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লেখকগ্রণ ও তাহাদের রচনা! ৃ | | 















































দত্ত | জগিরিধারী রায়চৌধুরী / 
দীতি ও মূল্যস্কীতি , ০: শট _্্বনি-ধ্বংসে ধ্বনির জন্ম 0 
ভট্টাচাৰ্য ২... ॥__ শ্রীগৌরমোহন দাস দে 
1 নাই ঃ আছে ক্ষোভ (কবিতা) ৭৮৭ ১৫১৯, এপেনাডের কথা দেচিও) 
ম কেন এসেছিলে কবিতার সম (ও). *** ৩৬৮ শ্রীচিত্রিতা দেবী 
চন্দ্র বন . -অন্তরাঁগের পথে (সচিত্র) 
সী বাঙালীর কয়েকটি সমস্ত. ৮৮৯, ৯৫৪হ শ্ীজগদীশচন্ত্র ঘোষ 
চন্দ লাহিড়ী 42 ৯১8৮ 5 - বাদি ফুল (গল্প) 
ও আসামের দ্রাবিড় .জাঁতি' ৯০৪২৫ শ্রীজিতেন্্রকুমার নাগ 
র দত্ত , * - j e নিয় পশ্চিম-বাংলার বাঁরিপাত ও লবণ উৎপাদন 
ও জীবর (কবিতা) > চি ॥** ২৬৭ AS: রায় 


দত্ত রও - পয়লা বৈশাখ ১৩৫৬ কবিতা), 


৬০. . শ্রীতারাপদ দাশ 
_ _ প্রবাসী বাঙালীর শিক্ষা-সমন্ত! 
*** ১৭৯ শ্রীতারাপদ রাহা 
- ডু লাজ ইউ লাইক্‌’ (গল্প) 


***. ৩৬৯ * শ্ীতেজেশচন্্র সেন 
ES আফ্রিকায় চীনাবাদামের-চাষ (সচিত্র) 
:** ৪৬৮ শ্রীদিনীপকুমার সেনগুপ্ত 


| = আধুনিক কেবিত) 
*- ৫৬৪ আীদীনেশচন্ ভট্টাচার্য্য 
] - রাঢদেশের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ 
* ১৬৮ -শ্রীদীনেশচন্্র সরকার bo 
878 J - চাক্মা জাতির ধর্ম্মকাম 
তর জনসম্পদ eee ৩৪৫, _ প্রাচীন বঙ্গে ধর্মপুজ (সচিত্র) . 
রায় (23১2  শ্ীহর্গামোহন ভট্টাচাৰ্য্য 
র প্রতি (কবি) | CLL ees Bo মাতৃভাষায় 
(এ) - ৮5 ২৭২ শ্রীদেবত্রত মুখোপাধ্যায় £ সরোজিনী নাই 
হীন তরু (এ). 20 শি ৫৩৩ সতী (কবিতা) . 
র লেখা (ও) ॥ "::* ১৪৯ শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী 
* বাঘে মানুষে (গলপ) 
ণিক গেল) ূ এ | ৰ চা ৪৬৪ শ্রীদেবেন্্াথ মিত্র 
A Ee. "_ _ক্ক্যি-শিক্ষ! (সচিত্ৰ) 
iy i ("৮২ আলকাড়থাম কৃষি মহাবিদ্যালয় (এ) 
ল্‌কীর থোঁক! (গল্প) ++ ৫৩৪, হি 
পুত্র নোটিকা) + 
7 _ পদ্ধিনী কেবিতা) 
চিলাভঙ্গ (কবিতা) EEE _ভাঁলোঁবেসেছিনু (এ) 
নীমনাথ মন্দির দর্শনে (3) - ** ৪৩৬ জআননীমাধৰ চৌধুরী 
ঃ - সাহিত্যের সমস্তা 


ক্যা ও তাঁর প্রতিকার | র শত ১৭৭ __সিবুধর্মে পুরুষ দেবতার উপাসনা 
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গ্রীনন্দলাল বন্থ" 
১০৫ শাপত্ৰ 
শ্রীনরেন্ত্রনাথ লাঁহা 
ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচক্্র * 
শ্রীনলিনীকুমার ভক্ট . 
বাংলার লোকসংস্কৃতি--ব্রত ও উৎসব 
_রেঙ্গম! নাগা নেচিত্র) 
--লোটা নাগ! (ও) 
শ্রীনারায়ণচন্্র চন্দ 7 


— হি 
টদপর্িতাল 
বাংল! বর্ণমালা ও বাংলা টু 
ীনীলরতনকাশ 
--ভ্রীঅরবিন্দ (কবিতা) 
-মুভ্তিসাঁধক রাম নন্দ-স্মরণে (এ) 
প্রীরীপিষা সিংহ 
-মেষ্ট পাট 
জ্ীপরিমল গোস্বামী f 
_ পশ্চিম হিমালয়ের পথে (সচিত্র) 
প্রীপিনাকীরগ্রন কর্মকার 
-চাদ-জীগ| রাতে (কৰিও!) 
" শ্ৰীপৃথীশচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য 
পতঙ্গ (উপন্যাস) 
-“মনিং গ্োরী” থেক) 
শ্রীকণীন্্রনাথ দাশগুপ্ত 
-আবিষ্ষার (গল্প) 
বজলুর রশীদ, এ. এন. এম, 
_মৃত্যু-বাদর ফেবিতা) 
-- শাহই,আবছুল লতীফের কবিত। 
+ শ্রীবাদনা সেন | 
১ _ প্রস্থীনভেদ 
বাসন্তী চক্ৰবৰ্তী . 
৮. _ আমার দিদিম!-নিতাীরিণী বহু 
|বিপ্ররাজ মিত্র ও 
ট _-চিত্রশিগ্ী ইন্দৰ দুগার:(দচিও), 
শবিভূতিতৃষণ গুপ্ত 
| প্ৰ বাহ উেপদ্য।স) 
[বসলচন্্র ভট্টাচার্য্য 
উচ্চশিক্ষার অব 
হিবিমলাচরণ দেব 
মানুষের জীবন 
%:" “লক্ষী” (আলোচনা) 
বীরেন্্কুমার গুপ্ত 
-ভান্কৰ্য কেহিতা) 
দ্রৰেণু গঙ্গোপাধ্যায় 
পরীক্ষা সংস্কার 
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শ্ীরজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় # 


স্ব্্মহিনা-সম্পাদদিত প্রথম সাপ্যাহিক পত্র 
__ -সাময়িৰল্বসম্পাদনে বঙ্গমহিল। 
“ভাব্বর” | 

শিক্ষার মাধ্যম গেল) 


৪৯৯ 


* ৩৪১ 


৫১ 


৩৯ 


N 


ডি K 0 
লেখকগণ ও তাহাদের রচনা 







ই জন) 


- পুর্ব বাংলার-বতকর্থ! (সচিত্র) 
শ্রীমনকুমার সেন -" 
_মৃত্যুকর " 
শ্রীমন্মধ রায় 
_মসাপ্রোর মনুমেন্ট (সচিত্র) 
ভ্রীমহাদেৰ রায় টা তু 
- --জীগরী কেহিতা) 
শ্রীযৃতু'প্রয় ভড় 
শ্বীরভূমের জাতি-প্রদঙ্গ” (আলোচনা) 
শ্রীদোহিতকুমার সেনগুপ্ত | 
_বুনিয়াদী শিক্ষার সমাজিক দৃষ্টিভঙ্গী 
ভ্রীমৌহিনীমোহন বিশ্বান 


»-তারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এলাহাবাদ অধিবেশন 


শ্রীযতীন্ত্রনাথ চক্রবর্তী | 
_হুরিণঘ।ট! 


ভ্রঘতীন্দ্রমোহন দত্ত 


_কেরলের কক্ষি (সচিত্র) 
গরীযোগেশচন্দ্ৰ বাগল 

-বেথুন বালিক! বিদ্যালয় (সচিত্ৰ) 

- স্বাধীন ভারত ও হীত্রসমাজ 
৯. হিন্মুমেলা সম্বন্ধে যংকিঞ্ি 
শ্রীষে'গেশচন্্র রায়, বিস্যানিধি . 
৷ বাংলা ভাষার প্রসার চিন্তা 
ভারতের বিচার্ধ 
শীরঞরনকুমার দর 

_কৃষি-উন্নয়ন প্রচেষ্টায় কাঁজিরখিল গরান্ধী-কাাম্প 
এীরঞ্জিতকুমার্র-মুখোপাঁধ্যায় 

_ হিন্দু আমলে নারীর স্থান 
আরাধিকারগ্রন ঘোষাল 

-বাঁঙালী ও মুষ্টিযুদ্ধ (সচিত্র) 








(সচিত্ৰ) 


ঢে 





-, শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় . 


একলা (গল্প) 
_-জুর্ঘটনা (প্র) 
_বিষ (এ) 
শ্রীরেণু দাশগুপ্ত 
“প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধিত” 
শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায় 
এই রাতে কেবিতী) | 1 
শ্রীশানু মজুমদার < A. 
_“কালকাটা গ্রপ” ও তার প্রদর্শনী (সচিত্র) 
শ্রীণিবদান বন্দ্যোপাধ্যায় 
জলদহ্যুদের কথা 
শ্রণৈলেন্্র বিশ্বাস 
_ধিপ্রবী কেবিতটি 
শীদৈলেন্্রকুষ্ণ লাহ! 
_-আচীর্ধা অবনীন্দ্রনাথ (কবিতা) 
-আযাঁচের বার্তা (এ ) 
_তুলসীদাদ (এ ) 
_দঙ্ভাষা (ও) 
ld Bast 





দ্নাথ সিংহ 


7 রায়চৌধুরী 


টার অন্তরঙ্গ অন্তেবাসী আনন্দ 
দল মুখোপাধ্যায় 


£; 'ভ্তগীর 
ন কাতার শিল্প-প্রদর্শনী 


গল)--এফনণীন্ৰনাথ দাশগুপ্ত . 
মাঃ নিস্তারিনী বহৃ-গ্রীবাসন্তী চক্র 


চবিতট- গরীকুমুদবরগ্রন মল্লিক, 
ব-কাঁহিনী- শ্রীপ্ীশচন্্র রায়চৌধুরী 


ধর্মকাম-শ্রীদীনেশচজ্র সরকার 

























নের লোকনৃত্য ও লোকদলীত (সচিত্র) 5৯ 


" (প্রবাসী ভারতীয় রি 


ফি বাংলা দিখন--মোহ।ম্দ আশরাফ হোসেন ** 


১৮১, ৩৭৩১1 
আছে ক্ষোভ (কবিতা)---প্রীঅপুর্ব্বকৃষণ ভট্টাচাৰ্য্য ** 
1 কেবিতা)--শ্রীশৈলেন্্কৃষ্ণ লাহা oe 
রিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্টা--জীহরগোঁপাল বিশ্বাস *** 
বস্থা- শ্রীবিমলচন্ত্র ভট্টাচার্যা = সি 
বিতা)-_শ্রীশচীন্রনাথ রায় ee 
-শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 
'কবিতা)- শ্ীকালিদীস রায় 
শিল্প-প্রদর্শনী--শ্রীস্থধীর খাঁস্তীর 
প্রচেষ্টায় কাঁজিরখিল গান্ধী-ক্যান্প | 
ধনকুমার দত | রি 
(সচিত্র)-_শ্রীদেবেজ্রনাথ মিত্র *** 
কি (সচিত্র)-শ্রীধতীজ্রমোহন দত্ত 
গ্রপ” ও তার প্রদর্শনী (সচিত্র) 


৫৬, ২৩১১ ৩৬৯ 


{তে (কবিতা)-শ্রপিনাকীরগ্ন কর্মকার 2+ 


দুখার দেচিত্র)--শ্রীবিপ্ররাজ মিত্র Ee 








৫৬, ২৩১, ৩৬০, ৪৫৮ 


মতা পথে (সচিত্র)-শ্রীচিত্রিত। দেবী ২২৪, ৩৩১ 
ন্ধবনীন্দ্রনাথ ককেবিতা)--্ীশৈলেন্্রকৃষণ লাঁহা ৬৫, 
ষন্দ কবিতা)-__উদিলীপকুমার সেনগুপ্ত ১৭৮ 
চক বাক-_-শ্ীঅমলেন্দু দেন ১৭৯ 
চীনাধাদামের চাষ সেচিত্র)--শ্রীতেজেপচন্দ্র সেন ৪২১ 





্রীববীরকুমার চৌধুরী 
-বাংলালি 





--পুলিনবিহারী দাস সচিত্র) , - 


শ্ীহবোধচন্ত্র কুণ্ডু 
_বীরভূমের জাতি-প্রসঙ্গ” আলোচনা) 

প্রীহ্নবৌধচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 

প্রকৃতির লীলাভূমি সিরিম (সচিত্র) 
শ্রীহুরেশচন্ত্র রায় . 

'_লিপিকাঁর সত্যোন্্রনাথ ' 
প্রীহশীলকৃষণ দাশগুপ্ত 

-রবীন্রকাবো নারী 
প্রীনর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 

-মন্তবাণী . 

হিন্দী ভাষার মুসলমান কৰি 
শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস 

* ইউরোপীয় চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
»-যুদ্বোত্তর ার্ম্মান চিন্তাধারার একটি দিক 





বিষয়-সুচী 


জলদঙ্)দের কথ।--ভ্রাশিব্দাদ বন্দোপাধ্যায় 


-জাঁগরী কেবিতা)- গ্রীমহাদেব রায় 


ঝাড়গ্রাম কৃষি মহাবিদ্ঞালয় সেচিত্র)_-ভ্রীদেবেজনাপ মিত্র 


"ডু য়্যাজ ইউ লাইক্‌' (গল্প)--এতারাপদ রাহা 


তিলকীর খোকা গে্প)_শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত 

তুমি কেবিতা)_শ্রীঅমলেন্দু দৃত্ত 

তুমি কেন এসেছিলে কবিতার সম কেবিতা) 
»শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচাধ্য 


তুলসীদীস কেবিতা) -শ্রীশৈলেন্্রকৃষঃ লাহ 

দামোদর (কবিভা)- শ্রীকাঁলিদাস রা 

দুর্ঘটনা! গ্েল্))__শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 

দেশ-বিদেশের কথ। (সচিত্র) 

ধ্বনি-ধ্বংসে ধ্বনির জন্ম _-্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী 

নওচণ্ডী বা নব্চণ্তী- শ্রীঅমিতাকুমারী বন্থ 

নিয় পশ্চিম-বাংলার বাঁরিপাত ও লবণ উৎপাদন 
_ শ্রীজিতেন্রকুমার না | 

পৃতঙ্গ (উপন্যাস)--শ্রীপৃথীশচন্দ্ৰ ভষ্টাচাধ্য 

পত্র--হ্রীনন্দলাল বঙ্গ 

পর্দীর্থের পরিবর্তন ও অন্তর্গঠন-_শ্রীমীর ঘোষ 

পদ্মিনী (কবিতা)-শ্রীদেবেশচন্্র দাশ 

পয়ল! বৈশাখ ১৩:৬--শ্রীজীবনময় রায় 

পরীক্ষা সংস্কার-_্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় 


“পশ্চিম হিমালয়ের পথে (সচিতর)_শ্রীপরিমল গৌস্বামী 
পুলিনবিহাঁরী দাস (সচিত্র)--এনন্দরীমোহন দাস 


পুষ্পহীন তরু ককেবিতট _শ্রীকালিবান রায় 
পুস্তক-পরিচয় 
পূৰ্বববাঁংলার ব্রতকথা! সচিত্র) জীমপীব্্ভূষণ গুপ্ত 
পেনাডের গকথ! সচিত্র) _্ীথৌরমোহন দাস দে 
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বিষয়-হ্ুচী AE ৬. 


৪ 
“." প্রকৃতির লীলাতৃমি সিকিম (সচিত্র) 

- শ্রীহবোধ্্র গঙ্গোপাধ্যায় 1 ৮০৬১৭ 
প্রথম আন্তর্জাতিক নারী শারীর. শিক্ষা কংগ্রেস পন ৪৬৬ 
প্রবাসী বাঙালীর কয়েকটি সমন্তা _-প্রীঅবিনীশচল্্ বু. ৫৪২ 

সী বাঙালীর = ৪০০১৭ 
প্রবাহ ডেপন্তাম)--গীবিভূতিতূধণ গুপ্ত ৪৮, ১৩৬, ২৩৪, ৩২২ 
" প্রস্থানডেদ-_শ্রীবাসন। সেন ‘see 88৩ 
প্রাচীন বঙ্গে ধর্ম্মপুজা দেচি)- দীনেশ সরকার ১ ২৬০ 
“প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত"_ শ্রীরেগু দাশগুপ্তা ১৫৬ 


বঙ্গ ও আসামের দ্রাবিড় জীতি-_শ্রীঅবিনাশচন্্ লাহিড়ী 

বঙ্গভাষ! ককেবিতা)-_শ্রীশৈলেন্্রকৃ্ণ লাঁহা 

বঙ্গমহিলা-দম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্র 
_জীবজেন্দ্নাথ বন্দোপাধ্যায় 


বাংলা বৰ্ণমালা ও -রাইটার এ | 
্্রীর্নারদেন্ু সান্যাল Cee 


বাংল] ভাবার পুসার-চিন্ত--শীযোগেশচন্দর রায় ০ 
বাংলা লিপির সংস্ক/র-পরীহধীরকুমার চৌধুরী ee 
২১০৬ os SUP রায় চপ 
বাংলার লৌকসং্কৃতি--ব্রত ও উৎসব | 
--গীনলিনীকুমার ভদ্র তের 
বাঘে-মানুষে গ্েল্প)-_-প্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী - ৮ 
বাঙালী ও মুষ্টিযুদ্ধ (সচিত্ৰ)--শ্ৰীরাধিকারঞ্জন ঘোষাল * 
- বাদি ফুল (গল) --গ্ৰীজগদীশচন্দ্ৰ ঘেৰ oe) 
বিপ্লবী (কবিত|)--হীশৈলেন্দৰ বিশ্বাস 
বিবিধ প্রসঙ্গ ১, ৯৭, ১৯৩, ২৮৯, ৩৮৫) 
বিরহী বাঁউল-_গ্রীসতাকিস্কর চট্টোপাধ্যায় ee 
বিশ্বের খাঁস্ধ-সঙ্কট সেচিত্র)--্রীসারধিনাথ শেঠ oe 
বিষ (গল্ল)--শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় হত 
পবীরভূমের জাতি-প্রসঙ্গ”--হীহবো ধন রং ও শ্রীমৃত্যা্জয়-ভড়.** 
বুদ্ধের অন্তর অন্তেবাসী আনন্দ 
- শ্্রীহজিতকুমীর মুখোপাধ্যায় | ৪ 
বুনিয়াদী শিক্ষার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী at টা 
_-শ্ীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত - ২. ৯৯ 
বেথুন বাঁলিক। বিদ্যালয় (সচিত্র)--শ্রীষোথেশচন্ত্র বাগল  ' *** 
রন্মপ্রবাসীতভারতীয়- গ্রহ্ধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় পপ 
ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র--গ্রীনরেন্্রনাথ লাহা ৩৩ ৩৮ 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-এলাহীবাদ অধিবেশন 
াআীমোহিনীমোহন বিশ্বাস + ee 
ভারতের জনসম্পদ--শ্রীকস্তরচাদ লালওয়ানী এ 
ভারতের বিচার্২- শ্ীধোগেশচন্্র রায় 
ভালোবেসেছিনু কেবিতা)--শ্রীদেবেশচ্্ দাশ - 
ভাঁক্কর্ধ (কবিতা)-_শ্রীবীরেন্দ্রকুমীর গুপ্ত Cee 
*মনিং গ্রোরী” গেজ) - শরীপৃথীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৰ 


মসাঞ্জোর মনুমেণ্ট (সচিত্র)--এমন্সধ রায় ৪ 


৪২৫ 


eee ৫১৪ 


মাণিক গেলস)-শ্রকীনীপদ ঘটক ৷ 
যাতূভাষায় অনা্থ!--বুৰ্গায়োহন ভটাচাৰ্য 
মাঁনুষের জীবন--শীবিমলাচরণ দেব ‘ 
মিস্টিক কবিত! ও রবীন্রন।থ-শ্রীসমীরকাস্ত গুপ্ত 
মুক্তিনাধক রামানন্দ-স্মরণে কেবিতা)--শ্রীনীলরতন দাশ 1 
মুদ্রাস্ষীতি ও মুল্যস্কীতি--*৷অনাখবন্ধু দত্ত : 
মৃত্যু ও জীবন কেবিতা১--প্ীঅমরকুমার দত্ত 
মৃত্যু-কর----শরীমনকুমার মেন . 
মৃত্যু-বাসর কেবিতা)__এ. এন, এম. বজলুর রশীদ 
মেষ্ট৷ পাট--্রনীলিম! দিংহ 

বম্মা ও তার প্রতিকার--শ্রীকুমুনশঙ্কর রায় 
যামিনীকান্ত দেন--গ্রীঅর্ছেন্দ কুমার গঙ্গেপাধায় 
যুদ্ধোত্তর জামান চিন্তাধারার একটি দিক : 

- শীহরগো।পাঁল বিশ্বাস হি, 
রৰীন্ৰকাব্যে নারী-শ্রীস্ুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত - ' 
রাঁক্লপুতর নৌটিকা)-_শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত 
রাঢ়দ্শের প্রাচীন বিঘ্াপীঠ--্রীদীনেশচন্তর ভট্টাচার্য্য 

রাতের লেখ! কেবিতা)--শ্রীকাঁলিদাস রায় 
রেঙগয় নাগা (সচিত্র)__শ্ীনলিনীকুমার ভদ্র 

“রক্ষী” আলোচনা)-_ শ্রীবিমলাচরণ দেব 

লিপিক!র সতোন্ত্রনাথ (সচিব্র)--শ্রীহরেশচন্দ্র রায় 
লোটা নাগা সেচিত্র)- শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র - 
শাহ, আবছুল লতীফের কবিত!- এ. এন. এম. বজলুর রশীদ 





. শিক্ষা ও সাহিত্য -শ্রীনারায়ণচন্ত্র চন্দ 


শিক্ষার মাধ্যম (প্র) ভাস্কর রর 
শ্রীঅরবিন্দ কেবিতা)-_শ্রীনীলরতন দাশ | 
সতী কেবিতা) £ সরোজিনী নাইডু শ্রদেবত্রত মুখোপাধ্যায় | 
সন্তবানী--্ীসু্ঘ প্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 
সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গমহিল! 

-প্রীব্রজেশ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাহিত্যের সমন্তা---_গ্রীননীমাধব চৌধুরী 
সিদ্ধুধর্মে পুরুষ দেবতার উপাদনা-_শ্রীননীমীধর চৌধুরী 
সোমনাথ মন্দির দর্শনে কেবিতা)-_ক্রীকুষূদ্রঞ্জন মল্লিক 
সৌরশক্তির উৎস--শ্রীকুপ্জবিহারী পাল 
স্পেনের লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত (সচিত্র) 

-শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ " নী 
স্বাধীন ভারত ও ছাব্রসমাজ--শ্রীযোগেশচজ্্র বাগল 
হরিণঘাট1- শ্রীদেকেন্্রনাথ মিত্র 

প্র - শ্রীবতীন্্রনাথ চক্ৰবৰ্তী 
হিন্দী ভাষার মুসলমান কবি ... 

- শ্রতুর্ধয প্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 
হিন্দু আমলে নারীর স্থান-_ শ্রীরঞ্রিতকুমার মুখোপাধ্যায়. 
হিন্দু মেলা সম্বন্ধে যকিফিৎ--ভ্ীযোগেশচন্দ্র বাগল 
“চিন্ুস্থান” ন! “ভারতবর্ষ” - শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন 
















দ্বীপে বাঙালী বন্তি 
ব্ন-সম্পদ 

চার দৃষ্টিতে জবাহরলাল 
'বাঙানী উদ্ব'স্ত | 


ভবিষ্যৎ 

রর সর্ব্বাপেক্ষ! সভ্য নাতি 
লাঁদলি 

3 রম বন্ধের উপায় 


ন, ত্রিপুরা মণিপুর 
ভঙ্কটপ্িয়া 
সৃতি উদ্বোধনে পণ্ডিত নেহরুর অনিচ্ছা 


| মিডেলি জেলে গুলি চাঁলন। 
ফ. এগুরুজের স্থৃতিতপ্ণ 
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পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গের মুসলমান 
পশ্চিমবঙ্গে বয়ন্ব-শিক্ষা বা সামাজিক শিক্ষা 
পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষ বিস্তার 
পশ্চিমবঙ্গে সেচ পরিকলন। 
পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ও ব্যবগ্থ , 


- পশ্চিমবঙ্গের নুতন বিপদাশঙ্কা 


পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থা-বিভাগ 

পাকিস্থানে পরিত্যক্ত উদ্বাস্তদের সম্পত্তি 
“পাকিস্থানে” ভারত-নাথরিকের সম্পত্তি 
পাঁকিস্থানে হিন্নু-শিথ 


. পাকিস্থানের সঙ্গে সম্বন্ধ 


পানাগড়ের উদ্বান্ত ও বর্ধমানের পতিত জমি 
পুলিনবিহারী দাস 

পূৰ্ব্ববঙ্গে খাদ্যের অবস্থা 
পূর্ববঙ্গের ভীষা-বিভ্রাট 
পূর্ববঙ্গের হিন্দু 

“ফসল বাঁড়াও" আন্দোলন 
বন্থ-বিজ্ঞান মন্দিরের কর্ম-প্রচেষ্টা 
বাংলা ও আসাম রেলওয়ে 
বাংলায় রেশন-বহিতূতি খাছ 
বাংলার গৃহবিবা্দ 

বাংলার রেশনিং ১. 


 ৰাইশে শ্রাবণ 


বিক্রয়-কর 
.বীরবল সাহনি 

বেথুন বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী 
বৈদিক ভারত ও বৌদ্ধ ভারত 
ব্ৰহ্মরাষ্ট্রে ব্রিটিশ মূলধন 

ভারত রিপাবলিক ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথ 
ভারত সম্বন্ধে ব্রিটেনের মনোভাব ' 
ভারতরাষ্ট্রে মুসলমান 

ভারতরাষ্ট্রে শিক্ষার ব্যবস্থা 
ভারতরাষ্ট্রের আদিবাসী 
ভারতরাষ্ট্রের ভাষা-সমন্ত! 
ভারতরাষ্ট্রের রেল-সমুহ 

ভারতে বৈদেশিক মুলধন 

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন 
ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন 
ভিয়েটনামে যুদ্ধ 

মনোহরলান 

মাঠকে শুন্য রাখিস নে ভাই 


-মাতৃভীষা সম্বন্ধে ডাঃ ঘোষের নুতন সংজ! 
* মাধ্যমিক শিক্ষাবিন ১০০১৯ 


মানভুম ও ধলতুম 
মাঁশভূম সত্যাগ্রহ 


মানভূম সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে বামপন্থীদের মনোভাব 


মানছুমে দমন-নীতি 


ক 


ক 




















. ৬ . চিত্র-ছটী 

মাঁকিনী সংবাদপত্রে বঙ্ন-দাহিত্যের আলোচনা ** ৪৯৩ সুখী পাকিস্থান ' 

সুনলিম লীগের ভূত -* ১০৭ সোভিয়েট-রাষ্টরে দাসত্ব প্রথা 

যুক্তরাষ্ট্রে নত্যাগ্রহ ২০১১০ মোভিয়েট-রাষ্টরে পাটচাষের সাফল্য 
রাজন্ব আদায়ে গলদ রর *ত =" স্বাধীনতা দিবস 

রামেন্দ্র-রচনাবলী , £৭ ৪:০ স্ৃতি-তর্পণ 

রাষ্ট্রভাষা সমস্তা__ ' ৮৮৩৯৮ হরিণঘাটার পরিকল্পনা 
শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংংস্কতিক উন্নতি ***. ২৭৬ হরিনারারণ সেন . 

সংযুক্ত প্রদেশে খাদির উন্নতি ১ ** ৬:৫, হাওড়া সন্মেলন ও ভাষন 
সামরিক বৃদ্ধি ও বাঙালী পু + ১৯৯ হিন্দী সাঁআজাবাদ 


রঙীন চিত্র 
জোয়ার -এরীদেবীপ্রদাদ রায়চৌধুরী i ০২৮৯ 
নববধূর পতিগৃহ্যাত্রা--শ্রীইন্্র দুগাঁর ০০৪৮১ 
বসন্ত ্রীহ্ধীর খাস্তগীর = 5৯৩ 
মুধিক-বাহন -শ্রীপ্রিয়প্রমাদ গুপ্ত ক 
মৌজ--্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ১০ ৩৮৫ 
মংঘাত--শ্রীহুধাংগু ঘোৰ ১৪9. ৯৭ 
একবর্ণ চিত্র . 

জীঅরবিন্দ ঘোষ রি ১৯০ ২৮৭ 
আক্রিকাঁয় চীনাবাঁদাম-বৌঝ!ই নৌকা ০. ৪ ৪২১ 
ইন্দ দুগারের অঙ্কিত চিত্রাবলী ৫৩০-৩৩ 
এডেন বন্দর- ">: E *০৭ ২২৯ 
এণ্ড রূজ,.সি এফ, bet, 
শ্রীকনকলতা দত্ত ॥৭ ৩২১ 
কৃক্ধি অবতার ১০ ১৪১ 
ককি, কেরলের ॥** ১৬২ 
কাঞ্চনজজ্বা 5৫9১৭ 
কারিয়াঙ্গীর বঙ্গীয় রক্ষীদল পরিদর্শন | ০৭১৪৪ 
কাঁকিঅ।ইড, মার্গিট + ৪৩৬৭ 
কালক! ষ্টেণন--ভিখারিনী EER 
কাশ্মীর | 5০5 ৩৮৫ 
-অমরনাধের পথে চন্ননবাড়ী ০০০ ২৮৯ 
-বাঁউড়ে আত্মা সিং কর্তৃক সৈন্য পরিদর্শন 5০১৪৫ 
-পইলগাম পলী =** ১৪৫ 
--শালিমার উদ্যান tas RVR 
কাশ্মীরের বেদনা শ্রীরখীন মৈত্র ১ ২৫৩ 
চীন! কৃষক 8৩৯-৪১ 
চেষ্টউড হল, দেরাঁদুন 2৮. 82১ 
ছুটির দিন__-ছীপর্িতোধ সেন ie 20S 
জবাহরলাল নেহরু 25 .55 
জীতীয় রক্ষীবাহিনীর মহিলা-বিভাগের শিক্ষার্থিনী ২০. ৪২৪ 
জে, এন. চৌদুীশমেজর জেনারেল ca: BG 
ঝাঁড়গ্রাম রাজপ্রাসাদ ও অতিথিশালা এ ৫৩৮-৩৯ 
‘ডেষ্ুয়ার'-- ভারত-নরকার কর্তৃক ক্রীত + ৪৮১ 


তিল্‌পাড়ায় বাঁধ নির্মাণের দৃষ্য ॥৭, ১৩৪-৩৫ 





চিত্র-সুচী 


, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
দানব-নৃত্য--প্রাণকৃষ্ণ পাল 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ভাদ্র ৪ শ্রীক্ষিতীশচন্র রায় 
ঘিজেন্মনাথ ঠাঁকুর 
নরসিংহ মললদেব, রাজ! 
পুলিনবিহানী দাস 
পেনাঙের চিত্রাবলী 
পোট সৈয়দ 
শ্রীপ্রমধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রেরণ!-ভাস্কর £ গরীপ্রদোয দাশগুপ্ত 
বল্লভভাই প্যাটেল 
বাঙালী সৃষ্টিযোদ্ধ! 
বীদী--শ্রীরামকিষ্কর সিংহ 
বেথুন, জেইণৃড 
বেখুন বালিক! বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন-উৎসব 
ব্যাঙ্ক ই বৌদ্ধমনিরগীত্রে রামায়ণ-চিত্রাবলী 
ব্রলগৌপাল বালক-সভ্ব-_চিত্রীবলী 
মালয়--টিনের খনি 
যবদ্বীপের চাঁষী 
যুদ্ধজীর্ণ_-শ্রীঅবনী সেন 
রামগোপাল ঘোষ 
রেঙ্গমা--পুরুষ ও নারী 
লীলা রায় 
লোটা! নাগা চি্বাবলী 
ল্যান্সডাঁউন পাহাড় | 
শেখ আঁবদুলা, জন্মু ও কাশ্মীরের প্রতিনিধি সহ 
সন্ধাপ্রদীপ--এ্ীরামকিঙ্কর সিংহ - 
সরোজিনী নাইডু 
সাচি, ভূপ, মন্দির ও মঠ 
সিকিমের চিত্রাবলী 
সিমলা পাহাড়ের দৃগ্াবলী 
সুকুমার চট্টোপাধ্যায় 
হুয়েন্গ খাল 
সৌদাখিনী দেবী 
স্পেনে লোকনৃত্যের চিত্র 
হিন্দু মেলীয় প্রদত্ত প্দক 
হিমালয়--চৌখান্বা ও নীল্কঠ শৃঙ্গ 
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বৰিষ ও প্রসঙ্গ - ্ 
EL এ ৪ ৫ প্রায় সকলেই স্ারা্েফী ধাবা । এবং সামান্য যে, কয়দন 


নূতন বংসর. আগতপ্রায়। বর্ষকল গণন] দৈবজ্ঞ ছ্রযোতিষীর, 
স্, আমাদের সে অধিকার নাই.। বিগত বংসরের .ছিসাব- 


নকাঁশ ও আগামী বদরের ভবিতব্যের পুর্ব" লক্ষণ, বিচ 


হাই আমাদের আয়ভের মধ্যে আছে । 
টি বৎসরের পূর্ববা্ধ গিয়াছে: -বিষ্ম, আশঙ্কা ও- ঘোর 


দিলি অ।লে। ভিমিত ভাবেই রহিয়াছে । দ্বাধীনতা লাভের 
[রে জ্বনসাঁধারণ উৎফুল্ল চিত্তে যে সুখ, শাস্তি -ও, শৃঙ্খলার 


সাশান্গ ভবিষ্যকালের দিকে, উৎস্তক নেছ্রে চাহিয়াছিল,, সে. 


ধাঁশী এখনও সঁফল হুয় নাইও. বরং খাহাদের নেতৃত্ব-ও. পুরুয়- 


চারের উপর নির্ভর করিয়া লোকে, দেশের ও জাতির প্রগতির, রর 
বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল, আজ দেশের জনগণ তাহাদের উপর, 


নাস্থা ও অন্ধ, হারাইতে বসিয়াছে। ক্ষাঙারী. যেখানে ছূর্বল- 
চতভ ও ভগ্রসিদাছ সেখানে, তরণীর গতি সরল ও. শঙ্কাহীন 
য় অদম্তব-_এই ভয় আজ প্রত্যেকের মনে রহিয়াছে; 1. 


ব’ংলা ও'বাীলীর.উপর বিগত বৎসরে প্রতিপদে বিদ্বু. 


বপত্তি আসিয়াছে । প্রথমে হইল দেশের অঙগচ্ছেদ-_তাঁহার 
ধর আপিল ভিন্ন প্রদেশীর়গণের বিদ্বেষ ও. হিংসার প্লাবন 
“বরণার্থার দল আসিল অগণিত, লক্ষ-লক্ষ, তাঁহাদের অভাব, 


নভিযোগ ও অন্থযোগের শব্দে বাংলার গগন কাপিয়া | 

অভদিকে ‘দেশের শাপন রক্ষণ ও গঠন.সকুল, ক্ষেত্রই 
হইল অনাচার ও অর্থলালদার কলুষে । চোরাবাজারীর | 
দি কলে দরিদ্র বাঙালী সর্বহারা: অসহায় ভিখারীতে 
দেলের .জনসাঁধারণের- রক্ষণাবেক্ষণ), * প্রভাতের আস পোষণ ক্রিয়া আমাদের সি ভবিষোর 
যরণ্ডপাষণ সকল ব্যবস্থাই: শিথিল হইয়া পড়িল শাসনতন্ত্রের '. ' 
বকারে। ভিন্ন প্রদেশের লোক-দেখিল্‌ বাঙালী অসহায়, এবং .: - 


হাঁদের কর্ণার সানিয়া, কংগ্রেসের: ভেক পরিয়],: ঝঁহার] : 


গজ | 


1রিণত হইতে চলিল ৷ | 


ভালী জাতির নেতৃত্বপ অধিকার করিয়াছেন তাঁহাদের 


'নিঃস্বার্থভাবে. রেলের সৈব! করিতে ইচ্ছুক ডাহারের. দল কম 
সুতরাং শক্তিও ক্ষীণ: দাসত্বের. বিষ. যাঁহাদের্‌ং প্রতোক . 
শিরায়, “ধমনীতে বহিতেছে; তাঁহারা. স্বাধীনতা, অর্থে” বুঝে 


স্বৈরাচার ও ও. ১ছবরীলোর উপর, অত্যাচার 1. সুতরাং বিহারে, 
আসায়ে ও: 'উড়িষ্যার বাঙালীর উপর অত্যাচার ' আরম্ভ হইল, ] 
“উ্টড়িয্যায় * কংগ্রেসের দেহ. স্র্ণভাবে ' বিরাগ হয় নাই, 


রের মধ্যে,ঃ উত্তরভাগে দেশে" শান্তি ক্ৰিছ ফিরিয়াছে 
কত্ত অনাচাঁরের ,আ্োত' পুর্ব ভয়ই' প্রবল: থাকায় 


সুতরাং সেখানে এই অত্যাচার স্থায়ী হইল না. কিছ্ব বিহারে 
ও আঁদামে তাহা বাড়িরাই চলিল। { উপরত্ত দেশবিভাগের ফলে 


-ক্ষীণবল্‌ পশ্চিমবঙ্ধের বাঙালীর স্কন্ধে. আশয়ঞ্ার্থী _বাস্তহারা 
| দলের প্ুরুভার পড়ার ফলে ‘দেশের. শাঁপন ও; চালন্রে ব্যবস্থা 
- বিকল হইবার" “উপক্রম হইল J 


শরণাথঁদিগের নেত! সন্ধিয়া 
স্বার্থাহ্েষী' ভণ্ডের' ঘল দেশে বিক্ষোভ: :ও: আর্থিক: অপচয়ের 
জেতি, বহাইয়া দিল LL. ইহাই বাংলার, ১৩৫৫ সালের, বিবরণ 1 
- আগামী -বংদর- বাঙালীর'' জন্য: কোনও. সুসমাচার 
আনিতেছে কি. ? আশার. আলোর কোনও ক্ষীণ রশ্মি এদেশের 


- আঁকাশে প্রতিফলিত: হইয়াছে কি; 2. ইহার” উত্তয়ে; জোমর! 


এইমাত্র বলিতে পারিষে; খোরত্র .তমিআর- পরই. জ্যোতি 
দেখা বায় খনি. বাঙালীর, হৃদয়ে ্বারীনতা, ও স্বীতন্ত্রেযর 
আকাঙ্ষা-বহ্ধি পূর্বেকার যত আবার, হিয়া উঠে তবে ব্রান্তির 


পর প্রভাত, আনিবেই। | কপট. নেতাঁর ভোকবাক্য ও. 'নৈরাঙ্গ- 


বাদী হাঁ-ছতানে : কৰ্ণপাত না করিস আমাদের মরন ও 
বুদ্ধির ভিতর" হইতে, ভেজাল বাহির, করিয়া দিতে, “হইবে । 
যুন্ভণজ্িকে উদ্বীম" বিশৃতল্লার : পথ হইতে: ফিরাইয়া দেশের 
রক্ষা ও সংস্কারের' কাজে; লাঁগাইতে হুইরে:। :১৩৫৪ সালে 





রক্ষা করিতে: হই রা 

(মারভুমে নটি ২৯? 
ভিন ঘংগঠনূ” পেরিকার, গত,১লা বি সংখ্যা 

রি সহরে গত ফোজ- উৎসব উপলক্ষে যে “রক্তের- হোলী 


চে 


নিজের মন ও জিহ্বাকে সংযত করিত.) 


২: 0 পধাসী 


খেলা” হইয়াছিল তাহার একট] বর্ণনা-আছে এইরূপ £ "গত 
১৫।৩1৪৯ তারিখে দোঁল-পর্কোর পরদিন একদল পুলিশ মোটর- 
যোগে পথিপার্থে রং, কাঁদা-মাটি নিক্ষেপ করিয়া চলিতে 
থাকে। নামপাড়ায় কোন এক কাপড়ের দোকানে উপবিষ্ট ' 
লোকদের রং ছুঁড়িলে দোকানের কাপড়-চোপড় ন হওয়ায় : 
তাহার! প্রতিবাদ করে। পুলিশের দল তাহা! উপেক্ষা করিয়া 


- বাগ বিতওা সুরু করে ; ফলে তুমুল সংজ্র্ষ উপস্থিত হুয়। বহু 


ব্যক্তি ' আহত হইয়াছে ৷” পুরুলিয়ার, বাঙালী প্রধানদের মধ্যে 
অনেককেই হান্ততে টানিয়া লওয়! হইয়াছিল ; ২।১ দিন পর 
তাঁহারা ভ্বামিনে থাঁদাস পাইয়াছেন। 

রজের এই হোলী খেলায় পুরুলিয়ার মারোয়াড়ী শ্রেণীর 
নাম সংবাদপত্রে উল্লেখ কর! হইয়াছে'; তাহার! নাকি এই 
হাঙ্গামায় উৎসাহ-দাঁতাঁরপে কান্ধ করিয়াছে; কোন কোন 
স্থানে সক্রিয় অংশ-গ্রহণ করিয়াছে। বিহারী হিন্দী ভাষা- 


* ভাষীদের মনোভাব কি তাহা! মূরলীমনোহর প্রসাদের উক্তিতে 


প্রতিফলিত- মাতৃভাষার রক্ষাকল্ে বাঙালীর! যে আন্দোলন 

করিতেছে অন্ত কোন দেশে তাহার শান্তিস্বরূপ তাঁহাদের কামা- 
নের মুখে উড়াইয়। দেওয়া হইত। এই ব্যক্তি ভুলিয়া গিয়াছে 

যে, কামানের মুখের আগুনে কোঁন ভাঁব-সংঘর্ধের মীমাংসা হয় 

না) বিহারেই কুমার সিংহের. বিদ্রোহে এবং ১৯৪২ সালের 

আন্দোলনে ইংরেজ সে চেষ্টা করিয়াছিল ; আজ তাহার 

ফল কি হইয়াছে তাঁহার অর্থ বুঝিলে মুরলীমনোহ্র প্রসাদ 

আমরা বাঁডালীকে 

উত্তেজিত করিতে চাই না। এই “সত্যাগ্রহের” নেতা 

শ্রীঅতুলচন্ত্র ঘোঁষ তাঁহার নান! বিবৃতিতে এইরূপ সংযমের 

উপদেশ দিয়াছেন। তিনি যে সব অত্যাচার ও অন! 

চারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সবচনা করিয়াছেন নিয়লিখিত 

দ্াবীগুলির মধ্যে তাঁহার আকৃতি ও  প্রন্কতির পরিচয় 
পাই £.. এ ৮ 4 
১ম" দাবী- আজ উরি জীবনে যে সকল ' বছ 
প্রকারের অন্থায় দেখ! দিয়াছে-_মানভূমের অধিকার, শাস্তি) 
সম্প্রীতি, সংগঠনশক্ি যে ভাবে বিনষ্ট কর! হইতেছে তাহ! 
দ্বারা আল প্রমাণিত হইয়াছে-_যাঁহাদের উপর কংগ্রেস বিশ্বাস 
করিয়া জনগণের শাসন পরিচালনের ভার দিয়াছে সেই সকল 
ব্যক্তির অযোগ্যতা এবং ছুর্নীতি আশ্রয়ের ফলেই মানভূমের 
জনগণের এই ছুঃখ - এবং শান্তি ও অধিকারের পথে -বিদ্ব 
ঘটয়াছে। এ সকল ব্যক্তির কর্ম্ম ও আচরণের বিচার করিবার 
অধিকার উর্ধতন কংগ্রেসের আছে,; তাঁহাদের দ্বার! আজ 
উহার বিচার কর] হউক-_-এবং বীহাদের অযোগ্যতা ও অন্যায় 
কাৰ্য্য প্রমাফ্িন্য হইবে তাহাদের হাত হইতে কংগ্রেস তথা 
জনগণের এই শাজ্নযন্ত্রকে মুক্ত করিয়] ইহাকে যথার্থ কংগ্রেস 
শাঁসনযপ্রে পরিণত করা হউক । 


® 


১৩৫৬ 





২য় দাবী-_প্রাদেশিক সরকারের প্রশ্রয় এবং নিজেদেন 
হুনাঁতিমূ্নক যনোৱৃত্তির ফলে জেলার সরকারী কর্মচারীদের 
মধ্যে বছ প্রকারের ছু্নীতি এবং জনগণের প্রতি অবিচান্ 
অত্যাচারমূলক অগ্ায় আচরণ কর] হুইয়াছে। এই সকৃজেপ 


বহু অব্বসংবাদী প্রমাণ ও জেলাব্যাপী অগণিত ছুক্কৃতির মর 


তাঁছা পূর্ণ হইয়া আছে। এই সকল অফিসারের কাঁজে+ 
বিচার করা হউক এবং বিচারে অগ্ঠাক় প্রমাণিত হইলে ডন 
গণের শাঁসন-যন্ত্রকে ইহাদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া জনগণে 
যথার্থ শাসন পরিচালনার উপযোগী ব্যবস্থা কর! হউক ৷" 

. ওয় দাবী--কংখগ্রেপী সরকারের স্তায় কংগ্রেসের প্রাদেশিক 
ও জেলা কমিটিগুলির উপরও জনগণের জুব্যবস্থার দায়িত্ব ভৎ 
আছে। কোথায় গ্ত্ত দ্বায়িত্ব পালন করিবেন, কলা * 
প্রাদেশিক কংখরেস কমিটির পরিচালকদের মধ্যে এমন অনেঝেরে 
আছেন যাহারা এই . সকল অগ্ঠায়ের সঙ্গে যুক্ত হইয়* 
পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করিতেছেন। তাঁহাদের এস 
সকল কর্ম্মের প্রমাণসমূহ রহিয়াছে । উর্ধতন কর্তৃপক্ষ দ্বার. 
এই সকলের পূর্ণভাঁবে বিচার কর! হুউক-_এবং. অস্ত 
প্রমাণিত হইলে তাহাদের হাত হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত করিয়» 
উহাকে: আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে ব্যবস্থা চির 
হউক। . 

৪র্থ দাঁবী--স্বরাদের অর্থ জণগণের- শাসন । সন ভ 

ভুড়িয়া আমরা এক শাসনের ব্যবস্থাবদ্ধনে আবদ্ধ আছি । তাহ 
সকলকেই মানিতে হইবে | কিন্ত প্রত্যেক স্থানের জনগণে 
মতামত জানাইতে, তাহাদের সাষ্য দাবী অঙ্থ্যায়ী ব্যবস্ধ 


পাইতে, সকল স্থানের জনগণের সহিতি জেলার শাঁসনে অং” 


লাভ করিতে অধিকার রহিয়াছে । আজ্গ মাঁণভুমে 
জীবনে এমন অবস্থা আসিয়াছে যে, জেলার শাসন ব্যবস্থা 
জেলার লক্ষ লক্ষ লোকের বিন্দুমাত্র স্থান ব| অধিকা 
নাই। জনমতের অবস্থা এমন দড়াইয়াছে যে, জেলার লক্গ 
লক্ষ লোক যদি কোন জেল] কর্মচারীর নিয়োগ বা জেলাঃ 
কোন্‌ ব্যবস্থাকে অন্তায় বলিয়া মনে করে তথাপি-তাহা 
ন্যায্য, দাবীর. কোন মর্ধ্যা্া নাই । ইহার অবসান করিতে 
হুইবে। জেলার শাঁসন ব্যবস্থায় যথার্থ জনমতের মুভ 
থাকিবে । শাসন-যন্ত্রে জনশক্তির--পঞ্চায়েত শক্তির অং 
ও অধিকার 'থাকিবে--ইহাই আমাদের দাঁবী। - পা 
- ৫ম দাবী-_শাসন-যন্ত্রে পধায়েত শঞ্জির আংশিক 
লাভ তো দূরের কথ!--আমাদের শাসন ব্যবস্থার জন্য 
কতকগুলি আইন আছে, যাহা জনগণের অঙুবিধাজনক 
তাঁহার বিচার ও পর্িবর্তনসাধন, করা হুউক। 

৬ষঠ দাবী__আঁমাদ্ের জেলায় সভা, শোঁভাযাা। প্রভু 
করার পথে প্রতিবন্ধক" হিসাবে নিরাপত্তা আইন জাব 
রহ্য়াছে। নিরাপভা আইন প্রতিষেধক আঁইন। | 

৯ 


খা 


‘ সি 
NN 


Ed 


বৈশাখ 





স্থানের পরিস্থিতি গুরুতর ও বিপদস্থচক হইলেই সেখানে 
প্রতিষেধক আইন জারী কর] হয় এইজ্ন্ত যে, অন্যায় করিবার 


পুর্ব হইতে মাহুষকে আইনে বাধিয়া রাখা হ্য়। ব্যক্তি 


স্বাতন্তর্ের অহ্যায়ী আইনের আদর্শ হইল যে-_-আইন থাকিবে, 
যদি কেহ অগ্ভায় করে তবে সে আইনে পড়িবে । যহাত্থাজীর' 
৬ই এপ্রিলের যে অভিযান ছিল তাহ! রাউলাটি আইন নামক 
এই প্রকার ব্যক্জি-স্বাঁতন্ত্য-হরণকাঁরী অন্তাঁয় আইনের বিরুদ্ধেই 
অভিযান ছিল। সমগ্র ভারত এই অন্যায় আইন রদ করিতে 


সেদিন বিরাট অন্যান করিয়াছিল। মানতুমে নিরাপত্তা 


আইন জারী করার মত কোন অবস্থা ছিল না বা নাই। 
উহা রাঁখিবার যৌক্তিকত| নাই । উহা কেবলমাত্র জনমত 
দমনের জঙ্ঘই রাখা হইয়াছে । যদি মানভূষে নিরাপত্তা 
আইন রাখা কোন দিক দিয়া প্রয়োজন হয় তবে নিরাপত্তা 
আইনের ব্যবহার করার ক্ষমত1 আজ যাহাদের হাতে তাঁহাদের 
আচরণের বিরুদ্ধেই তাহা জারী থাকা প্রয়োজন । এই 
অন্াঁয়ভাঁবে জারী করা আইন প্রত্যাহার করিবার জন্য আমর! 
দ্রাবী জানাইতেছি। 

৭ম দাবী --জেলায় জনগণের ভাষার উপর, শিক্ষার উপর, 
জেলার জীবন পরিচাঁলনের স্বাধীন ইচ্ছার উপর আজ বহু 
প্রকারের বাঁধা ও অবিচার ঘটিতেছে। ভাষা ও শিক্ষার 
অধিকার অন্ভায়ভাবে, কঠোরভাবে এবং বেআইনীভাঁবে পিষ্ট 
কর হইতেছে । এই সকল অন্যায় অবিচারপূর্ণ হস্তক্ষেপের 
অবসানের জগ্ঠ দাঁবী জানাইতেছি। 

৮ম দাঁবী_-বিহাঁর সরকার আঁজ এক বিশেষ উদ্দেপ্তে 
সাত্রান্যবাঁদী নীতি অঙ্থসরণ করিতেছেন । কংগ্রেস ভাষার 
ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি গ্রহণ করিয়াছে । কংখ্রেস 
এই নীতি গ্রহণ করায় বিহার সরকারের চিস্ব! হইয়াছে যে, 
মাঁনভূমের অধিকাংশের ভাঁষা বাংলা হওয়ায় মানভুমের 
জনগণের কল্যাণ চুইবে বিবেচনায় কংখ্রেস মাঁণভুমকে ভাষার 
ভিত্তির নীতি অনুসারে বাংলার সহিত যুজ করিয়া দিবেন । 
তজ্ন্ত এই ভাঁষার ভিত্তির নীতির যথার্থ প্রয়োগকে এড়াইবার 
উদ্বেষ্কে মাঁনভূমের ভাষা হিন্দী প্রতিপন্ন করিতে তাহারা 
সর্বপ্রকার ছুর্নীতির আশ্রয় লইতেছেন। বিহার সরকারকে 
এই আচরণ হইতে নিবৃত্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে ৷ 
মাঁনভূমের ভাঁষা শিক্ষা বিষয়ে দানভুমের বাহিরের কাহারও 
হুত্তক্ষেপ করা কখনই উচিত নহে। মানভুমের জনগণই 
তাহা, নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করিবে । ইহার যাহাতে 
ব্যতিক্রম না! হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ইহাই 
আমাদের দাঁবী। 


. ৯ম দাবী__জনসাধারণের অমঙ্গলকারী, সমাজ-বিরোধী,” 


কংগ্রেস-বিকোঁধী যে সকল ব্যক্তি জনগণের বিশ্বাপভাঁজন 
নহেন, তাহারা আজ নানাভাবে শাসন পরিচালকদের 


be) 


(বিবিধ প্রসঙ-_মানভূমে দমননীতি ৩ 





হাত হইতে এবং ভনপ্রতিষ্ঠানের পুক্ষ হইতে ' জনগণের 
কাঁধ্য করিবার কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা পাইতেছেন। এই সকল 
লোকের কার্য্যসমূহ বিচার পূর্বক. তাহার তাঁলিকা! 
প্রস্তুত করিয়া এই ব্যবস্থা গ্রহণ কর! প্রয়োজন যাহাতে 
এই সকল লোক এই ভাবে শাঁসন বিভাগ হইতে বা 
জনপ্রতিষ্ঠান হইতে কাধ্য করিবার ক্ষমতা পাঁইয়| জন- 
গণের অমঙ্গল করিতে না পারে। দেশের অগ্রগতির 
জন্য আত সর্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থ ও দুষিতচক্র হইতে দেশের 
জনস্বার্থকে যুজ্ঞ করা প্রয়োজন । তজ্ঞন্ভ এ বিষয়ে. কার্ধ্য- 
পন্থা গ্রহণ কর] হুউক। কতকগুলি সাময়িক পত্র দায়িত্ব- 
জ্ঞানহীনভাবে জনগণের মধ্যে ভেদ, বিদ্বেষ, প্রাদেশিকতা' 
প্রচার করিতেছে তাঁহার বিচাঁর করিয়া, তাঁহারা যাহাতে 
এই ক্ষতিকর কাঁধ্য করিতে সুযোগ না গায় তাহার ব্যবস্থা 
করা. হউক ৷  মানভূমে সহসা কতকগুলি নুতন নুতন 
প্রতিষ্ঠান নিজেদের অষ্তায় উদ্দেশ্য সিদ্ভির জন্য দেখ! দিয়াছে। 
তাহার! সাম্রাজ্যবাদী মনোঁভাঁবে জনগণের মধ্যে ভেদ, বিদ্বেষ, 
ছুর্নাতি প্রসার করিতেছে । এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিচার 
করিয়া! তাঁহাদের কর্ম্ম এবং উদ্ষেশ্ত অগ্ঠায় প্রমাণিত হইলে, 
ইহাদের এই সুযোগ হইতে নিরত্ত করিতে হুইবে ইহাই 
আমাদের দাবী। 

১০ম দাবী_ জঙ্গল প্রভৃতি ব্যাপারে জেলায় এক ব্যাপক 
দুনীতি ও ঘোর অব্যবস্থা চলিতেছে । জীবনযাত্রার 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের সরবরাহ ও বন্টন বিষয়েও বহু 
অন্থবিধা, দুর্নীতি, ও বিশৃ্থল! দেখ! দিয়াছে । অতি শীন্র 
এই সকল ব্যবস্থার অন্থবিধ! "দুর করিয়া! জনগণের কষ্টের 
লাঘব কর] হউক ইহাই দাঁবী। 

১১শ দাবী--সরকারী ছুনাঁতির ফলে বহু জনের উপর 
বহু অবিচার ও ক্ষতিসাধন করা হইয়াছে। এই সকলের 
তর্দস্ত করিয়া যাহার যাহা ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্ত 
ক্ষতিপূরণ কর] হউক ইহাই দাবী । 

১২শ দাবী__মাঁনভূমে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার অন্তায়ের-_ 
ৰৃণ্তযানে যাহা চলিতেছে এবং সম্প্রতি দেড় বংসর যাবৎ 
যাহা মাঁনভূমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হইয়াছে---তাঁহার 
পূর্ণক্কপে তরস্ত, উপযুক্ত বিচার ও যোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হউক ৷ মানুষের যুক্তি আন্দোলনের দীবীর যথার্থতা ও . 
অধিকার স্বীকার করা .হউক এবং ভ্রনসাধারণের জীবন হইতে 
এই বিশৃঙ্খলাময় অবস্থার অবসান করিয়! মানভুমের জীবন - 
ক্ষেত্রকে সর্ব্বাঙ্গীণ গঠনমূলক কর্সোর ও পঞ্চায়েত শক্তির প্রসার 
ক্ষেত্ররূপে পরিণত ও পরিচাঁলিত করার ব্যবস্থা কর! হউক 
ইহাঁই আমাদের দাঁবী। “~~ K 

কংখ্রেসী শাঁসকবৃন্দের মধ্যে যে অহ্মিকা ও ক্ষমৃতাঁ- 
লাপ্তের লোভ প্রবল হুইয়া উঠিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে এই 


লা 





৪ i প্রবাসী 


“সত্যাথহের” প্রয়োজন ছিল্। জাতি ও রাষ্ট্রের বন্ধু খাহারা 
তাঁহার] এই আন্দোলনের সাফল্য কামনা করিবেন। 


ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন 


গত পৌষ মাসে জয়পুর কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বে 
শাঁসনতত্ত্র গঠন পরিষদের সভাপতি বাবু রাণ্রেজ্ছপ্রসাদ কর্তৃক 
নিয়োক্িত কমিশন ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে 
তাহাদেন্র মতামত প্রকাশ করেন। ৩০ বৎসর ব্যাপী কংখ্রেসী 
নীতি তাহারা অগ্রাহ করিয়! দেন এবং দেশের বর্তমান অবস্থায় 
তাহা অযৌক্তিক বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই অঙ্তায় 
ও স্পপ্ধিত মত দেশের গণ-মত গ্রহণ করিতে পারে নাই; 
তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলিয়া জয়পুর কংখেসকে এক নুতন 
কমিটির উপর এই বিষয়ে পুনবিবেচন! করিবার দায়িত্ব অর্পণ 
করিতে বাধ্য করে। "তিন জন সর্বোচ্চ নেতার উপর এই 
দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। গত ২৩শে চৈত্র এই জয়ী তাঁহাদের 
ফতোয়া! দিয়াছেন_ বর্তমান পরিস্থিতিতে ভাষার ভিদ্ধিতে 
প্রদেশ গঠন অযৌকজ্জিক । আমরা বিশেষ মনোযোগ সহকারে 
এই এয়ীর মতামত বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই মতামতের 
পক্ষে কোন যুজি পাইলাম না । একটা কথা আমাদের 
নিকট আরও অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, বর্তমান কংখ্রেসী 
নেতৃত্ব বর্তমানে দেশের সন্মুখে যেসব সমস্ত] দেখা দিয়াছে 


তৎসম্বদ্ধে কোন মীমাংসা করিবার শক্তি হারায় ফেলিয়!-. 


ছেন; অবস্থার জটিলতা তাঁহাদের বিভ্রান্ত করিয়াছে. অতি 
সামান্ত কোন সমস্ত! সম্বন্ধে মনস্থির করিতে তাহারা ভয় পান। 


তাঁহারা দিনগত পাপ-ক্ষয় করিয়া যাইতেছেন ; অবর্ণনীয় ভয় ' 


দেখাইয়া! লোঁকমতকে ভুন্ধ করিবার চেঃ1 করিতেছেন। অয়ীর 
এই রিপোর্টের মধ্যে এই মনোভাবের ভুরি ভূরি প্রমাণ আছে। 
“বর্তমানে প্রদেশগুলির শাসনব্যবস্থা! খুবই হুর্ববল। তছুপরি, 
নূতন প্রদেশ গঠন দ্বার! চাঁপ বৃদ্ধি করা উচিত নয়।” 
শাসন-যন্ত্র- ছর্বস, কারণ তাহার যন্ত্রী যাহারা তাঁহারাঁও 
দুর্বল । ন! হইলে উত্তর-ভাঁরতে প্রাদেশিক সীমা সংশোধনের 
ঘাঁবীকে সামা” বিষয় “(petty adjustment of 
provincial boundaries)” বলিয়া, তাহার সমাধান চেষ্টাও 
এড়াইয়] যাঁওয়া হইত ন! । বরং ইংরেজের ব্যবস্থার সপক্ষে 
এই তিন জন প্রাজ্ঞ কংগ্রেস-নেত| ওকালতী করিয়াছেন। 
“এই সকল প্রদেশের মুল যাহাই হউক না কেন, এবং 
* ভাহাঁঘের গঠন ষতই কৃত্রিম হউক না কেন, বর্তমানে 
প্রত্যেকটি প্রদেশে শতাব্দীর রাজনীতিক, শাঁসনতান্ত্রিক 


এবং কিয়ংপরিমাঁণে অর্থনীতিক এঁক্য কতকটা স্থায়িত্ব ' 


ও এঁৰ্তিহের সৃতি করিয়াছে । 
এই যুক্তির বলে ছুই শত বৎসরের মধ্যে বিদেশীয় 
আঁধিপতো যে “ওঁতিহের” সুধি হইয়াছিল তাহ! বসায় 


+ 5১৩৫৬ 





রাখিবার সপক্ষে অনেক যুক্তি ইংরেজ দিয়াছিল। ১৯৪৭ 
সালের ১৫ই আগষ্টের পুর্ব পর্য্যন্ত ইংরেঞ্ডের সে যুক্তি 
অপাংজ্েয় ছিল। আজ তাহাও জ্রাতে উঠিলে আমরা 
আশ্চধ্যান্বিত হইব না যখন পণ্ডিত অবাহরলাল নেহরুর 
আগামী লন যাঁত্রাকে জয়ধ্বনিসহ অভ্যর্থনা করিবার অপেক্ষায় * 
অনেকেই আছেন বলিয়া মনে হয়। 

ভারতরাষ্রের “মূলগত” নীতির ভিত্তি এইভাঁবে বর্ণনা 
করা হইয়াছে-_*বর্ভমান অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশি- 
কতা ও অন্তান্ত পৃথকীকরণের মনৌভাঁবকে কোনন্্প 
উৎসাহ দেওয়া চলিবে ন11” এই নীতিকে স্বীকার করিয়াও, 
মনেপ্রাণে এই নীতি গ্রহ্ণ করিয়াও, এই কথা কি বল! যায় - 
ন! যে, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্পর্কে যে দাঁবী বিগত 
৪০ বংসর হইতে ভাবে ও কর্শে গৃহীত হইয়াছে, তাঁর ফলে 
দেশে “পৃথকীকরণের” মনোভাব প্রশ্রয় পাইবে তাহা কি 
ভ্রান্ত ধারণা-প্রস্থত ? ভাষার বন্ধনে নান! জাতি, নানা লোক 
নান! পরিচয় যে ভাবে গ্রধিত হইয়া এক মহাভারতের সুষ্টির 
আঁকাজ্কাঁয় দিন গুনিতেছে, কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃবর্গ তার 
মাহাত্ বুঝিবেন না; সে সামর্থ্য তাহার্দের নাই। 
মহাভারতের ইতিহাসে যে ইঙ্গিত ও নির্দেশ প্রতি পৃষ্ঠায় 
দেদীপ্যমান, তাঁহার অর্থোদ্ধার করিবার শক্তি থাকিলে এই 
এতিহাসিক অনুজ্ঞা এক্সপভাঁবে তাঁহার] লঙ্ঘন করিতেন না । 

কংগ্রেসী অয়ীর ফতোয়াঁকে আমর! খাঁহ করার যোগ্য 
মনে করিতে পারিলাম না। কারণ ইহা জনমতকে বিভ্রান্ত 
করিয়া দেশের প্রকৃত সমস্তার প্রতি মনঃসংযোগ করিবার 
অবসর দিতেছে না। ভাষার ভিত্তির উপর ভারতবা্্রের 
পুনর্গঠনফে আমর এমন কৌন কঠিন কাজ বলিয়! মনে করি 
ন! । বাস্তবিকই তাছা “সামাল” (191 )। কংগ্রেসী নেতৃবর্গ 
সাহস হারাইয়াছেন বলিয়াই ভয়ে তাহার সমাধান চেষ্টা 
করিতে পারিতেছেন ন!। বর্তমান অবস্থা স্থায়ী হইতে দিলে 
বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রিমত্লী যে ভাবে এ প্রদেশে “শাঁস্তি- 
রক্ষা” করিতেছে, তাহার কুদৃষটান্ত ভারতরাধ্রের দিকে দিকে 
বিস্তার লাভ করিবে। কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টের দৃষ্টির সমক্ষে, 
মানতুম “সত্যাএ্রহের” উপর যে জুলুমবাঁজী চলিতেছে তাঁহার 
পরিণতি কি হইবে বা হইতে পারে, তাহ! সর্দার বল্পভ- 
ভাইয়ের মত লোকও বুঝিতে পারেন ন,- একথা আমর? 
বিশ্বাস করিতে অসমর্থ। 


মানভূম সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে অন 
মনোভাব 


ফরোয়ার্ড ব্লকের নেত| পণ্ডিত শীলভন্ত্র যাঁজী মানভূম 
জেলার সত্যাগ্রহ্‌ সম্বন্ধে নিয়লিখিত বিকৃতি দিয়াছেন ঃ 
“আমি সবেমাত্র মানভুম জেলায় আমার সফর শেষ 


ডি] 


' আইন প্রয়োগ করিতেছেন । 


বৈশাখ 


“ বিবিধ প্রস্গ-__মানভূম ও ধঙগভূম 


৫ 


স্পাসপা্পাস্পিসপিস্পিস্পিস্পিস্পসপাপাস্পাস্পস্পাসসপাাস্পস্পাশিস্পিপািস্পাস্পাপাপাপাপাসপিসপাপা্পিপ্পপাসপাপাস্পাপাপাপাস্শাশাশাশিাস্াশাশাশাশাাপাসপাসাসপাাাাসাস্পিিসপশ ~ 


করিয়াছি। আমি বরিয়া, আন্তা ও পুরুলিয়া! পরিদর্শন 
-কিয়াছি। জনসাধারণের মাঁতৃভাষ! বাংলার উচ্ছেদ এবং 
অনিচ্ছুক লোকদের উপর জোর করিয়া হিন্দীভাঁষ] চাঁপাইয়া 
দেওয়ার অন্ত স্থানীয় সরকারী -কর্পচারিগণ লোকদের উপর 
উৎপীড়ন করিতেছেন। মাতৃভাষা প্রচারে জনসাধারণের ব্যন্তি- 
স্বাধীনতা ক্ষুপ্ন করার জন্ত সরকারী কর্ণ্মচারিগণ নিরাপত্তা 


গণ-পরিষদে মানুষের মৌলিক অধিকারের যে সংন্ঞা নির্দেশ 
করা হুইয়াছে, বিহার সরকারের ' এবং -স্থানীয় সরকারী 
কর্মচারীদের কার্যকলাপ তাহার বিরোধী । ' 

“জিলার বহ ফরোয়ার্ড ব্লক কর্ম এবং অগ্ঠান্ত বিশিষ্ট 
নাগরিকদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে । এখন সেখানকার অবস্থা 
ক্রমশই খারাপের দিকে যাইতেছে। সরকারের. দমননীতির 
প্রতিবাঁদে মানভুম জেলা লোকসেবকসজ্বের উ্ভোক্ত! শ্রীঅতুল- 
চন্দ্র ঘোষের. নেতৃত্বে ' জেলার প্রবীণ কংখগ্রেস-কন্মিব্বন্দ ৬ই 
এপ্রিল হইতে সত্যাএহ আন্দোলন আরিস্ত করার সঙ্কল্প গ্রহণ 


' করেন। মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে জনসাধারণের শিক্ষা- 


- অনুরোধ জাঁনাইতেছি। 


লাঙের অধিকার অর্জন হইল ইহাদের প্রধান দাবি। অঙ্ানত 


দাবি এই মৌলিক দাবি অথবা জনসাধারণের সেই মৌলিক 


অধিকার অস্বীকারের যে সন্মিলিত চেষ্টা চলিতেছে তাহা 


' হইতে উদ্ভৃত। মানভুম ও ধলভুমের বাংলা ভাষাভাষী 


অধিবাসী হিন্দী ভাঁষাঁর বিরোধী নহে; কিন্তু তাঁহাদের মাতৃ- 


. ভাষার স্থলে মানভুম ও ধলভুূমের বাংলা ভাষাভাষী জন- 


সাধারণের উপর হিন্দীভাঁষা চাপাইয়া দেওয়া সঙ্গত. নহে। 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জম্ভ জন- 


সাধারণের-আঁঙ্গোোলনে বাঁধা দিতে নিরাঁপভা আইন প্রয়োগ 


কর! অনুচিত । 

এ আমি বিহারের পরধানম্ ্রীুকত শ্রীক্্ণ সিংহ এবং 
শিক্ষা মন্ত্রীকে পুরুলিয়ায় গিয়া স্ত্ীয়ুক্ঞ অতুল ঘোষ এবং তাহার 
সহকৰ্ম্মীদের সহিত আঁপোঁষে মীমাংসা করিতে এবং তাহাদের 
ভাষ্য দাবি মানিয়! লইয়। সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করিতে 


সরকারের ' বর্তমান দমননীতি বাঙালীদের উপর 
নোয়াখালীর অস্থরূপ শত শত ঘটনার পুনরাবৃত্তি করার হুমকী 
দেখাইয়া রাচী ও অগ্কান্ছ স্থান হইতে বেনামী চিঠিপত্র প্রেরণ 


"_ এবং পরিষদে শ্রীমুরলীমনোহর প্রসাদের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতার 


a 


দ্বার! অবস্থার উহ্নতি হইবে না। 
“আমি আশা করি বিহারের প্রধান মন্ত্র পুরুলিয়া 
পরিঘর্শন করিয়! মানভুম ও ধলভুমের বালা ভাষাভাষী 


জনসাধারণের দাঁবি মাঁনিয়াএলইবেন | তাঁহারা, শুধু তাহাদের 


'ভাঁয়স্গত অধিকার লাভের জন্ত আন্দোলন করিতেছেন ।” 
মাসুম সত্যাগ্রহ দ্বস্বন্ধে বায়পন্থী ফরোয়ার্ড রক তাহাদের 


করাচী কংখেসে এবং বর্তমান , 


 হুইয়াছে। 


কিংকর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছেন এবং সত্যের ও সত্যাগ্রহীদের 
পক্ষাবল্ষন করিয়াছেন। সোসালিষ্ঠ দলের "মনোভাব এ 
বিষয়ে স্পষ্ট হওয়া উচিত শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বিহারের 
লোক, ভার অভিমত প্রকাশ হওয়া দরকার । পু 


মানভূম ও ধলভূম 
. মানছুম ও ধলভূম বাংলায় প্রত্যর্পণের - দাৰি সম্পর্কে 
 বিহার-সরকার মন স্থির করিয়া লইয়াছেন। তাহারা বঙ্গ". 
ভাষী অঞ্চল বাংলায় ফেরত দিবেন নাঁ। এ অঞ্চলগুলি 


_ তাহাদেরই ছিল এই মিথ্যা ইতিহাস রচনার দ্বারা আঁম্মপক্ষ 


সমর্থনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার বাংলা ভাষ| উচ্ছেদ 
করিয়া হিন্দী প্রচলনের দ্বার! উহ! হিন্দীভাষী অঞ্চলে পরিণত 
করিবার জন্তও তাঁহার উঠিয়া পড়িয়া লাঁগিয়াছেন। বাবু 
রাঁজেন্দ্রপ্রসাদ হইতে সুরু করিয়! মানভুমের ডেপুটি কমিশনার 
পর্য্যন্ত এ বিষয়ে একমত এবং একই উদ্দেস্তে সেখানে বাংলা 
ভাষা উচ্ছেদের জন্য সরকারের দমননীতির তুণ হইতে সব কয়টি 
অস্ত্রই প্রয়োগ করা )হইতেছে। . শিষ্যবর্গের সত্যনিষ্ঠা ও 
অহিংসার পরিচয়ে রাঁজে্বাবু নিজেকে নিশ্চয় ধন্ত ভান 
করিতেছেন |. | সি | 
মানডুমে প্রবীণ কংগ্রেস-সেব্কদের নেতৃত্বে সত্যাএহ 


"আরম্ভ হুইয়াছে। মাঁনহুম ও ধলভুম বাংলায় প্রত্যর্পণের 
" দাঁবির সহিত সত্যাএ্হের কোন সম্পর্ক নাই, সত্যাএহের 


কারণস্পষ্ট ভাবে নিঙ্ধিষ্ঠ করিয়া দেওয়া হুইয়াছে। অন্ত 
আমরা! তাহা প্রকাশ করিলাম। সত্যাঁগ্রহ এবং প্রত্যর্পণ 
আন্দোলন মূলতঃ -একই সমস্তা হইতে উদড়ূত হইলেও উহা! 
জড়াইয়! এক কর! সমীচীন হইবে না. সত্যাগ্রহ্র নেতাঁদেরও | 


- তাহা ইচ্ছা নহে। _' 


_. প্রত্যর্পণ আন্দোলন তীব্র করিয়া তোলার দায়িত্ব বাংলার । 
মানভুম সত্যা গ্রহের ফলে এই আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিলে 
উহ অস্বীকার করিবার উপায় কম থাঁকিবে । ভাষার ভিত্তিতে 
প্রদেশগঠন-বিষয়ক প্রস্তাবে ওয়ার্কিং কমিটির মনোঁভাঁবে 
বুঝা যায় যে আন্দোলন প্রবল হইলে ফল লাভের আশী. . 
আঁছে।, কার্ধ্যত:ও তাহাই দেখা যাঁইতেছে। . অন্ধের 
নেতারা ও জনসাধারণ তাহাদের আন্দোলন সম্বন্ধে এত সজাগ 
যে, অন্ধের দাঁবি উড়াইয়! দেওয়া যাঁয় নাই, উহা স্বীকার করা 
বাংলায় আন্দোলন হয় নাই বলিলেও চজে, এই 
জন্য বাংলা এত উপেক্ষিত হইতেছে | গণ-পরিষদ্ে বাংলার 
প্রতিনিধিরা একটি মেমোরাওাঁম দাঁখিল করিয়াই নিষ্ত্ামগ্ 
হইয়াছেন | বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিও একবার হঠাৎ 
উত্তেজিত হইয়াই পুনরায় পর্বের নীরবতা! অ্বঙ্ম্বন করিয়া- 
ছেন। পশ্চিমবঙ্গ গবন্থে্ট বিশেষ কিছুই করেন নাই। সভা 
ডাকিলে লোক হয় না, খবরের কাঁগজও- গতামুগতিকত] 


সস রঙ 


৬ 


প্রবাদী 


১৩৫৬ 





পরিহার করিয়া শক্ত হুইতে পারি না । বাংলার দাবী ব্যর্থ 
হইবে না তো কি? 

বীরভূম হইতে তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ডাঁঃ তরি 
ঘোষকে জানানো! হইয়াছে যে, তিনি যেন ওয়ার্কিং 
কমিটিতে. এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া কর্তব্য পাঁজন করেন। 
প্রধান মন্ত্রী থাকাকালে ডাঃ ঘোষ যানভুম প্রত্যর্পণ আন্দো- 


জনের বিরোধী ছিলেন, এ বিষয়ে আন্দোলন নিক্ষল : 


ইহাঁও তিনি ভানাইয়! দিয়াছিলেন । তিনি বিহার গিয়া 
বাঙালীদের সম্পর্কে যে সব কথাবার্তা বলিয়াঁছিলেন তাঁহাঁও 
বাঙালীদের সপক্ষে যাঁয় নাই। এখন বাবু রাজেন্রপ্রসাদ 
কংগ্রেস সতাঁপতি নহেন, ডাঃ ঘোষেরও তাহাকে সন্তষ্ট রাখিয়া 
প্রধান মন্ত্রীর গদীতে আসীন থাকার প্রয়োজন ফুরাঁইয়াছে। 
বোঁধ করি এই জন্যই সম্প্রতি হুই-একট! বক্তৃতায় তাঁহার পূর্ব্ব 
মত, পরিবর্তনের হুর একটুখানি অস্ততঃ ধরা পড়িতেছে। 


মেমোরাগামের দিন শেষ হইয়াছে, পরে কমিশন এবং ওয়ার্কিং " 


কমিটির সাঁব-কমিটির রিপোর্ট পেশ হইয়াছে; চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং আবেদন-নিবেদন মেমোরাগাম প্রভৃতি 
এখন- নিরর্থক । এবার আন্দোলনের পালা আসিয়াছে। 
ওয়াকিং কমিটি নিজেই প্রকারাত্বরে বলিয়া দিয়াছেন জনমত 
প্রবল না হইলে তাহারাই বা কি করিবেন? পশ্চিমবন্ধের 
জনসাধারণের এখন আঁশ কর্তব্য গণ-পরিষদে, ওয়াকিং 


কমিটিতে, নিখিল-ভারত- রাষ্ট্রীয় সমিতিতে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা- ' 


পরিষদে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে তাঁহাদের 


প্রতিনিধিবর্গকে সচেতন করিবার জন্য অবিরাম টেলিগ্রাম ও. 


সভাসমিতির প্রস্তাব প্রেরণ করা যাহাতে তাঁহার! সজাগ হন 
এবং আন্দোলন আরম্ত করিতে জোর পান। দেরাঁছুনে শীঘ্রই 
এ-আই-সি-সির অধিবেশন হইবে এবং. উহাতে ওয়াকিং 


কমিটির প্রস্তাব পাঁশ হইবে । বাঁডাঁলীকে এখানে সক্রিয় হইতে 


হইবে । 


. ভারতরাষ্ট্রের ভাষা-সমন্ত। 


উত্তর-ভারতের সংবাদপত্রে ছিন্দী-ছিন্দুস্থানীর মধ্যে কোন্ট 
ভারতরাষ্্রের সরকারী ভাষার স্থান অধিকার করিবে, তৎসম্বন্ধে 
উগ্র বাগ বিতগার সহষ্টি হইয়াছে ; কোন্‌ অক্ষরে তাহা লেখা 
হইবে তাঁহাও তর্কের বিষয় হুইয়া উঠিয়াছে। এই তর্ক নুতন 
নয়; গান্ধীজীর জীবদ্দশায় তাঁহার লক্ষণ দেখা দেয়। দেব- 
নাগরী ও ফারসী এই উভয় অক্ষরে উত্তর-ভাঁরতে প্রচলিত তাঁষা 
ভারতের রা্রডাযা হইবে, ইহাই ছিল তাহার কাম্য । 
_ খ্ৰীণুরুষোত্তমদাস ট্যাওন প্রযুখ কংগ্রেপ-নেত1 এই ব্যবস্থার 
বিরোধী ছিঙ্গেন; গাঁন্ধীজীর তিরোঁধানের পর তাহাদের 
বিরোধ বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিতে পাই । ভারতরাষ্ট্রের প্রধান 
মন্ত্রী পণ্ডিত জবাঁহরলাল নেহরু একটি প্রবন্ধে সম্প্রতি গাহ্বীজীর 


ক 


অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন 3 তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন 


মধ্যপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী পিত রবিশঙ্কর শুর ; ভাঁরতবর্ধের . 


১৫ কোটি লোক হিন্দী ভাঁষাঁভাষী-_এই যুক্তির জোরে তিনি 
হিন্দীর প্রা্ান্ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাঁন । ফাঁসী অক্ষরে হিন্দস্থানী 
ভাষার প্রচলনের সমর্থকরা মুসলিম ধর্মাবলম্বী বলিয়া 
“পাকিস্থানী” ওলট-পালটের পর বর্তমানে নীরব আছেন । 
কিন্ত ইহা বুঝিতে .কষ্ট হয় না যে; মৌলানা আঁবুলকাঁলাম 
আজাদ প্রভৃতি ভারতরাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিক প্রধানগণ 
পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল প্রভৃতির মনোভাবের ঘোরতর বিরোধী; 
এবং তাঁহাদের মন রক্ষার জন্যই পণ্ডিত নেহরু রা্রভাষ সম্বন্ধে 
আপাতবিরোধী মতামত প্রকাশ করিতেছেন। 

দেশের . অন্ান্ত চিন্তানায়কগণ কি ভাঁবিতেছেন ও 
বলিতেছেন তাহার আঁলোঁচনারও প্রয়োজন আছে । প্রাবিড়- 
ভাষাভাষী অঞ্চলের লোকেরা, বিশেষতঃ তামিল ভাষাভাষী 
লোকেরা, হিন্দী-হিন্স্থানী বিরোঁধী বলিয়া মনে হয়। তাহার 
নানা কারণ আছে। আচার্য্য বিনোবা ভাবে তাঁহার একটির 
বর্ণনা এই ভাবে করিয়াছেন 2 


ব্যাকরণের দিক হইতে বাংলা ভাষা হিন্দীর তুলনায় 


অনেক সহজ । বাংল! ভাষায় লিঙ্কের পরিবর্তনের সহিত 
মূল শব্দের পরিবর্তন হয় না । যদি হিন্দী ব্যাকরণ শিক্ষা 


১ 


করিতে সাত দিন লীগে তবে বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষা ; - 


করিতে এক দিন লাঁগিবে। দক্ষিণ ভারতের ভাঁষা- 


সমূহের মধ্যে মালয়ালম্‌ ভাঁষায় ক্রিয়ার ব্যবহার অতি . 


সহজ । ' মালয়ালম্‌ ভাষায় ভূত, ভবিষ্যৎ, বৰ্তমান যে 
কোন কাজ সপ্পর্কে মূল বাড ব্যবহার করা হুউক না 
কেন, লিঙ্গ এবং পুরুষের পরিবর্তনের সহিত তাহার 
পরিবর্তন ঘটে না। দক্ষিণ ভারতের কোন ভাষায়ই 
লিঙ্গের ব্যবহার মোটেই জটিল নয়। পণ্ড জগতে পুরুষ 
পণ্ড পৃংলিজের, ' ্্ীপত্ড স্ত্রীলিঙ্গের, অন্ঠান্চ বিশেষ্য ক্লীব- 
লিঙ্গের । কিন্ত হিন্দীভাষায় ‘পাত থর? (প্রস্তর ) শব্দ 
পুংলিঙ্গ, ‘দিবাল’ ( দেওয়াল) স্তরের দ্বার! প্রস্তুত 
হইলেও তাহা স্ীলিঙ্চ। দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের 


নিকট ইহা অদভূত বলিয়া "যনে হয়, এবং এইক হিন্দীকে 


তাঁহার] কঠিন বলিয়া মনে করে। 

হিচ্দীর উগ্রপন্থী প্রচারকের! সমস্ত বিদেশী শব্দকে ভারতের 
রাষইভাষা হইতে দুর করিয়] দিবার পক্ষপাতী । আচার্য্য 
ভাবে, হিন্দী-হিন্দুস্থানীর সমর্থক হুইয়াও, এই দাঁবির বিরোধী; 
এই বিষয়ে তাঁহার মনোভাব ১৯৪৯ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারি 
ওয়ার্ঘায় যে রা্ুভাষা প্রচারক সম্মেলন ' হইয়াছিল সেই 
উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতায় স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে ; বর্তমানে 
হিন্দীর যে রূপ প্রকট করিয়া দ্বিবাঁর চেষ্টা চলিতেছে, 
তাঁহা সংশোধিত না হইলে, ব্রা্রভাষা- লইয়! একটা বিরাট 


ed [ 


ৰ 


বৈশাখ 


‘বিবিধ প্রসঙ্গ _ভারতরাষ্ট্রের ভাবা-দমসা +৭ 





সমন্তা দেখ! দিবে, 

করিয়াছেন । '- 
বাঙালী আজ ছত্রভঙ্গ ; ৬1৭ কোটি লোকের মাতৃভাবা 

বলিয়৷ ভারতরাষ্ট্রে তাঁহার শ্রেষ্ঠতার দাবি লইয়া উপস্থিত 


* হইতে পাঁরিতেছে ন! ; ভাঁব ও চিন্তার মাধ্যমরূপে তাঁহা'র 


ঘাবি “সত্য” বলিয়| গ্রহণ করিয়াও আচার্য্য ভাবে হিন্দী- 
হিন্দুস্থানীর সমর্থক । 
সম্মেলনের” ষড়-বিংশ অধিবেশনের সভাঁপতিরূপে এীঅতুলচন্দর 
গুপ্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহ প্রণিধানযষোগ্য £: 
প্রদেশের ব্রাষ্কাঙ্জ চলবে প্রত্যেক প্রদেশের মুখ্য 
ভাষায়, সর্বভারতীয় রাষ্রকাজ্ের জন্ত প্রচলিত . ভাষার 
মধ্যে একটি কি ছুটি ভাষা বেছে নিতে হবে, প্রয়োজন 
হলে তাদের বদূলে নিতে হবে। এই সর্বভারতীয়. 
রাষ্রকাজের ভাষার নাম দেওয়া হয়েছে রাধ্রভাষ!। 
প্রদেশের বাষ্রকাঁজও চলুক এই বা্রভাষায় এমন দাবিও 
কিছুদিন শোনা গিয়েছিল, এখন আর বড় যায় না। বোধ 
হয় রাধুভাষার অত্যুৎসাঁহী ভঙ্ঞরাও বুরেছেন যে, তাঁর 
“অর্থ প্রদেশের রাগ্রকাজ চলবে সেই ভাষায় প্রদেশের 
' জনসাধারণের যার সঙ্গে পরিচয় নেই।. এবং কোনও 
এঁক্যের খাঁতিরেই এই ব্রাষ্রভাষা যে ' সব প্রদেশের 
মাতৃভাষা নয় তাঁর লোকেরা এ আবদার সহ করবে না! 
কিন্ত সর্বভারতীয় রাষ্রকাঞ্জের জন যে রাষ্ট্রভাষা .তাঁকে 
ঘিরেই তর্ক ও ঘণ্ঘ জমা হুয়েছে। - 


এই- দ্বন্দের তর্কে ভেবে দেখা ভাল সী 


জীবনে এই রা্রভাষার প্রসার. ও প্রভাব কতটা । এই 
রাধঠঁভাষা হবে" কাজ চালাঁবার ভাষা এবং কেবল 
ভারত মহারাষ্্রের কেন্দ্রের ও সর্বভারতীয় ব্াঙকার্য্যের 
কেজে! ভাঁষা,. ও ভাষার বাঁধ্যকর শিক্ষা তাদের মধ্যেই 


আবদ্ধ . থাকবে যারা. এ. রাষট্রকার্ষ্ের কর্ণ্বপ্রারথী ও 


সর্বভারতীয় পলিটিক্যাল রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের . উচ্চাশা 


যাদবের আছে। তার! একটু অসাধারণ লোক । মাতৃভাষা . 


না হলেও এ ভাষ] কাজ চাঁলাবাঁর. মত শিখতে. তাঁদের 
বেশী কষ্ট কি অস্গবিধা হবার কটি নয়। বরং. এ প্রস্তাব 
সমীচীন যে, হিন্দীর সঙ্গে একটি দাক্ষিণাঁত্যের ডাঁষাকেও 
সমমর্ধ্যদার রাই্রভাষা কর! হোক। উত্তর ও দক্ষিণ 
ভারতের মনের মধ্যে “ যে. একটি :বিন্ধ্যপর্ব্যৃত আছে, 
তাঁর শৃঙ্গ এতে কিছু নীচু হবে । যে অল্পলোকের রাষধ্ভাষা 
শিখতেই, হবে একটির জায়গায় ছুইটি ভাষা তাদের 
আয়ত্ত কর কঠিন নয়। হিন্দীভাষীদের তো একটি 


মাত্র অতিরিক্ত ভাষ! শিখতে হুবে। ধার! অপরকে নিজের ' 


ভাষা শিখতে ক্রমাগত বলছেন, একটা পরের ভাষা 
শিখতে ভাঁদের আপত্তি থাকতে পারে না। বিশেষতঃ 


এরূপ আশঙ্কার ইঙ্গিতও তিনি 


এই বিষয়ে “প্রবাসী বঙ্গসাঁহিত্য . 


+. ক্নয়েছে। 


ভারতীয় এক্যের এও একটা বন্ধনী কিন্ত এই রাষ্র্ডাষাকে 
ভারতবর্ষের সকল বি্ভালয়ে অবন্ঠ-শিক্ষণীয় করার কোনও 
অর্থ নেই। এই কেজো ভাষা যার কাঁজে প্রয়োজন সে 
' শিখবেই। যার প্রয়োজন নেই তার উপর একটা 
অনাঁবস্তক ভাষ! শিক্ষার ভাঁপ অত্যাচার। এ চাপে ' 
অনেক শিক্ষার্থীর মনের বিকাশ রুদ্ধ হয়। 
এই প্রপ্তাব সাহিত্য-রস-বেত্তার নয়; ইহা ভারত- 
রাষ্ট্রের ' একঞ্জন নাগরিক-প্রধানের | অতুলবাবু যে সমস্ত! 
সমাধানের প্রস্তাব করিয়াছেন, সেই সমস্তার “গভীরে” 
প্রবেশ করিলে" যে উৎকট মনোজ্খবের -পরিচয় পাওয়া 
যায়, সেই বিপদের প্রতিও তিনি অঙ্তুলী নির্দেশ 
করিয়াছেন £ 
বিরোধ আরস্ত হবে যদি রা্রভাষাকে প্রয়োজনের. 
অতিরিক্ত জায়গায় চালাবার চেষ্টা হয় ওকে National 
‘Language নাম দিয়ে| যদি ও ভাষার সাহিত্যকে 
সাহিত্যিক বিচারে অন্ত ভারতীয় ভাষার শ্রেষ্ঠতর 
সাহিত্যের চেয়ে বড় মর্ধ্যাদ! দেবার চেষ্টা হয় রা্রভাষায় 
লেখা সাহিত্য বলে। রাষ্ট্রীয় খঁক্যের নামে ধারা রা 
ভাষাকে সর্বভারতীয় রাষ্রকাণ্ের ভাঁষা না রেখে সর্ব- 
ভারতীয় ভাষ! বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন তাদের মনে 
জাতি ও রা এক, নেশন ও ষ্েেটে ভেদ নেই। কিন্ত 
জাতি ও ব্রা এক নয়। . রা জাতির একটা বিশেষ 
প্রকাশ মাত্র । রাষ্রক্ূপের অতিরিক্ত জাতির বহুবা প্রকাশ 
রা যতই জাতির জীবনে বহুপ্রসারী হোক 
তার বাইরেও জাঁতির জীবন রয়েছে। যে জাতির নেই 
তাঁর ছুরদৃষ্ট। বৃহৎ জীবন থেকে সৈ জ্বাতি বঞ্চিত। 
জার্ম্মানীর হুর্ধিনে যখন সমণ্ত জার্স্মান জাতিকে ' একরাষ্েঁ 
ন! বাঁধলে জাতির ম্বত্যু ঘটবে মনে হয়েছিল তথন জার্মান 
দার্শনিক জাতি ও রাষ্ট্রের, নেশন ও ঠ্রেটের অধৈতবাঁদ 
"প্রচার করেছিলেন। তার পর থেকে জার্মানীর ভিতরে 
'ও বাহিরে যখন যে শক্তিকামী রাধুনেত| “ কি' 'সমর- 
নায়কের প্রয়োজন হয়েছে এই আপদ্বন্দকে ঞ্ুবসত্য' বলে 
প্রচার করেছেন । আরস্তের ফল ফলেছে, কিন্ত পরিণামে 
হয়েছে সর্বনাশ । এ তত্বের বিকট পরিণতি আমরা 
“দেখেছি হিটলারের ভান্দীনীতে, মুসোঁলিনীর ইতাঁলীতে । 
ট্যালিনের. রুশিয়ায় এ পরিণতি অসন্ভব-নয়। দুর্ভাগ্য 
সেই জাতি, দুর্ভাগ্য সেই যুগ যার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা 
পলিটিক্স । ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাত! এ পরিণাম থেকে 
ভারতবাসীকে রক্ষা করবেন । . 
বিহার প্রদেশের বর্তমান শাসন-কর্তৃপক্ষের ফার্য্য-কলাপ 
দেখিয়া মনে ভরসা পাওয়া যায়না যে আমরা এই বিপদের 
হাত হইতে উদ্ধার পাইব । 


১৪৫৬ 





আসামে বাঙালীর বিরুদ্ধে আর একদা 
অভিযান 
* গৌহাটির দৈনিক “অসমীয়া”র ৩০শে মার্চ তারিখের 
সংখ্যায় আসাম জাতীয় মহাঁসভীর উম্পাঁদক জীঅশ্বিকামিরি 
রাত্চৌধুরী বাঙালখেদা আন্দোলনের নুতন আর এক পর্ব 


আরম্ভ করিয়া একটি বিবৃতি" প্রচার করিয়াছেন । তিনি 


বলিয়াছেন আসামে কাহারও বাংলায় কথা বলা উচিত নয়। 
“বাঙালী প্রণীত কোন পুস্তকই অসমীয়াঁদের পড়া -উচিত নহে 
বরং অবাঁডাঁলী প্রীত যে. কোন হিন্দী বা ইংরেজী পুশুক 
অসমীয়াদের পড়] কর্তহ্য 1” তান্বার মতে আসামের বাঙালীর! 
অসমীয়] ভাষা শিখিতে  দ্ননিচ্ছা প্রকাশ করিয়| আসামের 
শত্রুতা করিয়াছে, এজন “এরূপ শক্রদিগকে আসামে থাকিতে 
দেওয়] বিপজ্জনক 1”. “আঁসাষের অধিবাসীদের বাংল! গান 
শুন] বা বাংল! সিনেমা দেখা উচিত নয় । যে সমস্ত দোকানে 
বাংল! সাইনবোর্ড আছে, সেগুলির পরিবর্তন করিয়া অসমীয়া 
ভাষায় কর! দরকার ৷” 

বাঁডালীর উপর আসামে আর এক পর্ব আক্রমণ আরস্ত 


হওয়ার ইঙ্গিত এই. বিবৃতিতে নুষ্পষ্ট। বাঁঙালীরা অসমীয়! 


তাষ! শিখিতে অনিচ্ছা! প্রকাশ করিয়াছে ইহা! সর্ববেব মিথ্যা । 
আপাঁম-প্রবাপী প্রত্যেক বাঙালী সেখানে অপমীয়াদের সঙ্গে 


অসমীয়া ভাষাতে কথ! বলেন, বাংলাঁয় বলেন না, যেমন. 


' এখানে আমরা হিন্দী-ভাষীদের সঙ্গে হিন্দীতে কথ! বলি, 
তাঁহারা কেহ বাংল! বলে না। আত্ম-বিসর্ন করিয়াও 


বিদেশী বা ভিন্ন প্রর্দেশবাপীকে তু& করিবার এই মজ্জাগত . 


অভ্যাস বাঁালী কোথাও ছাড়ে নাই, আঁপাঁমেও নয়। বিহার, 
"_ যুক্ঞপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে বহুজনের 
কথা বাংলা হইলেও“উহাতে হিন্দীর টান বেশ বুঝ] যাঁয়। 
আসামের বা বিহারের বাঁডালী বাঁংলার সঙ্গে অসমীয়া বা হিন্দী 
শিখিতে কখনও -আপভি করে নাই, মাঁতৃভাষ! বাংলার 


পরিবর্তে অসমীয়া বা হিন্দী চাপাইবার প্রতিবাদ তাহারা 


করিয়াছে 
আসাম ব! বিহার গবন্ধেন্ট, বাঙালীর বিরুদ্ধে যে হি 
আরম্ত করিয়াছে তাহা করাচী কংগ্রেসে এবং গণপরিষদে 
গৃহীত ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। 
.ভাঁরত-সরকার কিরূপে ইহাতে উদাসীন রহিয়াছেন তাহাই 
সর্বাপেক্ষা বিন্ময়ের বিষয়। 
ক্ষুদরিরাম-স্মৃতি উদ্বোধনে পণ্ডিত নেহরুর 
| অনিচ্ছা 
মজংফর্দীদুরে বিহার রাজনৈতিক সম্মেলনে পণ্ডিত নেহরুর 
আগমনের সুযোগ এহণ করিয়! শহীদ ক্ষুদিরাম বন্ধুর স্মতিরক্ষা 
কমিটি ক্ষুদিরাম স্থতিস্তত্তের ভিত্তি স্থাপনের জন্তু পণ্ডিত 


- প্রকাশিত হইয়াছে। 
করিয়! এই বিষয়ের প্রতি আমর! পশ্চিমবঙ্গের গবন্ধে টের | 


নেহরুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 
হইয়াছিলেন। স্মৃতি কমিটিকে জানান হইয়াছিল যে, 


_পঞ্জিতজী প্রথমটা রাজী' 


বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীক্ক্চ সিংহের সহিত পরামর্শ : 


ক্রযে যেন প্রোগ্রাম ঠিক করা হয়। শেষ মুহুর্তে, কমিটিকে 


জানান হয় যে, পঞ্ডিতজী নীতিগত ভাবে এইরূপ অনুষ্ঠানের * 


সহ্থিত নিজেকে যুক্ত করার ঘোর বিরোধী । নীতিগত বিরোধ 
কবে এবং কোথায় হইল আমরা তাহ! বুঝিলাম ন1। আঁই- 
এন-এর বীর শাঁহনওয়াজ প্রভৃতি যখন কোট মার্শালে অভিযুক্ঞ 
হ্ইয়াছিলেন তথন পঞ্চিতভী স্বতঃপরত্ব্ত হইয়| তাহাদের পক্ষ 
'সমর্থন করিতে গিয়াছিলেন। ভগৎ সিংহের প্রতি ভাঁহার অথ 
লাহোর কংগ্রেসে প্রকাশ পাইয়াছে। এই সেদিনও তিনি চন্র- 
'শেখর আজাদের মাতাকে অর্থপাহাঁয্য করিয়াছেন । ১৯৪২-এর 


বিপ্লব অহিংস সত্যাগ্রহ ছিল না, তাঁহার অন্ততম কী্ডিস্থল : 


বালিয়া জেলার বীরদের প্রশংস। তিনি প্রকান্তে করিয়াছেন। 


বিয়াল্লিশের বিপ্লবে ধীহাদের জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
হইয়াছিল তাঁহাঁদিগকে উহ! ফেরত দেওয়া হইয়াছে। অহিংস 
বিপ্লব ও সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে যে আবরণটুকু ছিল, পণ্ডিতজী 


নিন্দে কখনও তাঁহাতে খাঁটি গাঁ্ধীপন্থান্গুলভ গোঁড়া মনোভাব 


দেখান'নাই, বিয়ালিশের বিপ্লবের পর কংখ্রেন নিজেই যাহাকে , 


হিংস সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল তাঁহাকে মানিয়! 


লইতে কুঠিত হয় নাই। অনেক: খাঁটি অধিৎস কংখ্েসসেবী = 


বিয়াল্লিশের-হিংস সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিলেন । গা্বীজীও 
ইহা জাঁনিতেন, পঞ্চিতজীও নিশ্চয়ই জানেন । ইঁধাদের মধ্যে 
কেহ কেহ মন্ত্রীপদও দখল করিয়াছেন 
গত বা নীতিগত কারণে কংগ্রেসে স্থান দিতে কেহ আপত্তি 
করে নাই। বাংলার বিপ্লবী নায়কদের মধ্যেই বহুজনে 
কংগ্রেসে যোগ দিয়! কংগ্রেসকে শঞ্জিশালী করিয়াছেন । এখন 
হিংসা-অহিংসাঁর তৌলদণ্ে স্বদেশপ্রেম মাঁপিবার. দিন শেষ 
হইয়াছে ইহাই দেশবাসীর বিশ্বাস | এই. ঈময়ে অকম্মাৎ 


ক্ষুদিরাম স্বৃতি উদ্বোধনে পঙ্ডিতজীর অন্বীক্কৃতি রঢ় আঘাতরূপে 


দেশের তরুণদের উপর পড়িয়াছে। ক্ষুদিরাম ভারতের 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক বিশিষ্ট অধ্যায় সুরু করিয়াছিলেন, 
তাঁহার সে দান পণ্ডিন্্রী অস্বীকার করিতে পারেন কিন্ত 
ইতিহাস জনম্তকাঁল তাঁহা সোঁনার অক্ষরে বুকে ধরিয়া 
রাখিবে। 7 EE 


HEE নূতন বিপদাঁশঙ্কা 


বারাসত-বনগাও-বসিরহাট অঞ্চলের সুপ্রতিষ্ঠিত মুখপত্র 
“অংগঠনী” পঞ্জিকার ১৬ই চেজ্ের সংখ্যায় নিয়লিখিত পত্রথানি 
পশ্চিমবজের থাঁদ্য-শশ্তের অবস্থা চিন্ত! 


দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি £ 


হঁহাদিগকে আঁদর্শ- .. 





২৪-পরগণাঁর সীমাত্ববর্থী এলাকা বনগ! ও গাইঘাটায়িঃ 


প্রত্যহই পাকিস্থানের শ্রিপুরা, নোয়াখালী প্রভৃতি ভ্রেল! 

" হইতে বহু মুসলমান পরিবার আসি স্থানীয় মুদলমাঁন 
. অধিবাসীদের সাহায্যে বিনামূল্যে বা অল্প মুল্যে মি 
সংগ্রহ করিয়া সীমাস্ত এলাকায় বসবাস স্থাপন করিতেছে 
এবং ইহ! লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উহাঁর! বসবাসের জন্ত 
সীমান্ত এলাকাই বাছিয়া লইতেছে, কিছুতেই প্রদেশের 
অভ্যন্তরে যাইতেছে নাঁ। ইতিমধ্যেই কয়েক শত 
পরিবার আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে এবং অনেক 
হিচ্ছু জমিদারের নিকট হইতেও জমি সংগ্রহ করিতেছে । 

. একে ত পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগ হিন্দু পরিবাঁরদের আগমনে 
পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় আঁকার ধারণ 
করিয়াছে তাহার উপর এইভাবে যদি মুপলমাঁন অধি- 
বাঁপীরা এখানে আসিতে থাকে: তাহ! হইলে থাদ্য-সংকট 


আরও ঘনায়মান হইবে। আর এই সমস্ত মুসলমান. 


পরিবার কি উদ্ষেন্তে সীমাস্তবর্ভ এলাকায় আসিয়া : ভীড় 

জমাইতেছে তাঁছাঁও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখ! প্রয়োন্ধন ৷. 

এ বিষয়ে স্বরাধর-বিভাগের দুটি আকর্ষণ করিতেছি । 
আন্দামান দ্বীপে বাঙালী বসতি 

গত ৩০শে ফাঁস্ভন কলিকাতার ভাছাত্র-ঘাট হইতে প্রায় 


৫০০ শত উদ্বান্ত ভ্রী-পুরুষ-শিশড “মহারাজ” নামক '. জাঁকাছে | 


. আন্দামান যাআ] করিয়াছেন। 


ইহাদের ঘূষ্ঠীস্ত অনুসরণ করিয়া, আন্ও'এক-শত পরিবার 


. আন্দামানে গমন করিয়াছেন। এই ছুই দলের মধ্যে অধিকাংশই 
ক্কষিজীবী ও গ্রামা-শিল্প-জীবী । প্রত্যেক পরিবারে ৩০ বিঘা 


জমি পাইবেন ; ছয় মাস এক বংসর থান্তশস্ত ও অন্ত প্রকার 
অর্থ সাহায্য পাইবেন সরকার হইতে ; শিল্পীর! পাইবেন 
শিক্গের সরগ্তাম ; গৃহনির্ম্মাণের জ্ও অর্থ সাহায্য পাইবেন; 
চাষের অরন্ গৌ ও মছ্ষি পাইবেন। আদ্দামানের আবহাওয়া 
পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের আবহাওয়ার সদ্বশ ; সেইজন্ত 
আশা করা যায় এই অভিযান্্ীর] সশরীরে সুস্থ থাকিবেন। 


আমরা জানি না এই দ্বীপপুঞ্জে কত লোকের ব্যবস্থা হইতে . 
পানে ; কেহ বলিতেছেন এক লক্ষ ; কেহ বলিতেছেন ছুই 


লক্ষ ; এর বেশী লোকের সংস্থান হইতে পারে-না। বর্তমান 
যুগের উপযোগী জীবনযাত্রা সংস্থান করিবার অন্ত কৃত দিন 
লাগিবে, তৎসন্বন্ধে বর্তমানে কোন ভবিস্তঘ্বাী করা কঠিন। 
এইরূপ গঠন-কার্ধ্যে বাঙালী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর স্থান নিজেদের 
করিয়া লইতে হইবে । এই ব্যাপারে কেহ অগ্রনী হইয়াছেন 
বলিয়া সংবাদ পাই নাই। যদি ভাহারা হাত গুটাইয়! বসিয়া 
ধাকেন, তবে তাহাদের অপেক্ষায় কেহ বপিয়! থাকিবে না; 
আন্দামানের বাঁাঁলী সমাজের মধ্য হইতে এই বুদধিতবীবী শ্রেমীর 
ছুটি হইলে আমন] ধু হইব । 

EY 


যায়। 


একট কথা আমাদের সর্বদা স্মরপ রাখিতে হইবে । এই 
যে ৬০০1৭০০ শত বাঙালী অনির্দিষ্টতাঁর আহ্বানে দেশত্যাগ 


বিবিধ প্রসন্জ--মৃতন বিক্রয.কর আইন ২৯. 


করিলেন, তাঁহার! বাঙালী সমাজের অঙ্গ; তাঁহাদের সঙ্গে ' 


. বাঙালী প্রধানবৃদ্দের হদয়-মনের যোগ রক্ষা করিতে হইবে । 


রাজস্ব আদায়ে গলদ 

আয়-কর, বিক্রয়-কর, ভূমি-রাজন্ব প্রভৃতি বিভাগ কর্তৃক 
নির্ধারিত' সরকারের প্রাপ্য রাজদ দ্রুত আদায়ের অন্ত সার্টি- 
ফিকেট জারীর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই বিভাগের গলদের 
অন্ত বহু টাকা মার! যাইতেছে বা অনাায়ী ধাঁকিতেছে। 
সার্টিফিকেট অফিসারের] ইচ্ছা করিয়া! একটু টিলা. দিলে 
নাজির প্রভৃতি বড় বড় দেনদারের ঠিকান] পাওয়া গেল না 
বলিয়া রিপোর্ট দেয় অথব! নান! অছিলায় টালবাহানা করিয়া! 
থাতককে: সম্পত্তি বেচিয়| সরিয়া পড়িবার সুযোগ দেয়। 
ইহাতে ইহাদের কিছু উপরি রোজগার হয় বটে, কিন্তু প্রভূত 
পরিমাণ. রাজ ইহাতে অনাদায়ী থাকে ও শেষ পর্যন্ত মারা 
কলিকাতার অনেক রাজস্ব আলিপুর, সার্টিফিকেট 
আপি কর্তৃক আঁদায় হয়। এই বিভাগের কার্যকলাপে কিছু 
কিছু গলদের সংবাদ শোনা যাইতেছে, জেলা ম্যজিধ্রেট এ 
বিষয়ে তদন্ত করিলে ভাল হয়।' 


নূতন বিক্ৰয়-কর আইন 
বিক্রয়-কর সংশোধন আইন কার্ধ্যকরী হইয়াছে এবং 
নুতন আইনে কর আদায় আরম্ত হইয়াছে । সরিষার তৈল, 


দেশলাই ও খবরের কাগজ আপাততঃ রেহাই পাইল কিন্ত ' 


কয়লা, কাঠ, ফল, ফুল প্রভৃতির উপর কর রহিয়! গেল.। ফলের 
উপর ট্যাক্স আদায় লইয়া ইতিমধ্যেই গোল বাঁধিয়াছে, 
সংবাদপত্রে প্রকাশ মালগাঁড়ী বোঝাই যে সব.ফল আসিয়াছে 
তাহা ডেলিভারী লইতে ফলওয়ালারা আপতি করিতেছে, 
বহু ফল পটিয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা । 

“ বাংলাদেশে বিক্রয়-করে বহু প্রকার গলদ রহিয়াছে--ইহা 


- আমরা কয়েকবার আলোচন! করিয়াছি । নুতন সংশোধনেও 


এমন ব্যবস্থা রহিয়া গিয়াছে যাহাতে কর আদায়ের জটিলতা 
এবং করের উপর সাধারণের বিরক্তি থাকিয়াই যাইবে । উচ্চ- 
হারে এক পয়েন্ট বিক্রয়-কর এমন একটি জিনিষ যাহা দিতে 


" গিয়া লোকের সামণ্যে কুলায় ন| এবং অসস্ভোষ জন্মায় । সামা 


হারে ‘অল-পয়েণ্ট' কর ইহার চেয়ে ভাল, কারণ উহ! পরোক্ষ 
কর হুইয়! পড়ে এবং সাধারণ -ক্রেতাঁরা উহ! টের পায় না। 
করের হার কয থাঁকিলে পণ্যমূল্যের উপরেও উহার প্রত্যক্ষ 
প্রভাব কম পড়ে । মাক্াজে এই কারণে কর কম, আদায় 
সবচেয়ে বেশী এবং লোকে বি্রয়-করের উপর অসত্তষ্ট নয়। 
বিক্রয়-কর একপরেণ্ট করিভে হইলে এমন জ্রিনিষের 
"উপর উহ! বসানো! উচিত যাঁহাতে লোকে পীড়িত ন! হয়। 
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তো, এই নীত্তির মুলে কুঠারাঁঘাত কর! হুইয়াছে। বিক্রয়-করে 
অন্য সমস্ত প্রদেশের চেয়ে বাংলার জনসাধারণ বেশী বিব্রত 
হইতেছে । কারণ এখানে কর-নির্জারণ-নীতি ভুল, কর 
আদায়ে গলদ অত্যন্ত বেশী । 

এখানে রেজিস্টার্ড ডিলারদের নিকট হইতে * কর আদায় 
হয়। ম্যানেজিং এজ্েলির দৌলতে বড় বড় কলকারখানা 
ভুইফোড় কোম্পানী খাড়া করিয়া তাহাদের নিকট হইতে 
- মাল কেনে এবং তাঁহাদের নিকটে বিক্রয় করে। কারখানা 
এবং ভূইফৌোড় কোম্পানী উভয়েই রেঞি্টার্ড ডিলারের 
সার্টিফিকেট লয়। এক রেঞিিষ্টার্ড ডিলার হইতে অপর 
রেজিষ্ার্ড ডিলারের ক্রয়-বিক্রয়ে কর লাগে না, যে রেজিষ্টার্ড 
ডিলার আন-রেঝিষ্টার্ড ডিলারকে বিক্রয় করে তাঁহাকে 
শেষোক্ত বাক্তির নিকট হইতে কর আদায় করিয়া সরকারে 
"জয়া দিতে হয়। বছরখানেক 'ব্যবস! চালাইয়! রেজিষ্টার 
ডিলার কোম্পান্নী কারবার গুটাইয়া চলিয়! যায় এবং কর 
আদায় হয়না, কবল রেজিস্টার্ড ডিলার হুইয়| মাল 
বেচাকেনা দ্বারা বিক্রয়-কর আত্মসাৎ ক্রাই আজকাল 
: একটা নুতন লাভজনক ব্যবসু! দীড়াইয়! গিয়াছে । 

আমরা আগেও বলিয়াছি চট্টকলের চট ও থলিয়ার উপর 
বিক্রয়-্কর বপাঁনো হউক। মাক্রাজের . রপ্তানী দ্রব্য চামড়ার 
উপর বিক্রয্র-কর আছে, বোশ্বাইয়ের রপ্তানী দ্রব্য কাপড়ের 
উপন্ব বিক্রয়-কর বসানোতে তাহাদের আয় প্রায় তিন কোটি 
টাকা বাড়িয়! গিয়াছে । বাংলার চট ও থলিয়া একচেটিয়া 
বারবার, উহার উপর বিক্রন্-কর বসাইলে- অস্ততঃপক্ষে 
তিন কোটি টাকা আয় হইবে এবং অনায়াসে বই, কাগজ, 
হোমিওপ্যাথিক ওুঁযধ, কয়লা, ফুল, ফল প্রভৃতি বাঁদ দেওয়া 
চলিবে । এটা কেন কর! হইতেছে না আমরা তাহ] 
কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। 

বিক্রয়-কর আপিসের অনেক কর্মচারীর যোগ্যতা 
সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ আছে ইহা আমর] আগেও 
বলিয়াছি। বর্তমান কমিশনার বহু ভুল করিয়াছেন। 
দেড় বৎসর পূর্বের বাড়তি অফিসার বলিয়া একদল সাঁব- 
ডেপুটি কালেক্টর ও সাব-ব্েডিধ্রীরকে বিক্রয়-কর আপে 


নিযুক্ত কর] হইয়াছিস। হঁহারা এতদিনে কাজকণ্ খানিকটা" 


আঁয়ভ করিয়া লইয়াছেন, এবার হঁহাঁদিগকে সরাইয়া 
১ আঁবার নবনিযুক্ত নুতন লোক আনিবার ব্যবস্থা হই- 
তেছে। ইহারা কি সকলেই অযোগ্যতার পরিচয় দিয়া- 
ছেন? বাংলায় অপ্টেড অফিসার বাড়তি হইয়াছে একথা 
' বারবার কগ|! হইয়াছে, তবে নূতন লোক নিযুক্ত করাই বা 
হইতেছে কেন, ইহারা যখন কাজ শিখিয়া ফেলিয়াছেন তখন 
ইছাদিগকে সরাইয়া আবার বাড়তি অফিসারে পরিণতই বা 


প্রৰালী 


বাংলাদেশে এটা আগেও কম দেখ! হইয়াছে, নুতন সংশোধনে ? 


১৩৫৬ 
কর! হইতেছে কেন? বিজ্ঞাপনে বল! হইয়াছে বি-কম পাস 


এবং মার্চ্েণ্ট আপিসের অভিজ্ঞতা না| থাকিলে দরখাত্ত নিক্ষল। 
ইহারও তাৎপর্ধ্য হর্ব্বোষ্য । আয়-কর বিভাগে অর্ধনীতি বা 





অঙ্কে অনার্স থাছুয়েট এবং এম-এ পাশ ছেলেদের নিকট হইতে 


দরখাস্ত আহ্বান কর! হয় এবং তাঁহাদের মধ্যে বাছাই করিয়া - 

উপযুক্ত লোক লওয়া হয়। ইহাতে দক্ষ অফিসারের সংখ্যা ' 
বাড়িয়াছে। বিক্রয়-কর আপিসে বি-এ, এম-এ বাদ দিয়া শুধু 
বি-কমের উপর ঝৌক দেওয়ার অর্থ কি? অভিজ্ঞতার দিকে 
মার্চেন্ট আপিসের অভিজ্ঞতাকেই একমাত্র যোগ্যতা কর! 

হইয়াছে, বিক্রয়-কর আপিসের অভিজ্ঞতা পর্য্যন্ত বাঁধ দেওয়া 
হইয়াছে ; *বিক্রয়-কর আপিসে বি-এ, বা! এম-এ পাঁশ অভিজ্ঞ 
কর্ম্মচারীরাও আবেদন করিতে পারিবেন না, বিজ্ঞাপনে ইহাই 
বুঝা যায়। ইহাতে বিক্রয়-কর আপিসে অসন্তোষ সুর্ঠি হইতে 


বাধ্য । এপিষ্টান্ট কমিশনার পদের অন্ত সরাসরি দরখাত্ত 


আহ্বান কর] হইয়াছে; ইহাও যুক্তিসহ নহে। এসিষ্াপ্ট 
কমিশনারের! আপীল শোনেন, ট্যাক্স অফিসারক্ষপে তাহাদের 
অভিজ্ঞতা ন! থাকিলে আলীলের বিচার ভাল হুইতে পারিবে 
ন1। যুক্তপ্রদেশ এবার বিক্রয়-করের আওতা হইতে অনেক 
জিনিষ বাদ দিয়! দিয়াছে, বিহার বিক্রয়-কর-অর্ধেক কমাইয়া 
এক পয়সা করিয়াছে, অথচ বাংলায় কি অবস্থা! এথানে 
কর আদায় ঠিকমত হইলে নূতন জিনিষের উপর কর বসাইবা'র 


. প্রয়োজন'তে| হইতই না, বরং আরও কতকগুলি জিনিষকে 


করের কবল হইতে মুক্ত কর! যাঁইত। বিক্রয়-কর আপিসের 
গলদ তদস্তের জন্য অবিলদ্বে ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন । | 


মাধ্যমিক শিক্ষাবিল 

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের বাঁদ্দেট অধিবেশন শেষ 
হইয়াছে। শেষের দিকে মাধ্যমিক শিক্ষাবিল সংক্রান্ত সিলেক্ট 
কমিটির রিপোর্ট দাখিল করা হুইয়াছে। পরিষদের পরবর্তী 
অধিবেশনে বিলের দফাওয়ারি আলোচনা! আরম্ভ হইবে |. 
মূল বিলের কতকঞ্চলি প্রভাব সিলেক্ট কমিটি পরিবর্তন . 
করিয়াছেন। মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ও উহার কার্যকরী 
পরিষদকে বিভিন্ন স্বার্থের অধিকতর প্রতিনিধিমূল্ক করিবার 


. উদ্ধেন্টে উহাদের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন, 


বোর্ডের প্রেদিডেণ্ট ও সেক্রেটারি নিয়োগ বিষয়ে বোর্ডের 


- ক্ষমতা, বাঁড়াইয়াছেন, এবং কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের, পরিপূর্ণ ' 


ব্যবস্থার পরিবর্তন সাঁধন করিয়াছেন । , 

দিলেক্ট কমিটি: তাঁহাদের, রিপোর্টে বলিয়াছেন. যে, মুল 
বিলে প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আরও অধিকতর 
প্রতিনিধিমূলক করিবার উদ্ছেন্টে উক্ত. .বোর্ডের গঠনতন্ত 
পবিবর্তন সাধন করিবার প্রস্তাব করা: হুইয়াছে।. মূল 
বিলে বোর্ডের মোট জদস্থ-সংখ্যা ছিল ৪২, কমিটি অদস্ত- 
সংখ্যা বাড়াইয়া মোট ৪৪ করিবার সুপারিশ করিয়াছেন. 


7" 
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- করিয়াছেন, তন্মধ্যে অঙ্ততম গুরুত্বপূর্ণ বিষর হইতেছে এই 


~~ 


bk: 


বৈশাখ 





তন্মধ্যে গবশ্রেণ্টের নিজস্ব কর্ধরচারী-বা মনোনীত ব্যক্তিদের 
লইয়া মোট নয়জন সরকারী সদন্ত থাকিবেন। আর 
* কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের বোর্ডে মুল বিলে, প্রস্তাবিত সাত 
জনের পরিবর্তে এক্ষণে মোট আট জন সদস্ভ থাকার প্রস্তাব 
করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ভাইস- 
চ্যালারও পদাধিকারবলে বোর্ডে ধাকিবেন। | 
- বোর্ডের গঠনতন্ত্রে কমিটি যে. পরিবর্তনের: সুপারিশ 


যে, বোর্ডে প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষরিত্রীগণের প্রতিনিধিত্ব 
ছাড়াও মাধ্যমিক বিভ্ভালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষয়িঘরীগণের 


প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাও কর! হইয়াছে এবং কমিটি বোর্ডে 


শিক্ষকগণের ছুই জন শিক্ষক প্রতিনিধি এবং শিক্ষয়িদ্রীদের 
" একজন শিক্ষয়িতী প্রতিনিধি থাঁকিবার সুপারিশ করিয়াছে। 
কমিটি অপর পক্ষে বোর্ডে বিভ্যায়সমূহের প্রধান শিক্ষকগণের 
মূল বিলে প্রস্তাবিত চারি জন প্রতিনিধির স্থলে তিন জন 
প্রতিনিধি এবং প্রধান শিক্ষয়িত্রীগণের ছুই জন প্রতিনিধির 


_ স্থলে এক জন প্রতিনিধি থাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বোর্ডে 


“< 


মাধ্যমিক বি্যালয়সমূহের ম্যানেজিং কমিটিগুলির প্রতিনিধির 
সংখ্যা মুল বিলে প্রস্তাবিত তিন জনই রাখী হইয়াছে। 

কমিটি বোর্ডে জেলা স্কুল বোঁঁগুলির ছুই জন নির্ব্বাচিত 
প্রতিনিধি থাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মূল বিলে জেল! 
স্থল বোর্ডগুলির প্রতিনিধিত্বের কোন ব্যবস্থা ছিল না। 
শিবপুর ইন্রিনীয়ারিং কলেজ্ব এবং যাদবপুর ইঞিনীয়ারিং 
কলেজের অধ্যক্ষদ্বয়কে পদাধিকারবলে বোর্ডে সন্ত লইবার 
ব্যবস্থা কর] হুইয়াছে। সরকারী যুব-মঙ্গদ অফিসারও 


পদ্দাধিকারবলে বোর্ডের সদ্বশ্য থাকিবেন বলিয়া সুপারিশ ' 


কর! হইয়াছে। 

কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের ক্ষতিপুরণ সম্বন্ধে সিলেক্ট 
কমিটি এইরূপ সুপারিশ করিয়াছেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড 
গঠিত হইলে কলিকাতা] বিশ্ববিভালয় কর্তৃক ম্যাটিকুলেশন 
পরীক্ষা গ্রহণ বন্ধ হওয়ার দরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আধিক 
ক্ষতি, হইবে তাহা পুরণ করিবার উদ্দেন্টে বিশ্ববিদ্যালয়কে 
বাধিক কত টাকা সাহায্য করিতে হইবে তাঁহা নির্ধারণ 


_. করিতে দিয়! এত বিলে প্রস্তাবিত ট্রাইব্যন্যান কলিকাতা 


৯ 


ই 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৭, ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সাজে ৩০শে জুন 
তারিখে যে বংসরগুলি শেষ হইতেছে, সেই বংসরগুলিতে 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক আয়ব্যয়ের পরিমাণ 
£ বিবেচনা 'করিয়| দেখিবেন ৷ মুল বিলে বিশ্ববিদ্যায়ের আয়- - 


ব্যয়ের হিসাব করিবার ব্যাপারে বিশেষ কোন বংসর নিষ্বিষ্ 
করা ছিল্‌ না। কমিটি আরও বলিয়াছেন যে, এঁভাঁবে 
ট্রাইব্যন্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাধিক অর্থসাঁহায্যের যে পরিমাণ 


* বিবিধ ্রশজ--মাধ্যমিক শিক্ষাৰিল 


নির্ধারণ করিয়া দিরেন তাহা চিন্রতরে & একই রূপ. নির্ধারিত: 


১১ 





থাকিবে এবং ট্রাইব্যন্যালের এ সিদ্ধান্ত "সন্বঘ্ধে রদবদল 
করিবার কোন ক্ষমতাই কোন আদালত বা অপর কোঁন 
কর্তৃপক্ষের থাকিবে না। আর কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী 
ই্াইবুন্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত তিন বংসরের যে যে খাতের 
আয়ব্যয় বিবেচন| করিয়া দেখিবেন সেইগুলি হইতেছে 3 
ম্যাট্টিকুলেশন পরীক্ষার্থিগণ কর্তৃক প্রদত্ত ফীর টাকার পরিমাণ, 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রবেশিকা! পরীক্ষার টেকৃস্ট - 
বই-সমূহের আয়, ম্যাটিকূলেশন পরীক্ষা গ্রহণের জন্ত বিখ- 
বিদ্যালয়ের বিবিধ রূপ ব্যয়, প্রবেশিক! পরীক্ষার টেক্স্ট 


'বইগুলি প্রকাশের ব্যয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষা 


গ্রহণ বন্ধ করিবার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্ত কোনরূপ আয় 
বন্ধ হইলে সেই আয়ের পরিমাণ । | 

" মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটি আমরা আগেও সমর্থন করিতে 
পারি নাই, সিলেক্ট কমিটি হইতে উহা যে আকারে বাছির 
হইয়াছে তাহাতেও আমরা সত্ব হইতে পারিতেছি না। 
মুদলিম লীগ আমলে শিক্ষা সক্ষোচের উদ্ছেন্তে যে মাধ্যমিক 
শিক্ষা বিল আনা হইয়াছিল সেইটিকেই অদলবদল করিয়! 
ওয়া হইতেছে মাজজ, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষার উন্নতির 
সৰ্বাঙ্গীন এবং সম্পূর্ণ প্রয়াস দেখা যাইতেছে ন] । জোড়া- 
তালির ভাঁবটাই উহার মধ্যে বেশী পরিস্কুট। ক্ষুত্্ীয়তন : 
পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষার অন্ত বিশ্ববিস্ভালয়, মাধ্যমিক শিক্ষার 
অন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং প্রাথমিক শিক্ষার অন্ত সুল 
বোর্ভ-_-এই তিনটি স্ব স্ব প্রধান বে-সরকারী বা আধাসরকারী 
শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান, তছৃপরি সরকারী শিক্ষাবিভাগ এতগুলি 
আলাদা কৰ্তা প্রতিষ্ঠান গড়িবার সার্ঘকতা কি, ইহার প্রয়োজন 
কি, এই ব্যয়বাঁহুল্যের আবস্কতাই বা কোথায় "তাহ! এখনও 
দেশবাসীকে শোনানো! হয় নাই। 

" সিলেক্ট কমিটি কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ক্ষতিপূরণের 
অন্ত দরজি বক্োবস্ত করিয়া দিয়া বিলে বিধবিভাঁলয়ের 
সম্মতি ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে । মুল বিলে . 


ক্ষতিপূরণের, হিসাব করার জন্ত কোন বৎসরের উল্লেখ ছিল 


না, সিলেক্ট কমিটি উহার জন্য ১৯৪৭, ০৪৮, +৪৯ এই তিন 


. বৎসর ঠিক করিয়া দিয়াছেন। এই তিন বংসর কলিকাতা 


বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গ বিভাগের আর্থিক লাঁভটা ষোল আনা কুড়াইয়া 
লইয়াছে, এই তিন বসরকে লাভের হিসাবের মুল বৎসর 
ধরিলে লাভের অঙ্ক সবচেয়ে বেশী হইবার কথা । যুদ্ধের 
সময় অতিরিক্ত লাঁভকর হইতে বিলাতী কোঁম্পানীগুলিকে 
সুযোগ দেওয়ার জন্য ভারতে ইংরেজ্ব সরকার তাহাদের সব 
চেয়ে লাভজনক তিনটি বংসরকে হিসাবের ব্ংসর নির্দিষ্ট 
করিয়া দিয়াছে। এই চাঁলট! যেন তারই পুনরাবৃত্তি 
হইয়াছে ।- এখন বিবেচ্য, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে" 
ম্যাটিক পরীক্ষা বাহির হইয়া গেলে তাহারা ক্ষতিপূরণ”? 


ক 
Ed 
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রাখিতে হইয়াছে, এই টাকাটা! বন্ধ হইলে বেকায়দায় পড়িতে 
হুইবে--এই অবস্থাটা! কোন বিশ্বধি্ালয়ের পক্ষে গৌরবজ্নক 
নহে। | 


আমাদের এখনও ।বশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার অত: 


ব্যয়বহুল ও কর্ভাবছল তিনটি বিভিন্ন স্ব-স্ব প্রধান প্রতিষ্ঠান 


গড়িবার পরিবর্তে একটিমাত্র উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের হাতে শিক্ষা 


. প্রসারের ভার অর্পণ করা উচিত। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ীলয়ের 
বর্তমান শতাব্দীপুরাতন - গঠনতন্ত্র ভাঙ্বিয়! ফেলিয়া উহার 


বনিয়াদ সম্প্রসারিত করিয়া -উহ্ঠারই . হাতে শিক্ষা বিছা | 


ভার দেওয়া যাঁয়। 


_- “কল বাড়া” আন্দোলন 
এই দুইটি কথা| আজ একটা বিদ্রপের ভাবে-ব্যবহৃত হুয়। 
তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে গত ১লা চৈত্রের “খাঁত- 
উৎপাদন” পৃত্রিকায় তাহ! পাওয়! যাইবে । পশ্চিমবঙ্গের 
ক্কষি-মন্ত্রীর দৃষ্টি এই মন্তব্যের. উপর পড়িয়াছে ডিম জানিতে 
পারিলে খুদি হইব ঃ 
পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কৃষি-বিভাগ কতৃক পরিচালিত 
৮৮টি বীজাগারের মারফত পল্লী অঞ্চলে বৎসরে প্রায়, এক 
কোটি টাকার বীজ, সার, ্ষিযনথ প্রভৃতি সরবরাহ হুইয়া 
থাকে। কৃষি-বিভাঁগ কত ক বীজ সরবরাহ সম্বন্ধে প্রায়ই 
কোন না কোন প্রকারের অভিযোগ শোনা যায়। কিছু 
দিন আগে আমরা অবগত হুইয়াছিলাম যে, বর্তমান 


বংসরে রবি খন্দের সময় ( কাঁঠিক অথহাঁয়ণ.মাঁস ) ছগলী ' 


জেলার হরিপাল বীজাগার হইতে যুক্থুরের বীজ 
সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছিল ; কিন্তু বীজ এত নিক ও 


ধূল। মাটি বালিতে মিশান ছি যে কৃষকেরা উজ্ঞ বীঁজ- 


কেনেন- নাই; তাঁহারা সমান বুল্যে ( মণ প্রতি ১৭২ 
টাকা ) স্থানীয় বাজার হইতে ইহাপেক্ষা উৎকৃ্ট বীজ ক্রয় 
করিয়া বপন করিয়াছিলেন কিন্ত চাকরি বজায় রাখিবার 
জন্জ বীজাগারের পরিচালক মহাঁশয়কে বীজ্জের কাঁটুতি 
দেখাইতেই হইবে ; সুতরাং তিনি তীহার বন্ধুবান্ধবগণকে 
. ধরিয়া! কতক পরিমাণ বীন্ত বিক্রয় করিয়াছিলেন--বপনের 
জন্ত নহে, মুন্ধুর ভাঁল প্লান করিয়] খাইবার জন্য । এইরূপ 
ক্রেতাদের মধ্যে আমাদেরও এক জন বন্ধু ছিলেন; 
তিনিও রান্না করিয়া থাইবাঁর জন্ক ৮০ মুল্যে আঁধ মণ 
ুক্থরের, বীন্ধ ক্রয় করিয়াছিলেন। শুনিলাম বীজাগারে 
যুহুরের বীজ এখনও মজুত আঁছে; উপরোক্ত ভাবেও 
পরিচালক মহাশয় সম্পূর্ণ বীঁজ বিক্রয় করিতে পারেন 
নাই । পল্লী অঞ্চলের একটি বীদাগাঁরের এই স্ষুত্র. উদাহরণ 


ও 


. 4 বালী a 
পাইবে কোন্‌ যুক্তিতে ? ম্যাটিকের ছেলেদের মিকট হইতে 
বেশী টাকা আদায় করিয়া বিখবিদ্ালয়ের উপরের ঠাট বজায় 


> 





| হইতে বুঝ যাইবে ক্বযি-বিভাগ কৃষির উন্নতিকল্পে ক্ৃষক- ' 


দিগকে কিরূপ সাহায্য করিতেছেন এবং অধিকতর খা 
উৎপাদনে তাঁহাদের উদ্ভম কতটুক্‌। : এই প্রসঙ্গে ইহাও. 


উল্লেখ কর! প্রস্নোজবন যে, ডাল শস্তের উৎপাদন বাঁড়াইবার ' 


জন্ভ গত বৎসরে (১১৪৮-৪৯ ) সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা খরচ 
হইয়াছিল এবং বর্তমান বৎসরের ( ১৯৪৯-৫০.) বাঞ্জেটে 
ইহার.জন্ভ সাঁড়ে পনের লক্ষ টীকা রাখা হইয়াছে । 


গ্রামবাপীর আত্মনির্ভরতী; 


রাষ্ট্রের প্রতি একান্ত নির্ভরত1 বর্তমান যুগের একটা লক্ষণ ; . 


ম-পূর্ব কাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বার আমাদের সকল দায় 
গ্রহণ করিবে এই মনোভাব অল্প-বিত্তর সভ্যজগতের চিন্তার 


মধ্যে দানা বাধিয়াছে এবং এই চিন্তা হইতে . জন্মগ্রহণ, 


করিয়াছে সামথিক ন্রাষ্ট্রের পরিকল্পনা ও দলীয় বা ব্যক্তির 


একনায়কত্ব । আমাদের দেশের চিন্তার: সঙ্গে এই বিধানের . 


থাপ খায় না; অস্ততঃ স্বদেশী-যুগ পর্য্যন্ত আমাদের সামাজিক 


১৩৫৬ - 


চা 


ও রাষ্ট্রীয় চিন্তা ছিল ইহার বিপরীত ধম্মী। তাঁর প্রকট প্রমাণ 


রবীন্দ্রনাথের “ঘদেশী সমাজ” প্রবন্ধ ও তংসম্বন্ধে বিরাট 
আলোচনা! । . আজ সেই সব কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠার কোণে 
কোথাও একটু স্থান পাইয়াছে মাত্র ; লোকের চিন্তা ও কর 


চেষ্ঠা করিতেছে। 

গাধীতী রাষ্ট্রের উপর এরূপ একা নির্ভরতার পক্ষপাতী 
ছিলেন না। ব্যষ্টির বা! ব্যক্তিত্বের উপর বিশ্বাস তাহার 
জীবনাদর্শের সপ্জীবন-মন্ত্র ছিল এবং এই আদর্শের উদ্ধেশেই 


- তিনি গত জ্রিশ বৎসর আঁমাদের সমস্ত কর্ম্ম-পস্থাকে পরিচান্সিত 


করিয়াছেন। আজ তাহার তিরোধানে এই আদর্শ স্নান হইয়া 
গিয়াছে ; তিনি ভীবিতকালেই দেখিয়া গিয়াছেন দেশের 
লোকের মন বিপরীত দিকে চলিয়াছে। কিন্ত তাহার 
জীবনাদর্শ বিশ্বাসী লোকের অভাব এখনও হয় নাই। সেই 
জন্থই ভাঁরতরাষধ্রের জীবনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা একেবারে 
নিরাশ হইতে পারিতেছি না, এবং এই আঁদর্শেন্ব আলোয় 


. অনেক সময়ই আমর! নাঁনা গঠনষূলক কর্-প্রচেষ্টীর আঁলেচন! 
. ও বিচার করিয়া থাকি। ' 


ভারতরাষ্ট্রের আঁধিক উন্নতির অন্ত যে সব বিরাট পরি- 
কঙ্গনার কথা শুনিতেছি, তাঁহাকে রূপ দিবার প্রচেষ্টাকে 
কোনরূপে ক্ষুণ না করিয়াও আমর] মনে করি যে, ১০1১২ বংসর 
আমাদের দেশের লোকের হাত পুটাইয়া বসিয়া থাকিলে 
চলিবে ন|। সেইজ্ন্ত একান্তভাবে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরতার 
দিনেও আমরা! সমাজ্র-জীবনে আত্মনির্ভরতার পরিচয় 
পাইলে উৎফুল্ল হই । এরূপ একটা কর্শ্মের বিবরণ “নির্ণয়” 
পঞ্জিকার একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণীর 
কতকাংশ আমর] নিয়ে প্রকাশ করিতেছি। 


সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ব্যক্তির মাহাত্ম্য অপ্রমান করিতে | 








bY 


বৈশাখ 


- বিবিধ প্রসন্ন_-ভারতে বৈদেশিক মূলধন 


১৩ 





“১৯৪৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে দ্বারকেশ্বর, 
নদীতে প্রবল বন্ধা -হ্য়। হুগলী জেলার কংগ্রেস-কণ্মিগণ' 


“হুগলী জেলা বন্ধা সাঁহাধ্য সমিতি” গঠন করিয়! বন্তাপীড়িত 
অঞধ্লগুলিতে সেবাঁকার্ধ্যে আত্মনিয়োগ করেন। সেবাকার্ধ্য 


“করিতে করিতেই তাঁহাদের চিন্তায় এক আমূল বিপ্লব ঘটে। 


তাহারা চিন্তা করিতে সুরু করেন, নদীর জল-আ্রোতকে 
কিরূপে কল্যাণ উৎসে পরিণত করা যাইতে পারে | সহসা 
তাঁহাদের জ্ঞানোন্মেষ হয়_-বন্ধার এই জলোচ্ছাস, এই 
সুবিশীল অলরাশিকে বছ সুরক্ষিত ও অগভীর নদীনালা ও 
খাঁজের মধ্য দিয়া দেশাভ্যন্তরে প্রবাহিত করাইয়া দিতে 


পাঁরিলে, দেশমাতৃকার মুজিন্বান হয়। জল আপন গতিপথ 


পায়, ফলে বন্ঠার প্রকোপ বন্ধ হয়। কৃষিক্ষেত্রে পলি পড়িয়া 
ক্ষেত্র উর্ববর হয়, খান! ডোবা ুইক্স] গিয়া, মশক-কীট ধ্বংস হয়, 
জলাশয়ে মংস্য বৃদ্ধি পায় ও সর্বোপরি জল সেচের সুষ্ঠু ব্যবস্থা 
হওয়ায় কৃষির বৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটে 1--১৯৪৪ সনের শেষ- 
ভাগেই কর্মিগণ এই মহাঁন্‌ উদ্দে্ধ লইয়া “থানাক্জ থান৷ 
বোরো বাঁধ কমিটি” গঠন করেন। - = 
*১৯৪৫ সনে কংখ্েপ-কন্মিগণের এঁকান্ডিক প্রচেষ্টায় ও 
জনসাধারণের পারস্পরিক সহযোগিতার খানাকুল অঞ্চলে প্রথম 
বোরে! বাঁধ নিপ্মিত হয় । এই বাঁধ নির্মাণের ফলে ৫টি গ্রামের 
১৫ হাজার বিঘা জমিতে জলসেচ হয় এবং ফলে প্রায় ১ লক্ষ 
মণ বোরো ধান উৎপন্ব হয়। সর্বসমেত ৪৭০০ পরিবার 
ইহাতে উপকৃত হয়। তদ্ব্যতীত আক, তিল, পেঁয়াজ, আলু 
প্রভৃতি শীতের ফসলেরও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। মোট অর্থব্যয় 


হয় ২২৫৩৬।%১০, ফসল গোলায় উঠিলে ক্রযকেরা বিঘা প্রতি. 


২1০ চারানী দিয় প্রায় ২১০০০২ টাকা শোধ করে ।” 

' বাঙালী সমাত্ধ আজ জীবন-যান্ার অত্যাবস্যক দ্রব্য 
ডাঁত-কাপড়-তেলের .অন্ত পরপ্রত্যাশী। এই অবস্থায় প্রবন্ধ 
লেখকের নিম্নলিখিত আবেদনের প্রতি আমর! সাধারণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতে চাই । তিনি স্বীকার করিয়াছেন শ্রীরতমমণি 
চট্টোপাধ্যায়-লিখিত “হুগলীতে বীধ-কাধ্য” (.১৩৫৩ সনের 
বৈশাখ সংখ্যা প্রবাঁপীতে প্রকাশিত ) প্রবন্ধটির্‌ সহায়তায় এই 
তথ্যপূৰ্ণ বিবরধী দিতে পাঁরিয়াছেনঃ 

ভারতমুঞ্তরাধ সরকার ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দামোদর 
পরিকল্পনা কার্খ্যকরী করিতে উদ্ভোগী হুইয়াছেন। এই 
পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে 'খানাকুল অঞ্চলে বাঁধ 
নির্মাণের প্রয়োজন থাকিবে না সত্য, কিন্তু যে কয় বংসর 

- তাঁহা না হয়, সেই কয় বৎসর এইক্প বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া 

শস্তোৎপাঁদনেত্র যথেষ্ট প্রয়োজন আঁছে। এবং সমবায় 

প্রথায়ই ইহা করা যথার্থই যুক্তিসঙ্গত ও প্রশংসনীয় । 
আমাদের :বন-সম্পদ্র 

ডাঃ রিপলে নামক. একজন বৈজ্ঞানিকের নেতৃত্বে মার্কিন 


মুলুকের একদল পর্য্যবেক্ষক নেপালের পাঁহাঁড়-পর্ববতে 
ভৌগোলিক নানা অনুসন্ধান করিয়! গিয়াছেন । তিনি আঁমাঁদের 
বম-সম্পদ্দ সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথ! বলিয়াছেন তাহা আমাদের 
অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনা! সম্বন্ধে নান! চিন্তার উদ্রেক করে। 
দৃষাস্তস্বরূপ বিহার প্রদেশের কোঁশী.নদ্বীর উপরে বাঁধ নিৰ্ম্মাণ 
করিয়া উত্তর-বিহাঁরের বাৎসরিক বস্ধা-নিবারণের পরিকল্পনার 
উল্লেখ কর! যাঁয়। যে অঞ্চলে, নেপাল-বিঘার সীমানার মধ্যে, 
এই বাঁধ নিৰ্ম্মাণ হইবাঁর কথা, তথায় সমস্ত বন উজাড় করিয়] 
ফেলার বাঁধ টিকিতে পারে না, ইহাই ডাঃ রিপলের মৃত । 
গাঁছের শিকড় চাই প্রস্তর ও মাটিকে নিজ স্থানে ব্বাখিবার 
জন্ভ। অন্তদিকে শুনিতে. পাইয়াছিলাম যে ডাঃ গ্ভাঁভেজ 
(3889) নামক একজন যাঁকিন বৈজ্ঞানিফের মভাঁছ্সারে . 
কোণী নদীর বীষ-নিষ্দাণের ব্যবস্থা হইতেছে এবং তাঁহার 
মতের উপর নির্ভর করিয়াই ১০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা 
স্থির হইতেছে । শেষে কি হুই মার্চিনী বৈজ্ঞানিকের মত- 
ভেদের জ্র্ভ এই পৃরিকল্পন! বানচাল হইয়া! যাইবে ? 
এতৎসম্পর্কে “বাকুড়া দর্পণ” পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গের “এই 
কয়িযুতম” জেলার বনরক্ষা সম্বন্ধে একটি মন্তব্য প্রণিধান- 
যোগ্য । এই.অঞ্চলেও বন-জদল-পাঁহাঁড় উজাড় হইয়াছে যাহার 
কল্যাণে জমি হইয়াছে ক্ল্ষ ; বর্ধার সময় বসত! আসে 
বন্ধার জল ধরিয়া রাখিবার ব্যবস্থাুলি অচল হইয়] 
পড়িয়াছে'। সম্প্রতি নাকি বীফুড়ার ৪,৫০০ বর্গ মাইল 
পরিধির মধ্যে অন্ততঃ ২৫০ বর্গ মাইল সরকারী প্রচেষ্টায় 
নৃতন করিয়া বন-জঙ্গলে আবৃত করিবার চেষ্টা হইতেছে । 
“যে সমস্ত পতিত ভা পড়িয়া আছে,” তাহ সরকারের 
হাঁতে তুলিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে । এই পরি- 
কল্পনায় পলীবাসীর নিশ্টেষ্টতা ও পরনির্ভরশীলতা পরি- 
ক্কুট হুইয়! উঠিয়াছে। আমর! ভাবি, স্বাধীন দেশের সরকাঁর 
পঞ্চায়েভ-রাজের মাঁহাত্য কীর্তন করিয়া কর্ণ্মক্ষেত্রে তাহা! 
প্রবর্তন করিতে পাঁরিতেছেন না কেন ? এক সময়ে বৃক্ষ-রোপণ 
ছিল হিন্দু-সমাঞ্ডের বাঁসরিক যর্দ-কর্শ্মের একটি অঙ্গ । সেই 
অনুষ্ঠানেক্র অর্থ আমর], ভুলিয়] গিয়াছি। শাস্তিনিকেতনে 
রবীন্দ্রনাথ তাহা বাৎসরিক উৎসবে পরিণত করিয়া, ছাত্র- 
শিক্ষকের মধ্যে হল-কর্ষণ প্রবর্তন করিয়া ভুমি-লক্্মীর প্রতি 
আমাদের কর্তব্যের কথা মনে করাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্ত ' 
যে শ্রেণী হইতে শীস্তিনিকেতনের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ 
আঁসিয়াছেন, তাঁহার! আঁজ দুই-তিন পুরুষ হইতে ভূমির সঙ্গে : 
ম্পর্কহীন। সুতরাং ওাঁছার!  শান্ভিনিকেতনের শিক্ষাকে . 
ব্যক্তিগৃত ব1 সামাঁজিক জীবনে রূপ দান করিতে পাঁরেন নাই |. 


ভারতে বৈদেশিক মুলধন 
পণ্ডিত নেহরু শেষ পর্য্যন্ত ভার্তে-বৈফেশিক মূলধন 
আগমনের সদর দরজা] খুলিয়া! দেওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন । 


ন 
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* বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে ভারত-সরকারের মনোতাঁব কি হইবে 
পঞ্চিতজী ভারতীয় পার্লামেন্টে ৬ই এপ্রিল তারিখে তাঁছা 
ঘোষণা করিয়ছেন। বৈদেশিক যুলধন ভারতীয় স্বার্থে ধাটিবে 
এই-উদ্বেষ্তে চারিটি জর্ভাধীনে উহ]! দেশে আসিতে দেওয়ার 
সিদ্ধান্ত হইয়াছে। দেশী কারখানার ভ্াঁয় ভাঁরত-সরকারের 
শিল্পনীতি অনুসারে বৈদেশিক কাঁরধানাপগুলিকে কাঁজ করিতে 
হইবে এবং ভারত-সরকারের ,আইন উভয়কেই সমানভাবে 
মানিতে হইবে ৷ বিদেশী কারখানাপ্ধলি লাভ করিতে পারিবে 


এবং লাভের টাকা দেশে, পাঠাইতে পারিবে । বিদেশী 


কারখানাঁকে ভবিষ্যতে.জাতীয় সম্পত্তিতে গরিণত করা হইলে 
উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং এ টাকা দেশে পাঠাইবার সুযোগ 
দেওয়া হইবে । বিদেশী কারখাঁনার উচ্চপদ্দে, বিশেষতঃ 


টেকনিক্যাল কাঁজে, অস্থায়ী ভাবে বিদেশী নিয়োগ করিতে।. 


দেওয়া হইবে । বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্ন বিদেশী কারখানার 
পরিচালনায় ভারতবাসীর হাত ধাঁকিবে। 


পঞ্তিতস্তীর ঘোষণার পর দেশের ভথিস্তৎ, স্বার্থের সহিত, 


ওতঃপ্ৰোতভাবে জড়িত এই মহাঁওরত্বপূর্ণ বিবৃতি সম্বন্ধে কোন 
আলোচন! হইতে দেওয়া হয় নাই। পণ্ডিতর্জীর বিবৃতিতে 
ভারতের 'ইংরেজ্জ ও মারোয়াড়ী .বণিকদের প্রতিনিধিরা 
আনন্দিত হুইয়াছেন এবং ভারতের জাতীয় অর্থনীতির 
সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত প্রতিনিধি, জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির 
প্রাণ এবং বর্তমানে তথা হইতে অপসারিত অধ্যাপক কে, টি. 


সাহা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন । আমাদের মনেও ভবিষ্যৎ. 


' সম্পর্কে -আশঙ্কাই জীগিতেছে বিশেষতঃ এই কথাটিই বেশী 
করিয়| মনে পড়িতেছে যে, ভাঁরতশাসন আইনে বিলাতী 
কোম্পানীর যে রক্ষাঁকবচগুলিকে বহু আন্দোলনের ফলে' 
তুলিয়া দিতে ব্রিটিশ গবদ্মেন্টকে বাধ্য কর] হইয়াছিল 
.. স্বেচ্ছায় সেইগুলি আবার আমর গলায় পরিলাম । 


... ভারতীয় কোটিপতিরা যুদ্ধের সময় যে অভূতপূর্ব বিত্ত সঞ়্ 
" করিয়াছেন দেশের শিল্পোক্সতির জত তাহারা উহ বাহির 
করিলেন না, পঁতিতজী ইহাতে ক্ষুঙণ হইয়াছেন, হয়ত কুত্ধও 
হইয়াছেন । অগত্যা ভাহাকে বিদেশী মূলধন ডাকিয়া আনিতে 
হইয়াছে দেশের শিক্পোন্রতির জন । যুদ্ধে আমাদের শিল্প- 
.পতিদের হাতে যে টাকা আসিয়াছে তাঁহার স্যয় হইলে 
বিদেশী মূলধনের প্রয়োজন"আমাঁদের হইত ন! ইহা আমরাও 
মনে করি, কিন্ত তাঁহারা সে. টাকা, সরকারের ভ্তাধ্য প্রাপ্য 
ফাঁকি দেওয়ার আশায় লুকাইয়াছেন, উহা, বাহির করিবেনও 


না । ব্যাঙ্কের টাক] ধার লইয়া তাঁহারা কারবার করিতেছেন, 
' এমন ভাব দেখাঁইতেছেন ‘যেন তাদের হাতে টাক! নাই।, 


কতকগুলি বড়, কারখানা এবং বিদ্যৎ-উংপাঁদন-ব্যবন্থ! দেশে 
না হইলেও. চলে না, তাঁহার ভ্বন্ত টীকা মিলিতেছে না, 
সুতরাং এই অবস্থায় বাহিরের . টাকা আন! ছাড়া উপায় 


কি--পঙ্চিতজীর মনে এই ধারণা জন্মিয়| থাকিতে পারে। 
সংরক্ষণ শুক্ষের সুযোগ লইয়া! চিনিওয়ালারা যে ভাবে 
দেশবাসীকে শোষণ করিতেছেন, বাজারে চাহিদা! অপেক্ষা 
মালের সাময়িক অভাবের সুযোগে কাপড়, লোহা, সিমেন্ট 
প্রভৃতি কারখানার মালিকের! ক্রেতাদের যেভাবে শোষণ 
করিতেছেন তাহাতে বিদেশী প্রতিযোগিতায় ফেলিয়া 
তাহাদিগকে যত শীঘ্র সম্ভব শীঁয়েন্তা করিয়া জিনিষের দাম 


"কযানো ভাল--এই মনোতাঁবও অনেকের মনে জাঁগিতে পারে 


এবং তার রত বিদেশী মূলধন সমর্থনে তাহারাও আগ্রহশীল 
হইতে পারেন" ম্যানেজিং-এজেন্সি-পন্সিচীলিত ভারতীয় 
কলকারখান] যেরূপ বেপরোয়া ভাবে ক্রেতা, অংশীদার ও , 
রা .এই তিনকেই ঠকাইতেছে উহাদের ধ্বংস-সাধনে 

কাহারও দুঃখিত হইবারও কথা নয়। 


কিন্ত যেসব পর্ভে বিদেশী মূলধন আমর! ডাকিয়া 
আনিলাম তাহাতে এই সব পাপ কি কমিবে, না আরও 
বাঁড়িবারই পথ পরিক্ষার হইবে ? একজাতীয় ব্যবসায়ী সম্বন্ধে 
এবার স্পষ্ট ভাষায় কথা বলা দরকার । নিজের খান্ভ আলাদা . 
রাখিয়া যাহার] বিক্রয়ের খাঁন্তে ভেজাল মিশায় তাঁহারা 
এতদিন বেচাকেনার ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল । গত যুদ্ধের শেষের 
দিক. হইতে তাহার] ব্যাপক ভাবে কলকারখানা কিনিয়াছে 
এবং উৎপাদন-ক্ষেঞ্জে প্রবেশ করিয়। ঠিক ওঁ পাপ আরম্ভ 
করিয়াছে । কলিকাতায় দেখা যাইতেছে বহু বড় বড় ইংরেজ 
কোম্পানীতে ইহারা অংশীদাররূণে প্রবেশ 'করিয়াঁছে, বিলাতী 
'সনেক কারখানা! এবং কলিকাতার বিখ্যাত ইংরেজের দোকান 


“ক্রয় করিয়াছে । পণ্ডিতজী. বলিয়াছেন বিদেশী কারখানার উপর 


ভারতীয় কর্তৃত্ব রাখিতে হইবে । ০টাকা দিবে একজন, কর্তৃত্ব 
করিবে অপরে ইহা! বাস্তব অবস্থা নহে। এই অবস্থা তখনই 
আসিতে পাঁরে যখন উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন হয়, প্রতিযোগিতা, 
থাকে না। ইহাই একচেটিয়া কাঁরবারের' চর্ম অবস্থা এবং 
ক্রেতাসাধাঁরণের ও দেশের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ । 
বিদেশীর টাক! এবং দেশী বণিকের স্থানীয় জান, কুটবুদ্ধি, ট্যাক্স ' 
ও কণন্ট্োল কর্তাদের সঙ্গে অস্তরঙ্গত1 এবং শক্তিশালী মন্ত্রীদের 
উপর প্রভাঁব--এই সব যোগাযোগ ঘটিলে, দেশের অবস্থা কি. 
হইবে তাঁহা- বন্ততঃই ঘোর আশঙ্কার বিষয়। ম্যানেজিং 
এজেন্সি ও সিঙিকেট ভা্জিয়া দিয় বিদেশা মুলধন আগমনের 
সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সরকার যদি এই কথা! বলিতেন যে দেশা 
বা'বিদেশী কোন কারথানাকে কোনরূপ একচেটিয়া ভোট 
বাঁধিতে দেওয়] হইবে না তাহা হইলে অন্ততঃ কতকট| বিপদ 
প্রথম হইতেই কমিয়া যাইত। পণ্ডিতর্জীর ঘোঁষণার পর 
এখনই যে সব দীর্ঘ মেয়াদী কন্ট্রাই হইয়। যাইবে, পরে সেপ্তলি 
ভাঙ্গা -অত্যস্ত কঠিন হুইবে । উহার খেসারত নিত হইবে 
জনসাৰাৱণকে' 1. 
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, ট্রেডিং কোং ( Bombay Burma Trading Company ) 


+! 





.. ব্ৰহ্নারাষ্ট্রে ত্রিটিশ মূলধন 
স্বাধীন ত্রহ্মরাষ্ট্রে ত্রিটিশ ব্যবসায়ীর প্রাঁধান্ত সম্বন্ধে একটা 


হিসাব দেখিলাম । নিয়ে তাহার সারাংশ তুলিয়| দিতেছি। 
অর্থ" এই প্রাধাতের ফলে গোঁড়ায় যে মূলধন ব্রিটিশ শিল্পপতিগণ 


তাঁহাদের ভাবেদার দেশে নিয়োজিত করে, তাহা অতি অল্প 
দিনের মধ্যেই উত্তল করিয়া লয় । 

স্বাধীনতা লাভ করিয়াও ব্ৰহ্মদেশ এই সব বিদেশী পুঁজি- 
3459 বিষয়ে সন্দেহ 
আছে। . র্‌ 

পীল ব্রাদার্স ( Steel 358) নাকি ৬ বংসরের 
মধ্যে মূলধনের শতকর| ২৩৫ভাগ লভ্যাংশ দিয়্াছিল। এলো - 
বন্দ টিন কোঁৎ ( Anglo-Burma Tin 0০.) প্রতিষ্ঠার ৫ 


_বংসর,পরে শতকরা ১৩০ ভাগ হারে লভ্যাংশ দিতেছে; বর্ষা 


তেল কোঁৎ ( Burma Oil 0০.) ১৯৩১-৩৫ অংশীদারদের 
অভ্যাংশ দিয়াছে শতকরা! ১১৩ ভাগ হারে ; ১৯৪৭ সনে দেখ] 
যাঁয় যে কোম্পানীর আঁয় তিন গুণ বাঁড়িয়াছে। ব্রিটিশ 
সরকারের আহ্থকুল্যে চালের ব্যবসায়ে গ্রীল ব্রাদাস প্রায় 
একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । বোঁশ্বাই বর্ম্মা 


ব্ৰহ্মদেশের কাঠ ব্যবসায়ের মালিক বলিলে অত্যুক্তি হইবে 
না। ইরাবতী জাহাজ কোৎ (বস 81915 Com- 
191) ) ভ্রহ্মদেশের জলপথে যাতায়াতের নিয়ামক । বর্ধা 
করপোরেশন লিঃ ( Burma, Corporation Ltd. ) দেশের 
টিন, রৌপ্য, সীসা, দন্তা, টাংষ্টেন (1004১660 ), তামা 
ইত্যাদি ধাতব-দ্রব্যের উপর প্রভুত্ব করে। 


কয়লার খনির শ্রমিক 


ভারতীয় মাইনিং এসোসিয়েশনের বাঁডালী সভাপতি 
এবং বেঙ্গল কোল কোম্পানীর ইংরেজ সভাপতির বক্তৃতায় 


একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, কয়লার খনিতে কয়লা : 


উৎপাদন কমিয়াছে এবং খরচ বাড়িয়াছে। প্রথম জন 
বলিয়াছেন যে, ১৯৩৫ সালে একজন শ্রমিক গড়পড়তা! সপ্তাহে 
২'৫ টন কয়লা তুলিত, ১৯৪৭ সালে সে তুলিয়াছে ১১৬ টন । 
দ্বিতীয় জন বলিতেছেন ১৯৩৮ হইতে ১৯৪৭-এর মধ্যে কয়লার 
খনিতে শ্রমিক সংখ্যা বাঁড়িয়াছে শতকর!1 ষাট জন, উৎপাদন 
বাড়িয়াছে মার শতকরা সাঁত টন। তবে একটা! বিষয় 
লক্ষণীয় যে, খনির যাঁহারা আসল শ্রমিক অর্থাৎ মাঁটির নীচে 
যাহারা কাজ করে তাহারা মন দিয়াই কাজ করিতেছে, 
মাটির উপরে যাহাঁদের কান্ধ কঠিনও নয় বিপজ্ছনকও নয় - 
-গোঁজমাল তাহারাই করে। কয়লার খনিতে শ্রমিকের মদ্ভুরী 
"অনেক বাড়িয়াছে। যুদ্ধের আগে যাহারা মূল বেতন আট 


. পর্যস্ব বীজ পাওয়া গিয়াছে। 


জানা রোজ পাই তাহারা এখন পায় রারো আনা? তাহার 


উপর বেতনের দেড়প্ধণ মাঁগগি ভাতা বাবদ ১%০ এবং অন্তান্ত ' 
সুবিধা! ।/০, মোট দৈনিক ২1০ আন! পায়। ইহার উপর , 
হাজিরা বোনাস, উৎপাদন বোনাস প্রস্ৃতি আছে। 

. কয়লার দাম যে ভাবে বাড়িয়াছে তাহা দেশের 
শিল্পোয়তির সহায়ক নহে, কারণ ইহাতে উৎপাদন 
ব্যয় বৃদ্ধির জন্ভ উহা অনেকটা দায়ী।- যাহারা কয়লায় 
বন্ধন করে তাহাদের পক্ষে দীর্ঘকাল ছয় আন! মণের করল! 
পৌঁপে ছুই টাকায় ক্রয় করিতে থাকা কঠিন। অংশীদারের 
লভ্যাংশও কম নহে, লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ আইনে কিন্ত ইহা! 
কমিবে না.। 'বেঙ্গলদ কোলের চেয়ারম্যান বলিতেছেন যে, 


কোম্পানীর ৩৫ট1 শেয়ার ( ১০০ টাকার ) খাহাদের আছে ' 


১৯৪৮ সাজে তাহারা মাসে +৩২ টাকা করিয়া পাইয়াছেন। 
ও বৎসর কোম্পানী যে লভ্যাংশ দিয়াছে ১৯৪৭-এ দিয়াছে 
তাঁহার প্রায় দ্বিগুণ এবং ১৯৪৬-এ প্রায় তিন গুগ। অর্থাৎ এই 
কোম্পানীতে যাহাদের শেয়ার আছে গত তিন বংসরেই 
তাহারা শেয়ারের দাম তুলিয়াও তাহার উপর এক-তৃতীয়াংশ 
লাভ করিয়াছেন ; আগের লভ্যাংশ তে ছাঁড়িয়াই দেওয়া 
গের্ল। মঞ্জুরী বাড়িবে, লভ্যাংশ বাঁড়িবে এবং উৎপাদন . 
কমিবে_এই অবস্থা চলিতে থাকিলে কয়লীর দাম কমিবে 
কিরূপে ? 


সোঁভিয়েট রাষ্ট্রে পাটচাষের সাফল্য 

এই সম্বন্ধে দিল্লী হইতে প্রচারিত প্রচারপনে নিয়দিখিত 

মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে ঃ 
সাধারণ লোকের ধারণা ভারতের কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া 

আর কোথাও পাট চাষ কর! সম্ভব নয়। রুশিয়ায় রাজতন্ত্রের 
আমলে পাট চাষের কম চেষ্টা হয় নাই। সোভিয়েট যুগে, 
বিজ্ঞান অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতেছে। পাঁট চাষের 
জন্ত ক্কষিবিদের1 পাট গাঁছের, প্রন্কৃতি পুথানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা 
করিয়া নির্ববাচন-নীতিকে নিতুল ভাবে খাটাইয়! পাটের চাষ 
সফল করিয়াছেন। ট্র্জবেকিস্থানে যে সকল পাটের গাছ . 
ফলিয়াছে সেগুলি শিল্পের চাহিদা মিটাইরাঁর উপযুক্ত । ১৯৩৯ 
সাল হইতে ১ হেক্টেয়ারে (২৪৭ একর ) ৭ টন (এবং আরে! 
বেশী) শুদ্ধ ডাটা, দেড় টন পর্য্যন্ত তন্ত এবং অর্ধ টন 
১৯৪১ সালে ১০ টন পৰ্য্যন্ত 
ডাটা ১.হেন্টেয়ার হইতে পাওয়া গিয়াছে। 


১৯৪৭ সালে ক্রাসনোদোর অঞ্চলে -কুবান নদীর অববাহি- 
কায় ক্ষেত্রে ছুই বার ভ্রল সেচন করিয়া দুতন ধরণের পাট চাষ 
হৃইতেছে'। এই পাট অপেক্ষাকৃত শীতল আবহাওয়ায় চাষ 
করা যায় । 

হিট যে পাট উৎপন্ন EE তাহা কোন কোন 


১৬ 








অংশে আমদানী কর! পাট অপেক্ষা, ভাঁল। বিদেণ হইতে 
আমদানী করা পাঁটের তন্তর ৮1969910102 point” 
সোভিয়েটের পাঁটের চেয়ে ৪1৬ কিলোগ্রাম কম। ভারতে 


শত শত বৎসরের পর যে পরিমাণ ফলন হইতেছে. সোঁভিয়েটে 


প্রথম বংসরেই তাহা হইয়াছে । ঠিক মত লাঙ্গল দেওয়া 
interrow cultivation ধাতব সার প্রয়োগের তারা প্রতি 
" হেক্টারে ১০ টন ভাটা এবং দেড় টন তত্ত পাওয়া যাইতে 
পারিবে । গ্রাম প্রধান আবহাওয়ার পাঁটগাঁছ- মৌভিয়েটে 
৪০ ভিত্রী অক্ষীংশে ফলাঁন “যাইবে 1 ইহা দোভিয়েট 
স্কষির দান। 

- সোভিয়েট রানের প্রশংসাকে কোনরূপ খাট না করিয়াও 
এই কথা বল! যায় যে, বাংলাদেশের প্রায় ৭ বিঘা! জমিতে 
*্যাঁভব সার” না দিয়াও (৪৭) একরে দেড় টন ( প্রায় 
৪১ম৭) পাটি তন্ত পাঁওয়া যাঁয়। সোঁভিয়েট রাষ্ট্রে পাট চাষের 
ব্যয়ের হিসাব পাইলে তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হইবে । 


দীনবন্ধু সি, এফ. এণ্ড রুজের স্মৃতিতর্পণ 

গভ ৫ই এপ্রিল দীনবন্ধু এও রুজের অষ্টম বাঁধিকী মৃত্যু 
 দ্বিনে সমাধি ক্ষেঅ& রে সকালে তাঁহার সমাধির উপরে 
-. মাল্যদাঁন করা হয়। বৈকালে ডক্টর কালিদাস নাঁগের সভা- 
পৃতিত্বে তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দে্টে একটি জনসভারও 
অধিবেশন হইয়াছিল । ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এবং বাঁছিরে 
ভাঁরতবাসীর কল্যাণকর বহু প্রচেষ্টায় এণ্ড রুজ আত্মনিয়োগ 
করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে নানাক্সপ ছুঃখবরণ করেন। “মরিশস, 
ফিজী ও দক্ষিণ আক্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা স্বচক্ষে 
' প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহা- সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার অন্ত তিনি 
,একাঁধিকবার এসব স্থলে গমন করিয়াছিলেন । গীয়াঁন সাঁহে- 
বের সঙ্গে তিনি শেষোক্ত স্থানে যান এবং মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত 
অত্যাগ্হ আন্দোলন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত] অর্জন করেন। 
তির প্রগতিমূলক প্রতিটি .আন্দৌলনের সহিত দীনবন্ধু 
এণ্ড রুজের আন্তরিক যোগ ছিল । ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার 
হিতসাঁধনের অন্ত তিনি নিজেকে সম্পূৰ্ণ ভাবে বিলাইয়া 
দিয়াছিলেন। তাঁছার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধ। নিবেদন করা আমা- 
দের অবস্তা কর্তব্য । ‘আনন্দবাজার পত্রিকা এবং “‘হিন্বুস্থান 
্যাার্ড এভাঁদৃশ ত্যাগী মহান্ছতবের প্রতি শ্রদ্ধ৷ নিবেদন 
করিয়া বিশেষ ভাবে ধন্তবাদাহ্‌ হইয়াছেন । , 


হুরিনারায়ণ সেন 
এই অক্লান্ত কম্মীরি তিরোধানে বাংলাদেশে হিম্দু সমাজের 


গরথার্ধী .. 


- প্রতিষ্ঠানের সংগঠক ন্পে ৷ 


১৩৫৬ 





অচ্যুৎ শ্রেণীর আাঁমাঁজিক উন্নতির ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হুইল, তাহা 
শীঘ্ৰ পুরণ হইবার নছে। মাত্র ৬১ বংসর বয়সে তিনি দেহ- 
ত্যাগ করিলেন। . 

ব্রাঙ্ম সমাজের আদর্শানুযায়ী জীবন গঠন করিয়া সেন: 
মহাশয় যৌবনেই অচ্যুৎ শ্রেণীর সেবা-ত্রত গ্রহণ করেন। ডাই 
প্রাণকৃষ্ণ আঁচার্ধ্য প্রযুখ ব্রাহ্ম নেতৃবর্গ পূর্বববঙ্গের পতিত জাতির 
উদ্বতিকন্মে একটি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন) তখন হইতে 
পয়জিশ বৎসর কাল হ্রিনারায়ণ অনন্ভকর্ম্মা হইয়া! সামাজিক 
অনাচার ও কুসংস্কারে পিঠ শ্রেণীর সেবায় আত্ম-নিয়োগ 
করেন। 

দেশ বিভাগের পর তিমি ২৪-পরগণ! জেলার কোন অঞ্চলে 
নিত্বের কর্ণ্মশক্তির ব্যবহারের পথ খুজিয়া বাহির করিয়া- 
ছিলেন। এই নূতন ক্ষেত্রে তাহার শক্তির পরিচয় দিবার 
অবসর পাইলেন না। ভগবান কাহাকে তাহার প্রাধিত- 
লোকে লইয়া গেলেন। আমর] তাঁহার পরিবারের উদ্দেশে 
সমবেদন! প্রকাশ করিতেছি । . jl 


নরেন্দ্রনাথ দত্ত 
ক্যাপ্টেন দত্ত নামে সুপরিচিত্‌ .এই বাঙালী প্রধানের ॥ 


দেহত্যাগ সংবাদ অপ্রত্যাশিত । কিন্তু কাছীর প্রকৃত পরিচয় 


এই সামরিক উপাধির মধ্যে পাওয়া যাইবে না। তাহা! পাওয়া 
যাইবে “বেঙ্গল ইমিউনিটি” নামক ওষধপঞ্জ প্রত্ততকারুক 
দেশেন্ত রাত্বনীতিক জীবনে 
গীন্ধীদ্জীর নেতৃত্বে যে নবজাগরণের স্বচন! হয় তাঁহাঁতে তিনি 
যুক্তহৃন্তে অর্থসামর্ধ্য দিয়া এই জভ্বাগরণকে শক্তিশালী করিয়া- 
ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের কর্মের সঙ্গে তাঁহার আন্তরিক যোগ 
ছিল। ইহা তাহার আর এক পরিচয় | 

ক্যাপ্টেন দত্ত বহগদেশের রাজনীতিক জীবনের নানা 
আবর্তের মধ্যে কখনও তলাইয়া যান নাই-.; দর্শকের মত 
থাকিরা যতদুর সম্ভব রাজনীতির সেবা করিয়াছিলেন বলিয়া 
মনে হয়। জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি প্রিপুরা জেলার 
স্বণ্রীম খীকাঁইলে কলেজ প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ -দিয়াঁছিলেন ; 
আজ তাহা পুৰ্কবদ্ের একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান । “পাকিস্থানের” 
পরিবেশে তাঁহার পুরাতন আঁঘর্শ কত দুর বন্ধার থাকিবে, 
তাঁহা বল! কঠিন । নরেন্রনাথ বাচিয়া থাকিলে হয়ত তাঁহাকে ; 
নুতন ক্প দিতে পারিতেন। গ্াহার অবর্তমানে সেই 
দায়িত্ব পড়িয়াছে তাহার অগ্রজ শ্রীকামিশীকুমার দত্ের 
উপর । 


_ এদেশের ভারত নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ভূ 


নং 


চে 


EL 


ভারতের বিচাৰ্য i 


গ্রীযোগেশচন্দ রায়, বিদ্ানিধি। 


১। ভাৱতৰাষ্ট্ৰ। - 

ংবাদপত্রে দেখিতেছিলাম, ভারতরাষ্ট্ররচনা-পরিষ্দে 

( Constituent Assembly ) তর্ক উঠিয়াছে, India 
নামের ভারতীয় নাম কি হইবে । কেহ বলিয়াছেন ভারত- 


বর্ষ, কেহ ভারত, কেহ হিন্দুস্থান ৷ প্রশ্নটি এত গুরুতর 
বোধ হইয়াছে যে ইহার উত্তর পাওয়া যায় নাই; ভাবী-. 


- কালের নিমিত্ত তর্ক স্থগিত আছে। কিন্তু কেনা জানে, 
আমাদের দেশের নাম ভারত? ছুগ্বস্ত-পুত্র ভরত যে 
দেশের রাজ! ছিলেন, সে দেশের নাম ভারত । খগ বেদের 
কালে ভরত নামে এক বংশ ছিল। দুম্মস্তের পূর্বে ভরত- 
ংশীয়ের! সরস্বতী নদীর তীরে বাস .করিতেন। সেহেতৃও 
এক এক 


ভাগের নাম বর্ষ ছিল। পর্বত দ্বারা বিচ্ছিন্ন অংশ, বর্ষ। 


এই সকল পর্বতের নাম বর্ষ পর্বত। ভারতবর্ষ হিমাচল. 


দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়্াছে। অতএব ভারত ও ভারতবর্ষ, একই 
অর্থ। বিস্তীর্ণ জলরাশি দ্বারাও ভূপৃষ্ঠের বিভাগ কল্পিত 
হ্ইয়াছিল। এই সকল বিভাগের নাম দ্বীপ । হিমীচলের 
পূর্ব ও পশ্চিম বাহু দক্ষিণে প্রসারিত "হইয়া ছুই সমুদ্রে 
পড়িয়াছে। ছুই দিকে ছুই জলরাশি । এই হেতু ভারত 
একটি দীপ । পামীর অধিত্যকাঁয় জন্ব ফলের আকারের 


- কুষ্তবর্ণের বহু গণ্ড শৈল আছে । সেই সকল শৈলের নাঁঘ 


জন্থু। এই জম্ব নাম হইতে ভারতবর্ষের নাম জব দ্বীপ। 
এখন জন্ব দীপ, এই নাম অপরিচিত, হইয়াছে । কিন্ত 
কাশ্মীরের মহারাজা. জন্মুবও মহারাজা । এই জন্মু নাম 
পুরাতন জম্বু। জন্বুর নিকটস্থ নদীতে সোনা পাওয়া যাইত । 
সেই হেতু সোনার এক নাম জামুন । 

ভারত শব্ধ হইতে ভারতের অধিবাসী ও ভারতের 
ভাষা ভারতী । তুমি কে? আমি ভারতী ( Indian 
National) | আমি হিন্দু, কি মুসলমান, কি iil 
ইত্যাদি ধর্মজ্ঞাপক নাম বলিতে হইল না। 

ভারত একটা দেশ। এই দেশের যাহারা অধিবাসী, 
তাহারা, ভাবত প্রজ!! প্রজা Peoচle; যে জ্রন্নে সে 
প্রজা, শাবক ৷ প্রজা শব্দের করদাত! অর্থ পরে আদিয়াছে। 
প্রজাদের মধ্যে যিনি প্রভু, তিনি রাজা। কেহ. ভূজবল 
দ্বারা প্রভু হইয়া থাকেন, ক্কাহাকেও প্রজ্বারা প্রভু-পদ্ছে 
বরণ করে। পুক্ুষাচুক্রমে প্রভৃত্ব না করিলে রাজা নাম 


পায় না, এমন কথা নাই৷. রাজাতে গ্রজার ইচ্ছাশক্তি 


ঙ 


ুন্বীভূত হইয়াছে । কেহ সেবা দ্বারা, কেই অর্থ দ্বাৰা, 
কেহ শস্ত দ্বারা নিজেদের দেশ রক্ষণ ও পালন করে। এই ' 
কারণে প্রজা শব্দের এক অর্থ করদাতা হইয়াছে। ভারতের 
একজন রাজা আছেন ।. এখন তাহীর নাম Governor- | 
৫৪০৮৭]. তিনি অধিরাজ, অথবা রাজ-রাজ। কারণ, 
অনেক রাজা তাহার অধীনে আছেন। রাজা পাইলাম, 
অতএব ভারত একটা রাজ্য । ইহাকে রাষ্ট্রও বলিতে 
পারি। রাজ্য ও বাষ্ট শব্দের হূল' একই, ' অর্থও এক। 
দুইএরই অর্থ 5৮. আমরা United States of 
America যুক্তরাজ্য বা রাজ্যযুতি বলি! Native States 
9? India দেশীয় বাজ্য। অন্যান্য রাজা হইতে পৃথক 
বুঝাইবার নিমিত্ত ভারতকে রাষ্ট্র বলাই ঠিক! Congress 
:৩51190(কে ‘বাষ্টরপতি’ বলা কিছুতেই সঙ্গত নয়। যিনি 
রাজরাজ, তিনিই রাষ্ট্রপতি । Congress একটা ' দল! 
Congress President কন্ঞেপ- পতি । নানা Congress 
1 যেমন Science Congress, Trades Union 
Congress, Student’s Congress ইত্যাদি| কিন্ত কণ্‌- 
গ্রেস নাম বাঁজনীতিকের ( Politician ) কন্গ্রেদ, এই 
অর্থে প্রচলিত হইয়াছে। 
বাজ্য.আছে, রাজা আছেন, রাজার রী অথাত্য, পাত্র 
ও বহু রাজপুরুষ আছেন। কেহ দেশ-শাসন-মন্ত্রী ( Home 
Minister ), কেহ বৈদেশিক মন্ত্রী ( Minister for 
Foreign Affairs), কেহ রাজস্ব মন্ত্রী ( Revenue 
Minister ), কেহ আধব্যয়-মন্্ী (Rinance Minister ), 
ইত্যাদি৷ বাজার মন্ত্রী-পরিষ্‌ (Council of Ministers) 
ব্যতীত ব্যবস্থাপক পরিষদ্‌ ( Legislativé -Assembly ) 
আছে। ইহার সদন্যেরা রাজপারিষদ। ইহাদের সংক্ষিপ্ত 


‘সংজ্ঞা ভা. পা. (ভারত পারিষদ ) t পরিষদের President 


পরিষৎপতি। পতি শব্দ দ্বারা সকল স্থলে President 
বুঝিতে হুইবে। সভার President, তিনি নারী হইলেও 
সভাপতি; সভানেত্রী নহেন। 'ভারভ-বাষট্র -রচন! পরিষদের 
কার্য অচিরে সমাপ্ত হইবে। তখন ভারত-ব্যবস্থাপৰ 
পরিধৎ একমাত্র পরিষৎ থাকিবে। 

ভারতরাষ্ট কতকগুলি রাজ্যের মজ্ঘ (Union) 1. বাজ 
তিন প্রকার ১) পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, ওড়িয়া প্রভৃতি 
অঙ্গ রাজ্য ; (২) কাশ্মীর, মহীশুর প্রভৃতি সামন্ত রাজ্য 5 
(৩) মধ্য ভারত, সুরা, রাজস্থান প্রভৃতি ছোট ছোট 


১৩৫৬ 





রাজ্যের সমষ্টি, রাজকরাজ্য । অতএব ডি রাজ্য- 


সঙ্ঘ ( United States of India) 1” । পণ্ডিত, নেহরু ও 
সর্দার পাটেলের যত্নে আক্ুমারিকা-হিমাচল একরাট্‌ 
হইয়াছে। এমনটি পূর্বে কখনও. হয় নাই। . যুধিষ্ঠিরের 


রাজন্থয়'যজ্ঞের সময় বিন্ধ্যাচলের উত্তরের ভারত  যুধিষ্ঠিরকে 


সার্বভৌম স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভারত অজ্ঞাত- 
প্রায় ছিল। 
পূর্বে ধর্মশান্ত্র প্রণয়ন ক্রিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির ইহার ৪1৫ 
শত বৎসর পূর্বে ছিলেন। নন্দরংশের মহাপনদ্মনন্দ 


অত্যাচার দ্বারা একরাট হইয়াছিলেন। কিন্তু মগধের . 


নিকটবর্তী মাত্র কয়েকটি রাজ্যকে মগধ রাজ্যের অন্তর্গত 
করিয়াছিলেন। মহারাজা! অশোক ভারতে ও ভারতের 
বাহিরে ধর্ম-বিজয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তৎকালীন 
বাজ্য-সমূহের অধিপতি হন নাই। ' রাজন্যবর্গের যোগ 
দ্বারা ভারতরাষ্ট্র বলবান্‌ হইয়াছে । . 

যখন ভারতকে তৃপৃষ্ঠের একট! অংশ মনে করিব, তখন 
পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, ওড়িস্যা ইত্যাদি এক এক প্রদেশ। 


যুক্ত-প্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ, মধ্য-ভারত ইত্যাদি কতকগুলি 


নাম দ্বারা স্থান বুঝিতে পারা যায় না। এইরূপ নাম 
অচিরে পরিবর্তন করা আবশ্তক।. এই সকল দেশ এক 
এক রাজ্য । প্রত্যেক রাজ্যের রাজা, মন্ত্রী ব্যবস্থা-পরিষৎ 
ইত্যাদি সবই আছে। 

ভারত প্রজাতন্ত্র ( Republic ) a একজন য়াজ্জা 
অবশ্ত থাকিবেন। তিনি তখন প্রজ্জাপতি ( President 
of the Rebublic) নামে আখ্যাত হইবেন। যখন 
ভারতীয় প্রজাকে ভারতী বলিতেছি তখন ভারতী এক 
Nation স্বীকার করিতেছি । .ভারতীরা এক রাষ্ট্রের 
সজ্জাত । অতএব 15800081197) সাজাত্য ৷ 
. Nationalist সাজাত্যী ৷ Nationa Jzation ইত | 
Provincialization বাজ্যস্বীকরণ 1. 


ভারতভাষা ও ভারতলিপি। 

'_ এতদিন ইংবেজী ভাষা দ্বারা ভারতের সকল প্রদেশের 
লোৌক-ব্যবহার ও বাঁজকার্ধ চলিতেছিল। এখনও কি 
ইংরেজীই থাকিবে? যিনি বিজ্ঞানের উচ্চাঙ্গ শিথিতে 
চাহিবেন, দেশদেশীস্তরের বার্তা জানিতে চাহিবেন, 
অপরাপর দেশের সহিত বাণিজ্য করিতে চাহিবেন, অন্থান্ত 
দেশের উত্তম সাহিত্য উপভোগ করিতে চাহিবেন, তাহাকে 
ইংরেজী শিথিতেই হুইবে। 
চলিবে না; কেবল দেখিতে হইবে, ১৫১৬ বৎসর বয়সের 
এদিকে কোন বালক ইংরেজী শিখিতেছে না। অর, 


২ 


বৌধায়ন দক্ষিণ ভারতে খ্রীষ্টের সহস্র বৎসর . 


আর, রয়! 
' কৃত প্রকার - আয়, 


ইংরেজী পরিত্যাগ করিলে' 


অল্প বালক ইংরেজী শিখিলেই = ভারতের কার্ধ চলিতে 
পারিবে । ক 

. একটা. ভারতভাষা অবশ্য য চাই। 
বাষ্ট্রের কার্য ও লোক-ব্যবহার চলিতে পারিবে, ভারতের 


এমন.ভাষা একটিও নাই। 

হিন্দী-প্রচারক বলিতেছেন, মাথাগনতি করিয়া দেখে 
কোন্‌ ভাষায় কতলোক কথা কহে। 

জনতন্ত্রের ( Democracy ) দোষই এই, স্ব মাথ৷ 
সমান মনে করে। যদি হিন্দীভাষ! রাষ্ট্রভাষা হয়, তাহা 
হইলে আমাদের পুত্রকন্তাকে চারিটি ভাষা শিখিতে হইবে । 
১ ' মাতৃভাষা--বাংল! ; (২) মাতৃভাষার বীজ--সংস্কৃত; 
(৩) ভাৱতভাযা-হিন্দী ; 
সকলকে এই রাষ্ট্রভাষা কিম্বা ইংরেজী শিখিতে হইবে না।' 
তথাপি যাহারা উচ্চ শিক্ষালাভের অভিলাষী হইবেন, 
তাহাদিগকে ইংরেজী এবং যাহীরা রাষ্ট্রের পদপ্রার্থী হইবেন, 
তাহাদিগকে রাষ্ট্রভাষা শিখিতেই ' হইবে । বিদ্যামন্দিরের: 
প্রবেশপথে চাঁরিটি অর্গল উল্লজ্ঘন .করা সহজ হইবে না। 


ভ্রাবিড়-ভাষীকেও চারিভাষা শিখিতে হইবে ।. কেবল 


হিন্দীভাষীকে তিনটি ভাষা শিখিতে হইবে। জনতন্ত্রে 
দিনে সকলের সুখ-দুঃখ সমান ভাবিতে পারিতেছি রই ? 

[আমরা সকলেই চাই, ভারত বলবান্‌ হউক, ধনধান্যে 
ভরিয়া যাউক, হুখ-ম্পর্দে অগ্রগণ্য হউক। বলবান্‌ 
করিবার নিমিত্ত. রাজনীতিকের! 
দুর করিয়া সকল 'ভার্তীকে.সমান দেখিতে ইচ্ছা করেন। 
কিন্ত ইহা অসাধ্য মনে হয়। এই ভারতখণ্ডে কত বিভিন্ন 
রয় (29০9) বাস করিতেছে কত প্রকার আদিবাসী, 
শত শত বৎসর 'বাস করিয়া 
আসিতেছে; কিন্তু অতি অল্প “রয়” মিশ্রিত হইয়া একাকার 
হইয়াছে। প্রত্যেক “রয়'ই জাতিম্মর.। পুরুষানুক্রমে 
বুঝিয়া আসিতেছে, সে অন্য হইতে ভিন্ন, আচার-ব্যবহারে 
ভিন্ন, ভাষায় ভিন্ন। কিন্তু এত ভেদ সত্বেও একটি বিষয়ে 
সকলেই অপরের সহিত নিজের সাজাত্য বোধ করে। 
সেটি ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টি। এক সংস্কৃতির দ্বারা 
আমরা সকলেই, হিমাচলবাসীই বা কি আর্‌ কুমারিকা- 
বাসীইংবা কি, ভাবিতেছিট' বেদব্যাস আমাদের ছিলেন; 
তিনি মহাভারতে ও পুরাণে আমাদেরই ' পূর্বপুরুষের কীর্তি 
বৰ্ণন! করিয়াছেন। রামায়গ আমাদেরই, উপনিষদ ও 
গীতা সকলেই মানি। কালিদাস তোমার যেমন, আমারও 
তেমন। এই একটি বিষয়ে ভারতী, প্রজার এক্য আছে, 


(৪) ইংরেজী ভাষা । অব্য: 


যে ভাষায় ভারত- . 


সমুদয় রাজ্যের অধিবাসী" সহজে গ্রিখিতে পারিবে, ও* ' 
.শিখিতে অভিলাষী হইবে, সে ভাষা ভারতভাষা হইবার : 
“যোগ্য । 


জাতিভেদ ভাষাভেদ - 


০ 


+ 


" না, বলপূৰ্বক হিন্দীভাষা শেখানা হইতেছে। (২) সংস্কৃত, 
“ভাষা শিখিলে সকল ভাষাই পুষ্ট ও সমৃদ্ধ'হইবে। তদ্বারা - স 


সি 
- কাবুল-বিশ্ববিদ্যান্সয়ে সংস্কৃত 


শী 


বৈশাখ 





অপর বিষয়ে তলকা ৷ যদি ভারতকে বলবান করিতে 

চাই; তাহা হইলে এই এক্যকে দৃঢ় ও স্পষ্ট করিতে হইবে। 

' সংস্কৃত ভাষা এই এক্যের সাধন। সংস্কৃত ভাষাকে 
ভাঁরতভাষা করিলে অনেক সুফললাভ হইবে," . 

* (১) ভাষায় ভাষায় দ্বন্থ থাকিবে না-। কেহ বলিবে 


ভারতীয় ১ স্ব স্ব রাজ্যের ভাষা শিখিবার 
স্থবিধা হইবে । (৩) সংস্কৃত ভাষা দ্বার! উত্তর-দক্ষিণের, 
" পূর্ব-পশ্চিমের আত্মীয়তা বৃদ্ধি হইবে। fl 

(৪) সংস্কৃত সাহিত্য উন্মুক্ত হইয়া আমাদের আত্ম- 
গৌরব বৃদ্ধি করিবে। | 

(৫)' সংস্কৃত সাহিত্য এত উত্তম যে Ll, ও 
আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্ভালয়ে ইহা :শিখিবার ব্যবস্থা 
আছে।, এক আন্ধ, শাস্ত্রী আমায় লিথিয়াছিলেন,_ 
সংস্কৃত ভাষা থাকিতে কেন 'সংস্কৃত-আশ্রয়ী পরন্ত দুরাগত 
‘ভাষা শিক্ষা করিব? :সংস্কৃত শিখিয়া আমরা ইয়োরোপ 
কম্বা আমেরিকা গিয়া কথা কহিবার লোক পাইব। 
সেখানে কে হিন্দী বুঝিবে? . 
(৬) সেদিন সংবাদপত্রে পড়িতেছিলীম, আফগানরাজ 
ভাষা শিক্ষা অবস্তক 
" করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন? যেহেতু সংস্কৃত ভাষা 
দ্বারা আফগান ভাষা পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইবে। হিন্দী ভাষা 
শিখিলে কোন্‌ ভাষার কোন্‌ সাহিত্যের উপকার হইবে? 
এই কারণেই মাদ্রাজ্জে বছলোক, ৷ 
বিরোধী হইয়াছেন। 

(৭) রাজকার্ষের নিমিত্ত ও লোকব্যবহারের নিমিত্ত 


বহু.বহু ইংরেজী শব্দের স্ব স্ব রাজ্যের ভাষায় পরিবর্তন, 


করিতে হইবে ।' সে সকল শব্দ কোথা হইতে আসিবে? 
(৮) পূর্ব পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ ভারতখণ্ডের যেখানেই 
যাই, দুই পাঁচ জন সংস্কত-জানা লোক পাওয়া যায় এবং 
তাঁহাদের দ্বারা কথাবার্তাও চলে । আমি দেখিয়াছি, 
মালয়লম-ভাষী, মারাঠী-ভাষী, তেলুগু-ভায়ী সহজ -সংস্কৃতে 
কথা কহিয়াছেন, আর আমরা সংস্কৃত না জানিলেও বুঝিতে 


a পারিয়াছি। এই সেদিন কাশ্মীর হইতে এক ভদ্রলোক 


See 


Ea 


₹ আসিয়াছিলেন; তাহার মাতৃভাষা ভোগরা। কিন্ত 
অল্প স্বল্প সংস্কৃত ভাষা দ্বারা, কেন আগিয়াছেন, কোথায় 
'যাইতেছেন, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। সংস্কৃত 


ভাষায় ‘কথা : কহিতে হইলে পণ্ডিত হইতে হয় না। ' 


(৯) সংস্কৃই এক ভাষা খাহার সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশের ' 
সাম্য খ্াছে। | 


, ভারতের বিচার্য : 


‘নাই । 
.লোকব্যবহার চলিতে পারিবে, কিন্তু বর্তমান কালের 
উপযোগী সাহিত্যের অভাবে কিছুকাল জীবন্ত হইয়া 
. থাকিবে । ইতিমধ্যে পণ্ডিতেরা সর্দার পাঁটেলের বক্তৃতা, 


স্থাপিত হ্ইয়াছিল। 


১৯ ne 


“সংস্কৃত নাম শুনিয়া, চমকাইবার কিছু নাই। যিনি 
স্কৃতকে - ভারতভাষাঁ-রূপে শিক্ষা করিবেন, . তাহাকে 
সংস্কৃত ভাষায়'কাব্য লিখিতে হইবে নী, কিম্বা ন্যায়দর্শনের 


টাকাও করিতে হইবে না। তিনি বহু সমীস-বদ্ধ শব্দও 


রচনা করিবেন না, আর বহু ক্রিয়াপদের রূপও শিখিবেন্‌ 
না। আমি পুরীতে ১৫1১৬ বৎসরের ছুই ওড়িয়া বালককে ' 
স্কৃত ভাষায় কথা কহিতে ও তর্ক করিতে দেখিয়াছি। 
তাহারা অল্প সংস্কৃত শব্দ জানিত, অল্প ক্রিয়াপদ তি 
কিন্ত সেই অল্প ভাবাজ্ঞান লইয়াই তর্ক করিয়াছে। সং 
ভার্তভাষা হইলে. সে ভাষা বাহুল্য-বজিত হইয়া নিত 
(9856) সংস্কৃত হইবে। সৈ নিমিত্ত অধিক রি 


করিতে হইবে না। 


কিন্ত এত গুণ সত্বেও সংস্কৃত ভাষাকে ভারতভাষা 
করার বিরুদ্ধে বলিবার যুক্তি আছে৷ সংস্কৃত ভাষা চলিত 
ভাষা নয়।. ইহাতে বর্তমান কালের উপযোগী সাহিত্যও 
সংস্কৃত ভাষাকে ভারতভাষা করিলে ভারতের 


রাষ্ট্রপরিষদের প্রশ্নোত্তর, ইত্যাদি সংস্কৃতে অগ্বাঁদ করিয়া 
নাগরাক্ষরে প্রচার করিতে থাকুন! সংস্কৃতের ভারত- 
ভাষা হইবার যোগ্যতা আছে কিনা সহজে পরীক্ষিত 


হুইবে। এই পরীক্ষার পূর্বে নাত ত্যাগ করা অবিবেচনার 


কার্য হইবে। 

রাষ্ট্রভাষা সংস্কৃত হউক, কিন্বা হিন্দী হউক, নাগরী- 
লিপি সর্বত্র প্রচলিত হইলে ভাষা! শিক্ষার প্রথম কণ্টক 
থাকিবে না। বহুকাল পূর্বে এই পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। 
৫০০৯ কল্যব্বের মেষমাসে, অর্থাৎ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ 


মাসে কলিকাতা হইতে “দেবনাগর, .নাঁমে এক মাসিক 


পত্র প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছিল। .ইহার কিছু পূর্বের 
কলিকাতায় «একলিপি বিস্তার পরিষদ, নামে এক পরিষদ 
অনেক মান্যগণা বিদ্বান এই 
পরিষদের সদস্য ও সমর্থক ছিলেন। মাননীয় সারদাচরণ 
মিত্র মহাশয় ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন। এক হিন্দীভাষী 
পণ্ডিত “দেবনাগরে'র সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রে 
ভারতের নান! ভাষার প্রবন্ধ নাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইত । 
নাগরাক্ষরে বাংলা," ওড়িয়া, উদ? কানাড়ী প্রভৃতি ভাষায় 
লিখিত প্রবন্ধ পড়িতে পাঁরা যাইত, যদিও অর্থবোধ হইত 
না। - নাগরাক্ষর দ্বারা সকল ভাষার শব্দের উচ্চারণও ঠিক 
হইত না. যদ্দি ভাঁর্তবাসীর সাজাত্যবোধ জাগাইতে 


হয়, এক লিপি প্রচলন প্রথম কর্তব্য বিবেচিত হইবে । 





কালে বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন লিপি লুপ্ত হইয়া নাগররী লিপি 
ভাবতে সর্বত্র প্রচলিত হইবেই । এ বিষয়ে এখন হইতে 
উদ্যোগ কর্তব্য । হিন্দী ও মারাহী ভাষা নাগবাক্ষবে 


লিখিত হুয়। যাবতীয় সংস্কৃতমূলক ভাষার যেষন, গুজয়াতী, . 


ওড়িয়া, বাংলা, মৈথিলী ও আসামীর অক্ষর নীগরাক্ষরের 
সামান্য রূপান্তর, অতএব সংস্কতমূলক ভাষায় নাগরী 
প্রচলনে আপত্তি থাঁকিবার কথা নয়! কেবল দ্রীবিড়- 
'ভাঁষীকে নৃত্তন অক্ষর শিথিতে হইবে। £ 

বর্তমান প্রচলিত নাগরাক্ষরের আকারের ও সংযোগের 
দৌষ আছে। অসংযুক্ত ও.ও, অ অক্ষরে সংযুক্ত 017 


যোগ করিয়া নিমিত হইয়াছে। ইহার কোন যুক্তি নাই ।- 


নাগরাক্ষর খ ও স্ব দেখিতে একই প্রকার, ইত্যাদি। 
আমি “বাংলা নবলিপি*তে- যে প্রস্তাব করিয়াছি তাহার 
মূলস্থত্র ধরিয়া নাগরাক্ষরের সংযোগ-বীতির সংস্কার 
করিলে লিখন- ও পঠন-কষ্ট অতিশয় লঘু হইবে | ছয়টি 
অনুনাসিক বর্ণের ছয়টি নাগবাক্ষর আছে । . কিন্ত নাগরী 
লেখকেরা এক বিন্দুদ্ধারা এই ছয় অন্সনাসিক বর্ণ জ্ঞাপন 
করিতেছেন ।' ইহা] অত্যন্ত দোযাবহ। পড়িবার পুর্বে 
পাঠককে জানিতে হইবে, পরে ক বর্গের অক্ষর থাকিলে 
বিন্দুদ্ধারা ও বুঝিতে হইরে, ট বর্গের থাকিলে ণ বুঝিতে 
হইবে, ইত্যাদি। : এইরূপ. সঙ্কেত পণ্ডিতেরা বুঝিতে 
পারেন, কিন্তু" শিক্ষার্থীরা .সকল, বিন্দুই এক মনে করে। 
এই দোষের এক বিখ্যাত উদাহরণ দিতেছি । রমেশ দত্ত 
মহাশয় খগ বেদ সংহিতা বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
বোধ হয় নাগবাক্ষরে দে বেদের মাতৃকা ছিল। ফলে 
হিন্দ’ স্থানে ছাঁপ। হইয়াছে ‘ইংব্র’। বোধ হয় এইরূপ 
" কারণে বংশী শব হিন্দীতে বন্সী হইয়াছে । | 

কেহ কেহ মনে করেন রোষীয় লিপি শেখা সহজ। 
তাঁহারা ইংরেজীতে ২৬টি অক্ষর দেখিয়া মনে করিয়াছেন, 
নাগরাক্ষরমালা অতিশয় দীর্ঘ। কিন্তু বোধ হয় সব দিক 
তলাইয়া দেখেন নাই । বালক ইংরেজী শিখিতেছে 
এ, বি, সি (A.B. 0), নাগরী লিখিবার সময় পড়িবে 
অ,ব,চ। ইংরেজী 198. পড়িবে লাফ, নাগরাক্ষরে 
পড়িবে লৌঘ। বালকের নিকট বিষম জঞ্জাল স্বরূপ 
হইবে। আমাঁদের ভাষায় ৫০টি বর্ণ অবশ্য চাই, পঞ্চাশটি 
অক্ষরও চাই। উ, ঞ, ণ, 'ন স্থানে ইংরেজীতে মাত্র 
একটি ন (7) আছে। সে অক্ষরের মাথায় তলায় বিন্দু 
ও তরঙ্গ দিয়া ড, এ, ণ বর্ণ করিলে তিনটি অক্ষরই আসিয়া 
পড়িল।, ক লিখিতে ইংরেজীতে ৪, খ লিখিতে 107 
ইত্যাদি অক্ষর যোগ দ্বারা বর্ণের নূতন, অক্ষরই শিখিতে 
হইবে । আর, যখন সাধারণ লোকে ইংরেজী বর্জন 


'রাখিলে আমাদের ভাষা সমৃদ্ধ. হুইবে। 


করিতেছে তখন তাহার দিলি গ্রহণ কদাপি ্রীতিকর 
হইবে না। 

এই প্রবন্ধ লিখিবার পর ১৯৪৯ সালের ১৩ ফেব্রুআাঁরি 
তারিখে সংবাদপত্রে . দেখিলাম, The Question of 
Language, এই নাম দিয়া ভারত-মহামন্ত্রী পণ্ডিত নেহ 


এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, ছুই প্রয়োজনে 
তিনি ভাঁষা সম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন: (১): 


সে ভাষায় ভারতনাষ্ট্রের কার্য পরিচালিত হইবে; (২) 
সে ভাষা দ্বারা! হিন্দুমুদলমীনের সন্ভাব রক্ষিত হইবে। 
তাহার মতে, হিন্দীই বল, আর হিন্দুস্বানীই বল, এই ভাষা ' 
ভিন্ন আর ,কোন ভাষ! ভারত-ভাষ! হইতে পারে না। 
তিনি উত্তম ভাষার এই এই লক্ষণ দিয়াছেন নে ভাষার 
প্রত্যেক শব্ধ. একার্থ ও স্পষ্টার্থ হইবে; সে ভাষা সাধারণ 
লোকের. ভাষা হইবে ; সে ভাষা আপনাতেই সীমাবদ্ধ 


থাকিবে. না, পৃথিবীর গতির দিকে দৃষ্টি রাখিবে; সে ভাষা 


অন্যভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিতে পারিবে ও সরল প্রকার 
ভাব প্রকাশে সমর্থ হইবে; -সে ভাষা ক্রমশঃ পুষ্ট হইবার 
শক্তি, রাখিবে এবং ওজম্বী হইবে । তিনি. মনে করেন 


. ইংরেজী ভাষার এই মনল গুণ আছে বলিয়া এত প্রসারিত , 
“হইতে -পারিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা আমাদের মহাধন বটে, : 
.কিন্ধ ইহ! জীবন্ত ভাষা নহে: ইহাকে ॥পুনৰ্জীবিত করা 
-অমম্ভব। ইহা হইতে শব্দ গ্ৰহণ করিতে পারি, কিন্ত 
"ইহার শব্দ বলপূর্বক প্রচলিত ভাষায় প্রবেশ 'করাইরার 


চেষ্টা বাঞ্ছনীয় নহে, আবশ্তকও নহে। কয়েক শত বৎসর 
হইতে ফারসী. ভাষার প্রভাব, ইহার শব্দ ও ভাব, আমাদের 
ভাষায় চলিয়া আসিতেছে । সে ভাষার শব্দ ও ভাব 
ইহ্‌! সাধারণ 
লোকের ভাষা হইবে, কয়েক জন পণ্ডিতের ভাষু! নয়, 
ইত্যাদি। এই নিমিত্ত তিনি প্রায় তিন সহ্ম্র শব্দের 
একটি কোশ সম্কলন বাঞ্ছনীয় মনে করেন। লোকব্যবহারে 
যে সকল শব্দ চলিয়াছে, সে সকল শব্দ এই 'কোশে 
থাকিবে । প্রয়োজন হইলে কোন কোন শব্দের পর্ধায় 
শব্দ থাকিবে। -আর একখানি পারিভাষিক শব্দের কৌঁশ 
সম্কলন করিতে হইবে। তাহার মতে, নাগরীলিপি 
ভীরতলিপি হইবে, এবং আবশ্তকক্ষেত্রে উদ চলিবে । - ৫ 

ভারতভাষার কি. কি গুণ থাকিলে ভাল: হয়, সে 
বিষয়ে সকলেই .পণ্ডিতজীর সহিত একমত ৷ কিন্তু সে 
সকল গুণ ' হিন্দুস্থানী ভাষার আছে কি? লোকব্যবহ্ৃত 
কোনও সাধারণ ভাষার শব্দের একার্থতা, ও স্পষ্টার্থতা 
গুণ নাই । দেখা যাইতেছে, পণ্তিতজী হিন্দী ভাষায় 
গাঁচ-ছয় সহজ বাঞ্ছিত শব্দ যোগ করিয়া উদূ'র তুল্য এক 
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নৃতন ভাষা করনা করিয়াছেন উদ“ অবানে আকবর 
ও জাহাঙ্গীর বাদশাহ উৎসাহ দিলেও উহা প্রায় সাড়ে 


তিন শত বৎসর বাজারী জবান ছিল। ইংরেজের 
প্রয়োজনে: মাত্র ৫০৬০ বৎসর উহ! সভ্যসমাজের ভাষা 
ও কবির ভাষ! হুইতে পারিয়াছে। অন্থমীন হইতেছে, 
এই “নয়ী জবানে’ বহু বহু -আরবী-ফারসী শব্দ থাকিবে, 
অর্থাৎ উদ্দূ:প্রায় হিন্দী হইবে। তদ্বার! রাষ্ট্রকার্য চলিতে 
পারে, কিন্ত দেশে এক সাধারণ ভাষার অভাব পুরণ হইবে 


,না। আরবী-ফারসী-বহুল হিন্দীভাষার নাম উর্দঘ,বা. 
হিন্দুস্থানী । এই ভাষা দিলী অঞ্চলে ও যুক্ত-প্রদেশের 


লক্ষী, এলাহাবাদ প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে, বিশেষতঃ 
মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত 'আছে। অন্ত স্থানের 
মুসলমানেরা সে ভাষা: জানেন ন!। উৰ্দু“ অতি অল্প 
ভারতীয় মুদলমানের মাতৃভাষা ।. ভারতের জনমত 


.অন্সন্ধান করিলে. অতি. অল্প লোক উর্দুর পক্ষে মত 


দিবেন । | 
৩। ভারত কালাদি-মান : 
আমর! ইংরেজী সন তারিখ লিখিতেছি। স্বাধীন 
ভারতেও কি তাহাই চলিবে? ১৯৪৯, ১০ ফেব্রআরি, এই 
সন তারিখ ইংরেজী নয়, শ্রীষ্টানী'। এই হেতু যাবতীয় 
খ্ৰীষ্টান দেশে প্রচলিত আছে । আমর! শক ও সৌরমাস 


কেন ত্যাগ করিব? শকারস্তের উত্তম জ্যোতিষিক. 


কারণ ছিল। এই. হেতু আমাদের জ্যোতিবিদের! শকাব্দ 
গণিতেন। শক গণনা বৈজ্ঞানিক । লোক-ব্যবহারের 
নিমিভ সৌর মাস গণনা শ্রেষ্ঠ । চান্দ্র মাস কোথাও 
পৃণিমান্ত, কোথাও অমান্ত। আর, জ্যোতিবিদ ব্যতীত 
তিথি গণনা অন্যের দুঃসাধ্য । কিন্তু সৌর মাসের দিন 
খ্যা নির্দিষ্ট করিয়া .দিলে যে-সে লোক দিন গণিতে 
পারিবে). ইংরেজীতে যেমন জাঙগআরি ৩১, এপ্রিল ৩০ 
ইত্যাদি মাসের দিনসংখ্যা নির্দিষ্ট -আছে, কেবল এক 
ফেব্রআরি মাস কোন বৎসর ২৮, কোন বৎসর ২৯ দিন 

হয়, সেইরূপ ক্রমে বৈশাখাদি মাসেরও দিন সংখ্যা নির্দিষ্ট 
রা যায়। কোন কোন মাঁসে সংক্রান্তি দিবসের 
অনৈক্য হইতে পারে । কিন্তু পঞ্জিকায় যেমন তিথি নক্ষত্র 
লিখিত হইতেছে, তেমনই সংক্রান্তিও লিখিত থাকিবে । 
সংক্রান্তি কৃত্যের বিশ্ব হইবে না। আমরা স্র্যোদয় হইতে 
বার গণনা করি | এই কারণে খনার বচনে, “মঙ্গলের উষা 
বুধে পা। যথা ইচ্ছা তথা যা।” ইহার অর্থ, বুধবারের 
ভোর, স্থর্যোদয় হইলেই বুধবার আরম্ভ হুইবে । কিন্ত 
এখন আমরা ইংরেজী মতে. অর্ধ রাত্রে বার আরম্ভ 
করিতেছি যাহা মঙ্গলের উষা, তাহ! বুধের উষা হইয়া 


পড়িতেছে। তাহ! হইলেও আমাদের অনেক জ্যোতিবিদ্‌ 
ছুর্যোদয়ে বার প্রবৃত্তি ন! ধরিয়া অর্ধরাঁত্রে ধরিতেন। তাহা 
বৈজ্ঞানিকও বটে । আমরা তাহা স্বীকার করিয়া লইলে 
বর্তমানের রীতি রাখিতে পারা যাইবে। 
আমরা তিন মান লইয়া সংসার চালাইতেছি ৷ . (১) 

অঙ্গুলি মান অর্থাৎ দৈর্ঘ্য পরিমাণ; (২) তুলামান ত 
দ্রব্যের ওজন; (৩) কাল মান অর্থাৎ সময় . পরিমাণ । 
এই তিন মান সকল মানের আদি। আমর! ইঞ্চি, গজ, 
ফুট, মাইল মাপিতে থাকিব? টন, হন্দর, পাউণ্ড, আউন্স 
দ্বারা ওজন করিব? ভারতেয় সর্বত্র এখন ইংরেজী মান 


চলিতেছে। পরেও কি নেই মান থাকিবে? আমি 


এখানে প্রশ্নটি উত্থাপন মাত্র- করিলাম । ফরাসী দেশে 
প্রচলিত মীটরকে দৈর্ঘ্যের মিতি (07৮) করিতে পারা 
যায় কি না তাহাও বিবেচ্য । বেতার বার্তা শুনিতে হইলে 
মীটর ও কিলোওাট বুঝিতে হৃইতেছে। বিজ্ঞানে ইংরেজী 


মিতির ( 0788) চলন নাই । মন্দে সঙ্গে আর এক প্রশ্ন 
মনে আসে। 


দশমিক পদ্ধতিতে গণিত কর্ম প্রচলিত 
করিতে পারা যায় না কি? দশমিক পদ্ধতি কোন্‌ অতীত 


কালে আর্ধের আবিষ্কার করিয়াছিলেন | সভ্য দেশে 


তাহাই গৃহীত হইয়াছে । 1 
, ৪) ভারত বন্দনাগীত। 

ও আমন ভারতী । ভারতের বন্দন। অবশ্য গাঁহিব। সে 
বন্দনার নাম ভারত বন্দনাগীত (109190 National 
Anthem )1 ইহাকে সঙ্গীত বলিতে পারি যদি ইহার 
সহিত বাদ্য থাকে কিম্বা অনেকে একসঙ্গে গাহিতে থাকে । 
কেহ কেহ ইহাকে ‘জাতীয় সঙ্গীত” বলিয়াছেন। কিন্ত 
জাতীয় সঙ্গীত নামে অনেক গীত রচিত. হইয়াছে। দে 
সকল গীত আধ্যাত্মিক স্তুতি নহে, ভারতের সর্বত্র গ্রচলিতও 
নহে। সুতরাং জাতীয় সঙ্গীত, এই নাম পরিত্যাজ্য ! 

ভারত বন্দনাগীত কোন্টা হইবে, তাহা লইয়া ভারত- 
বাষ্্র-রচনাঁপরিষদে তর্ক উঠিয়াছে। কিন্ত যিনি “স্বদ্েশী’র 
প্ৰাবল্য কালে 'বন্দেমীতরম্ গীতের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া 
ছেন, তিনি অন্ত কোন গীতকে ভারত বন্দনীগীত হইবার 
যোগ্য মনে করিবেন না। বাঁজদ্রোহী যুবক প্রহার 
খাইতেছে, কিন্তু ‘বন্দেমাতরম্‌’ ছাড়ে নাই। 'বন্দে- 
মাতরম্ঃ এক মন্ত্র স্বরূপ হইয়াছিল, অপর কোনও গীত হয় 
নাই। কি শুভ লগ্নে বঙ্কিমচন্দ্র এই গীত রচনা করিয়া 
ছিলেন! তখন কংগ্রেসের জন্ম হয় নাই, “স্বদেশী, ভাবের 
উদয় হয় নাই। 

প্রথমে তিনি ভারতমাতার রাহমুতি বরঁনা করিব 
ছেন। ক্রমে ক্রমে অন্তরে প্রবেশ করিয়! দেখিলেন, সেখানে 


"২২ 


এক মহা মহিমময়ী শক্তি বিরাজ করিতেছেন ।" ইহা কবির 
অলীক কল্পনা নয়; জল, মাটি, বাতাসে আত্মার আরোপ 
নয়। বিশ্বচরাচর যে শক্তির প্রকাশ, সেই শক্তিই ভারতের 
জলে, ফুলে, শস্তে, যামিনীর জ্যোৎস্নায়, পুষ্পিত জ্রমে, 
নর-নারীর যুদ্ধোদ্যমে, হৃদয়ের ভক্তিতে,. বাহুর বলে 
প্রকাশিত হইয়াছে। ' কবি সেই চিন্ময়ী শক্তিকেই “মাতা” 
বলিয়াছেন। তাহার নাম নাই, রূপ নাই । কেহ তাহাকে 
পিতা বলে, কেহ মাতা, কেহ প্রভু, কেহ সখা। যখন 


সঙ্গীতবিশারদ ওঙ্কার নাথ এই গীত গাহিতেন--আমি : 


গ্রামোফোন' রেকর্ডে শুনিয়াছি--তখন সকল শ্রোতা এই 
গীত বুঝিতে পারুক আর না-ই পারুক, তাহাদের দেহ 
রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। ছন্দের ঝঙ্কারে, ভাষার 


ওজস্বিতা ও লালিত্যে, ভাবের উদার্য ও গাভীর্যে এই গীত .. ' 
অতুলনীয়। কিন্ত স্থরটি কঠিন, সকলে গাহিতে পারিবে. 


না। আর, সে চেষ্টা'করাও বৃথা । ইহার এমন সুর দিতে 


হইবে যে স্থরে গীতের গাভীর্য ও পবিভ্রতী রক্ষিত হয়। 


দেখিতে হইবে,. আধুনিক নামে যে সব. গান রচিত 
হইতেছে, সে ‘তিড়িং রাগিণী’ ন! আদে। 

এই গীতে ৭৮টি মূল শব্দ আছে । তন্মধ্যে ৬টি মাত্র 
বান্গলা, অবশিষ্ট সকল শব্দ সংস্কৃত। এ কারণ এই গীত 


ভারতের সর্বত্র সুবোধ্য 1. এই.৬টি বাঙ্গলা শব্দের ( কেন, 


মা, তুমি, এত, তোমারই, গড়ি ) স্থানে সংস্কৃত শব অক্রেশে 
. বসাইতে পারা যায় 

বাঙ্গালী মুসলমান, বিশেষতঃ যুবকেরা, এই গীতের 
প্রতি প্রদন্ন নহেন। তাহারা মনে করিয়াছেন, এই গীতে 
হিন্দুকে মুসলমানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হইয়াছে। 


তাহার! ভুল বুঝিয়াছেন। যে সময়ে এই গীত রচিত 


হইয়াছিল, সে সময় বন্গ-বিহার-ওড়িস্যায় সাত কোটি 
লোকের বাস ছিল। . তন্মধ্যে অন্ততঃ আড়াই কোটি মুসল- 
মান ছিলেন। তাহাদিগকে না লইলে “সপ্ত কোটি ক” 
“কোথায় পাওয়া যাইবে ? কৰি বলিয়াছেন, হিন্দু মুসলমান 
- মিলিত হইয়া দেশের মুখ উজ্জল করুন! এই গীতের রিপু’ 
ব্রিটিশরাজ ।' 
মুদলমানদিগের - আর এক আপত্তি, এই গীতে 
পৌত্তলিকত। আছে। যদি বলি, হিন্দু পুতুলের পূজা করেন 
না, তাহাতেও তাহারা এই গীত হণ করিতে পারেন না) 
হিন্দুই হউন, আর মুসলমানই হউন, সাধারণ লোকে যেমন 
বুঝে তেমনই করা উচিত। কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করিলে 
মুসলমানদের আপত্তি দূর 
কোটি, স্থানে ত্রিংশৎ রা দদ্বিসপ্ত কোটি” স্থানে দ্বিত্রিংশৎ 
কোটি করা হইতেছে, তেমন ‘নমামি তারিণীং স্থানে 


বানী 


আপত্তি ভর খণ্ডন হয় 


হইতে পারে। যেমন “সপ্ত - 


ঠা ০ 
রি, 


১৩৫৬ ' 





নমামি সালিনীত, “তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে 
স্থানে তোমারই মহিমা হেরি অন্তরে অস্তরে । যে কলিতে 
দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরশ্বতীর উল্লেখ আছে, সে কলিটি ত্যাগ 
করিলেও ক্ষতি 'নাই। বিশেষতঃ গীতটি ছোট করিতে 
হইবে, নচেৎ বন্দনাগীত ছুই মিনিটের মধ্যে সমাপ্ত হইবে 
না। ইহার অধিক কাল শ্রোতা নিশ্চল অবস্থায় দীড়াইয়া 
থাকিতে পারিবে না।' কিন্ত প্রথম তিন কলি বন্দন! গীতের 
পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। চতুর্থ কলিটি 0 করিলে সকল 


তুমি বিদ্যা, তুমি ধৰ্ম, 
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম, 
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে। ' 
বাহুতে তুমি মা শক্তি, 
. হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, 
তোমারই মহিমা হেরি 
অন্তরে অন্তরে ॥ 
শ্যামলা সরলাং স্ম্মিতাং ভূষিতাং 
' ধরণীং ভর্ণীং মীতরম্‌ ॥ 
শুনিতেছি, এই গীত এঁকতান বাদ্যের উপযোগী নয়। 
গীতটি ভক্তের স্ততি। 'ইহা নাচনী ছন্দে গ্রাহিলে ইহার 
মর্মচ্ছেদ হইবে। সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার ইহাকে একতান 
বাদ্যের উপযোগী করিয়াছেন।- মাস ছুই তিন পূর্বে 
‘ভারতবর্ষে’ সে স্থুরের স্বরলিপি প্রদশিত হইয়াছে । সে 
স্থরে ভক্তিভাব ও গাভীর্ধ রক্ষিত হইয়াছে। 
এই গীত স্ততি মন্ত্র 
গাহিলে ইহার মাহাত্ম্য লুপ্ত হইবে। 
(১) কোন সভা ভঙ্গের সময় এই গীত গাহিবে না। 
তখন শ্রোতার! চঞ্চল-চিত্ত হয়। 
(২) নিত্য ও নিয়মিত কর্মের আরম্ভ কালেও রঃ 
বন্দনা গীত গাহিবে না। 
(৩) সিনেমা ও থিয়েটারে কদাঁপি-এই গীত গাহিবে 
না। | 


উপযুক্ত সময় নাই । 
| ৫1 মনুষ্য নামের পূর্বে শ্রী; শ্রীমতী । . 


এত কাল মনুষ্য নামের পূর্বে বাবু শব্দ লেখা হইতেছিল। - 


এখন নামের পর ব্যবহৃত হইতেছে । যেমন, স্থ্রেন্্রবাবু। 


বাবু শব্দ অতিশয় গৌরবজনক । ইহার্‌ ইংরেজী প্রতিশব্দ .. 


৪1. সংস্কৃত বঞ্তা (জনক ) শব্দ হইতে বপা-_বাপা--বাঁপ, 


“আদরে বাপু, তাহা হইতে বাবু। ইংরেজীতেও ৪ শব্দ ' 


যেখানে-সেখানে যখন-তখন . 


(৪)  রেডিওতেও এই গীত গাহিবেটুনা। কারণ, 


' বৈশাখ 








" হইতে 8 শব্দ oT । . কালক্রমে বাবু শব্দের নানা 


bb 


অর্থ হইয়াছে । ইংরেজেরা বাবু নামে এ দেশের ভদ্রলোক 
বুঝিতেন। কেরাণী, আপিসের বাবু। হেড বাৰু প্রধান 
কেরাণী। . ক্রমে ক্রমে ইংরেজের মুখে বাবু শব্দের গৌরব 
নষ্ট হইয়াছিল ! " Baboo, & native ( of Bengal }, বহু 
কাল পূর্বে প্রোফেসর রো সাহেব তাহার ইংরেজী ব্যাকরণে 
488০০ English” নামে এক অধ্যায় লিখিয়াছিলেন।» 
তাহাতে তিনি বাবুদের ইংরেজী ভাষা জ্ঞানের ভুল : ধরিয়া 
ছিলেন । এইরূপ নিন্দা শুনিতে শুনিতে আমর! বাবু ছাড়িয়া 
Mr. ধরিয়াছিলাম । এখন আমাদের স্বরাজ । মহাত্মা গান্ধী 
Mr. শব্দ প্রয়োগের অনৌচিত্য প্রথম দেখাইয়া দেন।. 
ইয়োরোপের এক এক জাতির ভাষায় সন্মান-গ্ঞাপক এক 


এক শব আছে। Mr, John, কিন্ত Herr Hitler, 
- ইত্যাদি। তেমনি আমাদেরও নামের পূর্বে শ্রী লেখ! আরম্ভ 


হইয়াছে। এখন ছোটলাট, রড়লাট, সকলেরই নামের 
পূর্বে শ্রী, লেখা হইতেছে । : | 

অনেক দ্রিন পূর্বে ' আমি 'প্রবামী'তে' শ্রী ও ্রমতী 
লেখার যুক্তি দেখাইয়াছিলাম। ' পুরুষের নামের পূর্বে 
ী, শ্রীমান, শ্ীযুত, শ্রীযুক্ত, যেমন লিখিতে পারি, নারী- 
নামের পূর্বেও তেমন শ্রীমতী, শরীযুতা, ্রীযুক্তা। কেহ কেহ 
মনে করেন, বাৎসল্যে শ্রীমান্‌ ও শ্রীমতী; ইহা এক বিষম 
ভ্রম। সধবা অথবা বিধবা নারীর নামের পূর্বে শ্রীমত্যা 
লেখা শত শত দলিলে দেখা যায় দলিলে শ্রীমত্যা ভব- 
সন্দরী দেব্যা, এইরূপ প্রয়োগ দ্বারা বুঝায় না তিনি বালিকা 
কি যুবতী, সধবা কি বিধরা!। .পুরুষনামের পূর্বে শ্রী লিখিলে 
বুঝি তিনি শ্রীযুক্ত আর তিনি জীবিত এইরূপ, শ্রীমতী 


‘লিখিলেও বুঝি, নারী জীবিত । অবিবাহিতা নারীর নামের 
- পূৰ্বে কুমারী লেখা অতিশয় নিন্দনীয় । এটি ইংরেজী Miss - 


শব্দের ভুল অন্থবাদ। ইহা পরিত্যাজ্য । কোন নারী 
অনুঢ়া, সধবা! কিন্বা বিধবা জানান ভারতীয় শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। 
ইয়োরোপে নারী স্বয়ম্বরা হয়। তাহাদের গান্ধর্ব বিবাহও' 
হয়। অনুঢ়া কি না জানাইবারও প্রয়োজন ঘটে । আমাদের 
দেশে কন্যা পিতৃদত্তা। কিন্তু কি আশ্চর্য, নামের পূর্বে 
কুমারী শব্দ এখনও শুনিতে পাই । “তোমার নাম কি?” 
কন্থাটি বলিতেছে, “কুমারী অর্চনা চাটাজ্ি”। “তোমার 
দিদির নাম কি?” ( একটু ভাবিয়া) "শ্রীমতী, বন্দনা 
বানাঞজি।” পতুমি বুঝি শ্রীমতী নও ?” 
১৫১৬ বৎসর, কিন্তু উত্তর করিতে পারিল না। সে 
বিদ্যালয়ে শিখিয়াছে, বিবাহের পূর্বে কন্যা শ্রীমতী হয় ন। 

ইদানীর কোন কোন লেখক স্বীয় নামের পূর্বে শ্রী বর্জন 
করিতেছেন । তাহারা মনে করেন, *্ভী। লিখিলে পাঠক- 


এ 


3 ভারতের বিচার্য 


‘লেখা: কর্তব্য । 


বালিকার বয়স 


২৩ 


সমাজকে জানান হয়, তিনি শ্রীমস্ত। . তেমনি কোন কোন 
লেখিকা শ্রীমতী ত্যাগ করিয়া শ্রী লিখিতেছেন, কেহ বা ' 
শ্রুও ত্যাগ করিতেছেন। বাস্তবিক, নামের পূর্বে 
শ্রী থাকিলে বুঝি, যাহাঁর নাম তিনি জীবিত। মৃত ব্যক্তির 
নামের পূর্বে শ্রী বসে না। ' কিন্তু যদি তিনি বিখ্যাত ও 
মান্য হন, তাহা হইলে তাহার নামের পূর্বে শ্রী লেখা 
কর্তব্য । দেবদেবীর নামের পূর্বে ও মান্য গ্রন্থের নামের 
পূর্বে শ্রী লেখা উচিত। “জয়তি এচণ্ডীদাসঃ ককিঃ।” চণ্ডী 
দাস বহুকাল স্বর্গগত, কিন্তু এখনও তিনি শ্রীমান। এইরূপ, . 
শ্রীভাগবত, শ্রীমীন্‌ ভাগবত পত্র কিন্বা গ্রন্থের আরম্তে 


. শ্রী লেখার রীতি ছিল। ইহা-হইতে আমরা চলিত ভাষায় 


বনি শ্রিফাদা” 
পুরুষের নামের পূর্বে শ্রী, নারীর নামের পূর্বে শ্রীমতী 


. লেখা আমাদের শিষ্টাচার । শ্রীযুক্ত লিখিলে বধ্ায়নী বুঝায় 


না। এরূপ প্রয়োগ ইদানী দেখিতেছি; পূর্বে কখনও দেখি 

নাই। অন্তান্ প্রদেশেও এই প্রভেদ অজ্ঞাত-। 
 শ্রীজওহরলাল নেহরু, স্বচ্ছন্দে লিখিতে পারি, কিন্তু: 

শ্রীনেহর লিখিলে মনে হয় তাহার সম্মান করা হইল না। 


যাহীকে সম্মান করি, তাহার নামের পূর্বে দীর্ঘ শব্দ ব্যবহার 


করিয়া থাকি। শ্রী, শ্রীল, শ্রীযুক্ত, সকলের একই অর্থ । 


- কিন্ত সম্মান, জানাইবার নিমিত্ত শ্রীল শ্রীযুক্ত লিখি। এই 


কারণে শ্ী। অপেক্ষা শ্রীধুত বা শ্রীযুক্ত অধিক সন্মানজ্ঞাপক'। 
ইংরেজীতেও. 8. ঠিক চলিয়াছে। যেখানে পুরা নাম না 
লিখিয়া উপনাম লিখিতে হয়, সেখানে শ্রীযুত ব৷ শ্রীযুক্ত 
শ্রীনেহরু লিখিতে পারি না। লেখা 
উচিত শ্রীুত নেহরু বা শ্রীযুক্ত নেহরু। ' তেমনই শ্রীমতী 


. সরোজিনী নাইডু,. এখানে শ্রীমতী নাইডু লেখাই ঠিক। 


ইংরেজীতে 5. ৪190. ইহার পরিবর্তে শা লেখা 
শুধু পাণ্ডিত্য প্রকাশ । - 


শ্রী শব্দ গৌরব বুঝায়। যিনি মনুম্তজন্মে গোৌঁরববোধ না 


করেন তিনি শ্রী লিখিবেন না। আসল কথা, ইংরেজেরা 


নামের পূর্বে 10 বা 19 লেখেন না, অতএব আমরাও 
লিখিব ন!। ইংরেজী আচার-ব্যবহীরের বহু অঙ্গকরণের 


. মধ্যে ইহা একটি । 


শ্রীমতী লিখিবার দুই হেতু আছে. | 
0)... ইহা আমাদের দেশের শিষ্ট রীতি; ইহা আমরা 
কেন ত্যাগ করিব? | 
(২) .ইদানী এমন অনেক নাম আছে, যাহ! শুনিয়া 
নর কি নারী বুঝিতে পারা যায় না। যেমন, হেমশশী 
সোম, পরিমল খা, সবিতা তপস্বী, কিরণ বস্ছ, শাস্তি 
মুখাঞ্জি, প্রকৃতি গুপ্ত, বিদ্যুৎ বাহ, নীলিমা বস্তু, অরুণিমা 


২৪. র _ গুধানী : 
লিথিতেছেন। এইরূপ “*আ, দিয়া স্্রীলিক্গ বুঝিতে পারি, ' 





কর, . বাসন্তী ঘোষ, ইত্যাঁদি। ইহাদের মধ্যে কে.নর, 
কে নারী, কেহ বলিতে পারিবে না। নাঁম-বি টের আর 
এক কারণ জুটিয়াছে। কোন কোন পুক্ুহ ঘীয় নামের 
মধ্য শব্দ বর্জন করিয়া সংক্ষেপ করিতেছেন। 
কালী, মিত্র, পার্বতী সেন, শাস্তি সান্তাল ইত্যাদি । বাহার! 
. ইটাদিগকে না চিনেন, তাহারা ইহ্াদিগকে নারী মনে 
: করিবেন । 
কিছু দিন হইতে নারী নি নামের শেষে দেবী ফিছ! 
দাঁনী লেখ! পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই কারণেই নাম 
শুনিয়া নর কি নারী, বুঝিতে পার! যায় না। “ ভাষায় 
ব্যাকরণেও এক বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে।. আমাদের 
নামে দুই অংশ আছে; প্রথমাংশ স্বনাঁম, দবিতীয়াংশ 
কুলনাষ বা উপনাম। সমুদয় কুলনাম পুংলিঙ্গ । ' অতএব 


অচল! চক্রবর্তী, এই নামটি পুংলিঙ্ক, যদিও সে কন্যা 


অচলা চক্রবর্তীকে শ্রীমতী বলিতে পারি না। ইহার এক 
সমাধান আছে। কুলনাঁমে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করিলে 
‘ নামের পূর্বে শ্রীমতী স্বচ্ছন্দে লিখিতে পারি । 

বিবাহের পর কন্যা পিতৃকুল . ত্যাগ করিয়া শবশুরকুলে 
প্রবেশ করে। পিতৃফুলে সে পিতৃকুলজাতা, শ্বশুরকুলে 
বন ৷ শ্রীমতী নিৰ্মলা বন্ুজাতাঁ, সংক্ষেপে বন্থজা, বিবাহের 
পর শ্রীমতী নির্দলা মিত্রানী বা ধিভ্রনী। পত্রী শব্দের 
সংক্ষেপে ‘নী’; যেমন, শিবানী, ভবানী, মাতুলানী । 
আরী ও নী প্রত্যয় যোগে কুলের বধুও বুঝায়। এইরূপ, 
নাপিতানী, মালিনী, জেলেনী, মজুমদারনী, সরকাররনী, 
চৌধুরানী ইত্যাদি গ্রামে বহু প্রচলিত আছে। ইদানী 
শি ~~ অর্থে মাষ্টারনী শব্দ চলিতেছে। এখানে ‘নী’ 
যোগে দ্বী-যাষ্টার বুঝায়, মাষ্টার কুলের বধূ নয়। এইরূপ, 
ভাঁক্তারনী। যিনি শ্রীমতী সরোজিনী, চট্টোপাধ্যায়জা 
ছিলেন, তিনি পরে শ্রীমতী সরোজিনী নাইভূনী হইয়াছেন। 
এই রীতি প্রচলিত হইলে নারীর কুল বুঝিতে অস্থবিধ! 
হয় না। কেহ কেহ নিজের bi পরে গুঞ্চা 


বেমণ, ' 


১৬৪৬ 


কিন্তু তিনি কন্যা না বধূ, বুঝিতে পারা গেল না। 

একবার এক মহিলা আমায় জিজ্ঞাস! কৰ্ধিয়াছিলেন, 
“পুরুষের নামের পর বাবু বলিয়া সম্বোধন করা চলে 
যেমন তুবেন্দ্বাবু। আমরা এই রকম একটি শব্দের 
অভাব বোধ করিতেছি । আমরা এখন বলি “অর্চনা দি”। 


কিন্তু অপরিচিত! মান্য! মহিলার নামের পরে “দি” যোগ 
করিতে পারি না; পূর্ণ আকারে দিদিও বলিতে গোরি 


না।” ইহার একটি সমাধান আছে। বাবা শব্দের 
স্্রীলিগ্ষে বাবী। তাহা হইতে ‘বাই’ আসিয়াছে । উত্তর- 
ভারতে ও মহারাষ্ট্রে বাঈ শব্দ বহু প্রচলিত আছে। 
মরাঠীতে রাঈ শব্দের প্রথম অর্থ যাঁতা। হিন্দীতেও 
বাই শব্দের অর্থ মাতা বা গৃহিণী। ইহা হুইতে মান্য 
নারীর: নামের পর বাঈ .বলা হয়; অর্থাৎ তিনি মাতৃ- 
স্বরূপাঁ। যেমন প্রাতংন্মরণীয়া 'নীরাবাই, অহল্যাবাঈ. 
ইত্যাদি। কিন্তু বাঁঞ্গলায় বাঈ -বলিলে বাঈনাচ মনে 


আসে। রক্ষা এই, -ইদানী আর বাইনাচ নাই। আর . 


কত দিকে ভাষা সাবধান হইবে? মধ্য-প্রদেশে ও উত্তর- 
ভারতে বাবু পত্বীকে বাঈ বলা প্রচলিত আছে । বেমন 
রেলের মাঁলবাবুর পত্বী মালবাঈ । যদি বাঈ বলিতে 
সঙ্কোচ বোধ হয়, মহিলারা বাবী বলিতে পারেন। এই 


বাবী শব্দ নৃতন রচিত নয়। বীকুড়ায় ছত্রিদের নারীরা : 


বাবী। কোন কোন ছত্রিবংশের পদবী বাবু আছে। 
যেমন . শ্রীকেদারনাথ বাবু । তাহাদের নারী বাঁবী নামে 
খ্যাত। “যেমন, শ্রীমতী অন্পপূর্ণা বাবী। অতএব বন্ধ- 
মহিলা বাবী সম্বোধন অক্লেশে করিতে পারেন। 


. প্রথম প্রথম নৃতন ঠেৰিবে, অভ্যাসে বন চলিয়া 


যাইবে। 

এখানে বঙ্গের রীতিই আলোচিত হইল । ভাতের 
সর্বত্র যাহাতে একই দ্বীতি গৃহীত ত হয়, তদ্‌বিষয়ে বত্বঝান্‌ 
বা উচিত। 


RCD 
HOON 


ES 





শিক্ষার মাধ্যম 


ভাস্কর" 


১. রাযি 
এই: পাড়ারই/ ছেলে যেমন বুদ্ধিযান্‌ তেমনি: সপ্রতিভ। 
সকলেইইহার কাছে'অনেক কিছু।আশ| করে'। 'কিন্ত’অকম্মাৎ 


এবকি"হইল ? একদিন প্রাতে দেখা- গেল ছেলেটি বাড়ীতে: 


নাই । অনেক থোঞ্জ করিয়াও-কোঁন খোজ পাওয়া গেল না । 
মচিকেত! নিরুদ্দেশ । - 

আসল কথা, নচিকেতার. মনে-বৈরাগ্যের উদয়“ 'হইয়াঁছে। 
পড়াশুনা; আহার, বিহার, লেক, পার্ক, সিনেমা, ক্রিকেট; 
সবই বিশ্বা্দ হুইয়া গিয়াছেণ। 
করিয়াছে ব্রহ্মজঞান লাঁতের জন্য ৷ 
সেববাড়ী ফিরিবে নাঁ। : .- 

বাঁড়ী হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর যাইতেই) পাঁড়ার-মেয়ে' 
বাসন্তী ডাকিয়া বলিল, নচিদা, এত' সকালে! কোথায়ি'' যাচ্ছ 
বলতো ?. | 

নচিকেতার কোঁন উত্তর না পাইয়া সে আবার বলিল,' 
শোন, মনে আছে ত, বলেছিলে” কলেজ” স্কোয়ারের” রেলিং 
থেকে আমাকে ছু’ গঞ্জ ছিট” এনে" দেবে'। আজ” যেন” ভুল' 
নাহয়) , | 

' আঁমার দ্বার! ওসব হবেন] | 

সে'কিণ'তুমি' অত রাগ করছ-কেন'বল"তো? 

আমায় বিরক্ত কর না। আমায় দিয়ে আর সংসারের 
কোন কাত হবে না । আমি সংসার ত্যাগ করেছি । 

বাসন্ধী' গালে হাত দিয়া বলিল; ওমা; সেকি! 

হ্যা, তাঁই।' 

পাগল হে 'নাকি ? ' 

না; পাগল’হই'নি ৷ তোমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই'।' 
তুমি বুঝবে'না। মোটকথা, আর “তোমার 'সঙ্গে' দেখাঁ হবে 
না। আমি-চললীম। 

“মের বাড়ী যাও? বলিয়া বাসন্তী মুখ ফিরাইল। 

“তাইতো যাচ্ছি* বলিয়া নচিকেত1 পা বাড়াই । বাসীর 
চোখের কোণে বোধ হয় এক ফোটা ' অল ইন কারির 
উঠিল 1 


ব্্ষজান'লাভ- না “করিয়া 


bl 
নচিকেতা!” চলিয়াছে। বত" পথ” অতিক্রম করিয়াছে। 
আরও কত দীর্ঘ'পথ'যাঁইতে'হুইবে । যমালয় তো এখানে নয়'। 
শ্বর্গে গিয়া তবে-যমের সহিত' সাক্ষাৎ মিলিবৈ'!' 
কত বন, কত"পর্খত; কত মরু" উত্তীর্দ" হইয়া হুগম' পর্থ 
বাঁহিয়ানচিকেত| চলিয়াছে।। বনপ্রদেশে মুনি-ধষিদের' মত" 
৪ থে 


অতি'সাধারণ বেশে সে/,যারী. 


খিদেও'পেঁয়েছে। 


" নচিকেতাকে'দেখিয়ী একটু আঁ্চর্ধান্বিত হইদেন'। 
, তোঁ”এমন' মানব-সমাগম দেখা যায়'না। তিনি একটু ইতন্ডত 


ফল-মূল আহার করিয়া কোন” মতে ভীবনবারিধ করিতেছে । 


_. বনের মধ্যেকিছু দুর পর পরই গাছে আপেল, ন্যাঁসপাঁতি, 


কমলালেবু, আঙুর, আঁতা, পেয়ারা প্রভৃতি ঝুলিতেছে। ছোঁট 
ছোঁট' গাছগুলিকে- মাঁটি হইতে টাঁনিলেই শাঁক-আঁলু, রাঁঙা- 
আনু, মিষ্টি-যূল। প্রভৃতি উঠিয়া আসৈ। স্থতরাং মুনি খমিদের 
ক্ষুধা পাইলে ফল-মূলের' কৌন অভাব হয় ন] । অবশ্ত পাওয়া, 
যায় বলিয়াই তাহারা যখন তখন যত ইচ্ছ! খাঁন, তা নয় । শুধু 
ক্ষুিবৃতির অন্য 'সামান্ত যেটুকু দরকার, তাঁর বেশী খান না। 
নচিকেতাঁও এইরূপ পরিমিত আহার করিতে করিতে ক্রমশঃ 
শীর্ণ হইতে: ীর্ণতর হইতে হইতে স্বৰ্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে 
লাগিল । ' 

এক স্থানে একটি" সুন্দর ' মাঠ 1 অনেকগুলি, ছেলে 
থেলিতেছে। তাঁহারা নচিকেতাকে দেখিয়া বলিল, এস ন! 
ভাঁই, আমাদের সঙ্গে খেলবে । :. | 
- নচিকেতা” বলিল, না ভাই; আমি খেলাধূলা ছেড়ে 
দিয়েছি ও সবে আমার আঁর মন নেই? 

সে কি] এই বয়সে এখনই খেলাধুলা ছেড়ে দিলে চলবে 
কেন? এস খেলবে এস । খেলার পর, একটু জলযোগের 
ব্যবস্থাও আছে। মনে হচ্ছে, অনেক দুর থেকে আসছ। 
এস, ভাই এস । 
না'ভাই, আমার ওসব খাবার খেতে নেই । আমি সংসার 


- ত্যাগ করেছি। বনের ফলমূল ছাড়া আমার আর কিছু 


খেতে নেই'। 
কি'সর্বনাশ 
হ্যা ভাই | তোমরা আমীর কৰা রবে না? আমি যাই । 
নচিকেতা চলিতে লাগিল । ছেলের] থেলাঁয় মন দিল। 
আরও অনেক টুরে। একটি ঈুন্দর'বর্ণা। ঝর্ণার পাশে 
অনেকগুলি বড় বড় পাথর । পাথরের পাশে অগভীর জল । 
একটি”চেপ্ট!-বড়-পাঁথরের+ উপরে” একটি? গিয়ী-বায়ী গোছের 
মহিজ] ঢাকাই' সাবান দিয়া' কীপড়” কাচিতেছেন। পথে 
এ অঞর্লে 


করিসী নচিকেতাঁকে-ডাকিলেন; ওহে ছেলে; এদিকে এস-ত। 

নচিকেতা কাছে গ্নেল। মহিলাটি বলিলেন; আঁছা, মুখ- 
থানা শুকিয়ে গেছে। বলো, একটু 'জিরোও'। আমি এধুনি 
বাড়ী যাচ্ছি। চল আমার সঙ্গে। ভাল অরঁয়ন্গীরের' মোয়া 
আঁছে”। খেয়ে একটু -জল খেয়ে নিও৭ 


নচিকেতা বলিল, না মা, সে হয় না। আমি বিরাঙী 
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প্রবালী 
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" ব্রহ্মচারী । আমি ওসব খেতে পারি নে। 'আমি যাচ্ছি অনেক - 


দূর । পথে বনের ম্যে ফলমূল যা পাওয়া যাঁয় তাই খেয়ে 
আমাকে থাকতে হুবে। ৃ 

মহিলাটি বলিলেন, এমন পাগল ছেলে তো! দেখিনি । চল 
আমার সঙ্গে, ছুটে! যোস্কা! খেতেই হবে। 

না, সে আমি পারব না। আমি চললাম, আমায় মাপ 
কর। 

এই কথা বলিয়া নচিকেতা আবার যাআ করিল। 
মহিলাটি কাপড়ে সাবান মাখাইয়। কর্ণার তলে ধুইতে লাগিলেন 
' এবং মনে মনে বলিলেন, কি ডেঁপো ছেলেরে বাবা! ' 

অবশেষে নচিকেত! স্বর্গে পৌছিয়াছে। একজন দেবতাকে 
জিজ্ঞাস! করিয়া ইন্্রপুরীর পথ বরিয়া সোজ| ইন্দ্র-ভবনের, 
সন্মুখে পৌছিল। সন্মুখে কি বিরাট প্রাসাদ | নচিকেতা 
.অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল ।- ' বিশাল প্রাচীর, 
অসংখ্য প্রকার কাক্রকার্ধ্--খচিত বিবিধ আকারের ভাক্র্য্য, 
আকাশচুম্বী তোরণ, বিবিধ মণিযুক্জাবিশোভিত দ্বার প্রভৃতি 
অলৌকিক দৃষ্য নচিকেতাকে অভিভূত করিয়া ফেলিন্দ। কিন্ত 
কোন বাহ আঁড়দ্বর নচিকেতার মত ছেলেকে বেশীক্ষণ 
১ অভিভূত করিতে পারে না। সে সোজা! গিয়! বিশালবপু 
বিবিধ অশ্রাদিভূষিত প্রহরীকে বলিল, ধমরাজের বাড়ীটা 
কোথায় বলতে পার? 


নিশ্চয়ই পারি, স্বর্গের সমস্ত রাস! ও সমস্ত বাড়ীর ঠিকানা . 


আমাদের জান1। এ না হলে আমর! প্রহয়ীর চাকরী পেতাম 
না। ; 
তা হলে আযাফে বলে দাও না, ক্লোন্‌ পথে যাব। 


" প্রহযী বলিল, এই সোন্ধা পথে ত্রয়োদশ মোড় পৰ্যন্ত 


যাঁবে। তাঁরপর ডান দিকে ফিরে একাদশ মোড়' পর্বস্ত যাবে। 
তারপর ‘বাম দিকে ফিরে নবম মোড় পর্যন্ত যাবে। ” তার পর 
আবার ডান দিকে গিয়ে সপ্তম বাড়ীটাই যমরাজের বাড়ী । 
“িভবাঁদ” বলিয়া নচিকেতা অগ্রসর হইল। 'দ্বর্গের পথ- 
ঘাট খুব ভাল । ' খুব পরি্ষার-পরিচ্ছ্গ । দেব'ও দেবীরা 
পরব্রজে, র্লিকৃপায়, মোটরে যাতায়াত করিতেছেন । ' আকাশ 


নীল। আবহাওয়া নীতিশীতৌঞ। - চির বসন্ত: ‘বিরাজ . 


করিভেছে.। ফুলগুলি ফুটিবার পরে-অরি "শুকায় না | “জরা 


. ও স্ত্যু নাই।” সেই: দেব-দেবীগণের অন্মমংখ্যা সন্ধে 
সতর্ক থাকিতে হয়, "নতুবা অতিরিক্ত ভীড়ে “খর্গের ধর ' 


রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিত 1 ‘দেব ও দেবীগণ যৌবনে পদার্পণ 
করিবার পর আর তাহাদের" বয়স বাড়ে নাঁ।- নর্চিকেতা 
দেখিল, একটিও বৃদ্ধ বা বা নাই? ৷ শিল্তর সংখ্যাও অতি 
অল্প। 


et 


এ-দ্বিক ও-দিক দেখিতে দেখিতে এবং মোড়ের. সংখ্য! 
গুণিতে স্তণিতে নচিকেত| যমের প্রাসাদের নিকট আসিয়া 
উপস্থিত হইল | বাঁড়ীটির নিকটে গিয়া তিনটি সিড়ি বাহিয়া 


- উপরে উঠিয়া একটি প্রশস্ত রারান্দায় উপনীত, হইল । বাড়ীটি 


চিনিতে কাহারও কষ্ট হইবার কথা” নয়। সমস্ত বাড়ীটিই.. 


- অদ্ভুত রকমের কালে|। সমস্ত বাহিরটায় বুবর্যটাক কলার- 
'" ওয়াশ, ভিতরে সমস্ত দেওয়ালে আলকাতরার ডিগ্রে্পার । 


সমস্ত ফাঁনিচারেই মেহগনি - 
সোফা ও সেটিগুলির ঢাকনি পিক্ষের ছাতার 


মেঝেতে কালো! মার্বেল পাথর । 
পালিশ । 


" কাপড়ে প্রস্তুত । 


নচিকেতা ইতস্তত 'চাঁহিয়|, একটি বড় দরজার পাশের 
কলিং-বেল টিপিতেই একটি প্রকাঁও বেয়ার! বাহির হুইয়া 
আসিলু, ঠিক যেন একটি কালো পাথরের মূর্তি । দেখিতে 
ভয়ঙ্কর হইলেও কথাবাত কিন্ত বেশ ভন্র। বেয়ারাটি 


নচিকেতার আঁপাঁদ-মন্তক একবার দেখিয়! লইয়| ঘিজ্ঞাসা 


করিল, কাকে চাই? 

নচিকেতা বলিল, যমরাজ্কে । 

আপনি এথানে বস্থন। আমি খবর দিচ্ছি। 
কি বলব ? 0 

বলবে; মত থেকে একটি ছেলে আপনার সঙ্গে দেখা 
করতে এসেছে। বিশেষ অরুরী কাত । 

বেয়ার! চলিয়। গেল। নচিকেতা বারান্দার পাশেই 
বেয়ারা-নি্িষ্ট হল ঘরে চুকিয়| একটি সোফার উপরে বসিয়! 
পড়িল। পথের ক্লান্তিতে তাহার প্রায় দুম আপিতেছিল। 


ডাকে 


f 8 
“স্বরাজ আসিলেন। বিশাল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেহ, ফারু- 
কার্ধথচিত ক্কষবর্ণ ভূষায় সর্বাঙ্গ ভূষিত । সঙ্গে বিশলি দও 
ধাঁয়ণ করিয়া একজন প্রহরী । দওটি দেখিতে অনেকটা 
আমাদের কাউন্সিলের সভাপতির দর মৃত ।  যযরান্ধ 


অগ্রসর হইয়া আসিয়া নচিকেতার পাশের একখানি কেদারায় | 


বসিয়া জিজ্ঞাসা- করিলেন, তোমার দামটি ফি: বল তো ?7 


নচিকেতা । টি আআ, 


নিবাস ? -* * EES হি 
মতে, কর্পকাতীয় । 1.” 7৮: 
- বেশ 1. তা এথানে কেন? তোমার তো ভয়ানক হন, 
দেখ.ছি। 
আজ্ঞে, আমার মলে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে। ঠা 
এসেছি অপিনাঁর কাছে ভ্রহ্মস্তীন লাভ করত | ' * 
" এই-সময়ে হল ঘরের একটি দর দিয় প্রবেশ করিলেন 
যমপত্বী। তাঁহাকে দেখিয়াই প্রহরী ধর হইতে বাহির" হইয়া 
গেল। যমপত্ী ধীরে ধীরে আসিয়া নচিকেতার পার্শ্বে বসিলেন । 


= 


L 3 
বৈশাখ 
ইহাকে দেখিয়া নচিকেতা মুগ্ধ হইয়া পেল । যেষন 
সোনার মত গাঁত্রের বর্ণ, তেমনি সুন্দর স্বর্ণাভ ভূষায় ভূষিত 
দেহ, তেমনি সোনার মত স্ব হাঁসি । যমের, পার্শ্বে যমপৃত্রীকে 
সম্পূর্ণ একটি বিপরীত চিত্র মনে হইতেছিল। এমন একটা 
ছুর্ঘিষহ বৈপরীত্য ট্রামে বাসেও বড় একটা দেখা যায় নাঁ। 
নচিকেতা যমপত্বীকে এবং যমরাঁজকে টি হইয়া প্রণাম 
করিল। 
যমপত্রী বলিলেন, সুখে থাক বাছা। 
এসেছ, নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। 
নচিকেতা বলিল, মার্দের তো এ এক রোগ । 


শি 





অনেক দুর থেকে 


কাউকে 


দেখলেই মনে হয়, তাঁর খিদে পেয়েছে'। 


হ্যা, বাবা, সেই জন্যেই, তে আমরা মাঁ। বসো, একটু 
খাবার কিছু নিয়ে আসি। :চা খাও তো? 
সবই তো খেতাম, কিন্ত এখন সব ছেড়ে দিয়েছি। 
সুধু ফলমূল খাঁই । . 

যথন বনে ছিলে, পাঁহাড় পর্বত ভেঙে হাঁটছিলে, তখন 
ফলমূল খেয়েছ, বেশ করেছ ।. এখন আমাদের বাড়ীতে, 
বাড়ীর মতই খাঁবে। এটা তো বন নয়। 

এই কথা বলিয়া যমপত্ী বাড়ীর ভিতরে, চলিয়া গেলেন 
এবং কিছুক্ষণ পরে একখানি বড় রেকাঁবীতে অনেকগুলি নানা 
প্রকারের খাবার আনিয়া! একখানি টিপয়ের উপর রাখিয়! সেটি 
নচিকেতার সামনে আগাইয়া'দিলেন। পশ্চাতে একটি চাঁকর 
চা আনিয়া খাবারের পাশে. রাখিল । অনেক দিন পরে চায়ের 
গন্ধ নচিকেতার নাকের ভিতর দরিয়া প্রায় মরমে পশিয়া! 
তাহাকে আকুল করিয়! তুলিল । 

সাধারণ কথাবার্তার সঙ্গে চা-পান শেষ হইল । পরী 
উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন । 'যমরাজ বলিলেন? এইবার 
বল, তোমার কি কাজ। 

নচিকেতা সবিনয়ে বলিল, আমার সরি স্পৃহা 
নেই । আমাকে আপনি ব্রহ্ষর্জীন শিক্ষা দিন। আমি 
আদ্বীবন এই জ্ঞানলাভ ও তহুপযুক্ত তপস্তায় নিযুক্ত থাকবো ৷ 

_ তুমি ভুল করেছ, নচিকেতা, বড় ভুল করেছ । 

কেন বলুন তো! . 

তুমি আধুনিক যুগের কোন খবরই রাখ না। এক সময় 


এখন 


ছিল, যখন ভ্ৰহ্মজ্ঞানই হোক, বাঁ অন্ত কোন. প্রকার "জ্ঞানই . 
হোক, তার পছা! ছিল-_ অভ্যাস, 'অধ্যবসায়, সাধনা; গুরু- 
কিন্ত এই সব সেকেলে পন্থা এখন আর . 


সেবা প্রস্ৃতি। 
নেই। এখনকার শিক্ষার মাধ্যম বা উপায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 


- বত'মান পন্থা এত সহজ ও মনোরম যে'এখন এই পশ্থাই অর্ব- 


প্রকার জ্ঞানলাভের প্রক্কষ্ট উপায় বলে গণ্য ও শ্বীককৃত.হয়েছে। 
এই নূতন পন্থাটি কি? শিক্ষার মাধ্যম কি সত্যই পরি- 


. বাতত হয়েছে ? 


দের ওপাঁড়ায় বরুণের ভাগমেটি বেয়াঁড়া হয়ে উঠল। 
মিথ্যে কথা বলে। ৃ 
-বিষ্তাসাগরের দ্বিতীয় ভাগ থেকে ‘সদা সত্য কথা বলিবে' এক 


'আবস্তক । 


শিক্ষার মাধ্যম . রন ২৭ 


হা, সেই কথাই তোমাকে বলছি। কথাটা একটা! প্রকৃত ৰ 
ঘুটন! অবলম্বন করেই বলব | তত্ত্বের চেয়ে উদাহুরণ ভাঁজ । 


যমরজি বলিলেন, “কিছুদিন আগের কথা বলছি। আমা- 
খালি 
কত বোঝান হ'ল, কোন ফল হ’ল না। 


হাঁজার বার আবৃত্তি করান হ’ল, কিছু হ’ল না। তারপর 
রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ থেকে রামচন্দ্র, যুবিটির, হরিশ্চজজ 
প্রভৃতি কত উদাহরণ দিয়ে কত উপদেশ দেওয়া হ'ল, কিছুই 
হ'ল না। “জত্যঘেব জয়তে, নানুতম্-মন্ত্র বহু দিন ধরে অপ” 
করান হ’ল, সবই বৃথা! গেল। এমন কি অর্জ ওয়াশিংটন ও 
চেয়ী গাছের গল্প শেখান হ’ল । কিন্ত কোন ফলই পাঁওয়! : 
গেল না। | 

একদিন গণেশের সঙ্গে দেখা ।. 
ওসবে কোন কাজ হবে না। সুশিক্ষার জন্য আুযাব্যম ' 
এক কার্ম করুন । ওকে কয়েকদিন পর পর 
‘সত্যের পথ’ নামে যে সিমেমাটা একসঙ্গে পাঁচটি সিনেমায় 
দেখান হচ্ছে; তাইতে পাঠিয়ে দিন। কয়েক দিনের মধ্যেই 


সব শুনে সে বললে, 


ভাগের মিথ্যাকথা বলার দোষ সেরে যাবে। 


কি যে বল গণেশ ভায়া | | } 

আঁমি ঠিকই বলছি। ‘সত্যের পথ’ বলে মন্দাকিনী 
এভেনিউতে যে ছবিটা দেখান হচ্ছে, ওটার উদ্বোধন করেছেন 
স্বয়ং আইন, প্রশত্তিবাঁধী 'দিয়েছেন খঁশুক্রাচার্য উদ্বোধন 
রজনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন দেবাদিদেব এশন্ধর, অভিনেতা 
ও অভিনেত্রী কিন্বর:: >কিন্নরী ও অণ্দরাগণকে অভিনন্দন ' 
জানিয়েছেন স্বয়ং নারায়ণ, আর সমস্ত ব্যয়ভার বহন 
করেছেন গ্রীক্বের | .এ-'পর্যস্ভ কোন ছবিতেই এমন দেব- 
সমাগম হয় নি। কাতারে কাতারে দেবদেবীর! যাচ্ছেন, 
এক যোজন, ছুই যোজন, লম্বা কিউ হচ্ছে। টিকিটঘরের 


সামনে একেবারে দেবে দেবারণ্য 1 


তা, -এই ছবি দেখলে বরুণের ভাগ্নে ত্যপরায়ণ হয়ে 


উঠবে, এই তোমার ধারণা ? 


নিশ্চয়ই । ফলেন পরিচীয়তে । 
এই আলোচনার পর বরুণের ভাগ্নেটিকে.এ ছবি দেখতে 


.পাঠান হ'ল । ছবির যধ্যে একটা গান আছে, সেই গানটিই 


ভাগের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে দিল। একটি অনিন্দ্য সুন্দরী 
অপ্পরা, মুখের কিফিৎ যা| কিছু দোষ ছিল, সব রং দিয়ে 
ঢাঁকা। অপূর্ব পরিচ্ছদ, বেশি বর্ণনা অনাবশ্থক | পায়ে ঘুর 1 
অপূর্ব ভঙ্গীতে নাচতে নাঁচতে গান করছে--তোঁমর| সত্য 

বল রে-(স্থর--সিনেমিয়|--আকাঁশে চাঁদ ছিল রে) । এই 


২৮ 


~~ 


-, নৃত্য ও এই গাঁন, দেখবার ও গুনবার পর পরম মিথ্যাবাদীরাঁও 


সত্যবাদী হয়ে-উঠল ।' ভাগ্নেটও সত্যব্দিতার পরম প্রেরগী 
পেয়ে রোজ একবার করে ‘সত্যের পথ, দেখতে জাতি করল। 
মামা বরুণ আশ্বস্ত হলেন ।” ৯, 7 


৬ 


একটু থামিয়া যমরাঁজ নচিকেতাঁকে বলিতে লাগিলেন, 


এখন বুঝেছ, বতমাঁন যুগের প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যম কি-? 


সাহিত্য বল, বিজ্ঞান বল, ইতিহাস বল, বর্ম বল, যা-কিছ 
শিক্ষা,, করতে চাঁও, সব এরই মধ্যে পাবে'। শুফ.নীরস 
সাধনা, অধ্যবসায়, পরিশ্রম,.এ সকলের .কোন-প্রয়োজন নেই 
একালে। শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি সম্পূর্ণ অবান্তর | .. 

নচিকেতা বলিল, কিন্ত ্ৰহ্মজ্ঞান লীভ করতে ‘হলে চাই 
শান্রজান, শাস্রপাঠ করতে হলে বহু.সাধনা,. ব্যাকরণ পাঠ 
প্রভৃতি চাই । এসব কেমন করে হবে ? 

ব্যাকরণ ! হাসালে হে নচিকেতা, হাসালে। বত প্রান 
যুগে ব্যাকরণ সম্পূর্ণ-বাছল্য । তার পরিবর্তে এখন হয়েছে 
দ্রুত-পঠন । তাঁড়াতাঁড়ি পড়লেই আর ব্যাকরণ দরকার হয় 
না। বতমান_জগৎটাই একটা! তাড়াতাড়ির ভগৎ । তাড়াতাড়ি 


» কাজ সারার কেঁশল আয়ত্ত করাই বতমান ব্রহ্মার 


একমাজ সাধন! | কাঁজেই যদি ভূমি তাড়াতাড়ি ব্ৰহ্মজ্ঞান 
লাভ করতে চাও তো সিনেমায় যাও । ব্যাকরণ,. শান্ত, 
অধ্যয়ন, সাধনা, এ সবের কোনই দরকার হবে .না। 

নচিকেতা. বলিল, তাই ত, এ কথাটি এমন ভাবে-ত ভেবে 
দেখি নি, মতযলোকে এমন ভাবে কেউ আমাকে -বুঝিয়েও 
দেয় নি। তাঁ হলে আর এত কষ্ট করে আমাকে এত দুর 
আসতে হতে! না, আপনাকে বিরক্ত করতে । 

তাঁ যাক, জগতে কিছুই অনর্থক নয়। তোমার এই 
আগ্রহ, এই শুভ আকাজ্ত্রি" আমি গ্রীতিলাভ ফরেছি। 
আশীর্বাদ করি, তোমার মনোবাঞ! পুর্ণ হোক । 

আচ্ছা, তা হজে আমি বিদায় হই। 

কিন্ত ফিরবে কি করে? আবার সেই বনজঙ্গল ভেঙে? 
কিছু দরকার নেই। আমি 1 ফেরার ব্যবস্থা করে 
দিচ্ছি। 2? 


১৩৫৬ 





যমরাঁজ-উঠিয়] গিয়া ইন্ত্রকে টেলিফোন করিলেন, দেখো, 
মৰ্ত্য পেকে, একটি খাসা, ছেলে. এসেছে.। তার সব.কথা-পরে 
.তোমায়-বলব.। লে.মতেঠ.ফ্লিরবে.! তোমার পু কট! এক , 
ঘণ্টার জ্রডে পাঠিয়ে দিও.। ওরে কলকাতায় রেখে 
আসরে । | 


শুনিয়া নচিকেতার চিবুক বরিয়া আদর করিয়া বলিলেন, 
পাগল,ছেজে { যাও বাড়ী গিয়ে.জাল -করে ব্রহ্মজানলাভের 


ব্যবস্থা! কর গে। . 


“পুষ্পক আসিয়ান্যমরাজের গৃহের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে থামল । 
ঘর্ঘর শব্ধ শুনিয়! নচিকেতা।উঠিল এবং “্যমবাঁজ..ও- যমপত্বীকে 
হ্প্রণাম'করিয়] প্লেনে :উঠিল। প্লেন্যছাড়িরার .সময়ে মরা 
নচিকেতাঁকে বলিলেন, মনে; রেখো 
‘নায়মাত্ব]. প্রবচলেন লভ্যে। 
ন মেধয়া ন বছনা শ্রুতেন। 
- সিনেট়ৈবযংংৰ্বণুতেতেন:লঙ্য 
'ভক্ৈষ্সাত্ম| বণুতে তত স্বাম্‌॥ 


৭ 


নচিকেতা .মতে ফিরিয়া, প্রত্যহ বাছিয়া.বাঁছিয়া সিনেমা 
দেখিতে লাগ্লিল। যে সকল, ছবিতে লৌকিক: মতে-রমীয় 
অথচ বৈদাস্তিক মতে বর্জনীয় বন্তগুলি বেশী-করিয়। দেখান হয়, 
বৈরাগ্যলাভের অন্থকৃল বলিয়া .লনেইগুঙ্গি বার বার দেখিতে 
লাগিল। নচিকেতাঁকে দেখিয়া পাঁড়ার বাঁসস্তীও ্রহ্মক্ঞান 
"লাভের জগ ব্যাকুল হইয়] পড়াশুন1.ও গৃহকর্ক্ম ছাড়িয়া বাছা 
বাছা! ছবি.দ্রেধিতে আঁরপ্ত করিল ,এরং সিনেমাগৃহের সম্মুখে 
অপ্ৰত্যাশিতভাবে নচিকেতার সহিত সাক্ষাৎ হইতে 
লাগিল । 
কিছু দিনের মধ্যেই.উডুয়ে পূর্ণ জ্ঞানলাঁজ-করিয়! স্ব স্ব-গৃহ 
ও সংসার ত্যাগ করিল.। 
', এখন উহারা উভয়ে মিলিয়া. তারকা ও তারকিনীরূপে 


লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ত্রহ্মজ্ঞানলাভে উদ্ধদ্ধ করিয়া, জীবন 
জা করিতেছে.। 





/ 


মি 


| চি 
ইতিমধ্যে যমপত্রী -হলঘরে -আসিয়া 'মোটাযুটি- সব-কধা * 


Ea 


Eb 


8 


সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গমহিল৷ 
শতীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 


এ" ১৮৪৯ গুষ্ঠাব্ৰে ভারত-হিতৈষী ডিঙ্কওয়াটার বীটন্‌ ( বেথুন) 
কলিকাতায় হিন্দু বালিক! বিভালয় ( বর্তমান বেধুন কলেজ ) 


প্রতিষ্ঠা করিয়া সন্ত্রাপ্ ঘরের ক্্ডাদের প্রকাশ্য. বিভালয়ে 


শিক্ষালাভের বাঁধাবিপত্তি দুর করৈন। তদবধি. দেশে স্রীশিক্ষ! 
প্রসার লাভ করিতে থাকে । 
আঁমরা কোন কোন বঙ্গ্মহিলাকে সাহিত্য-ক্ষেক্সে অবতীর্ণ 
ঘেখি। ১৮৫৬ শ্রীষ্টাবে কষকামিনী দাসী ‘চিন্তবিলাসিনী” নামে 
একখানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রকাশ করেন। 
তৎসম্পাঁদিত.“সংবাদ প্রভাকরে’ ( ২৮ নবেশ্বর ) ইহার অংশ- 
বিশেষ উদ্ধত করিয়! বিপুল আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
গুপ্ত-কবি স্বীয় পঙ্জে কুলকন্ডাদের, গণ্ত-পদ্ রচনা স্থান দিয়া. 
তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন.; -ইহাদের .মধ্যে “ঠাঁকুরাণী 
দাসী” এই ছদ্ম নামে এক .বিপ্র-বিধরা রচনা প্রকাশ. করিয়া 
যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছিলেন 2 


এই স্তভ অনুষ্ঠানের খর হইতে 


কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 


“এতক্ষেশীয় স্রীজাতিরা সংপ্রতি বিভাঁলোচনাপুর্বক রচনার 


নই হচনা করিতেছেন, ইহার অপেক্ষা অধিক আহ্লাঁদকর ব্যাপার 


পি 


আর কি আছে! ইহার] বিষ্ভাবতী হইলেই দেশের সমস্ত 
দুর্দশা, দুৰ্গতি এবং ছুনণম দুর হইবে তাহাতে আর সংশয় 
কি?” (‘সংবাদ প্রভাকর,” ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৯) | 


মহিলাকুলের সর্ববাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের নিমিভ, তাহাদের 


রচনাবলী প্রকাশের জনও বটে, ভ্ত্রীপাঠ্য-বিষয়-সম্ঘলিত পত্র- ' 
পত্রিকারও আবির্ভাব হইল । 

নিবাসী উমেশচন্জ দত্তের মাসিক 
(আগষ্ট 
পাক্ষিক “অবলাবান্ধব (২২ য়ে ১৮৬৯) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
অস্তঃপুরবাসিনীদের জ্ঞাদারঞ্জনস্পৃহ! উত্তরোভর বাড়িতে 
লাগিল ; ক্রমশঃ তাঁহার! নিজেদের অধিকার ও অভাঁব-- 
অভিযোগ সম্বন্ধেও .সচেতন হুইয়| উঠিলেন। . 
আঁদ্দোলনের ভার. তাহারা নিজেরাই গহণ করিলেন ;-_দেশে , 
মহিলা-সম্পাদিত সংবাঁদপ ও মাসিকপত্ৰ দেখা দিল | .... 
আমর! গত শতাব্দীর মহিলা-পরিচাঁলিত যে-সকল বাংলা . 
2১ পত্-পঞ্জিকার সন্ধান পাইয়াছি, বর্তমান প্রবন্ধে সেগুলির : bl 


এগুলির মধ্যে .মত্িলপুর 


১৮৬৩) ও দ্বারকানাঁথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত 


প্রকাশিত হইল । 


“বামাবোধিনী পত্রিকা’ . 


এ-বিষয়ে. 


কথা আলোচনা করিব ৷. 


বঙ্গমাহল12 মহিলা-ম্পাদিত: প্রথম' = টি 
খেকমছিলা” নামে একখানি ,পাঁক্ষিক,সংবাদপজ, "বিদিরপুর-. - 
নিবাসিণী জনৈক “মহিলার 'সম্পাদনায়' ১২৭৭ সালের ১লা . 
- বৈশাখ (এপ্ৰিল ১৮৪০) প্ৰকাশিত হয়। ইহার সমালোচনা 
প্রসঙ্গে তত্ববোবিনী পঞ্জিকা” (টজ্যঠ..১৭৯২ শূকর) লেখেন:ঃ-- | 


“এখানি পাক্ষিক পঞ্জিকা । একটি হিন্দু স্ত্রী এই 
প্রতিকার সম্পাদিকা, কলিকাতা! প্রাকৃত যন্তালয়ে মুদ্রিত 
হইতেছে । সম্পাদিকা আশ] করেন, এখাঁনি বঙ্গদেশের 
সকল শ্রেণী স্ত্ীলোকদিগের যুখধরূপ হইবে। স্ত্রীলোক- 
দিগের স্বত্ব প্রভৃতির সমর্থন করা ইহার উদ্দেশ্য । 
স্ত্রীলোকের সম্পাদিত সংবাদপত্র এ দেশে এই নূতন 
আমরা হৃদয়ের সহিত ইহার . 
পোষকতা করিতেছি এবং আশা করি যে, কয়েক 
সংখ্যা পত্রিকাঁতে যেমন স্ত্রীদ্বনোঁচিত: শান্ত ভাব প্রকাশ 
পাইতেছে, চিরকালই সেইরূপ দেখিতে পাইব। 
সম্পা্িকা যদ্দি অনুচিত বিজ্বাতীয় অনুকরণে ব্যগ্র ন! 
হইয়া আমাদের বাস্তবিক অবস্থা বুঝিয়া ও সমুচিত 
স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া প্রস্তাব সকল প্রকটিত করেন, 
এখানি ভদ্রসমাঞ্জে অত্যন্ত আদরণীয় হইবে ।” 
রচনার নিদর্শনন্বরূপ প্রথম সংখ্যা “বঙ্গমহিলা’য় প্রকাশিত 


*্বাবীনতা” নামে প্রবন্ধটি উদ্ধত করিতেছি £__ 


“প্রকৃত স্বাধীনতা কি? বোধ করি, এ কথা নব্য 


' সম্প্রদায়ের অনেকে বুঝেন না, তাঁহারা স্বেচ্ছাঁচারিতাঁকেই 


স্বাধীনতা মনে করিয়া থাকেন। বঙ্গমহিলার] যথার্থ 
স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন, কিন্»কেহ কেহ তাঁহ! 
পরাধীনতা জান করিয়া! শ্্রীজাতিকে স্বাধীনত! প্রদান 
কর! উচিত বলিয়া যে সকল যুজি প্রদর্শন করেন, আমর] 
তাহা অনুমোদন করিতে পারি না। ইউরোপীয় 
কামিনীগণের যেরূপ স্বাধীর্নত! আছে, বঙ্গীয় স্বীজোক- 
ধিগকে ঠিক সেইরূপ স্বাধীনতা দিতে এদেশীয় কতক- 


. গুলিন. লোকের বড় ইচ্ছা! হইয়াছে । কিন্ত বঙ্গমহ্লাদের 


সে.ইচ্ছা নাই। ইউরোপীয় ও আমেরিকান স্বীজাতির 
যেরূপ স্বাধীনতা দেখা যায়, তাঁহাকে আমরা ্বচ্ছা- 
চারিতা বলিয়া; থাকি । স্বীলোকে মনে করিলেই যে 


| ঘোড়া চড়িয়! উড়িস্থা যায়, ইচ্ছামতে . পরপুরুষের সহিত 


হাস্তকৌতুক " অথবা নৃত্যাঁদি করে,. লক্দাহীনার ভাঁয় 
পুরুষদের, সঙ্গে পান ও আহার করে, যখন তথন ডিয় 


=, পুরুষের হাত ধরিয়া বথাঁতথা, বেড়াইয়! বেড়ায়, এমন 
*-স্ত্রীলোকদিগরে, কি বলা যায়? 
: বলিতে.তো: আমাদের সাহস, কুলায়-না'। নত্রত] এবং 
লজ্জাপীলতাই আীলোকদের, প্রধান -গুণ।, য়ে 'দকল স্ত্রী 
লজ্জা] পরিত্যাসপূর্ব্বক' -নত্রতাঁকে "দুরে নিক্ষেপ করিয়! 
বীরবেলে। দেশ-রিদেশে: অঙ্বাযাোহণে ভ্রমণ-ক্রে-তাহার! 


তাহাদিগকে মেয়ে 





৩০ চরে প্রবাসী | ১৩৫৬ 
কি দ্বী? না বীর? নানীজাতির এই সকল কার্ধ্য 
কি ভদ্তোচিত? না সত্যোচিত ?' অধৃবা তা স্বাধীনতার 
ফল? এরূপ স্বাধীনতা যে বঙ্গন্্ীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ, দেশীয় 
গুীঁ্টিয়ান রমণীগণই তাঁহার প্রমাণস্থান। তাহারা, 
ইউরোপীয় কামিনীদের সায় স্বাধীনতা লাভে লোলুপ 
হইয়াছেন বটে, কিন্ত প্রকৃতির প্রতিকুলাচরণে এ পর্যন্তও 
অম্যক্রূপে ক্ৃতকাঁধ্য হইতে পারেন নাই। তাহাদের 
মুখভঙ্গিমী ও সলঙজ্ছভাব অবলোকন করিলেই স্পষ্ট. 





পুরুষের সপ্মুখে বসাঁইয়| দাও, তবে ভিনি ভয়ে পাঙুবর্ণা, 

লজ্জায় মলিন! হইয়া ঘর্স্মাক্তকলেবর হইবেন সন্দেহ নাই । »* 

(২৩ এপ্রিল ১৮৭০ তাঁরিখের “হিন্দুহিতৈষিনী? পছে উদ্ধৃত) 

অনাথিনী £ ইহাই মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক 
পঞ্জিকা ; সম্পাদিকা--থাকমণি দেবী; প্রকাশকাল }-- 
শ্রাবণ ১২৮২ (জুলাই ১৮৭৫ )। ইহার প্রথম সংখ্যা পাঠে ৯ 
ভুদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘এডুকেশন গেজেট? (২৯ শ্রীবণ 
১২৮২ ) লিখিয়াছিলেন £-_ 


প্রতীয়মান হয়, যেন তাহার] উজ্জরূপ স্বাধীনতালাভার্থে 
শ্ব স্ব প্রকৃতির উপরে বল প্রকাশ করিতেছেন । 

এরূপ স্বেচ্ছাচারিতারূপ স্বাধীনতায় বঙ্গমহিলাদের 
কাজ নাই। তাহাদের যে খ্বাধীনতা আছে, তাঁছাই 


“অনাধিনী (মাসিক পত্জিক। )_ শ্রীমতী থাঁকমণি দেবী 


কর্তৃক সম্পাদিত। আব্িমগঞ্জ বিশ্ববিনোদ যন্ত্রে মুদ্রিত । 
এই শ্রাবণ মাস হইতে ইহার কাৰ্য্য আরম্ভ, হইয়াছে। 
স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত সাময়িক পত্র এ দেশে এই 


+ 


প্রকৃত স্বাধীনত|। কে বলে যে বঙ্গমহিলাঁর] পিঞ্জরাবন্ধ 
পক্ষীর সায় গৃহর্ূপ কারাগারে আবদ্ধা আছে? তাহারা 
'. কি আপন আপন ইচ্ছামত ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম করিতে পারেন ন! ? 

ইচ্ছানুসারে অশন বসন প্রাপ্ত হন না? আতীয়স্বজনের 
বাগিতে কি গম্নীগমন করিতে পারেন না? তাঁছাদের 
মন কি স্বাধীন নহে? তবে তাঁহার! পরাধীনতা-শৃহ্খলে 
বন্দীদশায় অবস্থিত করিতেছেন, . ইহা কি প্রকারে 
সম্ভবপর হুইতে পারে ? 

বঙ্গমহিলাদের অনেক অভাব আছে, একথা আমরা 
পুর্ববাবধিই স্বীকার করিয়া আদিতেছি, আর সেই সকল 
অভাব যে ক্রমে ক্রমে মোচন হইবে এক্ষণে তাহার 
আঁকার-প্রকারিও দেখিতেছি। শিক্ষাভাব এদেশীয় শ্রী- 
জোঁকদের একটি বিশেষ অভাব. ছিল, কিনব অধুনা 
বঙ্গাঙ্গনাগণের অন্তে সেই- শিক্ষার দ্বার যুক্ত হুইয়াছে। 
তাহাদের বর্তমান. পোষাক পরিবর্ত হুর্টক, উচ্চতর শিক্ষা . 
লাভ হউক, তখন দেখা যাইবে যে তাঁহাদের ম্যায় যথার্থ 
সভ্য, ভদ্র ও স্বাধীনচিত্ত ত্রী-জ্রগতের আর ' কোধায়ও 
নাই। (সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা অনেক স্থলে ভারতীয় - 
নাীজাতিকে শ্ত্রীরত্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেন। ) 
তখনই দেখিব যে বঙগস্ত্রী রত্ববিশেষ হইয়াছেন 

সে যাহা হউক, আজিকালি নব্য সম্প্রদায়ের কোন 
কোন লোক আপন আপন স্ত্রীকে কিছু কিছু স্বেচ্ছাচার- 
রূপ স্বাধীনতা দিতে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু তাহাদের 
রমমীরা তদ্বিযয়ে সম্মত! নহেন, তজ্ঞন্ভ নবীন বাবুর! কিছু 
গীড়াণীড়িও লাগাইয়াছেন। 

নবীন বাবু ! . এখন তুমি অন্ন দিনের অন্ত ক্ষান্ত হও, 
তোমার শোণিত কিঞিৎ শীতল হইয়া আঙ্ক তুমি 


আমরা প্রথম দেখিলাম। পত্রিকাখানি শ্রীশিক্ষাহরাঈ 
--ব্যক্তিদিগের অনল্গ আহ্লাদের কারণ হইবে 1” 
সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
জামাতা__কীটালপাড়া-নিবাসী: অনুকূলচন্্র চট্টোপাধ্যায় - 
কর্মস্থল ধুলিয়ান হইতে ‘অনাধিনী’ প্রকাশ করেন। ধাকমণি রর 
দেবী সম্ভবতঃ তাঁহার কণ্ঠা হইবেন ।* : বান্ধব’ (ভান ১ 
১২৮২ ) লিখিয়াছিলেন-_" শুনিয়াছি, সম্পাদিকা অল্প বয়সের / 
বালিকা !” li 
হিন্দুললন। $ বঙ্গমহিলা-সম্পাদ্দিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র । 
এই পাক্ষিক পত্রিকা ১২৮৪ সালের মাঘ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮) 
মাসে বারাঁকপুরের নবাবগঞ্জ হইতে প্রকাশিত হয়। “হিদ্দু- 
ললনা’র সমালোচনা-প্রসঙ্গে “এডুকেশন 'গেছেট” (১৮ ফান্ভুন) 
লিখিয়াছিলেন £- . 
“হিম্ুললন1-_-এতন্নায়ী একখানি পঞ্জিকার ১ম কাও 
এম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হুইয়াছি। এখানি পাক্ষিক 
পঞ্জিকা, এবং কোন হিন্দুললনা কর্তৃক অম্পাদিত। . 
সম্পাদিকা ভূমিকায় ' লিখিয়াছেন £--“বাঙ্গালা ১২৭৭ 
সালের ১ল! বৈশাখ তারিখে বঙ্তভাঁষাঁয় বঙ্গমহিলা নামে * 
একখানি পাক্ষিক পত্রিকা শ্বদেশহিতৈষিমী তথ! বদ্ধ-. * 
" বাসিনীগণের মঙ্গলাকাচ্ষিমী একটি হিন্দুমহিলা ' কর্তৃক 
- প্রথম প্রকাশিত! হয়। বহদেশে স্ত্রীলোক দ্বার] সংবাদ- 
পজ্ প্রচারের শ্আ্পাত তিনিই করিয়া! দেন। আমর! , 
"ভাঁহারে সম্যক্রূপে অবগত থাকিলেও তাহার পরিচয়,” 





. * “অনাধিনী' প্রকাশিত হইবার তিন সমাস পূর্বে, নসীপুর হইতে ং 
তুবনমৌহিনী দেবী-সম্পাদিত “বিনোদিনী নামক মাসিক পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়। কেহ কেহ রে মহিলা-পরিচানিত প্রথম মাঁমিক 
কি করিতে উদ্যত হুইতেছ, তাহা বড় একটা বুকিতেছ নি উনারা প্রতিভার কবি নবীনচত্র কাজিন 
না» অতএব আমাদের দেশের বিজ্লোকদের কাছে টিসি সপ সতরাং ইহাকে মহিলাপরিচালিত 
পরামর্শ দও। তোমার ০5544 মাসিক পত্রিকা বলা উচিত হইবে না। 


A 
bY) 


বৈশাখ 


সাময়িক সম্পাদনে বরমহিলা 


৩১. 





by + 
Vt EL) 


" ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। 
" ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী ও কবি অক্ষয়চন্র 


১ সাব্যস্ত করেন।' দ্বিজেজনাথ “তত্ববোধিনী পঞ্জিকার ঘোষণা .. 


প্রদানে ইচ্ছা করি না। বঙ্গমহিলা পঞ্জিকাথানি ৯১০ 
মাস চলিয়া বন্ধ হইলে পর...” হিন্দুললনার সংবাদপত্র 
প্রচারে পারগতা ও মতি হিন্দু সমাজের গৌরবের বিষয়, 


প্রচার হইতেছে। মূল্য অগ্রিম বাঁধিক তিন টাক1।” 

, ভারভী 2 ‘ভারভী’র নাম সাহিত্য-সংসাঁরে ছুবিদ্িত। 
ইহা! ১২৮৪ সালের শ্রাবণ ( জুলাই ১৮৭৭ ) মাসে দ্বিজেজ্জনাথ 
জ্যোতিরিজ্রনাথ 


চৌধুরী--সকলেই সম্পাদকীয় চক্রের মধ্যে ছিলেন । দ্বিজেন্রু- 
মাথ ১২৯০ সাল পর্য্যন্ত, সাত বৎসর, সুষ্ঠুভাবে পত্রিকা 
পরিচালন করিয়াছিলেন। ভ্র্যোতিরিন্বনাথের পত্নী, 
সাহিত্যাহরাগিণী কাদন্বরী দেবীর অপযৃত্যুর (৮ বৈশাখ ১২৯১) 
সঙ্গে সঙ্গে ‘ভারতী’'র সেবকের! উহার প্রচার রহিত করাই 


করেন--“ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হুইবে না” 
_ কবি অক্ষয়চন্দ্রের সহবর্ম্মমী শরৎকুমারী- চৌধুরাধী যথার্থই 
“ লিখিয়াছেন £__ 

“ফুলের তোঁড়ার ফুলগুজিই সবাই দেখিতে পায়, যে 


নি বাঁধনে বাঁধ! থাকে, তাঁহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে 


না। মহাষ-পরিবারে . গৃহলক্ী শ্রীযুক্ত ত্যোতিরিজ্রনাথ ' 


ঠাকুরের পত্নী ছিলেন 'এই বীধন। বাঁধন ছিণড়িল,- 
ভারতীর -সেবকের! আর ফুল তোলেন না, ভারতী ধুলায় 
মলিন। এই ছুর্ধিনে, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী নারীর 
" পালন-শক্তির' পরিচয় দিলেন ।” 
* “বিশ্বভারতী পঞ্জিকা, ওয় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ) 


অতঃপর ১৩২১ সাল পর্ধ্যস্ত ( ১৩০৫ সাল বাদে ) জিশ . 


বংসর্র কাল ‘ভারতী’র লালন-পাঁলনের ভাঁর . মহিলা-হস্তে 


সন্ত ছিল । ইহাদের 'কার্খ্যকাল এইরূপ £-_ 


১২৯১--১৩০১ সাল :*** ্বর্ণকুমারী দেবী 
১৩০২--১৩০৪ ,, *** স্ব্ণরুমারীর কচ! হ্রিগ্য়ী ও . 
সরলা দেবী 
১৩০৬--১৩১৪ ১, -** . সরল] দেবী 
৮ 5৩১৫-7১৩২১, ১১০৮ স্বর্ণকুমারী দেবী । 


' অম্পাঁদিকগণের বহু সুলিখিত যা, ভারতী'র পৃষ্ঠা 


নত করিয়াছিল । 


- 


খৃষ্টীয় মহিলা £ নামে” একখানি মাসিক “পত্রিকা 


১২৮৭ সালের মাঘ (জাহুয়ারি-১৮৮১)' মাসে প্রকাশিত হুয়।' 
ইহা 'সম্পাঁদন করিতেন--কুমারী - কামিনী “ীলণ ' ইহাতে ' 
মহিলাদের" 'রচিত সহজবোধ্য গদ্য-পদ্য রচন! স্থান পাইত। 
* ইহার সমালোচন| প্রসঙ্গে “এডুকেশন গেজেট’ (২৯ এপ্রিল 


১৮৮১ ) 97559 


তাহার সন্দেহ নাই।***বারাঁকপুর নবাবগঞ্জ হইতে ইহার ' 


‘বৈশাখ ১২৯১ 


( “ভাৱতীর ভিটা £' 


* দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত” । 


“টায় মহিলা__মাসিকপত্র- কুমারী কামিনী শীল 
কর্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে কেবল ভ্রীলোকেরাই লিবিয়া 
থাকেন, যে সকল স্ত্রীলোক' ইহাতে প্রবন্ধার্পি লেখেন, প্রবন্ধ- 
গুলি পাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তাঁহার! ১৮ 
এক একটী পদ্য প্রবন্ধ,অতি সুন্দর লেখা হয়” 

সোহাশ্বিনী : একখানি মাসিক পত্রিকা, প্রকাশকাল 
(এপ্রিল ১৮৮৪ )। বক্বফরঞ্জিনী বন্ধু ও 
হ্ামা্গিনী দে “সোহাগিনী” সম্পাদন করিতেন । ইহা ১ নং ' 


" গরাণহাটী ষ্ীট হইতে হৃদয়নাল শীল কর্তৃক প্রকাশিত হইত । 


বালক £ ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৮৫) 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধ্ন্মযি জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 
সম্পাদনায় ‘বালক’ নামে সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। 
রবীন্দ্রনাথ “জীবনস্থৃতিতে লিখিয়াছেন £_“বালকদের পাঠ্য 


+ একটি সচিত্র কাগজ বাহির করার জ্রন্ভ মেজবউঠাকুরাণীর 


বিশেষ আগ্রহ জভ্রগ্নিয়াছিদ। তাহার ইচ্ছা ছিল, স্ুধীন্দ্র 
বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন 
আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমা তাঁহাদের লেখায় 
চলিতে. পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও 
রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।” এক বৎসর সগৌরবে ' 
চলিবার পর ‘বালক’ ‘ভারতী’র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। 
পুণ্য £ ১৩০৪ সালের আঁখ্বিন মাসে (অক্টোবর ১৮৯৭) 
মহৰ্ষি দেবেন্রনাথের দৌহিদ্রী, হেমেন্ত্রনাথ ঠাকুরের ক] 


. প্রজ্ঞানুন্দরী দেবীর “সম্পাদনায় “পুণ্য” নাঘে একখানি সচিত্র 


মাসিকপন্ত্র প্রকাশিত হয়। পত্র-প্রচারের, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হুইয়াছে £ 
“এই পত্রে জনসমাজের উপযোগী সাহিত্য, ‘বিজ্ঞান, 
প্রত্বতত্ব, সঙ্গীত প্রতি নানাবিষ্য়ক: প্রবন্ধই স্থান লাঁভ 
-. করিবে । এতত্িন্ন ইহাতে গৃহস্থের এবং মানবমাছ্েরই 
সর্বপ্রধান অবলম্বন আহারের বিষয় প্রতি মাসেই 
থাকিবে। ইহাতে গার্হস্থ্য ধর্মের আকুল শিল্পবিদ্ঞ1 ' 
'প্রভৃতিরও অভাব দুর করিবার সাধ্যমত চো করা 
যাইবে ৭৮ 
অন্তঃপুর 2 এনামের একখানি নালিকরসিরী, ১৩০৪ 
সালের মাখ (জ্ান্ছয়ারি ১৮৯৮) মাসে প্রকাশিত হয়। 
ইহার প্রথম-সম্পার্দিকা সেবাব্রত -শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
দ্বিতীয়া কষ্ঠা বনলতা! দেবী । “অস্তঃপুর” “কেবল মহিলাদের : 
প্রথম সংখ্যায় .পপ্রস্তারনাপ্রি 
সম্পাদিকা পত্বিকা .. প্রচারের উদেশ্য, এই তাবে ব্যক্ত. 
করিয়াছেন 4 পা 
“আজকাল মীসিকপত্রিকাঁর অভাব সাহ, ীছিগের 
. উপযোগী পত্রিকাঁও কয়েকখানা সুন্দররূপে পরিচালিত 
৪ রম্মীদিগের উন্নতির সহায়তা (করিতেছে। 
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আমরাও আজ" ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া রমস্ীদিগের ও ‘তাঁহাদের 
সুকুমারমতি বালক বালিফাঁদিগের অন্ত একখানি ক্ষুত্র" 
পঞ্জিকা! প্রকাশ করিতেছি'। অন্তাষ্ট খ্যাতনামা পঞ্জিকার” 
সহিত' প্রতিযোগিতা করা আমাদের উদ্দেষ্য নয়; সেরূপ 
ছুঃসাহসও নাই'। কেবল বঙ্গরমধীদিগের উন্নতিকলে 





বাসী 


১৬৫, 


পালোঁ 


আপনাদের" যংপার্মীক্ট শি তি করিয়া ০৪ 
এই আঁশ! 1” 
বর্তমান শতাব্দীতে মহিলা-পরিচালিত' বাংলা পত্র- 


পঞ্জিকার” অসস্ভাব' নাই, সেগুপির আলোচন!' এই প্রবন্ধের __ 


বিষয়ীভৃত নহে! 


পিসী 


ধনি-ধংসে ধনির'জন্ম, 
' শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী 


ইতিপূর্বে এ' বিষয়' কিফিং আলোচনা" Gut 
আরো কয়েকটি শব্দ সন্বদ্দে আলোচনা করা 'গেল ৷ 

ইন্্র। বৈদিক “ইন্দ্র” শব্দটি নেহাত 'অৰ্থহীন-। অবশ্ঠ, 
পরবর্তী কালে এর' অর্থ হয়েছিল শ্রেষ্ঠ, কি; -পতি; কেননা; 


এখানে: 


ইন্দ্র দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আবার/সেই/ কারণেই ' দেবতাদের" 


পতিস্থানীয়--এই ভাবখারার'অঙুসরণ 'করে৷। কিন্ক'আমাদের” 


প্রশ্ন হচ্ছে" এই: যে, মৌলিক ' কোন্‌"শব্দ'থেকে এই বৈদিক" 


“ইন” শব্দের সৃষ্টি হ'ল | তার” কারণ-_অবেস্তায়' “ইন্দর”' 
আর বেদে “ইন্দ্র” ছাঁড়া'অন্ত কোন সমগোতীয়' প্রাচীন: লোক: 
সাহিত্যে ওঁ ' শব্দের উল্লেখ ' দেখতে-:-পাওয়াঁযায় না। বরং 
অন্ত’শক ব্যবহৃত হতে’ দেখতে পাঁওয়াযায়। যেমন Jupiter 
(শ৫দ্যৌহপিতর্‌ )"'; ০৮০ (=“দ্যাবঃ”); Wodén বা 
0810 ( -*ব্রক্ষন্”-৫**বরধ যয” কিনা ‘ৰৃদ্ধিসম্পন্ন), ইত্যাদি'। 


এই রকম খোজ পাওয়ার, পরগ্বাধ্য হয়ে "আমাদের: বিবেচনা 


- করতে হয় যে; “ইন্তর” শব্খ-ওই' “দ্যৌঃ-পিতর্” ইত্যাদি শব্দের 
সমবয়সী নয়; বরং ' পরব্তা্কালীন।' "“ইন্ত্র” শব" “ব্যৌঃ- 
পিতর্” ইত্যাঁদির দ্যোতকও'নয়। কেবলমান্র পারস্তে' ও 
তাঁরতে উপনিবি৪ আর্ধ্যমহুলে; এ নাম: অপেক্ষাকৃত প্রাচীন 
“দ্যৌঃ-পিতর্‌, দ্যাবঃ”-র- পরিবর্তে দেবরাজ অর্থে ব্যবহৃত 
হ'ত। 

এইরূপ প্রয়োগের ইতিহাস এইবার বলব । অনুসন্ধানের 
ফলে জানতে:পারা যায়, যে; ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর. মধ্যে. 
“থক্ষদ্দর,১ বৃকন্দর,২, পুরদ্দর”--কিনা, খাক্ষংঘর, ব্বকংদর, 


পুরংন্দর--অর্থাৎ' সিংহ: বা ভন্কুক হস্তা, ব্বক বা নেকৃড়ে হস্তা, 


পুর; পুরী বা দুর্গ-বিদারণকাঁরী; নামের" প্রচলন” ছিল । এই 
“পুর? শব্দটি কিন্ত: একটি ইন্দো-ইউরোপ্রীয় আধ্য শব (0৭1 - 


ভা0ব) | হয়’অষ্টিক “র্‌” (01) নয়, স্রাবিড়ীয় “কুর্” (51) 


হঁন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-ভাঁষীর কাঁছে “পুর” শব্দে রপাস্তরিত 
হয়। শঁব্টির আদি: ও আঁসল-অর্থ ছিল, 06816] বা প্রাচীর- 
বেটিত ছুর্গ?- আবার তা থেকে-ছুর্গসমেত 'নগর? 

কালক্রমে “পুর” শব্দের variant জন্মায়__*পুরী”_ বোধ 


কি 


হয়, এখানে ইনার অর) বহু পরে'এই শব্দটি আবার 
ছর্গের ' নামগন্ধহীন, সাধারণ” নগর 'বোধক হয়ে- ছড়ায় । 


ভ্রমণ-পথেতবহ'অনার্ধ্য রাজ্য 'ও প্রতিষ্ঠান পড়েছিল | বাবিল, 
অনুর: থেকে'আরস্ত করে সিদু প্রদেশ পর্য্যন্ত এক' নাগাড়ে হয় 


রে 
যাই' হোক্‌_ইন্দো-ইউরোপীর' গোষ্ীর' ইন্দো-ইরাষ্জিয় ' শাখার 


il 


অগ্থিক, নয়.দ্রাবিড়দের'সঙ্গে' এ ইন্দো-ইরাধীয় শাখার সম্মিলন . 


ও ছন্ব ঘটেছিল । ন্মতরাঁৎ এই ভ্রষণ-পথের মধ্যে আহুমানিক' 


হই” হাজারি ওষপূর্ববাব্দ’ থেকে. পঞ্চদশ শতক. অষ্পূর্বাবের 


ভিতরে আ্যেরা দেবরাজকে শক্র-হুর্গ ধ্বংস 'করার' হেতুন্বরূপ 


ধারণায়: “পুরন্দর” (=পুরংদর") -এই' নুতন নামে অভিহিত ' 


করতে" থাকেন: “পুরন্দর” কালক্রমে “পুরীন্দরে” রূপান্তরিত 
হয়:এবং ' “দ্যৌঃ -পিতর্” “্যাবঃ” ই আখ্যা অপ্রচলিত 
হুয়েপড়ে। 

আরও" পরবর্তী কালে এই: দরদ" -এর'প্রধমাংশ “পুর 
পরিত্যক্ত হওয়ায় “ইন্দর্‌” ও “ইন্্র" কূপ চালু হয়। “ইন্দর্‌প- 
এর' সহিত: স্ত্ীত্ব-বোঁধক আ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন “ইন্দির”৩ 
কূপের" উত্তব হয়”! 


তাই, আমরা আঁবেন্তিক' সাহিত্যে পাই” 


“ইন্দর্” শব এবং বৈদিক-সংস্কত' সাহিত্যে পাই “ইন্দ্র, 


“ইন্দিরা” 
ফলেই'বৈদিক সাহিত্যে গড়ে উঠে “ইন্দ্র” শব্দ | 

রুত্র। সংস্কৃতে “রুদ্র” শব্দের রূপ দেখান হয়, রদ + রক্‌, 
কিনা, যিনি রোদন ' করেন । বোধ হয় এই রোদনের দ্বারা 
ঝড়ের ছঙ্কারকে' লক্ষ্য করা হুয়। স্তরাঁং'ঝড়ের স্বরূপ; কি 
অধিদেবতা' যিনি, তিনিই রব” 

আমাদের মনে হয় এর উৎপত্তি অন্ভাঁবে হয়ে থাকতে 
পারে” নৃজ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় * “রুধ'রস্” বলে”একটি 
শব্দ’ ছিল, যা থেকে গ্রীক 76:০3, লাতিন '. Ruber, 


English 76d ও' সংস্কত “রুধির” শব্দ উদ্ভূত হয়। সেই 


শব্দ। বোধহয় '“ইন্দর” শব্দের স্বর-পক্কোচনের 


জ“কু-ধূরস্” ( সৃ=£ ) শক বৈদিক-সাহিত্যে “রুদ্র” রূপে” a 


পরিণত' হয়ে থাকতে পারে'। ঝড়ের মেঘের সি'হুরে রঙা 
এই শব্দ প্রয়োগের মূল কারণ হওয়াই বেদী সম্ভবপর । 








রা “লক শকট অবৈদিক। পুরাণে পাওয়া যায় 
এইমাজ। তবু এই শকের অবতরণ বৈদিক (আলোক বা! 
জ্যোতিবাচক ) রস + ইন্‌+&- “রুক্মিণী” শব্দ থেকেই 
ঘটেছে বলে এখানে এর উল্লেখ কর] হ'ল । 
.. হিশ্ব-পারভ | নাগাদ পনরশ’ গরঃপূর্বাব্দ ইন্দো-ইরাণীয় 
= শাখার “অণু’, “পুরু” বা “কুরু”, “তুর্বস্” বা “ছুর্ববাসা” 
_ “ৰিশ্বমিজ্" বা “বিশ্বামিঅ” “তৃফুগ প্রভৃতি কতকগুলি দল 
তাঁদের সাংস্কৃতিক পুঁজি-পাটা সমেত কুভা বা কাবুল নদ 
অতিক্রম করে এগিয়ে এসে “পঞ্চ-অপ” বা “পঞ্চ-আপ” যেখানে 
কিনা-পঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করেন। কালক্রমে 
তারা ও প্রদেশের হুলনদী সিন্ধুর নামানুযায়ী “সিন্ধবঃ” 
| বাচিত্বাৎ বাছুল্যম্”_-স্থত্াহ্যায়ী ) বলে নিজেদের 
করে নেন। প্রাচীন পারসীকদের মুখে তারই রূপ 
ইন্দব”। তাই থেকে ( এক বচনে ) “হিন্দু” রূপ 
 হুয়। প্রাচীন শ্রীকের! এই “হিন্ুপকে ধাড় করায় [0015-এ। 
কা খেকে 1001 ইত্যাদি। “পশু” শব্দ ছারা আর্্যেরা 
-. পার্স বুঝাতেন। তা! থেকে উদ্ভূত হয় “পার্থিক” কিন! 
পাশের কেউ বা কোন কিছু। এ শব্দই পরবর্তী কালে 
. পপারসীক” রূপ পরিগ্রহ করে এবং “পার্শ্ব ” থেকে জন্মায় 
 শপারস্ত”। এর থেকে বোঝা যায় যে ভারতীয় আর্ধ্যেরা 
" ইরাীয়দের পাশের লোক কিনা, জ্ঞাতি বলেই গণ্য করতেন। 
.. আঁয্য-ইরা-আর্মানী-হেম্াস্‌। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টো- 
= পাঁধ্যায় মহাশয় আমাঁদের প্রথমে শোনান যে, “ইরাণ” কথাটা 
(দেশের নাম ) *“অইর্যানাম্‌” থেকে এবং * “অইর্যানাম্” 
পূর্ববর্তী “অর্ধ্যানাম্‌্” বা “আর্ব্যানাম্‌” থেকে উৎপন্ন। 
| আঁমরা দেখতে পাই যে, “আর্্দানিয়া” ( Armenia ) 
_ শব্দের মুলেও এ একই “অর্ধ্যানাম্‌” বা “আধ্যানাম্” শব 
 স্য়েছে। শব্দের মধ্যেকার দ্বিস্তণিত “য়”-র স্থলে পরবর্তী কালে 
থে “ম”-ধ্বনির উদ্ভব হয়েছিল তার কারণ হতে পারে--কোন 
| নাসিক্য ধ্বনির সংস্পর্শে এ “য়”-ধ্বনি এসে “অর্ধা'নাম্‌ বা 
 পআর্ধশনামণ-এ বিকৃত হয়েছিল। 
 শআরমানী, আব্মানিয়া” রূপের অবতরণ ঘটেছে । 
5. আবার গ্রীক জাতি-বাচক “হেজেনেস্‌” ( মellenes ), 
|  ছেশবাচক “হেন্সাস্‌” (71199) শব্দ হুটিও এসেছে 
মৌলিক “অৰ্ধ্যামাম্‌” বা “আর্ধ্যানাম্” ও “আৰ্ধ্যাঃ” বা 
5 র্যা; শব ছুটি থেকে । “আৰ্য্য” বা “অর্ধ্য” শব্দের 
প্রাচীন উচ্চারণ ছিল-_“অবু-য়-য়” ও A য়-য়’’ { এই 
*অ’ বা “আ”-ধ্বনি শরীক “এ”-ধ্বনির সমান। এই গ্রীক 
ধ্বনি “হে”ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছিল । আবার 
স্থানে অনেক ক্ষেত্রে গ্রীকেরা “ল”-ধ্বনি ব্যবহার 
ন। তার ওপর, “সন”-ধ্বনির পরিবর্তে আর একটি “ল”-ও 
দেয়, এবং এম্‌নি করে গড়ে ওঠে হেল্লাস্‌’-শক । 
অর্ধ? বা আধ্যাঠ । আর পুর্কোক্ত 
কা ভাবে উৎপন্ন হয়েছিল 
1 কিন্তু তফাৎ ধীড়িয়েছে অর্থের দিক 



















তাঁর থেকে বর্তমানের 


১। গ্রীক “416%80067 শব্দ ‘ধক্ষন্দর’ হইতে উদ্ধৃত । 








| যেহেতু ‘আৰ্য্য’ বা না একট নারি 
তারই সমান শক “হেনান্সাস্। একটি দেশের মাম। 
“অর্ধ্যানাম্‌ বা “আর্ধ্যানাম বলতে দেশ বোঝায়, কি 
মেস্‌’ বলতে একটি জাতি বোঝার । 

ধেহ্‌-দয়ছ । বাক্‌ বা 3990-কে আর্্যেরা বছ নামে 
অভিহিত করতেন, যেমন, “থাক্‌, গির্‌, গো, বেস ইত্যাদি 
বিশেষ ভাবে বাক্‌-ক্ূপিনী ধেহুতে ব্রহ্ম দৃষ্টি অর্থাৎ বাঁক্‌- 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে বৃহদ্বারণ্যক টপনিষনের প 
অধ্যায়ের সপ্তম ব্ৰাহ্মণে । যেমন £:-_১। বাঁচং বেস ঈ 
ত্তাশ্চত্বার: স্বনাঃ, স্বাহাকারো, বষট্‌কারঃ, হন্ 
সাকার হো স্তমো দেবা? উপজীবন্তি, স্বাহাকারং চ বষট্‌ 
কারং চ হস্তকারং মহুস্তাঃ স্ববাকারং পিতরঃ তন্ডাঃ 
খষভো| মনো বংসঃ 1৪ 

পশু ছিল আর্যদের সম্পত্তি । গাভী পঞ্জ, আতর 
বোধক ধেছু ছিল তাদের সম্পডিস্বরূপ । বাক্‌-ও মা 
সম্পভিবিশেষ । বোধ হয় সম্পত্ধিবোধ হইতে থে ॥ 
বাক্য বোঝাতে ব্যবহৃত হ’ত। তার পর এল. বাংে 
পবিভ্রত| ও অবিনশ্বরত্বে দৃষ্টিভঙ্গী । যার প্রমাগ « 
পাই সংস্কৃত “খক্‌' শব্দে, গ্রীক ‘লোগস্‌’ (10203 ) কন | 
“লোকস্‌? (108005) শবে । a 

লিথুয়ানীয় ভাষায় আমরা 'বেহু' শবকে পাই দেয় 
ক্ূপে। আবার এ নামে প্রচলিত প্রাচীন লোঁক-সাঁথি 
সন্ধানও পাই। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ত 
ইউরোপ'-_২য় খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠায় লিখছেন যে, ‘লিধুয় 
দের মধ্যে, তাঁর! গ্রষ্টান হয়ে যাবার পুর্বে যে-সব ( 
বিষয়ক গান আর দেব-কাছিনী, আর অন্ত গান প্রচলিত ' 
সেগুলি সংগ্রহ করা হয়; বর্টেতিহাস আর ভাঁষাতত্বের 
দিক থেকে এ সব গান অমূল্য ; এই গানগুলিকে লিখুয়া, 
ভাষায় ‘দয় সু’ বপে--শব্দটি বৈদিক ‘বেন!’ শব্দের লি 
প্রতিরূপ-_বৈদিক “ধেনা'র সাধারণ অর্থ ‘ধেহ’ কিন্তু ‘ব 
শব্দ’ অর্থেও এর ব্যবহার আছে ; লিথুয়ানীয় “দয় « 
বৈদিক খকু বা স্থক্ত এক পর্যায়ের সাহিত্য, এ বিষয়ে 
হয় যেন বৈদিক-হুক্তের মত রচনার ধারা এধ্ীয় ্ 
শতক পৰ্য্যন্ত লিখুয়ানীয়দের মধ্যে চলে এসেছিল । লেট 
মধ্যেও অনুরূপ লোকগীত পাওয়া গিয়াছে ।' রে 

সুতরাং লিথুরানীয়৫ 'দয় হু”. সংস্কৃত ‘বেশ’ খিক্‌) হু 
বাক” ইত্যাদি ॥ 












































২। মহাভারতের যুগে এই শব্ধ বিক্কৃত হয়ে 'বকোদরে' রর 








পরিণত হুয়। 

৩। ইন্দিরা শব কিন্তু বর্তমানে লক্ষ্মীকে বুঝায় । 

৪1 জস্কব্য-_সীতানাথ তত্বভূষণ সম্পাদিত দার 
উপনিষদ” । 






৫1 'লিথুয়ানীয়' বানান কিন্তু তিন । লখাঁয 
দু _লিণুআনীর’--আছে। ও 5 








এব স্যাম উপসাগরের ধারে “কাউসেং--"টেজার পাহাড় 
+ HAR পেনাঙের কথা 
শ্রীগৌরমোহন দাস দে 


ছোটবেল! খেকে শুনে এসেছি পেনাং ছবির মত সুন্দর শহর 
সাগরের বুক থেকে উঠেছে । তাই যুদ্ধের চাকরির কল্যাণে 
মালয়ে আসবার পর থেকেই পেনাং যাবার স্থযোগের অপেক্ষা 
করছিলাম । সেজন্ধে হঠাৎ এক দিন যখন আমার. টাইপিঙে 
বদলির হুকুম এল তখন খুশী হয়ে উঠলাম কেননা, টাইপিং 
থেকে পেনাং যাওয়ার সুবিধা অনেক। আমি টাইপিং 
যাবার দিনকতক পরে আমার ভ্রমণ-সঙ্গী চাটুজোমশায় 
পুরাতন ভৃত্য বুন্ধকে সঙ্গে করে পোর্ট ডিকসন থেকে আমার 
‘আস্তানায় এসে হাজির হলেন-_টদ্ধেগ্ আমাকে নিয়ে একবার 
সমু্-ঘেখলা পেনাডের পথে পাড়ি দেওয়া । পেনাং যাবার 
কয়েকটি রাস্তা আছে। রেল-&েশন থেকে একট! অ'কাবাকা 
বাসা আসামগোদ! গ্রামের ভেতর দিয়ে ‘সোয়েটনহাম’ 
মামক রাস্তা দিয়ে বরাবর পেনাঙের দিকে চলে গেছে-_আর 
একটি সিধা রান্ড! আছে, সেট! ইপে| থেকে টাইপিঙে আসবার 
পথে পড়ে। আমর! ‘আসাগোমা’ গ্রামের মধ্য দিয়ে যাব 
স্থির করলাম । 

১ পরদিন সকাল আটটায় কিছু জলযোগ করে চাটুজ্যে- 
মশায়কে দ্রব্য স্থানগুলো দেখাবার জন্তে জিপ নিয়ে 
বেরিয়ে পড়লাম। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে পেনাং থেকে 
দশ মাইল দূরে এক জায়গায় এসে পৌছুলাম। আর আৰ 
ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের পেনাঙে পৌছবার সম্ভাবন|। সমুদ্ব- 
গর্ভোশিত- পেনাঙের বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ কর! 
আমার কতদিনের সাধ | এবার তা সফল হতে চলেছে 
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ভেবে মনটা খুশীতে ভরে উঠল। জিপের গতি বাড়িয়ে 
দেওয়া হ'ল। ডানদিকে সবুক্ধ ধানের ক্ষেত একেবারে গিরি- 
পাদহুল পর্ধান্ত প্রসারিত । মাঝে মাঝে নারিকেল-বৃক্ষের 
বন। মন্থণ চিন্তণ দীর্ঘ পঅগ্জলে| যেন স্যামলাফ্লা প্রকৃতির 
দেছে চার ব্যজন করছে। এখানে ছুটে! পুল আছে। 
একটা বটিশর! ভেঙে দিয়ে যায়, সেটা জাপানীর1 আবার তৈরি 
করেছে আর একটা! এখন মেরামত হচ্ছে। আমর! নয়া পুলটার 
ওপর দিয়ে জীপ চালিয়ে নিয়ে গেলাম । একটু পরে আমর! 
'বুকিট টেঙা’ গ্রামে এসে পৌছলাম। ভারতীয়, মালয়ী 
ও চীনা এই তিন জাতিরই লোক এখানে আছে। এখানে 
ভারতীয়দের একটা মন্দরও আছে। মন্দিরে পুজা-অর্চনা 
হচ্ছে, পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করছেন_ এ সমস্ত সুপরিচিত 
দৃষ্ঠ দেখে আমার দেশের কথা মনে পড়ে গেল। এখানে 
আমাদের একটি রেলওয়ে জংসন পার হতে হ'ল। একটা 
চৌরাত্তায় এসে দেখি বাঁদিকে &েশন, ডানদিকের রাস্তাটি 
কূলিম অভিমুখে গেছে। এদ্বিকটায় রবার-ক্ষেত খুব কম। 
ধানক্ষেত আর নারিকেলের বন সুজলা সুফল! শস্তস্তামল! 
বাংলাদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একটু এগিয়ে গিয়ে 


বাদিকে দেখি যে, পেনাং পাহ্ছাড়টি প্রকারের মত ঠাড়িয়ে 


আছে__ দূরত্ব এখান থেকে ছয় মাইল মাত্র । এখানটা় 
মালয়ী ও চীন! বস্তি বিস্তর | রাস্তা ছিয়ে পঞ্জাবীরা চলেছে 
গরুর পাল ঠেঁঙাঁতে ঠেঁডাতে। এখানকার তামিল কুলিদের 
বন্ধিুলি প্রবাসী ভারতীয় শ্রমিকদের ছু়বন্থার কথাই 
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লেকের ধারের একটি দৃপ্য। দুরে পাহাড়ের কোলে জেলেদের ঘর 


স্মরণ করিয়ে দেয়। এদেশের সম্মঙ্চির সোপান তৈরী করে 
ছিলে এরা, অথচ মাঁহুযের মত খেয়ে পরে সুস্থদেছে বাঁচবার 
অধিকার থেকে এর! বঞ্ত। জাঁয়গাট!| সমুদ্রের কাছে বলে 
জলে জলময়। এখানে একট! ছোট্ট নদী পাঁর হলাম। 

* নান! দ্রঃব্য স্থান দেখতে দেখতে বেল] বারোটা বেজে 
গেছে। আমাদের ইচ্ছ| যে আমর! পেনাং শহর, জঙ্জ টাউন 
পরিক্রমা করে সেই দিনই টাইপিডে পৌছুব। সেজে 
আর দেরী না করেই পথে বেরিয়ে পড়লাম। দূর থেকে 
যে টাওয়ার ক্লক দেখ! যাচ্ছিল সেট] জেনারেল পোষ 
আঁপিসের ওপর । এখানে আগে বিদেশ গমনেচ্ছু লোকেদের 
টিকিট কিনতে হ'ত । এখন মিত্ৰপক্ষীয় সৈন্ের! সেই সব বড় 
বড় ঘরে আন্তানা গেড়েছে। জাপ অধিকারের সময় মিজপক্ষীয় 
সৈনোর! ডানদিকের পিটু ছ্রাটের বাড়ীগুলের ওপর 
অতর্কিতে চড়াও হয়ে বোমা বর্ষণপূর্কক অনেকগ্চলো| বাড়ী 
ভেঙে চুরমার করে ফেলে । গির্ছাটাও বাদ দেয় নি। তবে 
হাইকোর্টের কোন ক্ষতি হয়নি। এ সবের ধ্বংসাবশেষ 
এখনে] ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে । পিট দ্রাটের 
যে বাড়ীটা ভেঙে গেছে সেটা একটি বিশেষ শ্রষ্ঠবায স্থান ছিল 
বলে মনে হ'ল। সামনেই একটি দশ-বার বছরের শিখ 
ছেলেকে দেখতে পেয়ে এই বাড়ীর কথ! জিজ্ঞাসা করলাম। সে 
উত্তর দিলে নেতাজীর ‘ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিপেনডেন্স লীগে'র বাড়ী 
ছিল এট! তবে শক্রর আক্রমণে এক জন ছাড়! বেশী লোক 
_ অরেনি। 

শুনেছিলাম যে ‘আয়ার হিতাম’ মন্দির এখানকার একটি 
দর্শনীয় স্থান। আমরা এক চীনা ডাক্তারের দোকানে গিয়ে 


এঁ মন্দিরে যাবার পথের কথা তাঁকে জিজ্ঞাস! করলাম। 
ভগ্রলোক ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বলতে পাঁরেন_-তিনি 
কতকট! ভাষায়, কতকট! আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে শেষে পথের 
ছবি একে দেখিয়ে দ্িলেন। রাস্তার মানচিত্র আমাদের কাছে 
সব সময়ে থাকে, কিন্ত আয়ার হিতাম মন্দিরে যাবার রাস্তার 
নির্দেশ সেই মানচিত্রে ছিল ন। চীনা ডাক্তারটির নির্দেশ- 
মত আমর] “ডাটে! কারামং রোড ধরে ট্রলি বাসের সঙ্গে 
সঙ্গে এগিয়ে চললাম । বহুক্ষগ জিপ চালিয়ে এক খরস্রোতা 
গিরিনপীর ধারে এসে পৌছলাম। সেখানে খানিক জিরিয়ে 
আমর! পায়ে হেঁটে নিকটবর্তী একট! মন্দির দর্শনে চললাম । 
a 

পুলটি পার হতেই ছোট ছোট দোকানের সারি নগরে 
পড়ল। সেখানে আম, জামরুল ইত্যাদি নান! ফল-মূল আর 
ধূপকাঠি ইত্যাদি বিশ্রী হচ্ছে। মন্দিরাভান্তরস্থ বুদধমুত্তিকে ভেট 





পেনাঙের একটি রাজপথের দৃ্য 
দেবার জন্কে কেউ কেউ এ সব কিনে নিয়ে যাচ্ছে। 
চীনারই হাতে দেখলাম একটি করে চদ্দনক্কাষ্ট। আন্দাজ 
পঞ্চাশটি ধাপ অতিক্রম করে মন্দিরছারে পৌঁচুতে হুয়। 
সোপানগুলোর ছু'পাঁশে ভিখারীর দল হাত নেড়ে কাতরাচ্ছে.। 
মন্দির-মধ্যে বেজায় ভিড়, সব জাতের সকল বর্ণের লোকের 
নিকটেই মন্দিরঘার অবারিত । প্রভু বৃদ্ধের নিকট কেউই 


সকল 


এখানে মন্দিরাভ্যন্তরে সর্ব জাতিবর্ণ- 
সমন্বয় দেখে খুব আনন্দ হ'ল। মনে পড়ল আমাদের দেশের 
দেবমন্দিরে ছোয়ায় আর জাতি-বিচারের কথা । উচ্চবর্ণের 
হিন্দু ভিন্ন আর কোনও জাঁতিরই আমাদের দেশের মন্দিরে 
প্রবেশাধিকার নেই। এমনি ভাবে দেবতার দর্শন ও ম্পর্শন 
থেকে বছ মানুযকে বঞ্চিত করে আমরা কোন্‌ আধ্যাত্মিক 
উচ্ছতির পথে এগিয়ে চলেছি কে জানে? চীনাদের এসব 
বালাই নেই। বৌন্ধ, হিন্দু, জৈন, মুসলমান, গ্রীষ্টা্দ সকল 
সম্প্রদায়ের সকল বর্ণের লৌকেরই তাদের মন্দিরে অবাধ 
গতি। এখানে কোন তেদ-বৈষম্য নেই। সুখের. বিষয় 


অস্পৃষ্ত হরিজন নয়। 
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“আয়ার হিতাম' মন্দির 


যে, আমাদের দেশের কুসংস্কারের অচলায়তন আজ ভেঙে 
পড়েছে-_কোন কোনও জায়গায় হরিজনেরা দেবমন্দিরে 
প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। 

সোপানাবলী পার হয়ে একট! পুকুরের পাড়ে এসে 
হাজির হলাম । পুকুরট| কচ্ছপে শুি--এর! কলমী শাক 
খায়। চীন! দোকানদার বসে রয়েছে কলমী শাক 
নিয়ে, দু’ আঁটি শাক কিনলাম | ডাঁটাসুদ্ধ পাতা একটা! 
ফেলতেই একপাল কচ্ছপ গলা বাড়িয়ে এসে হাজির । 
তারপর সেই পাতাটি দখল করবার জন্যে তাঁদের মধ্যে 
সে কি প্রবল প্রতিদদ্দিতাঁ। এ ওঠে ওর পিঠে, একট! দেয় 
আর একটাকে কামড়ে, বহুক্ষণ ধরে চলে কামড়া-কামড়ি, 
ঠোকাঠুকি। দৃষ্তট! বেশ উপভোগ্য। এ ছাড়া আর 
একট! পুকৃরও আছে। তাতে কতগুলো! কই ও অন্তান্ত মাছ 
দেখলাম । এখানেও কতকগুলো শাকপাঁতা ফেলে দিলাম । 
গাইড বললে যে এগুলো ‘হলি’ পুকুরের “হলি” মাছ 
কেট ধরে না। একটু ওপরে একটা ফুল-বাগান, তাতে 
রংবেরঙের ফুল ফুটে রয়েছে । সামনে একটা গন্দুজ-__-ওপরে 
বৌদ্ধ মন্দির । পাহাড়ের নিভৃত স্থানে অবস্থিত মন্দিরটির স্তন্ধ 
গান্তীধ্য হৃদয়কে নির্বাক বিস্ময়ে সুভ্ভিত করে দ্রিলে। এই 
মন্দির যেন ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ট্ের অভ্রভেদী বিরাট মহ্মারই 
প্রতীক | * খানিকট। গিয়ে আমর! বাদিকের সিড়ি দিয়ে 
ওপরে উঠতে লাগলাম । সামনেই একট] বড় কাঠের মাছ 
ঝোলানো! রয়েছে । ওপরে উঠে প্রথমেই সামনের মন্দিরে 


- প্রৰাগী 
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গেলাম । র দ্বারপ্রান্তে চন্দনকাষ্ঠ দ্বালাবার প্রকাণ্ড 
একট! পেতলের চুল্লী রয়েছে । চীনারা এ চুল্লীটির নাম দিয়েছে 
-_'কেক্‌ লক্‌ সী টেম্পল’ | এখানে দিনরাত অনবরত চন্দন- 
কাঠ ছালানো হয় । বৌদ্ধধর্সের বিমল রশ্রিচ্ছটায় একদা! কেমন 


করে অর্দেক এশিয়] উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তাই ভাবতে . ; 


লাগলাম । 

এটিকে আনা হয় ষাট বছর আগে চীনদেশ থেকে । 
পেছনে কাঠের একটি বড় টেবিলের ওপরে টিনের কৌটা'র 
মধ্যে আছে কতকঞ্চলে! কাঠি । চীনারা জান্থ পেতে বসে 
কাঠি নাড়ছে। কাঠিগুলে| কিছুক্ষণ নাড়বার পরে ছু-একটি 
কাঠি মাটিতে পড়ে গেলে লোকের! সেই কাঠি তাদের 
পুরোহিতের কাছে নিয়ে যায়। ব্যাপারটা প্রথমে একটু 
ছুর্ব্বোধ্য ঠেকেছিল, কিন্ত শেষে যখন দেখলাম যে পুরোহিত 
কতকগুলে! ছাঁপানে! ব্যবস্থাঁপজ্ঞ পড়ে সেগুলো! এদের বিলিয়ে 
দিতে লাগলেন তখন বুঝলাম যে এর! সব রোগীর দল। 
এর] সেই ব্যবস্থাপত্র নিয়ে চীনা ওঁষধালয়ে গিয়ে $ষধ 
কিনে নিয়ে আসে। 


এই কাঠিনাড়ার জ্ায়গাঁটার পেছনে রয়েছে একটি 
ক্কতিম পাহাড়--আর এঁ পাহাড়ের মধ্যে রয়েছে প্রহ্রাঁরত 
কতকগুলো শান্তীর ফৃর্ি_সেপুলি সোনালী রং করা। 
মাঝখানে আছে “দয়ার দেবী'র প্রতিমূর্তি, ঠার পদতলে 
তার ছুই বোন উপবিষ্ট। বাঁদিকে এক কোণে আছেন 
বজের দেবত| আর সৃষ্টিকর্তা । ষুর্তিুলোর ডাইনে ও বায়ে 
নয় জন করে আঠার জন ভক্ত ধ্যানাসনে উপবিষ্ট । বিহ্যুতের 
দেবী ও ্বৃত্যুদ্দেবতা পাহাড়ে গুহার মধ্যে আছেন। এই 
খরটির ডানদিকে একটি ছোট ঘরে আমর! চুকলাম। ব্যাধির 
দেবতা এখানে জআাছেন-_ভীষণদর্শন প্রহরীর একে পাহারা 
দ্বিচ্ছে। ওষধের কাঠি এখানেও রয়েছে, ব্যবস্থাপত্র পাশের 
ঘরে ঝুলছে। একব্যস্তি একটি খাতা নিয়ে আমাদের সামনে 
এসে দাড়াল । আমরা কিছু কিছু তাকে দিলাম । এই অর্থ 
মন্দিরের কাজেই ব্যাস্ত হবে। সামনের দালানে একটি 
পিত্তল-নিৰ্ন্বিত্ত বুদ্ধযূর্ঠি আছে _ মূর্ঠিটি ভারি সুন্দর, ঠার আনন 
শ্মিতহান্তে উদ্ভাসিত । এরই নীচে আলারষ্টারের কতকগুলো 
ছোট ছোট বুদ্ধযূর্তি আছে-_কোনটি স্তামদেশ থেকে কোনটি 
বা রেঙ্গুন থেকে আনীত । দালানের পিছনের ঘরটিতে 
আছে ছুটি বিকটাকুতি দেবসুত্তি। এর! হচ্ছেন পাপীদের 
শাস্তিদ্াতা দেবতা |] এদের উচ্চতা] হবে প্রায় ষোল ফুট । 
চারটি মহ্য্যযূর্িকে এরা পদতলে নিম্পি্ করছেন। এ 
চার জন হচ্ছেন ভুয়াড়ী, মাতাল, আফিংখোর ও মিথ্যাবাদী । 
এই চার শ্রেণীর অপরাধীর প্রতিমুদ্ধি_-এই সব দেখিয়ে 
লোকেদের পাপের কুফল সম্বন্ধে সচেতন করে তোঁলা হুয়। 
লোকশিক্ষার এই অভিনব পন্থাঁটি প্রশংসনীয় । সেখান থেকে 


“ 


বৈশাখ 


০ 





পেনাউ, রেলষ্টেশন 


আমরা পেছনের ঘরে গেলাম, ছুই দিকে আঠার জন বৌদ্ধ 
ভিক্ষু (প্রত্যেক দিকে নয় জন করে) ধ্যানমগ্ন রয়েছেন। 
এই ঘরটির শেষপ্রান্ডে তিনটি প্রকাণ্ড বুদ্ধমু্তি_-একটি মৃত্তির 
মুখে প্রসন্ন হাঁসি, একটি ধ্যানীবুদ্ধ আর একটি হচ্ছে শি্যদের 
শিক্ষাদানরত বৃদ্ধমৃত্তি। এই সৃত্তিগুলোর সামনে স্টামদেশ থেকে 
আনীত একটি ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূণ্তি। বড় বড় মূ্ডিগুলো, বেশীর 
ভাগ, কাগন্জ আর মাটি দিয়ে তৈরি। প্রায় ষাট বছর আগে 
এদের প্রধান পুরোহিত পুনটাং চীন দেশ থেকে ভাস্কর ও 
শিলীদের আনিয়ে এই মন্দির আর এ সব মুর্তি তৈরি করিয়ে- 
ছিলেন। মন্দিরে ঢোকবার পথে একট! ঘরে এর ছবি 
টাঙানো আছে। ইনি এখানেই মহ্থাপ্রয়াণ করেন। তার 
শিল্তেরা এই প্রাঙ্গণে ভার ম্বৃতদেহ দাহ করেন। এখানে সব 
ঘরের ছাদের মাথায় একটি করে কাঠ্ঠনির্প্মিত ড্রাগন আছে। 
এগ্চলোর গঠনকোৌশল অনিন্দ্য । আমরা এ সব দেখে 
পাশের একটি প্যাগোড1 দেখতে গেলাম। এটি নির্মিত 
হয় ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে। সিড়ি দিয়ে নীচে 
নামবার সময় দেখি চীনা পুতুলের মত ধবধবে সাদ| কয়েকটি 
চীনা মেয়ে দীড়িয়ে আছে । তাদের মধ্যে একটিকে ডেকে এনে 
চীন! ভাষায় তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম “লু আ মিয়া হামি” 
(তোমার নাম কি?) সে তার নাম বললে আমি আবার 
জিজ্ঞাস| করলাম, যে সে আমাঁদের সঙ্গে ভারতে যাবে কিনা? 
মেয়ের] সকলেই হেসে একেবারে লুটোপুটি-__যেন বড় একট! 
মজার কথ! । ছোটদের বিদায় জানিয়ে চলে এলাম । 

আমর! ‘থায়ার হিতাম’ রোডের দিকে ফিরে চললাদ। 
ঠেশনে থেকেই একজন গাইডকে সঙ্গে করে নেওয়া হ’ল । 
লোকটি ভাঙ্গা ভাঙ্গ ইংরেজীতে কথ! বলে-_আমাদের কলি- 
কাতার অশিক্ষিত চীনাম্যানদের মত । যাক, একে দিয়েই 
আমাদের কাজ চলবে । 


আমর] 'থায়ার হিতাম’ রোড ধরে ‘ডাটে!| কারামাথ’ রোডে 
এসে পড়লাম । ডানদিকে চলে গেছে গ্রীন লেন-- আমর! সেই 
দিকেই মোড় নিলাম | এ দিকটা! শহরের নিকটবর্ভা, লোকের 


পেনাঙের কথ! 
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বসতি খুব ঘন । এখানে “ফ্রি স্কুল নামক একটি বিদ্যালয় 
আছে। এই জায়গাটর সঙ্গে নেতাজী নুভাষচন্ত্রের পুণ্যস্বৃতি 
বিজড়িত । এখানেই তিনি আজাদ হিন্দ স্কুল স্থাপনা করেন। 
তার পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন নিশীথনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
নেতাজী কর্তৃক সংগঠিত যে বালসেনাদের সাহস আর 
বীরত্বের কাহিনী আজ সমগ্র বিশ্ববাসীর বিস্ময়ের উদ্ত্রেক 
করেছে তার! এখানেই শিক্ষালাভ করত। এটা ছিল দশ 
থেকে সতের বৎসর পর্ধ্যস্ক বয়সের বালকদের শিক্ষাকেন্্র। 
এদের চেয়ে বয়সে বড় তরুণদের সিঙ্গাপুরে গিয়ে শিক্ষা নিতে 





পেনাভ পাহাড়ের উপর রেললাইন 


হ’ত। এখানে ছু’ মাস শিক্ষা গ্রহণ করার পর বাছাই করা 
ছেলেদের সিঙ্গাপুরে বিভ্াধরী ক্যাম্পে পাঠানো! হ'ত | এখানে 
এখন ডাঁচ সৈন্যেরা অবস্থান করছে__ওলন্দাজ সৈন্যদের 
যবদ্ধীপ আক্রমণের তোড়জোড় সুরু হয়েছে পুরোমাজায় । দলে 
দলে এখানে এসে এর! সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। বৃটিশ 
এদের সাহায্য করছে অন্ত্রশস্ত, খাদ্য ও বস্ত্রাদি দিয়ে । 

আরও এগিয়ে আমরা “সু্গিনূগার' গ্রাম পার হয়ে 
চললাম । এই গ্রামপ্রাস্ধে মালয়ীদের কবর রয়েছে । প্রতি 
কবরের ওপর প্রস্তরনির্টিত ছোট ছোট পুতুন্ধ পৌত]। 
বাঁদিকে প্রণালীতে *সীপ্লেনের” খাটি । ডানদিকে পাহাড়ের 
ওপর বৃটিশ সৈন্তদ্রের থাকবার কেল্লা, টেনিস কোর্ট, বাগান 
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পেনান্তের একটি রাস্তা 


ইত্যাদি দেখলাম । এ সব ছাড়িয়ে আমর! ‘হুঙ্গিনিরং’ গ্রামে 
এসে পড়লাম । গ্রামটি মন্দ নয়, বাঁজাঁরটি খুব ছোট-_রাস্তার 
উপরেই কেনা-বেচা চলছে। আমরা আরও নয় মাইল 
এগিয়ে গিয়ে সর্ণমন্দিরে এসে পড়লাম । এট ‘পায়ান লাপাস্‌* 
গ্রামের সঙ্কটে এক পাহাড়ের ওপর অবন্ধিস্ত। গাইড 
আমাদের মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গেল। জুতা পায়েই ঢুকে 
পড়লাম, কেউ বাধ! দিলে না। সব জায়গায় একটি করে 
বিষধর সর্প কুগুলী পাকিয়ে পড়ে আঁছে__গুণে দেখলাম 
একুশটি সর্প । জিজ্ঞাসা করে জানলাম আরও অনেক 
আঁছে। এগুলি নাকি মুরগী কিংবা হাসের ডিম খেয়ে বেঁচে 
থাকে। মন্দিরের পুরোহিত মালয়ী ও চীনা উভয় ভাঁষায়ই 
কথা বলতে পারেন । মন্দিরের ইতিহাস জানতে চেষ্টা 
করলাম, কিন্ত কেট ত| বলতে পারলে ন! । তবে মন্দিরটি 
যে খুব পুরাতন সকলেরই প্রযুখাৎ সে তথ্য জানতে 
পারলাম। এখানেও দেখি ওঁষধ নেবার জ্বন্তে লোকের 
ভিড়। মন্দিরটি দেখে আমরা চলে এলাম । রাস্তাটি 
সোজা! চলে গেছে বৃটিশ এরোড্রামের ভেতরে । এবার 
আমাদের গন্ধবা স্থল পেনাঙ পাহাড়। আন্‌ লেন পার হয়ে 
আমর! “আয়ার রাঁজ1 লেনে এসে পড়লাম । এ স্থানটিরও 
ওঁতিহাসিক গুরুত্ব আছে---এখানে ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের 
বালিকা! সেনাদলের শিক্ষাকেন্ত্র। সতের বংসরের অধিক 
বৎসর বয়স্কা বালিকাদের রাশী ঝান্দী বাহিনীতে যোগদান 
করতে হ’ত_ সেটা ছিল সিঙ্গাপুরের উড, দ্রাটে। মিসেস্‌ 
[থরীর ছিলেন এখানকার পরিচালিকা । 

_ পেনাঙ পাহাড় ষ্টেশনে এসে টিকিট কেটে আমর! ট্রেনে 
উঠলাম । ট্রেনটি ছোট, আয়তনে ট্রামের চেয়ে বড় নয়। 
এই রেল লাইনটি তৈরি হয় ১৯২২ খরষ্ঠাব্দে। ছর্গম পার্বত্য 
পর্ধে প্রথম যখন রেল চালানোর চে&া হয় তখন অনেক 
লোক মার! পড়ে । তারপর কোন দুর্ঘটন| হয়েছে বলে 
লোনা যায় না। 


সামনের দিকে তাকিয়ে আঁছি। উর্ধগামী রেলপথের 
মধ্যে দিয়ে মোট! কাছির মত একট! তার সিধ! ওপরে উঠে 
গেছে। ভাবছি এ অপন্তব কেমন করে সম্ভব হবে; টেনের] 
এ স্বর্গারোহ্পপর্ধ কি করে সম্পন্ন হবে? পরে শুনলাম 
যে মোট! তারটাই আমাদের গাড়ীটাকে ওপরে টেনে নিয়ে 
যাবে। আড়াইটা বান্ধল, ওপর থেকে টেলিফোন এল 
এবার ট্রেন ছাড়বে, ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেছে উঠল-_ 
গাড়ীর দরজ| জানালা সব বন্ধ কর! হ’ল। আমরা একটু একটু 
করে ওপরে উঠতে লাগলাম । যদি একবার ট্রেনের অধোগতি 
হয় তাহলে আমাদের যে কি ছ্র্গতি হবে তা ভেবে শিউরে 
উঠলাম। গাড়ী চলল খুব আস্তে আন্তে। যতই ওপরে 
উঠছি ততই নীচের ঘরবাঁড়ী সব ছোট দেখাঁচ্ছে_-ঠিক যেন 
ছেলেদের খেলাঘরের মত। পাহাড়ের ওপর বেশ খানিকটা 
ওঠবার পর বাঁদিকে চীনাদের একট| মন্দিরের সাহনে 
গাড়ীটাকে থামানো হু'ল। কঞ্চাক্টারের হাতে একটি ছড়ি 
ছিল সেটাকে ছটো! তারে লাগিয়ে দিতেই গাড়ীর গতি 
থেমে গেল। আবার ছড়িটি হাতে নিয়ে নিলে গাড়ী 
চলতে আরম্ত করে। গাড়ীতে চালক থাকে মা--চালক 
থাকে ওপরে বিছ্বাতের ঘরে, সেখান থেকে দরকারমত গাড়ীর 
গতি বাড়ায় ও কমায়। যতই ওপরে উঠতে লাগলাম 
নীচেকার জঙ্ টাউন শহরের দৃশ্যটি ততই নয়নের পরিতৃপ্ত 
সাধন করতে লাগল। ধরাপৃষ্ঠে সবুন্ধ আর লাল রং 
দিয়ে কে যেন একখানি সুন্দর ছবি এঁকে রেখেছে। 


কোথাও গভীর বনানী, কোথাও বেগবতী ঝরণা- 


ধারার কলগান, পাখীর কৃজনের সঙ্গে মিশে শ্রবণ পরিতৃপ্ত 
করছে। ঠা এখন একটু একটু করে বাড়ছে। কিছুক্ষণ 
ওঠবাঁর পর আমর! এমন এক জায়গায় এলাম যেখানে 
লাইনটি ছ'ভাগে বিভক্ত হয়ে ছু'দিকে চলে গেছে । এই সময়. 
আচমকা আর একটা ট্রেন আমাদের পাঁশ দিয়ে হুস্‌ করে 
মীচে নেমে গেল। প্রায় হ্ু'হাজার ফুট ওপরে ওঠবার পর 
ট্রেনটি এসে একটি &েঁশনে থামল। এখানে একটি 
“ইলেকটি,ক পাওয়ার হাউস’ আছে। এখান থেকে চালক 
আমাদের ওপরে নিয়ে এল, এই জায়গায় আমাদের গাড়ী 
বদলাতে হ'ল। ট্রেন এ সময়ে যাত্রীদের নিয়ে ওপরে যাঁবার 
জন্কে ছাড়িয়ে থাকে। আমর! তাড়াতাড়ি ট্রেনের মধো যে 
যেখানে পারি বসে পড়লাম। খানিক পরে যাতীদের 
নিয়ে ট্রেনটি ছাড়ল। আমর! আবার ওপরে উঠতে 
লাগলাম । ঠা] বেশ লাগছে__কুয়াসার স্থুক্প আবরণ 
ভেদ করে আমাদের ট্রেন এগিয়ে চলেছে । ছু'পাশে 
চীনাদের সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাগুলে| দাড়িয়ে আঁছে__ 
অধিকাংশ জঙ্গলাকীর্ণ। একপাশে একট শান বীধানো বড় 
নাল| রয়েছে_-তার ভেতর দিয়ে ঝরণার জল নীচে গড়িয়ে 


১: 


উজ 1 এজ লগিন, _ 





পা 


ঠা; " জার্ম্, 





গড়ছে। কিছুক্ষণ পরে আমরা একটি সুড়ঙ্গ 
পার হুলাম। এটি পাহাড় ভেদ করে ওপর উঠে 
গেছে। সুড়ঙ্গটি অতিক্রম করে আমাদের ট্রেন 
ক্রমশঃ উর্ধে আরোহণ করতে লাগল । ডানদিকে 
পাহাড়ের কিয়দংশ কেটে সমতল ক্ষেত্রে পরিণত 
করে চৌবাচ্চা তৈরি করে সীতার কাঁটিবার 
জন্ত সেটি জলে ভরতি করে রাখ হুয়েছে। 
আশেপাশে অনেক চীনার বাড়ী দেখলাম। 
যাত্রীর দল মাঝে মাঝে ওঠানামা করছে । আমর! 
কিছুক্ষণ পরে &েঁশনে এসে পৌঁছলাম । 


&্েঁশনটি খুব ছোট, পাহাড়ের ওপর থেকে 
নীচেকার ভাসমান মেবগুলোকে ভারি চমৎকার 
দেখায়। দুরে বহু নিয়ে পেনাঙ প্রণালীর 
বারিরাশির অনস্ত বিস্তার, কোথাও প্রণালীর 
গর্ভোখিত পাহাড়ের মাল! উহ্নতশিরে দণ্ডায়মান । 
পাহাড়ের গান্ত্রে মাঝে মাঝে জেলেদের ছোট 
ছোট ধরলে] যেন পায়রার খোপের মত দৃষ্ঠমান। দূরে 
পাহাড়ের, গায়ে ঝরণার জলে বাধ দিয়ে একটি জলাধার তৈরি 
হুয়েছে-_সেখান থেকে গোট| পেনাঁঙ শহরে জল সরবরাহ 
করা হয়। 

কিছুক্ষণ যাবার পর আমরা রাস্তার মোড়ে এসে উপস্থিত 
হলাম । সব দেখা শেষ হলে আমর] বাড়ীর পথে রওনা! হলাম । 
ট্রেন দাড়িয়েছিল, আমাদের নিয়ে নীচে নেমে এল। তখন 
সন্ধ্যা হয় হয়) আমরা পেনাঙ পাহাড় ত্যাগ করে আরব 
মস্জিদ দেখে পেনাঙ ঘাটে এসে পৌছলাম। পেনাঙ কেল্লা, 
প্যাভিলয়ন, রেক্সখিয়েটার ও সুপ্রীম কোর্ট, পিকাঁডেলী, নাচঘর 
এসব পথের মাঝেই নজরে পড়ল। 





আয়ার হিতাম মন্দিরের মুখে বাগান ;- 


ফেরী ছাঁড়বার অনতিপূর্কে আমরা ভেতরে গিয়ে স্থান 
সংগ্রহ করলাম। অন্ধকার খনিয়ে এসেছে__আকাশ ভেঙে 


সি 


আর্ত হ’ল বৃষ্টি । আমরা ওয়াটারএফ মুড়ি দিয়ে জীপের 
মধ্যে বসে আছি। আশেপাশের অনেকগুলে| লোক ভিজতে 
আরম্ভ করেছে। কেউ ঢুকছে ট্রাকের নীচে, কেউ গিয়ে 
পার্খস্থ কোন ছত্রধারীর ছাতার নীচে আশ্রয় নিয়ে বৃষ্টির 


হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস পাচ্ছে। 
অবিশ্রাপ্ত বারিবর্ধণের ভেতর দিয়ে আমরা আমাদের 


পেনাঙ ভ্রমণ-পর্বব শেষ করলাম । এই ভ্রমণের স্মৃতি মানস- 
পটে অক্ষয় হয়ে থাকবে । 





ভাস্কর্য রি 


ভ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত = 


অনেক দ্রিনের আশা তোমাকে শোনাবে! আমি গান, 
তাই ত মেঘের সুরে নীলাকাশে নক্ষত্র-আহ্বান । 
ফুলের ঘোমট! খুলে যে-মুছ না স্পর্শ রেখে যায়_ 
ঝড় নয়, ভালবাস! তুলেছিল মর্মর ডানায় । 

উচ্ছল হুল্দে-টাদ আমিই ত করুণায় ছালি, 

মমতার মোমে সুতে! হৃদয়ের করে জোড়াতালি । 
জীবন কিছুই নয়, দাম নেই না থাকলে আশা, 

তাই ত তোমাকে দিই আঙ,রের মত ভালবাসা । 


ঠনো-কাচ তুমি শুধু তোমার যে নেই কোনে! দাম-ই, ' 
নক্ষতের গান নিয়ে কাছে এসে না দাড়ালে আমি। 
পাথরকে কুঁদে কুঁদে দিয়েছি ত ভাস্কর্য মর্মরে__ E> 
এনেছি অনেক প্রেম, ভালবাসা শিল্পহাত’পরে । 

হ্রদের মতন কাঁপে তবু যেন অপিত হৃদয় । 

তুমি না রইলে কাছে পৃথিবীকে মাঠ মনে হয়। 
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2 খু, : : 
রাধু বিন্মিত চোখে চাহিয়া রহিল। কোথাও যে একটা 
মারাত্মক তুল হইয়া গিয়াছে একথা সে বিশ্বাস করিল, কিন্ত 
সুখ ফুটিয়া একটা কথাও বলিতে পাঁরিল না। তার চোখে 
সুখে একটা অসহায় উদ্বেগ-ব্যাকুল ভাঁব ফুটিয়া উঠিল । 
বন্যয় ততক্ষণে অনেকটা অগ্রসর হুইয়া গিয়াছে । গ্রাম 
ই সে চলিয়া যাইবে । -আজন্মই_-এই মুহুর্তেই । 
[বিলম্ব তাঁহাকে পাঁগল করিয়া তুলিতে যথেষ্ট । 
তাহার ভবিষাৎ জীবনের সমাধি রচন| হুইয়াছে। এখানে 
আর কিসের মোহে সে পড়িয়া থাকিবে? 
. খীমকে সে ভালবাসে । এই মাটির উপর তাঁহার গভীর 
টান | কিন্ত কোন আকর্ষণই আর তাহার গতিপথ রোধ করিয়া 
ইতে সক্ষম হইবে না। ঘামের প্রক্কতিও যেন তাঁহার 
॥ ফড়যন্ত্র করিয়াছে | তাহার পানে চাহিয়া! অবিশ্বাসের 
কত হাসি হাসিতেছে। আকাশে যেন কিসের একটা 
ল ইঙ্ষিত। চতুর্দিকে শুধু ছি ছি রব উঠিয়াছে। কিন্ত 
সে ত কোন অন্তায় কাজ করে নাই-_কো'ন দিন 
চায়ের প্রশ্রয়ও দেয় নাই | 
স্বন্সয়ের গতি দ্রুততর হইয়া উঠিল। তাহার অতীত 
বন সব মুছিয়া যাক, বিলুপ্ত হইয়া যাক। কিন্ত নদীতীরের 
বটগাছের তলায় আসিয়া সহসা তাহাকে থামিতে 
হুইল। তাহার চলার গতি কে যেন অদৃশ্ঠ হস্তের ইঙ্গিতে 
: খামাইয়া দিয়াছে । অতীতের কত কথাই না মনের কোণে 
আসিয়া ভিড় করিয়াছে । এই গাছতলায় বসিয়া কত দিন 
সে আর মঞ্চুষ! ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করিয়া কাটাইয়! দিয়াছে। 
সেই গাছ-সেই নদী--সবুজ ঘাসের মস্থণ আন্তরণ-_সব 
কিছুই বিগত দিনের মধুর স্থৃতি বহন করিয়া আজিও বিরান্ধ 
করিতেছে । আজিও নদীর জলে তেমনি ঢেউয়ের নৃত্য... 
তাহাদের ছু'জনের বুকেও যাহার দোলা লাগিত। একই 
1, একই তাল নিত্য তাহাদের কাছে নূতন রহস্যের সন্ধান 
বিয়া আনিত। কিন্ত আজ নদী তাহার কাছে ন্ুরহারা, 
ছন্দহীন। নাই তাঁর কোন রূপ, কোন রস, কোন আকর্ষণ । 
শুধু একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা, শুধু একটা স্থৃতির আলোড়ন তাহার 
বুকের পীঁজরগুলিকে পর্যন্ত যেন শিখিল করিয়া দিয়াছে। 
. মধুযাকে লইয়া নীড় রচনা করিবার কত মধুর কল্পনা যে 
_ অহুক্ষণ তাহার মনে জাগিত সে খবর কেউ রাখে নাঁ_ 
মঞ্জুষা নিজেও নয়। কেমন করিয়া দাম্পত্য 
চন] করিবে তাঁহারই দি আলেখ্য মনের 


জার ধর ই 





পাতায় পাতায় অঙ্কিত করি সে কয় চেতনা বারা তাহা. 
অনুভব করিয়া দেখিত। হয়তে| মঞুষা তাহার মায়ের সহিত . 
গল্প করিতে থাকিবে, কিংবা গৃহস্থালির সহায়তায় রত 
থাকিবে। স্বশ্থয় মায়ের অলক্ষ্যে অর্ধূর্ণ হাঁসি হাসিয়া 
আত্মগোপন করিবে, কিন্বা পাঠরত মঞ্জুষার চোখ টিপিয়! ধরিয়া 
তাহাকে চমকিত করিয়া দিবে। তাহার পরে নিজেই প্রশ্ন 
করিবে, বলতো! কে ? মঞ্চুষা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া 
জবাব দিবে, রাজ] বাদশা কেউ বোধ করি। কিন্ত দয়া করে 
চোখ ছাড়,ন। স্বন্ময় হয়তে| তখন এদিক সনির চাহিয়| 
দেখিয়া অতি সন্তৰ্পণে একটি.-.- 

মঞ্চুষা এক হাতে তার চিবুক ঠেলিয়া চিল 
কহিবে, এই ছাড়-"*আ+''জ্যাঠাইম] | ম্বশ্বয় সে কথায় 
কান দিবে নামুচকি হাসিয়া কহিবে, এই ফি'*'বল 
মিহ্ছদা'''নইলে-''এক, ছুই, তিন.*.শেষ ০০০১০ 
ছুই বাহুর বন্ধনে পরিপুর্ণ ভাবে ধরা দিবে । 

জ্যোৎস্া রাত্রে সে তাহার মনের পুষ্সিত কথার ভাঙার 
উজাড় করিয়া ফেলিবে। এত কথা যে সে জানে সেকথা 
তাহার নিজেরও অগোচর ছিল। কিসের পরশে যেন আজ 
তাহা স্কুল ছাপাইয়া উপচাইয়! উঠিয়াছে। গল্পের মাঁব- 
খানে হয়তো পাখীর কলরব করিয়া জানাইবে প্রভাতের 
নির্দেশ । মঞ্চুষা হাসিয়া কহিবে, এত কথাও তুমি জান ন | 
তখন ত একদম বোবা হয়ে থাকতে । মঞ্জুযার কথায় মৃন্ময় 
রাগ করিবে না বরং হাসিমুখে তাঁহাকে আরও কাছে টানিয়! 
লইয়া ম্বহৃকঠে কহিবে, এই মুহুর্তে ওসব পুরন! কথা টেনে 
এনে নিজেকে ফাঁকি দিতে আমি পারব না। মঞ্চুষা তখন 
হয়তে। ঘাড় বাঁকাইয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিবে, বুঝেছি থাক, 
মশাই | 

তাই ত ম্ৃন্বয় আজ আবার নুতন করিয়া ভাঁবিতেছে। 
কোথায় রহিল সেদিনের কল্পনা! । তাঁহার আঁশার 'স্বপ্ন- 
সৌধ-রচনা। তাহার জীবনে মঞ্ুষার যে এমন করিয়া মৃত্যু 
ঘটবে তাহা কে ভাবিতে পারিয়াছে। অথচ একদিন তাঁহাদের 
সছ-গুঞ্জনে এখানকার আকাশ-বাতাস পর্যন্ত মুখরিত হইয়া 
উঠিত । নদীজলের কলতানে তাহাদের বুকের কথ! ছন্দে 
সুরে বহিয়া যাইত । 

মৃন্ময় হঠাৎ যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল। এ 
কি ভাবিতেছে। তাহার জীবনে এ চিন্তাও আজ ? ৃ 
বিলাসিতা ৷, সবন্ময় পুনরায় চলিতে স্থরু করিল। সন্মুখে 
“াখৃছে। কিরিয়া আর কাজ না 
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বৈশাখ প্রবাহ ৪১ 
এখান হইতেই সোজা সে চ্টীমার-ঘাটে যাইবে ।. ষীমার যদি ক্ষুধা আছে, কিন্তু আহারে প্রবৃত্তি নাই। সে রাতটা সে 
. পাওয়া যায় ত ভালই, নহিলে নৌকাঁষোগেই সুরু হইবে স্টেশনের ওয়েটিংরুযে কাঁটাইয়া দ্িল। পরদিন. ভাঁবিল, 


তাহার নিরুদ্থেশ যাজা। এখানে আর একটি দিনও সে 
-থাকিতে পারিবে না। এখাঁনে সবকিছুই তাহার সহিত 
সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছে । তাহার উপর আর কাহারে! আস্থা 


+ নাই। ম্ৃক্ময়ের অসহ হইয়া উঠিয়াছে। 
অবিশ্বাস করেন । মঞ্ুষাও তাহাকে বিশ্বাস করে না। অথচ 


. কোন ,যুক্জিতে | 


বাপমা তাহাকে 


সে একদিন স্বম্ময়কে' ভালবাপিত-_যে ভালবাসায় খাদ ছিল 
ন|। একথা ম্বন্সয়ের চেয়ে বেশী ককিয়া আর কে 
জানে? কিন্ত মঞ্জুযা যে তাহার উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে 
একথা ত কেহ তাঁহাকে বলে নাই । জবাবটাও প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই সে পাইল, যে কথ! গ্রামের আঁবালব্বদ্ধবনিতার সত্য 
বলিয়া ধারণা হইয়াছে সে কথা মঞ্চুষা অবিশ্বাস করিবে 
আর সত্য বলিয়াই যদি .সে না মনে 
করিবে তবে নাগালের বাহিরে চলিয়া গেল কেন? অন্ততঃ 
তাহার মুখের স্বীকারোজির অপেক্ষায় না হয় আর 


_ দিনকয়েক অপেক্ষা করিত। 


একথা যৃন্ময়ের মনে একবারও জাঁগিল' ন] যে, মন যখন 


ভাঁঙিয়া খায়, তখন যুক্তিতর্ক অথবা কাওজ্ঞান মানুষের 
চি ভাবেই পঙ্কু হইয়া যায়। 


পরমার আধ ঘণ্টার মধ্যেই পাওয়া গেল। নূতন করিয়া! 
্বন্ময়ের যাঁছা সুরু হইল | যর্দিও সে জানে না কোথায় কত 
দুরে গিয়া তাঁর এ নিরুদ্দেশ-যাঞ্ছা শেষ হইবে । 


গ্রামের উপর, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের উপর, এমন কি তার 


. নিজের উপর পর্য্যন্ত তার প্রবল অভিমান দেখা দিয়াছে । 


সহসা মুয়ের ছু'চোখ সজল হইয়া উঠিল। সে সতৃষ্ণ নয়নে 


গ্রামের পানে চাহিয়া রহিল, গ্রাম্যপ্রক্কতির অনেক কিছুর 


সহিত আজও মঞ্জুষ| ম্বন্ময়ের কাছে জীবস্ত। এখানকার 
বেতঝৌপ, বনকীটাজির ঝাড়, ফণীমনসা গাছের সারি, 
নান্ধুদের কলাবাগান, চাটুজ্যেদের আমবাগাঁন, বড় চালতা! 
গছিটা, ফেলিদিদির ধনে শাকের ক্ষেত ইহারা তাহাদের 
অতীতের বছ ঘটনার মুক সাক্ষী! কোথায় একট! পাখী 
অবিশ্রীস্ত “বউ কথা কও” রবে ডাকিয়া মরিতেছে। অনস্তকাঁল 
ধরিয়াই বুঝি এমনি করিয়া ডাকিয়| চলিবে । 

কত তুচ্ছ. ঘটনা যাহা শৈশবে তাহাদের দিনগুলিকে 


_মনৌরম করিয়! তুলিত, কৈশোরে তাহাই ভাবিতে দিয়! 
। কেমন একটু কুঠিত লক্জা অজ্ুভব করিত, যৌবনে আলোচনার 


2. 


বস্ত হইয়] তাদের কত কথার রসদ যোগাইত । আজ সেদিনের 
সে কাহিনী অনুক্ষণ তাহার মনকে গড়! দিবে। অথচ এক 
... দিন এই স্থৃতিকে সে সংগোপনে নিজের অন্তরের মণিকোঠায় 
* বহন করিত। 

রাত নয়টায় মৃন্ময় আঁসিয়! কলিকাতা পৌঁছিল। পেটে 


৬ 


একবার স্থনির্্ঘলের বাড়ী গিয়া জিজ্ঞাস! ' করিয়া. আসে যে, 
কেন সে স্বন্ময়ের এত বড় ক্ষতি করিল । 


মনের মধ্যে প্রতি- 
ছিংসা-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিলেও সে আগ্মসম্বরণ করিল। 
অন্তায়ের প্রতিবাদ অন্তায় দ্বারা-করিতে তাঁর বিচারবু্তি সায় 
দিল ন] । স্ুনিশ্মশলের যদি মহুষ্যত্ব থাকিত ত তাঁছার সহিত 
দেখা করায় ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যে শুধুমাত্র পগুপ্রন্বতি লইয়া 
ভ্রদ্নিয়াছে, নারীমাত্রেই যাহার কাছে ভোগ-বিলাসের পণ্য- 
সামগ্রী তাঁহার সহিত মুখোমুখি দীড়াইতেও তাঁহার অন্তরাত্মা 
স্বণায় সন্কুচিত হইয়| উঠিল । তবুও কিন্ত ভিতর হইতে তাগিদ 
আসে । একবার ক্ুবির সহিত দেখা করিতে মন উন্মুখ হুইয়] 
উঠে। জিজ্ঞাস! করিতে ইচ্ছ! হয় যে, তুমি ত সবই জানিতে 
তবু কেন এই চক্রান্ত, এই ডি এমনি অভিনয়, এত বড় 
ছলনা করিলে? 

মৃবন্ময়ের চিতন্তাধার] যেন রি সহজ পথ বরিয়া চলিতে 
পারিতেছে না । সে শুধুই ভাবে, এবং এক সময় তাঁহাকে 
স্থুনির্ম্মলের বাড়ীর সম্মুখে আঁপিয়া উপস্থিত হইতে দেখা যায়। 
আন্গ আর সহজ্ধ ভাবে এ বাড়ীতে সে প্রবেশ করিতে 
পাঁরিতেছে না। কেমন একট! অনাবশ্ক.কু্ এবং সঙ্কোচ 
তাঁহাকে বাঁধা দিতেছিল। অথচ তাঁহার কুন্ঠিত অথবা সঙ্কুচিত 
হুইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। 

কিন্ত অপমানের চুড়ান্ত হইল যখন রুবি তাহাকে চরিত্র 
হীন বলিক্সা বিদ্রুপ করিল, সত্যই এতট| সে আঁশা করে নাই। 
হা-_বিন্রপ ইহার! করিতে পারে বটে ! কথাটা এই মুহুর্তে 
ন্যয় নুতন .করিয়] অনুভব করিল । উছ্ছাদের সাহস আছে 
-_বিদ্বপ করিবার মত মনো্বৃত্তিও আঁছে। কিন্ত এখনও ভুমি 
অস্তঃপুরিকা কেন? খাস অভিনয় করিতে শিখিয়াছি। ম্নন্ময় 
মনে যাছাই ভাবুক না কেন মুখে সে একটি কথাও বলিতে 
পারিতেছিল ন!। ছু” চোঁখে তার বিস্মিত দৃষ্টি । 

তাঁর সে দৃষ্টির মধ্যে কি ছিল জানি না, কিন্তু রুবির কদর 
সহসা নরম হইয়া আসিল। স্ব কে কহিল, দেখুন 
মবন্ময়বাবু মিথ্যে আপনি আর আমার আ্বালাতন করতে 
আসবেন না । আমার একান্তে অনুরোধ, আমার দ্বারা আর 
কোন অপ্রীতিকর কাজ করাতে আপনি আমাকে বাধ্য 
করাবেন নাঁ। এটুকু দয়| আঁপনি করবেন 

মৃন্ময় সহসা পাগলের মত হাসিয়া উঠিল । কণ্ঠে ধ্বনিয়া 
উঠিল সুতীব্র ব্যঙ্গের সুর-_দয়া***দয়া করবার জন্যই ভ 
এসেছি। কিন্তু আমি ভাবছি আপনারাও মাঁছষ । মানুষেরই 
হত আপনারা হেসে কথ! বলেন, হুপাঁয়ে হেঁটে চলেন |, 

রুবির স্বর পুনরায় কঠিন হুইয়া উঠিল । তীব্রকষ্ঠে ভাঁকিল, 
ব্বম্ময়বাবু_ | 


৪২ 


গ্রবালী ' 
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বয় তেমনি বিদ্রপপুর্ণ কণ্ঠে কহিল, আপনি রাগ করেন 
কেন? 'ছটো সত্য. কথাই না হয় বলেছি।__একটু থাঁমিয়া 
পুনরায় কহিল, না হয় আর বলব না। কিন্ত রুবিদেবীর আঁর 
কোন অন্থরোঁধ নেই আমার কাছে, আর কোন রকমের 
সাহায্য? আর একবার দাদার বিরুদ্ধে মামলা করবার 
অনুরোধ করবেন ন1? কিংবা অন্ত কিছু--- 

রুবি পুনরায় ভ্বলিয়া উঠিল, এর পরেও যদি আর এক 
মুহুর্ত এখানে থাকেন তবে বাধ্য হয়ে আমাঁকে*** 

তাঁর মুখের কথা লুফিয়া লইয়া পুনরায় স্ন্ময কহিল, 
দারোয়ান ডাকবেন এই ত? আপনাদের অনেক টাক! আছে 
--দেউড়ীতে দারোয়ান আছে সে. কথা জেনে শুনেই এ 
বাড়ীতে পা দিয়েছি । 
এটুকু আর বাঁকী রাখেন কেন। আপনাদের আঁসল পরিচয় 
জানতে ত আমার বাঁকী নেই 

ব্ময়ের মুখে এক বিচিত্র হাঁসি ফুটিয়। উঠিল । ' আর কোন 


প্রকার বাঁদানুবাদ ন! করিয়া মাতালের মত টলিতে মি 


বাহির হইয়া! গেল। 

দেইদিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্ঠে চাহিয়া থাকিয়া রি 
দীর্ঘনিঃখ্বাস ত্যাগ করিল । আনব তাঁহার এই সর্বপ্রথম মনে 
হুইল যে, কাঁজট| সে ভাল করে নাই।' 

পুনরায় স্বন্ময় চলিতে সুরু করিল। ক্ষুধা তৃষ্ণা তাহার 
নাই । কিন্ত জীবনধাঁরণ করিতে গেলে মানুষকে অনেক কিছুই 
করিতে হয়, এবং এই প্রয়োজনের তাগিদ মিটাইতে হইলে 
অর্থেরও একাস্ত আবশ্তক। নিজেকে সে স্রোতে ভাসাইয়া 
দিতে পারে না। তাহাকে বাচিয়া থাকিতে হুইবে এবং 
মানুষের মতই বাঁচিতে হইবে । . 
৬ 'বন্ময় অষ্তমনক্ক ভাবে একটি- পার্কে আসিয়া বসিল। 
সেখানে নান] শ্রেণীর লোকের ভিড়। মৃন্ময় সেইদিকে 
চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিল যে, মানুষ মাত্রেই অবস্থার দাঁস'। 
সে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিতে চাঁয়। কিন্ত অকস্মাৎ মঞ্চুষা 
যেন চোখের সম্মুখে আসিয়া নিঃশব্দে দ্বাড়ায়। তাহাকে যেন 


আর চেনাই যায় না । অনেকখানি শীর্ণ হইয়াছে। মুখে আর - 


সে লাবণ্য নাই । শুধু ছুই চোখে তাঁর নাঁলিশের ইঙ্গিত। 

মৃন্ময় অর্থহীন চোখে চাহিয়া! দেখিতেছে-_যেখানে ছোট 
* ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড় জমিয়াছে, যেখানে ওরা খেলার 
আনন্দে মাঁতিয়া উঠিয়াছে। -উদ্বাদের মধ্যে যেন তাঁহার 
শৈশবের সঙ্গিনী মঞ্চুষ! আসিয়া দাড়াইয়াছে। যেন সে 
তাঁহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া চুপি চুপি বলিতেছে, জান 
মিহৃদা, আমাঁদের বাগানে কত পেয়ার! পেকেছে, চলো! ছু” 


জনে পেড়ে খাই গে। পরে অপেক্ষাকৃত নিয্নকণ্ঠে পুনশ্চ 


যেন বলিয়ু! উঠিল, বাড়,জ্যেদবের চালতা গাঁছে অনেক চালতাও 
আছে--টক টক আর মিটি মিষ্টি, ধনে শাক আর কাচালঙ্ক! 


নিজেদের অনেক ছোট করেছেন 


দিয়ে বেশ হয় কিন্তু । বা রে--চলো| ন! ।--সবন্ময় গিয়াছিল 
বৈকি ।. তার পরে আর একদিন--মৃন্ময় খুব মনোযোগের ' 
সহিত বাশের কঞ্চি আর নারিকেল গাছের পাতার 
সাহায্যে ঠাকুরঘর নিশ্দীণে ব্যণ্ত-মঞ্চুষা আসিয়া. পিছন 
হুইতে ডাঁকিল। অন্থমনক্কভাঁবে কফ্চি কাটিতে গিয়া মৃন্ময় 
একটা আঙ্গুলের আধান! কাটিয়া ফেলিল। তার আজও 
পরিক্ষার মনে পড়ে এক হাতে নিজের কটা৷ আকুল চাপিয়! 
ধরিয়! মঞ্জুষাকেই তাহার সান্বন দ্দিতে হ্ইয়াছিল। বোকা 
মেয়ে কীদিয়া! আকুল । সেদ্দিনকার কাটা ঘা আজ-শুকাই- 
য়াছে, দ্বাগও মিলা ইয়া গিয়াছে, কিন্ত নাড়া পাইয়া আজ কত, 
কথাই না মনে পড়িতেছে। অতীতের অতি তুচ্ছ ঘটনাও 
বিলুপ্ত হয় না, মনের গহুনে ঘুমাইয়! থাকে মাআ। ইহার 
প্রভাব মাহুষের জীবনে নিতাস্ত কম নয়। তাঁহাদের চেতনার 
সহিত ইহার অস্তিত্ব । প্রয়োজনে ঘটে আবির্ভাব । 

কিন্ত মঞ্ুযা কেমন করিয়| সেদিনকার কথা ভুলিয়া গেল | 
কেমন করিয়] সে যৃন্ময়কে এমন অসঙ্কোচে অবিশ্বাস করিতে 
পারিল। নহিলে দিনকয়েক সে অপেক্ষা করিত একবার 
তার মুখের স্বীকারোজির অন্ত । সে ত স্বন্ময়কে ভাল করিয়াই 
জানিত। বস্ততঃ, একথাটা মুহর্ভের জগ্ঠও মৃন্ময় ভাঁবিল না, 
যে নিধুত অভিনয়ের জালে পড়িয়া সে নিজেও পথ বুজিয়া 
পায় নাই-_প্রায় প্রতি দিনের নিয়মিত সাহচর্য তাহাকে ' 
যে সত্য জানিতে দেয়-নাই তাঁহাদের সুপরিকলিত ষড়যন্ত্রের ' 
কাছে মঞ্চুষা যদি হারিয়া গিয়াই থাকে তবে তাহার উপর 
দোষারোপ কর! যায় কোন্‌ যুক্তিতে । মৃন্ময় না জানিলেও 
আমর] জানি ম্ডুষ! কেমন করিয়া নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করিয়াছিল-_যাহার জগ্ত গ্রামে রুবির আবির্ভাব 
মৃন্ময় এবং মঞ্চুষার পিতার কলিকাতা গমন। কিন্তু মৃন্ময়ের 
সামান্ত ভুলের জন্ত সুনির্দলের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইল ন|। | 

মঞ্জুযী তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, এ হতেই পারে, 
না বাব! । নিশ্চয় এর মধ্যে কোন ছুরভিসন্ধি আছে ॥ 
মিহ্দাকে আমি জানি, এত ছোঁট কাজ সে করতে পারে ন! ॥ 

জীবানন্দ বলিয়াছিজেন, তোমার কথাই সত্য হোক মা। 
কিন্ত মাহুযই দেবতা! হতে পারে, আবার তাঁরাই প্র পর্য্যায়ে 
নেমে যায়। তবে এমনি একটা খবর যখন পেয়েছি তখন 
একেবারে চুপ ক'রে থাকি. কেমন. করে। আমারও যে. 
একটা! কর্তব্য আছে মা '। 
. কর্তব্য তিনি পালন করিয়াছিলেন, কিন্ত চক্রব্যুহে প্রবেশ- 
পথ পাইলেও বাহিরের পথ খুঁজিয়া পান নাই। জীবানন্দ 
এবং প্রতুলকে নিরাশ হইয়া কিরিতে হইল । সুন্ময়ের আকস্মিক 
অস্ধ্ধান এবং সর্বোপরি তাহার নীরবতা! ন্ুনির্্রলকেই সহায়তা 
করিল। তাহাদের বিশ্বাসের শেষে নিব আঁর অবশিষ্ট 
রহিল না।, MAE ৃ 





বৈশাখ 


পিতার মুখের পাঁনে চাহিয়া দেখিয়াই মঞ্চুষা তাঁহাদের 
অভিপ্রায় অনুমান করিয়া লইল। তাই আর অনাবস্ক প্রশ্ন 
করিয়া পিতাকে লজ্জা দিতে এবং সেই সঙ্গে নিজেও ব্যথ| 
পাইতে সে চাঁহিল না, এবং সকল সময়ই সে মানুষের সংএব 
এড়াইয়! চলিতে লাগিল। স্বন্ময়ের অপরাধের বোঝা যেন শত- 
গুণ হইয়া! মঞ্তুষার উচু মাথ! মাটির সহিত মিশাইয়া দিল । 


ইহার পরেই মঞ্ুষার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিল। - 


ভজীবানন্দ নিৰ্ব্বাক হইয়া গেজেন। মঞ্জুযার মনের কোণে 
ষেটুকুও 'ব! অনুকম্পা এবং বিশ্বাসের ছাঁয়া অবশিষ্ট ছিল তাঁহাও 
এই বিপর্যয়ে ছয্রাকার হইয়া গেল। মঞ্জুষার মুখের প্রতিটি 
রেখা কর্কশ এবং কঠিন হুইয়| উঠিল ।. সেখানে দয়ামাঁয়ার 
লেশমাত্র নাই। জীকানন্দ ভয় পাইয়] গেলেন। মঞ্জুষাকে 


একান্তে ডাকিয়া কহিলেন, সবই আমার অনৃষ্ঠজিপি মাঁ। নইলে ্‌ 


এঘন ত কোনদিন আমি ভাবি নি। 


যঞ্ধুষা শীস্ত কে পিতাকে বলিয়াছিল, তুমি এতে কঃ 


পাচ্ছ কেন বাব। আমি তোমারই মেয়ে একথা ভুলে যেয়ো 
না। কারুর ' কোন কাজেই আমাদের এতটুকুও ক্ষতি 
হবে না। 


জীবানন্দ বলিয়াছিলেন, কথাটা ঠিক রি করে ভাবতে ' 


পারলে ত কোন কথাই ছিল না মা, আমি সবই বুঝি । 
বোঝাতে আমায় তোর! পাঁরবি নে; কিছ আমি যে বড় 
অসহায়, বড় নিরুপায় । 

জীবানন্দ একটু থামিয়া পুনরায় কহিয়াছিজেন, কারুর 
বিরুদ্ধে আমার একবিচ্দু নালিশ নেই। স্বন্ময় যত বড় অন্তায় 
করুক না কেন সে সুখী হোক, কিন্ত এখানে আর আমি 
টিকতে পারছি নে মঞ্চু। তাঁর চেয়ে এক কাজ করলে 


"হয়না মা? 


kh. 


মঞ্জুযী জিজ্ঞান্স দৃষ্টিতে পিতার নৃখের পানে চাহিয়া 
রহিল । (৮৭ 


ভীবানন্দ কহিলেন, এ গা ছেড়ে অন্ত কোন দুত দেশে . 


চলে যাঁবি মা। | 

মঞ্ুষা যেন হাতে রগ পাইযাছে এমনি আগএহের সহিত 
পিতার ফথা সমর্থন করিয়] কহিল, সেই ভাল বাঁবা। 
কোথাও চলে! যেখানে কোন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের দেখা 
পাওয়া যাবে না। | 


জীবানন্দের কাছে মঞ্জ্যার এতখাঁনি আগ্রহ কেমন যেন' 


অস্বাডাঁবিক বলিয়া মনে হুইল ! তিনি কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া 
পুনরায় কহিলেন, কিন্ত এর পরে মিনু যদি আবার ফিরে 
আসে মা। 

মঞ্জযার ছই চোখ 'সহস! হুলিয়] উঠিল । শান্ত অথচ 
কঠিন কণ্ঠে সে কহিল, তা হলে সে এসে এই কথাই জানবে 


যে, কারুর ছন্তই কারুর আটকে থাঁকে'ন1! কিন্ত এ সব কথা 


প্রবাহ . 


এমন. 


" পড়িল রাজ্জাবাবুর ছেলের কথা। 


8৩ 
আর তুমি ভাবতে পারবে না বাবা। 'আমি আমার ভবিষ্যৎ * 
জীবনের কথা বেশ করে ভেবে দেখেছি । | 
মঞ্জুযা কিছুক্ষণ নীরব থাঁকিয়!' পুনরায় বলিয়াছিল, আঁমি 
যে মিথ্যে বলছি নে তার প্রমাণ একদিন তুমি পাবে বাঁবা। 
মঞ্তুষা মনে মনে এক:কঠিন শপথ করিল ৷ 
' ইহারই পরে তাঁহার! গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে । . 
কিন্ত এত কথা ্বন্ময়ের জানিবাঁর নয়, জানেও ন] । যতটুকু 
খবর সে রাঁধু বোঁইমের নিকট ভাসা ভাস] ভাবে পাইয়াছে 
তাঁহাঁতেই তাঁর মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, এবং বিশ্বাস 


" অবিশ্বাসের প্রশ্নটাই তার চোখে বড় হইয়! দেখ! দিয়াছে। 


কিন্তু মঞ্ুযার মত সে কঠিন হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। 
বরং.তাঁহার চিন্তা, তাহাদের অতীতের বহু ঘটন! তাঁকে চঞ্চল 
করিয়া তুলিয়াছে। 


সন্ধা! হইয়| গিয়াছে । ছোট ছোঁট ছেলেমেয়ের! 


- কখন চলিয়া গিয়াছে স্বন্ময়ের হু'স নাই । বৈদ্যুতিক আলোয়: 
" চতুদ্দিক উজ্জ্বল হুইয়] উঠিয়াছে। মনে পড়িল, তাঁহাদের গ্রামেও 


ডি অন্ধকার নামে, আবার চাদের আলে! হাসিয়া 

পারিপার্থিকের প্রকৃত রূপ কোথাও ব্যাহত হয় না। 

তর ১৮55 SC 

করিয়া! আসিয়াছে । এত ছি ছি আর অপমানের বোঝা 
মাথায় লইয়! সেখানে ঘৃন্ময় আর ফিরিয়! যাইবে না। 

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস মৃন্ময়ের বুক ঠেলির| বাঁহির 


হুইয়। আসিল ।' .সে উঠিয়া ঈ্রীড়াইল,। এই কয়টা! দিন তাহার 


কেমন একটা! দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে । 


সুধু চিন্তার খাঁতপ্রতিথাত, ঘুরাইয়! কিরাইয়া নিজেকেই সহস্র 


রকমে প্রশ্ন করা। হঠাং তাঁহার মনে হইল যে,. সে নিঞ্ধের ০ 
উপরই অবিচার করিতেছে। জীবনে ' পরিবর্তন সকলেরই 
আঁদে। তাঁই বলিয়া এই ভাবপ্রবণতাঁ তাঁহার কেন ।. তাহাকে 
বাঁচিতে হইবে, সুদিনের অন্ত অপেক্ষ1 করিতে হইবে । 


তনয় পুনরায় পথ চলিতে সুরু করিল। রাস্তার শেষে 
একটা হোঁটেল হইতে কিছু খাইয়া লইয়া! সে পুনরায় বাহিক্ন 


হুইয়! আঁসিল। কিন্ত এই ভাঁবে উদ্দেহ্ঠহীনের মত পথে 


পথে আর কতদিন পে কাটাইবে ? 

লিলির কথা তাহার যনে পড়িল! সেই সঙ্গে মনে 
সে-ই ভাল--মৃন্ময় 
ভাবিল। 

ইহার চেয়ে সহজ কোন চিন্ত! বা পথের সন্ধান আপাতিত 
তাহার মিলিল, না । তা ছাড়া যেখানে...নুনিম্্রল, কবি, 
তাহার আত্মীয়পরিজ্রন রহিয়াছে, তাঁহার ভ্রিসীমানার্‌ মধ্যেও 
সে থাকিতে ইচ্ছুক নয়] সকলের চোখের সন্মুখে হইতে 
সে একেবারে মুছিয়া যাইতে চায়, নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া 
যাইতে চায় । 


88 . প্রবালী 


বন্ময় সহসা বি বাঁসে উঠল | আপাতত গতি 
যয ধেশন পর্য্যস্ত। 
(২০). 
গ্রামের আবহাওয়া মঞ্জুষার অসহা হুইয়াঁ উঠিয়াছিল। 
আত্মীয় স্বজনের সহানুভূতি জ্ঞাপন**তাঁহার বাবাকে. একই 


প্রশ্ন বারে বারে করা, অন্থকম্পাঁর দৃষ্টিতে মঞ্চুষার পাঁনে - 
চাহিয়া! থাকা তাহার কাছে যেমন ঠেকিত বিরক্তিকর, তেমনি, 


মনে হইত অপমানজনক । ফলে মৃত্মস্সের প্রতি মঞ্জুষার মন 
.. অধিকতর বিরূপ হুইয়! উঠিতে লাগিল, এবং কতকটা আত্মীয় 


স্বজনের ভয়ে ও আত্মগ্লানিতে যখন সে ত্রিয়মাণ তখনই মঞ্জুযার 


বাবার তরফ হইতে বিদেশে যাইবার প্রস্তাব আসিল। সে 
বাঁচিয়] গেল । 

গ্রায ত্যাগ বরিয়া প্রথমে তাঁর] কলিকাতায় আসিল । 
কিন্ত এখানকার পারিপার্থিকের মধ্যে তাঁহারা নিজেদের খাপ 
খাওয়াইয়া লইতে পাঁরিতেছিল না । অথচ কথাটা' কেহই মুখ 
ফুটিয়া প্রকাশ করিতেছে না । ভ্রী'বানন্দ ভাবিতেছেন মঞ্চুষার 
কথা, আর মঞ্জুষা তার বাবার কথা। একে অপরের সুখ- 
সুবিধার কথ! চিন্ত! করিয়া, মৌন হইয়া আহে । মঞ্ুষা ভাবে, 
তাহার বাব! হয়তো শহরের এই কোলাঁহলের মাঝে নিজেকে 
খানিকটা অগ্ভমনক্ক রাখিতে সক্ষম হুইয়াছেন। জীবানন্দের 
মনের চিস্তাধারাঁও ঠিক একই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়! চলি- 
য়াছে। আহা, মেয়েটার মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না। 

কিন্ত দিন যতই চলিয়! যাইতে থাকে মঞ্ুষা মনের মধ্যে 
একট অস্বস্তিকর চাঁধল্য অনুভব -করে'। যে আশী অতি 


. সঙ্গোপনে মনে মনে পোষণ করিয়া আঁজিতেছিল তাঁহাঁও-, 


০ আজ পৰ্য্যন্ত সাফল্য লাভ করিল ন1। .তার প্রত্যেকটি গোপন 
্রয়াসই ব্যর্থ হুইয়া গিয়াছে যাহার ফলে মঞ্জুষা আরও বেশী 


_বিক্ষব্ধ,হইয়] উঠিয়াছে। অথচ তাঁহার মনের কথা কাঁহীরও . 


নিকট খোলাখুলি প্রকাশ করিবার উপায় নাই। 
ঘুরিয়| ফিরিয়া দেখিবার অছিলাঁয় ঘছ স্থানেই যণ্চুষ! 
খবর লইয়াছে, কিন্ত ফল কিছুই হয় নাই । বরং নিদারুণ 
ব্যর্থতা তাকে প্রতিপদেই ভিন্ন পথে চিন্তা করিবার স্থযোগ 
করিয়া দিয়াছে। তার নারীত্বের যর্ধ্যাদা হইয়াছে আঁহত । 
মনের কোণের ক্ষীণতযন আশাও শেষ পর্য্যন্ত অবশিষ্ট 
রহিল না। . 
মঞ্চুষী নিজেকে সহস্র রকমে ধিক্কার “দেয় তাহার এই 
চিত্তদৌর্বল্যের জন্ত.। পিতাকে প্রকান্তে বলে, তোমার বোধ 
হয় এখানকার জলহাওয়] সহ হচ্ছে ন! বাবা? .': 1১" 
জীবানন্দ হাঁসিবাঁর চেষ্টা করিয়া কহিলেন, এ কথা কেন 
জামি ত বেশ ভালই আছি। . - . 
মন্তুষা বলে, এর-নাম কি ডাল থাকা বাবা? তোমার 
চেহারা দিন দিন কি হচ্ছে তা কি দেখছ না? 


মা? 


' জায়গায় যাওয়া যাক। 


-না।' 


১৩৪৫৬. 





জীবানন্দ একটি দীর্ঘনিঃ:স্কাস ত্যাগ, করিয়া যক 
কহিলেন, আমিও যে ঠিক এই কথাটাই ক’ দিন ধরে তোমায় 
বলব ভাবছিলাম মঞ্জু ৷ - 

মঞ্জুষা জোর করিয়া একটু হাসিল। গভীর কণ্ঠে বলিল, 
এ ভাবে আমার কথাটা তুমি চাপা দেবার চেষ্টা করো না ' 
বাব1। অন্তত আমার দিকে চেয়েও তোমার সির কথা 
ভাবা উচিত ৷ 


শেষের দিকে তাঁহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ ভাঁরী কা উঠিল। 

ছীবানন্দ চঞ্চল হুইয়া উঠিলেন। ম্বছ কণ্ঠে বলিলেন, 
আমি ত তোমার কৌন কাঁডে বাঁধা দিই না যা! 

মঞ্চুযা নিজেকে সাঁমলাঁইয়া লইয়াছে। অনর্থক পিতাকে 
এভাবে বিব্রত করিয়া, সে আত্মগ্লানি অনুভব করিল । কতবড় 


ব্যথা যে তাঁর বদ্ধ পিতা নিঃশব্দে বহন করিয়া ফিরিতেছেন 


একথা মঞ্চুষার চেয়ে বেশী ত আর কেহ জানে না । তথাপি 


. কেন এই মিথ্যা ছলন1 { 


মঞ্জুযা লক্ফিত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল, আমি ত সে কথ! 


বলছি না বাঁবা। আমি ভাবছিলাম এখানকার জলবায়ু যখন 


আমাদের সহ হচ্ছে না তখন ন! হয় অন্য কোন স্বাস্থ্যকর 
এখানকার এই হৈ চৈ আমারও সা 
ভাল লাগছে না । | Ll 
ভীবানন্দ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, অতি উত্তম কথা মা। 
আজই তা হলে তৈরি হয়ে নাও। কথা কয়টি তিনি এমন 


‘ভাবে বলিলেন যেন এই মুহুর্তে রওন] হইতেও তাঁর বিন্দুমাত্র 


আপত্তি নাই। 

" মঞ্চুষা পিতার এই অ্াভাবিক আগ্রহে মনে মনে ব্যথিত 
হইল। পিতার ন্লেহ্প্রবণতাঁর. উপর কত অন্তায় আব্দার 
সে করিতেছে। প্রকাঞ্তে কহিল, আঁজ আর সম্ভব হুবে' না 
বাবা! তা ছাড়া দ্বিনটাও আজ মোটেই ভাজ নর! 

. জীবানন্দ বার কয়েক মাথা নাড়িয়ী বলিলেন, এক সময় 
বড্ড মেনে চলতাম, - কিন্ত আজ আর ভাবতেও ভাল লাগে 
আমার ভাঁল যে চারিদিকেই দেখতে পাচ্ছি। | 

_ মঞ্জুযা স্বত্ব কণ্ঠে কহিল, এসব ত তোমার কথা নয় বাবা! 
এত সহজেই আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলব কেন? 
আমাদের আঁজদ্মের বিশ্বাস এই সামা্তি কারণে a হতে দেব 
কিসের জন্ত | 2 

জ্ীবানন্দ পুনরায় ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ মাথা নাঁড়িলেন | 
সব কণ্ঠে বলিলেন, আজমের বিশ্বাস*-সামান্ত কাঁরণ---আচ্ছা 
মা'শথাক্‌ মঞ্তু-*কিস্ব যাওয়ার ব্যবস্থা ছু’ এক দিনের মধ্যেই 
করে ফেল। শরীরটা বোধ হয় সত্যিই আমার খুব খারাপ 
যাচ্ছে। | ৯ 

মঞ্জুষা পিতার নিকটে আগাইয়া আসিল । . আলগোছে 
তার চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অহুলি চালন! করিয়া স্ব কে 


বৈশাখ 


প্রবাহ 
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কহিল, আমি শুধু আজকের দিনের কথাই বলছিলাঁম। নইলে 
আমি নিজেও যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি বাবা । আমরা হরি 
এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব'। 

পুনরায় নুতন. করিয়া তাহাদের যাত্রা সুরু হইল, | ট্রেন 
“ চুটিয়া চলিয়াছে। তাহার দ্রুত গতির সঙ্গে সঙ্গে মঞ্তুযার মন 


উধাও হইয়া চলিয়াছে বছ দূরের নানা স্মৃতির রাজ্যে! 'স'' 
শুধু, 


দিনগুলি তাঁর জীবনে আর ফিরিয়া আসিবে না; 
ফেলিয়া গেছে. ম্মৃতি-"*বেদনা-**হ্বালী। মঞ্জুযার যনে কত' 
চিন্তাই না আনাগোনা .করিতেছে। স্বন্য়ের প্রতি কখনও 
অন্থকম্পা দেখা দেয়, কখনও একটা হিংস্র প্রতিহিৎসা-প্রবৃ্তি 


তাছার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। 'কিন্ত'তাঁহার কল্পনা ধু. , 


কল্পনাই থাকিয়া যায়। তাহার চিন্তার এই বিচিত্র বারা! শুধু. 
তাঁহাকেই শেষ পর্ধ্যস্ত ব্যঙ্গ করে--আপন অন্তরে আঁপনিই 
শুধু ভুলিয়া মরে | মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবারও উপায় নাই। 
সবার চেয়ে ভয় মঞ্চুর' বাবাকে লইয়া ৷. 


মঞ্থুযার চালচলন কথারার্ড! লক্ষ্য করিয়া থাকেন । 


মঞ্ুষা প্রাণপণে অভিনয় করিয়! চলিয়াছে। তথাপি. 
দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি . 


মাঝে মাঝে সে ধর] পড়িয়া যাঁয়। 
“ক্র পদক্ষেপ অভিনয় করিয়! নিয়ন্ত্রিত কর! যায় না। অন্ততঃ মঞ্জুয! 
‘ তাঁহা পারিতেছে না। | 

কত কথাই একের পর এক ভার মনের কোণে উকি 


মারিতেছে। তাঁদের আদর্শ পরিকল্পনার কথা, ভবিষ্যৎ জীবনে: 
যে স্বর্গে তথাকধিত ছোট-বড়র প্রভেদ 


স্ব্গরচনার কথা। 
থাকিবে না, তাদের মধ্যে ওরা নামিয়া যাইবে উহাদিগকে 
নিজেদের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে । সাড়া পাইয়া আরও 
কত কথা তার মনে আলোড়ন তুলিয়াছে।' 'আব্িকার এই 


পরিণতির কথা ভাবিতে গেলে সর্ধপ্রথমেই অতীতের. বছ ". 
পুরাতন ক্ষত আবার নুতন ভাবে জ্বালা! করিয়া! উঠে। কি 


বিচ্ছিন্ন ঘটনা! একের পর এক সার বাধিয়া তার চোঁখের সম্মুখে. 
কূপ পরিগ্রহ করে। "তাকে অস্থির করিয়া তোলে +." 
হায়রে, কোথায় গেল তাদের সে কল্পনার মাঁয়াসেঁধ ?, 

এমনি করিয়াই কি সবকিছু ব্যর্থ হুইয়। যাইবে? কিন্ত কেন? 
কিসের ভ্বন্ত? মঞ্চুষা একথার কোন উত্তর খুঁজিয়! পায় না । 
শুধু এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে লক্ষ্যহারার মত সে তাঁর 

' বাবাকে লইয়া ঘুরিয়! বেড়াইতেছে। দাঞ্ছিজিডের গিরিকাস্তার, 
এ পুরীর সমুন্্, কাণীর বিশ্বনাথের মন্দির, এগুলির কিছুতেই 


তাহার প্রয়োজ্জন দাই! তবুও: সে ঘুরিয়] বেড়ায়। মনকে 


আয়ত্তে রাখিতে সক্ষম হইতেছে ন বলিয়া বাহিরে তার এই 
অনির্দিষ্ট পথ-চল্া । 

শেষ পধ্যস্ত জাবানন্দকেও এক দিন বাধা দিতে হইল | 
যব প্রতিবাদ করিয়া! তিনি কৃহিলেন, এমনি করে নিজেদের 
ক্ষতি করায় কোন লাভ নেই মঞ্জু তার চেয়ে বরং গ্রামেই 
ফিরে যাই চলে] । 


পক্ষে তা মোটেই সহজ নয় | 
যেতে পারব না! 


এ কথা সে ভাল, 
করিয়াই জানে--কতখানি. ব্যাকুল আগ্রছে তিনি দিবারাত্র . 


‘সে আর ভাবিতে চাহে না৷ 
'যান্রাকে নিরস্তর, জটিল করিয়াই ভুলিতেছে.| ভাবিব না! 


মনু প্রথমে তার বাবার কথাটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে 
পারিল ন]-৷. কিন্ত যুহুর্ভেই অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়| লইয়া 


ম্বছ শাস্ত কণ্ঠে কহিল, আদ্র হঠাৎ এ কথা কেন বাবা? 


'জীবানন্দ কহিলেন, এর নাম ত বারুপরিবর্তন, নয় মা! 

মঞ্জুষ! কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া লইয়া কছিল, কথাট! 
ভুমি মিথ্যে বলো নি বাঁবা। বছ পূর্বেই আমার একথা বোরা 
উচিত ছিল যে, আমার পক্ষে যেটা অনায়াসদাঁধ্য তোঁমার 
কিন্তু গ্রাঘে আঁমি আঁর ফিরে 
তার চেয়ে বিদ্বেশেই কোথাও স্থির হয়ে 
বসো বাঁবা |, 
শেষ পৰ্য্যন্ত হইলও তাহাই । কে তাহারা তখনকার 
মত রহিয়া গেল । 

মঞ্জুয়া তার বাবাকে লইয়া রোজই একবার কেরিয়! বাহির 
হয়। কখনও সমুক্রতীরে, কখনও জগন্নাথের মন্দিরে । অবসর ' 
সময় দেশ-বিদেশের গল্পে পিতাপুদ্রী সময় কাটাইয়] দেয়৷ 


. একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন.জীবন। 


মঞ্থুষ যেন একেবারেই কুরাইয়া গিয়াছে। জীবানন্দ 


শফ্কিত হুইয়| উঠেন । মেয়েকে কাছে ডাকিয়া অনুযোগ দেন । 


মনঞ্জুয়া হাসিয়া তা লাঘব করিবার চেষ্টা করে.। বলে, এ 
তোমার দৃষিভ্রম বাবা। স্নেহে তুমি অন্ধ হয়ে গেছ ৷," এখানে 
ত আমি বেশ ভালই আছি। 
, জীবানন্দ সংগোপনে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। পিতা- 
পুরীর মধ্যে এই বরণের ছলনার অভিনয় ইসি আর হ্য় 
নাই ৷. a 

জীবানন্দ He sie শক করিয়া বার কয়েক মাথা . 


' নাড়িয়| কছিলেন, মিথ্যে আমায় ভুলাতে চাইছ মঞ্জু, কিছ 


দোহাই তোমার, এমনি করে আমায় কষ্ট'দিও না মা।; 
. মঞ্জুষা বিস্মিত হয়, কিন্ত প্রতিবাদ করে না। বরং 


সে করিবে |, কতখানি ক্ষমতা তার, পিতাকে এই সর্বনাশা 
ছুর্ভাবন!| হইতে কেমন করিয়া সে মুক্তি দিবে । নিজের কথা 
সে ভাবনাই যে তাদের জীবন- 


মনে, করিলেই ত ভার হাত হুইতে অব্যাহতি পাওয়া যাঁয় না। 

* এমনি নান! চিন্তায় মণ্ুষার মন যখন ভারাক্রান্ত-- ‘নিতাত্ত 
অন্ধের মত:সে যখন তাঁর ভাবী পথের সন্ধান করিয়া ফিরি- 
তেছে তখন: একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে নান্ধুর সাক্ষাৎ মিলিল 
অগন্থাথ-মন্দিরে | মঞ্জুযা নিজে হইতে ন! ডাকিলে নাক্কুর 
কাছে” হয়তোঁ সে অপরিচিতাই থাকিয়া যাইত। বহু বৎসর 
পূর্বে দেখা বালিক! মঞ্ডুষার সহিত আজিকাঁর মঞ্জুযারবকোঁথাও 


' একবিচ্ছু 'াদৃশ্ত নাই। তাই মঞ্ুষা যখন অন্থযোগ দিয়া 
_. কছিল, ন] ডাকলে বোধ হয় -চিনত্তেই পারতে "না ?- “তখন 


% নীরবে ৮ লইয়া হািযুখে, নানু কছিল, খুব সত্যি 


৪৬ 1.৮ আবাদী 


১৩৫৬ 





কথা, কিন্ত তাঁর অন্ত আমাকে অহুযোগ দেওয়া চলে না । এক 
যুগ আগের অঞ্জু যে কত ছোট ছিল তা সে ভূলে গেলেও আঁমি 
ভুলি নি। কিন্তু তোমার সাক্ষাৎ যে এখানে পাব এ আমার 
স্বপ্নের অতীত । , কত খুশী যে হয়েছি সে তুমি কল্পনা করতেও 
পারবে না ।, | j 
. ইহার পরে সংক্ষেপে তাঁহাদের মধ্যে নানা আলোচন 
হুইল । তাদের পারিবারিক বিপর্ধ্যয়ের কথা, গ্রামের কথা, 
রাধু বোষ্ঠমের কথা । ম্বন্ময়ের কথাট! মঞ্তুযা ইচ্ছ| করিয়াই 
তুলিল ন! ৷ কিন্তু মঞ্জুষ! কথাটা এড়াইয়া যাইতে চাঁহিলেও 
নান্ধুর তার সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ আছে এবং তাঁদের ভিতরের 
গোঁলযোগের .কোন খবরও সে রাখে, ন]! কাজেই সে 
অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল, মিহুর কথা ত কিছু বললে ন! 
মঞ্জু 9 ft ৬৪ 
মঞ্জুষা মুহূর্তের জন্ত একটু চঞ্চল হুইয়া উঠিলেও অল্পেই 


সামলাইয়! লইয়া! বলিল, সে এক মস্ত বড় ইতিহাস নাহ্কুদা। ' 


এখানে এই জনতার মাঝে তা নাই বা. শুনলে । আমাদের বাড়ী 


চল সেখানে গিয়ে সব বলব। বাবার শরীর ভাল যাচ্ছে - 


মা। তাকে নিয়েই এখানে আছি। কিন্ত তুমি কোথায় আছ 


সে কথা ত-বললে, না? 

নানু বলিল, হোটেলে । রর 

মণ্ডুষ! কহিল, আর ত হোটেলে থাঁকা তোমার চলবে 
না। 7 

নাঙ্কু বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, কেন | 

মঞ্ুষা নিধ্ধ কণ্ঠে কহিল, আমরা এখানে. থাকতে তুমি 
থাকবে হোটেলে? এ কখনও হতে পারে নী। লোকে 
শুনলেই বা বলবে কি! 

নাঙ্ু--প্রাণ খুলিয়া কিছুক্ষণ হাসিল, বলিল, লোঁকের 
কথায় গায়ে ফোস্কা, পড়ে না। | 

নাস্কুর কথার ধরণে মঞ্জুষাঁও হাঁসিয়া উঠিল। কহিল, কিন্ত 
আমাদের পড়ে । তা ছাঁড়া এই বিদেশে একবার যখন তোমার 


“দেখা পেয়েছি তখন: তোঁমার কোন আপত্তিই শোন! হবে না। 


আপত্তি শেষ পর্য্যন্ত নানু করে নাই। তার সাঁযান্ত জিনিষ- 
প্র লইয়া সেই দিনই.সে হোটেল ত্যাগ করিল | 
॥ ক্রমশঃ 





খেলাভজ 


শ্রীকুমুদ্রগ্জন মল্লিক 


* নীলকণ্ঠ নামটি তাহার--সুযণ বড় তার 
দেশের সে যে সর্বশ্রেষ্ঠ দাবার খেলোয়াড় । 
কোনো খেলায় হারত নাকো, এতই তাহার গুণ, 
দাবা খেলার কুরুক্ষেত্রে--সেই ছিল অর্জুন । 

. ভঙ্গী খেলার.দেখতো! শত নয়ন সতৃষ্-_ 
বিজয় তারই--সারধি তার বুঝি শ্রীকৃষ্ণ । 


একটি দিবস চলছে খেলা-_-ঘটলো অঘটন, 
নীলকণ্ঠ উৎকঠিত বিষণ বদন। ' 

“চটে গেল বাঁজি এবার” বলিয়া চফল 

ছকৃটি দাবার উল্টে রাখে--নয়ন ছল ছল। 
দেহে মনে সে কি গভীর নিরাশা চিহ্ন 1 '. 
বেদনা তার বুঝবে কে আব দরদী ভিন্ন ? 


“চটে গেল বাজি” এ তো সহজ কথা নয়-_ 
এ যেন এক দিগ্িজস্ীর ভাগ্যবিপর্ধ্য় । 
এ'যেন রে অদ্রভেদী আকাকজ্ষা চুরমার, 
চট্ট্‌নো বাজি ভগ্ন-হৃদয় ভাঁবিছে ‘হিটলার’ । 


লাল কে! বহুৎ দুরে--চটুলো যে বাজি | 
“কোহিমাতে” এ যেন রে কাতর নেতাজী ৷ 


রিজ্ঞ করে, তিক্ত করে, জীবন সুছুর্লভ-_ ' 

প্রারস্তেতে বন্ধ হলে! কাঁজ্কিত উৎসব । 

ফাঁলো পরিকল্পন| তার-_-ডুবলে। যেনু হায় 

আশার বিশাল বছিত্র এক--জাগর.মোহানায়। 
বিফল হ'ল কি নৈপুণ্য ? কি মহা উত্তম । = 
_ এত বড় ওলটপাঁলট ব্যথা কি এর কম ? 


এমনি আঁহা কতই বাজি চটছে ছুনিয়ায়। 
বার্তা তাহার মর্ঘবব্যথার. ক'জন বল পায় ? 

" জ্যোতি যায় উল্কা হয়ে-_বিধির অভিশাপ 
অসমাপ্ত খেলার বেধন রেখে যে যায় ছাপ । 
আনে যুগের পুষ্ট আশা! কেমনে নৈরাঁশ ! 
চটা বাজি ব্যথায় ভরা-_ধরার ইতিহাস । 
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: বুদ্ধের অন্তর ন অস্তেবামী আনন্দ 


ন্ুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


" আনন্দ বুদ্ধের একজন প্রধান এবং পরম অন্তরঙ্গ শিয্য ছিলেন । 


তিনি বুদ্ধের খুল্লতাঁত অশ্বতোদ্নের পূত্র 1১ বুদ্ধের অন্ততম 
"প্রধান শিয় অমুরুদ্ধ ও (গৃহস্থ শিয় ) ' মহানাম আনন্দের 
(সম্ভবত বৈমাজেয় ) ভ্রাতা ছিলেন । . আনন্দ ছিলেন বুদ্ধের 
সমবয়সী, একই দিনে উভয়ের জন্ম হয়।২ বর্মচক্র প্রবর্তনের 
দ্বিতীয় বংসরে তিনি অন্ুরুদ্ধ, দেবদভ প্রভৃতি আরও কয়েক জন 
শাক্যবংশীয় রাজকুমাঁরের সহিত সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। বুদ্ধ 
স্বয়ং তাঁহাকে জন্ন্যাসে দীক্ষা দেন ।৩ 
বু্ত্বলাঁভের বিশ বৎসর পর তথাগতের বয়স যখন পঞ্চানন 
পার হুইয়াছে তখন এক দিন ভিক্ষুগণের'. সমক্ষে তিনি ইচ্ছা 


প্রকাশ করেন যে, বয়োবৃদ্ধি হেতু ভাবার সর্বক্ষণের জন্থ এক .. 


জন পার্খচরের প্রয়োজন । 


প্রধান শিশ্কগণের প্রত্যেকেই আগ্রহের সহিত তাঁহার . 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে, উদ্যত হইলেন । বুদ্ধ কিন্ত 


তাঁহাদের কাহাঁকেও গ্রহণ করিতে . ইচ্ছুক হইলেন না । 
অঞ্জের]. 'যখন জানিতে 
{ চাহিলেন--তিনি কেন এ. বিষয়ে আগ্রহ দেখাইতেছেন না.) 
আনন্দ তখন বলিজেন-_-“ভগবাঁন তথাঁগতের উপরই নির্বাচনের 
ভার দেওয়া ভাল। তাহার, যোগ্য সেবক তিনিই ঠিকমত 
বাছিয়| লইবেন ।” | 
অবশেষে বুদ্ধ যখন আভাস দিলেন যে, তিনি আনন্দকে 
চান আনন্দ তখনই সম্মত হইলেন, কিন্ত আটটি সতে। এই 
সতগুলি হইতে আনন্দের মহত্বের পরিচয় পাওয়! যাইবে । 
(১) উপহার প্রদত্ত কোন বিশেষ. খাঁত বা (২) বিশেষ পরিচ্ছদ 


বুদ্ধ তাহাকে দিবেন না । (৩) তাহার জন্ত কোন “গন্ধকুচী” 
বা বিশেষ বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবেন ন। (৪) বুদ্ধের 
কোনে! নিম্ণে বুদ্ধ তাঁহাকে সঙ্গে লইবেন না। (৫) তাহার 
গৃহীত নিমন্ত্রণে তথাগতকে যাইতে হইবে । (৬) দুূরদেশ 


হইতে আগত দর্শনার্থীকে, আদিবামাজজ তিনি বুদ্ধের নিকট 
লইয়া যাইবেন। 





১. হুমঙ্গল বিলাসিনী, (8.9, 5) হয় খণ্ড গং বৃ । 
মনোরথপুরণী (3. নল, B.) ১ম খণ্ড ১৬২ পৃষ্ঠা । মহাঁবস্ততে (51690 
by 992৪) আনন্দকে শুদ্ধোদনের অন্ততম ভ্রাতা শুক্লোদনের পুত্র ও 
দেবদত্তের ভ্রাতা ( মহীবন্ত, ৩য় খণ্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা) এবং তিব্বতী গ্রন্থে 
আনন্দকে অমৃতোদনের পুত্র ও দেবদত্তের ভ্রাতা. বলা হইয়াছে। Life 
of Buddha by Rockhill, 0. 13. 

2 Psalms of the Brethren (Mrs. Rhys Davids) 
p. 849. 

৩ এ পৃষ্ঠা ৩৪৯ 1 বিনয়দিটক (01denber£) ২য় খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা। 


নিজের জন্ত তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা এই ই (৭) 
তাহার যখনই ইচ্ছা হুইবে তখনই বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত ছৃইয়। 
স্তরের সংশয় নিবেদন করিবেন। (৮) তাঁহার অবত্মানে 
ভগবান যে ধর্মব্যাধ্যা করিবেন, তাহা পুনরায় তাঁহার নিকট 
প্রকাশ করিতে হইবে 18 

বুদ্ধ সবগুলি সর্তই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। 

অতঃপর পঞ্চবিংশতি বর্ষ ব্যাপিয়া৫ আনন্দ পরম আনন্দে 
তথাগতের সেবায় আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। পঞ্চবিংশতি 
বর্ষ ব্যাপিয়া ছায়ার সভায় তাহাকে অন্থসরণ করিয়াছিলেন । 
অতি প্রতাষে মৃথপ্রক্ষালনের জল ও দস্তকাষ্ঠ আনয়ন, 
সন্মার্জনীর দ্বারা তথাঁগতের কুচীর পরিষ্কার ; দিবাঁভাগে সর্বদা 
সর্ব ভ্ীহাঁর অন্থগমন, সমীপে অবস্থান, ইঙ্জিতমাজেই তাঁহার 
ইচ্ছা পুরণ ; রাত্রিতে: দীর্ঘ বটি ও উক্ষা। লইয়া বহুবার তাহার. 
“গন্ধকুটী”  পরিক্রমণ--যদি তথাগতের কোনে! প্রয়োজন 


হুয়_যদি কেহ ভীহাঁর শাস্তির ব্যাঘাত জগ্মায় সেজন্যই 


তাঁহার এই উদ্যোগ--এই সতর্কতা ।৬ . 
এ যেন দওকারণ্যে পঞ্চবঠীর পর্ণকুচীরে রামচন্দ্র নিন! 
যাইতেছেন এবং ভ্রাতৃক্নেহাসম্ত পরম ভক্তিপরায়ণ সেবক লক্ষ্মণ 
অনিন্ত্র- নয়নে নীরবে প্রহর. ধিতেছেন । ৫744 
না__ইহা। 'তাহাঁকেও অতিক্রম করিয়াছে | এক প্রো 
নিজের সমবয়সী আর এক প্রোট়ের সেবা করিতেছেন | দেহে 
তাহার ক্লান্তি নাই, নয়নে নিজ্ঞা নাই। ক্রমে প্রো বাক্যে 
উপনীত হইলেন ৷ বয়ঃক্রম তাঁহার পঞ্ষষ্টি, সপ্ততি, পঞ্চসপ্ততি, 
উনঅশীতি হইল। তাহারই পেবার.প্রয়োজন--কিন্ত তিনিই 


সেবা করিয়া চলিয়াছেন, উনঅশীতি বর্ষবয়্ষ বৃদ্ধ অন্ততম সম- 
“বয়সী. বৃদ্ধের অন্ত জল তুজিতেছেন | . তাহার দেহে তৈলমর্দন 


করিতেছেন, তাহাকে স্নান করাইতেছেন, তাহার শষ্য প্রস্তুত 
করিতেছেন ; নানা প্রয়োজনীয় অবস্তকরণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে 
নির্দেশ গ্রহণ করিতেছেন এবং সিডির তাঁহা সম্পাদন 
করিতেছেন। 

একাধারে ভ্রাতা, বন্ধু, ওরু, তথাগতের প্রতি কি তাহার, 


স্নেহ, কি: তাহার প্রেম, কি তাহার শ্রদ্ধা। একক্গরে বাধা, 





8 Psalins of the Brethren, PP. 350-51, জীতক-অট ঠ 
বগ্নন! (V. 8'5৪১০]।), চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬ | 

৫ খেরগীথা (2. %. 8.) ১:৩৯-৪৪ গ্রাথা। জাতক-অটট বয্ননা, 
৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৬1 

৬ মনোরথ রী প্রথম খণ্ড. ১৫৯ পৃষ্ঠা। Psalms নথ the 
Brethren p. 851, » 


8৮ 


প্রযা্জী 


GO: ১৩৫৬ 





বীণাযন্ত্রের এক তন্রীতে আঘাত করিলে যেমন অন্ত তন্ত্রীতে 
তাঁহার প্রতিধ্বনি জাগে সেইরূপ তথাঁগতের গীড়। হইলে, 
'সমবেদনশীল আনন্দেরও পীড়া হইত ।৭ 


তথাঁগভঙকে রক্ষা করিবার অর্ধ কতবার তিনি প্রাণ বিতে 


উদ্চত হইয়াছেন। দেবদতের প্ররোচনায় রাঁভমাহুতগণ 
'রাজ্রহতী নালাগিরিকে (বা ঘনপাঁলকে ) মদ্যের দ্বার] মত্ত 
করিয়! বৃদ্ধকে যাছাঁতে সে পদদলিত করিয়া হত্যা করে, 
সেজগ্ত ভাহার গমনপথে ছাড়িয়া দ্বিল। সেই মত্ত 
হুস্তীকে তথাগতের দিকে বেগে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়! 
আনন্দ চকিতে বুদ্ধের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। 
বুদ্ধ বার বাঁর ভাঁহাঁকে নিষেধ করিলেন। কিন্ত সতত বশংবদ 
আনন্দ ভাহার আদেশ পালনে অস্বীকৃত হইলেন ।- বুদ্ধ 
তাঁহার খন্ধিশক্তির দ্বারা আনন্দকে রক্ষা করিলেন, এবং 
ভাঁহার মৈন্রীগুণের দ্বারা সেই রত হস্তীকে বশীদুত 
_ করিলেন 1৮ 

আনন্দের প্রতি বুদ্ধের স্নেহেরও সীমা, ছিল না।.. 
অন্তরঙ্গ, আলাপ, কত বিচিত্র 'বিষয়ের' আলোচনাই: না, তিনি 
আনন্দের সঙ্গে করিয়াছেন |.আনন্দেরও প্রশ্নের অস্ত নাই। 
পরম কুতুহ্লী ছিল তাঁহার চিত্ত। প্রশ্নের পর 'প্রশ্ন লইয়া 
তিনি তথাগতের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এবং তথাগভও 
পরম স্নেহভরে তাহার সংশয়জাল' ছিন্ন করিয়াছেন ।১৯'. ' 

অনেক সময় তিনি তথাগতকে এমন প্রশ্ন করিয়া বসিতেন, 
যাহা অন্ত কেহ করিতে সাহসী হইত নাঁ।' ভাহাঁকে' নীরব 
দেখিলে আনন্দ কারণ : প্রিজ্ঞাসা . করিতেন ।১০ তাহার 
মুখে হাঁসি, দেখিলে আনন্দ প্রশ্ন করিতেন-. “হাসিতেছেন 
কেন ?”১১, 
এমনই অন্তরঙ্গ রে তাহার) । 

আনন্দ. যাঁছ! অনুরোধ করিতেন বুদ্ধ তাহা না করিয়া 
পারিতেন -ন1:। 





৭ দীঘনিকায় (2. ' TV 8) ২য় খণ্ড; ৯৯ পৃষ্ঠা। 


৮ জীতক-+অটঠবঞনা (ডর. ঢ559১০11) ৫ম খণ্ড, ৩৩৫-৩৬ ঠা 1 


বিনয়পিটক, ২য় খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা (চুল্বগঞা )। 
৯ সুংযুত্তনিকায় (6. ৭. 5.) তৃতীয় খণ্ড; ২৪ পৃষ্ঠা, চতুৰ্থ খণ্ড, 


৫৩-৪৪ পৃ, গম খণ্ড, ২৮২৮৬, ৩২৮-৩৪ পৃষ্ঠা । মহ্িম নিকায় (৮.],8-) . 


তৃতীয় খণ্ড, ৬২-৬৭, ১০৪-২৪ পৃষ্ঠা । অনুত্তর নিকায় (3১, 1. 9.) 
প্রথম থণ্ড, ১৩২-৩৩, ২২২-২৮ পৃষ্ঠা, তৃতীয় খণ্ড, ১৩২-৩৪, ২১৪-১৮ 
পৃষ্ঠা । চতুর্থ নও, ২৭৯-৮০, পঞ্চম খণ্ড, ৭-৮, ৭৫-৭৭, ৩১৮০২২ পৃষ্ঠা। 
ধন্মপ্-অটঠ কথা (P. গু. 8.) তৃতীয় খণ্ড, ২৩৬, ২৪৮, পৃষ্ঠ।। 

১০ সংযুত্তনিকায়, চতুর্থ খণ্ড, ৪০০-৪১ পৃষ্ঠা । 

১১ মঙ্জিমনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৫, ৭3 পৃষ্ঠা। জাতক, অটঠ 
খমনা, ওয়, ৬, ৪র্থ, ৭ পৃষ্ঠা টু 


_ তখনই তাহা অগ্াহ্হ করিলেন । 


বুদ্ধও হাঁসিমুইে' ভাহাঁর -কাঁরণ দেখাইতেন । এ 
না করা আর তথাগতের পক্ষে সম্ভব হইল না। 
| বুদ্ধ নারীদের: সঙ্ঘ-প্রবেশ অনুমোদন-করিলেন 1১২ 
আনন্দের অন্থরোধে অনেক সময় তিনি. | 
তাহার রি পরিবর্তন কুরিয়াছেন।' অভ্যস্ত গুরুতর " 


বিষয়েও বুদ্ধ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আনন্দের অনুরোধ রক্ষা 
করিয়াছেন । 
সঙ্গে নারীর. প্রবেশাধিকার আনন্দের অনুরোধেই সম্ভব 
হইয়াছিল। কপিলাবপ্ততে মহাপ্রদ্বাপতী গৌতমী (বুদ্ধের 
মাতৃম্বসা বিমাতা এবং ধাত্রীদেবী ) যখন শাক্য রাজান্তঃপুরের 
বহ নারীর সহিত সঙ্ঘপ্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন বুদ্ধ 
তথাপি তাহারা বৈশালী 
পর্যন্ত তাহার সঙ্গে গেলেন এবং সেখানে গিয়া পুনরায় সঙ্ঘ- 
প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। বুদ্ধ তখনও ভাহা প্রত্যাখ্যান 
করিজেন। নারীগণ তথাপি বাজাত্তঃপুরে প্রত্যাবত'ন ' 
করিলেন না.। মনের ছুঃখে ক্রন্দন করিতে করিতে সেইখানেই 
তাঁহারা অবস্থান করিতে লাগিলেন । তাহাদের ছুর্দশীর অন্ত 
ছিল নাঁ। রাজান্তঃপুরিকা তাঁহারা । কখনও কোনও 
শারীরিক শ্রম করেন নাই । পথ হাঁটিয়া পা ভাহাদের কুলিয়া 
গিয়াছে । দীড়াইবাঁর শক্তি নাই, দেহ অবসন্ন, মন বিমর্ষ । 
তাছাদের দেখিয়া আনন্দের কৌমলচিন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল । 
তিনি তথাঁগতকে তাঁহাদের অঙ্বে গ্রহণ করিতে অঙ্ুৱোধ 
করিলেন 1. বুদ্ধ কিন্তু, স্বীকৃত হইলেন ন! ।- 

বার বার তিন বার তিনি এই ভাবে অনুরোধ করিলেন 
এবং তিন বারই বুদ্ধ সে-অহুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন I 

. আনন্দ তখন অন্য পথ ধরিলেন। তিনি বুদ্ধকে প্রশ্ন 
করিয়া ' বসিনেন--“বুদ্ধপ্রচারিত ধর্মের অভীষ্ঠ ফললাভের 
যোগ্যতা নারীদের আছে কিন1?” উত্তর হুইল-_“আছে। 
নারীগণও অর্থং হইতে পারেন বা নির্বাণ লাভ করিতে, 


' পারেন-1% 


“এইন্সপ স্বীকৃতির পর আনন্দের অনুরোধ অনুযায়ী কার্য 
আটটি সর্তে , 


'ক্ধিত আঁছে-_এই সময় বৃদ্ধ মন্তব্য করিয়াছিলেন আনন্দ 
যদি ভাঁহাকে নারীদের সঙ্বপ্রবেশের অন্থমতি দিতে বাধ্য না 
করিতেন তবে ডাহা প্রচারিত - ধর্মের পরমায়ু হইত সহ 
বৎসর.। “নারীদের সঙ্ঘপ্রবেশের ভন্ত তাহার বর্ম মাত্র পঞ্চশত 
বৎসব্র. জীবিত থাঁকিবে-।১৩- 

নারীদের প্রতি আনন্দের তি ছিল এইরূপ । এই 
অন্ত নাঁরীগণঁও আনন্দকে বড় ভালবাপিতেন। নারীদের এত 
ভালবাস! ও শ্রদ্ধা বোধ হ্য় ' কি আর কেহ পান 
নাই? 

হ্থ ও সন্্যাসিনী উভয় শ্রেণীর নারীদের মধ্যেই ও আনন্দের $ 





১২। অন্ুত্তর নিকায় (2. গা, ৪.) ৪র্থ খণ্ড, ২৭৪-৭৯ পৃষ্ঠা। 


' বিনয়পিটক দ্বিতীয় থণ্ড ২৫৩-৫৬ পৃষ্ঠা । 


১৩। বিনয়পিটক, চুল্পবগ গর । 
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প্রভাব ছিল অসীম । 
তাহার চতুর্দিকে ধিরিয়] দবাড়াইতেন। তাহাঁরা তাহাকে 
ব্যজন করিতে থাকিতেন এবং ধৰ্ম সম্বন্ধে নিঃসক্ষোচে প্রশ্ন 
ক্করিতেন। :* ' 

তিনি যখন কৌঁশস্বী যান তখন রাজ! উদয়নের অস্তঃপুরের : 
' মহ্লাগণ তাহার উপদেশ শুনিবার জন উপবনে সমবেত হন । 
তাহার উপদেশ শ্রবণে পরম সন্তোষ লাভ করিয়া, তাহারা 
'আনন্দকে পঞ্চশত ধীবর' উপহার ফন 1১৪ 

ধর্মপদের ভাঁয়ে আছে-_কোঁশলরাজ্ প্রসেনজিৎ. তথা : 
গতকে পঞ্চশত, ি্ষুপহ প্রতিদিন তাহার প্রাসাদে পদধূলি ' 
“দিবার জন্ত অহরোধ করেন:। বুদ্ধ যাহাতে তাহার মহিষী 
মল্লিকা ও বাসবব্তিয়া এবং অঙগীন্ত .রাজাস্তঃপুরিকাগণকে 
প্রতিদিন উপদেশ দেন--সেন্তন্তই তাহার - এই অন্থরোধি। 
“বুদ্ধ ভাঁহার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান” করেন। তিনি বলেন 
“যে, তাহার পক্ষে প্রতিদিন এক স্থানে যাওয়া সম্ভব নহে। 
রাজা তখন অন্ত কোনও এক উপযুক্ঞ শিকে পাঠাইবার জন্য 
'ভাহাকে ‘অনুরোধ করেন। বুধ আনন্দকেই এই কার্ষের 
. ভার দেন 1১৫: 


" জাতকের ডাঁয্ে . আক ান্াজগুরের যহিলাগণকেই: 


. বুদ্ধের আঁশিজন প্রধান শিশ্যের মধ্য হইতে গুরু নির্বাচনের ভার 
দেওয়! হইয়াছিল এবং তাহারা সর্বসর্মতিক্রমে আনন্দকেই 

) ডাহাদের গুরু নির্বাচিত করিয়াছিলেন ।১৬ 
পুরুষের সহিত নারীর অধিকার সমান হোঁক-_ইহাই ছিল 


আনন্দের অস্তরের অভিপ্রায় । একবার তিনি বৃদ্ধকে প্রশ্ন, 
করেন-_.«নারীর! কেন ধর্মীধিকরণের পদ অধিকার ' করেন 


না? নারীর! কেন বাণিজ্যাদিতে যোগ দেন না ?” ভিজ: 
নিকায়, ২য় খণ্ড, ৮২ পৃষ্ঠা |] ' রা 
অঙ্ুুত্তর-নিকায়ের ভাঁস্ত হইতে জানা যায়, 'আনদ্দের 


- আঁকৃতি ছিল সুন্দর । একে দেখিতে জন্দর ১৭ ' তাঁহার, উপর 


নারীদের প্রতি গভীর সহাহতূতিসম্পন্ন_ইছার- জন্ত “আনন্দকে . . 


একবাঁর.বিশেষ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল ৷ “শাঁদু ল কৰ্ণাবদানে’ 
তাঁহার সেই বিপত্তির ইতিহাস পাওয়া যায়৷. রবীন্দ্রনাথের. 
শচ্জীলিকাপতে পাঠক তাহা অবগত আঁছেন। সুতরাং এখানে 

. আর তাঁহার উল্লেখ, করিলাম না।- বুদ্ধ -ভাঁহাকে এই বিপদ 
হইতে যেভাঁবে উদ্ধার করিয়াছিলেন. তাহা -হইতেও তাহার 
প্রতি বুগ্ধের গভীর স্নেহের পরিচয় পাওয়া, যায় ।১৮-. 


হর 


১৪। বিনয়পিটক, হয় খণ্ড, ২৯০ পৃষ্টা। ২ 
১৫। ধন্মপদ-অট্‌ ঠ/কথা ( P. T. 5.) ১ম খণ্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা ৷ '- 
"১৬ । ‘তাঁসব্বা মস্ত ধ্ম্মভণ্ডাঁগাঁরিয়ম্‌আনন্দথেরম্‌ এব আজ 
জাতিক-অট বনী, ১ম খণ্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা। ৮ 
পি .অনোরথ পূরণী, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা । র্‌ 
.১৮ | দিব্যাবদান ( 5. 3. Cowell ) পুঃ ৬১১] পান 
 শ্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩, পৃঃ ১৯২। 


৭. 





তিনি যখন উপদেশ দিতেন নাক্ীগণ- bh 


দর্শনার্থা মাত্রই যাহাতে বুদ্ধের দর্শন পান, জিজ্তাস্থ মাই * 
যাহাতে বুগ্ধকে প্রশ্ন করিতে পারেন আনন্দ তাহার জন্ত সর্বদা 
চেষ্টা করিতেন | এমন কি, যদি: তিনি বুঝিতেন বুদ্ধ কাহাকেও 
' দেখা দিলে বা উপদেশ” দিলে তাঁহার উপকাঁর হুইবে তবে 
তিনি স্বতঃ নত হ্ইয়া তাহার সহিত বুদ্ধের' সাক্ষাৎকার বা 
“ উপদেশৈ্র ব্যবস্থা করিতেন ।১৯ অথচ কেহ যাহাতে” তথা- 
' গততে অনর্থক বিরভ্ত না করে, সেদিকে তীহাঁর সতর্ক দৃষ্টি 
ছিল । “ সতীর্থ ও সহকর্মী ভিক্ষৃদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল 
মধুর । তাঁহারা অনেকেই অকপটভাবে আনন্দের নিকট মিজে- 
দের, র্বলতাঁর বিষয় প্রকাঁশ.-করিতেন এবং তীহাঁর' সাহায্য 
প্রার্থনা, করিতেন] : -নারীর ঘর্শন্মানেই' 'বঙ্গীন নামে এক 
“ভিক্ষুর 'চিন্তচাঁফল্য-উপস্থিত হইত ।. 'তিনি:আনন্দকে 'ব্যাকুল- 
ভাবে ইহা! নিবেদন করেন এবং তাঁহার উপদেশ চান 1৯০. ' 

বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ভাষণ যীহাদের তেমন বোধগম্য হুইত না 
তাহারা অনিন্দের নিকট তাঁছা' বুঝিতে আঁসিতেন ৷ আনন্দ 
: ব্যাখ্যা, করিয়া" তাঁহা বুঝাইয়া দিতেন |, .বু্প্রচারিত ধর্মের 
“যথাৰ্থ ব্যাধ্যাভা বলিয়া-তাহার বিশেষ. নাম ছিল।২১ 

: কখন কখন ‘ বুদ্ধ তাহার" অসমাপ্ত; ভাষণ আনন্দকে সমাপ্ত , 
‘করিতে. বলিয়া নিজে বিশ্রাম: করিতেন. ভাষণ, সমাপ্ত: ‘হইলে, 
আনন্দ তথাগিতের প্রশংসাঁলাভ করিতেন'।” 8 
i কথন কখন এমনও. দেখা” গিয়াছে যে: ‘আনন্দ স্বতপ্ৰেত্বত্ত 
হুইয়| ভিক্ষু ও গৃহস্থগণকে ধর্মোপদেশ দান করিতেছেন। 
আঁবার কখনও বা সমস্ত ভিক্ষুসজ্ঘের নিকট তিনি তাহার 
পূর্বক্রুত তথাগতভাঁষণ পুনরাবৃত্তি করিতেছেন, . 

“ কথিত আছে, আনন্দের -স্মৃতিশক্জি অতিশয় তীক্ ছিল। 
তিনি বুদ্ধের বচন অক্ষরে অক্ষরে স্মরণ'রাঁখিতে পাঁরিতেন । 
‘বুদ্ধের দীর্ঘভাষণও বহুকাল পরে তিনি যথাযথ আবৃত্তি 
‘করিতে ,পাঁরিতেন | - এজন্ঠ তিনি “বৰ্মভাঙাগারিক" নামে . 
পরিচিত হইয়াছিলেন 1২৩ 

"সুভ্তপিটকের প্রথম, হইতে চতুর্থ নিকায়ের কট সতত: 
‘আনন্দের. স্থৃতিপট হইতে উদ্ধত হইয়াছে । “আমি-ইহা! এইরূপ | 
-শুনিয্মাছি” বলিয়া তিনি সুত্তগুলি আঁরস্ত করিয়াছেন । বুদ্ধের 
সমস্ত ভাষণের সময়ই যে আনন্দ উপস্থিত ছিলেন তাহা নাও 
হইতে পারে ৷ কিন্ু-বুদ্ধের'সহিত আনন্দের সতণহ্যাঁয়ী.আনন্দ 
কতৃক অশ্রুত ভাষণমাত্রই'বুদ্ধ তাঁহাকে পুনৰ্বার.শুনাইয়াছিলেন। 

১৯ সংযুত্ত, ১ম খও, ১৮২-৮৩ পৃঃ, পর্ধম খণ্ড, ৩২৩ পৃ মহ্থিম 
, নিকায় (. গু. ৪.)-১ম খণ্ড, ১৬০-১৭৫, ২৩৭-২৫১ পৃষ্ঠা। \ 

২০ । স্ংযুত্তনিকায়, ১ম খণ্ড, ১৮৫-৮৮ পৃ 1 খের গাঁথা, ১২২৩-২৬ । 
Psalms of ithe Brethren, pp. 397-401. 

২১৭ অনুত্তর, গম, থণ্ড, ২২৫ পৃ _সংযুত্ত, রথ, ৯৩ পৃষ্ঠা 

২২ _ মজ্ছিমে, ১ম ও, ৩৪৩০৫৯ । ee ' 
RSA. বের্গাথী অট্ঠু কথা, (৪. HL. 3 | ২য় খন্ড, ৯৩৪ পৃষ্ঠা। 
জাতক-অষ্ঠঝ্জনা, : ১ম খণ্ড, ৩৯২ পৃ. 








€৩ রর . রী, 


প্রবাসী 


8৬৬৫৬, 





সারিপুত্ত, মহামোগগল্পান, যহাকস্সপ-_আনন্দের' অন্তরঙ্গ 
সুহৃদ ছিলেন । ইহাদের মধ্যে. আবার সারিপুত্তের সহিত 
আনন্দের বিশেষ সদ্ভাব ছিল!" বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ শিস্ বলিয়া 
আনন্দ. সাঁরিপুত্তকে যেমন ভালবাসিতেন তেমনি শ্রদ্ধাও 
করিতেন'। আর সারিপুত্ত নিজে যে-ভাবে বুদ্ধের সেবা 
করিতে চাম আনন্দকে ঠিক সেইভাবে সেবা করিতে দেখিয়া 


৭ তাহার, প্রতি স্নেহে ও ক্কৃতজ্ঞতায় উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিতেন ৷ 
তাহাদের ছুই জনের কাহারও” যদি কোনে! উত্তম বন্ত উপহার 


দেওয়া হইত তবে তাঁহা. .ভাহারা উভয়ে ভাঁগাঁভাগি করিয়া 


লইতেন 1: একবার 'আনন্দ-এক বহুষূল্য চীবর, উপহার পান। 
আনন্দের ইচ্ছা তিনি উহা সারিপুত্তকে দেন। সাঁরিপুত্ত তখন 
অন্ত. থাকায়, বুদ্ধের অনুমতি লয়! তিনি উহা সাজি 


:জন্ত তুলিয়া বাঁখেন 


২ এই অস্তরঙ্গ সুহৃদ সারিপুভের মৃত্যু আনন্দকে শোকে 
' অভিভূত: করিয়া ফেলে। “কখিত আছে, সারিপুত্তের মৃত্যু 
সংবাদ যখন ভাহার নিকট পৌছায়, তখন্‌ তাঁহার সমস্ত 
শরীর কীঁপিতে থাকে..." তাহার চিত্ত যেন বিপর্যস্ত, দেহ যেন 
বিবশ এবং মস্তি যেন শুন্য'হুইয়া যায়।২৪ 

" তথাগতের.এরূপ অস্তরঙ্গ শিষ্য হইয়] পঞ্চবিংশতিবর্ষ যাবৎ 


এমন সতত-তাহার সংস্পর্শে থাকিয়াও আনন্দ বুদ্ধের জীবিত 


bd 


অবস্থায় নির্বাণ বা অর্হত্ব লাভ করিতে পারেন নাই । ইহা 
উল্লেখ করিয়া উদ্দার়ী একবার তাহাকে বিদ্রপ করেন, বুদ্ধ 


তাহা শুনিয়া বলেন--“বলিও ন! উদ্বায়ী, এমন কথা বলিও ' 


না। ** ফৰ আনন্দ এই জীবনেই নির্বাণ লাভ করিবেন ।”২৫ 
বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল । 


অবশেষে এক দিন আনন্দের নিদারুণ, ্রিয়বিয়োগ, রা 


গতের মহাপরিনির্বাণের দিন সমাগত হইল । কুশিনারার 
শালবীধিকাঁয় আনন্দ ছুইটি শালবৃক্ষের অন্তরালে তথাগতের 
অস্তিম শয্যা রচনা করিলেন বৈশাখ মাস। নবীন কিশলয়ে, 


বিকশিত মঞ্তুরীতে বিট পরম শোভা ধারণ করিয়াছে । 


চতুর্দিকে পুষ্প হইতেছে । দেখিতে দেখিতে সুগন্ধি শাল- 
কুন্থষে তথাগতের কুস্থমসম পবিত্র কলেবর আচ্ছাদিত হইয়া 
গেল। | 

আনন্দ তথাঁগতকে প্রশ্ন করিলেন-_“অস্ত্ে্ঠি কি ভাবে 
হইবে ?” ইহার পর তাহার পক্ষে আত্মসংবরণ কর] আর 


+ সম্ভব হইল না, তিনি দুরে হি 'গিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া রোদন 


করিতে লাগিলেন |. 





২৪। “মধুরকজাতো বিয় কাযো দিনা পি ন পক্খারন্তি,ধন্মা পি 
মে ন পটিভড়ি, আয়স্মা সাঁরিপুত্তো পরিনিব্তো তি হুত্বাতি ১ 
সংযুত্ত, ৫ম খণ্ড, ১৬১৬২ পৃষ্ঠা 
২৫8 অঙ্গুত্তর (৮. দা. 5. ) ১ম থণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা? | 


অবশেষে পরিনির্বাণের সময় যধন নিকটবর্তী তথাগভ 
দেখিলেন- আনন্দ পার্শ্বে নাই { শুনিলেন নিরাঁশীয় ভগ্নহৃদরে 
তিনি অন্ত রোদন করিতেছেন । তিনি. তাঁহাকে কাঁছে 
-আনাইলেন . এবং মধুর স্বরে বলিলেন--“আনন্দ, যাহার 
উৎপত্তি হইয়াছে ধ্বংস তাঁহার অনিবার্ধ! ইহা প্রকৃতির নিয়ম, 
ছংখ করিও না। দীর্ঘকাল ধরিয়া তুমি আমীর বড় অন্তর 
ছিলে, আমার প্রতি তোমার স্নেহ, তোমার সেবা, তোমার 
একনিষ্তাঁর তুলনা নাই ।” 

বৈশাখী-পুিযা | রাত্রি তৃতীয় প্রহর । জ্যোৎস্নার বস্তায় 
আকাশ, পৃথিবী প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। শালফুলের স্ুগন্ধে 
চতুর্দিক আমোঁদিত-_এই অপূর্ব আবেষ্টনীর মধ্যে তথাগত 
সমাধিস্থ হইলেন । চিত্ত তাঁহার রূপ হইতে অরূপে মগ্ন হুইল । 

অন্ধপ সমাধির সর্বশেষ স্তরে চিত্ত যখন তাহার স্থিতিলাভ 


করিয়াছে, যখন তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ, হদ্‌ম্পন্দন নীরব, দেহ 


নিষ্পন্দ, মৃত্যুর সর্বপ্রকার লক্ষণ যখন প্রকাশিত হইয়াছে 
আনন্দ তখন ফুকারিয়া উঠিলেন- “আর্র অনিরুদ্ধ { তথাগত 
কি পরিনির্বাণ লাভ করিলেন ?” অনিরুদ্ধ উত্তর দ্বিলেন-_ 
“আনন্দ | তথাগত পরিনির্বাণ লাভ করেন নাই, তথাগত 
“সংজ্ঞাবেদিতনিরোধ” সমাধি লাভ করিয়াছেন ।”২৬ 

এইভাঁবে সমাধি হইতে সমাধিতে প্রবেশ করিতে করিতে ' 
ভগবান বুদ্ধ রজনীর অস্তিমপ্রহরে ইহুব(ম পরিত্যাগ করিলেন । খ 

শৈশবে যাহার সহিত একজে বধিত হইয়াছেন, যৌবনে 
যাহার সাহ্চর্ষে নুতন জীবন লাঁভ করিয়াছেন, প্রৌঢ় ও 


'ব্বন্ধাবস্থায় যাহার পরম অন্তরঙ্গ পার্শ্চরর্ূপে সর্বদা সর্ব ছায়ার 


সায় অনুগমন করিয়াছেন, সেই তথাগত যখন দীর্ঘ অশীতি 


বৎসরের অহুচর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন তখন : 


আনন্দের মনের অবস্থা কেমন হইয়াছিল তাঁহা অবর্ণনীয় । 
এমন নিদারুণ বিচ্ছেদ-হুঃখের মধ্যেও আনন্দ দিকে দিকে 
বুদ্ধের গৃহস্থ শি্তগণকে সান্তনা দ্বিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে , 
লাগিলেন। এই কাজে, তিনি এমন ব্যাপৃত রহিলেন যে, 
নিজের ধ্যানসমাঁধির সময় পর্যন্ত তাহাঁর-রহিল না। * 
. এই আত্মভোল! পরার্থপর পুরুষপ্রবরের কোনদিন নিজেন্ন 





২৬1 মহাঁপরিনিব্বাণস্থত্ত। 
বৌদ্ধ শাস্ত্রে নয় প্রকার ধ্যান বা সমাধির বর্ণনা, পাওয়া যায়। হার 


মধ্যে চারিটি রূপধ্যান, চাঁরিটি অরূপধান। নবমটি হইতেছে ধ্যানের - 


সর্বশেষ স্তর, যখন সর্বপ্রকার চেতন! ও অনুভূতি সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হয়) 
ধ্যানের এই স্তরে মৃতদেহের সহিত-ধ্যানীর দেহের প্রায় কোনও প্রভেদই , 
থাকে না।' মৃতের সহিত এই ( সংজঞাবেদিত নিরোধ ) সমাধিতে সমাহিত 
যোগীর প্রভেদ মাত্র এই যে-_দেহ তীহার উষ্ণ থাঁকে, প্রাণ বহির্গত হয় . 
না এবং ইন্রিযগ্রণ নষ্ট হয়না । বুদ্ধ যখন এই সমাধিতে সমাহিত হন 
তখন প্ররিপ্ন-বিচ্ছেদ-কাতর আনন্দের আশঙ্কা হয় যে তথাগত ইহ্ধায 


‘পরিত্যাগ করিয়াছেন । : A 


বৈশাখ 


কথা ভাবিবার অবসর মিলে নাই । তথাগতের পরিনির্বাণের 

" পরও তাঁহার এই স্বভাবের পরিবর্তন হইল না। 
| হয়ত এইভাবেই ভাহার জীবন কাটিয়া যাইত। হয়ত এ 
জীবনে আর ভাঁহার নির্বাণ লাভ হইত ন! । কিন্ত তাঁহার 
শুভাকাক্ষী হহৃদ্গণের আগ্রহে এবং উৎসাহে আনন্দ এ বিষয়ে 
৬: তৎপর হইলেন। পরম অধ্যবসায়ের সহিত সমাধিস্থ হইয়া 
এক দিন তিনি ভীঁছার সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল মোক্ষ বা নির্বাণ 

লাভ করিলেন।২৭ 

আনন্দ অতি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। 


২৭1 সংযুত্ত। ১ম খণ্ড, ১৯৯-২০০ পৃষ্ঠা। বিনয়পিটক, ২য় খণ্ড, 





এক. শত কুড়ি 





উচ্চশিক্ষার অবস্থা 


৫১ 





বৎসর বয়সে২৮ তাহার দেহত্যাগ হুয়। এইরূপ দীর্ঘনীবী 
বলিয়াই তাঁহার পক্ষে আশি বৎসর বয়সেও তথাগতের সর্য- 
প্রকার সেবা কর! সম্ভব হইয়াছিল । 

" কনিষ্ঠ পহধমীদের শিক্ষা দিয়! এবং ধর্মাহুপ্রেরণার দ্বার] 
তাহাদের উৎসাহিত করিয়া তিনি তাহার অবশিষ্ট জীবন 
অতিবাহিত করেন । 





২৮৬-৮৮ পৃঃ! সুমঙ্গলবিলাসিনীর (৮. 2, 5.) প্রথম খণ্ডের ৯-১৩ পৃষ্ঠাতে 
বিস্তৃত বিবরণ মিলিবে। ৃ 
২৮। ধন্মপদ অটঠ কথা, ২য় খণ্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা । . 





উচ্চশিক্ষার অবস্থা 


প্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


গত মহাযুদ্ধের সঙ্কটকালে পৃথিবীর সকল জাঁতিই নিজ নিজ 
দুর্বলতার কেন্দ্রঙুলি মর্ট্ে মর্মে অনুভব করিয়াছে । তাহা 
দূর করিবার অগ্ভতম উপায়-স্বরূপ তাই তাহারা শিক্ষা- 
. সংস্কারের জন্ত যুদ্ধ সমাপ্তির পূর্বব হইতেই উদ্‌গ্রীব হইয়| উঠিয্লা- 
২. ছিল'। ইংলও ১৯৪৪ সালে নূতন শিক্ষা-আইন প্রণয়ন করিয়া 
সংস্কারকার্ধ্ে ব্রতী হইয়াছে । আমাদের দেশেও সার্ডেণ্ট- 


২ ' পরিকল্পনা অনেক দিনই প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে । অধুনা বিশেষ ' 


করিয়া উচ্চশিক্ষার সংস্কারের জন্ত অধ্যাপক র্বাধাকৃষ্ণনের 
নায়কত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত হুইয়াছে। কমিশনের সদস্যগণ 
প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং দেশীয় .ভিম্ন বিদেশীয় সদস্যও ইছার 
{ অস্তভু জ্ঞ। উচ্চতর নীতির দিক দিয়া প্রয়োজনীয় সংস্কারের 
1 সকল তথ্যই যে আমর] অবগত হইব ইহা! নিঃসন্দেহ । 
এই পরিস্থিতিতে, আশা করি, আমাদের স্বাতক-পূর্ব্ব 
(under-graduate) শিক্ষার বাস্তব অবস্থার বিবৃতি একেবারে 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । কারণ 'সংস্কারের পরিকল্পনা যতই 
নিখুত হোক না কেন, সাফল্য বাস্তব ক্ষেত্রের প্রকৃতির উপর 
“_ অনেকাংশে নির্ভর করিবে । উচ্চতর নীতির দিক দিয়! 
সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব ক্ষেত্জেক্সও স্কুল সংস্কার প্রয়োজন । 
। ' বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পাঠ্য-তাঁলিকাঁয় সংশোধন ও আইন-কান্থনের 
৷ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রের সকল অংশের মধ্যে 
_ + দৃষ্টিভঙ্ধীর পরিবর্তন আনয়ন করাও প্রয়োজন । এই স্তরের 
* " শিক্ষার বাস্তব অবস্থার সহিত আমরা সকলেই ন্যানাধিক 
পরিচিত । সকল দৈনন্দিন সমন্তার মত ইহাঁও আমাদিগকে 
গীড়ন করিতেছে । সকল দৈনন্দিন সমস্যার মতই ইহার 
সম্বন্ধে সমালোচনা অপ্রিয় হইলেও অনভিপ্রেত হইবে না। 
২ স্নাতক-পূর্বব শিক্ষাক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলির ক্রিয়া- 
প্রতি্রিয়া আঁজ একটি হুষ্টচক্রে € 19103 ৫1701) পরিণত 


হইয়াছে । এই চক্রের কোন একটি অংশ হইতে বর্ণনা আর্ত 
করিতে হুইবে । পর্যায়ক্রমে অংশগুলির বর্ণনার মধ্যে কার্যয- 
কারণ সম্বন্ধ প্রতীয়মান হইলেও কোন একটি অংশই শিক্ষা- 
ক্ষেত্রের সকল ক্রুটির মুল, এইরূপ মনে করা যুক্তিযুক্ত হইবে 
না। প্রকৃতপক্ষে সকল ক্রটির অস্ত সকল অংশই দাঁয়ী। 
সকল অংশেরই আজ সংস্কারের প্রয়োজন উপস্থিত হুইয়াঁছে। 
এই স্তরের শিক্ষার্থীদের কথা প্রথমে ধরা যাঁক। ইহারা 
সকলে সমান কারণে কলেজীয় শিক্ষার জন্ত উপস্থিত হয় না| । 
অবশ্য বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ডিগ্রীর উপর সকলেরই দৃষ্টি নিবন্ধ; 
কিন্ত ডিগ্রীর প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন রকমের । যদি কোন 
অভিনব বিশ্ববিস্তালয়'গঠন করিয়া অল্পতর পরিশ্রমের বিনিময়ে 
এই ডিগ্রী বণ্টনের ব্যবস্থা কর! যায়, তবে সকলেই আনন্দিত 
না হইয়া দুঃখিত হুইবে না । ভিগ্রীই সকলের প্রয়োজন ; অন্ত 
কিছু নহে । কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করা বা কোন 
কার্য্যে দক্ষত1 অর্জন কর! তাহাদের উদ্দেম্ত নহে; কোন 
প্রকার জ্ঞানলাড তাহাদের অভীষ্টের সীমারেখার বাহিরে । 
তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ধনিকশ্রেণীর। এই 
শ্রেণীর ডিগ্রীর প্রয়োজন অন্ধ সকলের চেয়ে পৃথক । তাহা" 
দের সুদৃষ্ঠ বাড়ী, গাড়ী, পোশাক-পরিচ্ছর্ধ, আসবাবপত্র সকলই 
আছে। এইগুলির সহিত মানাইঁয়া একটি ভিগ্রীও তাহাদের 
প্রয়োজন । যেমন বাঁড়ী, গাড়ী প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার অন্ত 
তাঁহারা মুস্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া থাকে, সেইরূপ ডিগ্রী 
লাভের জন্যও তাঁহারা যথোপযুক্ত ব্যয় করিতে কুঠিত নহে । 


₹' ভবিষ্যতে বিদ্ভা ও বুদ্ধি সঞ্চালন করিবার, বুদ্ধিজীবীর বৃত্তি 


অবলম্বন করিবার কোন অভিপ্রায় তাহাদের নাইগখভাডাদের 
পেশা এবং অর্থোপার্জ্জন ও জীবনযাঞ্জা-প্রণালী পূর্ব হইতেই 
নির্ধারিত হুইয়া আছে ; বিশ্ববিভালয়ের ডিগ্রীর সহিত তাঁহার 
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" কোন সংস্রব “নাই । ইহ! অপেক্ষা অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী 
প্রকৃতপক্ষে বনিক-শ্রেমীর নহে; কিন্তু তাহার] প্রতিপত্ভিশালী 
গৃহ হইতে উপস্থিত, হয়। ইহারা ভবিষ্যতে নানাক্ষেরে 
" মর্যাদাপূর্ণ পদগুলি অধিকার করিয়া থাকিবে'। তাহা 
তাহাদের অন্ত এককুপ; ির্দিষ্ি রহিয়াছে । কিন্ত পাঁছে 
লোকে, অযোগ্য বলিয়া, মনে করে এইজ্রন্ভ তাঁহাদের একট! 
ডিএাঁর প্রয়োজন আপিলের. বাহিরে নামের সহিত একটী 
‘ডিগ্রী না থাঁকিলে. লোকের অশ্রন্ধার কারণ হইতে পারে। 
তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী দরিজ; তাহাদের সংখ্যাই, সর্বাপেক্ষা 
অধিক । তাহারাই; প্রকৃতপক্ষে. “শিক্ষিত 'বৈকার” শ্রেণীর 
৷ ট্টৎংস। তাহাদিগকে কঠিন জীবন-সংগ্ামে প্রায় একক অবতীর্ণ 
" হইতে হইবে 1. “ তাঁহাদ্বিগকে প্রত্যাখ্যান করিবার নান! 
কৌশল রহিয়াছে এমন কি তাঁহাদের ডিগ্রীটাও যে 
তাহাদের. উপযোগিতার মাপকাঠি, নহে তাহ! কেবলমাত্র 
কাগজীয় নজির (paper qualification ) ইহাও তাঁহা- 
দিগকে গুনাইয়া.দেওয়| হয়.। তথাপি অন্ততঃ ডিএ্রীটা সম্বল 
_ না থাকিলে কোনও-পদের প্রার্থী হইবারও স্থযোগ থাকিবে 
নাও, . কাজেই প্রাণপণে সে ডিগ্রীর প্রয়াসী। 
প্রথম ছুই শ্রেণীর ছার সম্পূর্ণই অবগত আঁছে যে কলেজের 
বিভিন্ন শ্রেণীতে য়ে অধ্যাপনা হইয়া থাকে তাহা সময়ে 


প্রবাসী 





A 


সময়ে তাহাদের চিত্ত-বিনোঁদনের জ্বন্ভ কার্য্যকরী হইলেও , 


বস্তুতঃ ডিগ্রীলাভ করিবার পক্ষে একেবারেই নিল্পরয়োজ্ন। 
তাহাদের গৃহশিক্ষক আঁছেন ; তাহারাই বিশ্ববিভাঁলয়ের 
পরীক্ষার .সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি গুছাইয়া এক একটি করিয়া উত্তর 
* প্রস্তুত করিয়া দিবেন । বিশ্ববিদ্তাল্য়ের পরীক্ষার প্রশ্নগুলির 
- প্রকৃতিই এরূপ যে ছুই-এক মাসের মধ্যেই উত্তীর্ণ হইবার 
উপযুক্ত কতকগুলি উত্তর মুখস্থ করিয়! ফেল! যায়! ইহার 
জ্তপ্রক্ৃতপক্ষে কলেত্রের শ্রেণীতে উপস্থিত, হইবার প্রয়োজন 
নাই। তৃতীয় শ্রেণীর ছাঁত্রদের কথা কিছু স্বতন্ত্র । তাহাদের 
গৃহশিক্ষক নাই অপেক্ষাকৃত অধিক পরিশ্রম করিয়! তাহারা! 
সংক্ষিপ্ত-পু্তিকা মুখস্থ করে। তাহাই অবলম্বন করিয়া বিশ্ব- 
বিগ্তালয়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব হয় না । ': 

সুতরাং অধিকাংশ ছাঁঞ্রই কলেজের শ্রেণীতে যে উপস্থিত 
হইয়া থাকে তাহা শিক্ষার উদ্দেষ্তে নহে, অন্ত কারণে । বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের নিয়ম এই যে, প্রতি বিষয়ে যতগুলি বক্তৃত] 
(19068799 ) দেওয়া হয় তাহার মধ্যে অন্ততঃ নির্দিষ্ট সংখ্যক 
বন্তৃতায় উপস্থিত থাঁকিতে হইবে। তিন বিশ্ববিভালয়ের 
পরীক্ষা দিবার অধিকারী বলিয়া বিবেচিত কেহ হইবে না। 
সংক্ষেপে ইহাকেই ছাত্র-জগতে “পাসে ্টেজে” রাখা বলা 
হয়। প্রবানতঃ ইহার জন্তই কলেজের শ্রেণীতে ছাত্রদের 
সমাগম হুইয়| থাকে। অংশতঃ গতানুগতিক ভাবেও 
তাহারা উপস্থিত হয় বটে; কিন্তু প্রধান উদ্দেস্ত যে শিক্ষা 
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সেকথা কচিৎ তাঁহাদের মনে উদ্দিত হয়। ডিগ্রী পাঁইবাঁর 
উপায়-স্বক্সপ বলিয়া “পাঁসেন্টেজের” উপর ছাত্রদ্রের - আকর্ষণ 
অত্যন্ত প্রবল। _ ছলে, বলে, কৌশলে “পার্সেন্টেজ” 
রাঁখিতেই হইবে । কাজেই “প্রক্সি” দিবার রিধি প্রচলিত : 
হইয়াছে । কলেজের বক্তৃতা শুনিবাঁর প্রয়োজন অনুভুত না 
হইলে, বক্তৃতা অনুধাবন ব্যতীতই বিশ্ববিভালয়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ 
হুওয়া সম্ভব হইলে, শ্রেণীতে উপস্থিত হইবার অন্ত এল্লপ 
কড়াকড়ি ব্যবস্থায় তাঁংপর্ধ্য কি ধাফিতে পারে? কাজেই . 
অধিকাংশ ছাই “প্রক্সি” দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ মনে করে না। 
আমাদের বিশ্ববিগ্ঠালয় নাকি লওন বিশ্ববিগ্ভালয়ের অনুকরণে 
তৈয়ারী। একটি ক্ষুন্র বিষয়ে পার্থক্য এই য়ে, “পাসেন্টেজ” 
রাবিবার কোন নিয়ম তথায় নাই। কে কে উপস্থিত, 
হইয়াছে তাঁহার অধ্যাপক কোন হিসাব রাখেন না। 
আমাদের কলেজগুলিতে কিন্ত ইহাই প্রধান বিষয়; ইহ! 
লইয়া কত আড়ম্বর, কত আঁক্ষাদন, কত কৌশল, কত 
বিরোধ । আশ্র্য্যের বিষয় এই যে, *পাসেন্টেজের” 
আকর্ষণ না থাকিলেও সেখানে শ্রেণীতে বড় কেহ সহজে 
অনুপস্থিত হয় না; নিজের গরজেই উপস্থিত হুইয়া থাকে। 
আমাদের দেশেও কি ছাত্রের! নিজ্দের গরজেই শ্রেণীতে 
উপস্থিত হইবে? যদি হয়, তবে “পাসেন্টেঅ” রাখিবরি , 
বিধির প্রয়োজন কি? যদি না হয়, তবে বাধ্যতামূলকভাবে . 
শ্রেণীতে উপস্থিত করিয়া কি কিছু লাভ হইতে পারে? 
শ্রেধীতে উপস্থিত হইলেই যে অধ্যাপকের বন্তৃতা মনোযোগ" 
দিয়! শুনিবে ইহ! স্বতঃসিদ্ধ নহে । মনোযোগী নহে এরূপ 
অবাঞ্ছিত ছাত্রকে আবদ্ধ রাখিয়া অন্তান্তের শিক্ষার ব্যাঘাত 
জন্মাইবার কোন অর্থ হইতে পারে না। 

. কলেজের ছাত্রদের মনস্তত্বের প্রথম কথ! এই যে, ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণীতে যে .অধ্যাপন! হুয় তাহা! ডিগ্রী অর্জনের পক্ষে : 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ; এবং দ্বিতীয় কথ] এই যে, 


বাস্তব জীবনেও তাহার মূল্য কিছু নাই। ধনী কি দরিদ্র 


সকল শ্রেণীর" ছাত্রেরই ডিগ্রীর প্রয়োজন আছে, কিন্তু জঞান- 
লাভেব্র--বিশেষ করিয়া কলেজের শিক্ষায় যে জ্ঞানলাঁভ হয় 
তাহার প্রয়োজন নাই। শিক্ষার উপর এই অবিশ্বাস দূর 
করিয়! শ্রদ্ধা ফিরাইয়া. আনিতে ন! .পারিলে . এবং বাস্তব 
জীবনে এই শিক্ষার উপযোগিতা বৃদ্ধি করিতে না পাঁপিলে, - 
তাহাদের বর্তমান মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব । 
. দেখিয়াছি পরীক্ষার্থী তাঁহার পাঠ্য সাহিত্য ফেলিয়া" 
রাখিয়া কোনও সংক্ষিপ্ত পুপ্তিকা হইতে চরিত্র-বিশ্লেষণ বা 
কাব্যের সৌন্দর্ধয-বিশ্লেষণ মুখস্থ করিতেছে । এই বিশ্লেষণ 
শিখিবার আগ্রহ তাহার নাই এবং অধিকাংশ ছাঙ্র তাহা 
' শিথেও না। কলেজের অধ্যাপন| হইতে যে এই সব শিখিতে 
পারা যায় ‘এরূপ বিশ্বাসও তাঁহাদের নাই । কিন্ত পরীক্ষায় 


; সহিত সমপর্ধ্যায়ে ফেলিয়া বিচার করিবেন, ছাদের ইহাই . 


লি 


২ 


কি সংশ্রব ?” 


বৈশাখ 


| উচ্চশিক্ষার অবস্থা 
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পাস করিতে হইবে ; সুতরাং মুখস্থ করে এবং উত্তরপন্রে 
উদ্গরণ করিয়া দিয়া আসে । যদি কখনও কোন পরীক্ষার্থী 
নিজ্ঞ বিচাঁরমত উত্তর লেখে, পরীক্ষক তাহ! মুখস্থ করা বস্তুর 


বিশ্বাস। সুতরাং তাঁহারা মুখস্থ করা ত্যাগ করিয়া বিশ্লেষণী 
শক্তির চচ্চা কখনও করে নাঁ। এক সময়ে স্াতক-পূর্ব স্তরে 
অঙ্কশান্ত্রের অষ্তর্গত “হাইড়োষাটিক” পাঠনা-কালে একটি 
ছাআকে অমনোযোগী দেখিয়| কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। 
উত্তর যাহা পাইয়াছিলাম তাহার ভাবার্থ এই £ “আমি কল! 
বিভাগের ছাত্র ; বিষয়াট শিখিতে গেলে পরিশ্রম দরকার ৷ 
কিন্তু উহ! বাদ দিয়াই অঙ্কশান্তের পরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণ 
হওয়া যাঁয় তাহ! আপনি নিষ্চরই জানেন। বিশেষতঃ আমার 
অর্থনীতিতে “অনাস?। তাহার সহিত “হাইড্োষ্টাটিক্সের কি 
সংযোগ? ভবিষ্যতে অর্থনীতিই যখন পড়িব তখন ইহা! অব- 
হেলা করিলে এমন কি দোষের হইল ?” আর একটি ছাত্রকে 
অনুরূপ প্রশ্ন করিলে সে বলিয়াছিল, “আমি মধ্যত্তরে (1.3০.) 
ওঁ বিষয়টি পড়িয়াছি। মোটামুটি তাহা। হইতেই পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইবার মত উত্তর কর! যায় । আর ছুই-একটা! বিষয় 
যাহা দরকার বাছিয়া অবসরমত পড়িব। জযগ্রভাবে 
বিষয়টি শিখিবার আমার কি আগ্রহ .থাঁকিতে পারে? 
আমি ভূতত্বে "অনার্স লইয়াছি। তাহার সহিত বিষয়টির 
এসব উক্তির উত্তর দিবার চেষ্টা করি 
নাই ; কারণ সঙ্গত. উত্তর খুঁজিয়া পাই নাই। ছুতারী 
শিখিতে যাইয়। কোনও সাগরেদ কি তাহার ওভ্তাদকে এক্সপ 
বলিবে £--“করাতখানি তুলিয়া রাখুন ॥ উহার শিক্ষা 
ভিন্নই আমার ছুতাঁরী চলিয়! যাইবে ?” করাত ভিন্ন ছুতারী 
চলে না বলিয়াই এবং করাতের কাধ্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন 
হয় বলিয়াই এন্ধপ উক্তি শোনা যায় নাঁ। হয়ত কলেজী 
শিক্ষার ক্ষেত্রে অবস্থা অন্তরূপ ; হয়ত কোন কোন বিষয়ে 
অবহেলার স্তায্য কারণ যথেষ্ট আছে। আহ তাহা বিশ্লেষণ 
করিবার সময় উপস্থিত হুইয়াছে। যে সকল ছাজের প্রধান 
পাঠ্য অর্থনীতি তাহাদের পক্ষে অঞ্চশান্তরের যে সব বিষয় 
প্রয়োজনীয়, যে সকল ছাত্রের প্রধান পাঠ্য পদার্থ-বিভা 
তাহাদের পক্ষে তাহা প্রয়োজনীয় না হইতে পারে । বিবিধ 
প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাধিয়। একই বিষয়ে বিভিন্ন 
রূপ পাঠ্য নির্বাচন করা যুক্তিসঙ্গত কিনা তাঁহা' ভাঁবিবার 
সময় উপস্থিত হইয়াছে । ইংরেজী শিক্ষার গোড়াকার আমলে 
যেরূপ পুথিগত বিদ্যার যুগ চলিয়াছিল এখন আর তাহা 
চলিবে না। শিক্ষার উপর শ্রদ্ধা ফিরাইয়! আনিতে হইলে 
বাস্তব জীবনে তাঁহার উপযোগিতা বৃদ্ধি করিতে হইবে । 
শিক্ষকদিগের কার্ধ্যক্ষেত্রের এক শুর এই ছাঁত্রগণ ; অপর 
স্তর ছোট ও বড়, অজ্ঞ ও বিজ্ঞ কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ । আাঁবা- 


ব্রণতঃ এই ছুই স্তরকে জতাঁর উপর ও নীচের পাষাণ বলিয়া 
অভিহিত কর! হইয়া থাকে । শিক্ষাক্ষেত্রে যে গতান্গতিকতার 
স্রোত বহিতেছে কোনরূপ আঁঘাঁত করিয়া তাহাতে কল্লোলের 
সৃষ্টি না করা হয় ইহা কি সরকারী, কি বে-সরকান্ী কর্তৃপক্ষ 
উভয়েই চান । সুতরাং শিক্ষককে এই মূলমন্ত্রট মনে রাখিয়া 
কাছ করিতে হয়। উপায়স্বরূপ তাঁহাকে অধ্যাপনার সময় 
কতকগুলি নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়। একটি এই 
যে, কোন কঠিন বিষয়বস্ত ছাত্মদিগের নিকট উপস্থিত কর! 
চলিবে না। কোন বিষয় আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত সম্যকৃ- 
ন্ধপে উদবাঁটত করিতে গেলেও ছাত্রদের বিরক্তি উদ্রেক হইবার 
সম্তীবনা । সর্ববাপেক্ষা নিরাপদ পন্থা হইতেছে “পন্নবগ্রাহিতা” 
অর্থাৎ উপর উপর বিষয়টির আঁলোঁচনা কর1।' ইহার মধ্যে. 
মধ্যে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নীবলীতে কোন কোন বিষয় 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া! থাকে, তাহা! যথাযথ গুরুত্ব 
সহকারে উল্লেখ করিতে হুইবে। ছাত্রজগতে ইহারই নাম 
“3095996100৮ | উপযুক্ত “১১৪৪০৪০” পরিবেশন করিতে 
পারিলেই ছাত্রসমাঁজ শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবাঁর কাঁরণ 
দেখিতে পায় ; নতুবা নহে। শুধু অধ্যাপনার সময়ে নহে, 
অন্থ সময়ে ও অন্তপ্রকারে বিশ্ববিদ্ধালয়ের সম্ভাব্য প্রশ্ন টদ্ধার- 
কার্যে সহায়তা করিতে পারিলে ছাত্রী, আরও কৃতজ্ঞ হয়! 
কোন সহকর্মী ছাত্রদের উপকারার্থে কলিকাতায় আসিয়া! 
এই “৪022996070৮” সংগ্রহ করিয়া যাইতেন এন্সপ আমর] 
গুনিয়াছি ; পুরস্কার-স্বরূপ তিনি ছাত্রদের বিশেষ প্রিয়পান্র 
হুইয়াছিলেন। আদর্শের দিক দিয়া ইহা যে অবাঙ্থনীয় তাহ! 
কে বুঝিবে? পরীক্ষার সমগ্র বিষয়টির অভিজ্ঞতা নির্ণয় 
করাই যে উদ্দেশ্য এবং মাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর 
পূর্বব হইতে তৈয়ার করিয়া রাখিলে যে শিক্ষার ও পরীক্ষার 
উদ্ধেগ্ঠ ব্যর্থ হয় তাহা কে বুঝিবে? সমগ্র বিষয়টি ন! বুঝিয়া, 
কয়েকটি বিচ্ছিন্ন বিষয় মুখস্থ করিবার প্রবৃত্তির অধিক প্রশ্রয় 
দেওয়া যে শিক্ষকের কর্তব্য নহে-_বাস্তব অবস্থায় এই আদর্শ 
কে মানিক] চলিবে ? ূ | j 

বড় বড় শ্রেণীতে যে সকল বক্তৃতা দেওয়] হয়, শিক্ষার 
দিক দিয়! তাছা যে বিশেষ ফলপ্রদ হয় না, ইহা প্রায় 
অবিসংবাদিত সত্য । তথাপি গতাহ্থগতিক ভাবে শিক্ষককে 
এই বক্তৃতাগুলি দিয়! যাইতে হুয়। অন্যান্য দেশে 
বক্তৃতার বিষয়বস্ত, ছোঁট ছোট অন্ুশীলন-শ্রেদীতে ( tutorial 
01899 ) ছাঁত্রদিগের নিকট হইতে যাঁচাই করিয়া লইবার প্রথা 
আছে। অঙ্ুশীলন-শ্রেণীর ফলাফল দ্বারা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
পরীক্ষার ফলাফল প্রভাবান্বিত হয়! তদ্যতীত বিশ্ববিভালয়ের 
পরীক্ষার প্রশ্নগুলির সহিত বন্তৃতাসমূহের একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ 
থাকে । সুতরাং ছাত্রদের মনোযোগ স্বভাবতঃই বক্তৃতাগুলির 
উপর অধিকতর 'অক্কি্ট হইয়া থাকে এবং -বন্তৃতাুলি বহুল 
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, পরিমাণে সার্থক হয়! আমাদের দেশের অবস্থা অন্তরূপ |. 


্ বাহারা বিশ্ববিষ্ালয়ের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র তৈরি করেন তীাঁহাঁরা!- 


... এই ভ স্তরে অধ্যাপনা করেন নাঁ। এমন হইতে পারে, শিক্ষক 
রি, বিষয়টি প্ৰয়োজনীয় মনে করিয়া! বিশেষ করিয়! শিখাইলেন, 
:..পরে. দেখা গেল প্রশ্নকর্ড! তাহা একেবারেই বর্জন করিয়াছেন । 
_ মগ ভাবে: পাঠ্য বিষয়টির সহিত পরিচয় প্রশ্নকর্তীর থাকে 
; কিন], “সন্দেহ ।' "তিনি উচ্চতর, বিষয় লইয়া অধ্যাপনা ও 
অধ্যয়ন করেন: ॥.নিয় ভরের পঠিত বিষয় সম্বন্ধে এবং ছাদের 
ক্ষত]. সম্বন্ধে সাক্ষাৎ পরিচয় তাঁহার নাই। বিশ্ববিভ্ভালয়ের 
প্রশ্নের, সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ না থাকায় বক্তৃতাগুলির গুরুত্ব 
৯ কমিক যায়? - ' উপর্রদ্ধ অন্ৃলীলন শ্রেণীদ্বারা বক্তৃতার বিষয়বস্তু 
.  স্নাচাই করিয়া, লইবার প্রথা ,আমাদের দেশে এখনও প্রচলিত 
হেয় নাই। 'আুতরাংৎ, বড় বড় শ্রেণীতে যে সকল বক্তৃতা দেওয়া 
হুয় তাঁহার সার্থকতা বিশেষ কিছু অবৃশিষ্ট থাকে ন!। ছুর্ভাগ্য- 
. বশতঃ, অনুহীলন-শ্রেধী, প্রচলন, করা বর্তমান অবস্থায় প্রায় 
. অসম্ভব | বেসরকারী কলেজগুলিতে উপযুক্ত স্থান ও উপযুক্ত 
সংখ্যক শিক্ষক উভয়েরই অভাব । কোঁন কোন সরকাঁরী 
কলেজে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক এবং উপযুক্ত স্থান আঁছে বটে ; 
কিন্ত সত্য কথ। বলিতে 'গেলে, শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ উভয়েরই 
ইহাতে অকু্ঠ সমর্থন,আদ্িও মিলে নাই। তাই শিক্ষার শকট 
একমাত্র “লেকৃচারেপ্র ভগ্নচক্রের উপরই বাহিত হইতেছে। 
শিক্ষকের কোন গত্যন্তর নাই। পারিপাঁ্বিক অবস্থা ও কর্তৃ- 
" পক্ষ উভয়কে ভিঙ্গাইয়! নূতন কোন ব্যবস্থা . চালাইবার ক্ষমতা 
তাহার নাই। যে স্রোত বহিয়! চলিয়াছে, তাহার মোড় 
ফিরাইবার ক্ষমতা! তাঁহার নাই; অসহায় ভাবে স্রোতের 
সহিতই তাহাকে -চলিতে হইবে । . 
অপান্রে বিত! দান কর! নাকি. নিষিদ্ধ | আডিকার দিমে 
শিক্ষক “বিভা দান” করিতে আঁদে| সক্ষম হন কিনা সন্দেহ- 
ভ্রনক। তথাপি বিতাঁদানের যে অভিনয় চলিয়াছে তাহাতে 
তাহার পাত্রাপাত্র ' বিচার, কুরিবার অধিকার নাই। 
বে-সরকারী কলেজগুলিতে ছাঁন্ের উপযুক্ততা অনুপযুক্তত! 
বিচার করিবার অবকাঁশ কোথায় ?ছোত্রদেক্স উপরই কলেজের 
অস্তিত্ব এবং শিক্ষকদিগের জীবিকা অর্ঞন নির্ভর করিতেছে । 
পান্রাপাত্র বিচার কিয়া কাহাকেও ফিরাইয়া দেওয়া চলে 
' না। সরকারী কজেন্ে পান্রাপীন্র বিচার কর! অনেকটা 
সম্ভব হইত, কিন্ত অনেক ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষ বাহিরের 
মুখোসের উপর যত মনোযো্ী, শিক্ষানীতির প্রতি তত 
নহেন। বে-সরকাঁরী কলেজের অহুকরণে. অনেক সময় 
তাহারাও নির্বিচারে ছাঁঅসংখ্যা স্ফীত করিবার পক্ষপাতী । 
কারণ ছাট্ুরসংখ্যা বেশী হইলেই কলেজ “বড়” হয় এবং কলেজ 
বড় হইলেই কর্তৃপক্ষের কার্ধ্যদক্ষতার নিদর্শন পাওয়া যায়। 
তাহার পর হতভাগ্য শিক্ষককে ছাত্র-নামধের নানাপস্থী 


. ক্ষেত্রে সময় ও সুযোগ তাঁহার নাঁই। 


রাডার হেনে বিতর 


যুবকদের সহিত কারবার করিতে হয়। সকলকে সংযত 
রাখিয়া অস্ততঃ উপরের সঙ্জাটুকু রক্ষা করিবার জন্ত তাহার 
সকল, শক্তি নিয়োগ করিতে হয়; শিক্ষার আদর্শ হয় ধুলায় 
অবলুষিত। কঠিন্ন সমস্তাঁর সম্মুখীন হইলে, অধ্যক্ষের সহাঁয়তা- 


লাভ ভাগ্যে খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটে ; তিনি নিরাপদ দুরত্ব ' 


বজায় রাখিয়া শিক্ষকের সমালোচনা করেন মাত্র । 

আদর্শের কথা চিন্তা করা যেন অধিকাংশ শিক্ষকের, 
পক্ষে ভাঁববিলাস হইয়া দীড়াইয়াছে। কিন্ত আজ দেশ স্বাধীন 
হইয়াছে ; জাতিকে নুতন করিয়া গঠন করিতে হুইবে ; জ্ঞান 
বিজ্ঞান দ্বারা দেশকে সম্দ্ধ, শক্তিশালী করিতে হইবে-_-এই 
গঠনকার্ষ্যের একটি বিশিষ্ট অংশের ভার তাহার উপর দন্ত । 
এই পতাকা! বহন করিবার মত শক্তি তাহাকে.অর্জন করিতে 
হইবে । শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে জ্ঞানাম্বেষণে প্রবৃত্ত 
হইতে হইবে । জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে তিনিও একটি 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন ।/ ইহা কে না চাহে? কিন্ত বাস্তব 


বে-সরকারী কলেজে 


শিক্ষকতা করিলে দিবারাত্র অগ্নচিস্তার জন্ ঘুরিয়] বেড়াইতে - 


হয়; আঁজ্র সরকারী কলেজেও অনেকের অস্থ্রূপ অবস্থা । 
হয়ত বা ইহার মধ্যেও কিঞ্চিত সময় বীঁচাইয়। এই কর্তব্যে 


মনঃসংযোগ করা যাইত। কিন্ত তাঁহারও সুযোগ সঙ্বীর্ণ। 


যদি কর্মস্থল কলিকাতার' বাঁহিরে হয়, তবে ত আধুনিক 
চিন্তাধারার সহিত সংযুক্ত থাকিবার মত সকল প্রকার 
সাহিত্য (1০৮2076 ) তাহার আঁয়ত্বের বাছিরে। কলি- 
কাতায় কর্মস্থল হইলে সুযোগ কতকটা আছে বটে; কিন্ত 
বিদ্ব এই__ প্রথমতঃ স্নাতকোত্তর ( post-graduate ) ও 


স্নাতক-পূর্ব্ব (017067-7805866) এই ছুই ভরের মধ্যে একটা . 


যাহার! নিয় 
স্তরে শিক্ষকতা করেন তাঁহারা প্রায় সকলেই উচ্চ স্তর হইতে 
একেবারে -বিচ্ছিন্। জীবিকা অর্জনের জম্ক নির্দিষ্ট কর্তব্য 


. অমাঁপন করিয়া কেবলমাত্র অবসর সময়ে কোন উচ্চতর 


বিষয়ের সহিত নিত্যকাঁর সংশ্রব রক্ষ| কর! সাধারণ মাহুষের 
পক্ষে সম্ভব নহে । যদি সম্ভব হইত তাহ! হইলে . মান 
শিক্ষক কেন, সমাজের,'নান] স্তর হইতে উচ্চতর বিষয়ে 
গবেষণার হষ্টি হইত। প্রকৃতপক্ষে যাহার! উচ্চতর বিষয় 
লইয়াই সর্বদা! নিযুক্ত, তাহারাঁও আধুনিক চিন্তাধারার সহিত 
সর্বদা! সম্যক যোগ রক্ষা! করিয়া-উঠিতে পারেন না । স্বাতক- 


পুর্বব স্তরের শিক্ষকের পক্ষে তাহ! অধিকতর ছুর্াহু। উচ্চপ্তরের . 


সহিত সংযুজ্ঞ না হইলে এবং কোন গবেষণার প্রতিষ্ঠানের 


সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট না.হুইলে, চিন্তার আধুনিক ধারার 


সহিত যোগ রক্ষা কর! যায়. না; ইহা পরীক্ষিত সত্য । 


দ্বিতীয়তঃ; অক্লান্ত ভাবে চেষ্টা করিয়া যদি কোন শিক্ষক 


উচ্চতর বিষয়ে ক্ষত] অর্জন করেন, তাহা হইলে কি তাহার 


৪ | 
CES 


a 
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কোন পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে? নিফ্ষাম কর্দের মাহাত্ম্য 
যথেষ্ট ; কিন্তু সাধারণ মানুষের ধর্ম্ম এই যে, সে কর্মের ফল 
আশা করিয়া থাকে । সত্যকাঁর বিচোঃসাহী কি শিক্ষা 
পরিচালকদের মধ্যে অধিক আছেন ? যদি না থাকেন, তবে 
শিক্ষকদের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণ-স্পৃছা এবং দক্ষত] বৃদ্ধি করিবার 
আঁকাঙ্ষা কখনই জাগ্রত হুইবে নাঁ। 

ছাত্র ও শিক্ষক ব্যতীত শিক্ষাক্ষেত্রের অপর একটি অংশ 
কর্তৃপক্ষ । কর্তৃপক্ষের, মধ্যে কলেজের অধ্যক্ষ অন্থতম | 
সাধারণতঃ তিনি শিক্ষকদের মধ্য হইতেই নির্বাচিত হইয়া 
থাকেন ; যদিও কখন কখন ইহার ব্যতিক্রম দেখ!-যাঁয়। 
শিক্ষকদের মধ্য হইতে যাহার! নির্বাচিত তাঁহার! শিক্ষা- 
ক্ষেত্রের সকল অবস্থার সহিত পরিচিত এবং শিক্ষকদের সহিত 
তাহাদের একটা স্বন্ম সহাম্থভূতি বিদ্যমান । আদর্শের কথা 
তিনি সকলই অবগত আঁছেন। কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে সে দিকে 
দৃষ্টি দিবার অবসর তাঁহার নাঁই। হয় তিনি কলেজের 
(বেসরকারী) আধিক স্থায়িত্ব বন্দায় রাখিতে সর্বদা ব্যস্ত, 
অথবা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জন করিবার জন্ত কেবল- 
মাঁজ বাহিরের ঠাট বজায় রাখিতে অধিকতর প্রয়ালী'। শিক্ষা- 
নীতির কথ! উভয় ক্ষেত্রেই অবহেলিত হইয়া থাকে । 

অপর কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা 





দুই ভাগে বিভক্ত ; (১) স্নাতকোত্তর ও (২) স্নাতক-পুর্ব্ব-_এই, 


উভয়বিধ শিক্ষার নীতিগত পরিচালনার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপর স্তত্ত। প্রথম ভাগটির পরিচালন! বিশ্ববিধ্যালপ় প্রত্যক্ষ- 
ভাবে ও সমগ্রভাবে করিয়া থাকেন । দ্বিতীয় ভাগের পরি- 
চাঁলন] কাঁ্য্যতঃ পাঠ্যতাঁলিক! নির্ধারণ ও পরীক্ষা্থহুণে পর্ধ্য- 
বসিত। অন্গান্ত দেশে এই ছুই ভরের মধ্যে একট! নিকট- 
সম্বন্ধ রক্ষা করা হুইয়| থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের 
দেশে অরূপ । আজ যে আমাদের শিক্ষা ব্যর্থ প্রতিপন্ন হই- 
তেছে, সম্ভবতঃ ইহ] তাহার অন্যতম কারণ। যাহার! পাঠ্য 
তালিক! নির্ধারণ, প্রশ্ন রচনা ইত্যাদি করিয়া থাকেন তাহার) 
প্রত্যক্ষভাঁবে এই ভরের শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট নছেন। এই স্তরের 
ছাত্রের সন্বন্ধে তাহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই । কাজেই 
সময়ে সময়ে গাহাদের নির্দেশগুলি পাত্রোপযোগী হয় না। 
অপর পক্ষে এই স্তরের শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের 
সহিত সংস্রবের অভাবে, তাহাদের উদ্দেন্ত বুঝবি! উঠেন না। 
একি কারণে পাঠ্-তালিকা পরিবর্তিত হুইল, প্রশ্নপত্রের ধারা 
নিত হুইল__তাহার প্রয়োন্দন স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করিতে 
পারেন না । শিক্ষার বিষয়বস্ত সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যাপক দৃটি 
ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া যাঁয়। শিক্ষকের আত্তরিকতার অভাবে 
প্রয়োজনীয় নির্দেশগুলিও কার্যকরী হয় না । এই ছুই স্তরের 
সংযোগের জ্বন্য কোনরূপ আকাঁজ্া আক পেত দেখিতে 
পাই না। কলিকাত1 শহরে যাহার] শিক্ষকতা! করেন তাহাদের 


উচ্চশিক্ষার অবস্থা 


৫৫ 





মধ্যে কাহাঁকেও কাহাকেও ন্নাতকো ভর “শিক্ষার সহিত সংযুক্ত 
কর] হইয়া থাকে । কলিকাতার বাহিরে যাহার! থাকেন 
তাঁহাদের পক্ষে এ সুযোগ উপস্থিত হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ' 
কর্তৃপক্ষ এ সুযোগপ্রদ্ধান অনুগ্রহ বলিয়া মনে করেন 5 
আবন্তিক বলিয়| মনে করেন নাঁ। তথাপি কতক পরিমাণে 
কলিকাতায় শিক্ষকদের পক্ষে আধুনিক চিন্তাধারার সহিত 
সংযোগ রক্ষা 'কর] এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষের সহিত | 
ভাববিনিময় করা সম্ভব। কলিকাতার বাহিরে যাহারা 
শিক্ষকতা করেন তাহাদের ব্যবস্থা ফি হইবে? উপযুক্ত ব্যবস্থার 
অভাবে,তাহাঁদের কার্ধ্যকা রিতা ক্ষুণ হইলে সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাই 
কি ক্ষুধ হইবে না? তাঁহার অন্য কি শিক্ষকই একমাঁ দায়ী ? 

স্নাতক-পূর্বব স্তরের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অপূর সংযোগ 
পরীক্ষা-পরিচালনার ৷ পূর্বেই বলিয়াছি, অধিকাংশ স্থলে ছাজ- 
দের সম্বন্ধে গ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত! প্রশ্নকর্তীর থাকে না। সুতরাং 
প্রশ্নের প্রকৃতি সময়ে সময়ে অত্যন্ত সরল ও অত্যন্ত কঠিন 
এই ছুই অবস্থার মধ্যে দোলায়মাঁন হয় ; সাধারণতঃ একটা 
নিয়পর্য্যায়ে স্থির থাকে । কতকগুলি প্রশ্ন প্রতি তিন-চার 
বৎসর পর পর পুনরার্বত্তি করা হয়। ইহা প্রশ্নকর্তার শৈথিল্য 
নহে ; অবস্থাগতিকে তিনি এন্সপ করিতে বাধ্য হুন। এরূপ ন! 
করিলে অধিকাংশ ছাঁত্র উত্তীর্ণ হয় না । হঠাৎ কোন পরিবর্তন . 
করিলে সমথ কাঠামোঁটি ভাঙ্গিয়া পড়িবে । তাই দেখিতে পাই 
আদর্শের দিকে এক পা বাঁড়াইয়া, ছুই পা পিছাইতে হয়। 

লওন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
স্নাতকোত্তর ও সাঁতক-পূর্ব্ উভয় ভরের শিক্ষাই একই 
অধ্যাপকমগুলী দিয়া থাকেন। প্রত্যেক কলেজের স্বাঁতন্্য 
আছে; এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিও স্বতন্রভাবে 
হুইয়া থাকে । অপর পক্ষে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমতঃ 
স্নাতকোত্তর স্তর স্নাতক-পূর্বব স্তর হইতে বিচ্ছিন্ন ; ধিতীয়তঃ 
পরীক্ষা-কার্ধ্য কেন্দ্রীভূত। ইহার ফলাফল আমর! প্রত্যক্ষ 
করিতেছি । বিকেন্দ্রীকরণ দ্বার! স্বফল পাঁওয়া যাইবে কিন! 
তাহ! বিবেচনার সময় আপিয়াছে। কিন্ত আদর্শের দিক দিয়] 
বিকেন্দ্রীকরণই শ্রেয়ঃ স্থির হইলেও হয়ত বাস্তব অবস্থা! হুর্ণজ্যয 
বাধার সুষ্টি করিবে । 

ছাত্র, শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ সকলে মিলিয়া তাই একটি হষ্ট, 
চক্রের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রশ্ন বাছিয়া মুখস্থ করিলে পরীক্ষায় 
উদ্ধীর্ণ হওয়! যায় ; সেইজন্য ছাজের শিক্ষার আগ্রহ থাকে মা 
ফলে শিক্ষক গতানুগতিক ভাবে চলেন এবং কর্তৃপক্ষ শিক্ষা- 
তরণীর্‌ মুখ সোতের বিপরীত দিকে ফিরাইতে সাহস করেন 
না। . এই ছুষচক্র কিন্দপে ভেদ করিতে হইবে তাহার উপায় 
নির্ধারণ করা শিক্ষাবিদ্গণের হস্তে । কিন্তু ইহা যেন্জামা- 
দিগকে থিরিয়া রহিয়াছে এই সভ্য সর্বসাধারণের উপলব্ধি 
করা প্রয়োজন । ' 


প্রীতিলতা অস্ভিম-বাণী 
“TONG Live THE REvoLUrioN” ২ 


I solemnly declare I belong to the Chittagong 
Branch of the Indian Republican Army. whose lofty 
ideal is to liberate my mother-country from the. yoke 
of the tyrannical, exploiting and imperialistic British 
Government and"to establish & Federal Indian Repub- 
lie instead.’ This remarkable Chittagong party bas 
captured the imagination of the youths and has given 
' a new impetus to the Revolutionaries of Bengal, -nay 

of the whole of India by its unprecedented display of 
the memorable 18th April, 1980, and its subsequent 
heroie achievements on the holy Jalalabad, hill, at 
Samirpur, at ‘Feni, at Chandannagar, ‘at Chandpur, at 
Dacca, at Comilla and at Dhalghat. I feel proud’ that 
I have been thought fit to be a member of such & 
glorious party, * * 
" We are fighting freedom’s battle. 'Today’s action 
is one’ ‘of the items of that continued fight. British 
people bave snatched away our independence, - have 
bled India white and have played havoc with the lives 
' of millions of Indians both male and female. ‘They are 
the sole cause of our complete ruin —moral, physical, 
political and economie—and thus have proved the 
worst enemy of our country, the greatest obstacle in 
the way of recovering our independence. So we have 
been compelled to take up arms against the lives of 
any: and every member of ‘the British community, 
official or non-official, though it is not at all a, pleasant 
thing to us to take the life of any human being. In a 
fight for freedom we must be ready to remove, byftny 
means whatsoever, every obstacle that .stands in our 
way K . 


চ 


When I was summoned by. Great Mastarda, the 
venerable leader. of my party to join. today’s armed 
raid' I felt myself fortunate enough seeing: my long- 
felt hankering fulfilled at last and accepted’ the task 
with full sense of responsibility. But when I was asked 
by that exalted personality to lead the raid, I felt 
diffident and protested by saying why: & sister should 
take the lead when so many’ able and experienced 
brothers were present. Mastarda soon convinced me by 
his able arguments and I took my. ieader’s command 
on my head and invoked the Almighty Father, whom 
I have adored since my childhood, to assist me in 
discharging my grave duty. 

I think I 09:80 explanation to my countrymen. 
Unfortunately there are still many among my country- 
men rho may be shocked to learn how a woman 
brought up in the best tradition of Indian womanhood 
has taken up such 2 horrible deed as to massacre 


"চট্টগ্ৰাম বিপ্লব-কাহিনী 
এ শরীক্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী 
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human. lives. I wonder why there should be any disc 
tinction between males and females in & fight for her). 
cause (Sic) why not sisters? Instances are not rare 
that Rajput ladies of hallowed memory fought bravely 
in the battlefield and did not hesitate to kill their 
country’s enemies. The pages of history are replete 
with high admiration for the heroic exploits of these 
distinguished ladies. Then why should we, the modern 
Indian women, be deprived of joining this noble fight 
to redeem: our country from foreign domination. If 
sisters can stand side by side with-the brothers in & ~ 
Satyagraba movement, why are they’ not so entitled 
in 2 revolutionary movement? ls it because the 
method is different or because females are not fit to 
take ipart in it? As regards the method, 1.6, armed 
rebellion it is not ৪ novel method. It has been 8300985- 
fully adopted in many countries and the females have 
joined it in hundreds. Then why. should Indian, alone 
regard this method as an abominable one? As regards 
fitness, is it not sheer injustice’ to the fémales that 
they will always be thought less fit and weaker than 
the males in a fight for freedom? ‘Time is ৫0 
when this false notion must go. If they are yet l 


fit 16 is because they have been left behind. 


Females are determined that they will no more 7 
lag behind and stand side by side with their brothers 
in any activities however dangerous or” difficult. I 
ernestly hope that my sisters will no more think 
themselves weaker and ‘will get themselves ready to , 
face all dangers and difficulties and join the revolu- 
tionary movement in. their thousands. 

Now I shall briefly relate how I was drawn into 
the revolutionary organisation. 

When .I was studying in the Matriculation Class 
in the Dr. Khastagir’s Girls’ School, I got an ides of ' 
2, revolutionary organisation in Chittagong and was 
told that there was & very powerful man, endowed 
with many qualities’ befitting a revolutionary leader, 
at the helm of this organisation. | 3 

During the two ‘years’ stay ‘at Dacca for my Inter- 
mediate course I was engaged in preparing myself ৪৪ 
a fit comrade of the Great Masterda. However T did 
not neglect my study and in the year 1930, I passed 
the Intermediate Examination standing first among 
the girls and fifth in the General Competition. +০১ 

It was the morning of the 19th April, 1930, when 
I cams ‘home after the examination and heard of the 
glorious activities (of the previous night) of the 
Chittagong heroes. My heart was filled with deep 
admiration for these great souls. But it pained me 
much that I could not take part in such heroie exploits 
and. could n6t bave a glimpse of Masterdg whom 2২ 
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have adored since I heard his name. The thought of 


With an invocation to Him, 2 launch to discharge 


Jalalabad Martyrs tinched my heart to its very depth. my today’s responsibility and pray to him to purge 
‘With such a state of mind I left Calcutta for my B.A. me clean so that I may be worthy offering to Him, 


Degree. The thought of my country was ever pre- 
dominant in my mind. I saw the tears of mothers 
mourning the loss of their beloved sons who sacrificed 


their lives on the alter of freedom. 


With all these new impetus came to me when I 
Was asked by one of my brothers to visit Ram’ 
Kirishnada in the Alipore Central Jail where in & 
solitary cell he was awaiting extreme penalty meted 
out to him by the British Law for his love of country. 
I passed for a cousin sister of Ramkrishnada, and any- 
how managed to see every day this smart jolly young 
hero. I had about forty interviews with him before his 
execution. His dignified look, free conversation, calm 
surrender to death, sincere devotion to God, childlike 
sound ‘knowledge and pro- 
found realisation impressed me very deeply and made 


simplicity, loving heart, 


me ten times more forward than what I have been. 


‘The association of this dying patriot made a great 
contribution to -the advancement of my life towards 
perfection. After Ramkrishnada’s execution my hanker- 
ing after some practical revolutionary action grew 
more intense. However, I had to pass somé 9 months 
more in Calcutta for my B.A. Examination. In the 
“ Meantime I tried ‘several times to have an interview 


- with Masterda but failed, 


গু 
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After my examination in 1939, I hurried towards 
home with ৪ 
Masterda anyhow. In ‘a few days my long-cherished 
desire was fulfilled and I soon ৪690. before‘Masterda 
and Nirmalda the two great personalities guiding the 


strong determination to 


famous Chittagong Revolutionary Party. | 
Jn my short interviews with Nirmalda I recognised 
his noble and beautiful 


great, how' pure, how uncommon 2 was. 


Nirmalda’s tragic end gave me ‘a. severe shock and 
I became more desperate.’ The result of B.A. Examina- 
tion was out by this time and I passed with Distinction. 
A few days after I plunged myself heart and soul into 
the revolutionary preparations leaving for good my 
beloved family. MEARE REL, 


Firm faith in my Almighty Father and cordial 


devotion to Him have been the most valuable treasure 
to me since my childhood. I have carefully cherished 


this treasure in ‘my bosom throughout my whole life 
and today when I have টা 
embrace his feet, that I have so earnestly hankered, 
4 my treasure seems to be more precious, more pleasant 
and more illuminating. Had not my revolutionary 


come finally prepared to 


ideal been throughly consistent with my devotion io 


the Almighty I would never 1197০ been & revolutionary. 


interview 


heart in .which staunch 
revolutionary principles and strong religious tempera- 
ment so nicely combined. I am fortunate that I got 
opportunities to come in touch with such a great soul 
that silently passed away from the world without 
Eiving the countrymen any opportunity to know how 
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বিপ্লব দীৰ্ঘজীবী হউক 
আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমি ভারতীয়" সাধারণত 
বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার অস্তভূঞ্ত | : এই বাহিনীর উদ্ধেষ্য--- 
অত্যাচারী, খোষণকারী, সাঁআঁজ্যবাদী ব্রিটেনের কবল হইতে 


'মাতৃভুমিকে উদ্ধার করিয়া একটি ফেডারাল ইণ্ডিয়ান রিপারিক 


বা ভারতীয় যুক্তরাণ্র গঠন কর! । চট্টগ্রাম" শাখার ১৯৩০ 
সনের ১৮ই এপ্রিল তারিখের অভূতপূর্ব ক্কতিত্ব এবং ইহার . 

সা পরের জালালাবাদ পাহাড়, জমীরপুর, ফেটী, 
চন্দননগর, চাদপুর, ঢাকা, কুমিল্লা ও ধলঘাটে ইহার অসম- 
আহসিক কাধ্যকলাপে শুধু. বাংলাদেশের কেন, সমগ্র 
ভীরতবর্ষের বিপ্লবী দলের মধ্যে নূতন সাড়া জাগিয়াছে, যুব- 
শক্তির দৃষ্টিও বিশেষভাবে আক্ক্ করিয়াছে । আমি এইরূপ 
একটি দলের অস্তভু ক্ত বলিয়| নিজেকে ধন্ত যনে করি । 

আমর! স্বাধীনতা-সংখ্রামে লিপ্ত । আনিকার কার্ট 
এই সংগ্রামেরই একটি অঙ্গ। ইংরেজ জাতি আমাদের 
স্বাধীনতা হরণ করিয়! লইয়াছে, অবারিত শোষণের ফলে 
কোটি' কোটি নযরনারীর জীবন আজ বিপন্ন। আমাদের 
নৈতিক, শারীরিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ধ্বংসের মূল কারণ 
তাঁহারাই। তাহারা এইরূপে আমাদের দেশের নিকটতম 
শক্রু হুইয়! ধীড়াইয়াছে। আমাদের স্বাধীনত| পুনঃপ্রাপ্তির 
পক্ষে তাহার] বিষম বিদ্ব।. এ হেতু সরকারী বেসরকারী , 
সকল ইংরেজের বিরুদ্ধেই আমর! অন্ত্রধারণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছি, যদিও মঙুয়ের জীবন লওয়া কোন মতেই সুথকর ' 
কাৰ্য্য অহে। স্বাধীনতার যুদ্ধে, যে-কোন উপাঁয়েই হউক, 
সকল বাঁধাবিদ্ব দুর করিতেই আমর! প্রস্তুত । 

" বলের শ্রন্ধাম্পদ নেতা মাষ্টারদা যখন 'আন্িকার আক্রমণে 
যোগদানের জন্ত আঘীকে আহ্বান করিলেন তখন আমি 
আমার বহুদিন 'পোষিত আকাজ্ষা চরিতার্থ করিবার সুযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া পিপ্জেফে বত জ্ঞান 'করি, এবং 
সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লইয়াই এই কাৰ্য্য সম্পাদনে অগ্রসর হুইয়াছি ৷ 
কিন্ত যখন তিনি ইহার নেতৃত্বভাঁর আমার উপর অর্পণ করেন 
তখন আমি কতকটা কিন্ত রোধ করি এবং এই বলিয়! 
অনুযোগ দেই যে, এতগুলি অভিজ্ঞ ও যোগ্য ভ্রাতা উপস্থিত 
থাকিতে একজন 'ভগিনীর উপর কেন এই . ভার দেওয়! হই- 
তেছে। মাষ্টারদা তাহার ব্যবস্থার যুক্তিযুক্ত! আমাকে বুঝাইয়া 
দিলে ব্দামি তাহার আদেশ শিরোঁধার্য করিলাম এবং শৈশব 
পুত্বিত সর্বশক্তিমান্‌ শ্রীভগবানের নিকট প্রীর্ঘশ! জানাইলাম, 
আমার কর্তব্য পালনে তিনি যেন আমার শক্তি দেন 
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.  হ্বদেশবাসীদের নিকট আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। 
তাঁহার! অনেকেই হয়ত ভাবিবেন, একজন ভারতীয় নারী 
স্বকীয় শিক্ষা-সংস্কতিকে জলাঞ্ুলি দিয়া! নরহত্যারূপ বীভৎস 
কার্যে কি করিয়া লিপ্ত হইতে পারে । আমি ভাবিয়া বিস্মিত 
হই, স্বাধীনতা-সংগ্রামে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে তারতম্য 

- করা হয় কেন। রাজপুত-নারীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রুনিধন 
করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাহাদের বীরত্ব- 
কাহিনীতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্বূল । এইরপ দৃষ্টান্ত থাকিতে 
আমরা আধুনিক ভারতীয় নারীগণই বা কেন বিদেশীর কবল 
হইতে স্বদেশ উদ্ধারের কার্যে আত্মনিয়োগ....করিব না? 
সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যখন নারী-পুরুষ পাশাপাশি কার্য 
করিয়াছে, তখন বিপ্লবী আন্দোলনেই বা কেন পুরুষের সঙ্গে 


নারীগণ একযোগে কাজ করিতে পারিবে না? পদ্ধতি ভিন্ন, 


না নারীজাতি অযোগ্য বলিয়া? সশন্র বিদ্রোহের ক্ষেত্রে 
নারীর যোগদান তো নুতন নহে। বিভিন্ন দেশে যে সূব্‌. 
সার্থক বিস্বোহ সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে নারীগণ শতে শতে 
যোগ দিয়াছে। ভারতবর্ষেই বা ইহা কেন নিন্দার হইবে? 
যোগ্যতা যদি বিচারের মাপকাঠি হয়, তাঁহ! হইলে স্বাধীনতা- 
সংগ্রামে নারীকে সর্কাদা পুরুষের চেয়ে কম যোগ্য বিবেচনা 
কর! কি অসঙ্গত নহে? এই মিথ্যা ধারণা বর্ন করিবার 
সময় আসিয়াছে। আজ সকল রকম কঠিন ও বিপৎসঙ্কুল 
কার্ধ্েই নারীগণ তাহাদের ভ্রাতাদের পার্শ্বে আসিয়া দীড়াইতে 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । আমার বিশ্বাস, আমার ভগিনীর! দুর্বলতা ত্যাগ 
করিয়া! হাজারে হাজারে আসিয়া বিপ্লবী দলে যোগ দিবে । 
আমি কিরূপে বিপ্লবী দলে আসিয়া ভিড়িলাম এখন সেই 


কথ] সংক্ষেপে বলিব । যখন ডঃ থাঁশুগির বালিকাবিপ্ঠালয়ে . 


প্রবেশিকা! ' শ্রেণীতে পড়ি তখন আমি চট্টগ্রামের এই বিপ্লবী 
" দলের কতকটা আচ পাই। তখন আমি শুনি যে, একজন 
£ বিশেষ শক্তিশালী লোক দ্বারা এই দলটি পরিচালিত 
হইতেছে ।. আই-এ পড়িবার জন্ভ আমি ঢাকায় ছুই বৎসর 
কাটাই। তথন আমি মাষ্টীরদার .যোগ্য অন্থচর হইবার 
দন্ত নিজেকে প্রত্তত করিতে থাঁকি। আমি পড়াশুনা 
রীতিমত করি এবং ১৯৩৭ সনে আঁই-এ পরীক্ষা দিয়! সমগ্র 
ছাঁজীদের মধ্যে প্রথম এবং ছাঁত্র-ছাঁজ্দীদের মধ্যে পঞ্চম স্থান 
অধিকার করি। . : | 

" আমি ১৯৩০ সনের ১৯শে এপ্রিল প্রাতে ঢাকা হইতে 
চট্টগ্রামে পৌঁছি এবং ইহার পূর্ববরাঁজের বীরত্বব্যপ্তক ব্যাপারটির 
বিষয় অবগত হই । আমার অস্তঃকরণ স্বতঃই ইহার'বীর 
অম্ুষ্ঠাতাঁদের প্রতি শরদ্ধা-প্রশংসায় ভরিয়া উঠে কিন্ত 
"আমি এই কারণে বিশেষ দুঃখিত হইলায যে, গরামি এই 
ব্যাপারে তখনও যোগ দিতে পারি নাই এবং মাঁষ্টারদাকে এত 
দিনে একটি বারের তরেও দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইল না। 
জালালাবাদে বীয়-সম্ভানদের নিধনে আমি প্রাণে বড়ই 


"- - গ্রবাসা 


১৩৫৬ 
ব্যথা পাইয়াছিলাম। মনের ঘন এইরূপ অবস্থা তাহার 
মধ্যেই আমি বি-এ পড়িবার জনক কলিকাতায় রওনা হইলাম । 
দেশমাতৃকার কথা প্রতিনিয়ত আঁমার মন অধিকার করিয়া" 
থাকিত। জননীর . যে-সব প্রিয় সন্তান স্বাধীনতা-আঁহবে 
"আত্মাহুতি. দিয়াছে তাঁহাদের সাশ্রুনয়ন দেখিয়া! আমি 
অভিভূত হুই। - 

আমি আলিপুর সেণ্টাল জেলে রামক্কফদাঁকে দেখিতে 
যাইয়া নুতন প্রেরণা পাইলাম । এই সময়ে স্বদেশপ্রেমের 


অপরাধে ব্রিটিশ আইনে প্রীণদণ্ডে তিনি দণ্ডিত । তাঁহার . 


ভাগিনী. বলিয়| আঘি আমার পরিচয় দি, এবং প্রতিদিন 
তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এইরূপে ফাঁসি হইবার পূর্বব 
পর্যন্ত আমি প্রায় চল্লিশ বার. তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। 
তাহার গাস্ভীর্্যপূর্ণ চাহনি, তাহার সুমধুর আলাপন, মৃত্যুর 
নিকটে তাঁহার একাস্ত আত্মসমর্পণ, ঈশ্বরে অচল! ভক্তি, শিশুবৎ 
'সাঁরল্য, প্রীতিপূর্ণ হৃদয়, গভীর জ্ঞান এবং প্রগাঢ় অনুভুতি 
আমার উপরে একটি দৃঢ় ছাপ রাখিয়! যায় এবং আমি 
পূর্বাপেক্ষা দশগুণ কর্ম্মতৎপর হই। 
. পরিপুঘ্তির পক্ষে তাঁহার সঙ্গ অনেকখানি দায়ী। রামকষ্দার 


ফাঁসি হুইয়া যাইবার পর আমি বিপ্লবী-কার্য্যে যোগ দিবার জন্ত ' 


আমার জীবনাদর্শ 


মি 


al 


বিশেষ উদ্বিগ্ন হুইয়া পড়ি। যাহা হউক, বি-এ পরীক্ষা না 


দিবার অন্য আমাকে' কলিকাতায় আরও নয় মাস থাকিতে 
হইল ।' ইতিমধ্যে যাঠাঁরদার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কয়েক, 
বারই চেষ্টা করি, কিন্ত দেখা হয় নাই । | 
১৯৩২ সনে আমার পরীক্ষা শেষ হইবার পর, আমি এই 
সঙ্কল্প লইয়া বাড়ী যাই যে, যে প্রকারেই হউক এবারে' আমি 
মাষ্টারদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবই। কয়েক দিনের মধ্যেই 
_ আমার দীর্ঘকালের বাসন! পূর্ণ হইল । শীঘ্রই আমি মাষ্টারদ] 
ও নির্লদার. দেখা. পাইলাম । এই ছুই জনই চট্টগ্রাম 
বিপ্লবী দলের প্রধান নেতা ও পরিচালক । . ; 
নিৰ্ণালদার সঙ্গে স্বত্ম আলাপেই বুঝিলাঁয তাহার অস্তঃকরণ 
কত উঁচু। বাষ্ট বিপ্নবী-ধার| ও প্রগাঢ় ভগবদৃভক্তি ডাহাতে 
এমন সুন্দরভাবে মিলিয়াছে। এরূপ একটি মহৎ প্রাণের 
সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল। ইহা যে আমার কত 
সৌভাগ্য বলিয়া শেষ করিতে পারি না। নির্শ্মলদ! নীরবে 
চলিয়া, গেলেন। স্বদেশবাসীরা তাঁহার মহিমা কিছুই বুঝিতে 
পারিল না । | 


_''লিৰ্শ্বলার - শোচনীয় স্বত্যুতে আমি প্রাণে ভীষণ আঘাত * 


. পাইলাম, এবং আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, উঠিলাম। এই 
সময়ে বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হয়। আমি প্রশংসার 
সহিত বি-এ পাশ করিলাম | ইহার কয়েক দিন পরেই 


. প্রিয় পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনীর আবেষ্টনী চিরতরে পরিত্যাগ * 


করিয়া আমি বিপ্লবী কার্যে মনপ্রাণ সঁপিয়| দিলাম । 
 আশৈশব ঈশ্বরে দৃঢ বিশ্বীস এবং আত্তনিক ভক্তি আমার, 


Ea) 


. বৈশাখ 


জীবনের মূল সম্পদ । এই সম্পদকে আমি বরাবর সাএহে 
রক্ষা করিয়া চলিয়াছি। আজ, আমার: .চিরবাঁঞ্িত সেই 
ঈশ্বরপদলাভের অন্ত প্রস্তুত হইয়াছি। আমার ঈশ্বরে ভক্তি ও 
বিপ্লবের আদর্শের মধ্যে যদি সামগ্তন্ত না থাঁকিত তাহা হইলে 
আমি আদে বিপ্লবীই হইতে পারিতাঁম.ন]।'. তাহার নাম 
শ্মরণ করিয়া আমি আমার গুরুদায়িত্ব পালনে আগ্রসর 
হইতেছি। 
তাঁহার আপাদপন্ে নিজেকে চিরতরে সমর্পণ করিতে পারি। 


গ্রীতিলতার উদ্দেশ্যে সূর্য্য সেনের “Female : 
organisation” প্রবন্ধের উৎসৰ্গ-পত্ 


স্রিগ্ধ স্যমার ভরা একটি পবিত্র ফুল ত তার পরিপূর্ণ 
সৌন্দধ্য নিয়ে এই দীন পৃূজারীর কাছে এসেছিল মায়ের 





চরণে অর্ঘ্য হওয়ার প্রবল আকাঙ্ষা নিয়ে। পৃজারীকে . 


কত বড়ই সে মনে করেছিল। কত বড় শ্রদ্ধার আসন 
তাকে দিয়েছিল, মায়ের কাছে উৎসগীকৃত হওয়ার জন্য । 
পূজারী ফুলটিকে অতি "সমাদরে গ্রহণ করেছে । তার 
নিফলঙ্ক শুভ্রতায়, সৌরভে মুগ্ধ হয়েছে, মায়ের চরণে তার 


‘যাওয়ার ব্যাকুলতা দেখে তাকে শ্রদ্ধা করেছে, শেষ মায়েরই 


চরণে তাকে অঞ্জলি দিয়ে তার আকাজ্জা পূর্ণ করেছে। 
সে আজ মায়ের কাছে চলে গেছে, মা তাকে কত যত্বে কত 
আদরে বুকে তুলে নিয়েছেন। 


পূজারী আজ ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে রানা | 


করছে সে যেন আজ ফুলের সঙ্গে তার পরিচয়ের বর্ণনা 
দিতে গিয়ে ফুলের মহত্বটুকু নষ্ট করে না ফেলে_। 
রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের পত্র ... 
(১). .. 
আলিপুর, সেপ্ট্বাল জেল 
শুক্রবার বেল! দশটা 
১০৭৩১ ইং 
মনে হচ্ছে, একদিন তোমার ব্লাউজে একখানা স্বামীজির 
মনোগ্রাম আঁটা দেখেছিলাম । আমার ওটা খুব ভাল 
লেগেছিল। যুগগুরুর প্রতি এই: অকপট শ্রদ্ধা এমনি করে 
-. চিরদিন তোমার অন্তর আলো করে রাখবে কি? ওকে 
তৌমাঁর খুব ভাঁল লাগে, আমারও তাই। কেউ যদি 


"+. আমায় জিজ্ঞাসা করে ওর কী পরিচয় তোমার জানা 


আছে? কি জবাব দেবো ভেবে ত পাইনে । "ওকে কত- 


খানিই বা আমরা চিনতে পেরেছি। পশ্চিমের লোকেরা. 


বলেছে ০y০lonic 1000--আমার মতে He is the 
moral and ‘spiritual force of all [7018-৮আজকাল- 


কার দিনে কথা কাটাকাটির ত অস্ত নেই । কারণ Blin 


চট্টগ্রাম বিপ্পব-কাহিনী 


- তিনি যেন আমাকে শুচিত্ত করিয়া লন যাহাতে. 


- তোমার চিঠির উত্তর লিখি। . 


৫5 
belief জিনিষটা পছন্দ করে না কেউ । কিন্তু বিবেকানন্দর 
বেলায়. কোন যুক্তিতর্কের আমল দিতে চাইনে। ওর 
প্রত্যেকটি কথ! শুধু ওর কথা বলেই বিনা বিচারে ' মেনে 
নেওয়া চলে, ওর আদর্শের উপর একান্ত চিত্তে নির্ভর করা 
চলে। শুধু-sentiment এর দিক থেকে আমার এ ধারণা 
জন্মেনি, ওকে চিনবাঁর যেটুকু চেষ্টা আমি করেছি তার 
তরফ থেকেই আমি বলছি, মন্গুন্তত্বের এত বড় আদর্শ আর 
কেউ দিতে পারেনি, পারবে কিনা তাও জানি না। 
মানুষকে. শুধু "মান্য 'বলেই আর কেউ এমন ভালো 
বেসেছে কি”. 

- অনেকদিন ভেবেছি তোমায় :লিখব। তুমি লিখবে 
বলে আমিও লিখিনি। আমার চিঠির উত্তর পাব নিশ্চয় । : 
বড় চিঠি লিখব ভেবেছিলাম কিন্তু ভাবলেই ত লেখা যাঁর 
না; তেমন পুঁজি ত থাকা -চাই। নে যাক্‌ আমার চিঠি 


কিন্তু চাই-ই। বেশ ভালই’ আছি। বেহায়া শরীরটাকে 


বাগ মানাতে এখনও পারিনি । সবসময় অন্থস্থ হব হব, 


করে। আশা করি ভাল আছ। ভালবাসা জেনো। 
আসি তা হলে। ০& 
| . তোমার “বামক্ষ্দা” 
(0) 
আলিপুর সেণ্ট্াল জেল 
বুধবার ২৯৭1৩১ ইং 


: তোমার baby envel০০খান! অন্ধ দুপুরে পেলাম । 
তার মধ্যে দেখি এক দুই করে চার পাতা "চিঠি । দেখে. 
খুসী হলাম । বসে বসে অনেকবার পড়া যাবে। পড়তে 


. গিয়ে পড়লাম গণ্ডগোলে। কিছুই দেখি পড়তে পারিনে। 


অবাক হয়ে লেখাগুলোর দিকে, চাইছিলাম । আগে - 


তোমার লেখা দেখে কত হাসতাম আজ কিন্তু প্রশংসা না . 


করে পারছিনে। আমীর লেখা দেখে. তুমি নিশ্চয় হাঁস, 
হেসো না কিন্ত; আমি রাগ কর্ব। 

এত লম্বা চিঠি লিখেছ আমার কাছ থেকে তেমন, 
একখানি পাবে বলে। কিন্ত তোমাকে জানাচ্ছি আমার 
লিখতে বড় কষ্ট হচ্ছে। আজ তুমি যখন এসেছিলে তখন, 
তোকে এডিবির তখনই ১০২*জর 
ছিল। দুপুরের দিকে জর বাড়তে লাগল, প্রায় ১০৪" এর 
বেশী,উঠল। বিছানা নিতে হ'ল কিন্তু তবুও ইচ্ছা হ'ল 
কাগজ তখনও পাইনি 
কাজেই লেখাও হয় নি। এখন রাত আটটা বেজেছে 
কিন্তু জর ত এখনও একটু কমলো না । মাথাটা বুবি এবার 
ভেঙ্কে যাবে! নিত হড়াছুড়ি করেছে এখন 
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চিঠি লিখতে আঁমাকে মৰাই বারণ করছে। কিন্তু এক 
দিন দেরী হওয়া যে আমার পক্ষে কি তাও বুঝতেই পার। 
বাম হাতে মাথায় 199 ৮৪ চেপে ধরে লিখছি কিছুতেই 
সুবিধা পাচ্ছি না| তবু লিখে াচ্ছি-তোমার ব কথা ন 
রাখলে যে রাগ কররে। . 

এত কথাও তোমার মনে থাকে? 'আঙজ তোমার 
চিঠি পড়ে সমস্ত অতীতটা একবার চোখের উপর ভেসে 
উঠল। তুমি কিন্তু ভারী দুষ্ট, কি সব মনে করিয়ে দিচ্ছ 
বল ত? তুমি মনে করেছ আমি সব তুলে গেছি কিন্ত 
সত্যি আমি ভুলিনি। আমার আজও মনে পড়ছে। 

তোমার সজল চোখ ছুটি, আর কীদ কীদ মুখখানি, 
কি নিষ্ঠরই আমি ছিলাম। তুচ্ছ একটা কানবালার লোভে 
তোমার কান পাকড়ে ধরে ছিলা তোমার হয়ত এই 
স্থৃতিটুকুই আনন্দ দিচ্ছে, কিন্তু আমি ত আনন্দ পাচ্ছি 
না মোটেই। ঝেশকের মাথায় কিলটা চড়টা মেরে বিঃ 


কিন্ত তুমি কীদছ দেখলেই, প্রাণট!. হায় হায় করে ওঠে।' 


কিন্তু তোমার কাছে ত প্রকাশ করতে পারিনে। দাঁদা- 
গিরির অভিমান এসে বাধা দেয়। এখনও কথা বলতে 
গিয়ে কোথায় জানি:তোমাকে 01100 করে ফেলি । যখন 
বলি তখন হু'শই থাকে না পরে ৪291359 করে দেখে. যখন 
টের পাই তখন তা বুকে তীরের মত বেঁধে। ; 
ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। কত মধুর স্থৃতিই 
মনের কোণে জোট বেঁধেছে। সে দিন নেই কিন্তু সে 
সখের রেশও ত যায়নি, আঁজ স্থর গিয়েছে থেমে তবু 
“নীরবতায় বাজছে' বীণা বিনা প্রয়োজনে”, সত্যি সকল 
জিনিষেরই কল্পনা অতি মধুর। যতক্ষণ তুমি তোমার 
প্রাথিত বস্তুটি পাওনি ততক্ষণ তা পেলে কেমন আনন্দ 
হবে তা ভেবে যতখানি তৃপ্তি পাও সত্যি সত্যি জিনিষটা! 
পেয়ে গেলে তেমনটি পাও না, মনে হয় এ আর বিশেষ কি, 
যেন খুব সহজেই পেতে, এ কথা সত্যি নয় কি? : 
তোমার মতে আমি শু, গান জিনিষটা মোটেই 
পছন্দ করিনে এই ত। কিন্তু তোমার এ ধারণ! ভুল। 
গান জিনিষটা! পছন্দ করে না এমন কাউকে ত আমি দেখি 
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নে। উহার এমন আশ্চর্য্য শক্তি যে যে-কোন অবস্থায় 
মানুষের মনের একটা স্বচ্ছন্দ ভাব এনে- দিতে পারে। 
তোমার গান শুনতে আমার সব সময়ে ভাল লাগত । 
কিন্ত তোমাদের মৃত বসে বসে তর্জমা করবার ফুরসৎ 
আমার কোথায়-_বিশেষত: আমি মোটেই সমঝদার নই, 
কানে বেশ লাগে__আসলে ছাই-পাশ কিছুই বুঝিনে ; 
তোমাকে আমার গানের একটা নমুনা দিচ্ছি। একদিন 
এক বন্ধুর বাড়ীতে আমি আর সে ছুইখানি চেয়ার পেতে 
বসে আছি, এমন সময় একটি ছোট মেয়ে কোলে একটি 
ছেলে নিয়ে এলে! । ছেলেটির সেকি কানা । কিছুতেই 
থামবে না। অগত্যা বন্ধুকে 29119 দেওয়ার জন্য বললাম 
“আমি একটা গান করি” শুনেই বন্ধুটি ছু; হাতে আমার 
মুখ চেপে ধরল “তুই থাম ভাই, তোর গানের চেয়ে ছেলের 
কান্না ঢের ভাল।” দেখতো কেমন তারিফ করল আমার 
গানের। এখানে কিন্ত আমর! দু'জনে গান করতাম, 


‘কয়েকটি কোরাঁস আমাদের বাঁধা ছিল। বাইরে হলে 


এমন দুঃসাহস কখনো করতাম না। গানের সঙ্গে সঙ্গে 
হয়ত পিঠে, বিশ চড়ই পড়ত । কিন্তু এখানে বাধা দেয় না 
কেউ, তবে ছু'জনে যখন স্থর ভাজতাম তখন হাত শতকের 
ভিতর কেউ বোধ হয় কারো! কথা শুনতে পেত ন1। 

এখন তুমি কি করছ জানিনে। "হয়ত বই নিয়ে বসেছ 
কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যাচ্ছে তোমার দু’ পাতাও পড়া 
হচ্ছে না). মনটা তোমার কোথায় উধাও হয়ে চলে গেছে, 
তুমি তাঁকে বইতে গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করছ কিন্তু পারছ 
না। তুমি লিখেছ ডিগ্রী পাঁওয়াটাই ' বড় নয়; ডিগ্রী না 
পেলেও অনেকে বিদ্বান হতে পারে। এ যুক্তি আমি 
মানি নে তা নয় তবে আমার মৃত ব্যক্তি যদি একথা বলে 
তখনই লোকে মুখের উপর বলবে “Grapes ৪79 sour” 


কেমন বলবে ত? আমার কিন্ত বড় ভয় আমি কিছুত্ইে 


এ কথা বলতে পারিনে। 

প্রায় তিন পাতা ত লিখলাম--আর ত পারছিনে, 
মাথাটা কেবল টন টন করছে, এবার আমাকে ছুটি দাও, 
এই নিয়ে খুসী থেকো, কেমন? 


হিন্দু মেলা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ : : . 
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল «- 


রি ১ 
+ আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সুচনা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা 
হইতে--কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা। কিন্তু এই 
ধারণা যে কতখানি ভ্রান্তিমূলক তাহা আজিকার দিনে বিশেষ 
করিয়! বুঝাইয়া বলা বোধ হয় আর আবশ্তক করে না। 





, “নবগোপাঁল মিত্র : 
ংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহু পুর্ব্ব হইতেই ব্রিটিশ অধিকারের 
মখ্যে বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মনে রাষ্ট্রীয় চেতনা 
জাগ্রত হইতে থাকে। আর এই বিষয়ে বাংলাদেশ ছিল 
_ অগ্রণী। ধর্ম ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভারতবাসীরা যে এক ও লইয়া আলোচনা হয়। কিন্তু বিধাতা. তাঁহার মনোরথ পূর্ণ 


" অভিন্ন এরূপ জ্ঞান তাহাদের বরাবর ছিল। রাষ্ট্রীয় বিষয়েও 
যে তাহাদের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য একই প্রকাঁরের_ ইংরেজ 
আমলে আধুনিক শিক্ষা গুণে আমরা! এইরূপ ভাবিতে 
শিখি। এই ধরণের :একজাতীধ্তাবোৌধ--যাহীকে আমরা 
৬স্টংরেজীতে বলিতে পারি “Indian nationhood*— 
_ বাঙালী মনীষীদের মনেই উদ্দিত হয়। হিন্দু মেলাকে 
এই একজাতীয়তাবোধের প্রথম বহিঃপ্রকাশ বলিলে 
অতিরঞ্জন হইবে না। হিন্দু মেলার ইংরেজী নাম দেওয়া 
হইয়াছিল “National Gathering” | কিন্ত ইত্ডিয়ান 
* ন্যাশনাল কংগ্রেসের সহিত এই ন্যাশনাল গ্যাদারিং' 


বা 


হিন্দু মেলার.একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। হিন্দু মেলা ছিল 
হিন্দুধন্মীঘীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলন-ক্ষেত্র, আর কংগ্রেস ' 
হইল বিভিন্ন ধর্মাধীন ভারতবাসী মাত্রেরই .সন্মিলন-স্থল। 


.তবে একটি -নিখিল-ভারতীয় সম্মেলনের ভাবাদর্শ আমর! 


হিন্দু মেলার মধ্যেই প্রথম পাইতেছি। 
হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা হয় ১২৭৩ বদ্দান্ধের চৈত্র 
ংক্রান্তিতে (১২ এপ্রিল ১৮৬৭)। বাজনারায়ণ বন্থ 


রচিত একটি 'জাতীয় সভার অনুষ্ঠান্পত্র হইতে ভাব লইয়! 


মহৰ্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
ভ্রাতৃষ্পুত্ৰ গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়ে কলিকাতা নগরীতে 
নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ইহার 
ছয়: বৎসর পূর্বেই একটি জাতীয় মেলার প্রতিষ্ঠার 
আয়োজনের কথা ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ তারিখের অম্বত- 
বাজার পত্রিকায় এইরূপ পাইতেছি,_ 

“হিন্দু পেটি,য়ট সম্পাদক লিখিয়াছেন যে চৈত্র মেলার 
শষ ত্ৰাহ্মেরা নন। হিন্দু পেটি,য়ট জানেন না যে কয়েকজন 
ব্রাহ্ম কয় বংসর হুইল এইরূপ একটা মেলা করিবার নিমিভ 
বাঙ্গালার অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন” 

', পত্রিকা ১৮৭৪ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হিন্দু 
মেলার. যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করেন তাহীতেও . 
ইহার কিছু সমর্থন পাওয়া যাইতেছে । পত্রিকা লেখেন, 

“অনেক দিন হইল একজন মহাপুরুষ দেশের হূর্গতি 
দেখিয়! ব্যাকুল হন। তিনি শরীক দেশীয় অলিম্পিক গেমের 
তায় এখানে একটি মেলার উদ্ভোগ করেন। তিনি ইহার 
নাম ধনুর্জ রাখেন। ইহার নিমিত্ত দেশের কয়েকজন 


[ প্রধান লোকের নিকট উপস্থিত হুন। সংবাদপত্রেও ইহা 


হইতে দেন না। ইহার "কিছুদিন পরে মেদিনীপুরে এই 
বিষয়ে কতক উদভ্ভোগ করা হয়। তাহার পর বাবু 
নবগোঁপাঁল মিঅ এই বৃহৎ ব্যাপারে ক্ৃতসঙ্ধল্প হন ।*-*” 
হিন্দু মেলার মূল উদ্দেশ্য--সর্ববরকম পরবশ্যতা পরিহার 
পূর্বক স্বাবলম্বন গুণটির উন্মেষ এবং. আত্মশক্তি ও 
এক্যবোধের বৃদ্ধি। ইহার উপায়স্বরূপ জাতীয় সাহিত্য, 
জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় শিক্ষালয়, জাতীয়:-ঘভা! ও জাতীয় 


₹_ * ‘অমৃত বাজার পতরিকা' প্রথম তিন বৎসরের ফাইল হইতে ধর্তসান - 


লেখক:কঁক,সংকলিত “ভারতবর্ষের স্বীধীনতা,ও অন্তান্ প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য। 
হিন্দু মেলা সম্পর্কে কিছু কিছু নূতন তথ্য,ইহাঁতে.আছে। | 


সদ - 


৬২ 


প্রবালী 


১৩৫৬ 





ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা-এবং প্রতি বৎসর হিন্দু মেলার প্রকাণ্ঠ 
অধিবেশনে এ সকল বিষয়ের উন্নতি-পরীক্ষ, সঙ্গে সঙ্গে 
' শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্র, ব্যায়াম ১৪ কৃষিশিল্প দ্রব্যাদি 
প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা করা। সপ্তম দশকের প্রথম দিকে যে 
ই লারা? জিনা 
প্রত্যক্ষ ফল বলা যাঁয়। 


জাতির অর্কাবিধ উ্নতিকযে এরা একটি প্রতিষ্ঠান 


ংলাদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষেও অভিনুব। আমি 
“জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত” পুস্তকে 


(প্রকাশকাল ১৩৫২ আশ্বিন ) ইহার 'একট . ধারাবাহিক 


ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহার পর 
মেলাসম্পর্কিত কিছু কিছু নৃতন তথ্য আমার হস্তগত, হই- 
য়াছে। এ সকল হইতেও মেলার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি 
. হয়। মেলার চতুর্থ অধিবেশনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ 
পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ‘সমাচার চন্দিকা'য় ২১শে ফেব্রুয়ারী ' ১৮৭০ 
. তারিখে এইরূপ প্রকাশিত হয়, 
“হিন্দু মেলা । বিগত শনিবার 'ও রবিবার [ ১২ই ও 
" ১৩ই ফেব্রুয়ারী ] স্বত বাবু আশুতোষ দেবের বেলগেছিয়াস্থ 
প্রশত্ত তানে মহাসমারোহে হিন্দু মেলা নির্রবাহিত হইয়| 
. গিয়াছে ৷ মেলাস্থলে উক্ত ছুই দিবসই “অসংখ্য ইংরাজ্র, বাঙ্গালী 
হিদুস্থানী, ও মুসলমান প্রভৃতি নান! জাতীয় লোক একঘ্রিত 


হইয়াছিল | । তথায় এতদ্বেদীয় নানাবিধ দ্রব্যজীত ও এতদ্বেশীয়' 


স্বীপুরুষগণের কৃত শিল্পাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। ক্কষিপ্রদর্শন 
এবং নানাবিধ বৃক্ষলতাদির পারিপাট্য প্রদর্শন হয়, যে সকল 
জব্যাির প্রদর্শন হয় তাহা অতি চমৎকার, সকূলে সেই সকল 
দেখিয়া একেবারে মোহিত হইয়াছেন । আমরাও এতক্ছেশীর- 


দিগের প্রাচীন কালের বাস্তযন্ত্রাদি এবং পূর্ব্বকাঁলে এতদ্ধেশীয়- . 


দিগের সংগীত ও শিল্প শীস্তাদির যেরূপ উন্নতি ছিল, তাঁহা 


দর্শন করিয়া! বিস্মিত ও বর্তমান সময়ের সহিত তাহার সাদৃশ্য 


সমাঁলোচন করতঃ ছুঃখিত হুইয়াছি। মেলার কার্ধ্যবিবরণ 


পাঠ, এতক্ষেশীয়দিগের' উত্তেজক সংগীতাবলি, ভীম্মদেবের 


জীবনচরিত ঘটত’ পুরস্কৃত প্রবন্ধ পাঠ, হিন্দস্থানী বক্তৃতা প্রভৃতি 
যে সকল সভার কার্ধ্য দেখা গেল তাঁহাতে বোধ হয় এই 
সভা দ্বার! ভারতবর্ষের বিশেষ উপ্‌কার সাধন হইবে। 
মেলাস্থলে, ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ, সম্ভৱণ, নৌকার বাচ, 
অশ্বচালন প্রভৃতি বিষয়ে অপূর্ব কৌশল সকল প্রদর্শিত 
হইয়াছিল । এততিত্র আমোদজনক নানা প্রকার সঙ্গীত ও 
অঙ্গভঙ্গী, সাধারণের হাগরসোদ্ধীপক হইয়াছিল । একদল 
এঁকৃতঠন বাদক স্বীয় নৈপুণ্যও প্রকাশ করিয়াছিলেন । যাহা 


_ হউক, আমরা যেক্সপ দেখিলাম তাহাতে এই মেলার কোন 


অংশই, নিন্দনীয় নহে । অতএব সর্কসাধারণেরই ও বিষয়ে 


dl 


উৎসাহ প্রকাশ করা কর্তব্য। অবশেষে আঘাঁদের বক্তব্য 
এই-__এই মেলার প্রারস্তে ইহার নাম চৈত্র মেলা রাখ! হয়। 


কিন্ত জাধারণে চৈত্রমাসে প্রীম্মের প্রাহূর্ভাব নিবন্ধন সময় ' 


পরিবর্তনের অন্থরোঁধ করাতে ইহার কর্তৃপক্ষগণ ইহার নাম 
পরিবর্তন করিয়া হিন্দু মেলা নাম দিয়াছেন। কিন্তু আমরা 


দেখিলাম এবারেও হুই জনের “সগ্ধিগধি' হইয়াছিল । বিশেষ এ' 


সময়েও রোৌদ্রের প্রাছুর্ভীব বড় কম নহে। অতএব যখন চৈত্র 
মেলার নাম পরিবর্তন কর! হইয়াছে, তখন আরও একমাস 
পুর্ব্বে' অর্থাৎ যাঘ মাসে হইলে আর কোন অন্বিধাই 
থাকে না ।” 


হিন্দু মেলার পঞ্চম বাধিক অধিবেশন হয় ১৮৭১ সনের 


১১, ১২ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী হীরালাল শীলের নৈনানস্থ 
বাগানে । এখানে প্রদর্শিত ছুইখানি চিত্রের পরিচয় 
পরবর্তী ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের দমাচার চন্দরিকা'য় এইরূপ 
পাওয়া যাইতেছে, . ; 

“হিন্দু মেল! 1--'এীয়ুক্ত বাবু তিনকড়ি মুখোঁধ্যায় নামক 
একজন অবৈতনিক চিত্রকর কুমারসম্ভবের অনুকরণ করিয়া 
যে ছুইধাঁনি চিত্র চিত্রিত করিয়াছিলেন, তাহ! পরম প্রীতিকর 
হইয়াছিল । একখাঁনির ছবির নিয়ভাগে এই শ্লোক সিটি 
রঃ “কাব: প্রকে সরষের লংহরেতি 

যাবদ্‌ গিরঃ থে মরুতাৎ চরস্তি |. 
রি তাবৎ স বহির্ভবনেজ জন্মা 

:_ জন্মাবশেষং মদনং চকার 1” 

অপর চিত্রখানির প্রতিকৃতি এই, কন্দর্প মহাদেবের ধ্যান 
ভঙ্গ করিতে উদ্যত, পার্ধতীও পুদ্কর-বীজ্রমালা শিবের হস্তে - 
সমর্পণ করিতেছেন, বনদেবতাদ্বয় পার্শ্বে দওায়মান । মহাকবি 
কালিদাস কন্দর্পের আকার অবলোকন করিয়| নিয়লিখিত 
বৰ্ণন! করিয়াছেন £ 

‘স দক্ষিণাপাজ নিবিষ্টযুষটি টা 
নতাংশ মাকৃফিত সব্যাপাদম্‌। 
দদর্শ চক্রীক্কৃত চারু চাঁপয্‌ 
প্রহ্তূম্যদতমত্মুযোনিম্‌।” 

এই ছুইখানি চিত্র সামাজিক মাঞ্জেরই মনোঁহ্রণ করি- 
য়াছে। তত্িম্ত ভাকাতে বাজী, ভোজবাজী, ব্যায়াম প্রদর্শন, 
ঘোঁড় দৌড়, বোঁট্‌ রেশ, কথকতা, রাসায়নিক ক্রিয়া] প্রভৃতি 


নানা বিষয়ে যে সকল প্রদর্শন হইয়াছিল, তাহা যে কতদূর * 


গ্রীতিপ্রদ, তাহা লেখনীদ্বারা প্রকাশ কর! যাইতে পারে না!” 


তু 


বাঙালী এককালে অঙ্কচালনায় বিশেষ পারদশী ছিল। 


তাহার তেজবীর্য্যও বহু ক্ষেত্রে' প্রকাশ পাইত। কিন্তু 


পাশ্চাত্য শিক্ষার আওতায় এবং অধিক পরিমাণে শীসন- 


* হিন্দু মেলা সম্বন্ধে বে ষৎকিধিৎ 


৬৩ 





নীতিবৈগুণ্যে তাহার  শক্তিচর্চায় ভাটা পড়িয়া যাঁয়। 


* বাঙালী যুবকদের মধ্যে শরীরচ্চার উৎকর্ষ সাধন হিন্দু 


মেলার কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ কর্তব্য বলিয়! গণ্য করিয়া- 


ছিলেন। নবগোপাল মিত্রের উৎসাহে জাতীয় ব্যায়ামাগার ' 


€' ব্যতীত আরও বহু ব্যায়াম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
"হিন্দু মেলার সাধারণ অধিবেশনে যুবকদের মধ্যে ব্যায়ামের 
প্রতিযোগিতা .হইত।' যাহারা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত 


হইতেন তাহাদের হিন্দু মেলা নামাঙ্কিত পদক দেওয়ার - 





রীতি ছিল। এইরূপ" একট পদকের উভয় টি 


এখানে প্রদত্ত হইল। 


ব্যায়ামকুশলী অনদাপ্রসাদ মিত্র এই নটি 'পান। 


দাধারণের কৌতুহল নিবৃত্তিরজন্য তাহার যৎসামান্য পরিচয় 
" এখানে দেওয়া গেল । অন্নদাপ্রদাদের আদিনিবাস হাওড়া 
জেলার অন্তর্গত বীকুল গ্রামে। তিনি দরিজ্রের সন্তান 
ছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সেই অতিশয় সাহসী বলিয়া পরিচিত 
হন। ভন কুস্তি ব্যায়াম সন্তরণ প্রভৃতিতে তিনি স্থপটু 
ছিলেন। ্কাহার জন্ম ১২৬৭ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ। স্থতরাং 
পদক প্রাপ্তিকালে ১৭৯৭ শক বা ইংরেজ ১৮৭৬ সনে তিনি 
পঞ্চদশ বৎসর বয়স্কযুবক। তিনি বাংলার বাহিরে সুদূর 
পঞ্জাব পর্য্যন্ত গমন করেন। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া 
তাহার ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। বর্তমান এম-এল বস্থ কোম্পানী 
নামুক শিল্প-প্রতিষ্ঠান চেষ্টায় গড়িয়া উঠে। অন্নদাপ্রসাদ মিত্র 


.সতীহার রাশ, নাম, পরবর্তীকালে তিনি. রাখালচন্ত্র মিত্র 


নামে পরিচিত হন। হিন্দু মেলা ১৮৭৬ সনের ১৯শে ও 
২০শে ফেব্রুয়ারী রাজা বদনটাদের টালা উদ্যানে অনুষ্ঠিত 
" হয়। এবারে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয় । ' 


হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাংলার বিভিন্ন অনুষ্ঠান. 





. ৩০লে ডিসেম্বর তারিখে এইরূপ লেখেন, 





প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্রমশঃ ব্যাপ্তিলাভ করে। 
হিটার 


“ পূর্বের আগ্রহ-উদ্দীনা হীস পাইলেও ১৮৭৯ 
সনেও ইহা সাড়ম্বরে অনুষ্টিত হইয়াছিল। ইহার বিবরণ 
১৮৭৯১ ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর হইতে 
গৃহীত -হইল। এবারেও মেলার অধিবেশন, হয় রাজা 
ব্দনচাদের 'টালার উদ্যানে ১১ই হইতে ১৭ই.ফেব্রুয়ারী 
পর্য্যন্ত । এবারকার একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় 
. ছিল, বিখ্যাত বিদুষী পণ্ডিতা রমাবাঈর 
_' প্রধান 'অধিবেশন-দিনের ( ১৫ই ফেব্রুয়ারী ) 

_ বজুতা। প্রভাকরের বিবরণটি এই, 

*<*'  শহিন্দু মেল|। বিগত মাঘ সংক্ৰান্ধির 
- দিবস উক্ত জাতীয় মেলা টালার রাঁজা বদনচাদের 
উদ্ভাননে আরম্ভ হইয়া গত সোমবারে সমাপ্ত ' 
হইয়াছে। মেলার প্রথম দিন অর্থাৎ সংক্রান্তি 
দিবস ১নং শঙ্কর ঘোষের লেনে' নুতন 
কলেজিয়েট স্কুলবাচীতে খেল! সংক্রান্ত সাধারণ ' 
সভার অধিবেশন হয়। কলিকাতা নর্শ্থ্যাল 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাঁধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু 
চন্ত্রশিখর বন্ধু হিন্দুধর্ট্ের জাঁরবা সন্বপ্ধে' এবং বাবু পদ্মনাড 


ব্যায়াম 


' ঘোষাল ভারতবর্ষের ইতিহাস নবীনরূপে লেখা আবশক 


সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন ।. বন্দ মহাশয়ের বক্তৃতা অনেক- 


গুলি শাস্্ীয় প্রমাণযুক্ত। পদ্মনাভ বাবুর. বক্তৃতা সারগর্ভ 


এবং মন্দোঁছ্র হুইয়াছিল। | 
মেলার দ্বিতীয় দিবস ১২ই ' ফেব্রুয়ারি বুধবার বৈকালে 
ভাসনাল স্কুলে নর্মাল ছ্ষুল, চাপাতল! স্কুল, এবং গ্ভাঁসনাল. - 


সং * একটি থারাম বিজালরের কথা “সংবাদ প্রভাকর' ১৮৭৮, সনের 
বঙ্গযুবকদ্দিগের বলোৎকর্ষসাধন বিদ্যালয় । কয়েক নি অতীত 
হইল, আমর! প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি যে, আগার সারকিউলীর 
রোডে বঙ্গীয় যুবকদ্িগের বলোৎকর্ষসীধন জন্য "একটি নুতন বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । গত বুধবার ২৫শে ডিসেম্বর বৈকাঁলে সেই বিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠা কাধা সমাধা হইয়াছে । তৎকালে রেবারেও ম্যাকডনান্ড, বিবি 
ম্যাকডনান্ড, ভীক্তর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কেশবচন্ত্র সেন, বাবু 
সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকার জমিদীর বাবু শরীত্রজেন্্রকুমার রায় চৌধুরী, 
বাবু কালীচরণ সোম এবং বাবু লোকনাথ মৈত্র প্রভৃতি অনেকগুলি সম্্ান্ত 
লোক তথায় উপস্থিত ' ছিলেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হইলে 


বিদ্যালয়ের ব্যায়াম বিভাগের শিক্ষক বাবু হরিচরণ মুখোপাধ্যায়বিষ্শব *' 


দক্ষতার সহিত কতিপয় ব্যায়াম প্রদর্শন করিয়! সকলকে সুগ্ধ.করেন। 
পরে সমবেত ছাত্রবুন্দ ক্রিকেট, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি জড়ায় নিযুক্ত হ্‌ন। 


* অন্পদাপ্রদাদের পৌত্র শ্রীযুত সুবোধকুমার মিত্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত । -সম্ার প্রাকালে বিস্তার কারা সমাপ্ত হয় ।-* ** 





স্কুলের ছাত্রগণ নানাবিধ ব্যায়াম প্রদর্শন করেন, দর্শকবুন্দ 
এই ব্যায়ামাভিনয় দর্শনে পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। 

তৃতীয় দিবস ব্বহম্পতিবারে এক সভা হয়, এবং বাবু 
রাজ্নারায়ণ বঙ্গ সভাপতির আসন পরিএহ করেন.। মেলার 
সুযোগ্য সহ সম্পাদক বাবু নবগোপাল মিত্র ছাত্রববন্দকে লক্ষ্য 
করিয়া অনেকগুলি সারযুক্ত উক্তি দ্বার! নীতিগর্ভ উপদেশ 
দান করেন। পিতৃভক্তি, মনুষ্যত্ব এবং সাহস প্রকাশের 
উপায়, এবং রাজনীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্কবাদ করা ছাজদিগের 
কর্তব্য নহে, এই কয়টি ব্য তিনি বিশেষরূপে বিবৃত 
করেন। 

_. চতুর্থ দিবস শুক্রবারে ১০ নং কর্ণওয়াঁলিস ষ্্রীটে নবগোঁপাল 
বাবুর 'আবাসে জাতীয় সংগীত সমিতি হয়। শনিবার দিবসে 
কাশীপুরে কামানের কারখানার ঘাটের নিকট গঙ্গাবক্ষে 
ছাআদিগের বাচ খেল হয়। গ্তাসনাল স্কুলের ছাঅগণ তাহাতে 
জয়ী হন। 

মেলার প্রধান দিবস রবিবারে উপরোক্ত উদ্ভানে পূর্ব পূর্ব 
বারের ছয় নানাবিধ প্রদর্শনী, ক্রীড়া, গত, বাত, এব্‌ং অগ্রি- 
ক্রীড়া হইয়াছিল। সৰ্ব্বপ্রথমে বেলা সার্দ নবম ঘটিবার সময় 
২১১ নং. কর্ণওয়ালিস গ্রীট হইতে মহাঁসমারোহে মেলাস্থলে 
যাতারস্ত হয়। পতাকা, আশাসৌটা, এবং জাতীয় কীর্তন 
করিতে করিতে মেলার অনুষ্ঠাত1 এবং হিতসাঁধকগণ বরাবর 
মেলাস্থলে গমন করেন। এতত্বর্শনার্থ সহস্র সহস্র লোক 
রাত্বপথে সমবেত এবং অসংখ্য নরনারী নিজ নিজ .বাটীর 
গবাক্ষাদি হইতে দেখিতে থাকেন। এ দৃষ্ঠটি পরম রমণীয় 

. হইয়াছিল । মেলাস্থল নানাবিধ পতাকা, পত্ৰ এবং পুম্পার্দিতে 

 পরম- রমণীয়রূপে শোভিত হুইয়াছিল। দ্বাব্রদেশে হিন্দু 
প্রথামত কদলী বৃক্ষাবলী রোপিত হুইয়াছিল। মেলাস্থলে 
নানাপ্রকার ক্রীড়া এবং ব্যায়াম প্রদর্শিত হুইয়াছিল । একজন 
বাঙ্গালীর সহিত একজন পঞ্জাবী পালোয়ানের কুন্তী হুইয়া- 
ছিল। বাঙ্গালী অরস্লাভ অর যথেঃ চেষ্টা করিলেও শেষে 
ক্কতকার্য্য হইতে পারেন নাই, ইহা! ছুঃথের বিষয় নহে। 
গতবর্ষে বাঙ্গালী পঞ্জাবীকে হারাইয়াছিল, এবার বাঙ্গালী 

' হারিল, তাহাতে দুঃখ কি? চেষ্টা করা হউক আগামীবর্ষে 

* আবার পঞ্জাবী হারিতে পারে। ইতিহাস যে বাঙ্গালী ও 

পঞ্জাবীকে শৃগাল এবং সিংহরূপে প্রভেদ করিতেছে, 'সেই 

বাঙ্গালী যে এখন পঞ্জাবীর সহিত কুন্ডী করিতে সমর্থ হইল, 
ইহাই প্রশংসার বিষয় । উক্ত কুত্তীর পর দেবী সিংহ এবং 
পালোয়ান সিংহ পরস্পর অর্ধ ঘণ্টাকাঁল ধরিয়া কুস্তী করে, কিন্ত 

‘শেষ অয় পরাজয় ধাঁধ্য হয় ন! ! কয়েকজন কর্ণাগি বিচিত্র ক্রীড়া 

"* কর্বরিয়ী দর্শকদিগকে. মুগ্ধ করিয়াছিল । পুর্ব্ব পূর্বব বর্ষের সায় 
বাঙ্গালী লাঠিয়ালগণও বিচিত্র শৌর্ধ্য প্রকাশ করিয়াছে। 
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দ্বিজেজ্জনাথ ঠাকুর 


মেলাস্বলে নানাবিধ দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল । স্থুচীকাধ্য, 
কারুকার্য্য এবং 'নান! স্থানের বহুবিধ প্রস্তর ও মৃত্তিকার 
ব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল । বিখ্যাতা বিদৃষী রমাবাই ভারতীয় 
ভাষা শিক্ষা আবশ্যক, হিন্দুললনাদিগকে ধৰ্ম্ম শিক্ষা দেওয়া । 
কর্তব্য, এবং পুরাকালে আর্ধ্য নারীদিগের স্বাধীনত| সম্বন্ধে 
অনর্গল বক্তৃতা করেন, তাহার বক্তৃতা শ্রবণে দর্শক মাত্রেই ] 
বিমোহিত হুইয়া তাহাকে অগণ্য ধন্তবাদ দান করেন। 
রজনীতে অধিক্রীড়ার পর মেলা ভঙ্গ-হ্য়। দিবাভাগে বৃষ্টি 
হওয়ায় আশীমত লোক সমবেত হয় নাই। বল! বাঁহল্য 
যে মেলার সুযোগ্য সম্পাদক বাবু ঘ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর 
এবং সহকারী. সম্পাদক বাবু নবগোপাল মিত্রের যত্রে, '* 
শ্রযে, এবং অধ্যবসায়ে এই হেলা জাতীয় আন রক্ষা 
করিতেছে 1” | 

হিন্দু মেলার চতুর্দিশ অধিবেশন খুব জাকাল রকমের 
হয় নাই। ইহার পরবর্তী অধিবেশনের কথা আর জান 
না গেলেও হিন্দু মেলার জাতীয় ভাব এবং নিখিল-ভারতীয় 
আদর্শে ভারতবানী নেতৃবৃন্দ অচিরেই উদ্ধদ্ধ হইলেন। 
কলিকাতার ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং  বোস্বাইয়ের 
ন্যাশনাল কংগ্রেস উক্ত ভাবাদর্শেরই প্রতিরূপ বলা 
যায়। 


_ আচাৰ্য অবনীন্তনাথ 


 স্রীশৈলেন্্রক্ণ লাহ! 


দিন বঙ্গের বুকে যুগান্তের জাগিল জোয়ার, 

র তরঙ্গে বাঁজে শতাব্দীর অপূর্ব সঙ্গীত, 

হৃত প্রাণের মাঝে ফিরে আসে মুহুর্তে সন্বিং, 
সে উল্লাসে বিপ্লাবিত জীবনের এ-পার ও-পার । 
মন্তিত কাব্যের শঙ্খ, দিকে দিকে শুনি যে ঝঙ্কার, 

পার জগতে কই সে কল্লোল ? কোথা পথিক্কৎ? 
বসন্তের আগমনে সরে যাক্‌ ছুর্ষিনের শীত ) 
তুমি এলে, এল পুষ্প, এল বর্ণ-সুষম!-সম্ভার । 


খে তুমি দিলে দৃষ্টি, প্রাণে নব-স্থষ্টির সন্ধান, 
খাঁয় নৃতন ছন্দ, রূপে দিলে যে রীতি স্বকীয় 
ন ভারতের, নহে তুচ্ছ বিদেশের দান, 
বা ইঞ্জিয়গ্রাহ, কিছু তার জানি অতীন্তরিয়। 
স্ববিশ্বতের '্বৃতি ফোটালে! কি সে-তুলির টান? 
শিল্জী অতুলনীয়, তুমি এক, তুমি অদ্বিতীয় |. 


. মবীনের চিত্তে হ’ল অস্তহীন আশার উদ্ভব, 
“নবোন্মেষ যাঁর সে বুদ্ধির ঘটিল সম্ভব, 
‘তোমার জ্যোতির স্পর্শে দীপে দীপে জাগে উ্থীপন! I 
প্রতিমা রচিয়া-চলে অপরূপ তোমার কল্পনা, 
কত সম্রাটের স্বপ্ন, ভাষাহীন কত দিব্য স্তব, 
ক্ষত বন্দিনীর ব্যথ! | এনে দিল আনঙ্গ-বিপ্লব 
কফলা-কৃতুহলী মনে অন্থপম তোমার রচন]। 


কৃত বর্ণ, কত ছন্দ, কত ভাব, কত-না ভঙ্গিমা," 
প্রতি অঙ্গে রপায়িত; রেথায়িত লীলার লাবণি, 
চিত্রে চিত্রে বৈচিন্ত্যের নাহি বুঝি সীমা-পরিসীমা, 
কথন! কঠোর-তূমি, কখনে| বা কোমল নবনী | 
যুগে যুগে জেগে রবে, শিঙগীগুরু, তোমার মহিমা, * 
ত্য চন্দ্র চেয়ে থাকে যার পানে, তুঘি সে অবনী 1 


Co s 

চঞ্চল জগতে চলে অন্তহীন ছন্দের হিন্দোল। 

যে ছন্দে আনন্দময় নিখিলের শাশ্বত কবিতা, 

যে ছন্দে বানায় বাণ] জ্যোতির্ঘয়ী বাণীর সবিতা, 
সে ছন্দে তোমার তুলি তুলিল যে রসের হিল্লোল 
ঘুমন্ত পুরীর মাঝে দিকে দিকে জাগরণ-রোল, 


_বিস্বৃতির পার হ'তে দেশে ফিরে এল নির্বাসিত 


দেখা দিল স্বপ্নোখিত| নব রূপে চির-পরিচিতা, 
যুচ্ছিত নিঃশব্দ চিত্রে শুনিলাঁম জীবন-কল্লোল | 


অতি সুনিপুণ স্পর্শে বেজে ওঠে যন্ত্রের বেদনা, 
মায়াময় সে অন্ুলি ধরে তুলি, ধরে তা লেখনী, 
যৌবনে মাতায় সে যে, জ্বাগায় তা শিশুর চেতনা, 
লেখায় রেখায় তাই শুনি সুর-সৌন্দর্খ্যের ধ্বনি । 
অভিনন্দনের ছলে গাছি আন্ধ তোমার বন্দনা, 
তোমার প্রতিভা, দেব, লোকোডর হৃদয়-রপ্তনী । 


আলো-ছায়া লুকোচুরি--এই স্থট্টি কার খেলাধর ? 
সোনার আঁকাঁশ-পটে এহ-তাঁরা সর্য্য-চজ্্র আকা, 
লীলায়িত ভঙ্গীভরে বিহঙ্গেরা মেলে দেয় পাখা, 

সে লীলায় যোগ দিলে তুমি শিল্পী, তুমি চিত্রকর | 


_ তুমি কবি, কলাবিৎ, কূপদক্ষ, তুমি যে ভাস্কর । 


ভেসে চলে ভাবগুলি সংখ্যাহীন সে হংস-বলাকা, 
তবুও সুদুর নও, ছুটি কর ধূলা-মাটি-মাখা, 
বি খেলার Kl রাহা 1: 


অতি ক্ষত রি প্রাণ পেলে হোক তা ভিপি 


- ছোট-বড় নাহি ভেদ; নির্বিচারে রচিছ খেলন11 


মনের মীধুধ্যে তুমি মনোহর, তাই ত-বিনয়ী; '. - 
শিশুচিত্তে, হে সুন্দর; আনে নিত্য নব সম্ভাবনা 1. 


 অবনীর ইন তুমি; তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি ঘে বিজয়ী, 


“স্বর্গে মর্ভো সেতু বাধে, হে' আচার্য, তোমার কল্প: 





| রি রূপধানী কর্তৃক অনুষ্ঠিত অবনীন্র-জয়স্তী-স' সভায় পঠিত | 








দক্ষিণ-স্পেনের সেভিয়ে অঞ্চলের একটি, নৃত্য 


স্পেনের লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত 
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ 


লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত সকল দেশেরই সাংস্কৃতিক সম্পদ | 
সরল পল্জীজীবনের ইহা সুখ-দুঃখের স্বতন্ুর্ভ অভিব্যক্তি । 
. জুদূর অতীতে উদ্ভূত হইয়া কালজ্রোতের বহু পরিবর্তিত 
পারিপাশ্বিকের প্রভাব সহ করিয়া এই সকল লোকনৃত্য ও 
লোকসঙ্গীত এখনও এত প্রাণবন্ত রহিয়াছে যে, কি শিক্ষিত 
কি অশিক্ষিত সকল রসগ্রাহী মনে তাহা আনন্দ পরিবেশন 
করিয়া আসিতেছে । আধুনিক যুগের আড়স্বরময় জীবন- 
যাত্রায় আকৃ& হইয়া লোকে এই অপূর্ব সম্পদকে অবহেলা 
করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ফলে বহু প্রকারের লোকনৃত্য লোপ 
পাইয়াছে, কোনও নৃত্যের মধ্যে আধুনিক নৃত্য মিশ্রিত হইয়া 
তাহার আসল রূপ বিরত হুইয়া গিয়াছে । 
কিছুদিন হইতে যে সকল পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে 
পুরাতন এতিহকে রক্ষা! করিবার প্রবণতা! দেখা গিয়াছে স্পেন 
তাহাদের অন্ততম | স্পেনের প্রাক্তুতিক পরিবেশ যেমন বিচিত্র, 
স্পেনিশ জাতির ইতিহাসও তেমনি বৈচিত্রময় । এই কারণেই 
ইহাদের লোকসঙ্গীত ও লোকনৃতোর তুলন| সমগ্র ইউরোপে 
আর কোথাও মেলে না। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়! 
স্পেন একটি প্রকাও উপন্বীপ, আয়তনে আমাদের ত্রহ্মদেশের 
' ""সঙ্নান। ইহার উত্তর সীমায় সু-উচ্চ পিরেনিস্‌ পর্বত, মধ্যবর্তী 
₹* প্রদেশ পর্বতবছল মালভূমি, মালভূমির মধ্য দিয়া অনেক- 
গলি গভীর নদী প্রবাহিত। লমুজ্োপকলবর্তী পূর্বাংশ 


* + ET TOT হিস রর ্ 
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সমতল | দক্ষিণে গোয়াদাল্কৃইভাঁর নদীর জলময় উপত্যকা । 
দেশের কোনও অংশে সার] বৎসর প্রচুর বারিপাঁত হয়, 
সেই অংশের জমি উর্ববর-__তাঁহাতে কমলা, আঙুর প্রভৃতি 
ফলের এবং গম, তুষ্ট! প্রভৃতি ফসলের চাষ হুয়। আর এক 
অংশ উষর পর্ধ্বতমালার উপরি-ভাগে পাঁইনবন, পাঁদদেশ 
ঘন তৃণসমাচ্ছন্ত্র। একদিকে এই প্রাকৃতিক বৈচিজ্য আর 
এক দিকে স্পেনীয়দের জাতিগত বৈশিষ্ট্য । বর্তমান ম্পেনীয়ের! 
বহুজাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত । অতীতে কেপ্ট, লাটিন, টিউটনিক 
ও মুর প্রভৃতি জাতিসমূহ এই দেশ জয় করিয়া আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছে । বিজেত! জাতিগুলির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট 
বর্তমান স্পেনীয়দের মধ্যে বর্তাইয়াছে। দেশের বিভিন্ন " 
অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ও সকল জাতির বৈশিষ্ট্যের ছাপ 
সুস্পষ্ট । এই কারণেই এখানে এত সুন্দর সুন্দর ও রকমারি 
লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত প্রচলিত। নৃত্যের পদক্ষেপের 
তঙ্গী, সঙ্গীতের ছন্দ ও ঝাঙ্কার এবং নৃত্য-গীত উৎসবে যোগদান-4-. 
কারীদের পৌশাক-পরিচ্ছদের সৌন্দর্য্য অতুলনীয় । 

স্পেনের নৃত্যে প্রধানতঃ ছইটি বিশিষ্ট ধার! দেখিতে পাওয়া 
যায়। এক ক্লাসিক সম্পূর্ণ ভাবে স্পেনের নিজস্ব । অতি 
পুরাতন কাল হুইতে শিল্পীপরম্পরায় এই ধারা চলিয়া আঁসি- 
তেছে। ভিন্ব ভিন্ন প্রদেশের নাচ ও গান বিভিন্ন ধরণের । * 
প্রত্যেক প্রদেশ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অতীব নিষ্ঠার সহিত রক্ষা 


Es EO NE ACE HE HEE TROT তি 


স্পেনের লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত ৬৭ 








বাসে লোনায় প্রচলিত একটি বিশেষ নৃতা 


করিয়া আসিতেছে । এ সকল প্রদেশের নাচ ও গানের সঙ্গে 
যে সকল বাদ্যযন্ত্র বাঁদিত হয় তাহাও অঞ্চলভেদে স্বতন্ত্র । 
ক্লাসিক পর্ধ্যায়ের নৃত্যে পাঁদক্ষেপে সাঘান্ত পরিবর্তন করাকেও 
ইহারা অপরাধ বলিয়| মনে করে। 

অপর ধারার নাচের নাম ক্লামেক্কে! । মূলতঃ ইহ্‌! বেদিয়! 
নাচ। কালক্রমে দেশীয় নৃত্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া পরি- 
বর্ডনের ফলে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । খাঁটি স্পেনীয় 
মৃত্যে বেদিয়| নাচের প্রভাব একেবারেই নাই। বেদিয়! 
নাচের গতি দ্রুত, ভঙ্গী লীলায়িত, নর্ভক বা নর্থকীর 
দেহ-বাছু দ্রুত সঞ্চরমাণ | বেদিয়া নাচ দর্শককে চমংকৃত 
॥ করে, আনন্দ দেয়_কিন্ত তবুও ইহা! চটুল ও হাক্ষা। 
স্পেনীয়দের মতে যাহাতে গান্তীর্ধ্য নাই তাহা ইতর শ্রেমী- 
ভুক্ত । কোনও গৃহস্থের কঙ্ক! সাধারণতঃ বেদিয়া নাচ শেখে 
না। তবে কেহ যদি নৃত্যবিদ্ভাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ 
করে, তাঁহার কথ! স্বতন্ত্র। আধুনিক ক্রালের কোন কোন 
প্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী বেদিয়া নাচের সহিত স্পেনীয় নৃত্যের 
ছুই-একটি পদক্ষেপের ভঙ্গী সংযোগ করিয়া নূতন নৃত্যের সষ্টি 
করিয়াছেন। ইহার] রঙ্গমফে খ্যাতিলাভ করিলেও বা সৌখিন 


ধনী লোকের সামাজিক নৃত্যের আসরে সমাদর পাইলেও 
ইহাদের নৃত্য লোক নৃত্যের মর্ধযাদ! পায় নাই। 

ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে যে সকল বিভিন্ন প্রকারের লোকনৃত্য 
প্রচলিত, তাহা পুরাকাল হুইতে শিল্পীপরম্পরাঁয় অবিকৃত ভাবে 
চলিয়া আসিতেছে । এই সকল নৃত্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা কর! 
ম্পেনীয়ের! তাহাদের পবিত্র ধর্ম বলিয়া মনে করে। তাহাদের 
মতে নৃত্যশিল্প স্বভাবজাত, সৌন্দর্ধ্যময় প্রক্ষু্টত পুপ্পের মত। 
যে বৃক্ষে এই পুষ্প প্রক্ুটত রহিয়াছে তাহার মূল দেশের 
স্বতিকাঁর অস্তস্তলে নিহিত । 

কথিত আছে, এক সময় পোপের নিকট অভিযোগ আদিল 
ফান্দাগে| নৃত্য ছুনাঁতিপূর্ণ। এই নৃত্য বন্ধ করিয়া দিবার জন্ত 
ধর্মযাজক পরিষদে এই মর্শে প্রস্তাব উপস্থাপিত হুইল যে, যে 
কেহ এই নৃত্য দেখাইবে, স্পেন হইতে তাহাকে বহিদ্কত করিয়া! 


বেলেরিক দ্বীপপুঞ্জের একটি নৃত্যভঙ্গী 


দেওয়া হইবে । বর্বর পোপই ছিলেন স্পেনীয় রাষ্রের সর্বব- 
ময় কর্তা । একজন ধর্ঘযাজজক বলিলেন যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ 


কর! হইতেছে, তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ 4১৪1. 


উচিত । ইহা! যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় নর্ভককে বিচারক- 
মণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থিত হইবার আদেশ দেওয়া হইল । অভি- 
যুক্ত নর্ভক ধর্্যাজকদিগের সন্মুখে নৃত্য আস্ত করিল । 





পা 


১৯ ্তে্শশ্টিমাবলী প্রণয়ন করেন ও ইহার জঙ্ত 


৬৮ 





দাবে 1 নৃতা 

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিচারকদিগের রঢ় ক্রকুটিপূর্ণ মুখমণ্ডল বিমল 
আনন্দে উচ্ছৃসিত হইয়| উঠিল । একে একে তাহার! নৃত্যের 
তালে তালে হাতে ও পায়ে তাল দিতে লাগিলেন । শেষে 
আর স্থির থাকিতে ন! পারিয়! সকলেই সেই নর্তকের সঙ্গে 
সঙ্গে তাঁহার জঙ্গভঙ্গী অনুকরণ করিয়] নাঁচিতে আরম্ত করিয়া 
দিলেন। ফান্দাগে! নৃত্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বাতিল 
হইয়া গেল। এই কাহিনীটি সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত। 

কয়েক বৎসর হইতে স্পেনের লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীতের 
একটি নুপরিচালিত বাৎসরিক প্রতিযোগিতা! ন্দনুষ্ঠিত হইয়া 
আসিতেছে। মেয়েরাই বিশেষ করিয়া এই প্রতিযোগিতায় 
যোগদান করিয়া থাকে । ইহার ফলে এক দিকে যেমন 
আঞ্চলিক নৃত্য-গীতগুলির উৎকর্ষ সাধিত 
হইতেছে অন্ত দিকে তেমনি বিশেষ বিশেষ 
অঞ্চলের নৃত্যগীত শুধু সেই অঞ্চলেই - 
সীমাবদ্ধ না থাকিয়া দেশের সর্বত্র 
প্রচারিত হইতেছে । এই প্রতিযোগিতা 
অন্তান্ত ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার ছয় 
জর্বধোতোভাবে নিয়মান্থুগ । নিয়মগুলি 
কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি কাধ্যালয় হইতে লিপিবদ্ধ 
হইয়া প্রাদেশিক কাধ্যালয়খলিতে 
প্রেরিত হয়। সেখান হইতে স্থানীয় 
নৃত্যগীতের দলের মধ্যে প্রচারিত হয়। 
প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্ত কর্তৃপক্ষ 


যে সকল ব্যবস্থা! করেন তাহ! দেখিলেই 
বুঝা যায়, প্রতিযোগিতার সাফল্যের জন্ত 
তাহারা কতদুর যত্বশীল। 


প্রবাসী 


Amarr narrate লা লেল লিপ লাপলিাপাপিপিপিপপিপিপপিাপাপাদ-ী 


১৩৫৬ 








See 


কোন্‌ দলের সহিত কোন্‌ দলের কোন্‌ 
তারিখে কোথায় প্রতিযোগিতা হুইবে 
এবং প্রতিযোগী দলগুলিকে তাহাদের 
সাজ্সরপ্জামসহ কিভাবে প্রতিযোগিতা- 
ক্ষেত্রে পৌছাইয়া দিতে হইবে সে সম্বন্ধে 
এক রকম বাবস্থ! হয়। অন্থন্ধপ ব্যাবস্থা 
হয় কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর নৃত্যগীতের 
প্রতিযোগিতা হইবে তাহ! লইয়1। 
আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে প্রাথমিক 
প্রতিযোগিতায় যে দল শ্রেষ্ঠ বলিয় 
ঘোষিত হয়, সেই দলকে পরবর্তী 
প্রাদেশিক প্রতিযোগিতার জ্বন্ধ পাঠানে! 
হুয়। প্রাথমিক প্রতিযোগিতার আসরে 
বিচারক থাকেন সেই অঞ্চলের খ্যাত- 
নামা নৃত্যক্নিত-বিশারদগণ । প্রাদেশিক 
প্রতিযোগিতার আসরের বিচারকমগ্ুলী 
গঠন করিয়| দেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি 
কার্ধ্যালয় । এই বিচারকমগ্ডলীতে 
থাকেন ছুই জন খ্যাতনাম! গায়ক, যাহারা লোকনৃত্য ও 
লোকপসঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ, আর. থাকেন জাতীয় সংসদের 
একজন প্রতিনিধি । 
নৃত্য ও গীতের দলগুলি অঞ্চল হিসাবে তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত । গ্রাম্য, নাগরিক ও প্রাদেশিক | নৃত্য বা গীত অথবা 
মিশ্র নৃত্য-গীতের দল, এ দিক দিয়াও দলগুলি তিন পর্য্যায়ে 
বিভক্ত | প্রতিযোগিতার আসরে গানের দলকে তিনটি গান 
অবস্থই গাহিতে হয়__একটি বৰ্ণ্মবিষয়ক, একটি পল্লীগীতি এবং 
একটি পৌরাণিক গাথা। ইহা ছাড়া, দলের ইচ্ছা! ও পছন্দ- 
মত তাহাদের নিজ অঞ্চলে প্রচলিত লোকসঙ্গীত অস্ততঃপক্ষে 
দুইটি গাহিতে হুয়। 





কানারি দ্বীপের “ফোলিয়া' নৃত্য 








আরাগোন প্রদেশের 'যোতা'' নৃত্য 

সমস্ত লোকনৃত্যই যুগ্ননৃত্য । প্রতি দলে নর্ভকী-সংখ্য 
চারি জোড়া হইতে আট জ্বোড়া পর্য্যন্ত হইতে পারে । সঙ্গীত- 
প্রতিযোগিতায় যেমন কি ধরণের সঙ্গীত গাহিতে হইবে তাহা 
পূৰ্ব্ব হইতেই নির্ধারিত, নৃত্য-প্রতিযোগিতায় সেরূপ কোন নৃত্য 
কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়া দেন না । তাহারা যে-কোন নৃত্যই 
দেখাইতে পারে । যে দল নৃত্য-কলার দিক হইতে এমন কোন 
সুন্দর নৃত্য দেখাইতে পারে যাহা? কোন গ্রাম্য নৃত্যশিল্পীর 
নিকট হইতে সংগৃহীত ও সেই বিশেষ নৃত্য বিলুপ্তপ্রায়, তাহ! 
হুইলে সেই দলই প্রতিযোগিতায় সর্ধ্বোচ্চ স্থান লাভ করে। 

মিশ্রিত নৃত্যগীতের দলে ন্যুনকলে 
পাচশ ও উর্দসংখ্যায় সত্তর জন অংশ 
গ্রহণ করিতে পারে । এই মিশ্রিত দলের 
সঙ্গে তাহাদের আঞ্চলিক বাস্ষন্ত্ 
থাকে । উক্ত দল কর্তৃক যে বিশেষ নৃত্য 
প্রদর্শিত হইবে বা সঙ্গীতের অনুষ্ঠান 
হইবে, এ সকল বান্যন্ত্র বাজাইয়া 
তাহারই পটভূমি রচিত হয়। কয়েক 
বংসর হইতে যে বাৎসরিক প্রতিযোগিতা 
হইতেছে, তাহাতে যোগদানকারীর 
সংখ্য| যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে উহাতে 
মনে হয় ইহ] সাধারণের মধ্যে ভ্রুত- 
গতিতে প্রসারলাভ করিতেছে । প্রথম 
বংসর প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া- 
ছিল ৭৪টি গানের দল, ২৪টি নাচের 
দল এবং ১৮টি মিশ্র নাচ ও গানের দল । 
মোট শিল্পী-সংখ্যা ছিল ৩১৩৫ । দ্বিতীয় 
বৎসরে যোগদান করে ২০৩টি গানের 





শত 


স্পেনের লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত 


পাপা 


দল, ১১৪টি নাচের দল ও ৫৩টি মিশ্র 
নৃত্য-গীতের দল_ মোট শিজী-সংখা! 
ছিল ৭৬৭৭। পঞ্চম বংসরে এ সংখ্যা 
দ্রাড়ায় নিয়লিখিত রূপ-_-গায়ক-দল 
৩০৩, নর্ভক-দল ২১২, মিশ্র নর্ভক ও 
গায়কের দল ১৭৫__যোগদানকারী 
শিল্পী-সংখা! ২৪৭২৪ । 


এই প্রসঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের 
লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য, ধীরে ধীরে 
কি ভাবে লোপ পাইয়া যাইতেছে তাহা 
ভাবিলে এবং ইহ! সংরক্ষণের কোন 
বাবস্থাই যে নাই, সেকথা মনে 
হইলে গভীর নৈরাশম্ত উপস্থিত হুয়। 
পল্লীবাসীর সহ্জ জীবনধারা ব্যাহত 
হৃইয়! যাওয়ায় শ্বাস্থাহীন, অন্নহীন, 
অর্ধম্ৃত, দারিত্রাক্রিষ্ঠ পক্সীবাসীর প্রাণে 
পুজা-পার্বশে আর উৎসবের আনন্দ 
দেখা! যায় না। লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যে তাহাদের 
সম্জীবতা আর প্রকাশ পায় না। বছপ্রকার লোকনৃত্য এবং 
বছ পালাগান একদ] পূর্ব্ববঙ্গে প্রভূত পরিমাণে প্রচলিত, 
ছিল। এ সকল পালাগান কিছু কিছু দীনেশচর্জ সেন 
মহাশয়ের নির্দেশে চন্জকুমার দে সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে তাহা কয়েক খণ্ডে ছাপা 
হুইয়াছে। মুহম্মদ মন্নুর উদ্দিন সাহেবের সংগৃহীত 
লোকসঙ্গীত এক সময় “হারামণি' নামে প্রবাসী'তে 
ছাপ হইত। তাহার সঙ্কলিত “হারামণি, এক খণ্ডও 








১ 1 টি ৰ পালাগাৰের কথা-অংশ ফতকটী 
ছে-_ইহার কলা-অংশ কখনও যে পুনরুজ্জীবিত 


সম্ভাবনা আপাততঃ সুদূর পরাহত বলিয়া 
এ পরম্পরায় লোক-নৃত্যের ধারা প্রবহমাণ 
ইহার অস্তিত্বই থাকে না। রবীন্দ্রনাথ 


দয় দত মহাশয়ের চেষ্ঠায় কয়েক প্রকার লোকনৃত্যের 
হইয়াছিল--যদ্িও তাহ! তেমন ব্যাপকতা লাঁভ 
রে নাই। অকৃজিম লোকনৃত্যের উৎপত্তি ও পরি- 
রর পল্লীবাসীর মধ্যে--সেখানে ইহাকে স্বস্থানে 
5 করিবার চে! করিতে হইবে । 


বাসীর উৎসব-আনন্দই বা কোথায়, আর. সেই 
নৃত্যগীত করিবার মত মনের অবস্থাই বা 
রাড টি 


নিত 


রবীন্দ্রকাব্যে নারী 


গ্রীস্ুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত 


 নারীপ্রক্কতি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্কে মুগ্ধ করিয়া 
সাহার কল্পনাকে উদ দ্ধ করিয়াছে। বিশ্বের সৌন্দর্য্যের 
হইতেছে নারী। নারীর দেহ-লাবপ্যে, অস্তরের 
চিঙের শুচিতায় রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছিলেন এক 
প্রকাশ । রবীন্দনাথের “উর্বশী কবিতায় নারীর 
চয় পাওয়া যায় সে মাত! নহে, কন্ধ নহে, বধূও 
হার ভতুইটি ক্প--একরূপে পুরুষের চিত্তে সে 
র্‌ সঞ্চার করে--তাঁহার কল্যাণগ্রীমণ্তিত আর 
বন মানব-ন্বদয়কে বিস্ময়ে অভিভূত করে। গৃহে 
ন পরিচয় মাতা রূপে, কন্তাকূপে, ভর্মীরূপে বা গৃছিণীরূপে । 
ধ্যাননেে দৃষ্ঠ সাংসারিক সম্পর্কের অতীত 
ই বিশ্ববিমোহিনী ক্ষপ নিয়ত মানব-মনকে মুষ্ধ 
তাহার এই সোন্দর্ধ্যের আদি-অস্ত নাই, কবে যে 
রি প্রথম বিকাশ তাহা কেহ বলিতেও পারে না। 
বির মনে প্রশ্ন জাগে 
 স্বস্থহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি, 
ব তুমি ফুটিলে উর্বশী? 
মিরার ওঁছিক সম্পর্কের অতীত, 


মুগ স্তর * হতে রদ শুধু বিশ্বের প্রেয়সী । 
ঘ [হিনী-শক্জি দেহাতীত অনন্ত সৌন্দর্য্যের 
জগ তে ছুইটি জিনিষ আনিয়াছে 
ই বিশ্বের জেষ্ঠ নীরা Ll 
এ 


সঞ্চার করে, মুনি-খধিগণও এই প্রভাব অতিক্রম করিতে 
পারেন নাই। 
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি’ দেয় পদে তপস্তার ফল, 
তোমারি কটাক্ষধাতে জিভুবন যৌবন-চঞ্চল, 
* [ ও ; 
তব স্তনহাঁর হতে নভত্তলে খসি পড়ে তারা, 
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাবে চিভ আত্মহারা, 
নাচে রক্তধারা | 
পুরুষের হৃদয়ের সুপ্ত প্রেমকে জাগ্রত করে মারী। 
সৌন্দর্য্যোপাসনার প্রথম হোমশিখ। ভালিয়া দেয় নারী। এই 
সৌন্দব্যান্থরাগের পরিণতিই ভালবাসায় বা প্রেমে । এই প্রেম 
পূজ্জারই নামাঁস্তর। কবি তাই বলিয়াছেন্ন--*যারে বলে 
ভালবাসা তারে বলে পৃন্ধ৷ ৷” এই প্রেমই মানুষকে সুন্দর 
করে, অতি সাধারণকে দান করে সম্রাটের মর্ধ্যাদ।। প্রথমে 
পুরুষের কাছে নারীর দৈহিক সৌন্দধ্যই চরয বলিয়া 
প্রতিভাত হয়। ‘অচ্ছোদ সরসীনীরে’ স্বানাধিনীর কথা 
স্মরণ করুন। রমনী আবক্ষ জলে ডুবাইয়া সযত্বপালিত 
শুভ্র রাজ্হংসটকে নগ্ন বাহুপাশে আবন্ধ করিয়া আদর 
করিতেছিল। বসস্তসধা মদন বকুলমুলের অন্তরালে বসিয়া 
লে সুন্দরীর স্নানলীলা দেখিতেছিল_ এবং উৎসুক 
নয়নে তাহার কোমল বক্ষস্থলে শর নিক্ষেপের সুযোগের 
প্রতীক্ষা করিতেছিল। যখন রম সান 


উপরে উঠিল তখন হার 





৮৮০, 


i 
- 


জা 


বন্দী হয়ে আছে, তারি শিখরে শিথরে -- 
পড়িল মধ্যাহৃরোঁন্র, ললাটে অধরে- 
উরুপরে কটিতটে শুনাএচুড়ায়। --* = 
বাহুয়ুগে, সিক্ত দেহে রেখায় রেখায় :- 
ঝলকে ঝলকে । * 
নাঁরী সুন্দর ও পবিজ্ঞ- হইলেও নারির দৃষ্টিতে 
দেখিলে তাহার আসল কূপ চোখে প্রতিভাত হয় না 
নারীর নিরাবরণ পবিত্র মুণ্তি মুগ্ধ ভক্জের হৃদয়ে অদ্ধার উদ্রেক 
করে। অনঙ্গও স্বানরতা রময়ীর নগ্র্পে বিমুধ্ধ' হইল 
সে বক্ধুলযূল ত্যাগ করিয়া. আলিয়া নিমেষহীন নিশ্চল নয়নে 
কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, পরক্ষণেই ভূমিপরে 
জাঁন্ছপাতি বসি’, নির্বাক বিস্ময়ভরে 
নতশিরে, পুষ্পধন্থ পুষ্পশরভাঁর 
সমপিল পদপ্রান্তে; পুজা-উপচার 7 
তুণ শু করি। 5 he & 
' নাঁরী কেবল রিধাঁতার সুষ্টি নহে '; পুরুষ নিজের 
কল্পনায়ও তাহাতে সকল সৌন্দর্য্য আরোপ করিয়া, নানাভাবে 
তাহাকে সাজাইয়া নুতন রূপে সুষ্টি করিয়াছে । শিল্পীরা 
তাহাদের মাঁনসীমুর্তিকে নব নর রূপ দান করিয়াছে। 
শিল্পীর এই যাঁনপ-প্রতিমাকেই তো লক্ষ্য করিয়া কবি 
বলিয়াছেন, “অর্ক মানরী তুমি অর্ধেক কল্পনা” । এই যে 
সৃঠ্ি ইহা" মানব-মনেরও বটে, রহির্জগতেরও বটে। এ 
ছুইয়ে মিলিয়! ইহার পরিপূর্ণ সার্থকতা! । 
তুমি এ মনের সষ্টি তাই মনোমাঝে 
এমন সহজে তব প্রতিম। বিরাঁজে | 
যখন তোমারে হেরি জগতের তীরে 
মনে হয় মন হতে এসেছ বাহিরে । 
- মারীর প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে কবি লাভ করিয়াছিলেন 
সত্যটি । যে পর্য্যন্ত নারী কেবলমাআ্জ ভোগের সাঁমনীরপে 





তাহার চক্ষে প্রতিভাত হইতেন 'সে পধ্যস্ত তিনি ড়া 


প্রকৃত কূপ দেখেন নাই। 
যখন তোমার পরে পড়েনি নয়ন -”- 
জগতলক্ীর দেখ পাইনি তখন । 
সৌন্দর্ধ্যবোধের মধ্যে ভোঁগাকাঁজ্ফা মিশিয়া থাকা পর্য্যন্ত 
পরিপূর্ণ সৌন্দর্যকে উপলক্ধি করা যায় ন! । দেহের মিলনে 
কখনও পরিপূর্ণ মিলনানন্দ লাভ কি পার! যার না। তাই 
কবি বলিলেন__ 
এ কি ছুরাঁশার স্বপ্ন হায় গোঁ ঈশ্বর, 
তোমা ছাঁড়া এ মিলন আঁছে কোন্থাঁনে ? 
তিনি 'নিক্ষল প্রয়াস” কবিতায় লিখিয়াছেন = 
কাছে গেলে রূপ কোঁথা করে পলায়ন, 
দেহ শুধু হাতে আসে শ্রাস্ত করে হিয়|। 


রবীজকা্যে নারী 


৭১ 





প্রভাতে মলিন রুখে ফিরে যাই গেছে, 
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে?” 
ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে সামগ্রশ্ুরিধান করিতে ন! পারিলে 
নারীর আত্মিক পৌন্দর্স্যের অনস্ত রহস্ত্থার অহুদ্ঘাটিতই 
থাকিয়া যায়। কাব যখন. এই ছয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া 
নূতন দৃগ্টিভঙ্গীতে নারীর পানে চাঁহিলেন তখন তিনি তাঁহার 
মধ্যে নারীত্থের সত্যরূপ, জগতলক্মীর রূপ দেখিলেন। 
বিমুগ্ধ কণ্ঠে কবি গাহিয়া উঠিলেন-_ 
তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে 
তব পিছে পিছে বিশ্ব পশিল অত্থরে। 
তিনি নারীর মুখ্ীতে স্বয়ং বিশ্বত্রষ্টার রূপমাধূরী 
অবলোকন করিলেন 
নিত্যকালে মহাপ্রেমে বসি বিশ্বভূপ 
তোমা! মাঝে হেরিছেন আত্মপ্রতিরূপ । 
কবি দেখিলেন নারীর মধ্যে এক অপূর্ববক্ুন্দর বিশ্ববিজয়িনী 
রূপ । সৃষ্ির অসীম রহন্ত রাধা পড়িয়াছে রমধীর দেহে মনে, 
ন্মপের আঁভায়। স্রেহের গভীরতায়, ভক্তির সুয়মাঁয়, ত্যাগের 
মহিমায় নারী মহ্মিময়ী । প্রেমের আলে! কুরূপা নারীকেও 
মণ্ডিত করিয়া তোলে এক অপরিমেয় সৌদ্দর্ষ্যে | প্রিয়তমের 
জন্ দেহুমন-প্রাণ উৎসর্গ করিতে তাঁহার কি ব্যাকুলতা | 
কিন্ত তাহার মনে সংশয় জাগে--দেবতা তাহার পুজা , 
গ্রহণ করিবেন কি ন|। যাঁকিছু সুন্দর তাহা দিয়াই তে! 
দেবতার পুজা কর! হয়। সে অসুন্দর, সে রূপহীনা! তাই 
তাহার কু্ার অস্ত নাই। কোন্‌ অর্থ্য লইয়| সে প্রিয়তমের 
নিকট উপস্থিত হইবে | সে নিজেকে প্রশ্ন করে__ 


পৃদ্ধার তরে হিয়! উঠে যে ব্যাঁকুলিয়া, 
" পুঞ্ধিব তারে গিয়া কি দিয়া । 


য়া কী Ld 

দীড়ায়ে থাকি দ্বারে চাহিয়া দেখি তারে 
কি বলে আপনারে দিব তায় । 

তাঁই লুকিয়ে থাকি সদ পাঁছে সে দেখে, 


ডাঁলবাঁসিতে মরি সরমে। ' 
রুধিয়| মনোদ্বার প্রেমের কারাগার ' 
রচেছি আপনার মরমে। 
পুরুষ আঁশ]. করে গৃহলন্ষ্ীর্পপে নারী একদিন তাঁহার গৃহে 
আসিয়া সংসারকে কল্যাণ নীতে মণ্ডিত করিয়া তুলিবে | 
সে স্বপ্ন দেখে 
টি ০ একদা সুক্ষণে 
Ee আমার ঘরে সমত নয়নে 
চন্দনচৰ্চ্চিত ডালে রক্ত পট্টাহ্বরে, 
উৎসবের বাশরী সঙ্গীতে, তার পরে 
ছুদিনে ছুদ্ধিন, কল্যাণ-কক্ষণ-করে, 


দর 





সীমভসীমায় মজলসিপ্র বিদ্দু; *' - 
গৃহলন্ষী হঃথে সুখে, পূর্ণিমায় ইন্দু 
৮০” অংসীরের সমুক্ত্রশিয়রে | - 5 
কিন্ত নারী-তো শুধু পুরুষের গৃহলক্্ীই: 'নয়,সে যে ভাহি 
মানস-সুন্দরী, আঁজম্ম সাধনার “ধন, তাহার” জার কিতা 
তাহার কল্পনার উৎস । | j 
শুধু তাহাই নহে, নারী পুরুষের, 
জীবনের ছুঃখ-দৈন্তভ অতৃপ্তির পর 
করুণকোঁমল আঁভা গভীর সুন্দর | 
এদিকে দয়িতের জন চিরকাঁল ধরিয়া নাঁরীরও ব্যাকুল 
প্রতীক্ষার আর অস্ত নাই। প্রিয়তমের আহ্বান. কানের 
ভিতর দিয়! মরমে পশিয়! নানার আত্মহার! করিয়া তোলে । 
তাই সে বলে-_ 
মনে লেগেছিল হেন আমায় সে. যেন ডেকেছে । 
+ + যেন চির-যুগ ধরে মোরে মনে করে রেখেছে | 
সে-আনিবে বছি’ ভরা অহ্থরাগ, 
1. যৌবন নদী করিবে সজাগ, 
£ আসিবে নিশীথে, বাঁধিবে সোঁহাঁগ বাঁধনে, ' 
" আহা; সে রজনী য়ায়, ফিরাইব তায় কেমনে ॥ "; 
: একদিকে নারী পুরুষের মানস-সুন্দরী, আর বাস্তবতার দিক 


দিয়! সে তাঁর ঘরের গৃহিম.। খরসংসার লইয়া গৃহলক্মীর কত' 


নাচিস্তা| সে গৃহের শ্রী, শ্বামী-পুত্র পরিজনের মঙ্গল চিন্তায় 
সতত নিরত। প্রিয়তমের জন্য সে হৃদয়ের সেহগ্রীতি নিঃশেষে, 
উজাড় করিয়া টালিয় দেয়। স্বামীর বিদেশ গমনকালে তাঁহার 
কত নাচিন্তা| যাহাতে বিদেশে যাইয়া কোঁনন্পে অঙ্গবিধা! 
না হয় সে দিকে, তাঁহার সজাগ দৃষ্টি । -' 
সাঁমাপ্ত কয়েকটি কথায় বিদাঁয়-কালের-.কি করুণ চিন্রই 
মা কবি আঁকিয়াঁছেন। নর 
চক্ষু ছল ছল করে, “২.7 7 ক 
ব্যথিছে বক্ষের কাছে প্রাষাণের ভার 
- “তবুও সময় তার শাহি, কাদিবার - :. 
এক দণ্ডের তরে. 
তাঁর. পর.বিদায়-মুহুর্ত যখন ঘনাইয়া আঁসে তখন = = 
অমনি ফিরায়ে মুখখানি - 
৩.১: নতশিরে চক্ষু পরে বন্তাঞ্চল টানি, 
1 ১7০1, * অমঙ্গল অশ্রজ্জল করিল গোপন । + 
পুরুষের কাছে একান্ত নির্ভরতায় নারীর -- নিঃশেষে১ 
আত্মসমর্পণের চিত্র আছে নীচের কয়েকটি পঙ্‌ ক্রিতে-- 


El 


সুকোমল হাতৰীি দক: রি 
আমার দক্ষিণ করে; কুলায়প্রত্যাশী : 
সন্ধ্যায় পাধীর মৃত--মুখধাঁনি তার: 
নতবৃস্ত-পদ্মসম এ বক্ষে আমার 

নমিয়া পড়িল ধীরে । 


ব্ববীজ্জনাথের “নারী” যে -কেবল শ্বামী-পুত্র-পরিজ্বনের 


মঙ্গলাকাঞজ্ফিমী গৃহের লক্ষ্মী, তাহাই তাহার সবটুকু পরিচয় 
নহে, শুধু ইহাকে নারীত্বের চরম বলিয়া কবি স্বীকার করেন 
নাই । গৃহের সঙ্ধীর্ণ, গণ্ীর বাঁহিরে বিশ্বের বিচিত্র কল্যাঁণ- 


কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত না হইতে পারিলে যে নারীত্বের - 


পরিপূর্ণ বিকাশ হয় না সেকথা.তিনি নান! স্থানে নানা 
ভাবে বলিয়াছেন। 

নঅতা, কমনীয়তা, জিন নাঁরী-চরিত্রের বিলেবই। 
তাঁই বলিয়া চিরাচরিত সংস্কার পালনের জন্থ নারী অন্তরের 
সত্যকে ও আদর্শকে অস্বীকার করিবে,. অবমাননা করিবে 
রবীন্দ্রনাথের অস্তরাত্মা. তাঁহাতে সায় দিত না। নারীত্বের 
পরিপূর্ণ আদর্শ কি.হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে চিত্রাঙ্দার মুখ 


দিয়া কবি 'বলাইয়াঁছেন__ 2 ২ ৯ I 


৮ * বেবী নহি, নহি আমি সামা রমণী 


: += ' পুজা করি রাঁখিবে মাথায়, সেও আমি ৮ 
75:7: মাছ, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে ্ 
2.1" পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ: - 


মোরে সংকটের পথে, ছুব্মহ চিন্তার 

যদি অংশ দাও, যদি অন্থমভি কর - 

কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে, . - 

যদি সুখছুঃখের মোরে কর. সহচরী, - 

আমার' পাইবে তবে পরিচয়। - :2.. 
--মারী : শক্জিকূপিদী বলিয়া. নিজ্রের  শক্তিঘ্বারা পুরুষের 
কর্দ্সাধনার পথে সাঁহায্যকারিণী হইতে পারে । সমাজে নারীর: 
স্থান হওয়ানউচিত পুরুষের - পাশে তাহার: কর্মরসঙ্গিনীব্পে ৷ 


“নারীত্বের সার্ঘকতার পথ চিনিয়া লইতে হইবে নারীকেই £ 


কেন নিজে নাহি'লব চিনে 
সাথকের পথ 1 .- 
-*১* "কেন না ছুটাব তেজে স্ধানের রথ? :- -. 
0, রর অথ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্গা-পাশে 7৯ 


“দূর্জয় আশ্বাসে | - LOG ও 


নো দুর্গ হতে সাধনার ধন --. 
কেন-নীহি করি আহরণ 1 = - 





বিষ 


AEE PS গ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


অতীন একদা প্রতিজ্ঞ করেছিল--সামাঁজিক কুবিধি 
উচ্ছেদের জন্ত যথাসাধ্য করবে। সেই প্রতিজ্ঞার ঝোঁকেই 
এক গরীব গৃহস্থের মেয়েকে সে এক দিন বিয়ে করে ফেললে । 
এ নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে খানিকটা মনকষাকষি 
হয়েছিল__ আর তাঁর ফলে শুধু শখা সি'ছুর হুরিতকী নিয়ে 


‘আশ! এ ঘরে আসে নি। আশার বাবা বিয়ের যৌতুক 


যথাসাধ্য.দিলেও--সাঁধারণ্যে প্রচারিত হ’ল অতীনের প্রতিজ্ঞার 
কথা আর অতীনের পিতামাতার উদ্দবারতা। এ নিয়ে যেটুকু 
আন্দোলন হ'ল__-তাঁরই আত্মপ্রসাদে ওঁরা বেশ কিছুদিন স্ফীত 
হয়ে রইলেন! কালক্রমে বিয়েবাড়ির বাঁজনা, ভোজ, কুটুম্ব- 
সমাগম বন্ধ হলে-_ব্যাপারট! পুরাতন সংসারের অঙ্গীভূত 
হয়ে যায়_এ ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যতিক্রম হ’ল ন! । পুরাতন 
সংসারের হিসাবনিকাশটা নতুন করে আরস্ত হ’ল। 

পড়শীদের এক জন অতীনের মাকে বললেন, তা যাঁই বল 
দিদি, কাঁজট! অবিস্তি খুব ভালই হয়েছে কিন্তু এ যেন জাত 


” গেল অথচ পেটও ভরল না গোঁছের হ'ল । 


ক্ষ 


'অতীনের মা সুখদ1, বললেন, ও কথা বলো না ভাই, 


চিতা মেয়ে ফেলে আশাকে ঘরে তুলেছি । একর 


না দিলে বিয়ের অঙ্গহাঁনি হয় বলেই ন! ওই ফু়ে-ওড়] 
ছি রন ওরা] দিরেছে। 
প্রতিবেশিনী বললেন, সে অবিষ্ঠি তোমার্দের মহত্বি-- 
কিন্ত বেয়াইয়ের কি চোখের চাঁমড়া নেই? এমন ঘর বর 
পেলি_ ছু" ছুটে! পাস-কর! রোঁজগেরে ছেলে-_বাঁড়ি ভাড়ার 
আয়-_শত জন্মের তপিস্তেতেও মেয়ের ভাগ্যে জুটতো না. 
জুখদা বললেন, তা বেয়াই একটু কঞ্জুস আছেন-_ 


একটু নয়, বিশেষ | প্রতিবেশিনী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন | 


একখানি ভাল গরদের শাঁড়ীও কি বেয়ানকে প্রণামী দেওয়! 
যেত না__সাতটা জ| ননদ যখন নেই | 
সুখঁদা শান হেসে বললেন, তা ভাঁই আশীর্বাদ কর ওরা 
সুখী হোঁক--আমার্দের আর কতদিনই বা। ছেলে যে 
ভীঘ্মের প্রতিজ্ঞা করে বসল গরীবের কুলমান উদ্ধার করবে । 
উদগৃত নিশ্বীসটি বুকের মধ্যে টেনে নিলেন তিনি । 


২ 
প্রতিজ্ঞা রক্ষার ব্যাপারটি মিটলে অতীনও ফিরে 'এল 
পুরাতন সংসারে.। ওর এই মহৎ দ্ৃষ্টান্ভে সমাঁভদেহে কোন 
পরিবর্তন ঘটল বা আঁর কেউ এতে অনুপ্রাণিত হ’ল কিনা 
ওট! অনুভব করতে পারল ন! বন্ধুর! তাঁকে প্রশংসা করলে, 
কিন্ত বিশেষ মাতামাতি করলে না। মাতামাতি খানিকটা 


Se 


হলে তার ত্যাগের মহিমায় সে হয়ত পুরাতন সঙ্কীর্ণ সংসারের 
মালিষ্য থেকে মুজ্জি পেত--মনটাকেও স্ববশে রাখতে পারত । 
কিন্ত ব্যাপারটা হ’ল বড় একট! পুকুরে ছোট্ট একটি ঢিল 
ফেলার মত | টুপ করে একটু শব্দ, কয়েক মুহুর্তের জন্ত জলের 
সামা একটু কম্পন ; সামান্থক্ষণের শব্দ ও কম্পনের সঙ্গে 
জলতলশীয়ী টিলটাও লুপ্ত হয়ে গেল দৃষ্ঠমান জগৎ থেকে । 

সৌন্দর্ধ্যের দিক দিয়ে আশাকে নিয়ে, গৌরব করা চলে 
না শিক্ষার দিক দিয়েও নয়। নেহাত সাধারণ বাঙালী 
ঘরের মেয়ে--বাঁপ ভাইয়ের বৃত্তি করণিক-_ সংসারে অভাব 
অভিযোগ যথেষ্ঠ । এ মেয়ের সেবা-প্রত্যাশী চলে_ সঙ্গ- 
প্রত্যাশ! চলে না--এরা! - পাশে দ্টাড়াবার যোগ্যতা অর্জন 
করে না--পায়ের কাছে বসবার অভ্যাসে অভিভূত । নিশ্বাস 
কেলে অতীন ভাবলে--সংসাঁরে কাব্যের অবসর কণ্ট 
লোকেরই বাঁ থাকে । 

শুভদৃি, ফুলশয্য| ইত্যাদি রঙ-মেশানো অঙন্ধষ্ঠানগুলি 
মিটলে অতীনের নীল আকাশ ধূসর হয়ে এল ক্রমশ | তবু 
সে চেষ্টা করলে-_রঙের থেলাঁটা জ্রমিয়ে রাখতে | \ 

এক দিন উপহার দেওয়া মেঘদূতের অনুবাদখানি সে 
আশার হাতে তুলে দিয়ে বললে, ভাল করে পড়ে দেখো, 
এ অনুবাপট! নাকি ভালই হয়েছে । 

দিন ছুই পরে অভিমত জানতে চাইলে আশা! প্রশংসা 
করলে বইয়ের ছবিগুলির | ছবিওয়াল| বইয়ের মোহ শিশুমনে 
যে প্রভাব বিস্তার করে_ আশার মেঘদুতকে ভাল-লাগার 
অর্থ সেই ধরণের । ত! ছাড়! প্রিয়জনের দেওয়া জিনিসে 
যথেষ্ট প্রীতির সঞ্চয় তো আছেই । 

অতীন বললে, তোমার গল্পের বই পড়তে ভাল লাগে 
বুঝি? 

আশ সসক্কোচে জবাব দিলে, গল্প শুনতে. ভালই লাগে 
তে|। আপনি বলুন ন! একটা গল্প । 

সাহিত্য-আলোচনার ক্ষেত্টি এই ভাবে বিধ্বস্ত হ্‌’ল। 


০ 


এফ দিন অতীন বললে, সিনেমায় যাবে শরৎচন্দ্র 
একখানা ভাল বই এসেছে। 

সিনেমায় গিয়ে অতীন বুঝলে__শ্রৎচজ্রের কাহিনীর 
কৌতুহলে আশা এখানে আদেনি_-ও এসেছে গান শুনতে-_ , 
কৌতুক দেখতে--আর নতুন পরিবেশে নিজেকে ই 
করতে প্রেক্ষাগৃহের মিশ্র কোলাহলে-__সিগারেটের ধোয়া 
ও পুষ্পসারমৌরভে মেশ] ভারি বাঁতাসটা__চা-চানাচুর-আইস- 
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ক্রীম বিক্রেতার তীক্ষ চিৎকারে খান্‌ থান্‌ হয়ে মাহুষগুলিফে 
অকারণে উত্তেত্মিত করে তুলছে । এর বিচিত্র স্বাদে থানিক- 

ক্ষণের অভ সংসার ভুলে-যাওয়ার রর মেতে থাকে অনেকে, 
আশাও মেতে রইল । 


সিনেমার বাইরে এসে অতীন বিলাস! করলে, কেমন 


লাগল ? 
স্বপ্-ঘোর-মাঁথা চোখে আশী ওর মুখের পানে চাইল 1 
একটু মাথা নেড়ে বললে, আর এক দিন আসবেন ? 
আঁসব-_যদি গল্পটি আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পার । 
গল্প আর কি--এক জনের. সঙ্গে এক জনের বিয়ে হবেই । 
কত বাধা__-কত বিপদ । আচ্ছা সংসারে এত খারাপ মাহ্ষ 
থাকে কেন? 


অতীন রাগ করে বললে, ভাল মানুষরা খুব বেশী ভাল, 


কি না-তাই। 

ওর বিক্মপ ক্ঠস্বর আশার মনে খোঁচা “রিলে, সে বোকার 
মত একটু হাসলে । 

৪ 

তারপর বন্ধুর গৃহে ফুলশয্যার নিমন্ত্রণ । বন্ধু অতীনের 
মতই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। ন! বিদায় না বাঁ উপার্জনে 
অতীনের হাঁতে হাত মেলাতে পারে, অথচ বিয়ের পাল্লায় 
সে পৌঁছেছে সব সতীর্ঘের পুরোঁভাগে । বিয়েয় পাওনা যা 
হয়েছে-_ত] অর্ধেক রাজত্বের রসদ-_রাঁজকগ্। বিভ্তশালিনী 
বলে রূপের বিচাঁর-বিতর্ক তেমন জমেনি। 

বন্ধুকে একাস্ে পেয়ে অতীন বললে, আমাদের হি 
কথাটা বোধ হয়__ 

বন্ধু বললে, ভুলিনি । কিন্ত বাবা মা এঁরা তো দাবি 
করেন নি কিছু। গুঁর! স্ব ইচ্ছায় যা দিয়েছেন 


অতীন প্রতিবাদ করলে, কথা ছিল দরিদ্র ঘরে আমরা 


বিয়ে করব । 

বন্ধু ঈষৎ বিরজ্ঞ হয়ে বললে, কন্তাপক্ষকে পীড়ন করব 
না এই ছিল আমাদের পথ। কে গরীব কে বড়লোক অত 
চুলচের1 বিচার করবার সময় কোথায় 1 তা ছাড়া অভিভাঁবক- 
দের ছেঁটে ফেলাঁটি আমি পছন্দ করি নাঁ। 

'অতীন খোঁচা দিয়ে বললে, তারা যখন অনবিবা কিছু 
ঘটান নি | 

বন্ধুও চড়া গলায় বললে, তোমার মত আঁছ্ছেক ভ্যাগের 
কোন মানে হয় না । 

্রীতিভোতব্বের আসরে এ ধরণের তিক্ত আলোচনা 
Nasu বলেই অতীন তর্কের জের টানলে না! 

ফিরবীব্র পথে আঁশা বললে, বউ. তেমন ১ হয় 
নি-_ন্নংটা চাপা। 


অতীন বললে, ক্সপের অভাবটা ন্কপোয় পুষিয়ে নিয়েছে 
বন্ধুকে বেশ থুশীই দেখলাম । . 


আশা উত্তর দিতে গিয়ে সামলে নিলে । যাঁর ভাগ্যে 


". ক্ষপ বা ক্ূপেয়া কোনটাই জোটে নি তাঁর সঙ্গে এ আলোচনা 
চালানে! যায় না! 


৫ 

একে একে কয়েকজন বন্ধুর বিয়ে হয়ে গেল। প্রত্যেকের 
বউভাতে নিমন্ত্রণ খেয়ে অতীন বুঝলে- জীবনের ছুটি বিভাগ 
আছে। সামনে যা মানুষকে চাঁলায়--তার চাকা থাকে . 
পিছনে--দৃষ্টির বাইরে | বয়সের গুণে ভাঁবপ্রবণতা অদেখা 
ভূতের মত পেয়ে বসে মানুষকে । এ রোগ ছোঁয়াচে কিন্ত 
অল্পাু। সংসারের হিসাব-নিকাশ এ জীবাণুকে অনায়াসে 


ধ্বংস করতে পারে-_সেম্রন্ভ মহং দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে এত বিরল । 


যে দৃষ্টান্ত বইয়ের পাতায় আছে-_তাঁকে সভাঁ-সমিতিতে 
বন্তৃতা-প্রসঙ্গে উদঘাটন কর! মানায় । নিমন্ত্রণে-যাওয়ার দামী 
পোষাকের মত সদাসর্বদা ব্যবহার কর! চলেনা । তার 
দৃষ্টান্ত দেখেই কি বন্ধুর] সাবধান হতে পারল । যে যা 
পেয়েছে সংগ্রহ করেছে-_অভিভাঁবকদের দোহাই দিয়ে. যেন 
নিজের জৌভ বলতে কোন বৃত্তিই পৃথিবীতে নাই-_গুরুত্দনের 
মনে বেদনা না-দেওয়ার কঠিন কর্তব্যে অনুপ্রাণিত সবাই । - 
সে একা ব্যতিক্রম হয়ে রইল |. না! উঠবে সে বইয়ের পাতা য় 
-ন] রইবে সে সংসারের খাতায় হিসাঁব-দক্ষতার পরিচয়ে । 
তাঁকে. সবাই বলছে .নির্বূ,দ্বি-_-অকেজো-_আলগ্তপরায়ণ। 
আঁশার গরীব বাঁপ তার নির্জন ভাবালুতার সুযোগ নিয়ে 
খুব ঠকিয়েছে। ' 
বন্ধুর! স্পষ্টই বলে, সংসারে ভুলের সংশোধন আছে 
ভাবাঁলুতাঁর মার্দন] নাই । সুর্যের আলোয় বসে চাদের স্বপন 
দেখে যার]--তাদের পথ অন্ধকারেই হারিয়ে যাঁয়। . 
বয়সের সঙ্গে অভিজ্ঞত1 বাড়ছে-_মনেে জমছে তিক্ততা । 
পৃথিবীর উপর--_মাঁনব-গোষ্ভীর উপর স্বণা! বাড়ছে_এ 
তিজ্ঞতাঁকে দমন করার কৌশল অতীন জানে না। 
আশার সঙ্গে সংঘর্ষ বেড়েই উঠল তাঁর ! 
. ৬ | | | 
"মা বলেন, আমাদের ঠকিয়েছেন বেয়াই--ছেলেটাকে 
ভুলিয়ে ভাঁলিয়ে এমন যাহ করলে-_ 
ঠকিয়ে যার! সামনে থাকে না_তাদের জব্দ করার 
পদ্থাও তিনি জানেন__সেই পথ বেছে নিলেন তিনি । ছু- 
দিকের চাপে আশ! ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠল । বউকে গঞ্জনার 
অন্তে বিধে বিধে-_ এদের মনে হ'ল- অস্ত্রের ধার তেমন নাই 
-আঁঘাতের নেশায় নতুন করে মেতে উঠলেন সবাই । 
নির্ধাতনে প্রতিহিংস] চত্রিতার্থতাঁর আনদ্দলাভ হয়--; আনন্দ 
সয়ে উৎসাহিত হতেই-_ ব্যাপারটি বাইরে ছড়িয়ে পড়ল। 


বৈশাখ 
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এক দিন অতীনের বন্ধু সুরেশ বললে, একটি কথা বলব 


রাগ করবি না তো? ভুমিকাটি সেরে অতীনের কীবে হা; 


ঝুঁকে পড়ে সে ফিসফিস করে বললে, তুই নাকি বোয়ের 
গায়ে হাত তুলিস্‌? সত্যি? -. 
অতীন তীব্র দৃষ্টিতে চাইল ওর পাঁনে। এ কথা বলার 


সাঁহস কোথায় পেল সুরেশ ? এই তো কিছু দিন আগে_ . 


কোন সামাজিক 'অহুষ্ঠানে-_অতীনকে মহৎ দৃষ্টান্ত বলেও 


উল্লেখ করেছিল । 

অতীন বললে, হা-_তুলি। আর কিছু শুনেছিস? 

তুই রাগ করবি জানলে এ কথা ডুলতায না। কিন্ত 
জানিস তো মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলা 

মহাপাঁপ--চ্ঠাঁয়শান্্র বিরুদ্ধ_এই তো? তোমরা যাঁকে 
বলি দাও-_তাকে খাঁড়া দিয়ে__পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মোলায়েম 
করে কাঁট__একেবারে ঝেড়ে কোপ বসাও না। হত্যাঁট 
দোষের নয়__তার ধরণটাতেই তোমাদের 'আঁপতি | 

ঘুঝলাঁম না তোর কথা 

বুঝবার দরকার নাই। রাগ করে অতীন চলে এল 
সেখান থেকে । চলে-এল বটে-_্ুরেশ্রে কথাটাকে ফেলে 
আসতে পারল না। সে বুঝতে পারছে না__কেন তাঁর মনের 
অশান্তি বাড়ছে--আঁশাকে দেখলে কেন তাঁর সর্বাঙ্গ ছলে 
ওঠে। রূপের পিপাসা মিটলো না-_-আদর্শ কুয়াঁসার মত গেল 
মিলিয়ে-_তাই কি“মনের হাহাকার | 

বন্ধুরা বলে, তোর মেজাজ বিগড়েছে-__কিছুদিন চেগ্রে য]। 

মা অনুযোগ করেন, যখনই হা-ঘরের মেয়ে ঘরে 
এনেছি--তখনই জানি একটা অঘটন ঘটবে । 

বাবা বৈঠকখানায় বসে খালি তামাকের শ্রাদ্ধ করেন। 
ছেলের সঙ্গে কোন বিষয়েই পরামর্শ করেন না তিনি। 
আশার কোল. আলে! করে একটি অতিথি এলে হয় তে! 
সংসারের রূপ যেত বদলে । কিন্ত ঘটন! চরম পরিণতিতে 
পৌঁছবে বলে পেটা টন না। | 

৭ 

লোকের মুখে অনেক (কিছুই রটল। আশার বাবা 

এক দিন তাকে দেখতে এলেন ।' 


\ 


- করে ভ্বলে ওঠে_মেতে ওঠে--কিন্তু মেরুদওহীন । 


ঘন .ঘন কলকে পালটে_তামাকের ধোঁয়ায় ঘরটাকে., 


অন্ধকার করে অতীনের বাবা আত্মগোপন করলেন। 
বৈঠকখানার পাশ দিয়ে চটির শব্দ তুলে অতীন কোথায় বার 
হয়ে গেল- শ্বশুরকে একটি প্রণামও করলে না । 
অতীনের মা ছুয়োরের ফাঁকে উকি মেরে অভ্যর্থনা 
জানালেন নেপথ্যে, দেখ দেখি_-এখন কাকে ডেকে মান 
বক্ষে করি] কুটুম এসেছে বাঁড়িতে-_-তা যেমন তাদের 
'ব্যাভারই হোক---এক থাল! সাজিয়ে না দিলে লোকে ছি- 
হাকার করবে না? আমার হয়েছে মরণ ! 


বল.। 


সত্যি এরা তেমন অভদ্র নন। আশার সঙ্গেও দেখ] 


". মেয়ে বগলে, বাবা, তুমি এঁদের ঠকানে কেন? 
ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়লেন, ঠকিয়েছি |! এঁরা কি 
তাঁই বলেন? অতীনই ত-_ | 
মেয়ে চোখের জল মুছে বললে, কলেজে পড়ার সময় 
ছেলের! তো অনেক কিছুই বলে-_সেগুলো সব সত্যি কি | 
ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে বললেন, তোঁকে- যন্ত্রণ| দেয় খুব ? 
আশী অন্তে বললে, না__নাঁ। রোজ এক কথ! শুনলে 
গাঁয়ে লাগে না । তুমি যাঁও বাঁব--আর এস.না। 
হা! রে--তোর গায়ে গহনা দেখছি না যে? 
ভারি তো! গহনা--কি-ই বা দিয়েছিলে শুনি | মনের 
ভ্বালা চেপে রাখতে পারলে না সে, বাপের পায়ের উপর 
উপুড় হয়ে ছু’ চোখের সঞ্চিত ধারাকে মুক্ত করে দিলে । 
রা ভল মুছতে মুছতে আশার পিতা বেরিয়ে এলেন । 
or . 
. iene আদান-প্রদান, অতঃপর বন্ধ হয়ে গেল। 
বেশ কিছুদিন কাটল এইভাবে । 
আশার মা অঙ্থযোৌগ তুললে--তার বাবা ‘উত্তর দেন, 
মেয়েকে পরের ঘরে পাঠিয়েছি--তাঁর সঙ্গে আর কি সম্পর্ক ' 
সে বেঁচে থাক--কি নাই থাক-_ 
মা শিউরে ওঠেন, যাট__ষাট ওকি অনুক্ষণে কথা | 
.আশার বাবার চোখ-আলে ওঠে_গপ্ভীর কণ্ঠে বলেন, 
বাংলাদেশে মানুষ নেই। এখানকার ছেলের! ভাবুক, দপ 
এই পণ- 
প্রথাটিকে কিছুতেই ফি উপড়ে ফেল! গেল ন! বাংলার মাটি 
থেকে । 
আশার মা বলেন, তা কণ্তাদানের ES 
ছাই মৰ্য্যাদা ! আদায়ের কল ছাঁড়া আর কিছু নয়। 


ক্ষোভে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হ'ল। 


খানিক পরে বললেন, আমাদের বিয়ের কথা মনে পড়ে? 
আমিই কি অন্তায় করিনি? | 

আশার মা বললেন, তখন আমর! ছেলেমানুষ, কি-ই ব1 
বুঝতাম ? 

আশার বাঁবা হেসে উঠলেন, হী ছোট্র বীজে যে প্রকাণ্ড 
গাছ হয়--আর সে গাছ যে বটগাছ তা বুঝেও বুঝিনি। 
একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, বড় বড় কথার কি দাঁম--যদি 
কাজের সঙ্গে তা খাঁপ না খাঁয়। বিয়ের ব্যাপারটা আহ, 
আর আনন্দের ব্যাপার নয়_-যেন দেনা-পাওনায় শোধ 
তোঁলাতুলির ব্যাপার । 
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২. প্রতিশোধ তোলার মতই ব্যাপারটা ঘটল । 


যারা ' 


৭৬ 


প্রবানী 


না ১৩৫৬. 


+ 





আঁখিন মাস--বর্ধা পুরোদমে চলছে। শিউলি ফুল 
' ফুটেছে_-নদীর ধারে কাঁশের গুচ্ছও শ্বেত চীমরে পরিণত 
হয়েছে- দোয়েল পাখীর শিস সকাল বেলাটাকে মধুর করে 
তোলে । শরৎ এসেছে তবু প্রন্কৃতির বিষধ্তার ঘোঁর 
“কাটেনি। ur 
. আশার বাবার কাছে খবর এল, আঁশা আব নাই। যদি 
শেষ দেখ! দেখতে চান তো একেবারে শ্বশানঘাটে চলুন 
দেরী করবেন না। : 
বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বললেন, না 
' প্রতিবেশীরা বললেন, এ মৃত্যু স্বাভাবিক নয়ুখুনের 
চাৰ্জ্জ আঁহুন। সাক্ষীদাবুদের অভাব হবে না। এ 
বদ্ধ মাথা নাড়লেন, না। | রে 
সবাই জরি ধরলে, কেন নয়? এ অভায়ের শোঁধ না 
নিলে ওদের ম্পর্দা বেড়ে যাবে । 


. বদ্ধ বললেন, শোঁধ তোলার জের টানব না আর । 
এমনধাঁরা কত' ঘটনাই তো হয়েছে_কত লোকই শান্তি 
পেয়েছে, কি লাভ হয়েছে আমাদের ৷ স্নেহলতার স্ৃত্যুর 
সময় যেখানে আমরা ছিলাম-_তাঁর থেকে এক পাঁও' তো! 
এগিয়ে যেতে পারিনি. ! 

দূরে আগমনীর নহবৎ বাজছে--সে সুরে আৰু হয়ে 


t 


সকলেই ক্ষণকালের জরম্ভ চুপ করে রইলেন । আশার বাবার 


" বিষ সুর তাঁর সঙ্গে অদভুত ভাবে মিশেছে । 


+ অগ্রহাঁয়ণের শেষে খবর এল অতীন আঁবার-বিয়ে করছে। 
মেয়ের বাপের অবস্থা ভাল । দ্বিতীয়পক্ষ হলেও ছেলেকে 
তারা যৌতুক দেবেন প্রচুর! প্রাপ্তির তুলনায় অতীনের 
বন্ধুর! এবার অসেতৃখামি পিছিয়ে পড়বে । 


ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্ৰ - 


ডক্টর ভীনরেন্দ্রনাথ লাহা। 


* এমন, এক সময়ের .কথ! আজও আমর] স্মরণ করিয়া থাকি, 
যখন ভারতভুমির উপর দিয়া জড়বাঁদের মহাপ্রীবন বহিয়। 
যাঁইতেছিল, আর শিক্ষিত সাঁধাঁরণ তাঁহার খরস্্রোতে আপন 


ধর্ম ও সংস্কৃতি হারাইয়া বিদেশের মুখাপেক্ষী হুইয়া ' 


উঠিতেছিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে এক শুভ. মুহূর্তে এই 
জড়বাদের বঙ্ায় বাধ] পড়িল। যে কয়জন বিশিষ্ট পুরুষ সে 
সময়ে পশ্চিষের বহিযুর্খী ভাবধারা রোধ করিয়া স্বদেশের 
অস্তরমুবী অমৃতধার1 বহাইয়াছিলেন, াঁহাদের মধ্যে ্রহ্মানন্দ 


কেশবচন্ত্র সেন চিরদিন নিজের স্বাভন্তযে উচ্ছল হইয়! বিরাজ . 


করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এই ক্ষণজন্মা মহামানব এক শত দশ বংসর পূর্বের জন্মগ্রহণ 
করেন।'-তিনি অসাধারণ বাগ্সিতা্থারা দেশবিদেশে বিস্ময় 
উৎপাদন করিতেন, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দ্বারা চতুষ্পার্্বে শক্তি 
সঞ্চার করিতেন, অপূর্ব সংগঠনক্ষমতাঁয় জনগণকে চমংকৃত 
করিতেন-_-এসকল কেশবচন্ত্রের মহত্বকথার একদিক মাত্র । 
তিনি ছিলেন সকল প্রকার অগ্রগতির একনিষ্ঠ সাঁক-_ 
একাধারে দেশপ্রেমিক, সমাজসংস্কারক ও ধর্মনায়ক । 
তাহার অসামান্ভ উত্তম, গভীর দেশাত্মবেধি সেকালে জাতিকে 


৯ *প্বরিসুমুস্ঞ্ঞনর্থ হইতে রক্ষা করিয়াছিল এবং একালেও জাতির 


উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বর্তমান রহিয়াছে । 
. অবধ্যাত্মক্ষেত্রে ‘নিববিয়ান’ কেশবচন্দ্রের অপূর্ব অবদান । 


t 


এই “বিধানের সহিত কোন ধর্মের মূলতঃ বিরোধ নাই।. 
অথচ ইহা! একটি স্বতন্ত্র ধর্মমত । .ইহার মধ্যে অদ্বৈতবাদী 
দার্শনিক নিজ মতের সার খুঁছিয়! পাইবেন, আবার ভঙ্িবাঁদী 
বৈষবও নানান্প মিল দেখিতে পাঁইবেন। “নববিধানে” 
কেশবচন্ত্র প্রাচ্য ও পাঁচ্চাত্য, প্রাচীন: ও আধুনিক, যাহা ভাল 
বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিতে কা বোধ করেন 
নাই ; বিশ্বাস ও যুক্তি, জ্ঞান ও কর্ম, ভক্তি ও যৌগ-_-এ- 
সকলও নববিধানে প্রয়োজনমত স্থান পাইয়াছে। | 
অতি অল্প-বয়সে কেশবচন্দের ধর্মপাঁধনা আঁরস্ত হয়। 
যে বয়সে সাধারণ লোক ডবিশ্য সংসারে নূতন নুতন লালসায় 


: উন্মত্ত হইয়া উঠে, জীবনের সেই আরস্তক্ষণেই তাঁহার মধ্যে . 


আধ্যাত্মিক আঁকাঙ্জার স্ষুরণ হইয়াছিল । বাল্যকালেই তিনি 


ুষ্র্যে স্বণা বোধ করিতেন, পাঁপভয়ে অস্থির হইয়] উঠিতেন, 


পাপের সন্তাবনাকে ভয়ঙ্কর জ্ঞান করিতেন । প্রথম হইতেই 
সেখানে অবিশ্বাসের মালিন্ত, প্রবেশ করিতে পারে নাই । 
তিনি বারংবার প্রার্থনা করিতেন, আর ঈশ্বরের শরণাপন্ন 
হুইতেন। তাহার “জীবনবেদে” ( ২ পৃঃ) তিনি বলিয়াছেন-_ 
“্যখন -কোন্‌ ধর্ম-সমাজে- সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, 

, ধর্মগুলি বিচার করিয়া কোন একটি ধর্ম গ্রহণ করি নাই, 
দাধু বা দাত গ্রেীতে মাই নাই, ধর্মজীবনের সেই উষা 


. তাঁহার নির্মল হৃদয় আঁত্তিক্যবুদ্ধিতে প্রদীপ্ত ছিল । কোনদিন 4 


| 


ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচজ্জ্র 


৭ 


্ পাপা 





কালে প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর’ এই ভাব, এই শব্দ 

হৃদয়ের ভিতরে উখিত হইল ৷” | 
এইরূপে তাহার ধর্মজীবন আরম্ত হয়। 
ডজির পথে অগ্রসর, হইতে লাগিলেন। 

সংসারে বিতৃফা এবং উশ্বরে নিষ্ঠা ও নির্ভরতাই ভক্তি- 
সাধনের মুলতত্ব। “অজাঁতপক্ষ পক্ষিশীবক যেমন সর্ধতো- 
ভাবে জননীর, উপর নির্ভরগীল হয়, ক্ষ্ধা্ত গোবৎস্‌ যেমন 
অনন্ভপরায়ণ': হইয়া মাতৃত্তষ্তের সন্ধানে প্রবৃত্ত থাকে”, তেমনই 
ভজসাঁধক গভীর ব্যাকুলতার সহিত ঈশ্বরকে পাইতে ইচ্ছা 
করেন ।. কেশবচন্তরের ইশ্বরন্থিরাগও এইবসপ ছিল |, ক্রমে 
সাঁধনবলে তাঁহার প্রাণে নূতন নুতন অঙ্কভূতির সঞ্চার হইতে 
লাগিল । তিনি সাধনপ্রণালীতে তক্কতা বোধ করিলে্নে। 


ইহার পরে কেশবচন্দ 


তাহার সাঁধনার,মধ্যে এত দিন জ্ঞানের আধিক্য ছিল ; এখন, 


তিনি প্রেমভজ্তির পথ ধরিলেন। এই পথের জাঁধকগণ 
উপনিষদের পরমতত্বকে কোন এক নামে অভিহিত করিয়া 
ভজন! করেন। ইহাদের নিকট ভগবান বাঁক্যমনের অগোঁচর 
বা ইন্দিয়বোধের অতীত নন। হঁহার! আবাধ্যের সহিত 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, ঠাহাঁকে পতি, পুর, অুহ্ৃৎ, প্রতু 
পিতা বা মাঁতা-জ্ঞানে ধ্যান করিয়া! থাঁকেন। পরব্রচ্ষের 


--উপাঁদক কেশবচন্ত্রও প্রেমাপ্ন ত কণ্ঠে উপান্তকে জননী বলিয়া 


> 


“সম্বোধন আরস্ত করিলেন। 


এই সময়ের কথা| উল্লেখ 
করিয়া, তিনি বলিয়াছেন 

“প্রার্থনা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, দেখিতে “টানে 
দেখা যায়, শুনিতে চাহিলে শোনা যায়, এই জানিতাম”।__ 
(জীবনবেদ, ৫ পৃঃ ) 

এইকরূপে একদিক দিয়া ডাহার সাধনের সহিত বৈষ্ণব- 
গণের সন্বন্ধাহগা ভক্তির . মিল হইল |" কিন্ত আর একদিক 
দিয়া .কেশীবচন্জ' তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিতে 
লাগিলেন। তিনি. অরূপ ব্রচ্ষের ধ্যান করিতেন, বিভু 
ঈশ্বরের স্া,অনুভব করিতেন । 

কেশবচন্দ্রের সাঁধনপ্রণালী. বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, 


বৈষবের সাধনার সহিত তাহার সাধনার অনেক বিষয়ে এঁক্য - 
= আঁছে। 

অপরিমেয় হইলেও নিজের বিশিষ্ট ক্ষমতা বলে ভক্তের কাছে . 

সসীম হইয়া ধর] দিয়] থাকেন । যিনি' উপনিষদে 'নাম-রূপহীন ' 


বৈষবগণ বলেন--আবরাধ্য দেবতা অসীম ও. 


নিরাকার ব্রহ্ম, তিনিই যোগীর নিকট জ্যোতির্ময় পরমায্মা, 
আবার ভক্তের সম্মুখে রূপধারী ভগবান | 
দ্ত্রন্মেতি পরমায্মেতি ভগবানিতি শব্্যতে |” . 
এইক্সপ ধারণাই বৈষ্ণব সাধনের ভিত্তি । 
চরাচর সকল বস্তুতে আঁরাব্যের রূপ দর্শন করেন। , 
মহাঁভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম. 
ডাহা তাহা হয় তাঁর জীকৃষ্ণ স্ফুরণ। 


বৈষ্ণব সাধক - 


স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে ভার যুতি । 
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদ্েব ক্ফুর্তি ৮6 চঃ 
কেশবচন্ত্র নিরাকার পরব্রন্মের উপাসনা করিতেন বটে; 
কিন্তু বৈষ্ণবভক্তঃ যেমন স্থাবর-জরঙ্গমে আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণের স্ষুরণ 


দেখেন, কেশবচন্্রও তেমনই বাহিরের সকল পদার্থে ভাহার 


উপান্ত ভ্ৰহ্মকে দেখিতেন। তিনি সাধনার এমন এক অবস্থা 
বৰ্ণন! করিয়াছেন, যখন সাঁঘক-_ 
“সংসারের ভিতর যে ঈশ্বর বাস করেন, বাঁহা তাঁবং 
পদার্ধে কেবল ভাহাকেই দর্শন করেন ।..,তখন সাকারেও . 
" নিরাকার দর্শন হুয়।**-যোগ্লি বাহিরের অনভ পদার্থ ভেদ 
করিয়া তাহার মধ্যে নিরাকার রন্ষকে দর্শন: করেন। 
যাহা দেখেন ' তাহারই মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেন ।” (ত্রক্ষ- 
গীতোঁপনিষদ্‌ ৫৬, ৫৭ পৃ.).। | 
ভক্তিসাধনাঁয় ধ্যানকালে অখণ্ড ব্রন্ষকে আপনার মনের মত 


' ক্ষুদ্র করিয়া! গড়িয়া তুলিতে হয়। কেশবচন্্রও সাধনকালে 


ব্দ্ধকে অল্লাকাঁশে বারণ করিতে উপদেশ ০ তিনি 
বলিয়াছেন-- 

“ঈশ্বর সৎ, সর্বব্যাপী । সাধনের অবস্থায় সাধক 

কে অল্পাকাশে ধারণ করিবেন |” 
কিন্ত এই কথা বলিয়াই আবার সাবধান করিয়া দিয়াছেন 
“এই অল্প স্থানে আবদ্ধ রাখিলে পৌত্তলিকত! হয়।” সুতরাং 
"অল্লাকাশে; ধারণ” করিলেও “সঙ্গে সঙ্গে সর্ববাকাশে স্বরণ” 
করিতে হইবে (ব্রহ্মমীতোপনিষদ্‌ ১৫ পৃঃ)। এই সকল 
ভাবের সহিত বৈষ্ণব ০5 মিলৰ দেখী 
যায়না। 

সংসারে সমস্ত 'বন্তই, পরব্রন্মের রূপভেদে মাত্র--ইহা - 

উপনিষদের -কথা। গ্ীতাঁয় শ্রীক্ষষ্ণও বলিয়াছেন--চরাচরে 
আমি ছাড়া কিছু নাই। সকল পদার্থে ্রন্মদর্শনের উপদেশ 
দিয়া কেশবচজ্জ সেই তথ্যই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 


- অদ্বৈতমতের মায়াবাদে বিশ্বাস করেন নাই । কিন্তু অদ্বৈতীর 


যাহা মূল কথা--জীব, জগৎ ও.ব্রন্মের এঁক্য--তাঁহ! পূর্ণরূপে' 
অনুভব করিয়াছিলেন । “ত্রিনীতিবাঁদ' বিশ্লেষণ কহিতে যাইয়া . 
তিনি বলিলেন-_ 
“এই ঈশ্বর, এই আমি, BE তোমরাঁ__যতক্ষণ ut তিন 
স্বতন্ত্র দেখিতেছি, ততক্ষণ আমরা ভ্রান্ত, জিতাঁপে সত্তপ্ত। 
. এই ভেদজ্ঞান হইতে নানাপ্রকার অধৰ্ম্ম, শোক, জ্বালা, 
যন্ত্রণা উৎপন্ন হয়। যতক্ষণ আমর] এই তিনের মধ্যে এক 
ন! দেখিতে পাই, ততক্ষণ কিছুতেই বারি করিতে 
পারি না ।” 
ইহাই ত অদ্বৈতবাঁদ। কেশবচজ্জ তাহার নিববিধাঁনে’ জুট্দুত- 
বাঁদের সহিত ভক্তির মিলন ঘটাইয়াছিলেন। 


“যিনি ভ্রহ্ম ' 


৷ তিনি ঝুরি” এই কথার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে.তিনি বলিয়াছেন 


৭৮ 


প্রবামী 


- ১৩৫৬ 





“যদি বৈষ্ণবের হরিকে ছাড়িয়া কেবল বেদাস্তের 
্রন্ধকে লও, তবে অনেক অনিষ্ট হইবে। সকলে শুফ- 
হৃদয় হইয়| পড়িবে । এখনকার . হরিভক্তির সঙ্গে সঙ্গে 
বৈদাত্তিক ব্রহ্মযোগকে একত্র মিলিত কর। যোগভজ্ির 
যখন সন্মিলন হুইল, হরিত্রন্ম যখন অডেদ হইলেন, তখন 
বঙ্গবাঁপীর সৌভাগ্যের দিন উদ্দিত, ইরিনা সুখের 
দিন নিকটস্থ হইল ৷ 

প্রকৃতপক্ষে কেশবচন্্র ভক্তিবাদ, উর বা! কোন বিশেষ 
'.বাদেরই খুষ্টনাটির অনুগামী ছিলেন না। তিনি ভগবদ্গীতা 
ও চৈতন্তচরিতাম্বতের এই নর যাথার্থ্য উপলব্ধি জিন 
ছিলেন-__ - 

“যে যথা মাং প্রপতন্তে তাংস্তথৈব উলামা? সীতা 

“যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তাঁরে ভজে তৈছে।” চৈঃ চঃ ২৮ 

তীর্ঘচতুষ্টয় নামক বাণীর মধ্য দিয়! তিনি স্পষ্ট ইজি সার 
কথা বলিয়া গিয়াছেন-- 

*যোগাপনে বসিয়া যদি দেখ, টা বর্ষে ধর্মে যূলগত 
বিবাঁদ নাই। আত্মরাজ্যে যীহারা বাস করেন, বিষাদের 
কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার! বলেন, কি আশ্চর্য? দঈশার 
সঙ্গে গৌরাঙ্গের বিবাদ? কিসে কিসে বিবাদ হয়? 
অভেদ যেখানে, সেখানে বিবাদ বু ? সমুদয় সত্য 
এক ।” 

কেশবচন্ত্র সমুদ্ধয় সত্য এক বুষিযাছিলেন বলিয়াই তাঁহার 
“মববিধাঁনে” বেদ, কোঁরাণ, বাইবেল সবই মান্ত। বুদ্ধ, যীশু, 
গৌরাঙ্গ সকলেই পূজ্য 

ন্যুনাধিক শতবর্ষ পূর্বে কেশবচন্দপ্রযুথ মহাপুরুষগণ 
এদেশে একট! আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার স্থষ্টি করিয়াছিলেন। 
তাঁহাঁতে জাতির উপকার হইয়াছিল, সে কথা বলিয়াছি। 


সেরূপ আবহাওয়ার আবস্তটকতা আজ আমরা পদে পদে* ধন- 


অনুভব করিতেছি। মনে হয়, গত কয়েক বংসরের মধ্যে 
সকল দেশেই যাহষের অধ্যাত্মভাব এবং দৈনন্দিন কাঁদকর্মের 
উপর তাঁহার প্রভাব বিশেষ ভাঁবে কমিয়া গিয়াছে । মাহ্ৃষ 
যেন আর সাঁংসারিক সীমার উধ্র্ব অপর কোঁন কথা| ভাঁবিতে 
পারে না| চাঁব্রিদিকেই অন্তায়, অপচার বৃদ্ধি পাইতেছে ; 
নিয়মানুবর্তিতার হ্রাস হইতেছে। এইন্সপ নৈতিক্‌ অবনতি 
ব্যক্তির সহিত- ব্যক্তির ব্যবহারেও যেমন, .আন্তর্জীতিক 
ক্ষেঞ্জেও তেমনই দ্রুত ছড়াইয়! পড়িতেছে। এসকল অনর্থের 
প্রধান কারণ হইতেছে ধর্মবুদ্ধির অভাব | জড় জগতের বাহিরে 
যে এক অদৃষ্ঠ শক্তি বর্তমান আছে, সমস্ত জীবের মধ্যে যে এক 
- আত্মা বিহার রহিয়াছে, এ জ্ঞান থাকিলে কেহই এত অন্তায় 


* পা ana EP 


- ছিলেন, 


* জানুয়ারী ১৯৪৯ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা) 


করিতে পারে না) আত্মিক দৃষ্টি থাকিলে কখনই আত্মাশ্রয়ী 
জ্বীবকে অবজ্ঞা করা যায় না। এইজ্রগই আজ আধ্যাত্মিক 
আলোচনার বড় বেশী প্রয়োজন হুইয়া! পড়িয়াঁছে। 

আত্মিক দৃ্রির প্রসার না হইলে পৃথিবীর কল্যাণ নাই। 
বৈজ্ঞানিকগণের যে উদ্ভাবনী শক্তি সর্বতোভ্াবে মানব-সমাজেরর ' 
ফল্যাণার্থ নিয়োগ করা উচিত, তাহাই আজ ধ্বংসের কার্খ 
চালাইতেছে। ইহার মূলে আছে সেই আস্তিক দৃষ্টির ন্যুনতা । 
আমাদের দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অনেকেই বিজ্ঞানচর্চার 


বৃদ্ধির জন্ত প্রযত্ব করিতেছেন । কিন্ত স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 


জড় বিজ্ঞানের সহিত সমান ভাবে আত্মবিজ্ঞানের অনুশীলন ন! 
হইলে ফল ভাল হইতে পারে না। জ্রগৎ কেবলই বহিয়ুখে 
চজিতেছে, তাহাকে অস্তর্মুর্থ করিতে হইবে । বৈজ্ঞানিকগণও 
এখন এ সন্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডক্টর 
আযালেকপিস্‌ ক্যারেল১ ও জে, বি. রাইন২ এ বিষয়ে বিশেষ 
আলোচনা করিয়াছেন। জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস 
উৎপাদনের অন্ত আমেরিকার ডিউক বিশ্ববিষ্কালয়ে বৈজ্ঞানিক 
রীতিতে আত্মান্থশীলন চলিতেছে । ডক্টর রাইন প্রয়োগশালার 
পরীক্ষা দ্বার! এখন পর্য্যন্ত এইটুকু প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন 
যে, মানুষের মধ্যে শরীর-নিরপেক্ষ আরও কিছুর অস্তিত্ব 
আছে। জাগতিক বস্তর মত আঁত্মাকে সর্বপ্রকারে?- 


, বৈজ্ঞানিকের প্রয়োগশালায় বিশ্লেষণ কর]-চলিবে, এমন আশা 


কর! যায় ন|। 

মনে করি। 
যাহা হউক, যেক্গপ অবস্থা দীড়াইয়াছে, তাহাতে 

প্রত্যেক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আত্মিকবোঁধের প্রতিষ্ঠা আবস্তক 

এই আঁত্মিকবৌধের ফলেই আমাদের বৈদিক খষি বিখজনের " 

হিতের অন্য সুবুদ্ধি প্রার্থনা করিতেন, বহুজনের প্রীতির জন্ত 


এইখানে আত্মার একটা স্বাতন্ল্য আছে বলিয়া! ! 


সম্পদ কাঁমন| করিতেন। আত্মিকবোধের ফলেই ভক্ত 
প্রহলাঁদ সকল প্রামীর আর্তি নিজে বহন করিতে উদ্চত হুইয়া- 
তাহাদিগকে ছুঃখহীন করিতে চাহিয়াছিজেন। 
আত্বিকবোধের ফলেই বোবিসত্বগণ অপরের মঙ্গলের জন্ত নান! 


"কণ্ঠ বরণ করিতে পারতেন, আর, এই আঁত্মিকবোধের ফলেই 


বৈষ্ণব ভজ্ নিজে দুঃখ সহিয়া অপরকে রক্ষা করিবার কথ! 
চিন্তা করেন_ “বর্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে পোষণ 1” 


-( ব্ৰহ্মানন্দ ‘কেশকচন্দের পঞ্চঘষ্টিতম তিরোধান বার্ষিকী উপলক্ষে ৮ই 





“১. Moan, the Unknown, Ms 
২, The Reach of the Mind. 


করাত 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


বর্তমানে দ্রব্যমূল্য এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, দেশের সর্বশ্রেদীর, 
ধ বিশেষতঃ নিয় ও মধ্যবিস্ত শ্রেণীর ভিতরে মহা আতঙ্ষেনর 
" হুষ্টি হইয়াছে। এই মূল্যবৃদ্ধির দরুনই নানাক্ষেত্রে অসন্তোষ, 
দেখা দিয়াছে এবং সরকারের ও মাঁলিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে 
আন্দোলন বিপুল ভাঁবে প্রসারলাভ করিতেছে। শিক্ষক- 


সম্প্রদায়--বাহার! চিরকাল অতি ধৈর্যশীল বলিয়াই পরিচিত, . 


তাহারাঁও সম্প্রতি প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতিবাদ-স্বর্ূপ, ধর্ম্মঘট 
পালন করিয়াছেন। শ্রমিকশ্রেণীর ত কথাই নাই_ বর্দঘট ও 
সাঁলিসী বিচার .( ট্রাইবিউনাঁল ) তাঁহাদের, মধ্যে লাগিয়াই 
আছে-_বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কেহুই সুখী হইতে পারি- 
না। সাঁলিসের রায়ে শ্রমিক-মালিক উভয়েই অসস্ত, 
€ ইহাতে অসন্তোষের আগুন ন! নিবিয়া ক্রমেই অধিক- 
$84ইুভাবে হুলিয়া, উঠিতেছে.। সমাঅ-জীবনে এরূপ অবস্থা 
০ বের চন! করে। রাষ্ট্রের দিক দিয়! এর্প অবস্থা 
ধার পরিণতি আরও ভয়াবহু-_এজত্ভ চিন্তাশীল 
নায়ক ও অর্থনীতিবিদগণ এই সমস্ত! সমাধানের জন্য 
ব্যথ হইয়! পড়িয়াছেন। গত বৎসর -কলিকাতা, বোম্বাই 
এবং দিল্লীতে অর্থনীতিবিদ্গণ এবং সরকারের মুখপাত্র প্রভৃতি 
সমবেত “হইয়া বৰ্তমান আঁধিক ছূর্গতির কারণনির্ণয় ও 
তঙ্গিরীকরণের উপায় নির্ধারণ করিবার জন্ত বিশদভাবে 
আলোচন!'করিয়াছেন। বোম্বাই ও কলিকাতায় সাধারণতঃ 
ধনবিজ্ঞানী শিক্ষাবিদ্গণ এবং দিল্লীতে সরকারের মুখপাত্র, 
ধনিক-সম্প্রদায় ও শিল্পপতিরের প্রতিনিব্রিগণ সমবেত হুইরাঁ- 
ছিলেন। কিক্দপে সুন্্াক্ষীতি রোধ করিয়া অত্যাবন্তক 
ভ্রব্যাদি শ্বল্প মূল্যে সাধারণের লভ্য হয়, সকলেই সেই বিষয়ে: 
নিজ নিজৰ সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিয়াছিলেন । 
এখন বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচন কর! যাক । মুদ্রাক্কীতি 
জিনিষট| কি? এ প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা হয়, টাকা কাপিয়! 
টঠা--তাঁহা হইলেও বিষয়টি ঠিকমত বোধগম্য হইল লা। 
সঙ্গে সঙ্গেই আরও কতকগুলি প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করিয়া 
আসে £ টাকা আবার কফাপিক়া উঠে কিরূপে ? আর 
কিয়া উঠিলেই বা. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয় কেন ?. অপিচ এই- 
> ক্ধপ ব্যাপারের সহিত সমাজের বিভিন্ন ভরের লোকেদের 
“ কিক্প সম্বন্ধ? এই সামা ব্যাপার হইতেই দেশ ও রাষ্ট্রের 
এই বিপুল অনৰ্থ ঘটা! সম্ভব 'হুইলে, ব্রা্ীনায়কের! গোঁড়াতেই 
এই অনাচার রোধ করিবার চেষ্টা করেন নাই কেন? আরও 
অনেক প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে, সেগুলির উত্তর দেওয়া সহজ 
নহে এবং যে মূল সমন্তা লইয়া এই সকল প্রশ্নের উদ্ভব তাঁহার 
সমাধান থুবই কঠিন । 









বিষয়টি সম্যক্‌ হৃদয়ঙ্গম, করিতে হইলে গোড়াতেই সরকারী 
আয়ব্যয়ের একটু আলোচনা! প্রয়োজন । গবর্ণমেন্ট সর্ধবপাধা- 
রণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থনারা যাবতীয় ব্যর নির্বাহ" 
করিয়া থাকেন। সরকারী আঁনুমানিক আয় এবং ব্যয়ের 
বরাদ্বকে বাজেট বলা হয়। আঁদীয়ীক্কত কর হইতে অধিকাংশ 
সরকারী আয় হইয়| থাকে। 


সরকারী চাকুরীয়! ভাাদের আর নিশ্চিত, কিন্তু সরকারের 
নিজস্ব আয় অনিশ্চিত । কারণ কোন্‌ খাঁতে. কর কতটা 


কর আদায় নানারূপে হয়, 
যথা--ভুমি-রাজস্ব, আমদানী-রপ্তানী-কর, নানা প্রকার উৎ- 
'পাদন-কর, এক্সাইজ, আয়কর, রেলের আয় প্রভৃতি। বাহার! 


আদায় হইবে,_-কি পরিমাণ ঘাটতি পড়িবে তা বৎসরের . 


শেষেই জানা যায়__বাঁজেটের অঙ্ক আঁঙ্ছমানিক ব্যয়বরাক্ষ 
মাত্র । কিন্ত নিশ্চিত ও নির্দারিত ব্যয় গবর্ণমেণ্টকে বা্ররক্ষার 
জন্য করিতেই হয়, নতুবা দেশে বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ, বিপ্লব, 
অব্যবস্থা ইত্যদির আশঙ্কা থাকে। যদি আয়ে ঘাটতি পড়ে 
তাহ! হইলেও সরকারের উপযুক্ত অর্থের সংস্থান করিতেই 
হয়। ইহা নানা উপায়ে হইতে পারে। 
তেছে-ধাঁর বা কর্জ করিয়। খরচ চালানো । এই কর্জ 
বল্প-মেয়াদী হইলে গবর্ণমেন্ট ট্রেজারী বিল বেচিয়া অর্থ 
সংগ্রহ বা কর্জ্জ করেন। আর দীর্ঘ-মেয়াদী হইলে দত্তর 
মত কর্ক্জ (],080 ) করিতে হুয়। কর্জ করিলে অবষ্ঠই 


সুদ দিতে হয়, তাঁহাতেও গবর্ণষেন্টের খরচ বাড়িয়া 


যায়। কারণ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ছয় মাঁস অস্তর গবর্ণ- 
মেন্টকে ধার-করা টাকার সুদ দিতে হয় এবং কর্জছের মেয়াদ 
ফুরাইলে আসল টাকা গবর্ণমেণ্টকে পরিশোধ করিতে হুয়। 
শেষ পর্যন্ত গবর্ণমেন্টকে আয় বাঁড়াইয়া অর্থাৎ করবৃদ্ধি করিয়া 
এই সকল খণপরিশোঁধের ব্যবস্থা করিতে হয়। তবে সে 
ক্ষেত্রেও ব্যাঁপাঁর খুব সহজ নহে, কারণ করবৃদ্ধি করিলেই যে 
আঁশাঙ্গদ্ষপ কর আদায় হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই, অপর 
পক্ষে করবৃদ্ধি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের স্বার্থে আঘাত করে 


একট! উপায় হই- ' 


বলিয়া তাঁছার দরুন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরেও গোলযোগ হরি. 


হওয়ার স্তাবন! আঁছে। সুতরাং বেশী সুদ দিয়া সরকারের 
কর্জগ্রহণ যেরূপ দেশ ও রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর, তেমনি 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বেশী কর বার্ধ্য করিয়| আয়বৃদ্ধিও নানা 
জটিলতার সুষ্টি করে । গবর্ণমেন্টকে অবস্ত এই উভয় নীতির 
মধ্যে কোন্টি কতটা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা স্থির করিয়া! 
কাক্গ করিতে হয়। কারণ এতহুভয়ের ঘাতপ্রতিঘাঁত ও সজের 
বিভিন্ন স্তরে সরকারী নীতির প্রতিক্রিয়া অপপ্রিহাধ্য | ধরুন, কর 
আদার দ্বারা খরচ কুলাইল না, কঙ্জ করিয়াও বিশেষ ফললাভ 
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হইল না অথাৎ ব্যয় নির্বাহ করা গেল না! তখন তি 
হাত ওটাইয়া বসিয়া থাকিলে: চলিবে না-তাহাকে রাহী 
যমৰ সুষ্ঠুভাবে চালু রাখিতেই হইবে, কারণ রাষ্ট্রের স্ুপরি- 
চালনার উপরেই ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের কল্যাণ নির্ভর করে। 

প্রথম ছুই উপায় অবলম্বন করা সত্ত্বেও. যদি আশাহরূপ 
ফললাভ না হয় তাহ) হইলে 'গবর্ণমেন্টের পক্ষে শেষ, পন্থা 
অবলম্বন কর! ছাড়া গত্যন্তর থাকে ন]--অর্থাৎ সরকারকে. 
তখন যুদ্রাক্ষীতির আশ্রয় লইতেই হয়| কর্জ্ গহণ করিলে 
গবর্ণযেণ্টের কর্জধাতাকে সুদ দিতে হয় এবং পরিশেষে 
"মূলধন পরিশোধ করিতে হয়. কিন্তু এই সমস্ত. বাট : 
এড়াইবার উপায়ও: গবর্ণমেন্টের 'আছে।, 


ব্যবস্থা করেন তাঁহা হইলে কর আদায় এবং খণ গ্রহণ 
ব্যতিরেকেই রাধ্রের কার্ধ্যাদি পরিচালনার ব্যয়-সঙ্কুলান 
হওয়| সম্ভব হয়। ইহাতে প্রথমতঃ কাঁহাকেও অতিরিক্ত কর 
দিতে হইল না, দ্বিতীয়তঃ গবৰ্ণমেণ্টকেও অর্থাভাঁবের জন্ত 


কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইল না, অপিচ. গবর্ণষেন্টের সমুদয় 


ব্যয় নির্বাহ হইল একটু তলাইয়! দেখিলেই বুঝ! যায় 
যে, এই ব্যবস্থার ফলে গবর্ণমেন্ট বিনা সুদের প্রতিশ্রুতি-প্জ 
(Hand-n0te) দার! দেন! মিটাইলেন। কাগজী মুদ্রা আর 
কিছুই নহে চাহিবামাঁত্র পরিশোধনীয় সরকারী প্রতিশ্রুতি | 


যদি এই ভাঁবে গবর্ণমেন্টের ঘাটতি বাঁজেটের ব্যয় 
নির্বাহের ব্যবস্থা হয় তাঁহা হইলে 'দেখের' আধিক গতির 
মোড় কোন্‌ দিকে ফিরে তাঁহা বিবেচ্য । একথা সহজেই বুঝা 
-যায় যে, এই ব্যবস্থায় কাগজী মুক্ত ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে, 
কেনন] এইরূপ বৃদ্ধিতে গবর্ণমেন্টের সাময়িক অন্ুবিধা খুবই 
কম--ছাপার কারখানা মোটামুটি. চালু রাঁখিলেই হুইল । 
কাগজী মুদ্রার সাহায্যে ব্যয় নির্বাহ করিলে পরোক্ষে ইহা 
সাধারণের নিকট হইতে খণ গ্রহণের সামিল হয় অথচ ইহার 
জন্ভ সুদ দিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং রাষ্ট্রের অর্থকৃচ্ছ তার 
সময় ইচ্ছাকৃত না হইলেও এরূপভাবে ব্যয় নির্বাহ করিতে ০ 
সরকার অনেক সমর বাধ্য হইয়| থাকেন। যুদ্ধবিগ্রহ্র সময় 


গবর্ণমেন্টের পক্ষে কর বাড়াইয়| বা কর্ করিয়া ব্যয় নির্বাহ 


সম্ভব হয় না, সুতরাৎ বাধ্য হুইয়া গবর্ণমেন্টকে শেষোক্ত পন্থা 
অর্থাৎ মুদ্রান্ফীতির জাশ্রয় লইতে হয়। ফল যে পরিণামে 
ভাঁল হয় না তাহা বলাই বাছল্য। ইহা দেশের আঁথিক 
জীবনে যে বিপর্ধ্যয়ের স্ুষ্টি করে দেশ ও জাতিকে তাঁহার 
শোচনীয় কুফল বহু বৎসর ধরিয়া! ভোগ করিতে হয়। 

এখন এই মুদ্রাস্কীতির সহিত দ্রব্য-মুল্য ব্বদ্ধির কি সম্বন্ধ 
লেকথাঁ আলোচনা করা যাক প্রতিদিনের বৈষয়িক অভিজ্ঞত! 


হইতে আমর! বুঝিতে পারি যে, যাহা] পরিমাণে বেশী পাওয়] : 
যায় তাহার দাম কমে। প্রত্যেক পণ্যন্রব্যের পক্ষেই এ . 


গবর্ণমেন্ট ' বা রাষ্ট্র * 
যদি কাগজের মুদ্রা ছাপাইয়া বিবিধ ব্যয় নির্বাহ করিবার- 


কথা থাটে। অবস্ত আর কোন পর্নিবর্তন যদি ন! হয় এবং 
পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ না বাড়ে তবেই এ ভ্রব্যের মূল্য কমে। 


বরুন, টাকার পরিমাণ বাড়িয়া চলিল, কিন্তু সেই টাকায় 


যে পরিমাণ জিনিযের কেনা-বেচা হইবে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি 


হইল না তখন এটাই স্বাভাবিক যে দ্রব্যের অনুপাতে টাকার, 


১ পরিমাণ বেশী হইয়া পড়িবে এবং ফলে বেশী টাকায় জ্রিনিষ 
বিকাইবে। এ অবস্থায় সাধারণ লোকে বলিবে ব্ব্যসল্য 
বাড়িয়াছে। ভ্রব্যের মূল্যকে টাক! দ্বারা প্রকাশ করিলেই, 


আম্রা. তাহাকে বলি 'দাঁধ বা “মূল্য | টাকা দ্বারা স্বব্যের 


মূল্য নির্ধারণ হয়। এই টাকা. মূল্যবান ধাতুনিন্মিত হইলে 
একটা. স্ুবিবা এই যে, অন্ত ভাঁবে উক্ত সুরার সরবরাহ বৃদ্ধির 
ফলে যরন উহার মূল্য হ্রাস পায় তখন সঙ্গে সঙ্গেই লোকে 
এ সুদ্রার ধাঁতু-দ্রব্য গলাঁইর| নানাবিধ অলঙ্কার নির্মাণ 
করিতে ও শিল্পের কাজে লাগাইতে পারে । কারণ. ধাতব 
মুক্তার নিছক বিনিময়ের জর ব্যবহার ব্যতীত অন্ভান্ত 
ব্যবহারও চলে। লোকে সত্তা মোহর এবং মুদ্রার সোঁনা “বা 
রূপা গলাইয়া গয়না গড়াইতে পারে, কিন্ত কেবলমাত্র 
ক্রয় ছাড়া অন্য কোনো দিক দিয়া লাভজ্নক ভাবে 
টাকার ব্যবহার চলে না, উহার প্রচলন বিনিময়ের 
জিনিষ কিনিবার জন্য । 


ফলে ইহার অর্থাৎ টাকার দাম বা বিনিময়-মুল্য হাস পাইবে । 
অর্থাৎ পুর্বাপেক্ষা চড়! দামে স্রব্যাদি কিনিতে হইবে । 
পরিমাণ যত” বাড়িবে' টাকার দাম ততই কমিবে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে জিনিযের দাম বাড়িয়া চলিবে । . এক কথায় টাকার দাম 


. কমার অর্থ জিনিযের দাম. বাড়িয়া. যাওয়! এবং জিনিষের দাম 


কমার অর্থই হইতেছে টাকার দাম বৃদ্ধি পাওয়া । গত মহাযুদ্ধের 
বকৃশিস্ষ্বন্রপ আমর] বহ কীগজী যুদ্র| লাভ -করিফাছি_-ফলং 
্রব্যমূল্য ব্বদ্ধি। যুদ্ধ থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর বিভিন্ন 
রাষ্থরের' অর্থনীতিবিদ এবং চিপ্তানায়কগণ যাহাতে এই মূল্য 


বৃদ্ধি রোধ. করা যায় তাঁহার পন্থ! আবিষ্কারের জন্য গবেষণা 


“ করিতেছেন এবং এই অস্বাভাবিক মুগ্রামূল্য বৃদ্ধির প্রতিকারের 
অন্য নানা কার্ধ্যকন্ধী পন্থার- নির্দেপও তাহার] দিয়াছেন 
কিন্ত আমাদের এই দুর্ভাগ! দেশে ভাল'কিছু হইবার নহে। 
যদি বা আমরা স্বরাজ পাইলাম তো তাহা আসিল দেশকে 
খণ্ডিত করিয়া-_লক্ষ লক্ষ লোকের- ভিটা- মাটি উৎসন্ন হইল, 
রক্তাঁরক্তিতে ইতিহাস হইল কলঙ্কিত। 
আমাদের আধিক জীবন বিপর্্যত্ত কৱিয়। এমন এক 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইল যে, জটিল সমহ্যা-জালে আজ আমর] 
আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াহিয়া পড়িয়াছি। সেগুলির সমাধানের আশ! 
যেন আলেয়ার আলোর মত ক্রমেই দুরে সরিয়া গিয়াছে । 


এখন এদেশের বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত কর] যাক । 


ূ্‌ ইহার পরিমাণ যত বাঁড়িবে ততই ? 
. বিনিময়ের জন্য ইহা বাজারে আসিয়া জমা হইতে থাকিবে, 


সর্বোপরি ইহাতে 


Le 





বৈশাখ মুদ্রান্ষীতি ও নুল্যম্ফ্ীতি ৮১ 
যুদ্ধকালীন যুক্বাক্ষীতির কথা ছাড়িয়া দিলেও গত 
৮. সুদ্ৰাস্ষীতির কারণগুলি খতাইয়! দেখার নে ন হে Ta. টা জন্ভ এবং ইতিমধ্যেই. তাহা.য়ে কুফল 
অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ১৯৪৬-৪৭ জন হ্‌ রিয়াছে তাহা বিদুরিত করিবার অন্ নিয়োক্ত 
কেজীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ যথাক্রমে - als 2৬৮ পহ্থা অগোণে অবলম্বন করা প্রয়োজন . 
* এবহতির্েশগলিরভা বয়, নিকাহ করিতে বিশেষণ ভাৰে) “চুদ ক জীবনধারধনের-অত্যবিষ্তফ রব দিস্দম্পর্কো আসিলে « 
এই ু্ীস্ীতির/জীন্িয় লইতে "বাধ্য হইয়াছেন?” অব)” পুনরায় দরকারী মূল্য বব ।দরবররীহ নির ব্যবস্থারচ্বর্নঠাা 
গবর্রমেষ্টেরাশুআয়ের বক্ষ] রাট্তি পড়াতেইা শ্ররপ)হইয়াছে77৮ এই ঈর্জ জইটাছি হইতেছে এধাছিশিষ্ভ্লকিদিজী) ধর্নিভ২তৈলটী 
কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৪৬-৪৭, ১৯৪৭-৪৮ এব ॥২৯৪৮-৪৯/? চিনি, বস্তু, লবণ, কয়লা ও কুইনাইন৷ প্রভৃতি'৷?!ধৃহসির্্মাণেরাা 
সনের? আন্না নিক))ঘ/টতিএগ্ররা তর ১7৪৪1 রাং1/58৪ উপকিরনাদি।ইহীরনজস্তরতণ1চ)%1 nearly Foor টি 
কেট ৪টাব্ড! ০১্রাদেশিক যকাডকটক চাচি কত: এর এিরেশনইতোনজী নী (্ধদীধারণেরণভিয়োধানীর 
থাইিলিসংকোটিা লে জানলা বরের, টিক উনি বোর উপর গহইতে” নিবৈবাভী রাহা 
৫৭ কটি BRS ই খাটি 3১ EUBBI, le তির অবস্ঠু এইড শামধানীর|দবিনিময়ে ভীরতকেত চবি দেশে? যথেষ্ঠ 
ৰি চায় চেক, ৮৫ কুক সি নি 





আজ সমগ্র দেশে হাঁহাকারের হুট করিয়াছে 


রি হইবে*৮নভূব্বীর্দেপৈর শিল্পোপতিরও 
সন্ভিলিত হাটতির পুরিমাণই ৃ কোটি নান] ' পণ্যন্ব্য রপ্তানী করিতে 
সনি [টের বার +দ ra ৮8 os ২7৮ অস্ঠাকলকজারিস্ধীমর্দানীনধ্যাহ্ত১ হইবার খন্ভাবনাদালড দা 
পঠিত প্রুমৈই খা সাহা; LEE চড় ?চ । নে লকলা"দীৰ্খমেয়াদী "্পরিকর্্পনীং গবিেন্টহাতিত 


পরিকল্পনা যথা দামোদর | ভূতক এৰিংৰ রা, লইয়ত্ছিনদ তা চাঙুরাঁথিতে-টহইট্ব|।কারণ'তস্ি” নাক 
তি ক কু চাই মাহৰ বি, স্ব ত্য নেদ পু তি হুইলেঞ ‘ভবিষ্যতে ৷এই স্ক্রল! পরিকল্পনার কাঁধ কী ধ্্রয়োশিড 
ইত্যাদির ' ব্যবসা বগা 0 ine যাপনে” দারা উৎগাঁদনাস্থ্ধি হইবেন্্রবং দরব্যমূল্যা হ্রাস’ পাইবো 5৫ 2৮% 
8 UR 1) হুল চা] সতুথিচ শৰৰ" | জ০৮হায্যাহাততল খারুশন্তের, /উদপাঁকনকবৃ্ধি “ইয়া তাহার 

স* লে দত NEE হে ও থা বরং প্রমিস জন্টা ধ্যভিলতণে সমরিগতঃা বেদ্সককির চেষ্টা Fl চার জাগা 
অসন্তোষ ও পৌনঃ পুনিক ধ যু 1 কা, পাদ! দাঁত [জার ্রক্পপভাঁবে বব্যবাগাসও দলিল্পব্তিগগের। উৎপাদন 
হা পা ‘by হা rts দন স্ব!” থে * যতে নির্মাণ! করিতে“ এবধডযকর ধীৰ্ব্যয "করিতে ॥ দ্ধৃইবেছ যাহা 
হা রজনী য গন ধন আরোপ". তাহরস্গবর্ণমন্টেরা নীতিতন্আস্থারান থাকিয়|।দেশেরেন্আঁনিকক 
কা ধক ভিৰ্য উপ ও দায়িমাে বান্ধা আসিতেছেল উন্নতির সহাযকম্খন7 চাঅবস্ত।ভীম ওলকুলাল্ছুই-ইরাধখুরইল 
নাগ অবধ্য রি এই নীতির কাঁচ” পরিষদ কঠিনা। ক কিত্ত-বর্মীন অবস্থায় ইছা।দ্ছাঁড়া।অন্ঠি উপয়ি্লাই- 
কাঁরঠাছেত Eri, z 817 মি চেকের ১ চূকীটাত কারণ মআমাতেরারসমাজ” ১৩1 রাত্রি ফাঠাতম। গধনাতাস্তিবী 
চাক কও ! করি "যোড়ি ঘিরিবার সি” ছিল” কিন্ত দন ইহাকেসমাজতান্তরিকঃকরিয়া! তুলিতে। কিছু! সমটয়র- বয় 
শোনা {ধন বেণী “পাওয়া সাধন নাহ ৪ ভড়কে নিয়তি” প্রয়োজনীয় আকন নির্্মাণ,চবৈছ্যুতিকযশজ্জি।:সরররা, রেল 
. হুট ন্ভুয্যাদিত্হাত্ ফীগডিদড়” এবং কৌন দীন ও চ্যানবাঁহ্ক ক্যবস্থা/৮দসেট-ব্যবছাটাস্সারট্উংপাঁধন, বৈজ্ঞানিক 
ছাট চি ধিনিিদের এ সইইতৈই।অগ্রিষুলঠ এ হইয় গবেষণা, পরিিষংখ্যান। চপ্রস্তত/৪ভ্কষিবিষয়ক৯।“পবেষ্ণ। প্রভৃতি 
পর়িয়াছেদ/্হারগ্রতিজিয সী রাষীয্ভীবনো এখন হইতোগগবর্ণমেন্টের নিজ হপ্ডেভীহ্ণস্করা' উচিতশীক্ষী জামা 


কিরূপ ভয়াবহ হইতে পারে তাঁহ! সহজেই! উ্হমৈয়” 
উৎপীদ্িমাদ্ধি সহে শি্পপতিগীদত' খুব্ডংসাহ দখাইতেছেন 

বিয়া মে হয় ন? বয়ংষতীহাদের কই ' কেহ ল্পরণর্মেণ্টর 
সঙ্কলি "অনুর ! ভবিয়ন্তো' শিক্পের'ধ্ধাতীয়করনা নীতির সদ্য" 
_প্রদদমি। করিতেছেন! *ই সকল নুজিপতি বর্ণমেন্টকৈ দ্যবেষ্ঠল 
5 পর্ষিসীগেন্ববিযোগাইয়ানফাকেন৪ শিল্পে অধনিয়েগিত করিতে 
ডয়দপা না অথচ’ [ইহাঁদেরই/"যেটা' দলানেরঅঙ্কসদিনি”দ্বিনলস্কীত = 
হইত দ্থাকে 1৬ কিন্ত এইচ্ডশ্রচলিত" ব্যবস্থার “পরিবর্তন 
অস্ষ্াকপচ তা ইহাধিগকি” অবিলম্বে দনিজেদের'ও ৭ কর্ষমপস্থাপী 
বর্দলাইতে হইবে নতুবান্অদৃর্বীদভবিষ্যতে'জমগ্রির অকল্যাণকত্ধাল 
কাধের শরঁতদ্ইহাদিগকে বিপত্তির সন্মুখীন ধইতো্ছইবে 1” ₹1৭ 


১১ 


স্৮৬”1"যাঁহাতেনসাধীরণেরধ্যবঙ্ছাধ্য দ্রব্যার্দিপ্রভ্তস্পর্রিক্কাণে 
প্রস্তুত হয় তজ্জন্ত 'গঁবর্ণমৈণ্টেরুসর্ববসাধারণকে । উৎসাহ ল্দান মম 

দাবা? আঁমান্েরা্দশে গ্জগণিত'্দীনদরিন্্রীলোচকারগমাব্যে্স 
কুটিরর্ণশপ্পের'পুনল্রতিষ্ঠা শিচিরকরি প্রসার শ্রইলব্যা পারে যাহাতে 
একটিতবিশিষ্ঠ স্থান গ্রহ্দ করিতৈ"পাঁরক্লেদিকে লক্ষ্ট রা থা ৮৮ 

ফচ ।ন্দর্বলেযেশাএই তুঃখদৈন্ধর মধ্যে খাহাতে অন 
সাষারণরসঞ্চক্টী হইতে পাঁরে তাঁহার ।বব্যবস্থী কর]? কারণ . 
এই উলায়েই-আঁমরা-সামাত্দিক মূলধবনদরৃক্ধি করিয়াপউৎপাদনেরিল 
সহাগ্মতা “করিতে পারি 11 সৌতিয়েট রুশিক্মারাঃমত-যা ম্যবাদীণ 
রাধীও্ত দেশবাসী দ&বধা শ্রমিকদের" বনিকটাএহইতে খণ্গ্রহ্্থ)- 
করিয়া আতীয়/উদপাদনগন্রক্ি কারিয়! বক, দশ 1815৮ 


সৌরশক্তির উৎস 


শ্রীকু্জবিহারী পাল: 


১৯৪৫ সনের ৬ই আগষ্ট প্রেসিডেন্ট হি ঘোষণা করিয়!- . 
ছিলেন, সুদুর প্রাচ্যে যুদ্ধের .ভন্ভ যাহার! দায়ী তাঁহাদের , 
বিরুদ্ধে সেই শক্তি ব্যবহৃত হইতেছে যাহা" য় যয, তাঁহার .ঃ 


' বিপুল শক্তি আহ্রণ করে । 
ওঁ ধৎসরেই জাঁপানের হিরোশিমা ও সীধালাকির উপর রি 
. ছুইটি মাত্র এটম্‌- বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল । রুজ্ভেণ্টের.কথায়,: 

এটম্-বোমার অমিত শক্তি এবং লক্ষ কোটি বৎসর ধরিয়া সুর্য. 
আলো ও উত্তাপরূপে যে শক্তি বিতরণ করিতেছে তাহার.. স্ব, 


উৎস একই । ব্যাপারটি প্রণিধানযোগ্য | 


সার জেষ্স্‌ জিন্স বলেন, কোন নিষ্ধিষ্, পরিমাণ আলে! : 


ও টত্তাপ ব্যতীত পৃথিবী ভীবনধারণের সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং 


এই পৃথিবীতে অদ্যাবধি যে প্রাণিজগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে , 
তাহার কারণ পৃথিবী সূর্য্য হইতে উপযুক্ত পরিমাঁণেই .আঁলে! - 


এবং. উত্তাপ আহরণ করিতেছে । স্বভাঁবতঃই প্রশ্ন উঠে যে, 
নুর্ধ্য যে প্রতিনিয়ত আলোরুপে এত প্রভূত শক্তি হারাইতেছে 


তাহার ভবিষ্যৎ কি? সৌরশক্তির পরিমাণ কি অকুরস্ত ? যদি. 


না হয়, তবে এমন এক দিন আসিবে কি যখন স্র্য্য আর 
প্রাণীসমূহ্রে জীবনধারণোপযোগী আলোক-শক্তি বিকিরণ 
করিতে সমর্থ হইবে না । জিন্স বলেন, এই বিশখ্বত্রহ্মাণ্ড. প্রাণি- 


- জগতের নিমিত্ত তৈয়ারী হয় নাই। একাত্ত “আঁকম্মিকভাবেপই , 
যখন প্াথবীতে জীবনের আবির্ভাব হইয়াছে তখন এক দিন্ব. 
_- আকম্মিকভাঁবেই ধরাপৃষ্ঠে জীবন বলিতে কিছুই থাকিবে না. 
তাঁহাতে আশ্চর্য্যের কি. আছে! তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে, . 


হুর্ধ্যের জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণিজ্বগতের অভিত্ব অঙ্রাজি- 
ভাবে জড়িত, আর সুর্ধ্যের ভবিষ্যংও “অন্ধকার” বলিয়াই মনে 


হয়। তাই সৌরশক্তির উৎস এবং তাহার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ - 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার নিমিত্তই এই প্রবন্ধের অবতারণা | .. 


ছুই শত কোটি বৎসর ধরিয়! সূর্য্য যে বিপুল পরিমাণ শক্তি 
তাঁপক্মপে হাঁরাইয়াছে তদ্ষ্টে মনে কর! স্বাভাবিক যে, স্থর্ষ্যের 
তাঁপসঞ্চয় অপরিমিত। এত অধিক তাপসঞ্চয়কারী পদার্থের 


উত্ভীপ ন্যুনকল্পে এক শত কোটি ডিগ্রী ( সেটিখেড ) হওয়] -, 
. আঁপজির বিশেষ কাঁরণ বিদ্যমান । 


একা স্তই উচিত, অথচ অন্তব্ষপ পরীক্ষায় উহ! মাত্র সাত কোটি 
ভিগ্রঁ বলিয়| প্রমাণিত হুইয়াছে।. উত্তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 


ছুর্ধ্যের পদার্থরাঁশির তাপধারণ ক্ষমতার বৃদ্ধি হইলেও এত : 
অধিক তাপ সঞ্চয় করা সুর্যের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে । ' 
কিন্ত ইহারও“ব্যতিক্রম প্রমাণিত হইয়াছে | .ধর] যাইতে পারে . 


যে, কৌন বাঁসায়নিক' উপায়ে দহন-ক্রিয়ার 'নিমিও হয 


এতাদ্বশ শক্তি জোগাইতেছে। কিন্তু এত প্রচও শক্তিদানকারী :. 


রী £ 
2 ¥ 


শজির সৃষ্টি হইতেছে তাহাই হইল সৌরশজিির উৎস । 


কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কথা আমর] জ্ঞাত নই । ওৰ্যতীত 


-হুর্থযে অভ্যস্তরের উত্তাপ বাদ দিলেও বহির্ভীগে যে উত্তাপ 


ঠআছে তাহাতে কোন প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া! সম্পূর্ণ সংঘটিত. . 
হওয়া অসম্ভব Lec 

উনবিংশ-শঁতাকীতে আরও দুইটি মতবাদ প্রচলিত হয়। :' 
আমর! জানি, কোন যান্ত্রিক শক্তিকে তাপ-শক্তিতে রূপাস্তরিত 
কর! যাইতে পারে। অনেকের অভিমত, সুর্যখ্যের বায়ুয়গলে . 


' উক্কারাশির সংঘর্ষণজনিত উত্তাপই সুর্য্যে শক্তি জোগাইতেছে । 


হেলম্হোজ_ এবং কেলভিন্‌ বলিলেন, স্র্য্যের আয়তন ' 
অনবরতই স্বাসপ্রাপ্ত হইতেছে এবং এইজন্য যে স্থিতিস্থাপক 
কি. 
এই উভয় মতবাঁদই-ধোপে টিকে নাই । { 

বিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত পর্য্যন্ত সৌরশক্তির উৎস সম্বন্ধে 
কোন মতবাদই এহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত.হয় নাই । ১৮৯৯. . 
সনে হেন্রী বেকেরেলের ন্যিতঃদীপ্তি” ( Radio activity ) 
আবিষ্কার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে যুগান্তর আনয়ন করিয়া- 
ছিল ; জ্যোতিব্বিদ্যাও বাদ পড়ে নাই। 

১৮৯৯ সনে লর্ড রাদারফোর্ড প্রমাণ করিতে সমর্থ হইলেন যে, 
রেভিয়াম্‌, ইউরেনিয়াম্‌ প্রভৃতি স্বতঃদীপ্ত যাঁতু হইতে অনবরত 
আলফারশ্মি, বিটারস্মি, গামারশ্মি নামে তিন প্রকার শক্তির্লপে 
রশ্মি নির্গত হইতে থাকে । এইক্সপ শক্তি নিঃসরণ করিয়া উক্ত 
ধাতুগুলি লক্ষ লক্ষ বৎসর পর সাঁধারণ সীসাঁর পরিণত হুয়। 
তিনি ইহাও বলিলেন যে, এমনিধার! ব্রশ্মিক্পে যে শক্তি. 
পাঁওয়া যাইতেছে তাঁহার কারণ হইল পদার্থের পরমাণুর নিয়ত. ' 
পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনটি নির্ভর করিতেছে অনেকটা 


টদবেব.উপর । পরে অবশ্য প্রাকৃতিক উপায়ে পরমাণু ভাঙা 
সম্ভব হইয়াছে। টউপরস্ত শক্তি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা 
এটম্ বোমা | 


সে. যাহাই হোক, স্থর্য্যের ভিতরে যদি রেডিয়াষ্‌, 
ইউরেনিয়াম্‌ প্রভৃতি তেজক্রিয় ধাতু বিস্মান থাকে তবে হয়তো. 
আলোরূপে এতাদ্বশ শক্তি লাঁভ কর! সম্ভব। কিন্তু এখানেও . 
হিসাব করিয়া দেখা 
গিয়াছে, যদি স্ুর্ধ্যের সমন্ডটাই ইউরেনিয়াঁম্‌ ধাতুগঠিত হইত. .. 
তবেই সূর্ব্য হইতে বর্তমানে যে শক্তি পাওয়া যাইতেছে তাঁহার . 
অর্ধেক মাত্র পাওয়া সম্ভব হইত। তাহা ছাড়া, সবর্য্যের .. 


.ভিতরে- ১ ইউরেনিয়াধের বিছ্ভমান অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় .. 


নাই ; 
ভবে এ প্রসঙ্গে অন্ত একটা কথা. উঠে।. 


থাকিলেও তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্পই হইবে । 
আইন্£াইনের , 


' বৈশাখ 


| ‘সৌরশক্তির উৎস 


৮৩ 





' ‘আপেক্ষিক তত্ব’ ( Theory of "Relativity ) অহুসারে 
দেখা! যায়, পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত কর! রঃ সম্ভব । 
বিলিন তাঁহা বিব্বত কর! যাইতে পারে £=* 
৮2062? কত ns, 
[0 শক্তির পরিমাণ, এস পদার্থের ভর এবং ০- আলোর - 
গতিবেগ (প্রতি সেকেণ্ডে ) ]। আলোর গতিবেগ দেকতে. 
. এক লক্ষ ছিয়াশী হাঁজার মাইল ধরিলে দেখা যাইবে যে, অতি” 
' সাঁমান্ত পরিমাণ পদদার্থ- ক্ষয়ে বিপুল শক্তি পাওয়াই” সম্ভব ।' 
. কাঁজেই-যদি মনে করিয়া লওয়! হয় যে, নুরের অভ্যন্তরস্থ 
পদার্থরাশিই অনবরত আলো-ও-উত্তাপ-শজিতে রূপান্তরিত . 


হুইতেছে তবে তত্ব ও তথ্যের মধ্যে সামগ্রশ্ত : এআঁপে। ' 


ব্যাপারটা যথাযথ বুঝিতে হইলে আঁমাদের জানা প্রয়োজন 
সুর্যের অভ্যন্তরে কি কি পদার্থ বর্তমান রহিয়াছে এবং এত 
অধিক উত্তাপে উহাদের মধ্যে 'কি' প্রকার পরিবর্তন সাধিত 
হইতেছে, অর্থাৎ হু্ধ্যের ভৌতিক এবং রাসায়নিক গঠনবিধি। 
কোন তারকা বা স্র্ধ্যের ভৌতিক এবং রাসায়নিক "অবস্থা 
' ঝুবিতে হইলে তিনট জিনিসের দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে-__উদ্ভাপ, ঘনত্ব এবং চাপ । হুর্ধ্যের উপরিভাগ হইতে 
- যাহাতে সর্বদাই অত্যধিক পরিমাণে তাপ বিকীর্ণ হইতে 
পারে তজ্জন্ভ আমাদের ধরিয়া লইতে হয় যে, সর্ধ্যের কেন্দ্রের 
দিকের উত্তাপ উপরিতল হইতে অনেক বেদী। 
হইতে আরস্ত করিয়া উপরিতলের দিকে ক্রমশ£ই: কমিয়! 
আসিয়াছে। পণ্ডিতগণ :অঙ্থমীন 'করেন যে, স্বর্য্যের উপরি- 
ভাগে চাপের পরিমাণ পৃথিবীপৃষ্ঠের চাপ অপেক্ষা এক সহস্র 
কোটি গুণ অধিক। পরীক্ষায় দেখা 'গিয়াছে “যে, সত্য 
প্রধানতঃ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম নামে দুইটি বায়বীয় পদার্থ 
দ্বারা গঠিত) কোন ভারী ফৌলিকের বিদ্বমানতা অনেকটা! 
অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়, থাকিলেও যৎসামান্ত ৷ 
এ প্রসঙ্গে পদার্থের গঠনবিধি সন্বদ্ষেও কিছু জানা একাস্ত 
প্রয়োজন | পদার্থ-পরমাণু বিভিন্বসংখ্যক ধনাত্মক ও খণার্জুক 
বিছ্যৎকণিকা দ্বারা গঠিত। পরমাণুর কেন্রস্থলে রহিয়াছে: 
নিউক্লিয়াস্‌ বা কেন্দ্রীন_-নিউক্লিয়াপে পরমাণুর সমস্ত ধনাত্মক 
বিছ্যুৎকণিকা বা প্রোটন এবং কয়েকটি খণাত্মক বিহ্যৎকণিক| 
বা ইলেক্ট্রন রহিয়াছে, বাকী ইলেকট্রনগুলি কেন্দরীনের 
চতুষ্ধিকে বর্তুলাকার পথে অন্বরত ঘুরিয়া.বেড়ায়। ' সাধারণ 
অবস্থায় পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন প্রোটনের সংখ্যা একই 
থাকে। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীনে একটিমীনর 
প্রোটন এবং ঘুরাঁনো পথে একটিমাত্র ইলেকট্রন থাকে ; 
হি'লয়াম্‌ পরমাণুতে থাকে চারিটি প্রোটন এবং চাঁরিটি 
ইলেকট্রন, উহাদের মধো ছুইটি ইল্দেকট্রন কেন্দ্রীনে' এবং ইট 
বাহিরে সহিয়াছে। যদি কোন পদ্ার্থ-পর্রমাণুর কেঁহ্গীনের 


সঙ্গে অন্ত কোন পরমাণু কেঙ্দীনের সংঘর্ষ হয় তবে উহাদের ' 


ঘনত্বও কেন 


মধ্যে একটা ভাঙ্গনের কার্য সংঘটিত হয় এবং ফলে সম্পূর্ণ 


. বিভিন্ন ধরণের পরমাণুর সুট্টি হয়। উপরতস্ত এইরূপ পরিবর্তনের 
* জ্ম্ভ খানিকট1 শক্তিও উৎপন্ন হইয়! থাকে। 
:." এধন - আমাদের ' বিচার করিয়া দেখিতে হুইবে যে, 
'সুর্ধ্যের অভ্যন্তরে কি প্রকারের পরমাণু ভাঙ্গনের কার্য চলিতেছে 
যাহার: জঙ্ত দর্য্য এতাদৃশ বিপুল শক্তি বিকিরণ করিতে 
পারিতেছে-। পূর্বেই. বলা হইয়াছে, সুর্যের ভিতরে ভারী 
* পদ্দার্থের বিদ্বমাঁনতা খুবই কম বলিয়া মনে হয়। সুতরাং 


' একমাত্র হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্জীনে ! :কেন্জীনে সংঘর্ষের 


ফলে কি ব্যাপার. সংঘটিত. হয় তাহা দেখ] যীক। অতি 
“বেগে ধাবমান ছুইট হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনের মধ্যে সংঘর্ষণের 
: ফলে একটি : ডিউটেরন্‌ * এবং একটি ধনাত্মক বিদ্যৎপরিপূর্ণ 
কণিকার সুষ্টি হয়। তৎপর ভিউটেরন এবং আর একটি 
'হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনের মধ্যে সংঘর্ষণ-কা্ধ্য চলে এবং তিন 
“ ভরযুক্ত একটি হিলিয়াম্‌ পরমাণু এবং কিছু পরিমাণে শক্তি 
- উৎপন্ন হয় । "হিসাব করিয়া দেখ! গিয়াছে যে, এই প্রকারে 
“প্ৰাপ্ত শঞ্জির পরিমাণ : এবং সৌর শক্তির পরিমাণ একই । 


৯ হুল ছুই এইরূপ হাইডোজেন। উল্লেখযোগ্য 
-সীধারণ হাইডোজেনের পরমীণবিক ভর এক ৷ 
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চকিত হ:ত্রবানেও চকিফিডিগন্মসামন্রভচান রেছিয়া যাইতেছে । ছা ঠিতল্হইয়া মোকে [০৭এইভাব্বেজেজ্জীন আর্ষণনিত্যাইিক্তি 
চালুর কেজেও১ফেগাজিমাগচতািপ্আ ছে তাহা ত একাকার | ভ্ফ সৌরেশক্জিত পরিযীগা হয এল্যইউতবহিয়$নিতৃহাতি | ৮১ 
কেন্দ্রীন ভাজনের। কার্য হলিটলা৪০)উপ রিলে রি শী ৮ অলক. সৌরস্বক্তিরৎ অর সর ভহিনসা জশ্রউীভলারীনীররীরা 
েফপ্ররুকে অলিয়া১এতঃকিদানাকারী ক্রিয়ঠার9 ঘটিতপারে | . সম্ভব হইয়াছে তখন ধরে সক্তাব্য জীবনকাল সন্বন্ধেও 
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পুত “পারায় 


দামোদর পরিকল্পনা ্রী্্ধেথর যৌষ। বিশ্বভারতী 
গ্রস্থালয় কলিকাতী__পৃষ্টা! ৫৭, মূল্য ।* আনু! । 
'_ বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ গন্থমালার ৬৯তম গ্রন্থ । স্বাধীন ভারতবর্ষকে নূতন ' 


করিয়া গড়িবার উদ্দেশ্যে বিবিধ পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্ধ্যারন্ত : হইয়াছে।'-. 
দামোদর পরিকল্পনা উহাদের অন্যতম ৷ বিহার ও বাংলা এই ছুই প্রদেশের : 
মধ্য দিয়া দামোদর নদী প্রবাহিত । বৎসরের. অধিকাংশ সময়ই-এই নদীতে , 


জল থাঁকে না । কিন্তু যখন বর্ষার প্লাবন আসে তখন ইহা" করাল মূর্তি 
ধারণ করে। এইজন্ই 'দ্রামোদরের. বন্যা” পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদের মনে 
চিরদিনই ভীতির সঞ্চার করে। আমেরিকার টেনেদিভেলি প্রতিষ্ঠানের 
অনুকরণে এই প্রলয়ঙ্করী নদীকে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে ও বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে মানুষের কাজে লাগাইবার জন্য যে কল্যাণ-প্রচেষ্টা সবেমাত্র আর্ত 
হইয়াছে তাহার বিবরণ একটি ইংরেজী পুস্তকে প্রকাশিত হইলেও, বাংলা 
: ভাষায় এ।বষয়ে ইতিপূর্বে আর কোনো পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই।-- এই 

' পুস্তকের গোড়ায় দামোদর নদী ও "দামোদর উপত্যকার বিস্তৃত বর্ণনা 

'_ দেওয়া হইয়াছে । . পরে কিরূপে দামোদর পরিকল্পন! সফল হইলে (ক) 
te €খ) বিদ্যুৎ নরবরাহ্‌, (গ) সেচ-ব্যবস্থা, (ঘ) জলপথে 
"চলাচল, (উ) পানীয় জল সরবরাহ, (চ) ম্যালেরিয়া নিবারণ, (ছ) 


₹' জমির ক্ষয়নিবারণ ইত্যাদি হইবে. তাহা বিশদভাবে দেখান হইয়াছে। 
: ..এই পরিকঞ্জনার সফলতার সহিত দেশের' বহুমুখী: উন্নয়ন অঙ্গার্দিভাবে 


, ? "যুক্ত রহিয়াছে । - এইরূপ-অত্যাবগ্তক বিষয় দেশবাসী মাত্রেরই জাতব্য। 
ভা পুস্তিকার বহুল প্রচুর কীমনী করি। .. 


রি ই পক 

ংলার নদনদী- ডক্টর ' নীহাররগ্রান :রায়। 
গ্ৰস্থালয়, কলিকাতা । পৃষ্টা, ৪৮, মূলা.1* আন! 

be নদীমাতৃক | .নুদ্ীকে আশ্রয় করিয়া দেশে দেশে সভ্যতা 


“বিশ্বভারতী 


গড়িয়া উঠিয়াছে। আৰ্য্যভারতের সভ্যতা বিশেষভাবে সিন্ধু, গঙ্গা ও 
আবুল মনসুর আহমদ ৷ নওরোজ লাইব্রেরী, ৪৭1১, মির্জাপুর রী, 
কলিকাতা ! মূলা প্রত্যেকটি ৩২ টাকা । 


ব্রহ্মপুত্রের সহিত ওতগপ্রোত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমাদের সভ্যতা 
“গান্গেয় সভ্যতা" | গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা গঙ্গা-ভাগীরখী, ছোট -ঙ্গা, 
বড় গা, আদি গঙ্গা, গঙ্গার প্রাচীনতম প্রবাহ, যমুনা গঙ্গার উত্তর 
প্রবাহ, 'পন্মা, গড়াই, মধুমতী, শিলাইদহ, ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা, জলাঙ্গী, 
চন্দনা, লৌহিত্য ব| ব্ৰহ্মপুত্ৰ,’ ুরমা-মেঘনা, করতোয়া, তিস্তা; পূর্ণভবা, 
মহানন্দা, আত্রাই প্রভৃতি নদনদীর আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন 
বাংলা সাঁহিত্য' হইতে এবং বিদেশীয়দের পুরাতন নক্সা. হইতে এই সকল 
নদীর পূর্ববকথ! যথীসস্তব উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন | লেখক 
দেখাইয়াছেন যে, বাংলা ও বাঁডীলীর ভাগ্য যুগে যুগে এই নদীপ্রণাহের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত ছিল; ' বলা বাহুল্য এখনও আছে। এই 
সকল নদীর গতিবিধি এদেশের -নগর-গ্রামের স্থষ্টিবিলয় আর্থিক. ও 
সামাজিক উথান-পৃতন .নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছে । লেখকের সরস 


S অনি দিমিটেড - পাষ্ট ব্সনং৩৮২ কলিকাত্য৭ = 





“বর্ণনায় নদনদীর কথা এরূপ মনোজ্ঞ হইয়াছে যে পাঠক মাত্রেই ইহা 


পড়িয়া একাধারে হ্‌ অৰ্জ্জন ও আনন্দ উপভোগ করিবেন। 
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


 শান্তিদেৰের বোধিচর্ধাবতার-প্ীহবজিতকুমার মুখো- 
.পৌধ্যায, চীনভবন, বিশ্বভারতী | বিশ্বভারতী, ২ বঙ্ধিম চাটুজ্জে ্টাট, 
কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা |: 

আলোচ্য গ্রন্থে বৌদ্ধ সংস্কতগন্থ বোধিচধীবতারের প্রথম আটটি পরি- 
চ্ছেদের বঙ্গানুবাদ সংকলিত হইয়াছে। ইহার আর একখানি বঙ্গানুবাদ 
কয়েক বৎসর পূর্বে মূলসহ প্রকাশিত ও প্রবাসীতে ( ফাল্তুন,১$৪২) 
সমালোচিত হইয়াছে । বর্তমান গ্রন্থে মূল দেওয়া হয় নাই। তবে পূর্ব- 
প্রকাশিত অনুবাদে কয়েকটি পরিচ্ছেদ অসম্পূর্ণ ছিল। স্থজিতবাবু সেই 
অদসম্পুণ অংশের মূল সংগ্রহ করিয়! তাহারও অনুবাদ করিয়াছেন । ফলে 
বতগান গ্রন্থথানি পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। পাঁদটীকায় ও দীপিকা নামে পরিশিষ্টে 
কঠিন ও পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 


- গ্রন্থ হইলেও ইহীতে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধমাত্র নাই। পক্ষান্তরে, সাধারণ 


গৃহস্থের জানিবার, বুঝিবাঁর ও শিখিবার মত বিষয়ে ইহা! পরিপূর্ণ । শ্রীমদ্‌- 


- ভগবদ্‌ গীতার মত এই গ্রন্থের বহুল প্রচার ও আলোচন! বিশেষ কাম্য! 


বিশ্বভারতী এই গ্রন্থ. প্রকাশ করিয়]/-বাংলা-সাহিত্য ও বাঙালী সমাজের 
উপকার করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে ছুই জন বোধিসত্বের আত্মত্যাগ-কাহিনী 


সংকলিত হইয়াছে। ইহাদের আদৃর্শের সহিত যীগু-চৈতন্ত-গান্ধীর + 
রি রাত LS “আমরা এই গ্রহের বহুল প্রচার- 
-কামন। করি। 


: প্্ীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী. 
১। । আয়না (দ্বিতীয় সংস্করণ) ২। ফুডকন্ফারেন্স ৷. 


আয়ন! ও ফুড কন্ফারেন্স_-এই দুটি গল্প-সঙ্কলনের বই। প্রত্যেকটি 
গল্পের মধ্যে বাঙ্গ-সষ্টির প্রয়া আছে। বাংলা-সাহিত্যে ব্যঙ্গ-রচনার 


* চেষ্টা সার্থক হইলেও পরিমাণে তা_ অজস্র নয়। অসাধারণ প্রয়োগ- 


নৈপুণ্য'না থাকিলে সমস্ত *ষ্টিই বিকৃত হইয়া উঠে। 'আঁয়না'র ফ্রেমে 
নজরুল ইসলাম যথার্থই বলিয়াছেন, ‘এ যেন সেতারের কান মলে সু 
বের করা_ন্রও বেরুবে, তারও ছি'ড়বে ন|। এই ধরণের দুর্লভ 
রসস্থষ্টির ক্ষমতা ওস্তাদ শিল্পীরই সাধায়ত্ত। স্থখের বিষয়-_আবুল 
মনস্থর! বহুলাংশে এই ক্ষমতাকে আয়ত্ত করিয়াছেন। প্রতিটি গল্পের 
মধ্যে তীর হঙ্ দৃষ্টির পরিচয়' আছে। সব মিলাইয়! আয়নার গল্প- 
গুলিতে যে সব মানুষের স্বরূপ ফুটিয়াছে তাহাদের মন্দিরে, মসজিদে, 


চে 


মনিঅডশারে ৬৭. টাকা 











'' বাধিক চদা £ 


. আজ থেকে ঠিক ১৭ বৎসর পূর্বে 
* বর্তমানে ভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সুদূর এক মফঃম্বল 
' শহ্‌রে “পূর্বাশা” মাসিকপত্র ভূমিষ্ঠ হয়ে- 


ছিল। জন্মকালে পূর্ববাশার উপকরণ ছিল , 


স্বল্প; কিন্তু তার স্বপ্ন ছিল গভীর, দুরব্যাপী, 
বিরাট। 


‘বিকাশ । পত্রিকাটির সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টা 


এতাবৎ সেই, উদ্দেশ্যের অভিমুখেই পরি- | 


চালিত হয়েছে। তার-সমস্ত রচনা; রচনা- 
নির্বাচন-প্রণালী এবং লেখকগোষ্ঠী মনোনয়ন 


ও গঠন-প্রচেষ্টার-মধ্য দিয়ে সে এই কথাই 
বার বার, বৎসর বৎসর, বলতে চেয়েছে 
যে চাই চেতনার উন্নয়ন, জীবন সম্পর্কে ' 


সামগ্রিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী, সর্বোপরি 
আমাদের সর্বত্রসঞ্চারী জিজ্ঞাসা ।- 


প্রকাশক 2. 


ব্বাশা লিমিটেড 











বাংলা মাসিক; পত্র. 
বৈশাখে. বর্ষা রস্ত 


আরও 
পূর্বাশার সেই শ্বপ্র বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে আরও দুরবগাহ -আরও ব্যাপক, 
হয়েছে, জল্মাবধি : পূর্ববাশা চেয়েছে দেশ- 
বাসীর চেতনার যথাযথ সুষ্ঠ. বৈজ্ঞানিক . 
শৃঙ্খলার . দারা 








প্রতি সংখ্যা : 
আট আনা .. 


দেশবাসীর - জীবনে পূর্বাশার আদর্শকে - 
রূপায়িত করার স্থমহান্‌ প্রয়োজন পূর্বে, 
যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। বরং 
স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে সেই প্রয়োজন . 
অলঙ্ঘনীয় হয়ে, দ্বাড়িয়েছে। : 
স্বাধীনতা শুধু অধিকার ভোগের: .কথাই বলে - 
না; অধিকার অঞ্জনের কথাও বলে।' 
শৃঙ্খলমুক্তিতে দায়িত্ববন্ধন আরও বাড়লো । . 
স্বাধীনতার শ্রথতাঁকে চিন্তার সংযম ও 
শাণিত ক'রে ইস্পাত- 
কঠিন রূপ দিতে হবে)... চতুর্দিকে . 
পরিদৃশ্ঠমান .' পর্বত-প্রমাণ  হৃদয়হীনতাকে 
চূর্ণ করে মানবতার আসন পেতে . 
দিতে হবে। কুসংস্কার ও আপাত- b 
রমণীয়, সংস্কারের সমাধির উপর. , উত্তঙ্গ 
করতে হবে যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের 


অটল সৌধ। .. তা-ই পূর্বাশার সয় ও; 


সাধনা Ll | 
















এর ্ ERPS 0৮2 চা: ০০:১৫ সিসির চা পপি ০০-০০-০০৩১ নসর 
১ ১১১১১১১১ চা এসে সক > হিল 
৮ পু 


১৩ 
বরুতাসফে, নীতির আখড়া অয লাভা তি দুর 
প্রতাক্ষ করিতেছি। ফুড.কন্ফারেন্সের গু জর্জ হারে নিবে 

উত্রাহয়াছে ভাল। বিত লীগমহিসগীন ন ত ডৰ বিধে ন গা ধাইতে পারে.যে, কোন দলিল রেজ্িষ্টারী 
ভোজের আঁনর জমাইয়াছেন। সমাজের অন টি Bl বাই অনেকেই জানেন না, উকীল-বাড়ী গিয়াও 
ব্যভিচার দুই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিল্পী ছরির পর ছবি আঁকিয়াছেন। সঠিকভাবে আহা বাং সরকার ১৯৬২ মানের: পর আর. 
হাসিতে অশ্রুতে বেদনায় বিদ্রপে ছবিগুলি স্পষ্ট হইয়া: উঠিয়াছে। তি যাপন নাই । নূতন উকীলের নিকট এই বই 
রি সম্বন্ধ রুনা থাকিলে আনুন মিনহরেক্জরস টৈন্/)- থাকিলেও ১৯৩৯ দানে ফিতে ডি 

কে অনব্ধ বল! 1 8১5১-488 প্রতি তাহা রি নি আমরা এই কখানির বহুল 

ফুটাইবার জন্য আরবী ্বরসী অতিরিক্ত অলঙ্কার গরগুর্জির 1. দলিথকের দুরূহ বিষয় সাল ৮১৮ ক্ষমতা 
চাঁপাইতে হইয়াছে_ইহার ফলে আরবী ফারসী অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে আছে। 


ক কেবলমাত্র অক্পসিক্ষিত' বা 'অৰদ্ধশিক্ষিত . 
রা আনিবে তাহা নহে, শিক্ষিত বযভিদেরও কাঁজে 


কাহিনীর রা যথেষ্ট বাঁধা জন্মিয়াছে। ত! ছাড়ী__সাস্থবাঁন শ্রীবতীন্দ্রমোহন দত্ত 
প্রাতন্সরণিয়, পুর্বপুরট মিীয়ত। দি ডলি তি বির ) 

প্রভৃতি অজন্র বানানের ছাতা কা রা রা FUP. FRO re ফী কয ele 

বাধা জন্মায়। বা FR IES পর EF বর চি হয়, পৃ নর বাচা পারিশার্স'ঃ 


জাত “বিদেশী 4 [টাকম-মগুরগরি9১ ২, বা পিন শানে বাতা চি, নিশা নর হী 
. মেইজন্ত রং 

লীলাসদিনীু রা চাদ torte পনের অন আলি কান 
-৩৮, কৈলা বহু ই্ট। কলিকাতা) | দামা১৮১ আনা {চাচা আধা ডাহা মিত নাটীকবনতী (বরের শজ্িরী উপরশ্রদ্! লইয়াই ' 


রা রর | বই নি ছিল আল খুশী করিতে 
লাসঙ্গি একখানিংউণচ্ঠাসাধাত গরম গিগ্ত)ইড়ীর চির নত যি হা চিনি এঁবং ‘অভিনেতা’ এই 


Di না ৮৬ মু নি সখ 6০৮8 Ele আপনীদ্ৰক্তব্যচফুটাইয়া তুলিতে 

বা জন্ম ইতিহাস থাকে।'অন্তঞ্জ, উগ্রচ়।ামিষ্ট ই ভুত জরা মাটিত হি ডি টড 

তখন একট মাচ তপন বাটা 3 ডল ক কোন EB ৮ ঢচিত্তারই টাই প্রতিধ্বনি * | 
লীলাস্গিণীর মর 'সর্গ নর অবকীতীনাই দলিয়াই বিভিন্ন“ কর্ন ৷ রম মওবনভ্নিযুহাঠাতোর, খবাদ। দিযে বাপ্তবানুধ * 


" চরিত্রের বিকাশও দো না | চিট এবং ঘটনার ঘাত্‌-প্রতিঘাত রচনা--শ্রে্ঠ নাটকের 
een ENE 3788 


কৌশলে বিপতিিও ই আপা 8 চ্রিতচিরাঠ একা মুংলাগএমজাতীবমা উন 
বেগ ত 
প্রতি ইদ্দিত-কৌতুঢ বা বদি লো (বালক রাকা পড়িনি জম নত চি | 


দেওয়ার চেষ্টা ইহার নাই। ধরণের ডরয়িংরুম্‌- = f 
অতি আধুনিক জীবট্র Uhh নাট মন হিতে! বির নহে?! দল রচ্ছীটি।/চমতরা 9 11ছাগ115 .কৌধাই হ্রুচির 
এই ধরণের চিত্র পদ {ছতাড়াফ় মহারাইয়খ iid HEE oN BIS GRA চাষ গুড PIF ঢাল 


bi আর এ রাহাত না জুট নু শিমুল E(t? শাহি পি স্ব বুযুর চৌধুরী 


“তার অনুসরণরত মধ্যপ্রের খানিকটা ছায়া! ইহার মহ 
মোটের উপর অবাধ নছে ই কালের গািউবাহে নিন 0 ও স্যুট GEL টি 


. সমগ্র জীবনের অনুভূতি ইহার মধ্যে নাই। যাহা হউক, মাত গুন 
খে কাহিনীর আরে উপনাম নে ভালমন্দ কিছু বলা কিনি ইদানীং অনথবাধ হিতে দিবি সাদ 
সংলাপ রচনায় লেখকের ক্ষমতার পরিচয় আছে। পরবর্তী থণ্ডে কাহিনীর বিদেশী ভাবধারার সহিত . সহজে পরিচয় ন্ত তাই বলিয়া ধারা 


রব বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ করেন তাঁদের আমাদের দেশের সামাজিক 
৯১১ চিত্রগুলি bid it নারি কত হতে -__ পরিবেশ,_তার এতিহের কথ! ভুলিয়া যাওয়া সঙ্গত নয় ভারতবর্ষ রুশির!_. 


নয়। এখানকার আধ্যাত্মিকতাকে ছোঁট করিয়া দেখিবার প্রয়োজন 
শ্রীরামপদ ০7 ট্বলিয়াও মনে হয় না। বিগত মহাযুদ্ধ এবং সাম্প্রদায়িক 


দেশের জ্ঞাতব্য আঃ ন্‌ ১৫৫২ সা বা? এ দেশের ৮ একটা অংশকে 










ক পি শি বই রর 





ইংরেজী অনভিজ্ঞ লোকেদের মোটামুট ও জ্ঞান ধাবা et ইরেজী নাদের টে 
ভিজ্ঞ লোকের মধ্যে সমুহ জানিবৰ 
SISA ১০ ডা ৪ । পন্ধিল ইহারই 


আইন মধ হানার করেকট বতুতা দের Ey ta Es স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। নহ শন হাহ রি 





' রামায়ণ (চি ) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১০1৯ 
সচিত্র বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ-্ঃ রা হি 
“রামানন্দ, চট্টোপধ্যায় fe 
“ চিত্র বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ--এঁ le 
চাটাঁঞ্জির পিক্‌চার এল্বাম 

(১,৪, ৫, ৮৩ও৪ বাদে), . _. প্রত্যেক 8২ 
উষসী (মনোজ গল্পসমট্টি )-- এ ২ 
সোনার খাঁচা--. প্রসীতা দেবী... ২৮ 
আজব দেশ (ছেলেমেয়েদের সচিত্র) এ" ১২ 

* বস্তরমণি (শ্রেষ্ঠ গল্পসম্টি ) ক্র ২ 


উদ্ভানলত! ( উপন্যাস )-গ্রীশাস্তা ও সীতা দেবী - ২%* 
কালিদাঁসের গল্প ( সচিত্র )--ীরঘুনাথ মল্লিক: ৪২ 
রড উপক্রমণিকা--(১ম ও ২য় ভাগ) প্রত্যেক Se 
জাতিগঠনে রবান্রনাথ-ভারতচজ্জ মজুমদার ১০ 
কিশোরদের মন-্রীদক্ষিপারঞন মি মজুমদার - ॥* 


চত্তীদ্দাস চরিত--( ৬কুষপ্রসাদ সেন ) 
জরীযোগেশচঙ্জ রায় বিদ্তানিধি সংস্কৃত , . ২॥ 
মেঘদৃত ( সচিত্ৰ )--্ীযামিনীভূষণ সাহিত্যাচাৰ্য ৪০ 
হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর (সচিত্র) 
ভীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪৭ 
- পাথুরে বাদর রামদাস ( সচিত্র )-- 
শ্রঅসিতকুমার হালদার রি 
জল্পনা শ্রীহেমলতা দেবী - Sle 
খেলাধুলা ( সচিত্র )--শ্ীবিজয়চন্্ মজুমদার . ' ১৫০ 
বিলাপিকা--শ্রীযামিনীভৃষণ সাহিত্যাচাধ্য ১৮ 
-্যাপল্যাগড (সচিত্র )-_্ীক্ীশ্বর সিংহ ১৪০ 
ভাকমাশুল স্বতন্ত্র । 
প্রবাসী কাৰ্য্যালয় 
১২২, আপার সাকু্দার রোড; কলিকাতা । 
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BOOKS AVAILABLE 
kK Bs, As. 
Chatterjee’ 5 Picture Albums— Nos. 1 to 17 
(No.1, 4,5, 6 ঠে 9 out of Stock ) 
880 No. at, i: 40 


History of Orissa Vol, H 


—RB. D. Banerji 256 0 


. Canons of Orissan Architecture—N. K. Basu 12 0 


হটাত of Medissval Grissa— ‘ 
Pt. Binayak Misra’ 5 9 


Eminent Aniericans: Whom indians Should 
Know— Rev. Dr. J. Tr Sunderland 


4 
Evolution & Religion— . ditto ৪ 
Origin and Character of the Bible ditto 8, 
Rajmohan’s Wife—Bankim Ch. Chatterjee 2 
Prayag or Allahabad—(1lustrated) | 5 85 
The Knight Errant (Novel)— Sita Devi "৪ 


The Garden Creeper (Illust. Novel)— 
Santa Devi & Sita Devi ' . 


8 
Tales of Bongal—Santa Devi & Sita Devi ৪ 
8 
4 


3 


8 
0 
0 
0 
0 
8 


Plantation Labour in India—Dr. R. K. Das 
India And A New CGivilization— ditto 
Mussolini and the Cult of italian Youth 


(1llust )~P. N. Roy & 8 


Story of" Satara 77745 History) 
—Major B. D. Basu 


ditto 


History of the British Occupation in India 
—[ An epitome of Mafor Basu’s first. 
book in the list. JN. Kasturi ‘8 0 


যা of the Reig of Shah Alum— 
VW. 


180. Sojourn in England— 


Franklin ৪ 0 


The History of Medieval Vaishnavism in 
Orissa—With introduction by Sir 
- Jadunath Sarkar.— Prabhat Mukherjee 6 0 

The First Point of-Aswini—Jogesh Ch. Roy 0. 


Protection of Minorities— 
' Radha Kumud Mukherji 0 4 


তি Extra, 


The Modern Review Office | 


120-2, Uppxs 0০058 Roan, CALOUTTA 
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বেণু ও বীণা" নু সংস্করণ )-_সতোন্্রনাথ দত্ত। আর, 
এইচ. শ্রীমাণী এণ্ড সন্স, ২০৪ কজন ছাট, কলিকাতা । মূল্য ০ । 


রবীন্দ্রনাথের রশ্মিচ্ছটায় দীপ্যমান হইয়াও যে ছুই জন কবি বাংলার 

" কাব্যগ্রগনে নিজস্ব উজ্বল মহিমায় বিদগ্ধমগুলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 
ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন সত্যেত্রনাথ, অপর জন নজরুল ইসলাম । 
রবীন্দ্রনাথ হবয়ং ই’হাদের কবিতার বলিষ্ঠ, খজুঃ প্রকীশভঙ্গী ও অকৃত্রিম 
বৈশিষ্ট্য অকুণ্ঠভাবে হ্বীকাঁর করিয়াছিলেন। ‘বেণু ওবীণা' সত্ক্রনাথের 
প্রথম কবিতা-পুস্তক 1 ‘কুহ ও কেকা, 'ধেলাশেষের গান’ প্রভৃতির ন্যায় 
ইহাতে কবির পরবর্তী জীবনের কাব্যস্থষ্টর সকল বৈশিষ্ট্য উজ্জলভাবে 
আত্মপ্রকাশ করে নাই বটে, কিন্ত একটি উদার মানবতা ও দেশমাতৃকার 
ভক্ত-পুজারী কবি-হাদয়ের যে স্বরূপ ইহাতে প্রকটিত হইয়াছিল, বাংলার 
সুধীগণ কাঁবাগ্রন্থধানি প্রকাশিত হইবামাত্র তাহা! উপলব্ধি করিয়া 
তাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাঙেই ‘কোন্‌ দেশেতে 
তরুলতা সকল দেশের, চাইতে শ্যামল’, 'কে মা তুই বাঘের পিঠ বসে 
আছিস্‌ বিরস মুখে" প্রঙতি বিখ্যাত কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়। 
পুস্তকের গোড়ার দিকে সত্যেন্্র স্মরণে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি ও শেষের 
দিকে কবি ও কাব্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বইখানির মর্ধ্যাদ! বৃদ্ধি 
করিয়াছে। উৎকৃষ্ট বাঁধাই ও রয়েল সাইজ পুরু কাগজে প্রত্যেকটি 
সচিত্র পৃষ্ঠায় রডীন কাঁলিতে' মুদ্রিত এই বইথানি উপহারযোগ্য করিতে 

প্রকাশক চেষ্টার ক্রুটি করেন নাই। , 


খেজুর বনের দেশে- শ্রীদেবেন্্রকুমীর পান চৌধুরী। 
পৰ্য্যটক প্রকাশনা ভব্ন,. ১০৬ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা। 
মূল্য ১০ | সি 


জলাশয়ের ধারে দুইটি ইরাণী তরুণীর চিত্রটি সুন্দর । 


বিগত যুদ্ধে সৈনিকত্রত গ্ৰহণ করিয়া ইরাক ও ইরাণের সীমারেখায় 
টাইগ্রিস ও ইউফ্রোটস নদীর মধ্যবত্তী অঞ্চলে এবং সাত-অল-আরবের 
তীরে অবস্থিত সাহেবা, কীরিও, সাম নদী, তাঁমুমা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ 
করিয়। দৈনিক-কবি দেবেন্রকুমার পাল এই কবিতাগুলি লিখিয়াছেন। 

মরুভূমি, খেজুরকুঞ্জ, দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও গুল্বাগিচায় ভরা এই অঞ্চলের 
প্ৰকৃতিক সৌন্দধ্য আর হ্রন্দরীদের সৌন্দর্য্য .মাধুর্যোর বন্দনা পারস্তের 
অমর কবি ওমর খৈয়াম এবং আরব ও ইরাণের অন্তান্ত কবিগণ শতমুখে 
করিয়াছেন। এই 'খেজুর বনের দেশে’ ঘুরিয়া কবি অতি সহজ ভাষায় 
ও ছন্দে তাহার কবিত্বপূর্ণ হৃদয়-দুয়ার উন্মুক্ত করিয়াছেন। কঠোর 
সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করিয়াও কবি তাহার ভাঁবপ্রবণ হৃদয়ের মাধুর্য 
হাঁরাইয়া ফেলেন নাই? ভীবমাধুর্য ও কবিত্বরদে মণ্ডিত কবিতাগুলি 
পাঠক উপভোগ করিবেন । মলাটে অঙ্কিত, খঙ্জরবৃক্ষশোভিত গ্রীমপ্রান্তে 
গ্রন্থকার যদি 
সত্যই কবিষশঃপ্রা্থী হন, তো ভাষা, ছন্দ ও বানানের দিকে ভাহাকে আর. 
একটু লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 

শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার ভদ্র একটি সুন্দর ভুমিকায় এই পুস্তকের কবিত! 
গুলির সৌন্দর্ধা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 


শ্ীবিজয়েন্্রকৃষ্ণ শীল 


ছোটদের তুরস্কের গল্প-_প্ীরবীন্রকুমার বস্তু৷ শ্রীগুরু 
লাইব্রেরী । ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা । মুল্য ১. টাকী। 
লেখক ইংরেজী হইতে তুরস্কের নিম্নলিখিত ছয়টি উপকথা এই 
বইয়ে সঞ্চলন করিয়া দিয়াছেন (১) প্রধান জ্যোতিষী (২) ত্রিষ্টাল! 
তে বিষাদ (৪) সংপরামর্শ (৫) নৈবাঁছুর (৬) নাসপাতি ভক্ষক (৭) লবণ 





ব%ও পপস্ী-' 
রূপের এহধ্য বিধাতার দান; কিন্তু মানুষ সেই রূপের 
উৎকৰ্ষ সাধন করেছে প্রসাধন-বিজ্ঞানের সযত্ব অনুশীলনে.। 
সামীন্ত “কূপের অধিকারিণীরাও তাদের রূপ প্রস্ফুটিত করে 
ভুলতে পারেন, প্রকৃষ্ট প্রসাধনীর নিয়মিত সন্বাবহারে। এ 
“বিষয়ে কালকেমিকোর নির্বাচিত প্রসাধনী সম্ভার রূপচর্ধা- 
কারিণীদের বিশেষ রি করতে পারে। 


মার্গে সোপ & রেণুকা পাউডার, 
শাবি ঘ্ো ৪ ভর 


ক্যাষ্টরল 


টা 








বেশাখ ' 


পস্তক-পরিচয় 


৯১ 





(৮) সোনার পাহাড়ের বাঁজা। এই সংগ্রহের মধ্যে প্রধান জ্যোতিষী, 
্রিষ্্যাল এবং সোনার পাহাড়ের রাজা এই তিনটি গল্প শিশুমনে বিশেষ 

উদ্রেক করিবে। সৎপরামর্শ এবং লবণ এই ছুইটি গঞ্জ 
উপদেশীত্মক-__এগুলিতে গল্পচ্ছলে নীতি-কথ! শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে । 
লেখকের গল্প বলার ভঙ্গীটি হুন্দর বাহুল্য ও উচ্ছাস বজ্জন করিয়া তিনি 
+ লেখনীর উপর সংঘমের পরিচয় দিয়াছেন । পুস্তকখানিতে, শুধু রাজা, 
lh উজীর, রাজপুত্র, রাজকন্যা, ডাইনি, দৈত্য প্রভৃতির কথাই নয়-_সাধারণ 
্ত্রীপুরুষের কাহিনীও স্থান পাইয়াছে। 


। 
দি 


শিকারের কথা ্রপেন্রচন্র সিংহ। সংস্কৃতি বৈঠক, 

১৭, পৃঙ্ডিতিয়! প্লেস, বালিগঞ্জ কলিকাতা! 1 
মৈমনসিংহের সুসঙ্গ ছুর্গাপুরের মহারাজ! শ্রীযুক্ত ভূপেন্পচন্্র সিংহ 
একজন ওস্তাদ শিকারীরূপে বাংলাদেশে সুপরিচিত। শ্রেষ্ঠ মাসিক ও 
সাপ্তাহিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত তাহার শিকার সম্পর্কিত 
প্রবন্ধাবলী সংস্কৃতি বৈঠক ‘শিকারের কথা” নামে পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত করিয়াছেন। লেখক বাল্যকাল হইতেই আরণ্য প্রকৃতি ও 
শিকারের অনুরাগী। আসামের গার পাহাড় এবং বাংল! ও উড়িয়্ার 
বিভিন্ন অঞ্চলে শিকারের সন্ধানে দীর্ঘকাল ঘোরাঘুরি করিয়! তিনি যে 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এই পুস্তকে ‘সুসঙ্গের বনে শিকার’ 
সিন্নর্বনের শিকার, ‘পুরীর কাছে এক দিনের শিকার’ "গারো পাহাড়ে 
হেঁটে মোষ শিকার প্রভৃতি কতকগুলি অধ্যায়ে তাহ! বর্ণনা করিয়াছেন। 
.. পুস্তকখানিকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে লেখকের কবিত্ব-. 

মণ্ডিত ভাষা ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনীভঙ্গী। 

"+ পুস্তকথানি দুইখানি অধ্যায়ে বিভক্ত । শেষার্দে পাখীর শাবক প্রীতি, 





গ্রীমতী কানন দেবী ও সুচিত্রা মিত্ৰ. - 


আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু 
VE 2562 পু 
এই লভিন্ু সঙ্গ তব 


শ্রীমতী কানন দেবী, শচীন গুপ্ত, ছাত্রছাত্রীগ্ণ 


ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি 
VE 2561 VE 2564 | 
হারে--রেরে--রেরে | নিশার স্বপন ছুটল রে 
শ্রীমভী কানন দেবী কুমারী গীতা নাহা ' 
তিমির দুয়ার খোলো চোখের আলোয় 
VE 2565 GE 7508 | 
এতদিন ষে বসেছিলেম ধতখন তুমি 
তড়িৎ চৌধুরী কুমারী বেল! রায় সমরেশ রায় 
কান্না দির দি দোল দোলানো ৷ কেন চোখের জলে "(যখন তুমি বাধছিলে , 
GE 7489 . GE 7490 GE 7504 428 
| তোমারি ঝরণা তনার একলা বসে একে একেণ, . (শেষ নাহি যে 
টির ২৮১ চিত্রে_ঘদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে _'জাগ জাগ অলস’ 908 7502 


হ্কভলল্িল্স গ্রাতক্ষাতক্ষান্ন হ্কোৎ লিল 
কলিকাতা -- বোম্বাই = দিল্লী -_ লাহোর = করাচী 


পাখীর প্রেম, হরিণের সেহ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কয়েকটি 
বড় করণ ও মর্শন্পর্শা কাহিনী লিপিবদ্ধ হ্ইয়াছে-এগুলি হইতে 
কুতুহলী পাঠক পণুপক্ষীর মনস্তত্ব অধ্যয়নেরও সুযোগ ' গাঁইবেন। 
পুস্তকখাঁনি শুধু শিকারের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা হিসাবে নয়, সাহিত্যিক 
গৌনর্য্যে এবং বর্ণনা-মাধুয্যেও কিশোর ও বয়স্ক সকল শ্রেণীর পাঠকেরই 
মনোঁহরণ করিবে। লেখকের অরণ্য-গ্রীতি সহজাত। অরণ্যের 
নিভৃত নি্জনতায় তিনি সময় সময় নিজের প্রকৃত সত্তাকে খুজিয়া পান, 
এবং এমন অপূর্ব ভাষায় নিজের নিঃসঙ্গ মনের অনুভূতিকে প্রকাশ 
করেন যে, পাঠককে তাহার ধ্যানী প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতে হয়। 
শ্রীযুক্ত রাজশেখর বন্থ এই পুস্তকে একটি সুন্দর ভূমিকায় বলিয়াছেন__ 
“আমরা এতদিন শান্তিরক্ষা আর দেশরক্ষার ভার বিদেশীর উপর ছেড়ে 
দিয়ে অহিংসার আত্মপ্রসা্দ উপভোগ করেছি, মনে করেছি শিকার শুধু 


‘ জনকয়েক ধনী বা নিষ্ঠুর লোকের খেল1। কিন্ত এখন দেশ স্বাধীন 


হয়েছে, সকল দায়িত্ব আমাদের উপর পড়েছে, সুতরাং ক্ষাত্বৃত্তির উপযুক্ত 
চর্চা এখন ধৰ্ম্মকাৰ্য্য |” 

এই ক্ষাত্তবৃত্তির চর্চায় দেশের কিশোর ও তরুণদের উদ্ব দ্ধ করিতে 
পুস্তকখানি বিশেষ সহায়ক হইবে। 


নতুন ঠিকানা-_প্রশটীন্রনাথ বহু। দি ফিনিক্স প্রেদ 
বহি ৫৬, বেটিস্ক স্ট্রীট । কলিকাঁতা--১। মুল্য টাক 
‘লেখক সাহিভ্যক্ষেত্রে নবাগত! সম্ভবত; এখানি তীর প্রথম 
উপন্তাস। কিন্তু এই প্রথম উপস্তাসেই তিনি ষে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন 
তাহা ভীঁহার ভবিয়ৎ সম্বন্ধে আমাদিগকে আশাদ্িত করিয়া তোলে। 
কাহিনীটি মোটামুটি এই £-_ ছেলেবেলায়. মাতৃহীন প্রশান্ত প্রতিপালিত 
হইয়াছিল পশ্চিমের এক শহরে তাহার এক বৈজ্ঞানিক মামার নিকটে । 





ল্রন্বীত্র্র-স্নজীতেল্ল নতুন তন্ন 


' হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 
অগ্নি ভুবন মনমোহিনী . 


আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে 
শ্রীমতী কানন দেবী ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 


GE 7488 | 









৯২ 


গ্রবালী 


১৩৫৬ 


জিকির রা হারার টিয়ার রনি 


বাপের সহিত তাহার কোন যোগাযোগ ছিল নাঁ। এমনি ভাবে জীবনের 
বাইশটি বছর কাঁটিয়াছিল তাহার “ধীরগতি নদী'র মত। অকস্মাৎ 
মৃত্যুশষ্যাশীয়ী পিতার নিকট হইতে আসিল আহ্বান । অন্তিম শয্যায় 
পিত শ্রীতিতৌধ প্রশান্তকে প্রতিজ্ঞীবদ্ধ করাইয়া লইলেন যে, সে তাহার 
বন্ধু-কন্তা মণিমালীকে বিবাহ করিবে! গ্রীতিতোষের মৃত্যুর পর প্রভাবতী 
কন্তা মণিমাল। সহ প্রশীস্তর বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। কিছুদিন পরে 
তাহাদের বিবাহ হইল, এবং যথাসময়ে একটি ছেলেও জন্মিল । ছেলেটি 
হঠাৎ মার! গেলে পর মণিমালার মধ্যে পাঁগলামির লক্ষণ প্রকাশ পাইল। 
সুরু হুইল প্রশীন্তর জীবনে নান! ঘটনার ঘাঁতপ্রতিঘাত, অপৃষ্টের রুদ্রলীল|। 
শেষ পর্যন্ত রা্গপুতানার গভীর খাদে আত্মাহুতি দিয়া প্রশান্ত পিতৃকৃত 
পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। সি" 


‘নিয়তির নিকট মানুষ যে কিরূপ অসহায়, অদৃষ্টের হস্তে সেযে 
ক্রীড়নক মাত্র তাহাই এই উপন্যাসের নায়ক প্রশান্তর ভাগ্যবিপর্ধ্যয়ের 
মধ্যে মৰ্ম্মাপ্তিকভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন্‌ এক অদৃগ্ঠ শক্তির হস্তে 
প্রশীন্তর অসহীয়ভাবে আত্মসমর্পণ পাঠক-চিত্তকে বেদনায় পূর্ণ করিয়া 
তোলে, তাঁর জীবন-নাটকের ঘাতপ্রতিঘাতে পাঠকচিত্ত বিচিত্রভাবে 


আন্দোলিত হইয়া উঠে। উপন্যাসে ছুট জিনিষের আশ্চর্য্য সমন্বয় দেখিতে - 


পাই--লেখকের কল্পনার প্রদার আর তাহার বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী । 
প্রখর ব্যক্তিত্বশীলিনী, উ্র স্বা্থবুদ্ধিসম্পন্ন। প্রভাবতীর চরিত্রটি লেখকের 
একটি অদ্ভুত সৃষ্টি | প্রশাস্তর জীবন মন্থন করিয় যে হলাহল উঠিয়া ছিল 
তাহার মুলে রহিয়াছে এই আঁত্মকেন্দ্রিক মহিলার চক্রান্ত । লেখকের 
ভাষা বেগবতী, নদীর মত সহজ স্বচ্ছন্দ ও ছূর্ববারগতি। রাজপুতানার 
পর্ববতসঙ্কুল রুক্ষ নৈসর্গিক দৃশ্যের বর্ণনায় তিনি ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন _. 
একটি অভিনব পটভূমিকীয় কাহিনীটি বেশ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। 


চিরদিনের রূপকথ!--এদক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদীর। মডার্ণ, 
বুকস্‌ লিমিটেড 1 ১৬০।১এ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা । মুল্য ৩২ 
টাঁকা। 

+ বাংলার রূপকথা-সাহিত্যের আসরে দক্ষিণারগ্রন নিজের আদনটি 
কায়েম করিয়া! লইয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে রূপকথার বই অজস্র রচিত 
হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার ঠাকুরমার ঝুলি’ আজও এ ক্ষেত্রে অপরাজেয় হইয়া . 
আঁছে। জাতীয় জীবনের গ্রভীরতম উৎস হইতে উৎসারিত রূপকথার ' 
রূপময় ভাষা ও বিশিষ্ট ভঙ্গীকে অবিকৃত রাখিয়া তিনি যে অনবদ্য 
রদ পরিবেশন করিয়াছেন তাহা! কালজয়ী হইয়া বাংলার আঁবালবৃদ্ধ- 
বনিতাকে চিরদিন আনন্দ-দান করিবে। 





সপ্ন স্গম্মো 

ওজন £ _ছূর্বলতাঁনাশক ও শত্তিবর্ধক ৷ পেশী ও স্নায়ু সতেঙ্গ করে__৪৯ 
হাইডোোকিল :_বিনা অস্ত্রে হাইডোসিল নিষূ'্দ করে ও স্বাভাবিক 
আকারে আনে-_-৫২। ্ 
ক্যাট্যার্যক্টে £₹_বিন! অস্ত্রে ₹তদিনের হউক চক্ষুর ছানি কাটিয়া 
পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি দান করে'। সকল কম চক্ষুরোগ অব্যর্থ_-৩২। 
ব্রেইনফুভ £_বাডপ্রেসার, হঠাৎ মস্তিষ্কে বক্তপ্রবাহ, মৃগী ইত্যাদি 
মারাত্বক রোগের অমোঘ অন্তর! ইহা মস্তি শীতল রাখে, ধারণা শক্তি 
ও ম্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে৷ ছাত্র ও মানসিক গরিশ্রমীদের পরম বন্ধু---৩২। 
কুমারকল্যা্ণ ১ শরীরের প্রধান হস্ত যকৃত বিকল হইলে মৃত্যু 
অবগ্যভাবী, সেই বিকল যকৃতকে সংস্কার ও বিশেষ কা্্যকরী করিতে 
কুমারকল্যাণ অদ্বিতীয় । বিশেষতঃ বৃদ্ধ ও শিশুর ইহা জীবনরক্ষক--' 
ডাঃ সি, ভট্টাচার্য্য _১২*, আশুতোষ মুখাঞ্জি রোড, কলিকাতা 1 


\ 





শিশুগাঁলনের সম্যক্‌ জানের অভাবে এদেশে শিশু-স্ৃত্যুর হার এত ভয়াবহ । বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সৰ্ববাজীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বিংর 
সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ 


টনিকটি গ্রতোক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দক্টোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। 
বিবটন নিম্নলিখিত রোঁগে বিশেষ উপকারী ২--শিশুদের' যকৃতের পীড়া, 


পেট ফাঁপা, কোটকাঠিষ্ক, রক্তশূন্যতা; রুগ্নতা, ব্রহ্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি । 










অজী্ণতা, দুধ তোলা. 





সংঘাত 


প্রবাসী প্রেষ, কলিকাতা 








তিলপাড়ায় নিন্ীয়মান বাধের সাধারণ বৃষ্ধ 








তত্ব fai 


২ পি পুণ্যাহ আবার আসিয়া বিগত হইয়া 


" গিয়াছে, 
এক পূতন জ্যোতিফের উদয় হইয়াছিল |... দিনে দিনে তাহার 


প্রভ! উজ্বলত্র হইয়া” বাংজা-সাহিত্যের : ক্ষে৫কে নব ‘দিবা রি 
করের তাঁর নুতন আলোকে. আলোকিত: 'করে- 1 কয়ে সেই. 


আজোঁকের জ্যোতিত্ষে ভারতের তথা সমগ্র" সভ্যতগতের 
আকাশ উদ্ভাসিত হয়, বিশ্বের লোকে জানিতে পাঁরে যে 
_শ ভারতে পুনর্ববার এক স্থিতপ্রজ্ মহামানবের আবির্ভাব হইয়াছে, 
যাহার উত্ভি ও লেখনী "হইতে সেই: অম্বতমন়ী বারা, নিঃস্ত 


হইতেছে যাহার উৎস আবিফার করিয়াছিলেন. ভারতেরই 


নষ্টা খষিগণ এবং যাহার, প্রবাহ সুদূর অতীতে এদেশের 
কাব্য, সাহিত্য ও দর্শনকে. গৌরবময়: করিয়াছিল ।. অর্থ 
শতাব্দীর অধিককাল ভারতের আকাশ -এ মধ্যাহ্ব-রবিরশ্রি. 
সমজ্যোতিতে সমুজ্ছল. করিয়া - বিদ্ধমান . ছিল, তাঁহার পর 
বিধাতার বিধানে তাঁহা অপদাঁরিত হইল । শেষ দিন পর্য্যন্ত 
দিব্যজ্ঞানের আলোক দান করিয়া কবিগুরুর তিরোধান 
' হুইল ৷ আজ বাংলার আকাশ জোতিবিধীন, সমস্ত ভারত-গগন 
নিল্র্, আছে শুধুস্থতি, আছে সাহার অযর ' “লেখনীপ্রস্থত 


কাব্য ও কথা-সাঁছিত্য. এবং প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও রচনাঃঘন্তার |: 
জগতের ইতিহাপে দেখ! যায় যে, প্রতি যুগেই সভ্যতার ' 


প্রগতির পথে মানরের ছুৰ্দমনীয় : বাসন! -ও,ক্কামদা নানা-বাঁধার 
আঠ -কছিয়াছে। এমন কি যখন চহািকে শাস্তি, কালের 
ক্রোতে - একটিও: তরঙ্গ নাই ‘তখনও “মা সভ্যতার" যুখোঁস- 
EY খুলিয়া, সংস্কৃতির আবরণ দুরে ফেলিয়া, 
তাঁহার সকল হন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য. লোকন্দমা্ে 
বিপ্লব" সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। 


অবনতির. পথে চলিতে থাকে, চিন্তা প্রানের ই মনে; নৈৱাষ্ দেখ 
দেয়, কর্দ্দেয় মধ্যে ক্লীবস্ব আসিয়া! পড়ে। সাধারণ লোক 
অলস ও ইন্জিয়পরায়ণ হয়] পড়ায় দেশের নৈতিক পরিস্থিতি 


"_অষ্টাণী বৎসর "পূর্বে ওঁ -শুভদিনে বধগগনে 


-স্তাহার' অভাঁব- বিশেবভাঁবে - অক করিয়া 


এই. বিভব গু সংঘর্ষের প্রারন্তে : 
জনসাধারণের বুদ্ধি হইতে থাকে।: সমগ্র দেশ -ও জাতি " iE 
"রক্ষা রবে T আমলে; নিজের. লোক, না বাঁকায়- ধীহার! 


| ক হয় যাহার ত ফেলে শারমিন কলিক, কুলে: ‘বার । 
_এইন্তপ অবহার মধ্যে দেশের, সকল ক্জিকর্দে; র্যবসা- .- 
বাণিজ্যে, অনাচারের স্রোত ক্রয়েই, স্বীত: হইতে পাকে, বাহার 
পরিণতি: ঘটে সম্পূৰ্ণ অরাঁজ্কতায়-ও মাত্যভায়ে, 1, 


- কিন্ত এইরূপ: নৈতিক, বিশ্লীর,.ও" কম খা: অই 


“যুগে যুগে মহামানবের : আবিৰ্ভাব: হয়, -ইহাও. ইতিহাসের 


সাঁক্ষ্য। কলুষ ও অনাচারের প্রাবনের : মধ্যে 'উন্নতশৃক্র - পর্ধতের 
্াঁয় দাঁড়াইয়া, এ মহামানব জনগণকে মুক্সিপথে ফিরিতে 
আহ্বান করেন। তাহার ' আহ্বানে লোকের চৈতগ্ ফিরিয়! 


- আলৈ, দেশে নবজাগরণ দেখা. দেয়, দাতি ইরা পরথতির 


পথে চলিতে থাকে । . ন্‌ 
.ঈক্ষপ এক. য়গুসদ্বিক্ষণে ; রবীজনাৰ এদেশে আল 


- দেশের প্রগতির-প্রত্যেক ক্ষেত্রে: ভাঁহার- অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন তিনি 


রাখিয়া গিয়াছেন। বাঁংলীয় আবার ঘোর হুদ্দিন.দেখ! দিয়াছে, 
জাকি নিন 






সেই তির করি-। 


.. কংগ্রেসে দলাঁদলি, বন্ধের উপায় 
| গবন্গে রর সঙ্গে ' প্রারেশিক কংখেস 'কমিটির-- সভদের 


"সম্পর্ক কি. হওয়া উচিত, কং্রেস-সভাপতি ডাঃ পট্টভী 
2 শীতারানিয়া সে সম্বন্ধে কংগ্রেস কমিটিগুলির: নিকট একটি 
উপদেশপত্র পাঠইয়াছেন |] 


উহ পরে; দেওয়! হইল 5 
দেশের সর্ব একতা আঁ সুবিদিত ৫ ষ্টে রাকা পরে চাকুরি 
এবং পাঁরঘিট, লাইসেলস প্রভূতি সংগ্রহের. অন্তা চৈষা 'কংখেস 


চাক ঈলাফলির * একদা কারণ. ভারতবর্ষের 
আফিম” নয় রূপে -: করিয়া 








এ সবৃল সুবিধায় বঞ্চিত রহিয়াছেন তাঁহার! সেই কারণেই 
মন্ত্রিত্ব দখলের ভ্রষ্ভ' ক্রমাগত নুতন দল'. পাকাইতেছেন। 


৯৮ 


্ £ 


১৩৫৬ 





কংগ্রেসের আদর্শ, কংখ্েসের কর্ধন্থচী সমস্ত রসাঁতলে গিয়াছে, পট্টভি সীতারামিয়ার মারফুৎ নিম্নলিখিত অন্থশীসনটি নানা 


সমণ কংগ্রেস যেন এখন [78593 এবং 179-1069-এর ছুই 
- দলে বিভক্ত হইয়| পড়িয়াছে।  ইহাঁতে হয়রাণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত 


হইতেছে ভ্রনসাধারণ | যে দ্রিনিষ স্বাঙাঁবিক ভাবে দশ টাকায় 


পাওয়া উচিত, দল রাখিবার জরন্ত কণ্টোল, পারমিট প্রভৃতির 


কারসাজিভে তাহাই পঁচিশ টাকায় বেচা হইতেছে। কংগ্রেস ' 


কমিটির প্রধানদের অযোগ্য আত্মীয়স্বজন বড় বড়.পদে অধিষ্ঠিত 
হওয়ায় শাসন-ব্যবস্থার অশেষ ক্ষতি হইতেছে, ইহার জন্ভও 
দুর্দশা ভোগ করিতে হইতেছে আপামর সাঁধারণকে । ডাঃ 
সীতারামিয়! ভাল ভাবে সংবাঁদ লইলে দেখিতে পাইবেন যে, 
মুক এবং বধির ভিন্ন শিক্ষিত-আশক্ষিত-নির্ধ্িশেষে দেশের 
প্রত্যেকটি লোক এই অসহনীয় অবস্থায় পড়িয়া পরিআঁছি ডাক 
ছাঁড়িতেছে। একমাত্র এই দোষে কংগ্রেসের প্রতি দেশবাসীর 
শ্রদ্ধা ও সন্ত্রম রসাঁতলে গিয়াছে । যে.যুজপ্রদেশের শাঁসন- 
ব্যবস্থা সর্ধবোৎকৃষ্ঠ সেখানেও এই অবস্থা,. অন্থন্র তে কথাই 
নাই। 


সম্প্রতি বাংলাদেশেও প্রাদেশিক কংগ্রেস পুনর্গঠনের নামে : 


রিকুইক্রিশন সভা! ডাকা হইয়াছে । এখানেও এই দলাদলি 
ভাঙ্গাগড়ার একমাত্র কারণ মন্ত্রিত্ব বঞ্চিত দলের ক্ষমতা- 
লাভের প্রয়াস। যে পঞ্চিলতা কংগ্রেসের প্রাণশক্তি ক্রমশঃ 
নষ্ট করিয়া আনিতেছে তাঁহা হইতে উদ্ধারের লেশমান্তর চেষ্ট| 
বা আগ্রহ কাঁহীরও নাই। . বলাবাহুল্য বীছার। পুর্র্ববঙে 
কংগ্রেসকে রসাতলে দিয়া, পূর্বববর্জের হিন্দুফে অসহায় অবস্থায় 
ফেলিয়া! পলাইয়] আসিয়াছেন, ভাঁহাঁরাই এই নূতন প্রচেষ্টায় 
অগ্রণী । . | 
কংগ্রেস-সভাঁপতি বাঁ কংগ্রেসের উচ্চতম অধিকারী, 
খাহাদিগকে হাই কমাঁও বলা হয়, তাহারা কংখ্রেসকে 
কলঙ্বমুক্ত করিবার ভ্রন্ যে সব কথ! বলিতেছেন তাহ! 
আত্তরিক হইলে সর্বাগ্রে তাহাদের উচিত এমন একটি কমিটি 
গঠন জ্বর যে কমিটি প্রত্যেক কংগ্রেস কমিটির প্রধান- 
দের নামের তাঁলিক। প্রস্তুত করিবে, ধাছাদের আত্মীয়স্বজন 
. অন্তায় ভাবে চাকুরী পাঁইয়াছে বা যাহারা নিজের] পারমিট, 
লাইসেন্সের সুবিধা ভোগ করিয়াছেন, কংগ্রেসের সদস্তপদ্কে 
ধাহারা-স্বার্থসিদ্ধির সোপানরূপে ব্যবহার করিয়াছেন ভাঁহা- 
' দ্বিগকে কংগ্রেস হইতে একেবারে অপসারিত করিতে হইবে । 
ইহা ছাঁড়া দলাঁদলি বন্ধ হওয়ার অন্য কোন উপায় নাই। 


কংগ্রেসে দলাঁদলি 
* কংগ্রেসের ভিতরে দলাদলি প্রখর হুওয়াতে লোকের 
শ্রদ্ধা হাঁরাইতেছে ; রাধ বিপন্ন হইতেছে। কংগ্রেসের 
নেতৃবর্গ ধমকাইয়া পূর্ব্বের প্রভাবট! বজায় রাখিভে চেষ্টা 
করিতেছেন । কিন্তু বেশী দিন এই “চক্ষুলজ্জা” না থাকিতে 
পারে । এই ভাবনায় কংগ্রেস বর্তুপক্ষ সভাপতি ডাঃ 


প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নিকট পাঁঠাইয়াছেন £ 

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেস গবর্ণমেপ্টেসমূছের 
সম্পর্ক সম্বন্ধে বু অভিযোগ পাঁওয়! যাইতেছে । সাঁধারণ- 
ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে যে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি: 
প্রাদেশিক গৃবর্ণমেণ্টের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে পাঁরে 
না--তবে নীতি সম্পর্কে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটির সহিত সর্ধদাই পরামর্শ করিতে 
পারেন। এইক্রপ পরামর্শ সর্বদা ও সর্ব না হওয়ায় 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিসমূহ প্রায়ই প্রকাঁশ্যভাঁবে 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের সমালোচনা করিম থাকে।. 
কংগ্রেসের ভূতপুর্র্ব সভাঁপতিগণ এইদ্লপ পঞ্ছ! অবলম্বন 
না| করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। প্রন্কৃত বিষয় 
হইতেছে যে, কয়েকটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এই 
সম্পর্কে অভিযোগ আছে এবং সেই সমস্ত কমিটি সর্বদাই 
নির্দেশ চাঁহিতেছে। সেই কারণেই সমস্ত বিষয় সহজ 
করিবার ভজন্ত এবং ভবিষ্যতে সুসমন্তীস সম্পর্ক স্থাপনের 
অন্ত নিয়লিখিত কর্মপন্থা অহ্থপরণ কর] উচিত। 

প্রতি বৎসর প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ও নিজ প্রদেশের 
কংগ্রেস কমিটির সভাঁপতি.ও জেনারেল সেক্রেটারীকে 
(একাধিক প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি থাকিলে সমস্ত 
সভাপতিকে ) এক সম্মেলনে আহ্বান করিয়া সেই বৎসরে 
কি আইন প্রণয়ন কর] হুইবে, তাহার তাঁলিক। এবং 
গবর্ণমেন্টের প্রধান নীতিগুলি পেশ করিবেন। ইহাতে 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির মতামত জাঁনিবার সুযোগ পাইবেন। 

কোন প্রদেশের গবর্ণমেন্ট কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের 
কার্যেই নিজেদের ক্ষমৃতা সীমাবদ্ধ রাখেন না। এমন 
কি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সমগ্র বৎসরের কার্ধ্যক্তয 
বৎসরের প্রথমেই বুঝিতে পাঁরা যায় না, প্রস্তুতও 
কর! যায় না এবং সেই কারণেই যাহাতে প্রাদেশিক 
কংখগ্রেদ কমিটি বিভিন্ন বিষয় ও বিল সম্পর্কে পর্ধ্যালোচনা 

_ করিয়া বিভিন্ন জেলায় তাঁহার অনুকূলে মত সৃষ্টি করিতে. 

সক্ষম হয় তজ্বপ্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ' যথাসময়ে 
যে বিষয়ে আইন প্রণয়ন কর হইবে, সেই বিষয়গুলি 
এবং বিলগুঞ্প প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে জানান 
উচিত | উ্দাহ্রণত্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিক্রয়কর/ 
এখন অনসাধারণের মধ্যে পরিচিত । ১৯৩৮ সালে 
যখন এই সম্পর্কে বিল উখাপন করা হয়, তখন মার্রাজে 
উহ্‌! জনপ্রিয় করিয়| তুলিবার ভার পড়ে অন্ধ্র প্রাদেশিক 
কংখেস কমিটির উপর । মাত্রা ও বিভিন্ন জেলায় উক্ত 
কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক প্রচারকার্যের দ্বারা তখন এই 
সম্পর্কে জনসাধারণ বিশেষ করিয়া] ব্যবসায়ীশ্রেধীর মধ্যে 
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যে ভুল ধারণা ও ভিত্তিহীন আশঙ্কা ছিল, ভাঁহা দূর 
করিতে সাহায্য করা হইয়াছিল। 
আইন প্রণয়নের নীতি গ্রহ্ণ করিলে প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটিসমূহ উহা! কা্ধ্যকরী করা সম্পর্কে গবর্ণমেন্টকে 
ভাল পরামর্শ দিতে পাঁরে। 
আইন প্রণয়ন ছাড়াও শাঁসন-পরিচাঁলনীর অসংখ্য 
বিষয়ে প্রদেশের প্রধান প্রধান বে-সরকাঁরী রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের প্রয়োজন হইতে পাঁরে। এই 
* সম্পর্কে রেশনিং নিয়ন্ত্রণ প্রথা, চৌরাঁকারবার, ছুর্নাতি 
"- প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করা, যাইতে পারে । 


‘ইহার ঘার! বুঝায় ন! যে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিসমূহ - 


অথবা তাঁহারা. 'কোন সদস্য নিয়োগ অথবা কোন 


ব্যক্তিকে প্রদত্ত কোন পারমিট অথবা লাইসেন্স সম্পর্কে . 


হস্তক্ষেপ করিতে 'পারিবে। বে-সরকারী পরামর্শ এহণে 
“রকাঁরী মনোভাব কিন্পপ তাঁহাও চিন্তার ' বিষয়। 
. প্রীর্দেশিক গবর্ণমেন্ট ও কংখ্রেস কমিটিসমুহের এই বিষয়ে 
সমতা বাথ! উচিত। উভয় পক্ষেরই সাধু মনোভাবের 
- প্রয়োজন অত্যন্ত. বেশী । ২ 
* প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি পদাধিকাঁর বলে. আইন 
সভায় কংগ্রেপী দলের সদস্য হইবার ব্যবস্থা থাকায় ও 
তাঁহার কোন ভোটদাঁনের ক্ষমতা! না থাকায় কংগ্রেস 
কমিটিসমূহ ও আইন সভার কংখ্রেসী দলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক স্থাপন কর! সম্ভব হুইয়াছে। প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটি, আঁইন সভার কৎগ্রেপী দল. ও গবর্ণমেণ্ট 
গ্রারম্পরিক ব্যবস্থাও করিতে পাঁরেন। . এই সমস্ত ছাঁড়া 


. গবর্ণমেন্টের সহানুভূতিপূর্ণ ও কংগ্রেস কমিটিসমূহের : 


সহযোগিতার মনোভাবের প্রয়োজন অত্যগ্ত বেশী । 
নিয়োগ, পদোন্থতি, শান্তিবিধান, পারমিট, লাইসেন্স 
ও কণ্ট্ল সম্পর্কে অভিযোগের ঘটনা ঘটে । এই সমস্ত. 
বিষয়ের মীমাংসা কর] অত্যন্ত জটিল । দ্রুত তদ্বন্ভ ও 
মীমাংসার নিমিত্ত উপযুক্ত পন্থা নির্ধারণের জন্য কংগ্রেসের 
অবিসম্বাদী প্রতিনিধিগণ যাঁহাতে যোগদান করিতে 


পারেন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের -স্াঁয় প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট-১ 


সমূহও সেইরূপ একটি অভিযোগ বিভাগ খুলিতে পারেন । 


এই পদ্ধতি অন্থযাঁয়ী কিরূপ কাজ চলিতেছে, সেই , 
অনুরোধ করিয়া খালাস ; 


সম্পর্কে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিসমূহ ও প্রাদেশিক 
'গবর্ণমেক্টসমূহ্‌ পার্লামেন্টারী বোর্ডের নিকট ভ্ৈমাসিক 
কলিপোর্ট প্রেরণ করিতে পারেন । .... + ্ 


মানভুম সত্যাগ্রহা ২ 


যতই দিন যাইতেছে ততই আঁমরা কেন্জীয় ও প্রাদেশিক 
কংগ্রেসী নেতৃবর্গের কথাবার্তায় ও কাধ্যকলাঁপে দিশেহারা 


[বারধ ্রসঙ্গ-_মানভূম সত্যাগ্রহ 


গবর্ণমেপ্ট কোন ' 


৯৯ 


হুইয়! পড়িতেছি। মানভূম সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে যে পস্থা অবলম্বন 

করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে তাঁহাদের বুদ্ধিরিবেচনার বিকার 
স্পষ্ট দেখা! যায়। একটা, প্রচেষ্টা আমর! লক্ষ্য করিতেছি ; তাহা... 
এই__ কোন স্থির সিদ্ধান্তের" দিন, পিছাইয়া দেওয়!। নচেৎ 


‘প্রায় বার মাঁদ পূর্র্বে যে অভিযোগ তাঁহাদের দরবারে পেশ 
কর! হুইয়াছে, তৎসন্বন্ধে অন্ততার ভান করা মিথ্যার আশ্রয় 


করিয়া সময় নষ্ট করা ছাড়া আঁর কিছুই নয়৷. তার পর যখন 
বিহারের কংগ্রেস গবন্মেন্টের অনাচার ও অত্যাচারের 
বিরুষ্ষে, মানভূমে' সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইল তখন কংগ্রেসের 
প্রীজ্ঞ নেতৃবর্গ এই কুৎসিত অনাচার-অত্যাচার ধামাচাপা দিতে 
একটি মান পথ খুজিয়া পাইলেন'। সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখবার 


অন্ত শ্রীঅতুলচন্র ঘোষের . নিকট অনুরোধ আসিল । 


কংথেসের ..সভাঁপতি এই অনুরোধ করিবার সময় এমন 


বাক্য ব্যবহার করিলেন যে, ভন্রণ্াঁষায় তাঁর সমালোচনা 
কর] কঠিন |. 


ধাহার ত্যাগ ও দেখসেব! যে কোন কংখ্রেসী 
নেভার সঙ্গে তুলন] করা যায় আজ তাঁহার নিকট পত্র 
লিখিলেন ডাঃ পট্টভি যে, ' ভিনি এনা ভাবিয়া চিন্তিয়া! 
( haphazardly ) সত্যাী্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন” । 
অর্থাৎ প্রায় বার মাস তাহাদের দরবারে ধন্না দিয়া যদিও 
কোন প্রতিকার পাওয়া যায় নাই, তবুও কংখ্রেণী নেতৃবর্গের 
মুখরক্ষা করিবার জন্গ, আরও কত দিন মানভূমে অনাঁচার- 
অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহ করা উচিত ছিল ; অর্থাৎ কংখ্েসী 
নেতৃবর্গের সুখের ঘুমে ব্যাঘাত করা. উচিত হয় নাই । এরূপ 
প্রান্ততার পরিচয় পদে পদে পাঁওয়া যাইতেছে বলিয়াই 
দেশের গণ-মন কংগ্রেসের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। চ 

" এই হুইল কেন্সীয় নেতৃত্বের কথ! । তাঁহাদের .“অফিস” 


আন্ুমের অতুল ঘোষের পত্র পাঠাইলেন পশ্চিমবঙ্গের অভুল্য 


ঘোষের নিকট ; পুরুলিয়ার.ঠিকানায় ন! গিয়া পত্রথানি আসিল 
কলিকাভায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক সম্পাদকের নিকট । এই 
প্রান্ত আবার পত্রখানি পুরুলিয়ায় ডাকে পাঠাইয়া দিলেন; 
কিন্ত পোষ্ট অফিসের কাজ-মাত্র করিয়া তিনি সন্ধ্ হইতে 
পাঁরিলেন নাঁ; সেন্সরের কাজ করিলেন__পত্দের কয়েকটি 
কথা কাটিয়া দিলেন | কি ভাবিয়া! এই কাজটা করিলেন, 
তাহা কল্পনা করিতে চেষ্টা করিব না । 

এখন ডাঁঃ পট্টভির কাঁধ্যকলাপে ফিরিয়া যাওয়! যাক্‌। তিনি 
সত্যাগ্রহ স্থগিত করিতে বলিলে 
তৎসম্বন্ধে যে তাঁহার নিজের কোন কর্তব্য আপনা হইতে 


. স্তীহার দায় হইয়া পড়ে, সেই জ্ঞান বা অনুভুতির কোন পরিচয় 


পাওয়া যাইতেছে না। 'তৎপরিবর্তে তিনি? “বার্তা ' লইবারে” ' 


" পাঁঠাইলেন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও বিহার 


কংগ্রেস সভাপতিকে । ডাঃ স্থরেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুরু- 
লিয়ার ষ্টেশনে নামিবাঁর পর কি ঘটিল তাঁহার একটি বিবরণ 


7১০৬, শের "= প্রবাপী = টী ১৩৫৬ 

নার" পঞ্জিকার ১৬ই বৈশাখের সংখ্যায় প্রকাশিত মনে করি। সত্যাএহ আন্দোলনের পরিচালক এই মি 
হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে: অবস্থাটা. “বুঝ তা যাইবে; - একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তাহা বিহার গবর্মেন্ট 
সেই তাহা তুলিয়া দিলাম 3: . he , ও বিহার কংখ্রেদ কমিটির মনোভাবের পরিচয় প্রদান করে। 





২৫শে এপ্রিল সকালে পশ্চিমবঙ্গ” প্রাদেশিক কংগ্রেস 


"কমিটির সভাপতি ডাঃ সুরেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা. 


হইতে পুরুলিয়াঁয় আসিয়া পৌঁছেন। £্লেশনে লোক- 
“.সৈবক সঙ্জের গ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত, অরুণচন্ত্র ঘোষ, জগবন্ধু 
ভট্টাচার্য্য, সত্যকিন্কর মহাতো, ভীম মহাতো প্রভৃতি 
পরিষদের সবন্তগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনার: জন্ভ উপস্থিত 
ছিলেন, কিন্ত ট্রেন হইতে নাঁমিবাঁমা্জ ভেপুট কমিশনার, 
পুলিস ও অন্তান্ সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত 
অবস্থায় এত দ্রুত তাহীকে লইয়া যাওয়া হয় যে, ভীহার 


প্রতি জোঁকদেবক সঙ্ঘ ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে. 
কোনরূপ স্র্দনা জানান তো দূরের কথা সাক্ষাতেরও -. 


সৌভাগ্য কাঁহারও হয় নাঁ। ইহাতে সকলেই ' অত্যন্ত 
বিস্মিত হইয়াছেন। 
, বিহারের কংগ্রেস কমিটির সভাপতি উপ্রাপতি শের 


মনোঁভারের পরিচয় তাঁহার বক্তব্যে ষ্পষ্ট দেখা যায় 2 


'কংখ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করা হইয়াছে, সে- 
জন্ত স্বভাবতঃই শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ: আসিতে পাত্রে । 


"' প্রত্যুত্তরে' অরুণবাবু জানান যে, যে অঙ্ঠায়ের বিরুদ্ধ 


- অত্যাগ্রহ করা হইয়াছে সেই. এঅন্তায়কেই প্রশ্রয় দেওয়া 
হইতেছে ইহা মনে করা “অস্ত নহে । তাহাতে গ্ৰীযুক্ত 
মিশ্র বলেন, প্রাদেশিক কমিটি দ্বার! শৃঙ্খলা-ভঙ্গের বিচার 
করার তাহার! পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন এবিষয়ে 
তাহার! উর্দুতন কর্তৃপক্ষের মি অনুরোধ জানাতে 
পারেন । 


বিহার সরকারের কর্ণচারিব্বদ্দের EE নানারূপ 


অত্যাচার ও গুওাঁমি চলিয়াছে: সত্যাগ্রহীদের উপর | তৎসম্বন্ধে 
সুরেশবাবুর প্রশ্নের উত্তরে লোকসেবক সঙ্বের- 08 ৪ 
পরিচালক ) কর্শিবন্দ বলেন ঃ 

ব্রিটিশ আঁমলে যে সমস্ত লোকেরা কংগ্রেদবিরোঁধীরূপে 
কাঁক্ষ করিত, এই শ্রেণীর “লোকেরাই আজ প্রাদেশিক ' 


সরকারের অভিযানে নিযুক্ত. বাহার. ব্যবসায় শ্রেত্রে 


' সরকারী অন্থ্রহ-লাভের ভন্ড জনসাধারণের স্বার্থ বিপন্ন 
করিতে কুঠিত নহেন,-এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এবং বীহারা . 


. লাইসেন্স, পারমিট প্রভৃতি ব্যাপারে সরকারের বাধ্য- 
-বাঁধকতাঁসম্পন্ন ও যে সমস্ত , ব্যক্তি বরাবর কংগ্রেস- 
“বিরোধিতা. করিয়া আঁসিয়াছেন, সেই সমস্ত ব্যক্তিকে 

খুঁজিয়া সরকারী অভিযানের কান্দে নিয়োগ করা 
" হুইয়ীছে। 


অনুসম্ধান-পর্কোর ফলাফল সন্বদ্ধে রি বলা! প্রয়োজন - 


উভয় প্রদেশের কংগ্রেস .কমিটির সভাঁপত্তিদ্য়ের পুরুলিয়া 
পরিভ্রমণ ও তাঁহার পরের ঘটনা সম্বন্ধে অভ্ুল বাবুকে শাস্তি নর 


“দিতে পারিতেছে না । নান! সত্য ও মিথ্যার প্রচার চলি- খ 


তেছে; সেই সম্বন্ধে ভাহার- বিবৃতি সং সত্য উন্দাটিনে সাহায্য 
করিবে $ 


আমাদের জাতসারে এবং আমাদের সম্পর্কে তাহাঁরা 


যে সমস্ত কাঁজ এখানে, আসিয়া করিয়াছেন, তাহা 
পরিফার করিয়া-বলা আমি ভাল মনে করি। পরপর 
ছুই দিন কয়েক ঘণ্টাব্যাপী -ভীহাঁদের সঙ্গে আমাদের 
‘ আলোচনা চলে। তৎকালীন অবস্থা এবং অভিযোগসমূহ - 
সম্বন্ধেই আলোচনা হয়; আমরা সে সম্পর্কে আঁমাদের 
" মতামত ভানাই এবং অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত হইলে পর 
" তৎসম্পর্ষিত দৃষ্টান্ত প্রভৃতি উপস্থিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করি। নিঃ ডাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্দ্দেশমত তাঁহারা 
এখানে আসিয়াছিজেন বলিয়া. সংবাদপুত্রে যে সংবাদ - 
বাহির হইয়াছে, ভাহা সত্য নহে, এওঁ অবস্থায় কিছু 
করা যায় কিনা, সে সম্পর্কে সরেজমীন তদন্ত' করার জনা 
ডাঃ ব্যানার্জি শ্বেচ্ছায় পুরুলিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি” 
পণ্ডিত মিশ্রকে সঙ্গে করিয়া. আঁসিয়াছিলেন। বিহার 
 প্রদেশ্রে পঙ্চিত মিত্রের উপস্থিতি তিনি প্রয়োজনীয় মনে . 
করিয়াছিলেন। কিন্ত বিছার কংগ্রেসের প্রচার বিভাগ 
হইতে প্রচারিত এক প্রেসনোটে প্রচার করা-হুইয়াছে যে, 
ডঃ সুরেশ ব্যানার্জিকে তাঁহার কার্ধ্যে সহায়তা করার 
" অন্ত নিঃ ভাঁঃ. রাষ্ট্রীয় সমিতিত্র নির্দেশমত পণ্ডিত মিশ্র 
পুরুলিয়! গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহই তাঁহাদের 


-. ভ্রমণের সঙ্কে নিঃ ভাঁঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পর্কের কথা 


| বলেন নাই। 


এই সম্পর্কে পাঁটনার ২৯শে এপ্রিল তারিখের . 
“ইঙিয়ান নেশন” পদ্ছিকার একটি সংবাদ উল্লেখযোগ্য । 
উহার বিশেষ সংবাঁদদাত। লিখিতেছেন” যে, ভাঁষাসমস্তা 
সম্পর্কে ওয়াকিবহাঁন হইতে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভা- 
" পতি জেলার অভ্যন্তরভাঁগে সফর করিতে চাছিয়াছিলেন। 
কিন্ত এ.অবস্থায় জনসাধারণ উহাকে পশ্চিমবঙ্গের প্রচার- € 
- কাৰ্ধ্য ভাবিয়! বিরক্ত হইতে পারে, এই বলিয়] পণ্ডিত মিশ্র ৷. 
তাহাকে প্রতিনিব্বত্ত হইতে বলেন। তাছাড়া নিঃ ভাঃ 
রাষ্ট্রীয় সমিতির এই সম্পর্কে কোন 'নির্দেশও ছিল না। 
এই যুক্তি শুনিয়া ডাঃ ব্যানার্ছি তাঁহার প্রস্তাব চিতা 
" করেন। 
উপরের রিপোর্ট সত্য হইলে দেখা যাইতেছে ষ্য 


জ্যৈষ্ঠ 


' তদন্ত কিভাবে করা ছইবে সে সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় সমিতি 
নির্দেশ দিয়াছিল। কিন্ত ইহ! বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, 
তাঁহাদের গ্রামে যাইয়া তদভ্ভ করিতে অনুমতি দেওয়া - 
হয় নাই। কারণ লোকসেবক সঙ্ঘের কন্মীদের 'উপর 
যে নির্যাতন চালান হইয়াছে, গ্রামে যাইয়া তদন্ত নী" 
করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে ন] । "অথচ মজা | 
এই যে, লোকসেবক সঙ্ঘের অভিযোগ সম্পর্কেই নাকি 
ভাহাদের প্রেরণ কর! হইয়াছিল । খাঁহারা এ ব্যাপার 
জানেন তাঁহারা ইহা প্রকাশ করিয়া বলিলে জনসাধারণ 
প্রকৃত ঘটন! জানিতে পারিবে 

টক্ত রিপোর্টে আঁরও বলা হইয়াছে যে, কারী 
কর্মচারী ও তাহাদের সাঁদপাঁদ লইয়া গঠিত প্রতিনিধি 
দলের যুক্তিতর্কে ডাঃ ব্যানার্জি বিশেষভাবে যুদ্ধ ছন এবং... 
|নহুমের কুম্মা, হরিজন, কুইরি প্রভৃতির ভাষা ও. 
সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতির যে কোঁন 
সাদৃ্ নাই তাহ স্বীকার করিয়া লন। 
ভাঁঃ ব্যানাৰ্জ্িই এই ব্যাপারে আলোকপাত করিতে 
পারিবেন | এ ".. 
আমর! যতদুর জানি, ডাঃ ব্যানার্জ্জি পণ্ডিত মিশ্র 


./সছ উকীল সভার সদস্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । অন-. 


NL [ee 


সাধারণকে নির্ধাতনের বিভিন্ন ঘটনা তাঁহাদের কয়েকজ্জন 
“ডাঃ ব্যানাৰ্জ্জি ও পণ্ডিত মিশ্রকে জানান । সত্যাঁগ্রহ সম্পর্কে 
বিন্বপ মনোঁভাঁবাপন্থ ছই-তিনটি প্রতিনিধিদলও তাঁহাদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গবশ্মেন্টের লোক লইয়া গঠিত 
. এই সমস্ত প্রতিনিধি মানভূমে বিশেষভাঁবেই পরিচিত | 


_ জেলায় অনেকগুলি হাঙ্গামার অন্ত তাহারাই, দায়ী 


ইহাই তাঁহাদের তদভত। নিজেদের বিচীঁরবুদ্ধি 
দ্বার] তাহারা তাহাদের মতামত স্থির করিয়াছেন। 
উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে তাঁহার! কোন তদন্ত করেন 
নাই। ভীঁহাদের ভ্রমণের উদ্দেন্ট কি ছিল, তাহা আঁমরা 
জানি না বা তাহাদের তদত্বের ফলে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইয়াছে 
কি না, তাহাও জানি না. কিন্ত এই পরিদর্শনের সঙ্গে 
রাষ্ট্রীয় সমিতির হয়ত কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে ব! 
হয়ত উহা ঘটনাদমূহকে প্রভাবিত. করিতে পাঁরে-এই 
মনে করিয়া আমর! প্রস্তাবিত পরিদর্শন সম্পর্কে আলোঁচন! 
কর! প্রয়োজন বলিয়! মনে করিয়াছিলাম। 
পুরুলিয়া! ভ্রমণের পর পণ্ডিত প্রজাপতি মিশ্রের অভিমত 
বিহার কংগ্রেসের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত 
হইয়াছে । অগ্রিবাঁসিগণ বিহারে থাকিতে এবং হিন্দী-_ 
যাহ! তাহাদের উপর জোর করিয়| চাঁপাঁন হয় নাই__“ 
শিক্ষা করিতে সন্মত হওয়ায় পঙিভ মিশ্র সন্তোষ প্রকাশ 
করিয়াছেন । জ্ব্লোর জনসাধারণের উপর হিন্দীকে 


সি 


বিবিধ প্রঙ্গঙ্__ভারত রিপাবলিক ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথ . 
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জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া .হয় নাই, আমাদের 
অভিযোগের কোনন্ধপ তদভ্ত না করিয়াই পণ্ডিত মিশ্র" 
কিভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহ! হৃদয়ঙম 
" করা কঠিন। সরকারী কর্ণ্মচারীদের উদ্ভোগে গঠিত কয়েক- 
জন প্রতিনিধির সঙ্গে আঁলোঁচন! করিয়াইি পণ্ডিত মিশ্র 
অধিকাংশ জনসাধারণের মতামত জাঁনিতে পাঁরিলেন। 
কংগ্রেস: প্রতিষ্ঠানের সম্মানিভ-স্থান-দখলকারী . একজন: 
দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা এই মনোভাব 
আঁশ! না নাই ; বিশেষতঃ নিরপেক্ষ তদন্ত করিতে 
1সিয়া তিনি ' যখন ধোলাখুলিভাবে আলাপ . করার জন্য . 

আমাদের আবাস দিয়াছিলেন । 


ভারত-রিপাঁবলিক ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ' 


নেহরু গবর্ম্মেণ্ট' ভারত রিপাবলিককে ব্রিটিশ কমন- 
ওয়েলধের সঙ্গে যুক্ত রাখাই স্থির করিলেন.। তিন বৎসর 
পূর্বেও যে কংথেসসেবীরা ব্রিটিশ কমনওয়েলথে থাকা তো 
দূরের কথা, উহাকে “চিমটা দিয়া ধরিতেও” রানী ছিলেন 
ন! স্তাহারাই এখন উহাকে বুকে ভুলিয়া লইলেন ।- সর্দার 


, প্যাটেল ব্রিটিশ কমনওয়েলথে ভারতের অবস্থিভির সঙ্কল্পকে 


_ অভিনন্দিত করিয়াছেন ; কংগ্রেস সভাপতি “বুণীও হই নাই, 
ছুঃখিতও হুই 'নাই”. বলিয়া কংগ্রেসের চিরস্তন না-এহণ-না- 
বন্ধন নীতির মৰ্য্যাদ! এক্ষেত্রেও রক্ষা করিয়াছেন । কংগ্রেসের 
সিপ্ধান্তেরবিরুদ্ধে আপত্তি করিয়াছেন বামপন্থী নেতৃবৃন্দ ! 
কমনওয়েলথের. কূপ কি হইবে তাহা লইয়া গভীর 
গবেষণা হইয়াছে । ভাঁরতবর্ষকে কমনওয়েলথ রাখা ব্রিটেন 
এবং ইংরেজ-প্রধান.ভোমিনিয়নদমুহ্র গরজ; লওন সম্মেলনে 
ইহা! অত্যন্ত স্পস্ট হ্ইব্রাছে। ভারতবর্ষ কয়েক মাসের মধ্যেই 
তাহার রিপাবলিক রাঙ্রবিধি ঘোষণা করিবে, ব্রিটিশ রাজার 
কোন স্থান ভারতীয় নব-রাধ্বিধিতে থাকিবে না, ইহা! 
বুঝিয়! রিপাবলিক ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথে রাখার 
উপায় উড্ভাবনেই লগ্ন সম্মেলনকে সবচেয়ে বেশী মাথা 
ঘামাইতে হুইয়াছে। কিন্তু গরজ্ বড় বালাই। ভারতবর্ধকে 


দলে না পাইলে আটলাটিক চুক্তি দৃঢ় হয় না, প্যাসিফিক 


চুক্তি তে! হয়ই না; সোভিয়েট রাশিয়াকে কোণঠাসা 
করিতে হইলে ভারতবর্ষের সাঁহায্য.অপরিহাঁধ্য । তাঁই ইংরেজ - 
নিয়মতান্ত্রিক আইনবেন্তাগণকে এক সম্পূর্ণ নুতন ফরমুলা 
আবিদা কয়া ভারতবর্ধকে কমনওয়েলথ রাঁখিবাঁর ব্যবস্থা 
করিজে হইল । স্থির হইয়াছে, ব্রিটিশ বাবা কমনওয়েলথের 
অস্ঠান্ত দেশের নিকট যথারীতি রাঁজাই থাকিবেন কিন্ত 
ভারতবর্ষের নিকট. ভিনি হইবেন শুধু একটি 55177)01-_-ভাঁরত 
রিপাবলিক তাহাকে কমনওয়েলথের প্রধান বলিয়া মৰ্য্যাদা! 
দিবে কিন্ত মানিবে না। রাজা থাকিবেন কিন্ত রাজ্য 
থাকিবে নাঃ রাজার আঁহগত্য তিনি পাইবেন না এই 
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১০২ 
বিচিত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা পৃথিবীর ইতিহাসে নুতন । 
প্রয়োজনের তাগিদে ইংরেন্ জাতি কি ভাবে যত ও পথ 
বদ্লাইতে পারে ইহা তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন । ভোমিনিয়ন 


জন্বন্ধে এত দিন যে রাজনৈতিক ধারণা ও বিধি গড়িয়া 


উঠিয়াছিল, ষ্ট্যাটউট অফ ওয়েষ্টমিনৃষ্টারে যাহা রূপ পরিএছ 
করিয়াছিল, নূতন ফরযুল! তাঁহার ভিত্তিযুল পর্য্যন্ত ওলটপালট 
করিয়া দিয়াছে। ব্রিটিশ ডোঁমিনিয়নে এখন রহিয়াছে 
আঁটটি দেশ, ইহাঁদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্থান এবং 
সিংহল হয়ত শীঘ্রই ভারতের স্তায় রিপাবলিক ঘোষণা 
করিবে। তখন ব্রিটিশ, কমনওয়েলথ হইবে চারিটি রাজতন্ত্র 
এবং চারিটি প্রজাতন্ত্রের এক অদভুত সমন্বয় ; চাঁরি জন রাজা 
মানিবে এবং ভাঁহার প্রতি আঁন্গগত্যের শপথ লইবে ; চারি 
ভ্রন রাজাকে রাজ! বলিয়া মানিবে না, তাঁহাকে আহুগত্যের 
শপথও দিবে না, কিন্ত কমনওয়েলথের প্রধান বলিয়া! মানিবে। 

ব্রিটিশ রাজার এই 951001-হ্থের. প্রকৃত তাৎপর্ধ্য কি, 
সর্দার প্যাটেলকে তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ওয়েবষ্টার 
অভিধান দেখিতে বলিয়াছেন কিন্তু বিষয়টি এত সহজ নয় 
লওনের “ইকনমি” পত্রিকা সম্পাদকীয়' স্তপ্ডে এই বিষয়টি 
লইয়াই আলোচন! করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন, “ভারত 
রিপাবলিক কি ভাবে রাজ্রাকে 39০] এবং Head of 
the Commonwealth-কূপে মানিবে তাহা একেবারেই বুঝা 
গেল না । আটটি ডোঁমিনিয়নেরই রাজ] হিসাবে ব্রিটিশ- 
রাজ্ব এখন তাহাদের যোগন্থঘ। এমন আর কোঁন দার্শনিক 


“বা আঁইনসম্মত ‘ধাঁরণ! নাই যাহ! কমনওয়েলথকে Common 


9706 দিতে পারে । ১7১০! একটি কবিত্বপূর্ণ শব্দমাত্র, 
কোঁন'দেশের আইনে উহার স্থান নাই” 

কমনওয়েলথে থাকাটা আঁমাদের পক্ষে লাভজনক এই 
কথাটাই বাঁরবায় বুঝাইবাঁর চেষ্ঠা হইতেছে । রাধরুনায়কের! 
বলিতেছেন ইহাতে আমরা ইংরেজের সাহায্য পাইব এবং 
ইল্পিরিয়াল প্রেফারেন্সের সুবিধা ভোগ করিতে পারিব। 
ইল্পিরিয়াল প্রেফারেন্সের বিরুদ্ধে কংগ্রেসই এতদিন সবচেয়ে 
তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, অটো] চুক্তি তাহারাই কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদে. বাতিল করিয়া! দিয়াছেন, তাঁহারাই এত দিন 
বলিয়াছেন আমাদের পণ্য আমরা কাহাকে বেচিব বা কাহার 
নিকট হইতে কোন্‌ দ্রব্য কিনিব তাহা! আমরা স্থির করিব, 
ইন্পিরিয়াল প্রেফাঢরদ্দের-খোয়াড়ে ঢুকিয়া এই নিরপেক্ষ এবং 


প্রবাণী . 


আমাদের বোধগম্য হইল না। 


১৫৩, 





ভারতবর্ষ কমনওয়েলথে থাঁকিলে তবেই ইংরেজের সাহায্য 
পাইবে, নতুবা পাইবে ন! এই ধারণার যৌক্তিকতাও 
ব্ৰহ্মদেশ ইংরৱেন্ডের সঙ্গে 
কোন সম্পর্ক রাখে নাই, কমনওয়েলথে থাকিতে সে রাজী হয় - 
নাই, তৎসত্বেও তাহাকে সাহাধ্য করিতে ব্রিটেন এবং 
কমনওয়েলথ ত স্বতঃপ্ররৃতত হুইয়াই অগ্রসর হইতেছে। 
প্রয়োজনান্থপাঁরে ভারতবর্ষ তেমনি. আলাদা ভাবে ব্রিটেনের 
বা যে-কোন ভোমিনিয়নের সঙ্গে সন্ধি করিতে পারিত। 

ভোমিনিয়নগুলিকে একআ রাখ! পৃথিবীতে শ্বেতাঙ- - 
প্রাধান্ডের জন্ত অপরিহার্য্য। ইছার সঙ্গে কোন না কোনরূপে 


আমেরিকাকে প্রবিষ্ট করাইতে পাঁরিলে এলো-স্যাজন প্রাধান্ত 


আবার বিশ্বের বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে । কানাডা, দক্ষিণ 


আফ্রিকা, অধ্েলিয়ার শাসকগোষ্ঠী ইংরেজ এবং ইংরেদের 


জ্ঞাতি। দক্ষিণ আফ্রিকা তাঁর ঘেটো আইন বজায় রাঁখিবে, 
অষ্ট্রেলিয়া কৃষ্ণা ও পীতাঁঙ্গ জাতিকে টুঁকিতে-দিবে না, অথচ 
ভারতবর্ষের সাহায্য লইয়| নিজেদের এই প্রীধান্ত ক্ষ! ' 


-করিবৈ। ভারতবাসী পৃথিবীতে শ্বেত-প্রীধান্ত প্রতিষ্ঠার অন্য 


> 


আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনের ভার 


“ আমর! ইংরেজকে ছাড়িয়া দ্বিব কেন? স্বাধীনতা! লাভের পর 
“যে সময়ে আমাদের বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনের পূর্ণ অধিকার 
হস্তগত হুইল, ঠিক সেই সময়ে সর্দার প্যাটেল আবিষ্কার 


করিলেন যে, ইপ্পিরিয়াল প্রেফারেন্স আমাদের পক্ষে একটা 
মন্ত বড় লাভজনক বস্ত। বিচিত্র বটে | 


অন্থবিধ! । 


এতদিন অনিচ্ছ! এবং আপি সত্ত্বেও রন্তু ও অর্থদানে বাধ্য 


'হুইয়াছে, এবার স্বেচ্ছায় উহা! দিতে চলিয়াছে, : 


_ বিক্ৰয়-কর 

ভাঁরত-সরকার বিজ্ঞয়-কর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে 
আনিবার অন্ত কিছুদিন যাবৎ চেষ্ট| করিতেছেন বিভিন্ন 
প্রদেশে করের হার বিভিন্ন প্রকার, নিয়মেও অনেক ব্যতিক্রম 
আছে, ইহাতে ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা-সাঁধারণ উভয়েরই 
এই কাঁরথে কেন্দ্রীয় সরকার বিক্রয়-করটিকে ' 
নিজেদের অধীনে আঁনিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন । 
বাংলাদেশে বিক্রয়-করের হার, কর আদায়ের নিয়ম এবং ' 
আদারি-প্রদ্ধতি সব বিষয়েই প্রচুর 'ক্রুটি রহিয়| গিয়াছে, ইহা. 
লইয়া আমরা কয়েকবার আলোচনাও কান্দিয়াছি। কিন্ত কোন 
প্রতিকার হয় নাই, বরং গলদ আঁরও বাড়িয়াছে। ইচ্ছার 
ফল দাড়াইবে এই যে, ভাঁরত-সরকার যদি সত্যই বিক্রয়-কর 
নিজেদের হাতে তুলিয়ালয়েন, তাহা! হইলে আয়করের গ্ঠাঁয় 
এক্ষেত্রেও বাংলাই সর্ববাপেক্ষ! ক্ষতিগ্রশ্ড হইবে । তখন বিক্রয়- 
কর আদায় করিবেন কেন্দ্রীয় সরকাঁর এবং সম্ভবতঃ বর্তমান 


আদায়ের ভিত্তিতে উহার অংশ প্রদেশগুলিকে দেওয়া হইবে । 


ইহাতে বাংলার প্রচণ্ড ক্ষতি হইবে । এবার আদায় ৪ কোঁটি- 
টাকা ধর! হইয়াছে কিন্তু অদূর ভবিস্ততে ব্যবসা-বাণিজ্যে 
মন্দার সঙ্গে উহ! আরও কমিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব 
কার্যে পরিণত হইলে এখনই বাংলার প্রাপ্য অনুপাত ভাষ্য 
প্রাপ্য অপেক্ষা কম হইবে | আঁর বছরখানেক পরে হইলে 
উহা আরও কমিবে। বাংলা হইতে রপ্তানী চট ও থলিয়ার. 


Ed 


a) 


জ্যৈষ্ঠ 


বিবিধ প্রগল__কৃবির উন্নতিকরে ব্যয় 


১০৩ 





উপর বিক্রয়-কর বসাঁইবার কথ] আমর] আগেও বলিয়াছি। 
গত বৎসর কলিকাঁত! বন্দর হইতে ১৫০ কোটি টাকার চট 
ও থলিয়| রপ্তানী হইয়াছে, উহার উপর টাকায় তিন পয়সা 


হারে সাত কোটি টাকা আঁরায় হইতে পারিত। মান্রান্তে 


জপ রপ্তানী চামড়ার উপর বিক্রয়-কর প্রথম হইতেই আছে। 


ন্ট 


বোষ্বাইয়ে এবার রপ্তানী কাঁপড়ের উপর বিক্রয়-কর বপানো- 


- হুইয়াছে। শোনা যায় বোম্বাই এবং কলিকাতা বন্দর রপ্তানী 
ভ্্ব্যের উপর বিক্রয়-কর বপাইবে না এরূপ একটা! বোঝাপড়া 
উভক্কের মধ্যে ছিল ; ইংরেজ আঁমলে ইংরেজ বণিক-স্বার্থ- 
প্রধান ছুই বন্দরে তাঁহা'থাকা অসম্ভবও নহে। এখন বোস্বাই 
বিক্রয়-কর বসাইয়াছে, সুতরাং এরূপ বোধাপড়া থাকিলেও 

তাহ! রক্ষ! করিবার দাঁয় বাংলার আর নাই । বাংল! এখনই 


. চট ও থলিয়! রপ্তানীর উপর টাঁকাঁয় তিন পয়সা হারে বিক্রয়-: 


কর বপাঁইলে বহির্বাণিজ্যের ক্ষতি হইবে ভাঁরত-সরকার 
একথ! মনে করিলে করের হার এক পয়সা হইতে 
পারে; বিক্রয়-কর আদায় সম্বন্ধেও আমর! কয়েকবার " মন্তব্য 
করিতে বাধ্য হইয়াছি এইজন্ত যে, উদ্ধী এখন আমাদের 
রাঁজস্বের একটি. প্রধান উপায়। লোকে কর দিবে কিন্তু 
= সরকারী কোঁষাগারে তাহ! জমা পড়িবে ন! এটা! হওয়া উচিত 
নয়। বিক্রয়-কর আঁপিস সংগঠনে এখনে! অনেক গলদ 
রহ্য়াছে। এ আপিলে ৪২ জন নুতন বর্ম্মচারী লওয়া 
হইতেছে ; গত দেড় বংসর যাবৎ যে সব কর্মচারী সেখানে 
কাজ করিতেছিলেন তাহাদিগকে অন্তগ্র সরাইয়! দেওয়া 
হইতেছে। নুতন কর্মচারীদের বাছাই করিয়াছেন পাবলিক 
সাঁভিস কমিশন ; কেবলমাত্র ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে ছুই বৎসরের 
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বি:কম পাস লোকেদের দরখাত্ত আহ্বান 
করা হইয়াছিল। বাছাই হইয়| গিয়াছে এবং জন! দশেকের 
বেশী উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায় নাই। এক্সপ ঘটিবে 
তাহ! জানাই ছিল। ভাল ছাত্রের সাধারণতঃ বি-এ, 
বি-এদ-সিতে চলিয়] যাঁয়, বি-কম পড়িতে আসে না । এইজছ্ 
আয়কর বিভাগ অর্বদ| বি-এ অনার্স, এম-এ, অঙ্কে এম- 
এস*পি প্রভৃতি ছাত্রদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান 
করেন এবং ভাল লোক পাঁন। বিক্রয়-কর অফিস তাহাদের 
কর্মচারীদের যোগ্যত! বি-কমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাধিয়| ভাল 
ছাঁহদের দরখাত্ত করার পথ প্রথমেই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ৷ 


২. অভিজ্ঞতার যে মানদও তাহারা খাঁড়া করিয়াছেন তাহা 


হাস্তকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন] | বিক্রয-কর অফিসেই 
গত ৮ বৎসর যাবৎ যোগ্যতার সহিতি যে সব বি-এ, বি-কম বা 
এম-এ পাস কর্মচারী কাজ করিতেছেন কিন্তু ব্যবস।- 
প্রতিষ্ঠানে পুর্ণ ছুই বংসরের অভিজ্ঞত1 খাহাদের নাই তাহার! 
যোগ্যতা এবং কর আদায়ে অভিজ্ঞত! উভয়ই যথেষ পরিমাণে 
থাক] সত্বেও বাঁদ পড়িয়াছেন। নবাঁগতের] তাঁহাদের চেয়ে 


বেশী বেতন পাইবে, প্রমোশনের দাঁবীও তাঁহাদের বেলায় 


অগ্রগণ্য হইবে । ইহাতে বিভাগে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে বাধ্য 
এবং দিয়াছেও। কর আদায়ের পক্ষে ইহা অতিশয় অনিধকর 
হইবে রা ০78২ 
একজন এসিস্টাণ্ট কমিশনার নিয়োগের ভল্ভও বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হ্ইয়াছে। বিলাতী ভিপ্লোমা প্রাপ্ত এবং ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানে ৮ বৎসরের অভিজ্ঞতাঁসম্পন্ন লোকদের নিকট হইতে 
দরখাস্ত আহ্বান কর! হইয়াছে । কার্ধ্যকাঁলে কিন্ত দেখ! 
গিয়াছে বিক্রয়-কর. অফিসেই চার্টার্ড একাউন্টে্ট বা ইন- 
কর্পোরেটেভ একাউদ্টে্ট অপেক্ষা! জি-ডি-ও ব1 আর-এ পাঁদ 
কর্মচারীর] বেশী দক্ষতা দেখাইয়াছেন। ইহার কারণও 
ছুর্ব্বোধ্য নয়। উপযুক্ত দক্ষতাঁসম্পন্ন চাঁটার্ড বা ইনকর্পোরেটেড 
একউণ্টেণ্টর! স্বাধীন ভাবে অনেক বেশী উপার্জন করিতে 
পারেন বলিয়৷ এত কম বেতনে আসিতে চাঁছেন না, কাঁজেই 


 প্রন্কত দক্ষতাসম্পন্ন লোক পাওয়া যায় না। 


. 


' এসিস্টান্ট কমিশনার বাছাই- এখনও হয় নাই, অন্তাঁ্ 
কর্মচারীদের বেলায় উহা! সম্পূর্ণ হুইয়াছে। পুর্ব্বোজ পদে . 
যাহাতে উপযুক্ত লোক পাওয়! যায় তাঁহার জন্য নূতন করিয়! 
বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত। যে.৪২ জন কর্মচারী বাছাই করা 
হইয়াছে তাহাদের, নিয়োগপত্র এখনও দেওয়া হয় নাই । ইঁছা- 
দের মধ্যে যোগ্য কয়েকজনকে রাখিয়া অবশি সকলের 
নিয়োগপত্র ন! দিয়! আবার ভাল ভাবে বিজ্ঞাপন দিয়া লোক 
লওয়ার ব্যবস্থাও কর! উচিত। জানিয়া. শুনিয়া একটি কর, 
আদায় বিভাগে'২৫।৩০ বংসরের অন্ক অনুপযুক্ত কর্মচারী -, 
নিযুক্ত করিলে দেশের 'রাজন্ষ আদায়ের সমূহ অনিষ্ট করা 
হুইবে। এই সমগ্তাটির প্রতি গবন্মেন্ট এবং জনসাধারণ 
উভয়েরই দৃষ্টি আক্ষ্ঠ হওয়! উচিত । 


কৃষির উন্নতিকল্পে ব্যয় 
“বান্ক-উৎপাদন” পত্রিকার ১৬ চৈত্রের সংখ্য! হইতে 
নিয়ের হিসাঁব উদ্ধত করিয়া দেওয়] হইল। ভারত-বাষ্ট্রের' 
কেন্দ্রীয় গবন্মেন্ট'১৯৪৭ সনের আগষ্ট হইতে ১৯৪৮ সনের 
আগ পর্যন্ত প্রদেশসমূহ্রে কৃষির উন্নতিকল্পে যে খণ ও দাঁন 
করিয়াছেন তা! এই ছিপাবে পাওয়া যাইবে । ' 
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জমি পরিষ্কার . | 
ও সংস্কার ১৫৮ ৭৫ * 
সার বিতরণ ( ২৪ ৮ ২৩ % 
বীজ্র ৮ ২৬» ১৭ তি 
মাছ উৎপাদন ২” ২২.” 
ফল ” .. ই বই” 





৬০৪ ১৩৫৬ 
দুধজাত দ্রব্য? __ ঃ ২১২৮ শুনিয়াছি। কোন কোনটা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । হুরিণ- 
পন্তপক্ষীর উন্নতি ৪, ৮ ৪” ঘাটার গো-শাল! তাঁহার প্রাণ । এ সন্বন্ধে অস্ত্র একটি প্রবন্ধ 
অন্ঠান্ত ৮ ৫ ৪ ১৭ ৮ প্রকাশিত হইতেছে । প্রবন্ধের লেখক শ্রীদেবেক্্রনাঁথ মিত্র বল- 


৭১৯৪ ৬-৪৭ সনের তুলনায় ১৯৪৭-৪৮ জনে খাঁছশস্তের 
(ধান, জোয়ার, বাজনা, ভুট্টা, গম, ছোলা, যব) 
"উৎপাদন ১০ লক্ষ টন (১ টনে ২৭ মণ) অধিক হুইয়াছে। 
১৯৪৬-৪৭ সনে ইহাদের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 
৩৯,৪২৩,০০, টম । ফুড খ্রেন কমিটি যত' শীঘ্র সন্তব প্রতি 
বৎসর ১০ লক্ষ টন উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার পরামর্শ 
দিয়াছেন। আগামী ৫ বংসরের মধ্যে নানাবিধ উয্নতি- 
যূলক পরিকল্পনার সাহায্যে এই পরিমাণ উৎপাদন 
বাঁড়ানো| সম্ভব হুইবে । _ 
" মন্ত্রের সাঁহায্যে জমি, সংস্কারের পরিকল্পনা 
সহকারে গৃহীত হইয়াছে। 


আগ্রহ 
৪৫ হাজার একর .জমি 


ট্রাক্টরের সাহায্যে আঁবাঁদযোগ্য করা হইয়াছে । ট্রাক্‌- . 


টবের অভাঁব বশতঃ' আগামী পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যে 
৬০ লক্ষ একর জমি অধিক কর্ষণ কর] সম্ভব হইবে না। 


পশ্চিমবঙ্গে খাঁ্য উৎপাদন 
প্রায় ১,৭৭,০০,০০০ বিঘা নূতন জমি আবাদ করিয়! আগামী 


তিন বৎসরের মধ্যে ভারভরাই্ঁকে খাগশস্ত সন্বন্ধে স্বাবলম্বী 


করিবার জন্পনা-কল্পন! চলিতেছে । বহু উদ্গেস্ঠূলক ( Multi- 
- PUrPOSe ) হ্বীধ নির্মাণের যে সব বিরাট বিরাট পরিকল্পনার 
কথা শোনা যাঁয় তাঁহার অপেক্ষায় এই কল্পনা বসিয়া! থাকিবে 
বলিয়া মনে হয় না! কারণ এই সব বীঁধ নির্মাণ দণ বংসরের 
পূর্বে সম্পূর্ণ হইতে পাঁরে ন|। সুতরাং আমর! বুঝিয়া লইভেছি 
যে স্থানিক (7921009]) খাল-বিল, নদীর সংস্কার সাধন 
করিয়া ও তাঁহাদের জল ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া এই ১ 
কোটি ৭৭ লক্ষ বিষ! জমি আবাদের গোড়াপত্তন কর! হইবে । 
এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও জল, সরবরাহ ' বিভাগের 
সেক্রেটরী শ্রীন্থদীলকুমীর দে কর্তৃক লিখিত একখাঁনি পুত্ডিকা 
ছুস্তগত হইয়াছে। ৬৫ পৃষ্ঠায় সম্পূৰ্ণ এই ‘পুন্তিকাঁখানি পাঁঠ 
করিলে এই প্রদেশের খাঁগ্রশন্ত উৎপাদনের বর্তমান অবস্থ। 
ও ভবিষ্যৎ উন্নতির নান! পরিকল্পনার একটা ধারণ] কর! যাঁয়। 
ইহা সাধারণ পাঠকের ভর লিখিভ বলিয়া মনে হয় না। 
নুতন মগ্তরিম্গুলী নানা প্রকৃতির লোকে ভর্ঠি ; তাঁহাদের 
চক্ষুর সম্মুখে পশ্চিমবনের কৃষি, গৌঁ-পালন ও মৎ্স্য-চাষের 
একটা সম্যক চিন্ম ধরিয়া তুজিবার জন দে মহাশয়ের ই 
প্রচেষ্তী বলিলে অগ্ায় হইবে না । পপ | 
এইরূপ বহু কল্পনার কথা গুনিয়াছি। এওারমনী আমলে- 
টাউনএও সাহেব এক পঞ্চবাণিকী পরিকল্পনার খসড়! তৈয়ার 
- ফরেন। কেসি সাহেবের আমলেও (১৯৪৪-৪৬) অনেক কথা 


‘প্রমাণ আছে। 


দেশের কৃষি-বিভাঁগের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। আমর! আশী 
করি যে, অতীতের ব্যর্থতাকে বর্তমানের উপর প্রভাব বিস্তার- ২ 
করিতে দেওয়! হইবে ন|। সে কাঁজ'পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমগলীর 
দায়-স্বরূপ মনে.করিলে নিরাশ হইবার কিছু নাই । ক্বযি-মন্ত্রা 
এক বিবৃতিতে যে নূতন পরিকল্পনার কথা বিস্তৃত ভাবে আঁমা- 
দের শুনাইয়াঁছেন, তাহা! সার্থক করিতে পাঁরিলে পশ্চিমবঙ্ক 
পরের দুয়ারে খাছের জন্ভ হাত পাঁতিবে না. 

মন্ত্রিমগপীর কাহারও চাঁষবাঁসের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে 
বলিয়া আমরা জানি না। তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষ।। প্রকৃতি. 
এইরূপ সন্বন্ধের পথে বিরাট বাঁধা কর্ণ্মচারিবৃন্দকে জেলার 
শাসন-যন্ত্রের অদ্ররূপে কৌন কোন সময়ে স্কষির বিষয়ে. 
উৎসাহান্বিত হইতে দেখা যাঁর । কোন কোন উন্নতির পরি- 
কল্পনায় রূপদান করিবার চেষ্টাও কেহ কেহ করিয়াছেন বলিয়া 
জাঁনি। কিন্তু ছুই-তিন বংসরের মধ্যে, পাচ বংসরের মধ্যে, 


: বদলী করিবার যে: সনাতন রীতি আছে, তাহা! এই সব পরি 


কম্পন! ব্যর্থ করিয়া দেয় । সুতরাং কৃষি-বিভাঁগের কর্মচারীর 
উপর সবকিছু নির্ভর করে। বর্তমানে যে সব মন্ত্রিমগলী 
কেন্ড্রে ও প্রদেশে প্রদেশে কা্ধ্য কিয়! যাইতেছেন তাঁহাদের 


“অনভিজ্ঞভার সুযোগে আমলাতন্ত্র অনেক কান্ড ভুল করিতেছে । 


দেশের সন্মুখে সমন্ডা হইয়া দাড়াইয়াছে__মন্ত্িমগ্লীর উৎসাহ 
ও আমগাতত্ত্রের অভিজ্ঞতার মধ্যে যোগসুত্ৰ কি ভাবে স্থাপন 
কর! যায় তাঁহার উপায় নির্ঘারণ। 

পশ্চিমবঙ্গের ছুর্ভাগ্যের অন্ত কংখ্রেলী দলাঁদলি মুখ্যতঃ 
দবায়ী__এই বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। মন্তি- 
মণ্ডলীর সকলে একমন হুইয়] কান্ত করিতেছেন না; ইহারও 
কৃষি-বিভাগঈীয় মন্ত্রী, মংস্ত-চাষ বিভাগীয় মন্ত্রী, 
কষি-কার্ধ্যে জ্ল-সরবরাহ্‌ বিভাগীয় মন্ত্রী একমন না হইলে খাঁ 


উৎপাদন পরিকল্পনা সব ব্যর্থ হইবে।. এইরূপ সহযোগিভার 


প্রমাণ পশ্চিযবঞ্চে দেখিতে পাইিতেছি না বলিয়] অনেক সময় 
মন্ত্রিমহাশয়দের ব্যক্তিগত মতিগতি প্রকৃতি লইয়া কঠোর 
সমালোচনা] আঁমাদের করিতে হয়। রংপুর, ও ঢাকার 
কৃষিশালা, হরিণঘাটার গো-শালা ব্যর্থতার প্রমাণস্বরূপ হইয়া 
উঠিরাছে। কারণ অহ্সদ্ধীন করিয়! 'উহাঁর অর্থ আঁবিফার 1 
করিতে হইবে, এবং সে অর্থ বুঝিতে পাঁরিলে, ভবিঘ্যর্ভে . 
সাবধান হইবার চেষ্ঠা হইবে । এই বিষয়ে সত্যকথ| বলিবার 

সময় আসিয়াছে। ৮. * 


ঝাঁড়গ্রাম কৃষি মহাবিদ্যালয় a 
গড ২৫শে বৈশাখ তারিখে মেদিনীপুর ঝাঁড়গ্রাম শহরের 
নিকটে ফলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় ও তত্বাবধানে 


- 


জ্যৈষ্ঠ 


একটি কৃষি মহাবিদ্যালয়ের ' প্রতিষ্ঠা-উৎসব হইয়া গেল। 
এই ঘটনা সম্ভব হইল ঝাঁড়গ্রামের রাঁভা এ্রীনরসিংহ মল্পদেব 
মহাশয়ের ১ লক্ষ টাকা ও ৪৩৫ বিধা জমি দানে এবং তাঁহার 
সম্পত্তির পরিচালক শ্রীদেবেন্রমোহন -ভট্টাচার্ধ্য মহাশয়ের 
. আগ্রহ ও স্থপরামর্শে। 
"করি৷ Sos রি | 
অ-বিভন্ত বঙ্গদেশে ঢাক! নগরীর সঙ্গিকটে একটি মার 

কষি বিদ্যালয় ছিল। প্রয়োজনের তুলনায় ডাহা! কত অপ্রচুর 
তাহা বল! বাছুল্য। ৬ কোটি লোকের জীবিকার্জন ও 
জীবন্ধারণ যে ক!জের উপর নির্ভর করে, তাঁহার প্রতি. এই 
অবহেলা কেবল পরদেশী শাসনের আমলেই সম্ভব | দেশ- 
বাসী এই আমলে কোন উৎসাহ পায় নাই। দৃষ্টান্তত্বব্ূপ, 
রাঁজসাহী দিখাপতিয়ার জমিদার ৬/প্রমথনাথ রায়ের ক্কষির 

' উন্নতিকল্পে দান উল্লেখযোগ্য । ইংরেজ শাসকবর্গ সেই 
দান লইয়া ছেলেখেলা করিয়াছিল । 
কলিকাতা! বিশ্ববিগ্রালয়ের হাতে বিহারের খয়রার রাজ! 
গুরুপ্রসাদ সিংহ ও প্রসিদ্ধ. বিজ্ঞানবিদ্‌ ডাঃ নীলরতন ধরের 
দুইটি দান আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার সাহাষ্যে ক্ৃষি- 
বজ্ঞান সম্বন্ধে 'গবেষণা ও আলোচনা চলিয়াছে ও 





'চজিবে। কিন্ত ক্ষেত্রকর্ণো নূতন চাষী স্ুষ্টির কাজে বিশ্ব. 


বি্ভালয়ের কর্ণধারববন্দ কখনও যে মনোযোগ দিয়াছেন, 
তাহাঁর কোন পরিচয় পাই নাই। এই শিক্ষা প্রায় ব্যর্থ 
হইয়াছে । কারণ ভ্রাঁত চাঁধী” তাহারা স্ুষ্টি করিতে পারে 
নাই, “জাত চাষীকে” এই সব বিদ্যালয়ের গবেষণা ও শিক্ষায় 
আক্বঃ করিতে পারে নাই ; “জাত চাষীর” দৈনন্দিন জীবনে 
কোনক্ষপে সাঁহাযা করিতে পারে নাই ৷ 
যে মনোভাবের প্রপাঁদ্দে এই আঁত্ম-কেন্দিক ব্যবস্থা এতদিন 
চালু ছিল তাঁহার আমুল পরিবর্তন করিতে হুইবে। নতুবা 
দেশের উন্নতির কোন সগ্তাবনা নাই। আমরা আশা করি, 
কলিকাত! বিশ্ববিতালয়ের কর্তৃপক্ষ গাহাদের এতদিনের 
তভ্যন্ত পথ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হুইবেন ; “ভদ্রলোক” 
শ্রেণীর মধ্য হইতে নুতন চাষীর সবষ্টি করিতে পাঁরিবেন। 


পশ্চিমবঙ্গে বয়ন্ক-শিক্ষা বা. সামাজিক শিক্ষা 


পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর বিভাগ গত জুলাই মাসে একটি 
মবররস্ক-শিক্ষা কমিটি নিয়োগ করেন। বয়ঙ্ক-শিক্ষাব্রতী ব্যক্তি 
ও প্রতিষ্ঠানসমূহের / প্রতিনিধিবর্গও এই কমিটিতে নিযুক্ত 
হন। কমিটির সভাপতি ছিলেন শ্রী অতুলচ্দ্র গুপ্ত, হাইকোর্টের, 
একজন ব্যবহাঁরজীবী-প্রধান। প্রায় ছয় মাস এই কমিটি 
প্রতি সপ্তাহে ছুই দিন করিয়া সমবেত হন, এবং বয়ক্ক-শিক্ষার 


একটি পরিকল্পন] প্রপ্তত করিক্লা শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের, 


হাতে সমর্পন, করেন। শিক্ষা-বিভাঁগের এতই তাড়া ছিল 
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বিবিধ প্রগঙ্গ- পশ্চিমবঙ্গে বয়স্ক-শিক্ষা বা সামাজিক শিক্ষা 


আমর! এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামন], 
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যে কমিটি চুড়ান্ত প্রস্তাবগুলি দিতে পাঁরিলেন ন1--সাময়িক 
সিদ্ধান্তগুলি (interim recommndations) পেশ 
করেন। 

ছুই-তিন মাস পর শুনিতে পাইলাম যে, শিক্ষাবিভাগি বয়স্ক- 
শিক্ষার. আঁয়োজন-উদ্ভোগ করিতেছেন। ৫০০ প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের পুরুষ শিক্ষক ও-১০০ নারী শিক্ষপ়িত্রীকে এই 
উদ্ধেশ্টে বিশেষ শিক্ষ! দিবার জত আহ্বান করা হইতেছে । 


' ইউনিয়ন বোর্ডের পরিচালনাঁধীন প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে 


এই শিক্ষকবর্গ ও শিক্ষয়িত্রী মনোনীত কর! হইয়াছে; কোন 
কোন স্থলে নারীশিক্ষা সমিতিগুলির নিকটও শিক্ষরিত্রী পাঠাই- 
বার জ্রন্ভ অনুরোধ কর! হয়, এবং তীঁহারাঁও সানন্দে তাঁহা" 
গ্রহণ করিয়া তছুপঘোগী ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে এই শিক্ষক- 
বগের শিক্ষাদান কার্য চলিতেছে । প্রায় ৯টি কেন্দ্রে ৫০০ 
শিক্ষক বিশেষ শিক্ষালাভ করিতেছেন; আলীপুরের হেরিংস 
প্রাসাদে ১০০ শিক্ষরিজ্জীকে এই শিক্ষা প্রদান কর] হইতেছে। 
বয়ন্ক-শিক্ষা কমিটির ছুই তিন জন সভ্য এই কেন্ত্রগুলি 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিবার জন্ত নিযুক্ত হন। তাহার] ঘুরিয়া ফিরিয়া 
যাহা দেখিয়াছেন তাহার একটা সাময়িক বিবরণ নাকি শিক্ষা 
বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট পেশ করিয়াছেন । শুনা যাইতেছে ' 
এই নুতন শিক্ষার নাম বলিয়া গিয়াছে; এখন হইতে 
তাহা সামান্দিক শিক্ষা (0019] 600086100) নামে পরিচিত. .. 
হইবে । বয়ক্ষ-শিক্ষা কমিটির প্রস্তাবগুলিও নাকি একেবারে - 
বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে | শিক্ষা-বিভাঁগ এই কমিটির 
সভাপতিকে এই সম্বন্ধে কোন কথ জানাইয়াছেন কিনা 
তাহাও বুঝ যাইতেছে ন! ; কমিটির সভ্যদের মধ্যে কেহ কেহ 
বলিলেন যে, এই বিষয়ে তাঁহার! কিছুই জানেন না । তাহাদের 
ছয় মাপের পরিশ্রমের এই ফল দেখিয়! বিন! বেতনে খাটয়! 
যাইবার আগ্রহ কমিয়] যাইবে এন্সপ আশঙ্কা! অমূলক নয়। 

' এই সরকারী পরিকল্পনাকে রূপদান করিতে হইলে,আলাদা 
একদল কর্মচারী চাঁই। ডিরেক্টর বাহাছর তাহা করিতেছেন । 
বাছিয়! বাছিয়! সগ্ভ-পেনসন-প্রাপ্ত এক একজন অধ্যাপক বয়স্ক- 
শিক্ষার বা সামান্দিক শিক্ষার নিয়ামক হইতেছেন । তাহাদের 
গুণ যাহাই থাকুক, বয়স্ক-শিক্ষ! সন্বপ্ধে তাহাদের জ্ঞান ও শক্তির 
কোন পরিচস্্র পাওয়া যাঁয় নাই। এই শিক্ষার বিস্তারকল্পে 
একটি পরাঁমর্শদীতা কমিটির নিয়োগবার্ভা' ঘটা করিয়া প্রচার 
করা হইয়াছিল। ডিরেক্টর তাঁহাদের নিয়োগ, ও. পরামর্শের . 
অপেক্ষা করিতে পারিলেন .না। বরক্ষ-শিক্ষ।  ধাহার! ব্রত 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন_-যথা বঙ্গীয় বয়স্ক-শিক্ষ-প্রসার ' 
সমিতি ( Bengal Adult Association ) এবং নারীশিক্ষা 
সমিতি, তাঁহাদের পরামর্শ লওয়] হইয়াছে বলিয়! আঁমরা 
শুনি নাই. 

অথচ এই বিষয়ে অন্ত কেহ কিছুই জানেন ন!। পশ্চিম- 
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বঙ্গের -কংখগ্রেস কমিটির নি রে পরিচালিত সাপ্তাহিক, 


শির পঞ্জিক। ১৯শে চৈত্রের সংখ্যায় খবর দিতেছেন 8 
সরকার যে পরিকল্পন! প্রস্তুত করিয়াছেন, বিস্তৃতড়াবে 
- .- তাঁহার সফল তথ্য এখনও জানা যাঁর নাই। তবে মনে 
- হয়, মহাঁস্থা গান্ধী যে বুনিয়াদী শিক্ষ! প্রবর্তনের "মধ্য. 
দিয়| দেশবাসীকে স্বাবলম্বী, কর্মী ও শিক্ষিত -করিয়! 


তুলিবার স্বপ্ন দেখিতেন, মূলতঃ সেই: পঞ্চতিকে কেন্ত্র 


করিয়াই এই পরিকল্পন] রচিত হইয়াছে। 

এই সংবাদ কতটা নির্ভরযোগ্য তাহা জানি না! 
গান্ধীদ্ধীর নাম ভাঁ্গাইয়! অনেকেই অনেক কাজ করিতেছেন 
. যাহার সঙ্গে তাহার আচরিত ব্যবস্থার কোন সারৃষ্ঠ নাই। 


ভারতরাষ্ট্রে মুসলমান 


. এই সেদিন জমিয়ং-উল-ওলেম!-ই-হিম্দ তাঁহার বাঁংসরিক 
অধিবেশনে রাজনীতির. সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন ; কোন 
মুসলমান. প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাঁহারা কোন পৃথক রাজনীতিক 


প্রতিষ্ঠানে যোগ দিবেন নাঁ_ইছাই হইল ভারতীয় মুসলমান 


সন্প্রদায়ের ধর্মগুরু বা উপদেষ্টা-শ্রেমীর সঙ্কল্প) এই সঙ্কলপ 


ব্যবহারে ও রীতিনীতিতে রপায়িত হইলে . আমর সুখী: 


হইব। 


২ আন্ত ইহা অশ্বীকাঁর করিবার উপায় নাই যে, “পাকিস্থানী” 


মনোভাবের কল্যাণে ভারতরাধ্ের মুসলমান সম্প্রদায় ছত্রভঙ্গ 
হইয়! পড়িয়াছেন ; পরাজিতের মনোভাব তাহাদের মধ্যে 
প্রবলভাবে চাপিয়া বিয়া আছে। এই কথাটাই একজন 
মিশরীয় সাংবাদিক, “রোঁজালাল-ইউন্ফের” সম্পাদক নানা 
ভাঁবে অন্পষ্ঠ ইঙ্গিতে ও স্পষ্ট উক্তিতে বর্ণনা করিয়াছেন । তিন্নি 
মিশরীয় সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতিনিধিরূপে পণ্ডিত জবাহ্রলাল 
নেহরুর আমন্ত্রণে ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। 


ভপ্তে এইরূপে প্রকাশিত হইয়াছে £ 
॥ “বিস্ততঃ আমাদিগকে আমন্ত্রণ করার পিছনে ভাঁরত- 
সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের প্রতি তাঁহার! 
. কিরূপ সৌ্ন্তপূর্ণ ব্যবহার করেন, তাহা দেখা ও অমুভব 
+ কহা। 


ত 


. হইতেছে, সেই কথাই বেণী করিয়া বলা হইয়াছে। 


০ আমরা যে সব বিশ্ববিদ্ঠালয় ও প্রাচীন স্থানসমূহ দর্শন করি 


তাঁহা বেশীর-ভাগ এসলামী। আমর] বাঁহাদ্ের সহিত 


" সাক্ষাৎ করি, তাহাদের অধিকাংশ ছিলেন মুসলমান এবং : 


সাহার! যে ভারতে 'ভাল ব্যবহার .পাইতেছেন, আমাদের . 
সহিত আঁলাপ-আলোচনাঁয় হা রি তাহাদের মূল 
" বন্ধব্য ৷" 


- .- ক্সপে একজনের উপর নির্ভর করে এবং তিনি নেহরু, 


তাঁহার :.' 
পরিক্রমার কাহিনীর অনুবাদ পূর্বব-পাঁকিস্থানের এক পঞ্জিকা- 


যে সব প্রচারপত্র আমাদের হাঁতে দেওয়া হয়, 
, তাঁহাদের মধ্যে মুসলমানের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা . 


কিন পরোদ্রাদাল-ইউসুফ* পত্রিকার সম্পাদক এই 
স্বীকৃতি গ্রহ করিতে পারেন নাই । | 
“তাঁহাদের কথাবার্তা আমাদের নিকট আস্ছরিকতাহীন 
- ও ফাঁকা বলিয়া বোঁধ হইয়াছিল ।-- j 
“চতুৰিকে এসুল্লামের প্রতি এত ডি সত্বেও স্ব -২ 
হাসি ও:কান-কথার . ফুপফুসানির অন্তরালে অনুসন্ধান" . 
' করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতের মুসলমানের খুব 
সোয়ািতে নাঁই।” 
. “ভারতের মুসলমানের] ইহা! সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করে 
যে ‘তাঁহারা নির্যাতিত এবং পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলে 
যে-পুর্ববে তাহার!" যে মর্যাদা পাইত এবং যে প্রভাব- 
প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল, আজ সে সবই তাহারা 
খোয়াইয়াছে। তাহারা নিদ্রায়, জাগরণে, রাজপথে . 
বিচরণে সদা সন্ত্রস্ত থাকে । হইতে পারে যে কেহ: 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে না, কিন্তু তাঁহারা মনের ভয়. 


= হইতে নিজেদের যুক্ত করিতে পারিতেছে না এবং তাঁহার! ' 


যে নির্ধাতিত হইতেছে এই বেদনাদায়ক অহৃভূতিও সতত- 
- তাহাদের মনকে পীড়িত করে ও রাখে । কারণ ইহা 
* তাহারা ভাল করিয়াই জানে যে, তাহাদের ভাগ্য সম্পূর্ণ- 


, একমাঁআ নেহরু 1” . 
এই মিশরীয় সম্পাদক “নিজের মত” ব্যক্ত EEE 


‘না; তিনি ভারতের “রাজ্র-পথচারী মুসলমানের মতই প্রকাশ” 


করিয়ীছেন। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, “ভারতের 
হিন্দুমুসলমীনের মন একস্থত্রে গাঁ! নয়।” এই সমস্তা- 
সমাধানের উপায় সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
ধমকে চমকাইয়া দিবে। i 
“পণ্ডিত নেহরু ইহাও সরল অন্তঃকরণে বিশ্বাস করেন 
‘ যে হিন্দু ও যুসলমানের মধ্যে নহে, ভবিষ্যতে পৃথিবীর - 
শক্তিপুঞ্জের সহিত সমগ্র ভারতের এক যুদ্ধ বাঁধিবে । 
' শুধু, এই বিশ্বাস হইতেই ভারতের শাস্তি-সম্ভাবনা ক্রমশঃ 
বাড়িয়া যাইতেছে ; এবং শুধু এই.বিশ্বাস হইতেই ব্রিটিশ 
ও. অন্তান্ত শত্রুদের শত চেষ্টা! সত্বেও ‘পাকিস্থান’ ও 
ভারতকে পঙ্ডিত নেহরু মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ বি 
সক্ষম হুইয়াছেন।” 
"এই কথ বিশ্বাস করিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম. 


কিন্ত, পণ্ডিত নেহরুর “বিশ্বাস” সম্বন্ধে এই মিশরীয় সম্পাদক 


যে নূতন তথ্যের সন্ধান দিলেন, তাঁহার কোন ইঙ্গিত তাহার 
কথাবার্ভায়, আচরণে আমর] দেখিতে পাইতেছি না।. প্রায় 
৪ কোটি মুসলমান যাহার! এখনও ভাঁরতবাঞে টিকিয়। আছেন, ' 
তাঁহার জন্য দায়ী কে সেই প্রশ্ন তাহাদের মনের মধ্যে খুলিয়া 


বাহির করিতে হইবে।. ৫1৬ কোটি মুসলমান যাহার] আজ 


॥ জ্যান্ত , | বিবিধ প্রসঙ্--“পাকিস্থানে” ভারত-নাগরিকের সম্পত্তি ‘5৪৭ 





“পাকিস্থানী” অকলে সাদ করিতেছে তাহারা" ৪ কোটি 
* মুসলমানকে বেচিয়া নিজেদের স্বার্থ কিনিয়াছে। কিন্ত এই 
“পাকিস্থানীদের” মন অন্য কল্পনায় ভকরিয়া আঁছে। 


মুসলিম লীগের ভূত 
a শুনিতেছি অল-ইওিয়া মুসলিয লীগ নামে পরিচিত প্রতি- 
=" ষঠ্ঠানের তহবিল লইয়! একট] দরক্ষাক মি, চলিতেছে ভারত- 
রাষ্ট্রের মুসলিম লীগ সভ্য ও “পাকিস্থানের”. মুসলিম লীগ 
সভ্যদের মধ্যে। এই টাকার পরিমাণ নাকি প্রীর়্ ৫০ 


লক্ষ ; পরলোকগত মহম্মদ আলী জিন্নার নামে তাহা ব্যাঙ্কে ' 
গচ্ছিত ছিল। এই টাকা! ভাঁগ-বীটোয়ারা করিতে হইবে পু 


এই প্রস্তাবে “পাকিস্থানী” মুসলিম লীগের সদন্তবন্দ নারাজ; 
নিজেরাই সকল ঝোলট! নিজেদের কোলের, দিকে তাহার! 
টানিয়! লইতে চাঁন | 

"এই বিষয়ে আমাঁদের কোন নান থাকার কথা নয়। 
কিন্ত “পাকিস্থান” প্রতিষ্ঠার ফলাফল সম্বন্ধে আমরা একেবারে 
নিষ্পহ থাকিতে পারিতেছি না। তাঁহার, ফলাফল কি 
হইয়াছে ডারতরাষ্রে. মুদলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে তাহার 


- একটা বিবরণ একজন সাংবাদিক দিয়াছেন। তংসন্বন্ধে অন্ত. 


=মন্তব্য প্রকাশ কর! হুইয়াছে। অন্ত একট! ফলের বর্ণনা 
৬ দেখিতে পাই করাচীর “সিন্ধ অবজাারভার” পঞ্ছিক!-স্তন্তে। 
“পশ্চিম পঞ্তীবের পঞ্”__এই নামের বিবরণে বল! হইয়াছে 
যে, পচ্চিম পঞ্জাবের অধিবাসীরা মনে করে যে তাঁহাদের 
দেশে যুজপ্রদেশের লোকের! প্রভূত্ব করিতেছে । পর্থাবের 
গবর্ণর সার ফ্রান্সিস .যুডি যুক্তপ্রদেশে হাঁতে-বড়ি করিয়া 
ছিলেন। সুতরাং তিনি বাছিয়। বাঁছিয়! যু প্রদেশের মুপলিম 
পিভিলিয়ানদের শীঁপনকার্যের উচ্চপর্দে বসাইতেছেন। 
পশ্চিম পঞ্জাবের চিফ সেক্রেটরীর নাম মিঃ আহম্মদ আলী; 
তাঁহার জন্মস্থান যুক্তপ্রদেশে ৷ কেন্দ্রীয় প্রধান মন্ত্রী জনাব 
লিয়াকৎ আলী যুক্তপ্রদেশৈর অধিবাসী । 
রাজনীতি ক্ষেত্রেও যুক্ত প্রদেশের প্রাধান্য দেখিয়। পশ্চিম 
পঞ্জাবের লীগপ্রধানগণ মনে মনে গর্জ্জাইতেছেন।. কেন্দ্রীয় 
মুসলীম লীগের সভাপতি চৌধুরী খালিকুজ্জমান ; যুক্ত প্রদেশে 
তাহার জন্ম! পশ্চিম পঞ্জাবের কেহই এই প্রতিষ্ঠানের উচ্চ- 
. পদের উপযুক্ত বিবেচিত হুন নাই, যদিও পশ্চিম পপ্তাবের 
সভ্যদংখ্যা সবচেয়ে বেশী। পূর্বববঙ্গে বিহারী ও পঞ্তাবী 


| ৯._ মুপলমানের রাজকার্ব্যে প্রাধান্তের কথা শুনিয়াছি। সিদ্ধুদেশে - 


এই অভিযোগের অভুহাতে কায়েদে-আঁজম জিন! পর্য্যন্ত চটিয়! 


গিয়াছিলেন। “দ্বি-জ্রাতি” তত্বের ভূত এই ভাবে নানা স্থানে. 


খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। বচঃ “পাকিস্থানীরা” সুখে 
আছে । 


- “পাকিস্থানে” ভারত ত-নাগরিকের সম্পত্তি 
২৩শে বৈশাখের “আনন্দরাক্ধার পঞ্জিকায়” এক জন “ভুক্ত- 


ভোগী পক্ষে” এক en, বাপ দি একটি নি 


সমাধানকত্রে ছ'একটি প্রশ্ন করিয়াছেন। ভাঁরতরাষ্রের 
শাঁদকবৃন্দ এই বিষয়ে আশু দৃষ্টিপাত না করিলে ভবিস্ৃতে 
ভীহাদের আরও জ্রটিল অবস্থার সন্মুখীন হইতে হুইবে ঃ 


ভারত ও পাকিস্থান উভয় ডোধিনিয়নের কর্তৃপক্ষের 
মধ্যে ঘন ঘন বৈঠক হইতেছে, এবং তাহাতে অবস্থারও 
নাঁকি উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। সেখানে আলোচন! . 
অস্তে বহু সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতেছে। সকলের দৃষ্টি এড়াইয়! 
যাইতেছে আঁমি- এমন একটি বিষয়ের প্রতি উভয় 
ডোঁমিনিয়নের কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি । 

ভারত ইউনিয়নের অধিবাসী অথচ পাকিস্থান জমি- 

' দারী, তাঁলুকদারী, জোতজ্ঞমি, মিল বা অন্তবিধ কারবার 
বা কাঁরবারের জন্ত ব্যবহৃত ঘরবাড়ী প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তি 
এবং তৎসংক্রাস্ত অস্থাবর সম্পত্তি--তাঁহা শহর অঞ্চলে বা 
গ্রামাঞ্চলে যেখানেই হউক না কেন, তাহা! অপস্তব হারের 

, ট্যাক্স, চাঁদা ও লেভীর ধান প্রভূতি দাবীর জুলুম সহ 

করিয়া রক্ষা “কর! দুল্ধহ হইয়া পড়িয়াছে। এমত , 
অবস্থায় তাহাদিগকে সম্পত্তি বিক্রয় বা বিনিময় করিবার 
ক্ষমতা দেওয়া দরকার। যাঁহাকে কৃষি আয়কর 
উপযুর্পরি ছুই বংসর আঁড়াই হাক্গার হইতে তিন হাজার 

" টাক! দিতে হইয়াছে, অমির পরিমাণ, উৎপন্ন ধান ও ' 
ধানের দাম গড়ে প্রায় সমান ধাঁক] সত্বেও তৃতীয় বংসরে 
তাঁহার উপর যদি এ আয়কর পনর হাজার টাকারও 
অধিক যার্য হয় এবং পাঁচ “হাজার টাক! জম দিয়া 
ঢাকায় এ কমিশনারের শিকট আঁগীল করিয়। তাহার 
অগথপস্থিতির জগ্ভ রায় প্রকাশে বিলম্বের ফলে টাকা | 

' দ্বাখিল করিতে মাঁঅ'৫1৭ দিনের দেরীর জন্ত যদি ছুই 

- হাজার টাক! জরিমান] হইতে পারে, ভাঁহ! হইলে এরূপ 

_আক্রোশমুলক ব্যবস্থাধীনে বিষয়পপ্পণ্ডি রক্ষা কর1 অসম্ভব 
ব্যাপার । | 


ভাঁরত ইউনিয়নের এরূপ এক অন. বিপন্ন নাগরিক 
পাঁকিস্থান-দিনাজ্জপুরের ম্যাজিষ্টেট সাহেবের নিকট এই 
বলিয়া আবেদন করিয়াছেন যে, সম্পত্তি বিক্রয় ব্যতীত 
এট্যাক্স পরিশোধের অন্ধ কোন উপায় নাই। পূর্বব- ' 
পাকিস্থানে দশ বিবার উর্দ্ধে জমি বিক্রয় করা নিষিদ্ধ 
তজ্জন্ত এই আবেদন । ভাঁরত ইউনিয়নবাঁসী এ ভদ্রলোক 
জমি বিক্রয় করিয়! পূর্ব্ব পাকিস্থানের আপীল আদালতের 
ধার্য ট্যাক্স শোধ করিয়! দাঁয়যুজ্ঞ হইতে চাহেন। ভারত 
ইউনিয়নের, বিশেষ করিয়! পশ্চিমবঙ্গের অধিবাঁসীঘিগের 
পূর্ব-পাকিস্থানস্থিত সম্পত্তি বিক্রয়ের এরূপ ব্যবস্থা অতি 
.. অত্বরই হওয়া বাছুনীয় । সম্প্রতি “পারমিট? প্রথা প্রবর্ঠিত 
. হইবার ফলে অবস্থা আরও জটিল হই: রি 


শি 


১০৮০ রি ক ' প্রবাসী 
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এইমাত্র ২৮শে. এপ্রিলের আনন্দবাজার পঞ্জিকাঁয় 
_নয়াদিলীর ২৫শে এপ্রিলের একটি খবরে দেখিতেছি যে, 
পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলী থায়ের 
দিল্লীর নিকটস্থ ভূদম্পর্ভি তারত-সরকারের কৃষি বিভাগের 
অতিরিক্ত সেক্রেটারী সার দাতার সিংহের পশ্চিম 
পঞ্জাবস্থিত . (পাকিস্থান) সম্পত্তির সহিত বিনিময় 
হইল । পশ্চিম পাকি সানে যাহ! হইতেছে পূর্ব-পাঁকিস্থানে 
তাঁহা হুইবে না কেন? 


সখী পাকিস্থান 


পাকিস্থান কেন্দ্রীয়, গবন্মেণ্টের প্রধান-মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ 
আলি খা বিলাঁতে সিয়! ভারতরাঁধ্রের বিরুদ্ধে কিছু বিষোদগার 


করিয়া আঁসিয়াছেন ; ভারতরাষ্ট্রের তুলনায় “পাকিস্থান” সুখে ' 


আঁছে--খাছ্ধ-বস্তে--এই কথাই তিনি প্রচার করিয়াছেন। 
“বরিশাল ছিতৈষী” পঞ্জিকায় প্রকাশিত নিয্লিখিত.বিবরণটি 
এই “কেচ্ছাঁর” সমর্থন করে না। পাকিস্থান অভাবে অভি- 
যোগে মুখরিত নহে ইহ! সত্য, কিন তাহুর প্রকৃত কারণ ও 
বিবরণে পাঁওয়া যায় ঃ 
কোথায় ১৯৪৮ সনের জুন মাস-_কোথায় .১৯৪৯ 
সনের মাচ্চ | ১৯৪৮ সনের ৪ঠা জুন একদল মহিলা, যুবক 
ও যুবতী ৫০২ টাকা চাঁউলের বাক্কারে মাঁনব-দরদী হইয়! 
কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অন্্রত্য কাঁলেক্টরীর অফিসে 
যায়। সেখানে কি কি অবস্থা ঘটে তাহার বর্ণনা দিয়! 
লাভ নাই কিন্ত অবশেষে পুলিশ তাঁহাদের মধ্যে ১৪ 
জনকে খ্রেপ্তার করে। তদবধি অল্প কিছুদিন বাদ দশ 
' মাঁসের মধ্যে ১৮৮ ধারায় এই মোকদ্ধমার বিচাঁরই হইল 
না। অবশ্য Pub৷ie :9219/%র একটা ধাঁরাও যোগ 


হইয়াছিল । কিন্ত স্বয়ং কালেক্টরীর উপরের ঘটনাটা প্রমাণ. ". . 
করিতে এতদিন লাগিল কেন তাঁহা বুঝাই মুশকিল | "২ 


তারপর এডভোকেট অবনীনাথ ঘোষ ৮ দ্বিন করিলেন 
সওয়াল-জ্রবাব। ফলে হইল ১৪ জনের কাঁরাবাস । 


পূর্বব-বঙ্গের ভাষা-বিভ্রাট 
“পর্বব-পাঁকিস্থান” মুসলিম ছাঁজ লীগের ভাঁষ-কমিটির পক্ষ 
হইতে যে বিশ্বৃতি প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহ! পাঠ করিলে 


পুর্ব-বঙ্গেক্র মুসলিম সম্প্রদায়ের 'মতি-গতির পরিচয় পাওয়া 


যাঁয়। পূর্ব্ব-বঙ্গের ভবিষ্যৎ যাহার! গড়িয়া তুলিতে সাহায্য 
করিবেন তাঁহাদের মনোভাবের পরিচয় জানিয়া রাখা ভাল। 
সেইনন্ত তাহা উদ্ধত কর] গেল £ | 
বাংলা বর্ণমাঁল] ও ভাষা সংস্কার সমস্তা আজ পূর্ক- 
পাকিস্থানের ছা, যুব ও বুদ্ধিজীবী জনসাধারণের মনকে 
বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছে । গত বংসর রাধ্র-ভাষার 


প্রশ্নও দিন সবার মনে আলোড়ন স্বষ্টি করেছিল । 


রাস্ভাঁষা কর্ম্মপরিষদের সঙ্গে পূর্বব-পাঁকিত্তানের তং" 
কালীন প্রধান-মন্ত্রীর সঞ্জে যে ৮ দফা চুক্তি সম্পাদিত : 
হয়েছিল, ভার প্রধান ছুটি সর্ভ ছিল--(১) এপ্রিলের 
প্রথম দপ্তাহে পরিষদে বে-সরকাঁরী বিষয়ে আলোচনার" 
দিনে বাংলাকে উর্দংর সমান মর্যাদা দিয়ে পাকিস্তানের ; 
অগ্ভতম ব্া্ুভাষা করার সুপারিশ করে একটা! বিশেষ . 
প্রস্তাব পাণ: করানে হবে। (২) ইংরেজীর পরিবর্তে 
বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের সরকারী ভাষ! ও শিক্ষার 
মাধ্যম বলে ঘোষণা করে সরকারীভাবে. 'একটি বিল 


- আনা হবে। কর্তৃপক্ষ প্রথম সর্ভ সম্পর্কে তাদের 


“ওয়াদ্ধার” খেলাপ করলেও দ্বিতীয় সর্ভ সম্পর্কে একটি 
প্রস্তাব পুর্বব-পাকিস্তান পরিষদে উখাপন করেছিলেন এবং 
ত! সর্ব্সন্মতিক্রমে গৃহীতও২ হয়েছিল । আফশোঁষের 
বিষয় এই যে:পরিষদের এই সিদ্ধান্তকে কার্ধ্যকরী করবার 
জন্ত গত ১১ মাসের মধ্যে কোন চেষ্টাই হয় নাই। 
বিব্বতিতে বল] হয়েছে যে শিক্ষামন্ত্রীর দূর্বলতা] 


- এবং শিক্ষা-বিভাঁগের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাঁর- 


সাজির” ফলে ভাষা-সংস্কার কমিটির নিয়োগ সম্পর্কিত 
ফাইলট! গত ১২ মাস পৰ্য্যন্ত উধাও অবস্থায় থাকে এবং 
আজও নাকি সেট! পাওয়া যায় নাই। শিক্ষা-দপ্তরের : 
উক্ত কর্মচারী মাধ্যমিক শিক্ষায়তনসমূহে বাধ্যতাযূলক 
দূ প্রবর্তন ও উর্দকে শিক্ষার বাছন করবার অন্ত 
“আদাপাঁণি” খেয়ে “লেগেছিজেন। কিন্ত শিক্ষাবিদ্দের 
সবল মনোভাবের অই তার অপচে্ ব্যর্থ হয়েছিল। 
তাঁর এ উদ্দেম্ত সিদ্ধি মাঁনসেই পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা 


- বোর্ডকে সরকারী খপ্পরে আন|. হয়েছে বলে আমাদের 


বিশ্বাস। 

পুর্ব-পাকিস্তানের পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত গত 
বৎসরের প্রস্তাবটা উর্দ্ চাপানোর চেষ্ঠাকে ব্যর্থ করে 
দিয়েছিল। আর একই পরিষদ একবারের গৃহীত 


প্রভাবকে বাতিল করতে পারে না । ভবিষ্যতে নব- 


নির্বাচিত পরিষদও এই প্রস্তাবকে অকার্ধ্যকরী করবার 
সাহস করতে পারে না। কাঁজেই উদ্দর জন্য সামনের ' 


- ছুয়ার যখন রুদ্ধ, তখন আরবী বর্ণমালার জীগির তুলে 


পশ্চাৎ ছয়োর দিয়ে উর্দদ প্রবর্তনের চেষ্টা! হচ্ছে এবং 
পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব ও বাংল! ভাষাঁকে খতম করবার _ 


চেষ্টা চলছে । 


যে জিনিষ পূর্বব-পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের মনে সব 
চেয়ে বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেটা হচ্ছে এই যে, 
পূর্বব-পাঁকিস্তানের শিক্ষিত লোকের হার শতকরা ১২ 
থেকে ১৫ জন, কিন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে অতকর] ৫ 
জনেরও কম । . আরবী বর্ণমালার দোহাই দিয়ে শতকরা 


UL 


/ 


জ্যৈষ্ঠ 


এই ১৫ জন শিক্ষিতকে কলমের এক. খৌচায় অধিক্ষিভ 
পর্ধ্যায়ে পরিণত করবার চেষ্টা চলেছে। এমনি ভাবে 
সাম্রাজ্যবাদী /ক্রিটিশ সরকারও ইংরেছীর প্রচলন. করে 
আরবী-পাশা শিক্ষিত যুপলযাঁনকে কলমের এক খোঁচাঁয় 
অশিক্ষিত করবার ষড়যন্ত্রে সাঁফল্ন্যু লাভ করেছিল। 
" শিক্ষক অভাবে পুর্ক-পাঁকিস্তানের “শিক্ষা-ব্যবস্থ| বর্তমান 
অবস্থাতেই অচল অবস্থার সন্মুখীন" হয়েছে। এমতাবস্থায় 
সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় অশিক্ষিত বলে পূর্ব-পাকিত্তানের 
গো! শিক্ষা-ব্যবস্থাই বানচাল হয়ে যাবে। কান্দেই 
‘তোগলকি’ প্ল্যানের উদ্ভোজ্জাদের আমর] দ্বিধাঁহীন ভাঁবে . 
জানিয়ে দিতে চাই যে. আরবী বর্ণমালার ধুয়ে! তুলে গত 
বৎসরের রাধ্ভাষ! প্রস্তাবকে নাকচ করবার ষড়যন্ত্রকে 
আমর! কোন অবস্থাতেই সহ করে নেব না। 


পাকিস্থানের সঙ্গে সম্বন্ধ 

পশ্চিমবর্দের একজন ডেপুটি সেক্রেটরী শ্রীপূর্ণচন্র আচার্য্য 
আমাদের এবং অসন্ঠান্ত সংবাদপত্রে ও সংবাঁদ-সংগ্রহ' ও 
সরবরাহ-প্রতিষ্ঠানের নিকট কিছুদিন পুর্ধ্বে এক পত্র প্রেরণ 
করেন। পত্রখানির নির্গলাথ এই যে, গত ডিসেম্বর মাসের 
-১৪ই.তারিখে ভারতবর্ষের ছুই রাষ্ট্রের, মধ্যে যে চুক্তি, হইয়াছে 
তাঁহার উদ্ছেপাঁধনের জ্বস্ভ আমর! যেন সর্বপ্রযত্রে চেষ্টা 
করি। ছুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি বর্ধন সম্পর্কে এই চুক্তির 
মধ্য অনেক ভাল ভাল উপদেশ ছিল। আচার্য্য মহাশয় 
পোষ্টাপিসের কাঁজ্জ করিয়াছেন মাত ; তিনি ডারত-রাষ্রের 
কেন্দীয় গবন্মেণ্টের নির্দেশনামা আমাদের .নিকট পৌছাইয়া 
দিয়াই খালাস। সুতরাং এই বিষয়ে আমাদের মন্তব্য. 
কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টের উদ্দেশে লিখিত বলিয়া মনে করিতে, 
হুইবে। 





শ্রেীর সাহস না থাকিতে পারে, কিন্ত যে ভাবে ্থাহারা 

বাঙালীকে উপদেশ দিয়াছেন তাহা বিদ্রপের মত শুনায়। 

ভারতরাষ্র ও “পাকিস্থান” পুনমিলিত হইবার আন্দোলন ত্যাগ. 
করিতে হইবে ; পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে পুননিলনের কল্পনা 

পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হইবে । এরূপ নির্দেশ পশ্চিম-পঞ্জাব ও 

পূর্ব-পন্ধীবের প্রতি নিক্ষেপ কর! হয় নাই কেন, তাহা বুঝিলাম 
না। 


on the one hand and West Bengal or Assam or Cogch 
Bihar or Tripura on the other, shall be discouraged. 


আজব আমরা আমাদের জাতির শক্জিসামর্থ্য সম্বন্ধে 
অবিশ্বাসী হইলে নিজের বিবেকের নিকট দায়ী হইব) গত 


এক শত বৎসরের কর্ম্--প্রচেষ্টাকে যায়া-জগতের কা বলিয়া . 


গ্রহণ করিতে হুইবে, এবং যে দুর্বলতার নত আমর] 


- বিবিধ রন“ আমেরিকার তে অবাহরলাল 


‘বৰ্তমান পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে ভারত-াষ্্রের লীসক--.. 


রী 898968745 for the amalgamation of Pakistan ? 
2nd India, or of portions thereof including East Bengal 


১০১ 


TEE জলিলের, নিকট নি হুইযাছিলাম - তাহা 
আমাদের মধ্যে অনড় ও অমর হইয়া .থাকিবে। সেইজন্য 
আমরা গ্রীঅরবিন্দের “থাধীনত| দিবসের” (১৯৪৭, ১৫ই' 
আগষ্টের ) বাণীর ইঙ্গিত এহণ করিয়াছি £ . ৫৭ 
ভারত-বিভাগ যদ্দি অটুট থাকিয়া যায়, তবে ভারত- 
বর্ধ হুর্বন হইয়া থাকিবে, এমন কি পঙ্গু হইয়া থাকিবে ; 
-অন্তবিপ্নবের সম্ভাবনা থাকিবে, এমন কি বাহির হইতে, 
আক্রমণ' এবং বিদেশী শাসনের সম্ভাঁবন! দেখ! দিতে 
পারে ।***তাঁহার (ভারতবর্ধের ) নিয়তি ব্যর্থ হইয়! 
. যাইতে পারে | এই সম্তাবন] রোধ করিতে হইবে 3 ভাঁর্ভ- 
. বিভাগ তুড়িয়| দ্রিভে হইবে ।***আমর| আঁশী করি যে 
স্বাভাবিক উপায়ে এই পরিণতি দেখা দ্রিবে ।***যে কোন 
উপায়ে হউক, যে কোঁন পথে হউক ভারত-বিভাঁগ দুর 
করিতে হইবে ; এঁক্য আসিবে, এঁক্য আঁনিতে হইবে । 
“পাকিস্থান” স্বীকার করিয়া লওয়1 হইয়াছিল হিন্ু-যুসল- 
মানের দ্বি-জাতিত্বের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া । তাঁর ফলাফল, 
শুভ-অণ্তত স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল ১৯৪৭ সালের 
ওর] জুন তারিখে । সেই দ্বি-জাতি তত্বের ফলাফল গত উনিশ 
মাসে প্রকট হইয়! দেখা দিয়াছে । কলিকাতা “ছেটদ্ম্যান” 
দৈনিকের ভূতপুর্বব সহকারী সম্পাদক এ্যালেক্‌ রিড ( Alec 
Reed ) সম্প্রতি উত্তর-ভাঁরতের ছুইটি দৈনিক পঞ্জিকায় যে 
৭৮টি প্রবন্ধ লিখিয়াঁছেন তাহাতে পাকিস্থানের স্বরূপ প্রকাশ 
পাইয়াছে। নৌয়াখাপির গোলাম শাঁরওয়ারের কার্যকলাপ 
সম্বন্ধে তিনি যে চিঅ আঁকিয়াছেন তাঁহার প্রতি রুদ্ধচক্ষু হইলে 
ভারত-রাধ্রের-শাসক-শ্রেণী মান্য ও ভগবানের নিকট প্রত্যবায়- 
ভাগী হইবেন 1113: - 


আমেরিকার দৃষ্টিতে জবাহরলাল ' 
“যুগ্নবাঁখি”: সাপ্তাহিক পত্রিকার ১০ই বৈশাখের সংখ্যায় 
উইনুথ,প সারজেণ্ট কর্তৃক নিউইয়র্ক “টাইম” সাপ্তাহিকে লিখিত 
একটি জবাহরলাঁল-চরিত কথার অন্থবাঁদ প্রকাশিত হইয়াছে । 
আমেরিকার যুক্তরাধ্রের নাগরিকের চক্ষে আমাদের জাতি 
ও জাতির প্রধান নাগরিকের পরিচয় জানিয়া রাখা ভাল। 
সেইজন্ত সেই প্রবন্ধ হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া 
দিলাম £ 


১৯৪৭ সালের ইতিহাস হ্ববিদিত। অতি অভ্ভূতভাঁবে 
ইংলগের শ্রমিক গবর্ণমেন্টের সাহায্যে ভারতীয় বিপ্লব 
আন্দোলন সাফল্যলাভ করিয়াছে । যে সব উত্রপন্থীর 
এতদিন শুধু জেলে যাওয়াই কর্তব্য ছিল গ্রাহার1 অকস্মাৎ 

স্গবর্ণমেন্ট হইয়া পড়িয়াছেন। এজন্ড ভাহারা . সম্পূর্ণ 
: প্রস্তভ: ছিলেন না। তাই সহসা ইংরেজের সততায় 
বিশ্বাস করিতেও পারেন নাই। হঠাৎ ইংরেজেরা| চলিয়া 





যাওয়ায় তাহার] ' সাতার রকি a মত 


' নিতেদের অসহায় মনে করিতেছিলেন । . 

" বর্তমান ভারত মনে প্রাণে ইরেছে আসক্ত । শিক্ষিত 
সমাজের ভাষা ইংরেজ্রী।। শাঁসনযন্ত্র, আঁইন-কাহুন 
ইংরেজের ছাঁচে তৈরি এবং যাঁহার| শাঁসনকার্ধ্য পরি- 
চালনা করেন ভাঁহারাও ইংরেজী বিতায় -শিক্ষিত। 
ভারতীয় দেনাবিভাগ বর্তমানে -সম্পূর্ণ ভারতীয় দ্বার! 
পরিচালিত হইলেও উহা ব্রিটিশের অনুকরণে তৈরি। 
-এযন কি কথাবার্ডার ধরণে ভারতীয় অফিসাররা ইংরেজ 
* . অফিসারের 'যে অদ্ভুত নকল করিতে চেষ্টা করেন তাহ! 
শুনিয়া হান্ত সম্বরণ করা কঠিন ' হয়। প্রধাঁন-মন্ত্রী 
নেহরুর্‌-: চরিজেও ব্রিটিশ রীতিনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত । 
হ্যারোর. খেলার মাঠে ভারতীয় বিদ্রোহ জ্বয়লাঁভ 
করিয়াছে-বলিলে একান্ত মিথ্যা হয় না। ভারত যেন 
এক ছুশ্চিন্বাগ্রত্তের জাতি এবং ঘবাত্রনাল সর্ববাপেক্ষা 
চিস্তাগ্রস্ত ব্যক্তি ।*** 

আমাদের প্রধান-মন্ত্রীর দৈনন্দিন ঘীবদ-যাত্র| সম্বন্ধে 


অনেকের নান! কৌতুহল আছেঃ 


ভোরে ৭-৩০ টার সময় নেহরু শয্যাত্যাগ করিয়া 
যৌগিক ব্যায়াম করেন। এই ব্যায়ামের মধ্যে একটি-_ 
মাথা মাটিতে ও পা উপরে তুলিয়া থাকা । নেহরু বলেন, 
এই প্রক্রিয়ায় তিনি বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। ৮-৩০ 
" টার মধ্যে তাঁড়াতাঁড়ি প্রাতরাঁশ শেষ করিয়| প্রধান-মন্ত্রী 
অফিসে চলিয়া যান। ১-৪৫ মিনিটের সময় মধ্যাহ্ন 
"- ভোঁজ্ন-করিতে আবার বাড়ীতে আসেন। এই সময়ে 
অতিথিরা তাঁহার এক টেবিলে বপেন-_অন্ত. এসময়ে 
উহাদের সহিত দেখা! করার সময় হয় না 1" নেহরুর কোন 


অন্তরঙ্গ বন্ধু নাই; ব্যক্তিগত প্রাইভেট লাইফও তাঁহার 


নাই:বলিজে চলে । তিনি অবিরাম ধুমপান করেন। 
সন্ধ্যা ৭-৩০টার সময় আপিদ হইতে আসিয়া বাড়ীতে 
_প্রেপ প্রতিনিধি ' বা 
আলাপ-ম!লোচন! 

ভোজন শেষ করিয়] 


করেন । রাত্রে: -৯টার সময় 
আবার কাজে লাগিয়া! যান। 


তিনি বলেন, এই সময়ে তিনি সত্যিকার. কাধ করিতে" 


পাঁরেন। সেক্রেটারীর! 
পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত কাজ করেন। 
সাঁতদিনই কাঁজ চলে । 

লেখক ভারতবর্ষের লোক-সমগ্রিকে . ছু'ভাগ করিয়াছেন। 


পালাক্রমে রাত্রি ২1০-৩ট] 


তাহার শতকরা ৩ ভাগ ‘স-চেতন’ ; বাকী ৯৭ ভাগ “অব- 
চেতন” । ইংরেজী শিক্ষিত. সম্প্রদায় পূর্বের ভাগে পড়েন; 
তাঁহারাই পর্ববক্ষেত্র বর্তমানে পরিচালনা করেন। ' 


৯৭ ভাগ যখন জাগিয়। উঠিবে, তখনকার ভারতবর্ষের সুপ্তি 


কল্পনা করা সহজ নয় EL 


মন্ীসভার সহকর্মীদের সহিত: 


এইভাবে সপ্তাহে, 


‘অব-চেতন’ . 


ব্যবহার সভ্যজনোচিত নয় । 


যুক্তরাষ্ট্রে সত্যা গ্রহ 
“ডলারের রাজ্য” বলিয়া আমেরিকার সুরার একটা 
ছুন্ণম আছে। সেই দেশের শ্রী-পুরুষ নিজের দেশকে , 
“ভগবানের আপনার দেশ” (0005 Own. Country ) 
এই নাম উচ্চারণ করিয়] আত্মপ্রসাঁদ লাভ করেন । 
এ-হেন দেশে নিখে| নাগরিকের,প্রতি শ্বেতা নাগরিকের 


দাসত্ব-প্রথার প্রয়োজনে পশ্চিম 


গোলে, বিশেষ করিয়! যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রদেশসমূহে 


নিখোর আমদানী হ্য়। 


এই প্রথার বিনাশকল্ে ১৮৬০-৬৪ 


খ্রীঃ এত্রাহাম লিঙ্কনের নেতৃত্বে অন্্প্রয়োগে ওঁ প্রদ্দেশগখুলির 
বিদ্রোহ দমন করা হয়। কিন্ত এই রক্তপাত সত্বেও যুজ- 
রাষ্ট্রের নিথো নাগরিকের রাঁন্বনীতিক ও "সামাজিক বৈষম্য 
প্রায় অটুট রহিয়াছে । কারণ শ্বেতাঙ্গ নাগরিকের মনের 
কোন পরিবর্তন হইল না ; তাঁহার বর্ণাভিঘাঁন সংযত ও ভদ্র 
হুইল না। 


আও নিখো নাগরিক রাধ্ের জন প্রাণ দেয়। গত বিশ্ব- 


যুদ্ধে নিথোর সেবা যুক্তরাধ্রের কাহারও অপেক্ষ! কম ছিল 


না। 
প্রতিযোগিতা করিয়া, আপনাদের শক্তির. পরিচয় দিয়াছে ।- 


নান! ক্ষেত্রে নিথো নাগরিক শ্বেতাঙ্গ প্রতিবেশীর সঙ্গে 


ut 


৪ 


কিন্তু 'দক্ষিণ প্রদেশসমূহ্র শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের কৃষণীর্ন : 
অ-প্রীতি এতই প্রবল যে, দ্াসপ্রথ! অবসানের ৯০ বৎসর পরেও 
তাহাঁদের আচারে-ব্যবহাঁরে উহ্‌] প্রতিনিয়ত ফুটিয়া উঠে। 
এ অঞ্চলে কোন ক্ৃষ্ণাঞ্জের কোন শ্বেতাঙ্গ বাড়ীর সন্মুখ দরজা 


দিয়া ঢুকিবাঁর অনুমতি নাই । এ অঞ্চলের আইনের প্রয়োগ, 


বিকৃত করিয়| ক্ষ্ণার্শ. নাগরিকের জীবন দুর্বিষহ কর! 


হইয়াছে। 


ods. 


“ক্লরিতেছেন। 
যাহাদের হাতে স্বাভাবিকভাবে আসিয়া পড়ে জাতে । 


“ইহার প্রতিকারের চেষ্টা প্রেসিডেন্ট: টম্যান' 
কিন্ত আইন বদলাইজেও আইনের প্রয়োগ 


মনোভাব ত বদলাইতেছে না। 


অমা্ ছারা করিতে- আরম্ভ করিয়াছেন । 


সই. প্রতিকারের নুতন চেষ্ঠা নিগো! নাগরিকই আইন 
১৮ই বৈশাখের 


পহরিজন” হইতে সেই চেষ্টার বিবরণ তুলিয়া দিলাম । 


সম্পাদক শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়াল] ইহ! লিখিয়াছেন £. 


জয়পুর কংগ্রেসের, সময়ে যেসব বিদেশী শাস্িবাদী 


. দর্শক. ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন 
‘ছিলেন মিঃ রেয়ার্ড র্টিম। তিনি, আমেরিকান নিখ্রে 


. পৃথকৃ-বাঁসের যেসব আইন প্রচলিত আছে, তাঁহা অমান্য - 


যুজরাষ্ট্রের দক্ষিণের  উপনিবেশুঁদিতে জাতিহিসাবে ' 


করিবার ভ্রন্ভ নিগ্রোর্দের মধ্যে সত্যাগ্রহ হয়। জাতিগত 


ভাঁব বর্জন করিক্ ভ্রমণের অধিকার পাইবার ভ্রম্ভ তিনি - 


ও তাহার বন্ধুরা কি করিয়াছেন -সে কথা. তিনি আমার 


. কাঁছে বর্ণনা .করেন।- উত্তর ক্যারোলিনায় তাহার 


জ্যৈষ্ঠ 


। £ 
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₹ বিশ দিনের সশ্রম ফারাও হয়? 
আসেন তখন জামিনে খাঁলাস ছিলেন । . 
নিয়লিখিত ঘটনাটি হইতে মামলার উৎপত্তি হয় £ ষ্টেট 


হুইতে ঠেঁটে ভ্রমণকালে নিথোদের 


"- পর্ধ্যত্ত আপীল করিলেন। . 


_ যায়, তাঁহাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ; 


তিনি যখন ভারতবর্ষে 


প্রতিষেধ করিয়া ১৯৪৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জু্রীম কোর্ট যে 


রায় দিয়াছিলেন, দক্ষিণের “ষেটগুলিতে তাঁহা হইতেছে 
কিনা তাহা স্থির করিবার জন্ত বাসে. করিয়া এক . 


আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী দক্ষিণ ভ্রমণে বাহির হন । 
সর্বোচ্চ বিচারালয়ের নির্দেশ জারি সত্বেও দক্ষিণের 
ষ্রেটগুলি পৃথকীকরণের ব্যবস্থা চাঁলাইয়া যাইতেছে। 


মহাত্মা 'গীন্ধীর অহিংস পদ্ধতি অবলম্বন করিয়! নিথো] , 


ছুই জন বাঁসের শ্রেতাঁ্-বিভাঁগে ও খ্েতাঁদ ছুই জন নিখো- 
বিভাগে বসিলেন এবং পুলিশ তাঁহাদের নিজ নিজ 


‘বিভাগে চলিয়া যাওয়ার আঁদেশ দিলে তাহারা সে 


আদেশ অমান্ত করিলেন। তাহারা বসিয়া বসিয়াই 
শাঁস্তভাবে পুলিশ কর্মচারীদের বলিলেন যে, সুপ্রীম কোর্ট 


_ জাতিহিসাবে পৃথক্‌ পৃথকভাবে বসিবার রীতি বে-আইনী, 
বলিয়] খার্ধ করিয়াছেন । তাহারা যেখানে বসিয়া আছেন 
- সেখানেই থাকিবাঁর অধিকার দাবি করিতেছেন। 


এই চারজন এই দৃঢ় মত প্রকাশ করিলে, তাহাদিগকে 
তখনই গ্রেপ্তার করা হইল । তাহারা জামিনে খালাস 
হইলে একদল শ্বেতা ওও1__যাহার1 নিজেরাই, 
অপরাধীর শান্তির ব্যবস্থা করিয়া থাকে--ভীহাঁদিগকে 


_ জনৈক. শ্বেতাঙ্গ ধর্মযাঞ্ধকের গৃহ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিল । 


অতিকষ্টে ডাহা! প্রাণরক্ষা পাইলেন । 

ভাহারা পরে বিচাঁরার্থ ফিরিয়া আসিলে  দণ্িত 
হইলেন । উত্তর ক্যারোলিনার নিখোঁদলন-আঁইনে- যাহা 
সবচেয়ে বেশী শান্তি, অর্থাৎ জিশ দিন রাস্তায় কুলি খাটিবার * 
কঠোর থাটুনির শান্তি, তাহাই ভীহাঁদের বিরুদ্ধে আদেশ 
হইল। তাঁহার! উত্তরে ক্যারোলিনাঁর সুপ্রীম" কোর্ট - 
কিন্ত তাঁহারা টেনেসি যাইবার 
পুর্বে উত্তর ক্যারোলিনায় সভা করিবার জন্য জায়গায় 


: জায়গায় থামিতেছিলেন বলিয়া তাহাদের মামলা ভটিল 
হইয়া 'পড়িয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সুগ্রীম কোর্টের নির্দেশ 


শুতু যে সমস্ত ট্রেণ ও. বাস এক ষ্টেট হইতে অন্য ষেঁটে 
অভিযোগকারী 
সরকার পক্ষ বলিতে চাহিলেন যে, এ চারজন থামিয়া 
থামিয়া যাইতেছিলেন বলিয়া উহাঁরা এক ষ্টেট হইতে 


- অন্য ষ্েঁটের যাঁজী নহেন। 


এই জটিলতার জন্যই ওঁ চারজন যুক্তরাধ্রের সুগ্রীম 


- কোর্টে আপীল করিবার অধিকার প্রয়োগ না করাই স্থির 


করেন। 


_ বিবিধ প্রপদ--বেখুন বালের শতবাধিবী 


পৃথকীকরণের 


| তদহযারী ভায়তবর্য ক হিরিবার পরই সত্যাগ্রহী 


চারজন দণভোগি করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকটে স্বেচ্ছায় 
.. আত্মসমর্পণের সঙ্কল্প করিয়াছিজেন । 


আর একজন নিখগ্রো--হাওয়ার্ড এন, লী--ট্রেণের- 


নিগ্রো-বিভাগে বসিতে অন্বীকার করিস] অনুরূপ সত্যাগ্রহ 
করিয়াছেন 1 


বিরুদ্ধে আপীল কর! হইয়াছে। { 
৷" গাঁন্ধীজীর বাণী ও কর্ম্পদ্ধতি নিকটে ও দুরে কি ভাবে 
' কাজ করিতেছে ইহাতে তাহ! প্রমাণিত হয়। 
. বেথুন বিদ্যালয়ের শতবাধিকী 
গত ২৪শে “বৈশাখ : (৭ই মে, ১৯৪৯ খ্রীঃ) বেখুন 
(Bethune) . বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শতবাধিকী উৎসব সম্পন্ন 
হুয়। এক শত বৎসরে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে কি বিরাট 
পরিবর্তন দেখ! দিয়াছে তাহা ইতিহাঁস-প্রসিদ্ধ। 
স্ী-শিক্ষা! এই পরিবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে -জড়িত। 


সমাঁজ-মনে যে-ভাঁব ও কর্মের অনুপ্রেরণা প্রবল হইলে- 


রাজনীতিক স্বাধীনতা! যৃত্তি পরিএহ করে, ভারতব্যাণী, মহিলা- 


_ জাগরণ তাহার অঙ্গশ্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । 


. বেখুন স্কুলের প্রায় সমসময়ে . ভারতবর্ষের নান! প্রদেশে 


মান্দা, বোস্বাইয়ে--স্বী-শিক্ষার জ্ নান! স্কুল প্রতিষিত- 


হইয়াছিল । বেখুন যখন স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করিবার অন্ত অগ্রসর 


হন, তাহার প্রায় ৩০ বৎসর পূৰ্ব্বে -€ ১৮২১ শ্ৰীষ্টাক ) শোভা-" 


বাঁজারের রাজা রাধাকাস্ত দেব প্রমুখ প্রাচীনপস্থী সমান্পতি- 
বন্দ বর্তমান যুগোপযোগী স্্ী-শিক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করিয়! 
তদহ্থরূপ আয়োছনে'প্রত্তত হন । বেথুন তাহাদের সাহাষ্য চান 
নাই ; তাঁহার পৃষ্ঠপোষধকগণ ছিলেন “ইয়ং বেল” (Young 


Bengal) শ্রেণীর বিপ্লবীগণ। রামগোপাল ঘোষ তাহার প্রধান, 


পরামর্শবাঁতা ( principal adviser ) ছিলেন ; দক্ষিণারঞ্জন 


মুখোপাধ্যায় নিজ ক্রীত মির্জাপুর গ্রীটস্থ ভূমিখও ' ুলগৃহ 


নির্মাণের জন্ত দান করেন। তখন এ অঞ্চল কলিকাতার 
প্রান্তে অবস্থিত ছিল 
অন্ুবিধা হইবার সম্ভাবনা ছিল। 

এই অবস্থায় মির্জাপুর অঞ্চলের অমিবদলে বর্তমান বেথুন 


স্কুল ও কলেন্ন যে ভূমির উপর অবস্থিত তাহা এওজি লওয়া 


হয়। শেষোক্ত জমি গবন্মেপ্টের খাপঘথলে ছিল ; এবং 


বেখুনের প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে তাঁহা সহজলভ্য হয়। প্রায় 
২৫ বৎসর পরে ব্রাক্মঘমাজের. নেতৃবর্গ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 


এবি্মহিলা বিষ্তালয়” বেখুন কুলের সহিত সম্মিলিত হয়। 
লেডী অবলা বঙ্গ সেই স্কুলের ছাত্রী; এবং তিনি বেখুন স্কুলের 


ছাঁত্রীববচ্দের মধ্যে-সৰ্ব্বন্জ্যেষ্ঠা । 
_ গুনিতেছি যে, বেখুন স্কুলের শতবাঁধিকী উৎসব কমিটি 
বিগত এক শত বৎসরেয় নারী-জাগরণের ইতিহাস সংকলন 


ভারতবর্ষের, 


সেইন্জন্ত ছাজীব্বন্দের যাতায়াতের | 


নিয্ন আদালতের বিচারে তাহার দোষ .... 
সাব্যস্ত হইয়াছে। তাহার মামলায়. কোনও জটিলতা নাই, 
বলিয়া যুজবাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টে তাঁহার দণীদেশের 


Ll 
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' করিয়া প্রকাশিত করিবেন । মান্দা, বোশ্বাই-এর শিক্ষাত্রতী- 
বৃন্দের সহিত -.যোগন্থাপন করিলে তাঁহার! এই জাগরণের 
সর্বাঙনন্দর ইতিহাস প্রণয়ন করিতে পারিবেন । দের 
সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে পরিচয়ের অভ এরুপ. . ইতিহাসের 
প্রয়োজন আছে? 


বৈদিক ভারত ও বৌদ্ধ ভারত . 

এই বিষয়ে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত সম্পাদিত 
“উজ্বল ভারত” মাসিক পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হ্ইয়াছে। নানা! কারণে তাহা সময়ৌপযোগী। 
পণ্ডিত নেহরু প্রমুখ ভাঁরতরাধ্রের শাঁসক স্ররদায় বর্ম- 
নিরপেক্ষ রা (96001990969 ) গঠনের কথা বলিতেছেন; 
' এই আদৰ্শ আমাদের রাধে রূপাঁয়িত না হইলে নানা জাতি, 
নানা রূপ, নানা পরিচয়ের লোকসমটির সংঘাতে 
বিপৰ্য্যস্ত হইবার সম্তাবন| আছে। - 

বর্তমান প্রবন্ধের যুখবন্ধে উদ্ধত হইয়াছে নব-মানবতার 
বাণ--“নব-ৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে একত্র হইয়া রয়।” মাঁনব- 
ব্যষ্টির ও মাঁনব-সমগ্টির মাহাত্ম্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এই যুগের 
আদর্শ। এই মানবকে যুগে যুগে শান্রাি ঠেলিয় রাখিয়াঁছে 


তাহার স্থলে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে “জীব-নিরপেক্ষ একমাত্র” 


বিশ্বত্রষ্া” ; সেদিন “জীবের মহ! ক্ষুণ হইল) বিশ্বস্থটিতে 
বিশ্ব ও জীবের কোন দায়িত্ব বা. যোগ্যত! রহিল নাঁ।” 
- ইহার পর “বুদ্ধের সাধনায় ঈশ্বরের আসনে যখন মাহুয 
বসিল, বেদের স্থান পুরুষের রচিত শান অধিকার করিল, 


কর্মের চাপে জ্ঞান নিষ্পেষিত হইল, ব্যজ্জি-সাঁধনাকে যুছিয়! . 


সম্ঘ-সাধন! প্রবর্তিত হইল, তখন প্রতিক্রিয়া সুরু হইল; বৈদিক 
ভারত ও . বৌদ্ধ ভারতের মধ্যে একট! তীব্র সংঘর্ষের 
হি হইল ।” ফলে *বুর্ব্রতী ভারতবর্ষ এই.সংঘর্ষ এড়াইবার 
অন্ত টি এদেশ হইতে বিতাঁড়িত করিয়! তবে নিশ্চিন্ত 
- হুইল ।” অতীত যুগের ইতিহাঁের. এই ব্যাখ্যা ও অর্থ সম্বন্ধে 
মতভেদ ও তর্কের অবকাশ হয়ত আছে । কিন্ত বর্তমান যুগে 
নুতন রূপ ধারণ করিয়| জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের সনাতন সঙ্ধর্ষ 
কি আমাদের চক্ষুর সন্মুখে নিত্য দেখা দিতেছে না? বুদ্ধের 
- “প্রচার্য্য সত্য সমথেরই একটি দিক” ; . বেদ কোরাণ 
আবেস্তা, গ্রন্থ সাহেবের প্রচারিত সত্য তার অন্তান্থ দিক । 
ইহাই যদি স্বীকৃত হয় মনে-প্রাণে, জ্ঞান বিশ্বাসে, তবে বিবাদের 


মূল কোথায়? অথবা এই কথাই কি মনে করিতে হুইবে 


যে, মানব-প্রক্কতির মধ্যে বিবাদের বীজ্র নিহিত আছে ? নানা 
পরিবেশ ও আবহাওয়ার প্রেরণায় তাঁহা নানাক্ূপে প্রকাশ 
পাঁয়। যুগে যুগে মানব-প্রেমিকগণ যে সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়া 
আঁসিয়াছেন তাঁহা এই যোদ্ধভাবের সংঘাতে ভাঙ্গিয় পড়ে.) 
মানব-ইতিহাঁসের ইহাই নিয়তি) ইহাই তাহার প্রকৃত অর্থ। 


রর - বীরবল সাহনি - 

এই বিজ্ঞানী-শ্রে্ঠ ব্যক্তির তিরোধাঁনে ভাঁরভবর্ধের 
বিজ্ঞানজগতে যে স্থান শুন্ত হইল, তাহা পূর্ণ হইতে অনেক 
দিন অপেক্ষা করিতে হুইবে । 
সাঁহনির পুত্র উত্ভিদ-বিজ্ঞানে গরেষণা করিয়া বিশ্বের বিজ্ঞানী 


. অন্প্রসারণ_উদ্বেষ্টে নীরবে অনেক কাঁঞঙ্জ করিলেন । 


পঞ্জাবের অধ্যাঁপক' রুচিরাম 


সমাজে মাতৃছুমির আসন অটুট রাধিয়] দিয়াছেন ।' | তাহার 
নিরীক্ষণের ফলে দৃষ্ট ও অনৃষ্ঠ জগতের সীমারেখা সংকীর্ণ ১ 
হুইয়। গিয়াছে যেমন হইয়াছিল আচার্য্য অগদীশচন্দ্রের 
গবেষণায় । ভারতীয় এই ছুই জন বিজ্ঞানী গবেষণা অস্তে 
বলিতে পারিস্তাছিলেন-_“বহুর মধ্যে একত্ব, বিচিত্রের মধ্যে 
এঁক্য, এই সত্য প্রায় তিন সহস্র বসর, পুর্বে আমাঁদের দেশের 
বিজ্ঞানীগণ ব্যাননেত্রে উপলব্ধি করিয়াছিলেন; আজ আমরা 
তাঁহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি ।” বীরবল সাঁহনি বিপ্রানের এই ' 
সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । অকালে তিনি চলিয়! 
গেলেন । কিন্ত তিনি ভারতীয় অন্তরু্টির ওঁতিহ্ বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে রাঁখিয়| গিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত অনুসন্ধানের লক্ষ্য 
তাঁহার কথায় বিবৃত করিতেছি ঃ 
“জগৎ ও ভীবনের অফুরস্ত রহ্গ্তভাঁগার ক্কুপণাঁকুতি +১ 
. শতদিকে - শতদ্বার রুদ্ধ করিয়! আপন বুকের ভিতর 
লুকাইয়! রাখিতেছে | আমরা বিজ্ঞানত্রতীর! ক্কচ্ছ সাধনার 
_ আলোকবন্তিকা হন্তে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি সেই দ্বার 
 খুলিবার জন্ভ; একে একে দ্বার খুলিতেছে। কিন্তু দে 
. কতটুকু? অনন্ত, অফুরন্ত, অপার এই রহস্ত-সমুদ্রের তীরে 
_ ্বাড়াইয়া প্রকৃত সত্যবেত! নিউটনের সেই উষ্চিই উচ্চারণ | 
করিবেন__এই উদ্ভাল তরঙ্গের অন্তরালে যে প্রাণময়, 
.' চৈতন্তময় শক্তির খেল| রূপে-রপে নিত্য তরক্ষিত হইতেছে, ') 
তাঁহার শ্বর্ধপ উপলব্ধিই হইল বিজ্ঞানের আদি লক্ষ্য।” ' 
মনোহর লাল. | 
পঞ্জাবের আর এক জন লোক-প্রধান পরিণত বয়সে - 
মর-দ্রগত পরিত্যাগ করিলেন। অর্থনীতিবিদ বলিয়া! তিনি 
প্রসিদ্িলাভ করেন প্রথঘে যখন বিলাঁতের কেন্বি,জ বিশ্ব- 
বিভালয়ে অধ্যাপক মার্শালের নিকট এই শাপ্স পাঠ করেন; 


তার পর কলিকাঁত] বিধ্ববিস্ধালয় এই খ্যাতির উপর ভারতীয় 
ছাপ দিলেন 'যখন মিণ্টে| প্রফেসৱন্পপে তিনি নিযুক্ত হইলেন । 


বেণী দিন তিনি এই দ্বায়িত্বপূর্ণ কাজ করিতে পাঁরিলেন না। ' 

মনোহর লাল ফিরিয়া! গেলেন পঞ্জাবে ; বিশ্ববিভালয়ের 
তাঁর পর 
দেখিতে, পাই তাহাকে পঞ্জাবের অর্থ-সচিব্গপে ১৯৩৫ 
সালের শাসনতন্ত্র সংস্কারের পর | সার সেকেন্দর হায়াৎ 
থা” চৌধুরী চষ্টরাম তখন পঞ্জাবের মগ্রিমগুলীর নিয়ামক 3. 
সার মনোহর লাল অর্থলচিবন্ধপে তাহাদের নীতি স্বীকার 
করিয়া লইয়া কাঁজ করিয়াছেন। সেই নীতির মূলে ছিল 
একটা! অস্বাভাবিক ভাঁগবাটোয়াঁরা সমান্জ-জীবনে-_ক্ৃষি- 
জীবী ও অ-ন্ৃষিজীবীর মধ্যে । এই নীতির কল্যাণে সার 


,সেকেন্দর হায়াৎ থা, চৌধুরী চট্ট রাম প্রভৃতি ছিলেন প্রথম 


শ্রেণীভুক্ত ; সার মনোহর লাল ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণী-ভুক্ত। 


এই শ্রেমী-বিভাগ ও শ্রেণী-সংগ্রাম যুসলিম লীগের “দ্বি-জাতি” 


তত্বের অশ্মেরও পূর্ব্বে পঞ্জাবের সমাজ-জীবনকে বিষাক্ত 
করিয়াছিল ; “পাকিস্থানের” জন্মের পর লাহোরে অ- 
মুসলমান কেহই থাকিতে পারিল না। সার মনোহর 
লালের পর্যাত্ স্বান হইল না নিজ্ধ বাঁসভমে | 


রাটদেশের প্রাচীন বি্কাগীঠী. 
শ্রীদীনেশচজ্ত্ ভট্টাচার্য্য রা 


* রী ১৫ শতান্ধীর প্রা পূর্ব ভারতের অগ্ঠতম প্রধান 
বিষ্যাগীঠরূপে নবন্ধীপের অভ্যুদয় হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ ' 
পাওয়া যায়। কালক্রমে একমাত্র নব্যন্থায় ও. নব্যন্থৃতির 
চা নবন্বীপকে বীর্তিমগ্ডিত করিয়া রাখিলেও ব্যাকরণ ও 
ষড়দর্শনাদি যাবতীয় শাপ্রের চচ্চা বহুকাল নবদ্বীপে নিবিড়- 
ভাবে চলিয়াছিল, যদিও লোকে বর্তমানে একথা বিস্মৃত, 
হইয়া গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ বান্থদেব সার্বভৌম তাহার পিতা 
নূরহরি বিশারদের নিকট নবদ্বীপেই অনুমান ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে 
নব্যন্তায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন .বলিয়! প্রমাণ. আবিষ্কৃত 
হইয়াছে এবং স্বরচিত “মণিপৰীক্ষা” গ্রন্থের অনুমান খণ্ডে 


“অস্বদৃপ্তরুচরণাস্ত” বলিয়া বহুস্থলে পিতৃদেব বিশারদের 


অজ্ঞাতপূর্ব তত্বচিন্তামণির টীকাগ্রন্থ হইতে বহু দীর্ঘ সন্দর্ভ 
সাদরে উদ্ধৃত করিয়াছেন (সীহিত্/পরিষৎ পত্রিকা, ৫৩ 


ভাগ, পৃ. ৮-১২)। কিন্তু সার্বভৌম অদৈতমকরন্দের 


টাকায় পিতৃবন্দনাঙ্সোকে বিশারদের বিশেষণপদ্ দিয়াছেন, 
“বেদান্তবিদ্যাময়াৎ” এবং তিনি নিজেও যে বেদান্তেরই . 
পক্ষপাতী ছিলেন তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে 
(এ, পৃ. ৮৯)। সার্কভৌমের জ্যেষটপুত্র “জলেশ্বর . 
_ বাহিনীপতি” স্বরচিত “শব্ধালোকোন্যোতে”র প্রারম্ভে. 
_ মনোহর পিতৃবন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন £-- 
নৈগমে.বচসি নৈপুণৎ বিধেঃ, সার্বতৌমপদসাঁভিবৎ মহঃ। 
জীর্ঘতর্কতন্জীবনৌষধং, জৈথিনের্জয়তি জঙ্গমৎ যশঃ ॥ 
ইহাতে বুঝা যায় তিনি জৈমিনির পূর্বরমীমাংসাশান্তে ৪ 
কীন্তি অঞ্জন করিয়াছিলেন । অর্থাৎ যড়দর্শনের সকলগুলিই 
তৎকালে নবদ্বীপ অঞ্চলে রীতিমত অধীত হইত । বরং 
“জীর্ণতর্কতন্থজীবনৌষধং” পদদ্বারা সুচিত -হয়, ন্যায়শাস্ত্রের 
চর্চ্চাই তখন ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। স্থতরাং স্বর্গত 
হরপ্রদাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তিবিশেষ ( Before the 


advent of Vasudeva, the Bengalis studied very 
little of philosophy 8০৩, Notices of Sans. 1139০ 


V০. 1, 0. Xvi ) অধুনা নিশ্রমাণ বলিয়া ধরিতে 'হইবে। 
বঙীয়-সাহিত্য- পরিষদের পুথিশালায় প্রকাশাত্মমুনিরচিত 
“শারীরকন্যায়নংগ্রহ” নামক অতিদুলভ বেদীস্তপ্রকরণের 


একটি সুপ্রাচীন বন্ধাক্ষর অনুলিপি রক্ষিত আছে, স্বত্বাধি-' 
কারীর নাম লিখিত আছে-শ্রীমছ-ীবিশবেশ্বরভ্রীপাদানাং " 
পুস্তকমিদং” ( ১৯৭৫ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি, পত্রসংখ্যা ২৬) ৷ ' 


অনুমান শ্রী: ষোড়শ শতাব্দীতে বিশ্বেশ্বর নামক একজন 
বাঙ্গালী বৈদান্তিকের অভ্যুদয় ইহা ছার! সুচিত হইতেছে । 
"_ শীরস দর্শনশান্ত্র ব্যতীত কাব্যালস্কারাদি সুকুমার- 


সাহিত্যও তৎকালে নবদ্বীপে বিশেষভাবে অধীত হইত ।. 


Lo) 


ইহার একটি উত্কৃষ্ট প্রমাণ সম্প্রতি আবি হইয়াছে। i. 
গীমন্মহাপ্রভুর অন্যতম গিক্ষাগুরু বিষ্ণু পণ্ডিতের এক পুত্র 
"নকলকলাকুশল” মহাদেব আচাধ্যপিংহ ১৪১৬ শকে 
(১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ) দ্বীরগণাম্পদ” নবদ্বীপপুরীতে বসিয়া - 
ভবভূতির মালতীমাধব নাটকের পাশ্ডিত্যপূণণ টাকা রচন। 
করিয়াছিলেন__তৎকালে গৌড়েশ্বরমন্ত্রী “মজিলীশ বার্কক” 
নবদীপের সত্যপরায়ণ ও বিদ্বতপ্রিয্ম শাসনকর্তী ছিলেন. 
(নাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৪৭ ভাগ, পৃ. ২৪৩-৫৩ দ্রষ্টব্য )।: 

তখন মহাপ্রভুর বাল্যকাল । 
নবদ্ধীপের অত্যদয়ের পূর্বে বাংলাদেশে শাপ্রচর্চচা কোথায় 
কৃতদূর হইত তদ্বিধয়ে এখনও সমুচিত গবেষণা হয় নাই। 
বর্তমান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সথত্রপাত করার চেষ্ট! হইল । 
প্রাচীনকাল হইতে খ্ৰীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগ. 
পর্য্যন্ত পূর্বব-ভারুতে .“রাঢ়দেশ”ই বিদ্যাচচ্চার প্রধান কেন্দ্র 
ছিল। তন্মধ্যে কালক্রমে “দক্ষিণরাঢ়’ অধিকতর প্রসিদ্ধি - 
লাভ করিয়াছিল । রাঢ়দেশ কোন্‌ সময় হইতে উত্তররাঢ় 
ও দক্ষিণরাঢ় নামক পৃথক দুইটি অংশে বিভক্ত হইয়াছিল, 
গবেষণার বিষয়। ভোজবর্্মার বেলাব-শীসনে, দানীয় 
ব্রাহ্মণের পরিচয়প্রসন্ধে সীর্র্ণ গোত্র *নিদ্ধলগ্রামীয়” ব্ৰা্মণ- 
দের আদিস্থান “মধ্যদেশ” (অর্থাৎ কান্যকুজ ) এবং বর্তমান. 
পিতৃম্থান “উত্তরবাঁটায়াংং বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। 


. এতদ্বারা রাঢীয়-ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কুলপঞ্জীর উক্তির. 


সারাংশ প্রামাণিক রগিয়! প্রতিপন্ন হয়। ইহা অনুমান করা! 
যায় যে, আদ্িশূরের পরে কোন সময়ে যখন “গাঞি” স্থষটি 


‘হয় তখনও রাঢ়দেশ পৃথক দুইটি অংশে বিভক্ত হয় নাই, . 


অজয়নদী দ্বারা প্রাকৃতিক বিভাগ হইলেও রাষ্ট্র একটিই. 
ছিল। কারণ রাটীয় ব্রাহ্মণদের “দিদ্ধল” গ্রাম উত্তররাঢ়ের 
অন্তর্গত হইলেও তাহাদের অন্য বহুগ্রাম দক্ষিণরাঁটের 
অন্তভূক্ত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাঁওয়া যায়। রাজেন্দ্র চোলের 
আক্রমণকাঁলে ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে শুরবংশীয় “রণশূর” দক্ষিণ". 
বাঁটের অধিপতি ছিলেন অর্থাৎ উত্তররাঢ় তৎকালে শূর-. 
বংশীয়দের হস্তচ্যুত হইয়া পৃথক রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল । 
সিদ্ধল £_ উর্তরবাঁঢ়ে অবস্থিত এই গ্রাম বিদ্যাত্রান্ণ্যে 
কিরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ভষ্টভবদেবের প্রস্তরোৎকীর্ণ 
কুলপ্রশন্তির একটি শ্লোকে তাহা উজ্জল ভাষায় কীত্তিত 
হইয়াছে । শ্লেকটি উদ্ধত হইল £-- 
সাবর্পন্ত মুনের্মহীয়সি কুলে যে জজ্ভিরে শ্রোজিয়াঁঃ 
তেষাং শাঁসনভূময়ো জনিগৃহ্মাঃ শতং সন্ত তে.। 
আর্ধ্যাবর্ভভুবাৎ বিভুষণমিহ খ্যাঁতত্ত 'সর্ববাখ্রিমো, 
£ “সিদ্ধল” এব কেবলমলঙ্বারোগ্ডি রাড়াশ্রিয়ঃ 1(৩য় শ্লোক) 


১১৪  গ্রবাণী 


১৩৫৩ 





অর্থাৎ সাবর্ণমুনির মহান্‌ বংশে যে সকল শ্রোত্রিয় জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া (বীঁজসকাঁশে) শতগ্রাম শাদনভূমিরপে 
পাইয়াছেন, তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল আর্ধ্যাবর্তবাপীদের 
ভূষণন্বরূপ বিখ্যাত সিদ্ধল গ্রাম, যাহা রাচদেশের বাজ্য- 
লক্ষ্মীর একমাত্র অলঙ্কার । এই মনোহর গ্রশস্তির স্ততিভাগ 
বাদ দিয়া ধরিলেও, সমগ্র আধ্যাবর্তে না হউক পূর্-ভারতের 
সর্বত্র যে শ্রোত্রিযবহুল সিদ্ধলগ্রামের খ্যাতি ছড়াইয়া 
গিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্লোকে প্রযুক্ত ‘অস্তি’ 
পদটি লক্ষণীয়; প্রশস্তি রচনাকালেও খ্রীঃ ১২শ শতাবীর 
মধ্যভাগে-_বল্লালসেনের রাজত্বের অল্পপূর্বের সিদ্ধলগ্রাম 
রাঁটদেশের, এবং বেলাব শাসনের প্রমাণবলে বিশেষ করিয়া 
উত্তররাটের, এক শ্রেষ্ঠ বিদ্যাস্থান ছিল বুঝা যায়। সাবর্ণ- 
গোত্রীয় যে বংশের খ্যাতিদম্পন্ন ব্যক্তিগণ ছারা এই বিদ্যা- 
স্থান প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছিল তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন 
“বালবলভীতূজঙ্গ* ভবদেব ভট্ট, ধাহার সংস্কীর-পদ্ধতি 
অন্ুসারে অদ্যাপি বঙ্গদেশে সামবেদোক্ত উপনয়নাদি সংস্কার 
অনুষ্ঠিত হইতেছে । তাহার প্রামাণিক. বিবরণ আমরা 
প্রবন্ধান্তরে প্রকাশ করিয়াছি (সাহিত্য-পরিষৎ্পত্রিকা, 
১৩৫২, পৃ. ৯৬-১০৮)। ভবদেবের পিতামহ “আদিদেব” 
বঙ্গরাজের, মহামন্ত্রী হইয়া নিজবংশের গৌরব বৰ্ধিত. 
করিয়াছিলেন ( ভবদেব প্রশন্তির ৯-১০ শ্লোক, ৯ম শ্লোকের 
“অভিজনাত্যুদৈকবীজম্‌” পদটি প্ৰণিধানযোগ্য )। এই 
ব্দরাজ সম্ভবতঃ বিক্রমপুরাধিপতি “সার্বভৌম” রাজা জাত- 
বৰ্মা কিন্বা তাহার পিত| ভোজবর্শা (১০২৫-৫০ খ্রীঃ মধ্যে) ।. 
ভবদেবের পিতা গোবর্ধন বাহুবল ও পাণ্ডিত্যবলে বলীয়ান্‌ 
ছিলেন (এ,'১২ শ্লোক ) অর্থাৎ তিনিও মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া 
অনুমান করা যায়। ভবদেব স্বয়ং হরিবম্মদেরের ( ১০৭২- 
. ১১২০ খ্ৰীঃ) ও তাহার অজ্ঞাতনামা পুত্রের মন্ত্রী ছিলেন 
(ও, ১৬ শ্লোক )। ভবদেব সম্ভবতঃ বর্মরাজগণের রাজধানী 
বিক্রমপুরেই জন্মগ্রহণ ও বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং 
তাহার প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দিরও বিক্রমপুর রাঁজধানীতেই 
অবস্থিত ছিল। ভবদেবপ্রশস্তি এই মন্দিরেই যৌজিত 
ছিল। ১৮*২ খ্রীষ্টাব্ে কিম্বা কিছু পরে ঢাকার তদানীন্তন 
জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট “পাটিসেন” সাহেব (১0002869180 
ঢাকায় (অবস্থিতিকাল ১1৫1১৭৯৩ হইতে মৃত্যুদিন 
২৭1৫1১৮০ন পর্য্যন্ত) প্রস্তরূলিপিটি আবিষ্কার করিয়া ঢাকা 
প্রবিন্সিয়াল কোর্টের পণ্ডিত রাঁজচন্দ্র তর্কালঙ্কারের হস্তে 
পাঠোদ্ধারের জন্য অর্পণ করেন। এইভাবে ভট্টভবদেবের 
_.- সমুজ্জল কীন্তিকাহিনী কালের করালগ্রাস হইতে রক্ষা 
পাইয়া আজ শতাধিক বংসর যাবৎ কলিকাতা এসিয়াটিক 
সোসাইটির বিচিত্র ভ্রমবশতঃ ভূবনেশ্বরের এক মন্দিরে 


সংযোজিত রহিয়াছে । 'ভবদেব বিক্রমপুরে থাকিয়াও রাঢ়- 
দেশস্থ পিতৃতূমিতে জলাশয় 'খনন করিয়া দিয়াছিলেন ১ 
(২৬ শ্লোক )। ভবদেবের সময়ে (১১০০ খ্রীষ্টাব্দে ) ব্ধ-. 
দেশে কি কি শাস্ত্র প্রধানতঃ অধীত হইত ভবদেবের 
অসাধারণ বিদ্যাবত্তার বর্ণনা হইতে তাহার আভাস প্রাপ্ত ২ 
হওয়া যায় (২০-২৩ শ্লোক )। সর্বজ্ঞকল্প ভবদেব অছৈত- - 
বেদান্তে ও ভট্টমীমাংসায় পারদর্শী ও বৌদ্ধমতখগ্রনে পটু 
ছিলেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্র সকল ভাগেই-_পিদ্ধান্ত, 
তত্ব, গণিত; ফলগ্রন্থে ও হোরাগ্রন্থে--পারদর্শী, ধর্ম্মশান্তরে 
নৃতন নিবন্ধকার, ভট্টমতে গ্রন্থকার এবং সামবেদ, সকল 
কবিকলা, আগম, অর্থশান্ত; আমুর্বেদ, ধনূর্কেদ প্রভৃতিতে 
বুৎপন্ন ছিলেন। .বদ্ধের বাহিরে ভবদেবের মীমাংসাগ্রন্ 
“তৌতাতিতমততিলক” অন্যতম আকরগ্রন্থর্ূপে বহুল 
প্রচারলাঁভ' করিয়াছিল। উক্ত তালিকায় ন্যায়-বৈশেষিক 
দর্শনের অনুল্লেখ লক্ষ্য করিবার-বিষয়। বিক্রমপুরা ধিপতি 
ভোজবন্মা সিদ্বলগ্রামীয় এক ব্রাহ্মণকে “শীত্ত্যাগারাধিকৃত” 
পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন--তিনি যজুর্কেদের কান্ব-. 
শাখাধ্যায়ী ও “বাঁজসনেয়চরণ” ছিলেন ( বেলাঁব-শাসন )। 
বুঝা যায় তখনও বাংলার, আোত্রিয়বংশে বেদের চর্চা বিলুপ্ত 
হয় নাই।- খ্ৰীঃ ১২শ শতীবীর পরে সিদ্ধ গ্রামের এই " 
খ্যাতি বিলুপ্ত হইয়া! গিয়াছিল বলিয়া মনে হয় । 

ভূরিতরেষ্ঠ £--রাটীয় ব্রাহ্মণের ৫৬টি আদিস্থানের মধ্যে 
অনেকগুলি যে সিদ্ধলের ন্যায় বিদ্যাস্থানরূপে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণরাটের অন্তর্গত 
“ভূরিশ্রেষ্ট” গ্রাম তন্মধ্যে- সর্ববিষয়ে উতৎ্রুষ্ট, ছিল বলিয়া 
প্রমাণ পাওয়া যায়। আদিশৃর কর্তৃক আনীত কাশ্তপগোত্র 
বীতরাগের এক প্রপৌত্রের শাসনভূমিরূপে এই গ্রাম প্রদত্ত 
হইয়াছিল; নান! কুলগ্রন্থে বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়- ঞরবানন্দের. 
মুল “মহাবংশাবলী” গ্রন্থে ( এখন অত্যন্ত ছুশ্রাপ্য ) পাওয়া 
যায় “ভূরীগ্রামী শুভোনামা”। রাট়ীয় এই শ্রোত্রিয়বংশ 
অধুনা বিরল হইলেও বাংলার নানাস্থানেই বিদ্যমান আছে। 
সাধারণতঃ ইহা “ভূরিষ্ঠাল” নামে পরিচিত ( কবিকঙ্কণের 
চণ্ডীতেও পাওয়া যায় “কাণ্তারি সাহবি ভূরিষ্ঠাল” পৃঃ ৬৩)। 
কিন্ত গ্রামের- প্ররুত নামটি কোন কোন স্থলে অবিকল', 
রক্ষিত হইয়াছে হুগলী কোর্টে অপিত কুলপণ্তীতে পাওয়া lf 
যায় ( ২১৯,২ পত্রে) কলিকাতার. গোপাল হালদার 
“অর্ব্বাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠ” ছিলেন। ১২০৯ সনে হুগলী জেলার 
রাধানগর নিবাসী কৃষ্ণমোহন “ভূরিছেষ্ট” নামক ব্যক্তি এক 
নিষ্কর-সম্পত্তির দখলকার ছিলেন ( ১৯৪০০ সংখ্যক তায়দাদ 
দ্রষ্টব্য) । ৯১৩ শকাব্দ (৯৯১-২ খ্ৰীঃ) রাঢীয় ব্রাহ্মণের এই 
আদিগ্রাম একটি সমৃদ্ধ পল্লীতে এবং স্থপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠে 


Ar 


জ্যৈষ্ঠ 


রাঢ়দেশের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ 


১১৫ 





" পরিণত হইয়াছিল। স্থবিখ্যাত বৈশেষিকাচার্ধ্য শ্রীধর ভট্ট: 


* “ন্তায়কন্দলী” গ্রন্থের শেষে আত্মপরিচয়স্থলে লিখিয়াছেন £=_ 
আসীদ্ক্ষিণরাঢ়ায়াং ছিজ্বানাং ভূরিকর্ম্মণাং। 
“ভুরিস্ঠিগ্রিতি গ্রামো ভুরি-শ্রে্ঠজনাঅরয়? ॥ 

4 (বিজয়নগর সং, পৃ. ৩৩০ ) 

_ শ্লোকটিতে যে সকল তথ্য অন্তনিহিত আছে তাহার 
উদ্ঘাটন আবশ্তক। প্রথমতঃ, দৃক্ষিণরাঁঢ তৎকালে উত্তর- 
রাঢ় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়| পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে 
এবং সম্ভবতঃ শুরবংশের বাঁজ্যপাঁলদের অত্যুদ্কালে, 
সঙ্কুচিত হইয়া দক্ষিণরাচে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। 
দ্বিতীয়তঃ, বহুতর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বণিকসজ্ঘের আশ্রয়স্থল 
হইলেও গ্রামের স্বত্বাদিকার ভূরিকর্শা 'অর্থাৎ তপোবিদ্যা- 
সম্পন্ন ব্রান্মণদেরই ছিল। এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাটীয় 
কাশ্ঠপগোত্র ভূরিেষ্টগ্রামীণ ও তীহাদের আত্মীয়গণের যে 
প্রাধান্য ছিল তাহা সহজেই অন্গুমেয়। গ্রামের নামটির 
পাঠাস্তরও এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় । পরবর্তীকালে এই 
গ্রাম-নাম হইতে যে. পূরগণার স্থষ্টি হইয়াছিল প্রাচীন দলীল- 


পত্রে তাহা বিভিন্ন আকারে উল্লিখিত হইয়াছে-_ভূরব্র, . 


রনি, ভূরিশিট (ভারতচন্ত্র) প্রভৃতি । “কানা- 
দামোদরের” তীরে অবস্থিত “ডিহি ভূরগুট্‌” নামক ক্ষুদ্র 
পলীটিই প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রাম হইতে অভিন্ন বলিয়া আমরা! 


অন্থমান করি। প্রাচীনকালে এই কানাই একটি বিশাল , 
নদী ছিল, ইহার প্রাচীন খাত এখনও স্থানে স্থানে লক্ষ্য 


করা যাঁয়। তামলুক হইতে সমুদ্রগামী জাহাজ এই নদীতে 
চলিত এবং জজ্জন্য ভুরশুট বাণিজ্যের একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র 
হইয়া নানাদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ৃ 
শ্রীধর ভট্ট পরবর্তী শ্লোকে তাহার পিতামহ বৃহস্পতির 
নামোল্লেখ করিয়াছেন ₹- 
অস্তোক্াশেরিবৈতম্মাৎ ৰভুব ক্ষিতিচন্্রমাঁঃ। 
জগদানন্দকুদ্বন্দ্যে। “বৃহম্পতি”ররিতি দ্বিজঃ ॥ 
(পাঠাত্তর “বৃহস্পতিরিব” বিশুদ্ধ নহে-শচন্দ্রমাঃ ও বৃহস্পতি 
যুগপৎ কাহারও উপমান হয় না এবং বণিত ব্যক্তির নামই 
উহ থাকিয়া যায়; দুঃখের বিষয় সম্পাদক ও পরবর্তী সকল 
'লেখকই এস্থলে অশুদ্ধ পাঠই উদ্ধার করিয়াছেন।) 
।  শ্লোকার্থ লক্ষ্য করিবার বিষয়--সমুদ্র হইতে যেমন চন্দ্রের 
ও উৎপত্তি হইয়াছিল তেমনই এই ( ভূরিস্বষ্টি গ্রাম) হইতে 
+ জগদানন্দকারী ভূমগুলের চন্দ্র সদৃশ “বন্দ্য” ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি 


উদ্ভূত হইয়াছিলেন। বন্দ্যপদে কুলপরিচয় রহিয়াছে বলিয়া- 
আমাদের অন্গমান, অর্থাৎ ইহার! “বন্দ্যঘটী”-বশীয় ছিলেন. ।- 


বৃহস্পতির পুত্র কীন্তিমান্‌ “বলদেব”ই শ্রীধরের পিতা 
ছিলেন। বৃহস্পতির: জন্মকাঁলে (প্রায় ৮৭০. খ্রীষ্টাব্দে ) 


ভূরিত্রেষ্ঠ বহরত্রের আকর ও জনবহুল গগুগ্রামে পরিণত 
হইয়াছিল। স্থতরাং রাটীয় ব্রাহ্মণদের গাঞি' সৃষ্টি অন্ততঃ 
শতাধিক বৎসর পূর্বে ধরিলেও পালবংশের অস্্যদক্নের, 
পূর্ধ্বের ঘটনা বায়! ধরা 'যাঁয়। ' 

ন্যায়কন্দলী গ্রন্থে শ্রীধরের সময়কার ব্গদেশীয় উচ্চ- 
শিক্ষার স্বরূপ ও, অবস্থা সম্পূর্ণ প্রতিফলিত .হইয়াছে। 
তাহার সমকালীন বাচম্পতি মিশ্রের স্তাঁয় শ্রীধর ভট্ট “সর্বব- 
তত্বস্বতন্ত্র” অর্থাৎ ষড় দর্শনে বুৎপন্ন ছিলেন। বৈশেধিক- 
দর্শনে * তদ্রচিত ন্তায়কন্দলী অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণগ্রন্থরূপে 
ভারতের নান! প্রদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, 
ন্ায়দর্শনে তিনি কোন পৃথক গ্রন্থ রচনা না করিলেও কন্দলী- 
গ্রন্থে বহস্থলে তাহার বুৎপত্তি প্রকটিত রহিয়াছে (পৃ. ২৭, 


১৪৬, ২৪২, ২৭৫, ২৮৯ দ্রষ্টব্য )। তদ্রচিত বেদান্ত-- 


প্রকরণের নাম “অদ্ধয়সিদ্ধি” (পৃ. ৫ ).এবং পূর্ব-মীমাংসা 
দর্শনে “তত্সংবাদিনী” (পৃ. ৮২) ও “তত্বপ্রবোধ” (পৃ, ৮২, 
১৪৬) নামে গ্রন্থ বচনা ব্যতীত কন্দলীগ্রন্থে বহুস্থলে 
কুমারিলভট্রের প্রতি তাহার অসাধারণ ভক্তি পরিব্যক্ত 
হইয়াছে (পৃ. ১৭৪, ২৪২, ২৫৭ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য )। বুঝা 
যায় তিনি কুমারিলের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সাঁংখ্যযোগ- 
দর্শনেও তাহার বুৎ্পত্তির প্রমাণ পাওয়া যায় (পৃ: ১৪৩, . 
১৭২)। স্থতরাং শ্রীধর ভট্টের ভূরিশ্রেষটস্থিত চতুপ্পাঠীতে 
ষড় দর্শনের চর্চা চরম উন্নতিলাভ করিয়াছিল: সন্দেহ নাই। 

প্রীধরের প্রায় "১০০ বৎসর পরে ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রামের 
পাত্ডিত্য-খ্যাঁতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। চন্দেলরাজ 
কীন্ভিবন্মার সভাকবি কৃষ্ণমিএ প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে 
প্রকারান্তরে রাঁঢদেশের সামাজিক ও সাঁরন্বত ইতিহাসের 
মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার সমুচিত 
আলোচনা এখন পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। নাটকোক্ত, 
অন্যতম প্রধান পুরুষ অহঙ্কার “ভূরিশ্রেষ্িক” নিবাসী 
ছিলেন এবং তাহার উক্তিমধ্যে কি কি গ্রন্থ তৎকালে 
রাঢ়দেশে বিশেষ করিয়া অধীত হইত তাহার একটি 
তালিকা পাওয়া যায়। যথা . 

অহো? মূৰ্খবহুলং জগৎ | 

নৈবাশ্রাবি গুনোর্মতৎ ন বিদ্বিতৎ তৌতাতিতং দর্শনং, 

তত্তবং ভ্ঞাতমহো। ন শা'লিকগিরাৎ বাঁচন্পতেঃ কা কথ! । 
" স্ুস্তং নৈব মহোদবের্ধিগতৎ মাহান্রতী নেক্ষিত 

সুপ বস্তবিচরণ। নৃ-পশ্ুভিঃ স্থস্থৈঃ কথং স্থীয়তে ৷ 

পু ্ (২য় অঙ্ক, ৩ শ্লোক ) 

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রায় সমস্ত টাকাকারই অল্প- 
বিস্তর ভুল করিয়াছেন, কেবল. “নাণ্ডিলগোপের” -টাকাই. 
প্রামাণিক! নবদ্বীপের নব্যন্যায়ের ন্যায় তৎকানে (প্রায় 
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১১০০ খ্রীষ্টাব্দে) একমাত্র ভট্ট ও প্রভীকরমীমাংসাই অন্য 
শাস্ত্রের চর্চাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। তালিকা 
মধ্যে গুরু (অর্থাৎ প্রভাকর ), শালিক ও মহোদধি 
প্রভাকর মতের গ্রন্থকার এবং তুতাতিত (অর্থাৎ কুমীরিল), 
বাচম্পতিমিশ্র ও মহাঁত্রত ভট্টমতের গ্রন্থকার! গুরুমতের 
প্রথম উল্লেখদ্বারা ভট্টমতের সহিত প্রতিদ্বন্থিতায় তৎকালে 
তাহার উৎকর্ষ সুচিত হইতেছে। অথচ শ্রীধরের সময়ে 
গুরুমতের প্রাধান্য দেখা যায় না। কবি ক্ষ্চমিশ্র অহস্কার 
নাম দিয়া শ্রীধরের পৌত্র কিন্বা প্রপৌত্র পর্য্যায়ের ভূরিতেষ্ট- 
নিবাপী কোন সমকালীন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রতি বিদ্ধাপ 
করিয়াছেন। তূরিশ্রেষ্টের পাণ্ডিত্য অতঃপর কতকাল 
পর্য্যন্ত অক্ষর ছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মোগলরাজত্বে ভূরস্থট্‌পরগণার 
এক ত্রাক্ষণরাঁজবংশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। স্থপ্রসিদ্ধ 
টাকাকার ভরতমলীক ভূরিশ্রেষ্ঠ মহীপাল রাজা প্রতাপ- 
নারায়ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন (সাঁপ-প, ১৩৪৮ পৃ. ১৯৬)। 
. তালবাটা-ঃ_শ্রীষীয় ১২শ ও ১৩শ শতাদীতে রাঢ়দেশে 
প্রভাকর-মীমাংসার চ্চা অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল। 
সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের খুল্পপিতামহ চত্তিদাস ১৩শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন; , কাব্যপ্রকাশের 
দীপিকা টীকার একস্থলে (পঞ্চম উল্লাসে ) তিনি লিখিয়া- 
ছেন ঃ “যদি তু প্রাভাকরৈঃ সাদ্ধং বিজিগীযুকথাকঠছুছরো 
দেহস্তদা তাঁমেব মৃগয়িতূং রাঢাদিরাষ্ট্রং গচ্ছেতি।” 

(সোপাইটার ৩৭৮৩ সংখ্যক পু'থির ৪ পত্র) রাটীয়দের 

প্রভাকরপ্রীতির উপর বিদ্প করিয়া! “লটকমেলক” প্রহসনে 

শঙ্বধরও একটি মনোহর শ্লোক রচনা করিয়াছেন £. 
তথাহি রাঁটীয়বচনরচনা, 

২ এষ ব্যাকরণং ন বেত্তি ন কৃতঃ কাব্যেঘনেন শ্রমঃ 
শ্রুত্বাচামতি ভট্টবাঁণ্িকগিরঃ স্বাতি স্পৃশংস্তদ্বিদঃ। 
চাঙ্খলানিব তর্কশাদনপটুন্‌ নৈয়ায়িকান্‌ মতে 
স্নাটীয়ৈর তিহ্র্ধগদ্গদগলৈঃ প্রাভাকরঃ শ্রায়তে ॥ 


(২য় অঙ্ক, ১৬ শ্লোক), 


অর্থাৎ কাব্য, ব্যাকরণ, ভট্টমীমাংসাঁ ও তর্কশাস্ত 
পরিত্যাগ করিয়া রাঁটীয়েরা কেবলমাত্র প্রাভাকর পড়িয়াই 
অতিমাত্রায় আনন্দলীভ করে। শঙ্খধর সম্ভবতঃ উড়িস্তা- 
বাসী এবং বিশ্বনাথের সমকালীন (I. লু, Q. xxii, 0. 
187) ছিলেন। বস্তুতঃ ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
গঙ্গেশোপাধ্যায় কর্তৃক তন্বচিস্তামণি রচনার পূর্ব পর্য্যন্ত 
গুরুমতের চ্চাই গৌড়-মিথিলায় ব্যাপকভাবে চলিয়াছিল। 
১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে নব্যন্যায়ের যুগ চলিতেছে। 
রাঢ়ের একটি প্রাচীন গুরুমতাবলম্বী বিদ্যাপীঠের বিবরণ 
এস্থলে লিখিত হইল। 


'প্রবালী 


. রঘুনন্দনের ভাষায় ভবদেব .হইতেও 


$১৩৫৬ 





স্মার্ভ ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের পূর্ব্বে বঙ্দদেশে বহু ধর্শ্ব- 


“শাস্ত্রের গ্রন্থকার ছিলেন, একমাত্র শূলপাণি ভিন্ন সকলেরই 5 


নাম এখন বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথ 
আচার্য্য চূড়ামণির সমকালীন. ও প্রতিপক্ষভূত “হরিদাস” 
তর্কাচাধ্য” একজন প্রামাণিক গ্রন্থকার ছিলেন (সা-প-প, ' 
১৩৪৭, পৃ. ৪৭-৫৬ দ্রষ্টব্য )। শুলপাণির শ্রাদ্ধবিবেকের * 


“প্রদীপ” নামক টাকার এক স্থলে হরিদাস পরমপ্রামাণিক 


ছুইজন গৌড়ীয় স্মার্ত গ্রন্থকীরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ 

করিয়া লিখিয়াছেন :--( পরিষদের পু'খির ৬২ পত্র) 
গৌড়ম্মার্সমূহমৌলিমুক্টালঙ্কারমাণিক্যয়োঃ 
শ্রীনারায়ণ-শুলপাণিবিছুযোঃ.**ইত্যাদি। 

, এই মহাপত্ডিত_ “নারায়ণ” কে ছিলেন? বঙ্গদেশে 
এ নামে ছুই জন স্মার্ত গ্রন্থকার ছিলেন। তন্মধ্যে গৌভিল- 
ভাঁষ্যকার ভট্টনারায়ণ ভবদেব ভট্টের কিঞ্চিৎ পরবর্তী এবং 
“হাপ্রামাণিক” 
ছিলেন ( সা-প-প, ৫২, পৃ. 2৯) ।' | 

-ভট্টনারায়ণের পরবত্তী “নারায়ণৌপাধ্যায়” নামক পৃথক 
গ্রন্থকারই উল্লিখিত প্রশন্তিনির্দিষ্ট ব্যক্তি। তদ্রচিত 


“মৌলিক নিবন্ধ “সময় প্রকীশ” এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই ।* 


য্দিও তদুপরি শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি টাকা রচনা! 
করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় (সা-প-প, ৪৭, 


. পৃ, ৫১)। নারায়ণোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ “পরিশিষ্ট- 


প্রকাশ” সোসাইটি হইতে ' অংশতঃ মুদ্রিত হইয়াছে। 
শুলপাণি শ্রাদ্ধবিবেকগ্রন্থের বহুস্থলে নামোল্লেখ না করিয়া 
নারায়ণোপাধ্যায়ের মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং শূলপাণির 
শেষ বয়সে রচিত “রাসযাত্রাবিবেক” গ্রন্থের এক স্থলে 
“নারায়ণোপাধ্যায়াঃ’” নামেই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। 
নারায়ণোপাধ্যায় খুব সম্ভবতঃ খবরঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 


- বিদ্যমান ছিলেন । 


“ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশেশ্র' প্রারম্ভে ১০ শ্লোকে 
নারায়ণ তাহার কুলপরিচয় ও পূর্বপুরুষের নাম লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। বাংলার সারম্বত ইতিহাসে নারায়ণের এই 
আত্মপরিচয়-শ্লোকগুলি অতীব মূল্যবান্। দুঃখের বিষয় 
এ যাবৎ ইহাদের সম্যক আলোচনায় কেহ অগ্রসর হন 
নাই-ন্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বস্ মহাশয় যে আলোচনা! করিয়া-_/ 
ছিলেন (বন্ধের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দরব্রাহ্মণবিবরণ, 
১৩৩৪১ পৃ. ৮১১) তাহা প্রশংসনীয়, কিন্তু ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। 
আমরা সংক্ষেপে উক্ত শ্লোকদমুহের প্রকৃত তাৎ্পর্ধ্য নির্ণয় 
করিতে চেষ্টা করিব । 

ইহ জগতি বন্দিতপদাঃ সদ! নরেন্দ্র পবিভ্রজম্মানঃ | 

বি(ঘগ.ভূ-) সুধাভূক্গঃ কতি নাঁভ্বন্‌ “কাপ্রিবিলীয়া2” ॥২- 


জ্যৈষ্ঠ. 


রাঁটদেশের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ 





- অর্থাৎ এ জগতে সর্বদা রাজপুজিত পৃতজন্মা কাঞ্জি- 
বিশ্লীয় ত্রাঙ্মণগণ ( “ভূম্থধীতুজঃ ) কতই না চারিদিকে 


(বিষবক্‌) ছড়াইয়া আছে'। ছন্দৌছুষ্ট স্থধাভূজঃ, পাঠ: 


ধরিয়া রাজপুজিত ব্রাহ্মণদিগিকে রাজাসনে কেহ কেহ 
বসাইয়াছেন। কলিকাতা সুংস্কত কলেজে এই গ্রন্থের 


_ যে পুথি রক্ষিত আছে তাহাতে সুধা শব্দের পূর্ব ৩ অক্ষর 


বর্তমান--প্রথমূটি স্পষ্ট বি, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি অস্পষ্ট, 
কিন্তু তৃতীয় অর্থরের দীর্ঘ উকারের চিহ্ন মুছিয়! যায় নাই। 
ধবানন্দের ছুল্লভ “মহাঁবংশাবলী” গ্রন্থান্থদারে আদিশূর 
কর্তৃক আনীত ক্ুধানিধির এক-পোৌত্র শ্রীধর কাকঞ্জিবিন্বী গ্রাম 
পাইয়াছিলেন--“সঃ শ্রীধরোহ্ভূদথ কাঞ্জিবিন্বী”। ছন্দ দেখিয়া 
মনে হয় নারায়ণ প্রকৃতপক্ষে লিখিয়াছিলেন “কাণ্ৰীবিল্লীয়াঃ”৷ 
চরিতমহতি তেষামন্বয়ে সোয়পীতী সমজনি 
পরিতোষন্ছন্দসাং দেহ্বন্ধঃ।, 
অলডত সৃ’হি বিপ্ৰাচ্ছাসনং “তালবাঁচীং” তদ্দিহ ভক্তি 
> _ পৃূজামুস্তর! যেন রাঢ়া ॥৩ 


তাহাদের মহান্‌ বংশে সাক্ষাৎ বেদাবতার সোমরস- 


পানকারী “পরিতোষ” জন্মিয়াছিলেন। তিনি উত্তর্রাচঢ়ের .. 


প্রন্থিপত্তিকারী তালবাটী-শাসন বিপ্রের (? ভূপের ) নিকট 


উল্লিখিত পু'থিতে নাই)। পরিতোষের দুইটি বিশেষণ পদ 


_ হইতে বুঝা যায় তাহার সময়ে ( প্রায় ১:০০ খ্রীষ্টাব্দ) বঙ্গ- 


দেশে বেদচর্চ। এবং বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান শ্রদ্ধার সহিত প্রচলিত . 


ছিল। শ্লোকটিতে শাদনদাতার' পরিচয়জ্ঞাপক “বিপ্রাৎ* 
পদটি লিপিকর-প্রমাদ বলি! মনে হয়__নিরুপ-পদ শুদ্ধ কোন 
‘বিপ্ৰ’ শাদনদাতা হইতে পারে না। “ভূপাৎ্ কিম্বা রাজ- 
বাচক অন্ত কোন শব্দ বিনা বিশেষণে প্রয়োগ কর! চলে। 
তস্মাচ্চতুর্থখওং পিশাচখওং তথ] চ বাপড়লা ৷ 
হিজ্বলবনাদিকমপরং নি£স্থতমনঘং কুলস্থানং ॥৪ ' 


শ্রীনাথ আচাধ্যচূড়ামুণি এই গ্রন্থের “সারমপ্ধরী” টাকায় 


" ব্যাখ্যা করিয়াছেন £_“তন্মাৎ শাঁসনাৎ পরিতোষাদ্ধা, 


কলাঞ্জিবিল্লীর সমকালীন, “চতুর্থখণ্ড ও 
কোন্‌ সম্বন্ধ নাই। এস্থলে বহু মহাশয়ের উক্তি ভ্রমাত্মক | 


চতুর্থব্ডাদি কুলস্থানং তঠ্তৈব তালবাটীশাসনাবাস্তরস্থান- 
বিশেষঃ, এতেন বহুবিধকুলপ্রবর্তকতয়! পরিতোধস্য প্রীধান্তং 
ধ্বনিতং।” (পরিষদের ১৫০৮ সংখ্যক পুথির ২১ পত্র ।-) 
পরিতোষ অথবা অল্পন্ধ তালবাটাশাদন হইতে “নিঃস্ত” 
এই সকল কুলস্থানের সহিত পরিতোৌষের আদি কুলস্থান 
“হিজ্জলে'র সাক্ষাৎ 


এবং কোন পুথিতেই ‘বাপুলি’ পাঠ নাই। 

প্ররিতোষের পুত্র ধর্ম যাগশীল ছিলেন ও বিবিধ 
সভায় প্রথম পুজা পাইতেন (৫ম শ্লোক )--তৎপুত্র 
ভদ্রেশ্বরও বাঁজসভায় শীর্ষস্থানীয় ছিলেন (৬ ক্লোক)। 
তৎপুত্র “দ্বিজচক্রব্তা” গদাধর রাজার দান কদাপি গ্রহণ 


১১৭ 
করেন নাই (৭ শ্লোক )। গদাধরের পুত্রপরিচয় শ্লোকটি 
-উদ্ধার করা যাইতেছে := 
তসম্মাদ্‌ভূষিতসাঁব্িভূমিবলয়ঃ শিষ্কোপশিল্ঠব্রজজৈ- 


বিদ্বগ্বৌলিরভুদুমাপতিরিতি *প্রাভীকরগ্রীমণীঃ” | 
ক্ষাপালা“জ্বয়পাল”তঃ সহি মহাশ্রাদ্ধং প্রভুতং মহা- 
দানং চাধিগণার্হণাদ্র হদয়ঃ প্রত্যগ্রহীৎ পুণ্যবান্‌ ৷ (৮ল্লোক) 
অর্থাৎ তৎপুত্র পণ্ডিতশিরোমণি উমাপতির শিষ্যোপ- 
শিষ্যের দ্বারা সাগর! পৃথিবী মণ্ডিত হইয়াছিল, তিনি 
“প্রাভাকর”দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং রাজ! জয়পালের 


. নিকট প্রচুর দান গ্রহণ করিয়াছিলেন__নিজের ভোগের 


জন্য নহে, পরন্ত যাঁচকদের প্রার্থনা পুরাইবার জন্য। 
প্রীভাকর পদের বুৎ্পন্তি একজন সুপ্রাচীন চিরলুপ্তনায . 
বাঙালী বৈয়াকরণের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল-_চট্টবংশোপ্তব 
গঙ্গাধরাচার্য্যের পুত্র রতিদেব সিদ্ধান্তবাগীশরচিত “তদ্ধিত- 
সার” গ্রন্থে “তদ্বেত্তি তদধীতে বা” স্থত্রের ব্যাখ্যায় আছে 
'প্রভাকরং বেত্তি অধীতে বা প্রাভাকরঃ৮ (১০1১ পত্র)। 
বতিদেব খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর পরবর্তী হইবেন না_তাহার 
সময়েও দিগ্িজ্য়ী গ্রাভাকরদের স্মৃতি জাগরক ছিল। 
উমাপতির পৃষ্ঠপোষক রাজা জয়পাল কে? এঁতিহাসিকগণ 


. তাহাকে" পালবংশ পালের অনভিষিক্ত পি 
র্€ পাইফ্াছিলেন। (মুদ্রিত অশুদ্ধ পাঠ ‘অবতি মহতি যেষাং+ : 8 ue 


জয়পালের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছেন ( Hist, of Bengal 
7. 819 )--তাহ৷ সম্পূর্ণ ভ্ৰমাত্মক। কারণ কল্পতরুকার 

ও হারলতাকারের পরব্তা. নারায়ণোপাধ্যায়ের পিতামহ 
দেবপালের প্রায় ৩০০ বৎসর পরবর্তী হইবেন। শিলিমপুর- 
শাসনোক্ত কামরূপাঁধিপতি জয়পাল অভিন্ন হইলেও হইতে 
পারেন, কিম্বা জয়পাল উত্তররাঢ়ের পৃথক কোন রাজাও 
হইতে পারেন। 

উমাপতির পুত্র গোন (শ্রীনাথ পাঠাস্তর ‘লোল’ 
উদ্ধৃত করিয়া নন নির্ভর করিয়া সরসভাঁবে 
লিখিয়াছেন--“এতন্লিরণয়স্ত সুঘটে!' ঘটকঘটয়া” )। তিনি 
পুরাণজ্ঞ ও তন্তরে গুরুসদৃশ ছিলেন (৯ শ্লোক, “গুরুরিব 
তন্ত্রে”)। শ্রীনাথ এস্থলে ব্যাখ্যা. করিয়াছেন “গুরুঃ 
প্রভাকরঃ” €২।২ পত্র) অর্থাৎ গোনও প্রভাকরমীমাংসার 
অধ্যাপক ছিলেন এবং কোন অজ্ঞাত রাজার প্ধশ্মীধিকারী” 
ছিলেন (১০ শ্লোক )। তাঁহার পুত্র গ্রন্থকার নারায়ণ . 
ছিলেন-_-স্বতিপুরাণ-বিদামুপাস্তবিদ্ব”-“প্রভাকর”-মতস্থিতি- 
লন্ধকীত্তিঃ (১১ ক্লোক)। অর্থাৎ তিনি স্থৃতি, পুরাণ এবং 
প্রভাকরমতের অধ্যাপনায় যশস্বী হইয়াছিলেন। 
- উত্তরবাঁচস্থ তাঁলবাটার এই কীতিমান্‌ বিদ্ধগোষ্ঠীর 
পরবর্তী-ইতিহাঁস অজ্ঞাত। আমরা অনুমান করি উত্তর- 
বাঢ়ের অন্তর্গত গঙ্গাটিকুরির দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত অজয় 
নদীর উত্তরতীরবর্তী “তালাড়ী” গ্রামই ওঁ বিদ্যাপীঠের 
বর্তমান ধ্বংসাবশেখ। তালাড়ী গ্রামে কিন্বা নিকটে 
কাঞ্জীবংশীয় কেহ আছেন কিনা অন্ুসন্ধানযোগ্য । 


বাঘে-মানুষে. a 
গরীদেৰীপ্রসাদ রায়চৌধুরী Ee নর 


শান্তিপুর গ্রামে দিনকতক ঘুরে আসার সখ ছিল।; | দেশাই চালাঁকি সহ করতে না! পারায় বেড়ের চামড়া ছুটে] বকৃলসের 


অনেক দিন থেকেই লেখালেখি করছিলেন। সেবার পুন্ধোয়. সঙ্গে আড়াআড়ি বাধিয়েছিল, এর দ্বন্থকে কোন প্রকারে ' 


_ সুযোগট! নেওয়া গেল-। পিসেমশাইয়ের লম্বা ছুট, রমেনকেও চরমে উঠতে দিই নি, কিন্ত তাড়াছড়োয় বিছান| নামাঁবার 
(আমার. পিসতুতে! ভাই) পাওয়া যাবে। অময়ট। কার্টে অময়-শেষ বক্ষ! হ’ল না। সশব্দে সব কিছু’ ফাঁস হয়ে গেল । 
ভাল । বড় শিকার না পাই বিলে মাছ ধরার আঁয়োজন একটা মন্থাস্িক দৃষ্ঠ। পুনরায় গুছাতেগিয়ে নিতেন আর 
ষ্ভুত ছিল। ডি আমি হিমসিম খেয়ে যেতে লাগলাম । “ইতিমধ্যে ট্রেন ছেড়ে 
: পুজা উপলক্ষে পিদেমশাই টি একবার গ্রায়ের দিয়েছে, প্ল্যাটফরম যাত্রীশুনত, জ্যাম্প-পোষ্ট কেরোসিনের 

| বাত্ততিটায় আগতে । বুড়ী মা বেঁচে, সকলের সঙ্গে দেবা আলো. ছালার: আয়োজন চলেছে। সমস্ত প্ল্যাটফরমে মাত্র 


সাক্ষাৎ হ'ত। পিসেমশাইয়ের বাড়ীতেই 'পুঞ্ধো। পূর্ব 
পুরুষের! প্রতিমা! প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, দে নিয়মের পরিবর্তন 
হবার উপায় নেই-_গত্যত্তরে: আজও . প্রাচীন নিয়ম চলে 
আসছে। আগেকার দিনের জণকৃত্ঘমক নেই, তবে উৎসবকে 
কেন্দ্র.করে মেলামেশার স্থযোগ পাওয়া যাঁয়। 


ছুটি আলে! ছলে-_ছুই প্রান্তে । হোন্ড-অল বীধার ' সঙ্গে ' 


'নিতেনের কাছে শিকারের খবর নিচ্ছিলাম । সে বললে, 
“অনেক বছর হয়ে গেল, এদিকে -বড় বাধ আসে না। 
ডিগ্রিক্ট বোর্ডের র্লান্ত। পাঁক। হবার পর থেকে পাটের 
আড়তঘারর! সদর রাস্তার উপর গদী ব্পিয়েছে, লোকেরা 


অ্গল-থেষ। : শা, ষ্টেশন থেকে পিপেষশীইয়ের বাঁড়ী-::এখন “রাস্তাতেই পান বিড়ি. কেনে_ গীর' কাছাকাছিই ছুই 
বেশ খানিকটা দূরে । কম হলেও মাইল পাঁচেক হ্বে। 
জঙ্গল ভয়ঙ্কর কিছু নয়, তবে মাঝে মাঝে:বৃড় বাঁঘও ঘন-- * মাষ্টার চীৎকার করে উঠলেন।_বাঁঘ' বাঘ, ওকে নিলে" । 
জঙ্গল থেকে ছুটকে এদিকে এসে পড়ে । জন্ধ্যার গা ঘেঁষে-: "ফিরে দেখি ওদিকার ল্যাম্পপোষ্ট থেকে-মইটা মাটিতে পড়ে 


গাঁড়ী ্টেশনে এসে থামল, প্রায় তিন ঘণ্টা লেট, এগ্রিনের গিয়েছে, যে লোকটি আলো পরিষ্কার করছিল তাঁকে আর দেখা - 


কি কল বিগঁড়েছিল। “যাচ্ছে না। ষ্টেশন মাষ্টার তখনও চীৎকার করছেন, “এ নিয়ে 

এদেশে বাঁহন বলতে কেবল পাঁন্ধী কিবা: গরুর- গাঁড়ী। যাচ্ছে__ডোবার দিকে'। হোন্ড-অুল-ছেড়ে আমর! ছুটে 
মানুষের কাঁধে চড়ার আপত্তি থাকায় পিসেমশাই ষ্টেশনে এলাম তার কাছে। প্ল্যাটফরযের চৌকিদারও তারস্বরে 
গরুর 'গাঁড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । আমাকে সনাক্ত করার .চীংকার হর করে দিয়েছে। সকলে মিলে যখন ডোবার 
জন্য সঙ্গে এসেছিল নিতেন । প্রথমেই সে জিজ্ঞাসা করলে, দিকে পৌঁছেছি তন বাধ ,মাহুধটাকে ফেলে পাঁলিয়েছে। 
“আপনার সেই দামী বন্দুকট| এনেছেন তো, আর সেই লোকটা তখনও মরে নি সকলে 'পাছা-কোলা করে 
. প্রকাণ্ড বিদ্লী আঁলো|?” ' নিতেন বন্দুক বেজায় ভালবাসে । ষ্টেশনে তুলে নিয়ে এলাম ! = j 
ম্যাগাঁদ্িন রাইফেল খাটতে গেলে সে যে কত রকম করে - এ মুন্তুকে আবার, জার, পাওয়া যায় না। 
ঘুরিয়ে দেখে ত! বলে শেষ করা যায় না। ছোট ছেলের হোমিওপ্যাখিক- ওয়র: দেন, তার বাড়ীও অনেক ছুরে। 
নতুন পুতুল পাওয়ার মত। নিতেন শ্রাষেই থাকে, ক্ষেত: আঁমার কাছে, পোটিি়াম পারমীঙ্গানেট ছিল। ও মুড়োয় 
মি দেখাশুনা করে। পো! বাঁ অগ্ভ- ক্রিয়াদি উপলক্ষ্যে ' গিয়ে তাঁড়াতাঁড়ি এটাচি থেকে বার করে নিয়ে এলাম,--কিন্ত 
পিসেমশাইয়ের বন্দুক নিয়ে ফাকা আওয়াজ করে, কতকটা ওষুধ কান্দে লাগানো! গেল না, আনতে আনতেই লোকটির 
বাজী ফোটানোর মত। দামী বন্দুক সম্বন্ধে আমার -কাছ প্রাণ বেরিয়ে গেল। ঘাড় একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল-_তার 
থেকে আশ্বাসরাধী পেয়ে বেন্বাঁয় খুশী হয়ে উঠল । উপর রক্তক্ষরণ হয়েছিল যথেঞ | .. 

নিরিবিলি শন, এখানে আবার-কুলীও পাওয়া যায় না। আমাদের পুঁজোবাঁড়ীতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। 
নিজেরাই টেনে হেঁচড়ে জিনিষপত্র নামালাম । | গাড়োয়ান ইতিমধো গাঁড়ীটাকে প্ল্যাটফরয়ে তুলে বলদ ছুটোকে 

মালের সংখ্যা আর লাগেজের ভাঁড়া* কমাবার জন্তু জোত থেকে খুলতে আরস্ত করেছে। সে কিছুতেই অন্ধ 
হোঁন্ড-অলকে তার নামের সার্থকতা দিতে হয়েছিল। জামা, ঘাড়ে করে ও রাস্তায় যেতে রাজী নয়. শি তার সঙ্গে 
কাপড়, দাড়ী-কাঁমানোর সরগ্তাম, মায় উপরি জুতো জোঁড়াও যোগ দিলে। 
পুরেছিলাম হোঁন্ড-অলের ভিতরে-। সুসভ্য শখ্যাবরণ সত্তার . মর! মাহুষটিকে ষ্টেশন-ঘরের বোঁঞতে শুইয়ে রাখতে 





তিনটি পানের দোঁকাঁন। কথাটা শেষ হ্বার সঙ্গে সঙ্গে রেশন 


এক তন : 


NN 


রা 


$১৯ 





রাখতে দিনের আৰ্ল শেষ হয়ে গেল। 
তেলে কোম্পানীর. একটি মার ল$ন'। &্েশন-মাষ্টার হাতছাড়া 
করতে" রাজী হলেন; না। ' ষ্টেশন-ঘরেও রাত্রিবাসের হুকুম, 


নেই। প্রবেশ-পথেই লেখা? “দেখেছি, “নো "এড মিশন” । 
মাষ্টারমলাই ঘরে. তুলা লাগাঁতে' ব্যস্ত |“ কি আর ক্রা, 
তারই গৃহে "আগ্রয়ভিক্ষা চাইতে হ’ল। 'লিতেন দেখি বন্দুক 
দেখার সথ একেবারে চাপ! দিয়ে দিয়েছে:।. একল! শুধু 
হাতে ধ্ল্যাটফরমের শেষপ্রাস্তে যাওয়ার সাহস ছিল না, ঠিক 
জানতাম বাধ নিকটেই কোথাও:  ওতণপোতে আছে,।- গত্যন্তর 
না দেখে আশ্রয়তিক্ষা করতে-হ?ল। 

ষ্টেশন-মাষ্টারের বাসাবাড়ী কোনা দেওয়া, 
&শনের ঠিক পিছনে । দেড়খানি ঘর, সামনেই তহুপয়ুক্ত 
এক ফালি বারাদ্দা। প্রবেশ-পথ" বাদ দিয়ে ছু-পাশেই 
টাট : দিয়ে .ঘেরা।. এক দিকে হেঁসেলের ব্যবস্থা, অপর, 
দিকটা বোধ হ্য়, স্নানের কত্ত রাখা হয়েছে। সংক্ষেপে বাঁস- 
স্থানটি একটি বৃহৎ হোঁল্ড-অল | যেদিকে স্থানের ব্যবস্থা'সে 
দিকট| আড়াল, সাস্বনার -বন্ত হয়ে আছে-_কারণ টার. 


অধিকাংশ স্থলই বয়েসের প্রাচীনত্বে ধ্বসে গিয়েছে। স্বাভাবিক“ 


জীর্গতাকে ঢাকা দেবার কোন প্রয়োজন হয় নি। EX 

) মাষটারমশায় নিষ্ঠাবান ত্রাক্মণ, আমাদের প্রত্যেকের আতি 
খুঁজে নিয়ে বারান্দায় থাকার স্থান নির্দেশ করে দ্বিলেন | এই 
অন্থদন্ধানের ফলে বেচারা গাঁড়োয়ানকে - আমাদের কাঁছ থেকে 
পৃথক হতে হ'ল । অস্পৃষ্ঠ স্থান পেল, বিপরীত দিকের কোণায় ' 
যেখানে আড়ালের নামে. সবকিছুই ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। 
গাঁড়োয়ান বলদ ছটোকে বারান্দার সামনে বেঁধে বিনা 
আপিতে কোণায় আশ্রয়. নিলে । | 


অতিথি-সৎকারের কর্তব্য শেষ করে. মাষ্টারমশায় দ্রজ| , 


বন্ধ করে দিলেন, তার সঙ্গে ঘরোয়া লঠদট1ও ভিতরে ঢুকৃল । 
আমাদের জন্যে রইল রেল-কোম্পানীর একরোখা.. লন । 
ডাইনে বাঁয়ে কিছু দেখা যাঁয়-না। পাশ থেকে গাটকাটা 
পকেট মেরে দিলেও তাঁকে হলফ খেয়ে সনাক্ত করার উপায় 
নেই। ছু'পাঁশে অন্ধকারের ঠেকায় রানীর আলো ২ 
সোতৰ চলে । 

গাড়ী থেকে নামতেই আকাশ মেঘল! 
অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গেই ফৌট! ফোটা বৃষ্টি. সুরু হ’ল, 
তার সঙ্গে থেকে থেকে, দমকা হাঁওয়া। আমাদের সামনেটা 
একেবারে খোঁল!।, বৃষ্টির ছাটে লঠনের কাঠ ফাটার সম্ভাবনা 
থাকায় আলোটা " দেয়ালযুখে। করে ভিভর দিকে : সরিয়ে 
রাখলাম । : হেঁসেলের সরপ্তাম সামলে নেবার দরুন আমরা 


তিন জনে যেটুকু স্থান পেয়েছিলাম তাতে স্বল্প পরিধির ভিতর ' 


বাবু হয়ে.বসারও জায়গা ছিল না । টাটির বেড়ায় নিজেদের 
ছায়াই কেমন রহস্তময় হয়ে উঠেছিল । 


হাতের, নাগালে" j 


দেখেছিলীর 1. 


রিনি এই রকম খোলাখুলির আড়াল, নরতুক্‌ বাঘ 
এাস্বন্ধে কতটা নিরাপদ, বিশেষ করে যেখানে তার মুখ থেকে 
আহার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বন্কুকট| কাছে না থাকায় 
বেশ অধ্বপ্তি বোধ করতে লাগলাম । 

দেখতে দেখতে মুষলধারায় বৃষ্টি নামল, ভার পঙ্গে বজ্র 
পাতের সঙ্কেত । বৃষ্টির ঝাপ টা, আড়াল অগ্রাহ করে আমারই 
উপর আক্রোশ চালাতে লাগল বেশী, কারণ আমিই ছিলাম ' 
সকলের আঁগে। 7. 

সব্টির-বিরাঁম নেই, সময় কেটে যাচ্ছে, রাত এগিয়ে চলেছে, 
ক্ষুধা, তৃষ্ণায় অবসাদগ্রস্ত.দেহ ঘুমের আশ্রয় খুঁজতে লাগল । 
সবে একটু তন্ত্র! এসেছে এ্রমনি-সময় বলদ ছুটে হুড়োমুড়ি - 
লাগিয়ে দিলে, পরক্ষণেই মনে হ’ল গাঁড়োয়ানের দিক থেকে : 
গোঁডানীর মত আওয়ার আসছে।. হাঁটুর উপর. মুখ গুঁজড়ে 
তক্্রাচ্ছন্ন হয়ে. পড়েছিলায়, মুখ তুলতে ঘুম চোখে ঝাপস! 
আলোয় দেখি বারান্দা থেকে কি একটা বড়-সড় জানোয়ার 
বেরিয়ে' যাচ্ছে; চোখ বুলে তাকালাম, কি সর্বনাশ ও যে'বাঘ, 
পিছন দিকটা তখনও আলোর মধ্যে রয়েছে ॥ ভয়ে প্রায় 
“বেহু'সের মৃত হয়ে গিয়েছিলাম । অন্ধকারে তার চেহারা 
_ মিলিয়ে যেতে. ছ'স ফিরে এল | এতক্ষণে চিৎকার করার অবসর 
“পেলাম, &েঁশনের চৌকিদার চাঁঙগ| হয়ে বদল, নিতেন: বসে 
"বসেই মড়ার মত দুমোচ্ছে। - তাঁড়াতাড়ি আলো ফেপলাম.. 
গাড়োয়ানের দিকে, লোকটা সেখানে নেই । বারান্দার বাইরে 
দেখবার চেষ্ঠা করির্গাম, বলদ দুটোর উপর-আলো আটকা 
পড়ে গেল। উঠে দীড়ালাম,. বলদের উপর দিয়ে দেখবার 
ন্তে । দৃষ্টি বেশীদূর চলে না, বৃষ্টির ঝাপটায় সব ঝাপপা হয়ে 
গিয়েছে"! মাষ্টীরকে জাগাব]ুর জন দরহায় বাক! দিতে- 
লাগলাম, বাঘ বাঘ বলে চিৎকার করলাম, চৌকিদারও ছুই- 
একবার চেষ্ঠা করলে, কিন্তু দার আর উক্ত হ’ল ন! । পুনরায় 
গু'ড়ি-সুড়ি মেরে বসতে হ’ল। আলোটা নিবিয়ে দবিলাম। 
আলে] না থাকলে.বাঘ ঘরে চড়াও হ'ত না। ভাঙ্গা টাটির 
ফাঁক দিয়ে একলা! মান্থিষকে দেখবার সুবিধা আমরাই করে 
: দিয়েছিলাম । বাঁধের দৃষ্টি এমন তীক্ষ নয় যে, বৃষ্টির ঝাঁপ টা 
আর অন্ধকার ডিঙ্গিয়ে আড়ালের. পিছনে মাহ্য থুজে বার 
করে। সামনে তাঁজ! বলদ ছেড়ে মাহষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব 
মানেই বিশেষ আহারে অনেক দিন থেকে অভ্যস্ত ।--* 
সমস্ত রাত প্রায় জেগেই কাঁটিয়ে দিলাম । 

“ভোরের দিকে ঝড়বৃষ্টি থেমে গেল। মাধার দরজার 
পাল্লা এক দিক সামান্ত ফাক করে জিজ্ঞাসা ক্রলেন, রাত্রে 
কিছু ঘটেছিল নাকি ? 

সহ ভাবেই উত্তর দিলাম-_গাঁড়োয়ানকে বাঁঘে নিয়েছেণ+ 
সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে তিনি দরজ1 বন্ধ করে দিলেন। সকাল 
হতে শুনলাম ঘরের ভিতর থেকেই ওপাশে কাকে ডাকাডাকি 
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ফরছেম, প্রত্যুত্তরে ফে এক জন. বাইরে থেকে জানাল, দাগ জেতে দাগলাম। : উচু কারি-মাটিতে শট জাক 
“আসছি? [দরজায় কড়া নাড়তে, নাম ধাম জিজ্ঞাসা, পড়েছে, কিন্তু হ*পা এখঁলেই অল । হাল ছেড়ে দেবার = 
করে ধীরে পূর্বপ্রধায় পান্না খুলতে লাগলেন. আমা যোগাড় হয়ে আসছিল । এমন সময় ভোমপাড়! থেকে অনেক 
দেরকেই তীর সন্দেহঘ। বাধে মানুষ ধরার সঙ্গে আমাদের, লোকের চীৎকার উঠল, তার পরই চুপচাপ। অন্পক্ষণ . 
"যেন ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।: চৌকিদার আর ' কড়ানাডা পরেই দেখি এদিক থেকে কতকগুলি মানুধ ঠেশনের দিফে-৬ 
মাহুঘটিকে কাছে পেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন  গ ছুটেআপহে। কাছে আঁগতেই দেখলাম সকলেই সাংঘাতিক 

গাঁড়োয়ানের ফি হ’ল খোর নেবার অন্ড মন্ত্রণা-সতা বসে ভাবে আতঙ্কিত,। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই তাদের 

গেল। ওদিকে মরা মাহ্যট1 ঘরের ভিতর তাঁলাচাঁবি দিয়ে মধ্যে -একঞ্রন বলে উঠল, -*্বড় বাঘ, বরোধ্ধের পাশেই 
বন্ধ, লাইন ক্লিয়ারের ডাক নিশ্চয় সুরু হয়ে গিয়েছে, মাঝে মানুষ খাচ্ছে।” লোকটা! তখনও, হাপাচ্ছে, ধিজ্ঞাসা করলাম, 
মাঝে এ লাইনেও গুডস্‌ ট্রেন চলে। সব কয়টির যোগাযোগে “এখনই কাউকে ধরল নাকি’? সে বললে,” ‘জানি না, যে. 
মাঠার মশায়কে ঘর থেকে বেরুতে: হ’ল। দল বেঁধে ষ্টেপনের দেখেছিল দে ঘরের মধ্যে, ঢুরে পড়েছে। আমর! ইষ্টিশন 
. দিকে এলাম । ১ = '' মাঞারবাবুকে বলতে' এসেছি--জ্াড়.ল : থামে খবর দেবার 

. মাষ্টার তালা খুলে ঘরে ঢুকতে, আমি মিতেনকে নিয়ে - জন্তে। থানার দারোগাবাবুকে ডাকলে. আমরা কাটি 
প্যাটফরমের . দিকে গেলাম। ' হোন্ড-অল ভিজে দশ গুণ ঘরে ঢুকতে, পারছি না, সব খিল পড়ে, গিয়েছে। ' এতক্ষণে : 
ওজন বেড়ে গিয়েছে। ছুজনে সেটা তুলতে পারলাম ন!। আমার হাতে বন্দুক দেখে বললে, “বাবু এঁটে নিয়ে আমাদের - 
বিছানা! ছেড়ে বন্দুকের বাক্স নিয়েই ঠেঁশনে ফিরলাম। সঙ্গে এস; আমর! ঘরে ঢুকে যাই 1: .লোকটা এটাই উত্তেজিত" 
কপাল-ভাল, বাক্সের ভিতর এক ফৌটাও জল ঢোকে নি। হয়ে উঠেছিল যে, খুটিনাটি কথার, উত্তর পঠওয়|। অনন্ত 
রাইফেল আর টোঁটা বার করে নিয়ে ষ্টেশন-ঘরেই বান্সট! : হয়ে উঠল । বাকি লোকগুলিরও অবস্থা একই । কোন « 
রেখেছিলাম। বন্দুক দেখে অকস্মাৎ মাষ্ঠারমশায়, সাহসী হয়ে কথা জিজ্ঞাসা .করলেই ' সকলে মিলে একসঙ্গে উত্তর 
 উঠলেন- চৌকিদারকে হুকুম দিলেন, ‘আদমি বোলাও’--- দেয়। যতটা বুঝলাম তাতে, . “মনে হা “কেউই, বাঘ দেখে 
সে একলা বার হতে চায়:ন। আমরা ছাড়া &ষেঁশনে তথনয" নি। 

কোন লোকও নেই। মানুষ খুজতে হলে ডোঁমপাড়ায় যেতে শিকারে এইরূপ অল জনতা সঙ্গে নিয়ে কোন কানন 
হুয়। ভোমপাড়! ডোবার .কাছেই--ঠিক এখান থেকেই "করা চলে না। ওদের বললাম, তোমাদের ভিতর কেবল ' 
তে পানের বরোক্ষ জরু- তার উপর" চার ধারে ঝৌপবাপ।. এক জ্বন লোকের দরকার, আমাকে সেই মাহুষটার কাছে 
বাঘ, আবার মাঞ্গষটাকে নিয়ে এঁদিকেই যাচ্ছিল । আমরা” নিয়ে:চল যে তোমাদের খবর দিয়েছিল প্রথমট! সকলেই: 
সকলেই আঁতান্তরে পড়ে গেলাম! হেঁচড়ে নিয়ে যাবার দাগ ইতত্ততঃ করতে লাগল। শেষ পর্বত এক জন সাহসী 
দেখেও একলা বেরিয়ে পড়ার উপায় নেই। চার ধারেই. ছোকরাকে পাওয়া গেল।. ডু 
জায়গায় জায়গায় হাটুর উপর জল জমে গিয়েছে । শিকার ধরার : আমর! ছু'ব্দনই: চললাম ডোমপাঁড়ায়। বাঘের সঙ্গে. 
পর বাঘকে সন্দিধ হলে, মাইলখানেক পর্যন্ত প্রকাণ্ড গরুকে- বছ দিন থেকে বোঝাপড়ায় অভ্যস্ত হলেও যতই বরোজের 
টেনে নিয়ে যেতে দেখেছি। মানুষের ওজন গরুর তুলনায় কাছে আদতে লাগলাম ততই সাহস মুখ ঘুরাতে আরস্ত 
কিছুই নয়। ইতিমধ্যে কড়া-নাঁড়া মানুষটি সাহস-সংগ্রহ করে করল। নরভুকের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে, তবে তাঁর আঁহারের' 
ফেলেছিল__ছানাঁলে বন্দুক নিয়ে যদি সঙ্গে চলি তা হলে:.: সময় কখনও ঘনিষ্ঠতা করতে যাই নি। ত! ছাড়! দিনের বেল! 
ডোমপাড়ায় যেতে তার আপত্তি নেই। নিতেন এই সমর যে বাঘ ঘরে চড়াও হয়ে লোক দেখিয়ে মানুষ থাক়' তার 
- আমরি মাল আগলানোর জন্থ ব্যস্ত হয়ে উঠল'। বললে, চরিত্রে অনেক গলদ থাকা স্বাভাবিক’। 


রি 


পা 


ধা 


“আমি এইখানেই থাকি, মালগুলো আলগা পড়ে রয়েছে” যে লোকটা-খবর দিয়েছিল তাকে বহু কষ্টে ঘর থেকে বার 
খোলা বিছানা প্র্যাটফরমের সেই' যুড়োতে পড়ে, লোকটা করা গেল। একট! পিলে রোগী মান্য | স্বামী-স্রীর ভালো 
ঘরের ভিতর বসেই মাল সামলাতে লাগল । ‘বাসার এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিপুর্ব্বে কখনও দেধি'নি। বাইরে 


পথে বার হবার আগেই রাইফেল প্রস্তুত করে নিলাম । আমার সঙ্গের ছোকরা, মাঝখানে খবরি, ভিতরে খবরির স্্রী। 
আমার ধারণ] - জন্মেছিল, - কাছাকাছি লুকাবার জায়গা ছোকরা যতই খবরির হাত ধরে বাইরে নিয়ে আসবার চেষ্টা 
একুযাঁজ পানের বরোজ্-_একে ঢাকা, তায় আরাম, বাঘ . করে, ততই.তার জোয়ান স্ত্রী ভিতরের দিকে টেনে ধরে। 
ওরই ভিতর কোথাও চুকে আছে। নিঃসন্দেহ হবার জন্ত বেশ খানিকক্ষণ টানাহেঁচড়ার পর থবরি স্ত্রীর কবল “ফসকে : - 
ধেশন মারের ডের] থেকে. হেচড়ে টেনে নিয়ে যাবার : বাইরে এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পুজিপে চোর 'বরার মত, 


' জ্যৈষ্ঠ 


বাে-মান্ধবে 
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ছোকরা! খবরিকে জাপটে ধরল _বেচাঁরা নাজেহাল হয়েই 
বললে, চলুন, বাবু দেখিয়ে দিচ্ছি। 

আমর] কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় হি জোয়ান 
স্্রীলোকটি খড়-কীটা বটি আর কাস্তে নিয়ে হাজির | আমি 
বাঁস্তবিকই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম,খুনোখুনি হতে চলল নাঁকি ? 


পরে বুঝলাম মেয়েটির উদ্বেশ্য খারাপ নয়। স্বামীর হাতে 


বটি দিয়ে নিজে কান্ডে হাতে পিছনে আসতে লাগল 


বেশীদূর হাঁটতে হ'ল না, খবরি বরোঁজ্বের ভাঁভ] 
জায়গাঁট], দেখিয়ে দিয়ে বললে, “এখানেই তো বসে খাচ্ছিল ।” 
জায়গাটা আমাদের কাছ থেকে পচিশ-জিশ হাত হবে। 
বরোজের পিছনে বাঘ কোথায় লুকিয়ে আছে জানবার 
উপাঁয় নেই। তাড়] খেয়ে মানুষটিকে যে ভিতরে টেনে নিয়ে 
গিয়েছে তাঁর সন্দেহ ছিল না । ফাঁপরে পড়ে গেলাম, এখন 
কি করা যায়| এই রকম সাজানে! শিকার শিকানীর 
ভাগ্যে কমই জোটে । মন হাল ছেড়ে দিতে চাচ্ছিল না। 
বুদ্ধি জুটে গেল, সাহসী ছোকরাঁটিকে বললাম-_দশ-বার জন 
লোক জোগাড় করতে পারলে এখুনি বাঁঘটাকে- মেরে ফেলা 
যাঁয়। মোটা টাকা বকশিশের লোভ দেখাঁলাম__ প্রায় 
বংসরথানেকের খোঁরাক । শিকারের সঙ্গে, হিসাবের সঙ্গে 


1 কখনও সদ্ভাব ঘটাতে পারি নি এবং মুখ থেকে কথা বেরিয়ে 


গেলে কখনও প্রতিশ্রুতিকে ভঙ্গ হতে দিইনি । এ কথাটা 
সবলে না জানুক আমার কাছে অন্দান! ছিল ন!। দামী 
বদ্দুকধর] বাবুর কাছ থেকে লোভনীয় পুরস্কার আশাপ্রদ 
মনে করেই লোকট! বিপদকে অগ্রাহ করে বসল, বললে _- 
“দেখছি কিন্ত আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে + রাখী 
হলাম । 

ডোমপাঁড়ার বস্তিতে ঢুকে ছোকরা প্রায় জুলুম করেই 
প্রত্যেক বাড়ী থেকে লোক সংগ্রহ করে ফেললে। সকলেই 
হাতিয়ার নিয়ে উপস্থিত । আঁর এক বিপদে পড়ে গেলাম । 
লোকগুলোকে নিরন্তর কর! যায়. কেমন করে? বেশীর 
ভাগ লোককেই গাছে ওঠাতে হবে। চেষ্টা নুরু করলাম । 
বিশেষ তেমন সুবিধা করে উঠতে পারছিলাম নাঁ। মেয়েটি 
বললে--"ওরা! কি মরদ, চল বাবু আমি তোমার হুকুম মানব ! 
মেয়েটি কান্ডে ফেলে দিতে সকলেই রাজী হু*ল। 

রেলের লাইনের দিকে চার পাঁচ জনকে পাঠালাম, 
ষ্টেশনের দিকে গেল কয়েকজন, বাকি যে কয়জন রইল, 
_ তাদের বললাম-_তোর] কেনাত্তারা, ঢিল বা যা কিছু হোক 
যোগাড় করে শব্দ করতে করতে ষ্টেশনের দিক থেকে 
আমার কাঁছে চলে আয় । বাঘ ভিতরে থাকলে- এই দিক 
দিয়ে বেরুবে, কারণ লাইনের দিকে গেলেই তাড়া থাবে। 
গাঁছে-ওঠা লোৌকগুলোর চিৎকারে, ্েশনের দিকে যাবে না 
মাঁহুযের ভিড় দেখলেই পিছুবে, তা ছাড়া এই দিকটাই ফাকা । 
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বন্দোবস্ত ঠিক হতে আমিও বরোজের সামনে, গাছে উঠে 
পড়লাম | নিরাপদ হতেই--বাঁঘ তাড়ানো লোকগ্তলোর কথা 


- মনে" পড়ল-_হিসাঁবে গলদ করেছি-_বাঁঘ এদিকে না এসে 


যদি ক্ষেপে যায় এবং মাহ্ষগ্তলোৌকে আক্রমণ করে ?- 


. মাথাটা দুরে গেল, লক্জায় নিজের কাছেই নিজে নত হয়ে 


গেলাম, ভাঁবলাঁম কাজ নেই শিকাঁরে_নেমে পড়ি, লোঁক- 
গুলোকে বাঁচাই, তখন তাঁরা গ্রেশনের কাছাকাছি গিয়ে 
পড়েছে_ নাম! আর সম্ভব হ’ল না। 


গেরস্ত চালে ‘বিটিং’ সুরু হ'ল-_কেনেততাঁর! বাঁতরল, গাঁছেও 
লোক উঠল--কিন্ত বাঘের পাঁভা নেই । বাজনদারদের আমার 
কাছে আসতে নির্দেশ দিলাম, বললাম_-তোরা লাইনের 
ওপার থেকে আবার বাঁজাঁতে আরস্ত কর্‌ !' যেটুকু ওদাঁধ্য 
একটু আগে এসেছিল-_তা শিকার গা ঢাকা দেবার সঙ্গে সঙ্গ 
উবে গেল। উবে গেল কেন বলি--রোখ চেপে গিয়েছিল । 
ওর] ফিরে যেতে আবার ছয়ে বসলাম । "যথাস্থানে জক্ষ্য 
রেখে বসে আছি-_লোঁকগুলো বরোজের আড়ালে চলে 
গিয়েছে। হঠাং দুরে গাছের উপর থেকে একজন টেচিয়ে 
উঠল। আওয়াজ এসেছিল অনেক দুর থেকে--কি বলল 
বুঝতে পারলাম না . কেনেন্তারাঁর শবের অপেক্ষায় রইলাম, 
কোঁন দিকেই কোন শব্দ নেই। ১০ মিনিট, ১৫ মিনিট 
করে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময় কেটে গেল। বুঝলাম লোক- 
গুলো! বকশিশের মায়! কাটিয়ে ফেলেছে । কতক্ষণ আর 
আড়ষ্ট হয়ে বসে থাক] খায়, ক্ষিদেও তথন জুলুম লাগিয়েছে । 
অনুমান করলাম, বাঘ কেনেস্তারাঁর আওয়াজে কোন জায়গায় 
ঘুপটি মেরে বসে গিয়েছে, সন্ধ্যার আগে আর বার হচ্ছে না । 
গাছ থেকে নেমে পড়াই দরকার--য! হোক কিছু থেতে হয়। 
নামতে হলে রোদের দিকে পিছন করেই না নেমে উপায় ” 
নেই_ অন্ুথাঁয় নীচের ডালগুলে| সুবিধামত পায়ের তলায় 
পাঁওয়! যাঁয় না। কাছে লোক থাকলে ও কথা ভাববারও 
প্রয়োজন হ’ত না। একল! থাকায় সন্দেহ, “কি জানি” 
ভাবটা যাথায়-ঢুকিয়ে দিলে । আর খানিকক্ষণ লক্ষ্যের দিকে 
তাঁকিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম, কোথাও কিছু নেই। নেমে এলাম 
নীচে । মাটি ছঁতেই বরোজের দিকে ফিরলাম--য 
দেখলাম-তাঁতে তখনি বন্দুক কাধে তুলতে হ’ল,ভাঙ্গ! জায়গাট] 
থেকে বাঘের একটি থাঁব] বেরিয়ে এসেছে-_-চলাঁর গতি 
থমকে দাড়িয়ে গিয়েছে, পা তথনে! শুক্ধে- দেহটা! বরোজের 
আড়ালে । বাঘ নিঃসন্দেহ গোঁড়া থেকে আমাদের ক্রিয়া- 
কলাপ লক্ষ্য করছিল ৷ বরোজের বেড়ায় যেফাক থাকে তা 
দিয়ে ভিতর থেকে বাইরের সবকিছু পরিষ্কার দেখা যায়, 
কিন্ত বাইরে থেকে ভিতরে দৃষ্টি চলে লা । বরোত্ব বান্সের 
মত চার দিক দিয়ে ঢাকা! পা থেকে আন্দাজ করে. 
বুক বা মাথায় গুলি চালাতে ভরসা পেলাম না 


A 
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বিশেষ করে অত কাছ থেকে যদি _অজায়গায় লাগে 
ত! হলে. 

- bie প্রস্তুত করে স্থির ভাঁবে দ্বাড়িয়ে আঁছি। 
খানিকটা সময় কেটে গেল, দেখলাম পা মাঁটিতে পড়েছে 


কাধ পর্য্যন্ত এইবার দেখ! যায়, মুথট! বরোজের আড়ালে ' 
কাধ দেখে ‘অনুমানের উপরই বুক ঠিক করে ফেললাম, 


বরোজের বেড়ায় গুলি চালালাম । হাই ভেলসিটি রাইফেল, 


নিশ্চিন্ত ছিলাম__সব বাঁধা সরিয়ে গুলি যথাস্থানে চলে যাবে।. 


. গুলি আশ্চর্য ভাবে ফল দিলে--বন্দুকের আওয়াছের সঙ্গে 
সঙ্গে বাঘ পড়ে গেল__ঠিক যেখানে দীড়িয়ে ছিল-সেইখানেই। 
শোঁয়। অবস্থায় ছুটো পাঁ-ই বেড়ার বাইরে -বেরিয়ে এসেছে, 
তবে . দেহের. সব অংশটাঁই আড়ালের ভিতরে । 
ক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, ভয় ছিল অনেক: সময় মরা বাঁঘও 
দাড়িয়ে পড়ে । এই কারণেই জানোয়ার বুঝে ডবল করে 
মারার নিয়ম আছে.। এট! শান্ত্রপন্মত কথা । উপস্থিত ক্ষেত্রে 
বাঘের আর চদার সন্তাবন! ছিল না, অপাঁড়সহয়ে গিয়েছে। 

হৃষ্ট মনে ফিরলাম ষ্টেশনের দিকে । মড়া বধিটাকে বার 
করার জন্থই তো লোকজনের দরকার--ত] ছাড়া আর একট! 
খোলা গরুর গাড়ী চাই। মাটিতে দাড়িয়ে আক্রমণরত বাঁ 
মারলাম আর লোকে দেখবে না? এতবড় বিনয় আমার 


কুঠিতে লেখে নি, মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম নিজেই - 


হেঁটে কয় মাইল পাড়ি দেব, ব্রাইফেল হাঁতে - শিকারীকেই 
যদি লোকে: না দেখল তে. মবহ্যুর খেলায় নেমে লাভ? ,.. 

ষ্টেশনে, ঢুকতেই দেখি মাগারমশায়: টেলিফোনে কথা 
বলছেন । 
থেকে ইন্স্পেক্টর আঁসছেন। আপনাকে সাক্ষী হতে হবে 
* পোষ্ট মরটেম পরীক্ষা হবে কিনা । একদিনে ছুটে! লোক 
সাবাড় হয়ে গেল মশায়। উত্তর দিলাম--আঁমার চেয়ে 
বড় সাক্ষী এক্ষুনি এসে. উপস্থিত হবে-_বাঁঘট। মরেছে । 


₹ ভন্লোঁক আমার কথায় কানই দিলেন ন!। 
কথ! চাপা দিয়ে বললেন, দেখুন তো দরখাপ্তটাঁয় কিছু ভুলটুল 
রয়ে গেল নাকি। চিঠিটায় আপনাকে সাক্ষী করেছি, 
এখানেও একটা সই দরকার । 

চিঠি পড়লাম, সারাংশ এই রকম-_“এক্ষুনি, আমাকে 
মড়কের ভাঁয়গী থেকে বদলী কর! হোক । "দিনে ছুটো করে 
মাছষ মরছে, গ। উদোড় হতে মান কয়েকদিন বাকি। এই 
সময়ের ভিতর আঁমাঁর মৃত্য ঘটে গেলে কর্তব্যহানি সব্বদ্ধে 
কোন দোঁষারূপ যেন ন! আসে৷” চিঠি পড়ে ভদ্রলোকের 
কর্তব্যজ্ঞানের তারিফ না. করে. পারলাম না, 
করলাম, খাঁনাতল্লাপীতে যদি' বার হয় বাঘ মারা পড়েছে 
তাঁ হলে. আপনার দরখাস্ত না-মঞ্জুর হতে পাঁরে-_তা ছাড়া 
অযথা] বদলীর অদ্ুহাঁতও ‘একটা বদ নধী হয়ে থাকবে, 


অনেক- 


কথ! শেষ করে আমাকে 'বললেন__-জাড়,ল থাম 


বাঘ মারার 


ছিজ্ঞস] ' 


কারণ বাঁধের কথা উল্লেখ করেন নি। ষ্টেশন মাষ্টীর 
উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, “কাঁউ্টার* চাপড়ে বললেন, “আঁলবাৎ 
দরখীত্ত মানতে হবে| পেটের দায়ে -চাঁকরি করতে এসেছি 
বলে কি স্ত্রী-ুত্রকে বাঘের মুখে তুলে দেব? একটু থেমে . 
বললেন, “হুরদম মান্য মরলেই তাঁকে বলে মড়ক, 


‘কিসে মরল, তার খোঁজ নেবার ভার আমার উপর ? ওঁষধের 


যোগাড় হতে হতে যদি সব কিছুই শেষ হয়ে যাঁয় তখন আমার 
প্রাণটা কি ফিরিয়ে দেবার অন্ত উপরওয়ালা ব্যস্ত i ? 
মড়কের যুক্তি অদ্ভুত লাগলেও সংক্রামক রোগ নিবারণ সস্বন্ধে 
একটা বড় সত্য আত্মপ্রকাশ করল । আমাকে সাক্ষী করা 
ও আমর স্বাক্ষর নেবার জন্ভ যখন তিনি রুখে উঠেছেন,. তখন 
দেখি পিসে মশায় স্বয়ং ষ্টেশনে এদে উপস্থিত, হাতে ঘোনলা! 
বন্দুক । ৰ টট 

আমাকে দেখে বললেন, বাবা কি ভয়ই পেয়েছিলাম। 
কাল তোমাকে আনতে গাঁড়ী পাঠিয়ে দেবার পরই খবর এল, 
আমাদের টে পোকে বাধে নিয়েছে। ছেলেট! ছাগল চরাচ্ছিল 
রামুর ক্ষেতে । লোকজন তাঁড়া করায় বাঁধ ওকে ফেলে _ 
পালীয়। দিন-ছুপুরে এই কাও । একটা হাত একেবারে 
গেছে। ওকে সঙ্চে করে এনেছি জাঁড়,ল খ্রার্মে হাসপাতালে 
পাঠাব বলে। বাঁচবে বলে মনে হয় না, কাল সন্যা থেকেই) 
জ্ঞান হারিয়েছে। গরুর গাড়ী পাওয়া যায় না, পান্ধীও চলে 
গেছে চাঁটুজ্জের, এখানে ওটাও পুজাবাড়ী। কিছু পাওয়া! গেল 
না, খবর আসতেই সন্ধ্যা! হয়ে গেল। তাঁর পরই হঠাৎ মুষল 
ধারায় বৃষ্টি । একটু থামথম হতে রাঁজেই রমেন তোমার খোঁজে 
যোগীনকে নিয়ে বাঁর হয়েছিল । ছু” পা চলতেই লঠনের কাঁচ 
গেল ফেটে, তারপর আলো নিবল ঝোড়ো! হাওয়ায় । তা 
সত্বেও রমেনকে যেতেই হবে, ছোট্র একটা টর্চ, দেড় গন্ধ 
তাঁর আলোর বহর, .তাঁই দিয়ে বেরুল। . তারপর পিছলে 
এঁটেল মাটিতে বার তিনেক আছাড় থেয়ে ফিরল । যোগীনেরও 
এ অবস্থ1,কাঁদ! মাটি মেখে ফিরেছিল 1” ঘটনার বিবৃতি দিয়ে 
তিনি. বললেন যাক বাবা তোমাকে সুস্থ অবস্থায়, দেখে 
বাঁচলাম। আঁদবার সময় গাছে৷ ওঠ! কতকগুলো লোককে 
দেখলাম, তোমার হাতে রাইফেল--এদিকেও. কোঁন উপঞ্রব - 
হ'ল ন! কি.? 

জব।ব দরিলাম--ছুটে। লোক মরেছে, a বাঘটাকে 
মেরেছি। পিসেমশায় অবাঁক.হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে Wr 
রইলেন, উত্তরটার জরুরী দরকার ছিল, জানালাম, কাছেই 
মাঁর! পড়েছে চলুন দেখাচ্ছি। 

পিসেমশারকে সঙ্গে নিয়ে সেই সাহপী (রানে ডাঁক- 
লাম আরে! মাঁছষের . দরকার ।.. সে দেখি পিছিয়ে পড়েছে, 
অনুমান করলাম, বাঘ যে মরেছে এ কথ! অত সহজে সে 
বিশ্বাস করতে রাজী নয়। তার সাঁহস ফুরিয়ে যাবার আর 


নি 


¢ 


জ্যৈষ্ঠ 


একটি কারণ হতে পাঁরে-_বরোঁজের .ভিতর বাঁঘের খবর 


. গাছে-চড়া মাহ্যগুলি চাক্ষুষ দেখে জানিয়ে দেওয়ায় । বহু 


চেষ্টায় বোঝানো গেল আমার কথাটা মিথ্যে নয়। পুনরায় 


". তাঁরই সাহায্যে লোক জড় হ’'ল। সকলে মিলে বধ্যভূমির 


নিকট হাঁজির হলাম । 
যথাস্থানে এসে দেখি ভৌতিক কা ঘটে গিয়েছে। 


বাঘের পা দেখ! যাচ্ছে না । ভাবলাম, মৃত্যুর ঠিক আগে 


অনেক আহত জানোয়ার পা ছু'ড়ে থাকে । হয়ত .এ কারণে 
পা ছুটে। বরোঁজে আড়াল পড়ে গিয়েছে! তবু দন্দেহকে 
হাতে রাখা ভাল--সাবধানে ভাঙ্গ! জায়গাঁটার দিকে এগুতে 
লাগলাম। খুব কাছে গিয়ে দেখি যেখানে বাঘ পড়েছিল, 
সেখানেবাঁলতি খানেক টাটকা রক্ত জমে গিয়েছে। বাঁঘ 
একবার বাইরে আসারও চেষ্টা করেছিল। সত্য থাবার ছাঁপে- 
গতির চিহ্ন ধর! পড়ল । শুধু থাবার দাগ নয়--এক হাতের 
ভিতর একটি আছাড়ের চিহ্নও রয়েছে । সামনের থাবার পরে 
ভিতর দিকে পিছনের পায়ে দাগ উপ্টোমুখী | বাঘ কোথায় * 
গেছে জানতে বাকি রইল না এবং এটাও বুঝলাম এক কদম 
“চলতে গিয়ে যাকে আছাড় খেতে হয় সে বেণী দুর যায় নি, 
এই বরোদ্ধের ভিতরই আছে। সবই ঠিক, কিন্ত পিসে- 


"| মশায় আর অতগুলো লোকের সামনে মুখ দেখাই কেমন 


করে। রক্তের প্রমাণ তো আমার সত্যবাঁদিতাঁকে ঠেকা 
দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়--কি করে ওদের বোঝাঁব, ওটা! 
মানুষের রক্ত নয়। ক্ষণিকে আঁত্বাভিমান আমাকে উন্মাদ 
করে তুলল-_সোজ! ফিরে এলাম পিসেমশায়ের কাছে, কোন 
বাঁক্যব্যয় না করে আমার ম্যাগাঁজীন রাইফেলটা তাঁর হাতে 
দিলাম এবং তাঁর দোনলাটা এক রকম ছিনিয়েই নিয়ে 
নিলাম। আমার আচরণে তিনি কি ভাববেন সে চিন্তা তখন 
মাথায় নেই। উন্মন্ততাঁর মাঝেও শিকাঁরী সতর্ক ছিল। বন্দুক 
পুলে টোটা দেখে নিলাম । একেবারে টাটক] টোটা, লিখেল 
বল, ঘড়! ফেললাম নখের উপর, পেরেক 'দোঁনলট! যেন দৈব 
কৃপায় এসে গেল। অত কাছ থেকে ম্যাগাজিন রাইফেলে ছুবার 
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টোটা ভরার অবসর পেতাম না। বন্দুক ঠিক আছে, ঢোকার 
মত গর্ভ হয়ে গেল, আর দেরি করার সময় নেই, হাম! দিয়ে 
চুকে পড়লাম বরোদ্রের ভিতর, তলায় নরম মাঁটি, চকুষ্পদীয়ের 
মত, চলতে বিশেষ অ্থবিষ| হচ্ছিল না, কেবল জলে হাটু 
পড়ায় যে আওয়াজ হচ্ছিল, সেইটুকুই অস্বস্তিকর । পানের 
পাতায় রক্তের দাগ দেখে এক পা এগুচ্ছি, একটু কিছু সন্দেহের 
সাড়া পেলেই থাঁমছি, আঁবাঁর চলছি। আমি প্রায় যন্তর- 


চালিতের মত হয়ে গিয়েছি) বর্তমান ও ভরিয়ৎ সন্বপ্ধে কিছু- 


মাত্র খেয়াল নেই, একমাজ্জ লক্ষ্য মার! বাধকে পালাতে দেব 
নাঁ। এর ভিতর বরোজের প্রায় মাঝ বরাবর এসে পড়েছিলাম, 
দেখি রক্তের দাগ মোড় ফিরল, এইখানে বাঁধের গলার 
ঘড়ঘড়ানি আওয়ার শুনলাম, বাঘ আমাকে দেখেছে, কিন্ত 
আঁমি তাকে দেখতে পাচ্ছি নী। গতি থামিয়ে নীল-ডাট্টনের 
মত বসলাম, কাখে বন্দুকের বাট তখন আপনা থেকেই উঠে 
গিয়েছে, বী পাশে পানের লতা.একই জায়গায় ছুলছে। দৃঠি 


 সন্ধানের বস্তু খুঁজে বাঁর করল, বাঁধ কয়েক হাতের ভিতর 


পড়ে আছে, তার পিছনট! আমার ফিকে, লেজের উখান-পতন 
চলেছে, সেও ঘাড় বেঁকিয়ে দৃষ্টি রেখেছে আমার উপর । অত 
কাছ থেকে জীবন্ত বাঘের খোলা দাত কখনও দেখি নি। 
আমার উপর লাফিয়ে পড়ার কি দারুণ আঁএহ, হঠাৎ কিভাবে 
ঘোড়া পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মাথায় দারুন আঘাত পেলাম । 
ঠিক তারপর ফি হ’ল মনে নেই । 

জ্ঞান ফিরে আদতে দেখি, আমি বিছানায় ওয়ে, মাথায় 
ব্যাজ বাধা । যথাসময়ে জানতে পারলাধ বাঘ, আমাকে 
আক্রমণ করে নি, মরা বাঁধের অভিশাপে পিপেমশীয়েন্ন 
বন্দুকের নল ফেটে. গিয়েছিল । মল বৎসরে একবার পরিষ্কার 
হ'ত__এবার তাঁও হয় নি | মরচের সঙ্গে বারুদের সত্ভাব না 
থাঁকায় যা, ঘটবার তা ঘটল । বাঁঘটা ন! মরলে পিসেমশীয় 
বোঁধ হয় যমের বাড়ী পর্ধ্য্ত তাড়া করতেন আমাকে সংপদেশ 
দেবার জন্য । 

গল্পটা শেষ করে মুখুজ্জেমশায় বললেন, এই দেখ না, 
আজও বন্দুক ফাটার ভ্বখমি চিহ্ন কপালে পরে আঁছি। 
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ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেদ-এলাহাবাদ অধিবেশন - 


_.. শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস 
বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৬তম অধিবেশন বষ্ছিল এলাহাবাদ . 


বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সিনেট হলে। এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
- উদ্বোধন করেছিলেন পণ্ডিত জবাছ্রলাঁজ. নেহরু তিনি ভারত- 
সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে সমবেত বৈজ্ঞানিক-মগলীকে 
সাদর অভ্যর্থন] জ্ঞাপন করলেন এবং স্বকীয় স্বাভাবিক 


" ও সহজ বিজ্রানীন্ুলভ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বিজ্ঞানীদের প্রয়োগশালার 
£ 


‘জীবনের ক্রমশঃ অবনতি হুচ্ছে।, 


\ 


সংকীর্ণ গণ্ডী ছেড়ে বাইরে এসে হা জীবনের কঠিন 
বাস্তব সমন্তাঁসমুত্রে আ প্রতিকারের অন্ত আন্তরিক 
আবেদন জানালেন । পঙ্ডিতজী ভাঁর আঁবেগময়ী বক্তৃতায় এই ' 
কথাই স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, আজকের: পৃথিবীতে সনীষী- 
দের সংখ্যা যদিও বেড়ে চলেছে তবুও বর্তমান অর্থনৈতিক 
বিজ্ঞানীদের আজ সময় 
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_ এসেছে কিছু গঠনমূলক কাঁছ.করার। সর্োদ্ধিশী নাইডু সমগ্র 
পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের ধ্বংসাত্মক কার্যে অসহযোগ করবার 
আবেদন জানান। সোভিযেট রুশিয্পা ও মার্কিন য়জরা 
মারণাপ্র নির্মাণে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে .চলেছে 
এবং বিজ্ঞানের এই বিধ্বংসী নীতির আশু পরিবর্তন 
প্রস্ো্বন। বিজ্ঞান-কংখ্েসের সাধারণ সভাপতি ডক্টর সার 
কে, এস: কৃষ্ণান ভাঁরভীয় যুজ্জরাষ্রের প্রধান মন্ত্রীর বিজ্ঞান” 
প্রীতির প্রশংসা করে বলেন যে, হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর ও 
আত্রয়প্রার্থী-সমস্তা ইত্যাদি জটিল বিষয়ে বিব্রত থাকা 
সত্তেও জাতীয় সরকার বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে যে পরিমাণ অর্থ 
ও উৎসাহ দান করতে চেষ্টা করছেন ত প্রশংসনীয় । আণবিক 


শক্তি কমিশন নামে একটি সমিতি শীভ্ৰই ভারতে প্রতিটিত 


হবে এবং প্রধান মন্ত্রী হবেন তাঁর সভাপতি । জাতীয় সরকার 
এজন বিপুল পরিমাণ. অর্থপাঁহীষ্য করবেন ' এবং গ্রেট 
ব্রিটেন, রাশিয়া ও আমেরিকার মত স্বাধীন ভারত এই 
স্বতন্ত্র আণবিক শক্তি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত করতে পেরে 
বিশ্বের দরবারে সম্মানিত হবে সন্দেহ নাই। ভারত গবর্ণমেন্ট 


- একটি পৃথক জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করবেন এবং সার ' 


চন্ত্রশেখর বেঞ্চট রামন হবেন তার অধ্যক্ষ । গবর্ণমেন্টেক্- এই 
সকল প্রচেষ্টায় যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারলাভ করবে সে বিষয় 
সন্দেহ নাই। 

যুক্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবন্পভ. পথ নি 
কংখেসের বৈদেশিক ও দেশীয় প্রতিনিধিগণকে . সাদর 
অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করবার পর কংখ্রেপের উদ্বোধন অনুষ্ঠান 


সম্পন্ন হয় এবং এর রপায়ন, পদার্থবিগ্ঠা, গণিত, শারীর- ' 


বিজ্ঞান, চিকিংসা-বিজ্ঞান, ভেষর্জ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন শাখার 
কার্যাবলী যথারীতি সুরু হুয়। 
ভারতীয় বিজ্ঞান-কংখ্েসে যোগদান করবার অন্ত. নর 
থেকে অধ্যাপক সিভনী চ্যাপমান ( অক্সফোর্ড বিশ্ববি্ালয়ের 
পদার্থবিদ্ভার শিক্ষক) এলাহাবাদ এসেছিলেন । তিনি পৃথিবীর 
চুম্বকশক্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে এক জন বিশেষজ্ঞ এবং 
বিশুদ্ধ ও ফলিত গণিত, এষ্টো-ফিজ্রিক্স, জ্যোতিবিভ্ভ| ও আব- 
হাওয়াতত্ব সম্বন্ধে বহ মুল্যবান গবেষণা করেছেন। অধ্যাপক 
চ্যাপমাঁন পৃথিবীর উত্তর-আকাশের সর্ধ্যোদয়কালীন বিচিত্র 


আঁলোকমালা ( Aurora Borealis) সম্বন্ধে একটি মনোরম - 


জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। হৃুর্য্যোদয়ের সঙ্গে দৃষ্ঠ হলেও 
এই আঁলোকমাল ঠিক উদীয়মান ক্ুধ্যের আলো নয়। এটী 
দিঙমগুলের উপরে আঁকাঁশে একটি চওড়1 পর্দার মত বুজতে 
থাকে এবং তার মধ্য দিয়া আকাশের নক্ষভ্রসমূহ দৃ& হয় 


এর রঙ সবুজ ও হলদে । কখনও কখনও নিয়প্রাস্ত লাল ও সময় 


সময় সমগ্র পর্দাটিই লাল দেখা যায়। এই পর্দাগ্ুলি মাঝে 
মাঝে ইতস্তত আন্দোলিত হয় এবং রূপ পরিবর্তন করে। এই 


- প্রবাসী 


“অধ্যাপক পি. রায় একটি সুন্দর পাতিত্যপূর্ণ অথচ শিক্ষাপ্রদ 


১৬ 





সকল অরোরার অবস্থান নিদ্বিঃ। সাধারণতঃ. এই সমস্ত 
অরোর! ভূমির পর থেকে ৬০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত । এর! 
৫০০ মাইল পধ্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। পৃথিবীর চুদ্বক-শত্ভির 
রেখার সহিত এর মধ্য থেকে নির্গত আঁলোঁক-রশ্মির রেখা, 
মিলে যাঁয়। অধ্যাপক চ্যাপমাঁন বলেন, - হিমালয় পর্বতের 
উদ্তরাঁংশ থেকে প্রতি দশ বৎসরে একবার অরোরা দৃ্ হয় । 
অতঃপর তিনি অরোরার উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক কারণ বিশ্লেষণ 
করেন। ' সূর্য্য থেকে নিঃস্থত বিছ্যুৎকণাসমূহ্‌ পৃথিবীর চুম্বর- 


শরির সংঘাতে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে এসে সঙ্গিবিষ্ট হ্য় 


এবং সেখানকার বায়ুযওলস্থ গ্যাসসমূহে প্রবিষ্ট হয়ে সেগুলিকে . 
প্রজ্বলিত করে। তখন আমর অরোরা দেখতে পাঁই । বেলুন 
এবং রকেটের নাগালের বাইরে আরও উচ্চতর বারুমওলের 
পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে আমরা অরোর! থেকে 'শিক্ষালাভ, করি। 
এই সমস্ত অরোরাঁর বর্ণছবি (৪60670). গ্রহণ করে 
বহ মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে । 

সার সি, ভি, রমিন ক্ৃষ্ঠালসযূহের আলোক বিকিরণ 
স্বদ্ধে একটি সুন্দর বক্ৃত! প্রদান করেন। একই শ্রেণর 
কষ্ঠাল বিভিন্ন ধাতব পদার্থের সংমিশ্রণে বিভিন্ন প্রকার' 
আলোক দান করে। . অধ্যাপক রামন বিভিন্ন রঙের হীরক 
সম্বন্ধে এরূপ কারণ প্রদর্শন করেন। বিভিন্ন রঙের বিজ্রলী- 
বাতিসমৃহ সাঁধারণ আলো থেকে যে সপে জ্বলে সেই আলোক ' 
বিকিরণ ( []00799099009 ) সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দেন। এই 
সকল. ইল্কেটু,ক দ্যাম্পে একক্প কৃত্রিম রঙ (paint ) 
লাগানো আছে। সাধারণ আলো পড়ে সেগুলে! নিজ নিজ রঙ 
নিয়ে ভুলে ওঠে । তাঁর মতে ভবিষ্ততে-এমন_একদিন আঁসবে 
যখন দেয়ালের গায়ে নানারূপ রঙ লাগিয়ে আলট্রা-ভায়লেট 
রশ্মি প্রতিফলিত করলে ঘরে সুন্দর আলো] বলে উঠবে এবং 
তখন আর ইলেকটি.ক ল্যান্পের প্রয়োজন হবে না ) 

সার জ্ঞানচন্দ্র,ঘোষ “বিজ্ঞান ও শিল্প’ সশ্বন্ধে একটি সুন্দর 
বস্তৃত! প্রদান করেন। তিনি রসায়ন্-শিল্পের উজ্বল ডবিয়ং 
এবং ভারত-সরকারের দু-একটি শিল্পোন্নয়ন-পরিকল্পনাঁর বিষয় 
উল্লেখ করেন | তিনি লিকুইড হাইড্রোকার্বন প্রস্তুতির কারখানা 
স্থাপনের সম্ভাবনার কথা বলেন। তা ছাড়া আরও কতিপয় 
রাসায়নিক, সিস্থেটিক এমো নিয়া ( synthetic ammonia ) - 
এবং বোঁস্বাইয়ে পেনিসিলিন প্রস্তুতের সম্ভাবনা! বিষয়ে সরকারী ) 
“পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। পরিশেষে তিনি বিশুদ্ধ 
ও ফলিত বিজ্ঞানের মধ্যে অধিকতর সংযোগ রর 
প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন। 

এবারকার বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনে_আঁচার্খ্য প্রফুল্প- 
চন্তর রায় প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোঁসাইটির' সিলভার 
জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত' হয়েছিল। সোসাইটির সভাপতি , 


|] 
জ্যৈষ্ঠ 


অভিভাঁষণ পাঠ করেন। তিনি সোঁলাইটর সুদীর্ঘ গচিপ 
বংসরের কার্য্যাবলীর আঁলোচন! করেন ও. বিশুদ্ধ এবং 
ফলিত বিজ্ঞানের নান! শাখায় বিবিধ গরেষণার উল্লেখ করেন । 





তার মতে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের শিক্ষাদান জব্বাথে প্রয়োজন, 


কারণ প্রকৃত বিজ্ঞান-শিক্ষার অভাবে দেশে সুষ্ট হবে মাত্র 
স্ব্সংখ্যক কারিগর (7039011030 ), যাঁর! কেবল পুরাঁতনকে 
ঘষে মেজ্দে চকচকে করতে পারবে, কিন্তু_নতন সুষ্টি করতে 
তারা সক্ষম হবে ন!" বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের আজ যে উন্নতি হয়েছে 
তার মূলে কোন অর্থকরী উদ্দেন্ত ছিল না । প্রশ্কত জ্ঞানের 
বিক্কাশই হবে বিজ্ঞান-চট্চার উদ্দেশ্য। কেবল এঁহিক লাভের 
সহিত জড়িত করতে গেলে বিজ্ঞান আজও এলকেমির যুগেই 
পড়ে থাকত | অবস্ঠ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগও 
দরকার এবং বাস্তব জগতের উন্নতিসাঁধন করতে হুলে বিশুদ্ধ 
ও ফলিত বিজ্ঞানীদের একত্র মিলিত হুতে-হবে। অধ্যাপক 
রায় বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের তীব্র নিন্দা করেন এবং মাঁনব- 
সভ্যতার উৎকর্ষের ভাওতাঁয় মারণাস্ত্র নির্শ্মাণ-প্রচেষ্টা বিজ্ঞানীর 
পক্ষে কলঙ্কের কথা বলে বর্ণনা করেন । আণবিক শক্তিকে 
আণবিক বোম! নিৰ্ম্মাণে প্রযুক্ত না করে আজ শিল্পের উন্নতি- 


+" সাধনে ব্যবহারের চেষ্টা করতে হুবে। বিজ্ঞানীদের আজ | 


; 


সমবেত ভাবে যুদ্ধান্্ নির্দ্দাণ ও যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতিতে অসহ- 
যোগিতা করতে হবে এবং অন্ন, বক্র, গৃহনির্ম্মাণ, যানবাহন 
প্রপ্তত ও জন-স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনে মনোযোগ দিতে হবে। 
এন্ড ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির কর্ম্মপযিষদ একটি 
আন্তর্জাতিক ফেডারেশন গঠন করে “বিশ্বের বিজ্ঞানীদের 
সর্বপ্রকার যুদ্ধাপ্র নিশ্মাণ-প্রচেষ্টায় অসহযোগিতা করবাঁর অন্ত 
আহ্বান করবার প্রস্তাব করেছিলেন ।, 


বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চচ্চার সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ- 
সমূহের সদ্ব্যবহার করবার নীতি গ্রহণ করতে হবে। 
ভারতবর্ষ তার খনিজ ও বনজ সম্পদের জ্বন্ত প্রসিদ্ধ । : প্রচুর 
পরিমাণ 'জ্াস্তব পদার্থ এখান থেকে বিদেশে রপ্তানী হুয়। 
ভারতবর্ষে লৌছ, ম্যাঙ্গানিজ্,এলুমনিয়াম ও ক্রৌমিয়ায ইত্যাদি 
খনিজ্ঞ সম্পদের প্রাচুর্য দেখা ষাঁয়। এই সকল খনিজ দ্রব্যের . 
অদ্যবহার করা, ফলিত বিজ্ঞানের কান্ড এবং এই বিজ্ঞানের 
কার্য্যকরী প্রয়োগে দেশেরও স্্রীবৃদ্ধি হবে| ভারতবর্ষের আর 
একটি মূল্যবান খনিজ দ্রব্য কয়লা । কয়লার প্রাচুর্ধ্যের অন্য 


"জগতের শিল্পক্ষেত্রে ভারতবর্ষের প্রপিদ্ধি আছে । অবস্ঠ কয়লার 


সহিত জড়িত শিল্পগুজিই আসল--যেমন ভ্রাবক ( solvent ), 
রঙ (dyes), সুগন্ধ দ্রব্যাদি (perfumes), ভেষজ 
(7089) এবং 'ভ্বালানিসমূহ ৷ স্বাধীন ভারতে এই সব 
শিল্পের প্রতিষ্ঠা হলে ফলিত বিজ্ঞানের প্রয়োগ সার্থক হবে। 
'কয়লা-শিল্প ছাঁড়া ভারতবর্ষে গাছগাঁছড়া ও উৎপন্ন এলক্যা- 
লয়ভস € 01806 10:00 065), শর্করা, তেল, চধিব, মোষ, . 


ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-এলা হাবাদ অধিবেশন 


১২৫ . 





তুলা প্রভৃতিরও শিল্প-সস্তাবনা যথেষ আছে। কৃষিকা্ধ্যের 
উন্নতিসাধনও ফলিত বিজ্ঞানের কর্তব্য । কেবলমাত্র 
কৃষিজাত খাগ্ধখস্যের পরিমাণ বাঁড়ালেই চলবে ন! । কীট- 
পতঙ্গ প্রভৃতির ছাঁত থেকে গোলাঁন্জাত শন্তাদির রক্ষা করার 
ব্যবস্থা . বিজ্ঞানসন্মত ভাঁবে কর! দরকার । দেখা গিয়াছে 
যে, সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন খাগ্শস্তাদির শৃতকর! প্রায় ৩৫ 
ভাগ বিন হয়, সুতরাং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এক দিকে 
যেমন সারপ্রয়োগ, জ্বলসেচন প্রভৃতি দ্বার! 'রুষিকাধ্যের 
উন্নয়ন করতে হবে, অন্ত ছবিকে তেমনি কৃষিজাত খাঁত- 
শন্তাদির বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ পদ্ধতিরও ব্যবস্থা করতে হুবে। 
অধ্যাপক রায় বলেন,. কীটপতঙ্গ ছাড়া আর একটি দ্রিনিষ 
ক্কিকার্ধ্ের এবং জলাশয়ের ক্ষতিসাধন করছে। সেটি 
বচুরীপাঁদী। বাংলা এবং আসামে এর প্রাচুধ্য দেখা 
যাঁয়। ক্বধিকার্য্য এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানের অন্ধ: এই 
কচু্ীপাঁনার বিলোপসাঁধন আনু: কর্তব্য । তিনি আঁর একটি 
প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করেন। সেটি হচ্ছে স্বাধীন 
ভারতের রাষ্ট্রভাষা ও বিজ্ঞান-শিক্ষাঁর মাধ্যম | হিন্দুস্থানী ভাঁষা 
শ্রেষ্ঠ হউক আর নিকৃষ্ট ছউক বর্তমান প্রসঙ্গে বিবেচ্য নয়। 
বিজ্ঞানের কোন জাতি নাঁই__প্রার্দেশিকতা৷ একে স্পর্শ করে 
না, বিজ্ঞান কোন একটা বিশেষ জাঁতিরও সম্পদ নহে। এর 
ভিত্তি আন্তর্জাতিক এবং 'সকল দেশের মরনারী যদি একটা 
ভাষা বলতে পারত ত বিজ্ঞান-শিক্ষা ও প্রচারের প্রচুর সুবিধা! 
হ'ত | হিদ্দুস্থানী ভাষা বাংল] ও দৃক্ষিণ-ভারতের অধিবাসীর! 
জানে না, সুতরাং ইংরেজী ভুলে 'আবার হিন্দুস্থানী . শিখে 


তারপর বিজ্ঞান-চর্চ৷ করতে গিয়ে এই ছুই অঞ্চলের লোকেরা 


বেশ খানিকট! পিছিয়ে পড়বে সন্দেহ নাই। ইংরেজী তাষা 
পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোক বলতে ও লিখতে পারে, সুতরাং 
এই ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা] দেওয়! হলে ভারতবর্ষের পক্ষে 
অন্ুবিধ! হবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ দেখ! যায় না। 


ভারতবর্ষ আন্ত বিজ্ঞানের ক্ষেন্জে আন্তর্জাতিক মর্ধ্যাদা প্রাপ্ত 
. হয়েছে এবং ইংরেজী ভাষাই এত দিন বিজ্ঞান-শিক্ষার মাধ্যম- 


স্বরূপ ব্যবহৃত হয়ে এসেছে ৷ সুতন্নাং অধ্যাপক রায়ের যুক্তির 
সারবত্তা অস্বীকার করা যায় না। 


অল-ইণ্ডিয়া ফাঁরমাসিউটিক্যাল কনফারেন্সের নবম 
অধিবেশন হয়েছিল এলাহাবাদ বিশ্ববিগ্ঞাঁলয়ে'। এই সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যাপক এন. কে, বনু । তিনি 


ভার অভিভাষণে বলেন যে, ভারতবর্ষ নিজ্ঞ প্রয়োজনের 


শতকরা ৯৫ভাঁগ টিংচার তৈয়ারী করতে সক্ষম । কলেরা, প্লেগ,- 
বসস্ত, টাইফয়েড প্রভৃতির ভ্যাকসিন এবং টিটানাপ,ভিপধিরিয়া, 
আমাশয় প্রভৃতির সিরাম দেশীয় ভেষম্ত প্রতিষ্ঠানগ্ডলিতেই 
প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হচ্ছে। ভাঁরভবর্ধ দ্রিকনিক, এফিড়িন, 
ক্যাফিন, মরফিন, কুইনাইন প্রভৃতি. এলক্যালয়ড যথেষ্ট পরি. 


১২৬ 


প্রবালী 


১৩৫৬ - 





মাণে প্রস্তুত করতে সক্ষম, এমন কি তার পক্ষে নিজ চাহিদা 
মিটিয়েও কিয়দংশ বিদেশে রপ্তানী কর! সম্ভব হয়। উপরোক্ত 
ওঁষৰগুলি ছাড়াও অ্নক প্রয়োজনীয় ওঁষধ এদেশে প্রস্তুত 
হয়। যকৃৎ ও পিটুইটারি প্রভৃতি এহিন্বাত ওঁষধ (gland 
0:000915), আসেদিক-ঘটিত সালফারস্‌-_ফেনামিন ও 
এটিমনি-ঘটিত ইউরিয়] গ্রিবামিন, কয়েকটি দ্রাবক-__-যেমন 
এলকোহল, বেনজিন, টলুইন, মিথেনল, ইথার, এসিটিক এসিড 
এবং ভিটামিনযুক্ত হাঁদর-যক্ৎ তৈল ও ঈষ্টজাত ওষধ প্রভৃতি 
এই শ্রেণীতে পড়ে । ভারতবর্ষ এখনও উপরোক্ত বিবিধ ওঁষধ- 
শিল্পে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারে নাই এবং বৈদেশিক 
- প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে হুচিস্তিত পরিকল্পনা 
করে জাতীয় সরকারকে এই সব ওঁষধ প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ 
- করতে হবে। ভারতবর্ষের প্রয়োজনের শতকর| ৪০ ভাগ 
দেশেই প্রস্তুত হলেও কুইনাইন, প্যালুড়িন প্রভৃতি ম্যালেরিয়ার 
ওঁষধ, আঁসেমিক ঘটিত ওষধ, সালফনামাইড জাতীয় ওষব, 
ভিটামিন, হরমোন এবং পেনিসিলিন,” গ্রেপটো-মাইসিন 
: প্রভৃতি আরও অনেক যূলাবান ওষথের জগ্চ আমর! বিদেশের 
উপর নির্ভর করে আছি। ভাব্রতীয় শিল্পপতিগণ ওষধ-শিল্লে 
মা ৪ কোটি টাকা নিয়োগ করেছেন। কিন্ত এই শিল্পের 
উন্নতির জর জাঁরও অনেক অর্থব্যয়ের প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে । 
রসায়ন-শাখাঁর সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর পি. বি. 
গা্ছলী। তিনি জৈব প্রক্রিয়ায় এবং ওষধে “কলয়েডস'-এর 
(হুস্ক পদার্ঘকণী সমূহ) ব্যবহার সম্বন্ধে একটি সুন্দর অভিভাঁষণ 
পাঠ করেন। তিনি জীবকোষের ( protoplasm ) গঠন 
সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 
যুলে এবং বৈছ্যুতিক চার্জ-যুক্ত কলয়েডকণাদমুহ . জীব- 
কোষে বিদ্মাঁন। এর মধ্যে প্রায় ভ্রিশ রকম পদার্থ আছে। 
এগুলো প্রধানতঃ লবণ, শর্করা, স্নেহ ও প্রোটিন জাতীয়। 
এগুলোর মধ্যে লবণ ও শর্কর1 দ্রবীভূত এবং স্নেহ্‌-পদার্থ 
এমাঁলসন্‌ অবস্থায় বিগুমান থাকে । এতে শতকর! ৭৫ ভাগ 
জল থাকে । জীবকোঁষের কলয়েড অবস্থা ভেঙ্গে গেলে প্রাণ- 
শক্তির বিলোপসাঁথন হয়। প্রয়োগশীলাঁয় কৃজ্িম উপায়ে 
জীবকোৌ ষ প্রস্তুতের চেষ্টা কর! হয়েছে এবং এই প্রয়াস সম্পূর্ণ 
ফলবতী না হলেও এর দ্বারা জীবকোষের গঠনরহস্ত অনেকটা 


“এই .জীবকোষই দৈব শক্তির 


বোধগম্য হয়েছে “ ডক্টর গাঙ্গুলী কলয়েড অবস্থার সহিত 


প্রাণশক্তির সম্বন্ধ সুন্দরর্ূপে বুঝিয়ে দেন । 


ডক্টর গাঙ্গুলী মুক্তার গঠন সম্বন্ধে আলোচন! করেন। 
এতে শতকূর! ৯১:৭ ভাগ ক্যালপিয়াম কার্কনেট, ৫'৯ ভাগ - 
জৈব পদাৰ্থ এবং ২'২ ভাগ জ্বল কলয়েড অবস্থায় বিগ্মীন, 
আঁছে। অধ্যাপক গাঙ্ছুলী জীবর্দেহে মরফিন, নিকোটিন,- 
কুইনাইন, কুইনিডিন, ক্রসিন, দ্রিকণিন প্রভৃতির শোষণক্রিয়! 
টি সম্বন্ধে আলোচনা করেনু। 

1রীর-বিজ্ঞান শীখীয় 'সভপতিত্ব করেছিলেন বিঃ বি 

রা মহাশয় । তিনি বলেন-__জীবদেহের অবস্থা বিশ্লেষণ 
করলে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের,সঙ্ধাঁন পাওয়া যাবে। শারীর- 
বিপ্ানের দ্বার মানবসমাজের প্রভৃত উন্নতি সাঁধিত হতে পারে | 
পৃথিবীর জনসংখ্যার নিয়ন্্রণের উপর অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর 
করছে, তাই তিনি. প্রজনন-বিজ্ঞানের গবেষণার প্রয়োজনীয়- . 
তার কথা উল্লেখ করেন জীবদেহের তাপ সংরক্ষণের 
অন্ত জামা-কাপড়ের প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে গবেষণার! 
বলপমূল্যে শরীর রক্ষার উপযোগী এমন জামাকাপড় তৈরি হতে 
পারে যা কারখানার দরিদ্র শ্রমিক. এবং যুত্তক্ষেত্রের সাধারণ 


" নৈম্নিক উভয়েরই ব্যবহারের উপযোগী হতে পারে । বিমানে .. 


ভ্রমণকালে শরীর রক্ষার জন্ত যে সাঁবধানত| অবলম্বন 
করা হয় তাঁর মূলেও রয়েছে শারীর-বিজ্ঞানের গবেষণা 
শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকদের যে সকল. অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে 
কাজ করতে হয় তাঁর জন্ত অনেক সাঁবধাঁনতার . প্রয়োজন ! 
শারীর-বিজ্ঞানী এক্ষেত্রেও অনেক সাহায্য, করতে সক্ষম 
হয়েছেন। বস্তুতঃ শাঁরীর-বিজ্ঞানের ক্রমোন্থতির অঙ্গে 
জীবদেছেরে সংরক্ষণ.ও পুষ্টি বিষয়ে আমর! নানাপ্রকার জ্ঞান 
লাভ করেছি। - 

সমগ্র ভারতবর্ষের বছ বৈজ্ঞানিক এবার এলাঁহাবাঁদে . 
সমবেত হয়ে একটা আনন্দোঁংসবের আঁবহাঁওয়] সৃষ্টি করে- 
ছিলেন। বিভিন্ন শাঁখাঁয় বছ গবেষণা মূলক প্রবন্ধাদি পঠিত ও 
সমালোচিত হয়েছিল । বিজ্ঞান কংগ্রেসে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব 
গৃহীত হয়েছে। এই সব প্রস্তাব কার্যে পরিণত হলে দেশের 


" অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হবে এবং স্বাধীন ভারত শিল্পত্রগতে 


প্রতিষ্ঠালীভ করতে পারবে । 


NCH 


শ 


 রেঙ্গমা নাগ! 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্ৰ 


A 


ভাসে নাগাদের মধ্যে যে রি সংখ্যালদু না আছে 


১ ক্েঙ্গমার| ভাদের অন্যতম । ১৯৪১-এর আদমণ্ডমারি অনুযায়ী . 


এদের লোকসংখ্যা মাত্র ৪৯৬৮ জ্রন। = 

রেঙ্গমার] প্রধানতঃ ছুটি শাখায় বিভন্ত। পূর্বাফলের 
রেঙ্গম আর পশ্চিমা রেদ্মা। 
বহির্জগতের, সংস্রব থেকে আজও 'অনেকটা যুস্ত আছে। 
সেজন্ে- নৃতত্ববিজ্ঞানের দিক দিয়ে এদের আচাঁর-ব্যবহাঁর, 
রীতিনীতি ইত্যাদি আলোচনার বিশেষ গুরুত্ব আছে। মান 
২৫1২৬ বৎসর আগে ব্রিটিশ জাতি এদের স্বাধীনতা লোপ 
করে.। জ্ুতরাং আদিম আঁচাঁর-ব্যবহার ইত্যাদি এখনে! 
এদের মধ্যে অনেকটা অবিমিশ্র অবস্থায় আঁছে। 

রেঞ্মীদের চেহারা অবিকল লোঁটা এবং সেমাদের 
অহ্রূপ। সাধারণতঃ এদের মাথার চুল খাঁড়া, কিন্ত ঢেউ- 
খেলানো! এবং কৌকড়াঁনো কীজো চুলও বিরল নয়। এতে 


এদের শরীরে নেখ্রিটে রক্তের সংমিশ্রণও যে কিকংগছিছয 


+ হয়েছে তা প্রমাণিত হয় । 


ইঘানীং রেঙগমাদের _পোশাক-পরিচ্ছদে অনেক পরিবর্তন 
হয়েছে । খুব বেশীদিনের কথ! নয়, যখন২.সকল রেঙ্গম| 
পুরুষই উদম ভ্কাংটা থাকত। একখানা গাত্রীবরণ ছিল 


তাঁদের একমাত্র পোঁণাক । এখনও পূর্বাঞ্চলের ষাট]! রেদ্গমারা 


একখান. চাদর দ্বারা দেহের উপ্চরার্ধ মাত্র আবৃত করে। 


আত্রকাল মেয়ের] স্বন্গপরিসর একটি বন্ত্রধও কোমরে গেরে! . 
দিয়ে পরে বটে, কিন্ত ছুই পুরুষ আগেও পশ্চিম! র্েঙ্গমীরা ' 


. মেয়েপুরুষু উভয়েই বিবাহের পূর্ব পর্য্যন্ত গল! উলঙ্গ অবস্থায় 
'ধাঁকত। 

পূর্বাঞ্চলের রেঙগমাষের মধ্যে কেরি! গ্রামের অধিবাসীরা 
কেবলমাত্র দিবাভাঁগে একটি নেংট পরিধান করে। নেংটিটি 
কোমরের ঘুনপিতে আটকানো এবং ছুটি প্রাস্তই সন্মুখের 
দিকে ঝুলানো । অন্তান্ত- গ্রামের বাসিন্দারা কেবলমাজ 
শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্তে এবং ভিন গাঁয়ে 
বেড়াতে গেলে গাঁঞ্জবাসটি পরিধান করে। নিজেদের গাঁয়ে 
$ কিন্ত তারা একেবারে দিগন্বর 'অবস্থায় নিঃসঙ্কোচে চলাফের। 
করে।? - | 
নৃত্যাদ্দি উপলক্ষে অবষ্ঠ তারা এক ফালি লাল নক্সাপেড়ে 
“সাদ কাপড় কোমরের ঘুনপিতে গুঁজে পরে।থাকে। 
বন্তখণ্ডের এক প্রান্ত সন্মুখের দিকে এবং আর এক প্রাপ্ত 
পেছনের দিকে ঝুলতে থাঁকে। 

পশ্চিমা রেগম! মেয়েদের লঙ্! .নিবারণের সাম্প্রতিক 


পুর্ব্বাঞ্চলের রেনমারা 


এই 


। 


ব্যবস্থাটি কিন্তু অনেকট! আগামী মেয়েদের র অনুপ । তাঁর! 
একটি অপরিসর বন্ত্রধথগড কোমরে গেরে] দিয়ে পরে, তাঁর নীচে 
থাকে একটি ক্ষু্র অন্তর্বাস । দেহের উত্তরার্ধ তারা একটি, 
চাদরে আচ্ছাদিত করে। সময় সময় তাঁদের একটি 
বক্ষাবরণও ব্যবহার করতে দেখা যাঁয়। 

রেঙ্গম| মেয়েরা শৈশবাবস্থান্স থাকে একদম ভাটা । 
একটু বড় হুলে পর তার! একটি সচ্ছিত্র কাঁচের মালা কোমরে 
ঝুলিয়ে রাখে । যৌবন-লক্ষণ দেখ! দেবার অনতিকাঁল পূর্বব 
থেকেই তারা! আন্দাজ আঠারো! ইঞ্চি চওড়া একটি ক্ষুদ্র, বস্ত্রধড 
পরিধান করতে সুরু করে। এটির উপরিভাগ ছাঁই রঙের এবং 
নিয়াংশের রং ঘন নীল, তাতে খুব সরু সরু লাল ডোরাকাট।। 


সমর্ঘন্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই উপরোজ্ঞ বন্তধ্ডের উপরে 


তাদের একটি বহির্বাসও পরতে হুয়। সমর্থ কুমারীদের বয়স, 
যতই বাড়তে থাকে এ বহির্বাসের দৈর্ধ্যও ততই বাড়ানো হ্র । 
পূর্বাঞ্চলের রেপ্দমা শ্রীলোকদের পরিধেয় ক্ষুদ্র বন্তরথ 
(কনিয়! মোর ) পশ্চিম! রেঙ্গমা মেয়েদের পরিধেয়ের তুলনায় 
অপরিসর ।- এগুলো প্রস্থে এগাঁরো থেকে ষোঁলে। ইঞ্চি মাত্র । 


আগেকার দিনে পিতৃভূমি পরিত্যাগ করে রেদ্রমারা 
যখন যাঁধাবর অবস্থায় ঘুরে বেড়াত তখন তাঁদের প্রধান কাজই 
ছিল, বসতি স্থাপনের উপযোগী স্থানের সন্ধান করাঁ। উপযুক্ত ' 
স্থান নির্ব্বাচিত হলেই তার]. বন-জ্বদল কেটে গ্রাম পত্তনের 
আয়োজনে রত হ’ত। প্রথমে একাধিক গোষ্ঠীর লোক নিয়ে 
গঠিত একটি দল, বর্শা ঢাল ভুত বিতাড়নের জগ্ভে একটি কুকুর, 
বলিদানের জন্যে একটি মৌরগ এবং নিজেদের ' জন্পদ্লীর 
খরণ| থেকে সংগৃহীত কিছু জল ইত্যাদি সহ যথাগ্থানে গিয়ে 
হাজির হ'ত। এই জল রাঁ্রিবেলায় চুরি করে নিয়ে আসতে 


হ'ত, কেননা গ্রামবাসীর! দেখতে পেলে এই বলে আপত্তি 
করত যে, এই জলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিণ?ও' চলে যাবে । 


কোন্‌ গোষ্ঠীর কোন্পব্যক্তি গ্রাম-প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন ' 
করবে বিশেয় দৈব প্রক্রিয়! দ্বার] তা স্থিরীকৃভত হলে পর শুকর 
এবং মোরগটিকে বলি দেওয়া হ'ত । এই অসুষ্ঠানের সয়য় রাম 
প্রতিষ্ঠাতা “যেন গ্রায়ের ভাবী সম্দ্ধির দৃপ্ত মনম্চক্ষে অব- 
লোকিন করে ভবিষ্যদ্বাধধী করতে থাকত £ “উৎসবের অনুষ্ঠান 
আর বলিদানের পক্ষে এ অতি-পবিষ্ঞ স্থান । আমি দিব্যচক্ছে 
দেখছি, কত লোক এখানে দেবতার উদ্দেন্ঠে বলিদান করছে। 
ছেলেমেয়েদের যেন মেল! জমে গেছে এই স্থানে । এক ধারে 
ছেলের! খেলায় রত। বয়স্ক লোকেদের মধ্যে সুরু' হয়েছে 
ক্রীড়া-প্রতিযোগিতাঁ।” এই কথাগুলো! আব্বর্তি করে সে. 


১২৮ 

উপদেবতাঁদের উদ্দেশ্যে নিজের ভান দিকে রাখত দশ টুকরো 
মাংস আর বাঁদিকে রাখত নয় টুকরে|। এই অঙ্ছপ্তীন সম্পন্ন 
করে সে গ্রামের কল্যাণের জন্যে উপদেবতাঁদের আশীর্বাদ 
ভিক্ষা করত এবং এই বলে প্রার্থনা করত--এই শ্রাম যেন 
অগণিত মানুষের বাঁসভূমি হয়, তাঁরা যেন উৎসবাদির 
অনুষ্ঠান করে মিথাঁন ( ষাঁড়) বলি দেয় ; হিংস্র জন্ত বধ করে 
আর শক্রদের নিহত করে তাদের মুওগুলো কেটে যেন 
বাড়ীতে নিয়ে আসতে পারে |--অতঃপর পুরনো গ্রাম থেকে 
আন! জল নবপ্রতিঠিত গ্রীমের ঝরণার জলে ঢেলে দেওয়! 
হ'ত। বাড়ীতে ফিরে এসে সবাই জঙ্গল bl গৃহনিৰ্শ্মাণে 
ব্যাপৃত হ’ত। . 

এমনি ভাবে আগেকার দিনে পশ্চিম! রেঙ্গমার1 সবসুদ্ধ 
বারোটি গ্রামের পত্তন করেছিল । পূর্ববাঞ্চলের গ্রামের সংখ্যা 
ঢের কম। রেঙগমাদের দেশে নুতন এাঁমপত্তন আঁ সতের 
কথা মাত্র । - ঢু 

অন্ঠান্ত নাগাদের গ্থায় অতীতে রেঙ্গমাঁদেরও সমাজ- 
জীবনের প্রাণ ছিল তাঁদের মোরাঁং বা অবিবাঁছিত যুবকদের 
আড্ডা-ঘরসমূহ । আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশনের প্রচারক- 
গণ এই মোরাঁং-এর উপর আজকালকার ব্রেঙ্গম| যুবকদের মনে 
বিরুদ্ধ ভাবের সৃষ্টি করে তাঁদের জাতীয় জীবনের কত বড় 
সর্বনাশ সাধন যে করেছে তা বলে শেষ কর! যায় না। 
আজও বছ গ্রামে এই মোরাঁং-এ বসেই খ্রামবৃত্তেরণ যুবকদের 
নিকট অতীত গৌরব-কথা বর্ণনা করে থাকে এবং ভবিষ্যতে 
জাতীয় ওঁতিহের মর্ধ্যাদা অক্ষুণ রাখবার জন্যে তাঁদের হৃদয়ে 
অঙ্ুপ্রেরণার সঞ্চার করে ৷ 

মিশনরীদের অপপ্রচারের ফলে বছ হরে দীক্ষিত 
রেঙ্গমা যুবক এখন মোরাং-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছে। তাই 
অধিকাংশ মৌরাং-এর অবস্থা আজব শোচনীয়। যেখানেই 
দেখতে পাঁওয়] যাবে মোঁরাঁং ধ্বংপোনুখ, বুঝতে হবে 
সেখানেই রেঙ্গমাঁদের সমাঁজ-জীবনের ভিন্তিমূলে ভ!ঙন ধরেছে । 

রেদ্রমাদের প্রধান থান হচ্ছে ভাঁত। রেঙ্গমারা প্রত্যেকে 
যে কি বিপুল পরিমাণ ভাত থেতে পারে তা দেখলে অবাক 
হতে হুয়। 
পাহাযো ভাঁত খেয়ে থাকে। এরা সকল. রকম অন্ক- 
জানোয়ারের ম!ংসই আঁহাঁর করে । গোরু এবং মোষ কাঁটবাঁর 
আগে চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হয় নাঁ,_রাঁ্গা করবার আগে 
তাদের লোম আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া! হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে 
অবন্ত চামড়া কেটে নিয়ে প্রথয়ে আগুনে ঝলসে পরে 
আলাদ! ভাবে রান্না করা হয়। 
“পাখীদের বেলায় রাম্নাংকরার হাজামা এর! পৌঁছায় না। গোটা 
প্রাণীটাকে আগুনে ফেলে দিয়ে ঝলসে. নেয়। পৃত্তপক্ষীর 
মাংস, হাড়গোড়, ' চামড়া, নাঁড়ীভূ'ড়ি সবকিছুই এরা পরম 





প্রবাপী 


+ চলতে থাকে । 


পূর্বাঞ্চলের রেঙ্গমারা সময় সময় ছাড়ের চামচের্‌ 


ছোট ছোট জানোয়ার এবং 


১৩৫৬ 





পরিতৃপ্তির সহিত আহার করে। বছ দিন আগে মৃত পশ্ডর 
মাংসেও এদের আপত্তি নেই। এর! মরা ব্যাঙের মাস শুকিয়ে 
থেতে ভাঁলবাঁসে। পুরুষেরা সকল জাতীয় বানরের মাংসই 
খায়, কিন্ত মেয়েদের তা খাওয়া নিষেধ । তাঁদের ধারণা, 
বানরের মাংস খেলে যেয়ের। থাঁ্যদ্রব্যের অপচয় করবে, কেন 
না বানরের] গোঁলাঘর থেকে ধান চুরি করে থাঁকে। 

এর! জল খুর কম খাঁয় । ধেনো মদই এদের প্রধান 
পানীয় । এর! আঁবালব্দ্বনিতা সকলেই মন্তপান করে। 
যে স্ত্রী ভালে! মদ চোলাই করতে পারে না, স্বামীর আঁদর-. 
সোহাগ পাওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায় । 
- এদের দৈনন্দিন জীবন বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়েমিতে পুর্ণ 
অতি প্রত্যুষে প্রাতরাশ গ্রহণ করে ন্বামী-ন্ত্রীতে এক সঙ্গে 
ক্ষেতে কাজ করতে রওনা হয়।. পাশাপাশি ক্ষেভ্রকর্দে রত 
জোড়া জোড়! 'স্রীপুরুষের শ্রমজলে সিক্জ হয় মাটির বুক। 
দেখতে দেখতে তুপুর গড়িয়ে যাঁয়। তখন গিন্নী পাতায় জড়িয়ে 
আন] ৩1 খাবার স্বামীকে বৃক্ষপত্রে পরিবেশন করে এবং 
শেষে নিজে খেতে বসে। আঁহারাস্তে আবার সুরু হয় 
কাছের পাঁলা--এঘনি ভাবে. জন্ধ্যা পর্যন্ত পুরোদমে কাজ 
কর্ম্মাবসানে সবাই মিলে দল বেঁধে পায়ের 
পথে রওন! হুয়। বাড়ীতে এসে নৈশ ভোজন-**তাঁর পরেইদং 
মগ্পাঁনের পালা..প্রতিবেধীর বাড়ীতে 'গিয়ে গল্পগাছ! 
ইত্যাদিও চলে । কিছুক্ষণ পরেই ঘরে ঘরে আলে। নির্ব্বাপিত 
হ্য়__সারাধিনের কঠোর পরিশ্রমের পর এই প্রকৃতির ছুলাল- 
ছুলালীর! সুযুপ্তির শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে গা ঢেলে দেয় । 

গ্রাম্য পঞ্চায়েত ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে 
পশ্চিম অঞ্চলের প্রত্যেক রেনম! গ্রামেই এক এক জ্রন করে 


য 


" গ্রাম-প্রধান নির্ব্বাচিত হস্ত-_তাঁর পদবী ছিল কথুগ্ড। কথুগডর 


পদ ছিল বিশেষ দাঁয়িত্বপূর্ণ, তাঁকে জনমতের নির্দেশ মেনে 
চলতে হ’ত । কবুগুর উপর জনসাধারণ যদি বিরূপ হয়ে উঠত 
তা হলে প্রতিকূল জনমতের দরুন শুধু সে-ই যে এই পদাঁধিকার' 
থেকে বিচ্যুত হ’ত ত1- নয়, তাঁর নিজ্র-গোঁষ্ঠীর কারুরই কখুগডর 
পদলাঁভ করার সম্ভাবনা থাকত না। 

নারীর মুল্য রেঙ্গমাদের সমাজের সকল ত্তরেই জ্ী-পুরুষ 
উভয়ের সমান মর্ধ্যাদাী। অনেক স্বামীই স্ত্রীকে রীতিমত সমীহ 
করে থাকে । এদের সমান্ডে স্ত্রীলোকের প্রভাব খুব বেশী, 
কিন্ত তাই বলে একথা! মনে করলে ভুল হবে যে, রেঙ্গম| স্বামী , 
বেচারাই শুধু সারাদিন খেটে মরে আর স্ত্রীরা পায়ের. ওপর-/ 
পা তুলে বলে আরামে দিন কাটায় । আসলে কিন্তু তা নয়। 
রে্মা স্বামী-্রী উভয়েই উদয্াস্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে । 
ভোরবেল1 গাঁয়ের পথে দেখা যায় স্বামী-স্রী হ’'জনে একসঙ্গে 
রওনা হয়েছে ধান ক্ষেতের দিকে | সুদীর্ঘ বর্ম! কাধের উপর 
ফেলে স্বামী চলেছে আগে আগে, আর একটা ঝুঁড়িতে 


জ্যৈষ্ঠ 


রেঞ্জম। নাগ! 
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কিছু খা্গ্রধা, যন্ত্রপাতি এবং হয়তে! বা কাপড় দিয়ে একটি 
শিশু-সন্ভানকে পিঠে বেধে পেছনে পেছনে চলেছে দ্র । 
এদের সমাজে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে কর্প-বিভাগ পুনিদ্ধি&। 
সংসারের চাকা চলে উভয়ের সন্মিলিত চেষ্টায় । স্বামী-স্ত্রী 
পরস্পরকে দেখে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে । 

বন্ধ -_বন্মীয় ব্যাপারে অজ্তান্ত আদিম জাতির সঙ্গে রেঙ্গমা- 
দের পার্থক্য এই যে, এদের সমাজে পুরোহিত নেই এবং 
দেবতার উদ্ধেশে মন্রাদি উচ্চারণের প্রথাও নেই । রেঙ্গমাদের 
বিশ্বাস যে, উপদেবতার! সর্বত্রই বিরাজমান । তাদের এবং 
লোকাস্তরিত পিতৃপুরুষদের উদ্ধেষ্তে বিবিধ পুজাহুষ্ঠান করা 
হয় এবং পণ্ড ও কুক্কুট ইত্যাদি বলি দেওয়া হুয়। এই উপ- 
দেবতাদের সাধারণ নাম হচ্ছে গেঙ্গিক্যা। এদের মধ্যে 
একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী, আকাঁশবাঁসী সেঙ্গিম্্য নাকি 
বিশ্বের সৃষ্টিকর্ভা। রেক্গমার] বলে, পৃথিবী তাদের মা আর 
উক্ত সে্িস্থ্য সমুদয় প্রাধীর পিত1। 

সবার পরে মাস্থষের আত্মার কি গতি হয় সে বিষয়ে 
এদের এক এক শ্রেণীর ধারণা এক এক প্রকার। পশ্চিম! 





বিশিষ্ট বেশতুষায় সঙ্জিত পূর্বাঞ্চলের রেঙ্জম!| পুরু 


রেঙ্গমাদের বিশ্বাপ__সৃত্যুর পর আত্মা প্রথমে ব্যাপারটা কিছুই 
বুঝতে পারে না। তারপর যখন আত্মা দেখে যে তার 
অধিঠানস্থল দেহটকে সমাহিত করবার উদ্বেষ্কে বহির্বাটিতে 





উতৎ্নব-সজ্জায় সজ্জিত পশ্চিম! রেঙ্গম। 


রাখা হয়েছে তখন সে সমবেত শ্্রী-পুরুষের রো'দনের আসল 
তাৎপধ্য কি তা বুঝতে পারে । কারও ম্বৃতার পরে তার আত্মা 
পরবর্তী ঙ্াঁডা উৎসব পর্য্যন্ত স্বতৈর বাঁড়ীতেই অধিষ্ঠান ক্করে 
এবং এই উৎসবে তার উদ্বেশে উৎসরাঁক়ত খান্ধ-পানীয় 
দ্বার! পরিতৃপ্ত হয়ে সে যৃতের দেশে ( টেরন্থা ফোং ) প্রয়াণ 
করে। 

পূর্বাঞ্চলের রেঙ্গমার| বলে যে, কারও মৃতার পর তার 
আত্ম! (জুমেটু) বান্ধপাখীর রূপ বারণ করে পশ্চিম! রেঙ্গমাদের 
দেশে যায়। সেখানে মৃতের মুলুকে' নির্দিই কাল বেঁচে 
থাকবার পর আবার তার মৃত্যু হয়। অবস্ত উক্ত ‘মুলুক’ 
এই পৃথিবীতেই না তার নীচে অবস্থিত সে বিষয়ে তাদের 
কোন নুস্প& ধারণা নেই । এমনি ভাবে চার পাঁচ বার জন্ম- 
মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হবার পর আত্মার আর পুনর্জন্ম হয় 
না। পশ্চিম! রেঙ্গমাদের বিশ্বাস যে, ইতর প্রামীদেরও আন্ত 
আছে। 

রেঙ্গমাঁদের অধিকাংশ সার্বজনীন উৎসবই কৃষিকার্ধ্যের 
সহিত সংশ্লিষ্ট । তন্মধ্যে প্রধান হচ্ছে শল্ত-কর্তডন উৎসব । 
প্রত্যেক রেজমা গ্রামে মহাপমারোছে এই উৎসব উদ্যাপিত 
হয় এবং সার! গ্রামে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। পশ্চিম! 
রেঙ্গমাদের সেমিঙ্য গোষ্ঠীর লোকের! এই উৎসবকে বলে 
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সুতাকাটায় রত তিনটি পশ্চিমা রেঙ্গমা তরুণী 


্গাডা। নবেম্বরের শেষে তাদের দেশে সপ্তাকাঁল ধরে 
বিপুল জাড়ম্বরে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয় । 

পশ্চিমা রেক্গমাদের দেশের উত্তর অঞ্চলের লোকেরা “আখু 
খোমত] কেশ!’ নামে এক বিরাট উৎসব প্রতি সাত বংসর 
অন্তর একবার করে বিপুল সমারোছে উদ্‌যাপিত করে। 

আমাদের মত রেঙ্গমাদেরও বারে! মাসে তেরে! পার্বণ 
তন্মধ্যে সেংধু, টেরু, খুগ্া পেসিংঙ্থা, খুংঘো, জেংকেশি, 
জারি প স্থবা, গু কেবা, কেখে খামেশে| প্রভৃতি প্রধান। 
সন্ধ'ন-জন্ম__নাগ! ভ্ত্রীলোকদের নিকট সন্তান প্রসবের ব্যাপার 
অত্যন্ত সহজসাঁব্য । হ্য়তে! ধানক্ষেতেই গঠিষ্ীর প্রদববেদন! 
উপস্থিত হ'ল। তখন সে আর একটি মেয়ের স্কন্ধে ভর দিয়ে 
চষ! ক্ষেতের পার্থ জঙ্গলে প্রবেশ করে মাটির বুকে সন্তানের 
জন্মদান করে। তারপর সন্ভোৌজাত সন্ভানকে কোলে নিয়ে 
দীর্ঘ পার্বত্য পথ অতিক্রম করে অপরাহৃকালে গৃহে ফিরে 
আসে। রেঙ্গমাদের কোন কোন শাখার লোকের! মনে করে 
শন্তক্ষেতের সন্গিকটে সম্ভানের জন্মদান পরম সৌভাগ্যের স্থচনা 
করে। এর মূলে নিঃসন্দেহে রয়েছে এই সংস্কার যে, এতে 
ক্ষেত্রের উর্বরতা! বৃদ্ধি পায়। 

বিবাহু-_বিয়ে না হওয়] পর্ধাস্ত রেঙ্গম! স্ত্রী-পুরুষ প্রকৃত- 
পক্ষে সামাজিক জীবে পরিণত হয় না । অবিবাহিত রেঙ্গমা 
পুরুষের নিজের জন্ত স্বতন্ত্র বাড়ী নির্মাণের অধিকার মেই। 

অবিবাহিত রেঞ্গম! যুবক-যুবতীর! একসঙ্গে ক্ষেতে কাজ 
করার দরুন পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে জাসে। সেজন্তে 
প্রায়ই তাদের মধ্যে পূর্ববরাগের সকার হয়ে থাকে। প্রেমিক- 


প্রেমিকার! য্ধি বিবাহ্‌-বন্ধনে আবদ্ধ হতে ইচ্ছুক হয় তা' হলে 
তারা নিজেদের বাপ-মাকে সেকথা জানায়। অধিকাংশ 
ক্ষেঞ্জেই বাপ-মা সম্মতি প্রদান ফরে। অবিবাহিত অবস্থায় 


. রেঙ্গমা তরুণ-তরুঈীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশ! প্রচলিত 


থাকলেও এদের পরস্পরের মধ্যে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন 
কিন্ধ,সামাজিক বিধান অঙুসারে নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় | 
ছেলেমেয়েদের প্রণয়াসক্তির কথা বাপমায়ের অজানা 
থাকে না, কিন্তু ছেলে মুখ ফুটে না বলা পর্যন্ত বাপ বিয়ের 
প্রস্তাবে অগ্রসর হুয় না। অবশেষে ছেলে যখন তার 
মনোনীতাঁকে বিবাহ করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে, বাপের 
তখন প্রথম ভাবনা হয় কন্ভাপণ সন্বন্ধে। রেঙ্গমাদের সমাজে 
এই কন্ধাপণের পরিমাণ অতাধিক- বিয়ের টাকা যোগাড় 
কর! কঠিন বলেই এদের সমাজে বহুবিবাহু-প্রথার চলন 
একপ্রকার নেই বললেই চলে। বরের বাপকে আগেকার 
দিনে কনের বাপকে গোরুবাছুর এবং বর্শা! ইত্যাদি দিয়ে 
সমগ্র কন্জাপণ শোধ করতে হু'ত, আজকাল দিতে হয় নগদ 
টাকা । কিন্ত এই টাকার সঙ্গে বর্শ! দ্বিতেই হয়, নইলে নাকি 
বিবাহ বন্ধ্যা হয়। সঙ্গতিপন্থ ব্যক্তিকে কঙ্গাপণ-স্বরূপ দিতে হয় 
১২০২; আর সাধারণ গরীব লোকেদের ৫০২ বা! ৬০২ টাক1। 
ছেলের অভিপ্রায় অনুযায়ী বাপ-মা যদি তার মনোনীতাঁর 
সহিত তাকে পরিণয়সুত্রে আবদ্ধ করতে রাজ্জী হয় তা’ হলে 
তার! এক বুড়ীকে ঘটকালিতে নিযুক্ত করে কনের বাপ- 
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পশ্চিম! রেঙ্গমাদের 'মোরাং' ব| অবিবাহিত যুবকদের 
আড্ডাঘরের সন্মুখ-ভাগ 


জ্যেষ্ঠ 

মায়ের মৌখিক সম্মতি আদায়ের জন্তে কনের বাপের বাড়ীতে 
পাঠিয়ে দেয় । সাধারণতঃ বরের বর্ষীয়সী খুড়ী কিংবা জেঠীই 
ঘটকালি করে। পশ্চিম! রেঙ্গমাদের সেমিহ্য গোষ্ঠীর লোকের! 
ঘটকীকে বলে টেকওয়েং কেজিংগু। সে বরের বাপের 
নিকট থেকে একটি বর্শা এবং বাঁশের তৈরি একটি মদের পাজ- 
সহ বিকালের দিকে কনের পিআলয়ে গিয়ে হাঞ্জির হয়ে 
বিবাহের প্রস্তাব উখ্খাপন করে। যদি সম্মতিস্থচক উত্তর পায় 
তা হলে সে একটি কদলীপত্র ছিন্ন করে বহির্বাটির বেড়ায় 
গেঁথে রাখে । গ্রামবাসীরা সকালে ত! দেখে বিবাহের প্রস্তাব 
ষে পাকাপাকি হয়েছে সে কথ! বুঝতে পারে। 

সপ্তাহখানেক পরে কনে তাঁর পিতামাতার সঙ্গে বরের 
বাপের বাড়ীতে যায়। সেখানে গিয়ে তিন জনেই-তার! 
মড্ভপান করে। দ্দিনকতক পরে বরও এক দিন তার বাপের 
সঙ্গে কনের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয় । তারপর জার এক 
দিন সে একটি গরুসহ তার ভাবী শ্বশুরবাড়ীতে যায় এবং ক্ক'- 
পণের প্রথম কিন্তীস্বরূপ শ্বশুরকে এই জন্টি দেয়__অবশ্য পুরে! 











“খাহো|' নামক বস্তু পরিহিত! বিবাহিত! পশ্চিম! রেঙ্গমা! তরুণী 


পণ সাব্যস্ত হয় কিছু সময় পরে । এ দিনই বরের বাপ-মা এবং 
জেঠীও ভাবী বেয়াইয়ের বাড়ীতে এসে কন্তাপণ সম্বন্ধে দর- 
দত্তর করে। সেদিনই একেবারে পাকাপাকি কথাবার্তার 
পর বাগদান হয়ে থাকে। বিবাহ-অনুষ্ঠান কিন্তু এক 


রেঙ্গমা নাগা 
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ছুই ব| তিন বৎসর পরেও হতে পারে। এই প্রাথমিক 
অনুষ্ঠানের উদ্ধেশ্য কন্তাপণ চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত করা। 
এতছুপলক্ষো কনের বাপ-মা এক বিরাট ভোজ দিয়ে উভয় 
পক্ষের যাবতীয় আঁত্মীয়-কুটুস্বদের নিমন্ত্রণ করে। এই ভোজ- 





মূলাবান নীবিবন্ধ ( আট সুপরি ) 


সভায় কন্ধাপণ নিয়ে ছুই ভাবী বেয়াইয়ের মধ্যে সুরু হয় দর- 
কষাকঘি। কিছুক্ষণ কথাকাটাকাটির পর এক বুড়ে| মধ্যস্থ 
হয়ে পণের পরিমাণ স্থির করে দেয়। তার সিদ্ধান্ত উভয় 
পক্ষকেই যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নিতে হুয়। কনের বাপের বাড়ী 
যদ্দি ভিন্ন গ্রামে হয় ত! হলে বর তার নিজগে!ঠীর এবং তাঁর 
মাতুল-গো্ঠীর লোকজনসহ সেখানে যায়। তার! সবাই 
যখন মদ খেয়ে নেশায় একেবারে বুদ হয়ে পড়ে, কল্তাঁপক্ষের 
লোকেরা তখন বরযাত্ত্ীঞ্দের বেশভূষ! এবং অলঙ্কারাদি কেড়ে 
নেবার জন্কে ঠেলাঠেলি সুরু করে দেয়। তার পর উভয় পক্ষের 
মধ্যে আপসে লড়াই হুয়। গজদস্তের বাঁজুবন্ধ প্রভৃতি মূল্যবান 
অলঙ্কার কেড়ে নেবার অধিকার কন্তাঁপক্ষীয়দের নেই, কিন্ত 
পৌঁশীক-পরিচ্ছদ এবং কমদাঁমী গয়নাগাটি প্রভৃতি তাঁদের কাছ 
থেকে ছিনিয়ে নেওয়া! হয়। বরপক্ষের লোকেদের কিন্ত 
এগ্ডলে! ফেরত চাওয়া! নিষেধ । বরপক্ষীয়দের নিকট থেকে 
অন্তত; কিছু জিনিষ জোর করে কেড়ে নিতেই হবে-_এটাই 


১৩২ 
হ'ল সামাজিক প্রথা ।' বরকনে একই গ্রামবাসী হলেও 
ধরণের আঁপসে লড়াই হয়, কিন্তু সে ক্ষেত্রে কগ্াপক্ষীয়দের 
একটি কিংবা ছুটি কাপড়ের বেশী আর কিছুই নেবার অধিকার 
নেই। 2 
বাড়ী ফিরে এসে বর নিজের স্বতন্ত্র গৃহ নির্মাণে ব্যাপৃত 
হয়। যেদিন এই গৃহনিৰ্শ্থাণ সমাপ্ত হয় সেদিন নবদম্পতি 








পশ্চিমা রেঙ্গমা দম্পতি 


ও কনের মা কিছু খাত ও ধেনে! মদ সহ্‌ এ গৃছে প্রবেশ 
করে এবং গভীর নীরবতার মধ্যে পান-ভোজন সম্পন্ন করে। 
ওঁ গৃহমধো আগুনও জ্বালানো! হয়। পরদিন কনে বাপের 
বাড়ীতে চলে যায়। এই অনুষ্ঠানের পর সুবিধামত যে-কোন 
দিন বিবাহু-উৎসব সম্পন্ন হতে পারে। পর পর তিন রাত 
বরের জেঠ কনেকে এবং তার বাপ-মাকে বরের বাপের 
বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতে কনের পিত্রালয়ে যায়। প্রথম এবং 
দ্বিতীয় রাজিতে কনেকে এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে হয়, 
কেননা তা না করলে সে নাকি দীর্ঘন্ধীবিনী হয় না| তৃতীয় 
রাত্রিতে কনে বাপমায়ের সঙ্গে বরের বাপের বাড়ীতে এসে 
হাজির হয় এবং তারা তিন জনে বরের পরিবারের সবাইকার 
সঙ্গে একজে ডোঁদন করে। এর পর নবদম্পতি বিবাহিত 
জীবন সুরু করবার উদ্বেষ্তে নৃতন আবাঁসে গমন করে। 
এই নূতন গৃহে যাঞ্জাকালে বরের জেঠী যায় আগে আগে, 


f 
& 
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বালী 
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আর কনে ভান হাতে বাঁশের পাত্রে কিছু গীক্বানো ভাত 
আর বা হাতে নিজের থালাটি নিয়ে তার অনুগমন করে। 
কনের সঙ্গে থাকে তার একটি বান্ধবী। এই বান্ধবীটি পর 
পর তিন রাত্রি কনের সঙ্গে তার শয্যায় শয়ন করে, বরকে 
কিন্তু আলাদ| শুতে হয়। এই তিন দিন,.কনের এই 
বান্ধবীটিই গৃহ্মধাস্থ অগ্রিকে প্রচলিত রাখে, ধান জানে 
এবং ঝরণা থেকে জল নিয়ে আসে । এই তিন দিন কনের 
বাঁপমাও মেয়ের বাড়ীতে আদতে পারে না এবং কনেরও 
বাপের বাড়ীতে যাবার নিয়ম নেই । এর দ্বার কনের মনে 
এই ধারণাই বন্ধমূল করিয়ে দেওয়া হয় যে, সে তার পিতৃকুল 
চিরতরে পরিত্যাগ করে অন্ত গোষ্ঠীর অস্তভূ ক্র হতে চলেছে । 
তিন দিন পরে কনের বান্ধবী তার পরিশ্রমের পুরস্কার-স্বক্পপ 
এক বুড়ি চাল নিয়ে নিষ্র গৃহে চলে যায়। কোনও 
কোনও গ্রামে কনের সঙ্রে ঘুমায় তিন চারটি মেয়ে, 
আর বরের পাশে শোয় ছুই তিনটি ছেলে । এ ব্যাপার 
মাস তিনেক পর্ধাস্তও চলতে থাকে । নবদম্পতি পরস্পরের 
সান্িধালাতের জনকে যতই বাকৃল হোক না কেন, তাদের 
পৃথক শঘায় রাত কাটাতে হুয়। সাধারণতঃ এভাবে তিন 
রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পরেই সামান্ধিক বিধান শন্থসারে 
বিবাহ সিদ্ধ হয়, ‘কিন্ত কোনে! কোনো! ক্ষেত্তে দ্রীকে শয্যা- 
সঙ্গিনীবূপে পেতে স্বামীর ঢের দেরী ( কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
ছু’ বৎসর পর্ধ্যস্ত ) হয়। 

খতুমতী হলে পর রেঙ্জম! শ্বামী-স্ত্রীও এক বিছানায় শয়ন 
করে ন|। এসময় স্বামী তের দিন নিজ গৃহে না খেয়ে 
অন্ত ভোজন করে। 

পশ্চিম! রেঙ্গমাদের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের রেঙ্গমাদের বিবাহ- 
প্রথার কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। 

তের সংকার-_ পশ্চিমা রেঙ্গমাদের সেমিল্য গোষ্ঠীর 
অস্তোট্রিক্রিয়ার বর্ণনা নিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঃ 

কারও মৃতু হলে পর যতক্ষণ শবদেহট উফ থাকে 
ততক্ষণ সকলে মিলে তার প্রয়াত জাত্মাকে ফিরে আসবার 
জন্কে তারস্বরে আহ্বান করতে থাকে । কিন্ত মৃতদেহ যখন 
শীতল হয়ে যায় তখন আত্মার প্রত্যাবর্ডনের আশা! পরিত্যাগ 
করে সকলে মিলে তৎপরতার সহিত মৃতদেহ সংকারের 
আয়োক্ধনে ব্যাপৃঙগ হুয়। প্রারন্ভেই সমবেত লোকের! সবাই 
পেট ভরে খেয়ে নেয়, কেনন! অনুষ্ঠান সুরু হবার পর সংকার- 
কারীদের সারাদিন কোনপ্রকার খাঁদ্য গ্রহণ কর! নিষিদ্ধ । 
প্রথমে শবদেহুটকে বিছানায় শুইয়ে জল দিয়ে ভাল করে 
ধোয়ানো৷ হুয়। “মৃতের দেশে’ যাবার পথে যৃতব্যক্তির আত্মা 
ক্ষুধার্ত হলে যাতে ক্ষুন্গিবৃত্তি করতে পারে সেই উদ্ধেশ্যে একটি 
পাতায় জড়ানো! কিছু ভাত তার ব'! হাতে রেখে দেওয়া হুয়। 
তারপর মৃত ব্যক্তির মৃতের দেশে প্রয়াণকালে, আগে ভাগে 


জ্যৈ্ট 


গিয়ে যাতে নখ দিয়ে মাটি খু'ড়ে জল বার করতে পারে সেই 
উদ্ধেশ্যে একটি কুুটশাবককে শবদেহের নিকটে আনা হুয়। 
সেটির পায়ে একটি ছোট লাঠি বেধে দিয়ে দরজার কাছে একট 
তক্তার উপর শায়িত মৃতদেহের উপরে ছেড়ে দেওয়া হুয়। 
পরিবারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োজোঠ ব্যক্তি তখন সিঘ! 
কেথুপ্ধকে (প্রধান সংকারকারী ) চালভরতি একটা ঝুড়ি 
দেয়। এই বুড়ির ভেতর থেকে সে পরিবারের প্রত্যেকের 
জন্যে একটি করে আন্ত চাল বার করে এবং সবগুলোকে 
পাতায় বেধে আঞ্চনের উপর জলভর] একটি পাত্রে 
মিনিটখানেক রেখে দেয় এবং ভান করে যেন এরই মধ্যে 
সেঞ্চলে! সিদ্ধ হয়ে গেছে। তারপর আগুনের 'উপর থেকে 
পাজটি নামিয়ে নিয়ে পাতার বাধন খুলে দিয়ে প্রত্যেককে 
এক-একটি করে চাল বিতরণ করে । সেই চাল গালে ঠেকিয়ে 
তারা প্রতোকে নিয়োক্ত কথাগ্জলো বলে-__-“এখানে নিশ্চয়ই 
আর কারুর যৃঢ়া হবে না। ম্বতের কথা স্মরণ করে আবার 
যেন আমাকে আহার করতে না হয়। এ ব্যাপার চিরতরে 
চুকে-বুকে গেছে ।” এই অনুষ্ঠানের পর তগুলগুলোকে তার! 
পুনরায় পাতায় জড়িয়ে রাখে । অস্তোষ্টিক্রিয়া শেষ হলে পর 
এই চালের ঠোঙাটিকে জঙ্গলের ভেতরে লুকিয়ে রাখা হয় । 
স্বৃতদেহকে গ্রামপথের পাশে মুতের নিজগোর্ঠীর সমাধি- 
ক্ষেত্রে (সিকারংসে1) সমাধি-প্রস্তরের নীচে মাটিতে পৃ'তে 
ফেলা হুয়। এই সমাধি-প্রস্তরগুলি সমতল এবং বৃহ্দায়তন । 
সাধারণতঃ স্বামীন্্রীকে পাশাপাশি সমাহিত কর! হুয়। মরবার 
আগে কেউ যদি বিশেষভাবে অনুরোধ করে যায় তা হলে 
তার স্বৃতদেহকে গ্রামের বাইরে জান্দাক্ত চার ফুট গভীর 
একটি গর্ভ খু'ড়ে তন্মধ্যে প্রোথিত কর! হয়। 
কবরের তলদেশে একটি মাহুর পেতে তাঁর উপর বস্ত্রাবৃত 
শবদেহটিকে রাখ! হুয়। তারপর গর্ভটির চতুর্দিক সমতল 
প্রস্তরখগুসমূহ দ্বারা বেষ্টন করে মৃতদেহের উপরে মাটি চাঁপা 
দেওয়| হয়। এই অঙন্থষ্ঠান সমাধা! হলে পর একটা খুঁটা 
দিয়ে নরম মাটি খুঁড়ে একটি ছোট গর্ভ খনন কর! হুয় এবং স্বৃত- 
ব্যক্তির জন্যে পরলোকের পর্থে পানীয় জল সংগ্রহ করবার 
উদ্ছেষ্তে সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে আস! কুভুট-শাবকটিকে জীবন্ত 
অবস্থায় এ গর্তে পুঁতে ফেল! হুয়। তার পর বাকী রইল 
শুধু কবরের চতুম্পার্শ্বস্থ প্রস্তর-স্তম্ভপ্তলোর উপরে সমতল প্রস্তর- 





রেঙ্গমা নাগ! 
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বিবাহিত! পশ্চিম! রেঙ্গমা তরুণী 


খণ্ডসমূহ স্থাপিত করে কবরটিকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত কর!। 
এই প্রস্তরচ্ছদ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হলে পর তদুপরি ধেনো মদে 
ভরতি মৃতের পানপাঞ্জ, তার হাতিয়ারসমূহ এবং কাপড়- 
চোপড় ইত্যাদি রাখা হুয়। মৃতদেহ সমাহিত করার পরের 
দিন বাড়ী থেকে মশাল ছা'লিয়ে এনে কবরের নিকটে মাটিতে 
পুতে রাখা হয়। আরও ছোটখাটো! দু-একটি অনুষ্ঠানের পর 
অস্তোর্িক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হয়। পরে বাধিক জাড! উৎসবের 
সময় কবরে মৃতের উদ্ধেশে ধেনো! মদ নিবেদন কর! হুয়। 

পশ্চিমা রেঙ্গমাদের সঙ্গে পূর্ববাঞ্লের রেঙ্গমাদের অস্থো্রি- 
ক্রিয়ার আহ্থষ্ঠানিক পার্থক্য কিছু কিছু আছে।& 


* এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবিগ্ঞলে। J. 7১, Mills-এর The 
Rengma Nagas নামক পুস্তক থেকে গৃহীত।, 


ক 


বার 


মপাঞ্জোর মনুমেন্ট 
[সংবাদিকা] 
মন্মথ রায় 


মসাঞ্ধোর পাহাড়, যেমন খাড়া তেমনি উচু। ইংরেজ 
আমলের কলকাতার মন্থমেন্ট ওর কাছে লক্ষ! পাবে । ওটা 
আজ গোট! পশ্চিম বাংলার মনুমেণ্ট, অথচ পশ্চিম বাংলায় 
নয়, বিহারের সাঁওতাল পরগণায়। এই মহুমেন্ট দেখতেই 
এসেছি । 

মসাঞ্োর পাহাড়, নামও কোনদিন শুনি শি। আজ 


বিস্মিত নেতে দেখছি। হাঁ, উচু; আশেপাশে ছোট ছোট 








পাহাড়ের মাঝে “পর্বত' বটে এ মসাঞ্জোর। : ওর পদতলে 
- লুটিয়ে পড়েছে মনুরাক্ষী নদী-__জলতিক্ষা চেয়ে। 

ময়রাক্ষীকেও দেখছি । মনে পড়ছে মহামন্বন্তরের দৃষ্ত। 
‘ফেন দাও-_-একটু ফেন দাঁও'_আর্ভনাদ বেজে উঠছে 
আকাঁশে-বাতাসে । এখনও শুনি, কিন্ত তত স্পষ্ট নয়, চাপা ॥ 
আগে সেটা পথ থেকে আসত, এখন সেটা ঘর থেকে 
আসে-__যে-কোঁন ঘর. থেকে__-অশন-বসনের জন্ত মন্বন্তরের 
সেই কাহা আজও মহাকালের বুকে লয় পায় নি। 

ময়ূরাক্ষীকে দেখে মনে হ’ল মন্বস্তরদ্ধা শীর্ণযৌবনা 
অবসন্ন নারী। চায় জল । সেই জল যা এর দেহযমুনাকে 
মীলাম্বরীর সজ্জা দিয়েছিল_-যা1 দেখে পথচারী কোনো 
আরণ্যক কবি সোচ্ছাপে গেয়ে উঠেছিল “ময়ূরের মত 
তোমার অক্ষি__তুমি ময়ূরাক্ষী |” 

সেই ময্ূরাক্ষীকে দেখলাম । শিউরে উঠলাম। দেহ 


চর 


পড়ে রয়েছে, কিন্তু প্রাণ নেই। অতীত এখনও বর্তমান, 


কিন্তু বর্তমান শূঞ্ধ। যে জলধারায় ছিল সে সুজলা, আজ সে 
জল নেই। সে আজ জলচায়। সেচায় জীবন। মসাঞ্জোরের 
শিখরে নিবদ্ধ তার দৃট্টি__কঠে তার আকৃতি ‘জল দাও, জল 
দাও! পাষাণ-বুকে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে তার 
প্রতিধবনি__“জল দ্াও__জল দাও ৷’ 

মযূরাক্ষী না বলে, বলে! গোটা পশ্চিম বাংলা। গোট! 
পশ্চিম বাংল! আজ জ্বল চাঁয়। এআর 
সে বাংল! নয়, যে বাংল! ছিল সুজ্ধল! 
সুফল! শম্তশ্যামল]। 


মহাকালের খেয়াল পশ্চিম বাংলার 
নদী মরে গেছে। বুকে তার জমেছে 
পলি। ধার! গিয়েছে হারিয়ে__বালু 
আর বালু। কিন্তু বর্ষায় দেখি তার 
বিস্তোহ । বস্তায় ভাসিয়ে দেয় ঘরবাঁড়ী, 


শন্ত__শেষে নিজে হয় নিঃশেষিত_ 
নিঃশেষে ফুরিয়ে যাঁয়। রাঁচ দেশের চাষী 
চাষের জল ন! পেয়ে চেয়ে থাকে উর্দূখে 
আকাশ-পানে। প্রতিদান তার অনাবৃষ্টি ! 
হ’ল না চাষ__পেলে না ফসল-__ন! ছুটল 
অশন, ন! ছুটল বসন । শতাৰ্দীব্যাপী 
বিদেশী শাসনে এর কোঁন প্রতিকার 
| হয় নি। শাসন তখন ছিল শোষণ। _ 
কিন্তু মর! নদীর বুকেও যেমন আপে বন্ধ, জাতির জীবনেও 
এল তেমনি বন্ত1-_সে বন্ধায় বিদেশী শাসক ভেসে গেল “সাত 
সযুদ্ধর তের নদী'র পরপারে__এল স্বরাজ । 


স্বাধীনতায়, স্বরাজে মাঁহুয- তার শুভঙ্করী শক্তি ফিরে 
পেলে । এবার আর আবেদন নয়, নিবেন নয়, প্রার্থনা 
নয়, ক্রন্দন নয় ; এবার মাহুয তৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করল “চাই 
জল, বাধো জল’ । ॥ 

দেখতে দেখতে গড়ে উঠল বাঙালীর গঠনশক্তির এক 
বলিষ্ঠ ইতিহাস__গৌরবোচ্ছল, কিন্তু বেদনান,ত। g 

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী । স্বাধীনতালাভের 
যাগ্রাসিক তখনো! পূর্ণ হয় নি। ক্ষমত!| হাতে পেয়েই কংগ্রেস 
ময়ূরাক্ষী পরিকজন| গ্রহণ করেছে। এই কল্পনাকে রূপ 
দিতে গেলে প্রথমে চাই বেহারের সাঁওতাল পরগণায়, 
মসাঞ্জোরের কোলে মধুরাক্ষীর জল $ধরে] রাখবার [অন্ত 


ভাসিয়ে নিয়ে যায় গরুবাছুর, ধ্বংস করে + 


জ্যৈষ্ঠ 


মপাঞ্জোর মনুমেণ্ট 
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একটি হুদ, তারপর চাই বদ লা নিউ পানী 
তিলপাড়ায় ময়ূরাক্ষীর বুকে একটি বাধ । 

সুদ তৈরি, বাধ তৈরি আজকের দিনে চারটিখানি কথা 
ময়। সেকালের রান্ধা-বাদশাদের মত বেগার খাটিয়ে 
পুণ্য অর্জন চলবে ন| এ যুগে। চাই লোক, চাই টাক1। 
প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস সরকার, 
তাও বহন করতে বন্ধপর্িকর। পরিমাণ তার সাত লক্ষ 
নয়, সাত কোটি টাকা। হয়ত আরও বেলী। তা হোক। 

এই পরিকল্পন| অনুযায়ী ১৯৪৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী 
তিলপাড়ায় খননোৎসব হবে স্থির হয়েছে। পৌরোছ্ত্য 
করতে এসেছেন পশ্চিম বাংলার সেচমন্ত্রী গরীভূপতি মজুমদার । 
ব্রিটিশ ইস্পাতের কাঠিপ্ত তিনি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন 
সেটা নমনীয় । এবার বীরভূমের পাথর কন্ধরে প্রথম আঘাত 
হানতে এসেছেন তিনি, জয়ের অটল বিশ্বাসে । 

৩০শে জাহুয়ারীর সন্ধ্য]া। অকস্মাৎ বিনা মেখে বজা- 
খাতের মত এল চরম ছুঃসংবাদ- মহাত্মা! আর নেই। 
উৎসবমুখর নগরীর আলে] আর আনন্দ চকিতে নিভে গেল। 

কিন্ত বাঙালী বুঝল জাতির জনকের শ্রেষ্ঠ স্মৃতিতর্ণণ 
হবে জলছীনকে জলদানে। মাসাস্তে জাতির পক্ষ থেকে 
শ্রীভূপতি মজুমদার খননোৎসব সম্পূর্ণ করে মহাত্মার যে 
স্বতিতপণ করলেন, তাতে নিবেদিত হ’ল বাঙালীর শ্রদ্ধা, 
ধ্বনিত হ'ল বাংলার কীর্ভন। 

চি . চি 
তিলপাড়ায় মুরাক্ষী বাধ নির্মাণের কাজ বাধাবিপত্তি 

চূর্ণ করে অনেকদূর এগিয়ে গেছে । পাথর কঙ্কর ভেদ করে 
মান্য এবং তার যন্ত্রধানব চলেছে স্থির লক্ষাপথে। একটি 
বছর আগে তিলপাড়ার যে নির্জন. বালুভূমি ধু ধু করত আজ 
তা! কর্প্মমুখর-_ যুগপৎ ধ্বংস ও স্ৃপ্টির আনন্দে আস্মহার]। 

১৯৪৯ সালের ১২ই মাচ্চ। প্রভাত। সেই মসাঞ্জোর। 
তার পদতলে সেই শীর্ণ শুদ্ধা ময়ূরাক্ষী। সেই মহাম্মশানেও 
দেখলাম আজ জীবনের চাঞ্জলা। গঠনকর্ভাদের ও জন- 
সাধারণের এক সম্মেলন । ] 

জান! গেল মসাঞ্ধোরের প্রস্তাবিত বাধটি হবে কংক্রীটে 
তৈরি। এতে যে হুদ গড়ে উঠবে তাতে ২৬৫৬০ একর জমি 
জলে নিমজ্জিত হয়ে যাবে । এর মধ্যে ১৯০০০ একর জমি 
চাষযোগ্য, ৭০০০ একর পতিত, ২৪০ একর বাস্তজমি। 
কিন্ত এই সম্ভাবিত ক্ষয়ক্ষতির প্রায় সবটাই পুরণযোগ্য। 
হ্রদের চতুল্পার্শ্বে ৯০০০ একর জমির উর্বরতা এত বেড়ে 
যাবে যে দ্বিগুণ শল্ত মিলবে । এটা! ধরে হিসাব করলে 
দেখা যাবে ক্ষতির পরিমাণ ১০০০ একর জমির শস্তে গিয়ে 
ফ্রাড়াবে। ২১ হাজার লোক গৃহহীন হবে-_আশঙ্কা। কিন্ত 
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রেখেছেন | ফেস্রীয় সরকারের -খনি-শক্তি ও ক্র্সদপ্তরের 


ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শরীয়ত গ্যাডগিল জাশ্বাস দিয়ে বললেম-- 
ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের সপ্তোষবিধানের ব্যবস্থা: না করে-এ 
ভাঙাগড়ার কাজে হাত দেওয়া হবে না। : = 


মসাঞ্জোর পাহাড়_মহূরক্ষী নদী মাহুযকে আন প্রথম 


বুঝল । বুঝল নতুন দিন আসবে তাঁদের জীবনেও |: 
সেই দিন অপরাহ্ণ । তিলপাড়ায় প্রস্তাবিত বাঁধের ধারে 
নদীতটে ময়ূরাক্ষী বাধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে মহতী 


তিলপাড়া বাধ নির্শাণের কাজ চলিতেছে 


সভা আহুত হয়েছে । সভাঁবেদ্দীতে চারু-ঙ্গালিপনার ই 
রচিত হয়েছে। শাস্কিনিকেতনের ছাত্রীরা গাইলেন *স 
করি আহ্বান,”___সভা! সুরু হ’ল । 

অযুত গ্যাডগিল হ্র্ধধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করলেন, “এই 
অনুষ্ঠানের ঠিক এক ঘণ্টা পূর্বে্ব বিহার জার পশ্চিম-বাংলার 
মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে । বিহারের অন্তর্গত মসাঞ্চোরে 
হদ-বাধ নিৰ্শ্মাণের বাঁধাবিদ্ব য| ছিল, দূর হয়েছে ।” আবেগ- 


ভরা কণ্ঠে তিনি বললেন, “বাংলা ও বিহার মূলতঃ এক | 
চোখ বিভিন্ন, কিন্ত দৃষ্টি এক । কান বিভিন্ন, ‘কিন্তু শ্রুতবাণী - 


বিভিন্ন নয়। ওঠ ছুইটি, কিন্তু স্বর একটি । এই একতায় 
দেশ আবার ‘সুজলাং সুফলাং মলয়জ লীতলাং” হবে। 
কবির স্বপ্ন সার্থক হবে ।” 
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নান চ্ছাস শোনা গেল। “আজ এই অঞ্চলের অধিবাসীদের 
বহুকালের স্বপ্ন সার্ক হতে চলল ।” সে কণ্ঠে ধ্বনিত 
চ্ছিল সাধন! ও সিদ্ধির বিপুল আবেগ । “পশ্চিম বাংলার 
্দমান জনসংখ্যার খান্ত সরবরাহ সমস্ত! ক্রমশঃ গুরুতর 
হয়ে উঠছে। সেচ-পরিকল্পন! কাঁধ্যকরী কর! ভিন্ন সমাধানের 
উপায় নেই। মনুরাক্ষী তারই সুচনা । এ পরিকল্পনা 
বে রূপায়িত হলে ছয় লক্ষ একর জমিতে জল-সেচের 
স্থাহবে। শীত খতুতে রবিশস্ত উৎপন্ন হবে। সীওতাল 
রগণায় ও বীরভূমে চার হাজার কিলোওয়াট বৈহ্যতিক শক্তি 
ওয়! যাবে । প্রতি গৃহে সহঞ্জে সুলতে কুটির-শিল্প গড়ে 


































নর ২১ 
অকন্মাৎ মঞুযার মধ্যে একট! পরিবর্তন দেখা দিল। এ 
হার সম্পূর্ণ এক পৃথক নুর্ঠি যাহার সহিত ইতিপূর্বে কাহারও 
চয় ঘটে নাই। নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। অন্ততঃ তাহার 
বগত কয়েক বৎসরের জীবনধারার সহিতি যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ 


অথচ মুখ কুটিয়া! 
যেন 


তা করিতে পারিতেছেন না । 
কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার কোথায় 





অঞুযা নাঙ্কুকে লইয়া এমন ভাবে মাতিয়া উঠিয়াছে যে, 

কোনদিন কোন কারণে মঞ্চুষার জীবন-পথে যে কোন বিপধ্যয় 
টিয়াছে একথা বুঝিবাঁর উপায় নাই। নাস্কুর ওঠা, বসা, 

শোয়া, খাওয়া হইতে আরম করিয়] সান্ধ্য ভ্রমণ পর্য্যন্ত 
যার নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত হয়। হাসি, গঞ্জে দিনগুলি সরস 
জীবন্ত করিয়] তুলিয়াছে, ছায়ার স্কায় তাহাকে সর্বক্ষণ 
সরগ করিতেছে। নানু সব খবর রাখে না। রাখিবার 
নয়। এত দীর্ঘধকালের অনুপস্থিতিতে কোথায় কি 
ছ তাহা জানিবাঁর সুযোগ তাহার আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। 
স্্ীয়দের মধ্যেই তাহার দিন কাটিয়াছে। তাই মঞ্চুষার 
াঁজিকা'র আচরণ অবে অসঙ্ত বলিয়া তাহার মনে হয় নাই। 
পুরীর নিঃসঙ্গ জীবনযাজ1 তাহার সুঠু হইয়! উঠিয়াছে। 
নাহুর ভাল লাগে। পা দিকে সাল নৰে হর 


ইতি ৃ মাজার 





অর্জন করতে হবে অনৈতিক: স্বাধীনতা । ভাত-কাপড়ের কের 
জত পরের ছুয়ারে হাত পাতা পরাধীনত1। এই পরাধীনতার 


“সমাধি রচনা করবে আমাদের মযুরাক্ষী ।” 





সেই ময়ুরাক্ষী বীধের ভিভ্তি-প্রপ্তর স্থাপন করতে আয়ু শী 
গ্যাডগিল যখন উঠলেন, তখন ময়ূরাক্ষীর ওপারে স্বর্ধ্য অস্ত 
যাচ্ছে। কাল যে ন্ু্য উঠবে তা আমাদের মদ দিনের 
নতুন জীবনের সারধিশ্বর্য্য। 

সঞ্চে সঙ্গে মসাঞ্জোর পাহাড়ের কথ! মনে হ'ল । ইংরেজ S$ 
আমলের কলকাতার মহুমেন্ট ওর কাছে লক্জা! পাবে। 





প্রবাহ 
শ্ীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


দেখিতে ইচ্ছা হয়। মঞ্চুষার বর্তমান আচরণ তাঁহাকে বছ 
বিষয়ে সঙ্গাগ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু নাষ্কুর জীবনাদর্শ ত 
এই পথ ধরিয়া সার্থক হুইয় উঠিবে না বরং যুক্ত জীবনের যে. 
স্বাচ্ছন্দ্য সে এতদিন উপভোগ করিয়া আসিয়াছে মঞ্চুষা কি: 
তাহারই চতুদ্ধিকে গণ্ডী টানিয়া দিয়া তাহার নিষ্কৃতির পথে . 
বাঁধার স্থষ্টি করিতে উত্তত হয় নাই? নাস্কু কোন দিনই বঙ্গনকে 
স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই, তাই আজও সে পথে পে 
ঘুরিয়া! বেড়াইতেছে। বন্ধনের মধ্যে যখনই সে সুখের সঞ্ধান 
করিয়াছে তখনই নিদারুণ ব্যর্থতা তাহাকে নির্মম আঘাত টা 
হানিয়াছে। ইহাই নাস্কুর অদৃষ্ঠলিপি। 0 
লীলাকে নাঙ্কু কোনদিন বন্ধনের সক্কীর্ঘ গঞ্ভীর মধ্যে চায়. 
নাই__তাই সে আন্গও নান্ধুর দুদ্ধিনের বান্ধবী। নিজেকে 
লইয়া খেয়াল-বুণীমত দিন কাঁটাইলেও তাহার প্রতি আজও 
লীলার সজাগ দৃষ্টি রহিয়াছে। নাস্থুর সুখ-সুবিবার জঙ্ত সে 
উদ্‌শ্রীব। পথ নির্ববাচনে নাস্কুর সহিত মতের মিল ন! হইলেও 
বন্ধুত্ব তাহাদের আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে । হাপিযুখেই উভয় 
উভয়কে বিদায় দিয়াছে । তারপরই নুতন করিয়া আবার 
সুরু হইয়াছে নাহ্কুর যাযাবর জীবন। কিন্ত বহুদিনের 
জনায়াস জীবন যাপনের পর আজ আবার পথ চলিতে সুরু 
করিয়া নানু বড় ক্লান্তি বোধ করিল। শরীরটাও কিছুদিন 











যাবৎ ভাল যাইতেছিল না, মনটাও তাই ধাকিয়| থাকিয়া 
একটি নিরুপত্রব আশ্রয় খুজিয়া ফিরিতেছিল। আর এমনি 
সময়েই ইনার সহিতি তাহার দেখা 1 শুই ফি দেখা তার টু 
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চেতনা তাঁহার মনকে আবি করিয় রাখে? দে সে 


নিজেকে মনে মনে শাসন করে। তার,মত ভবঘুরের' আবার 
এ চিন্তা কেন? সংসারের কাঁছে কতখানি? ল্য, তার? 


“বিশেষ করিয়া কথাটা সে শেষ পর্যন্ত ভাবিয়া দেখিতে পারে: :- 


না। মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে-“এ. অসম্ভব ৷ কিন্ত এই 
অসম্তবই একদিন সম্ভব হইল । মঞজুষার আহ এবং যুক্তির 
কাছে নাঙ্কু এবং জীবানন্দ উভয়কেই হার মাঁনিতে হইল। 
ব্ময়কে সমুচিত, শিক্ষা দিবার যে প্রবৃত্তি মঞ্জুযার মধ্যে 
এতদিন সঙ্গোপনে বাস! বাধিয়াছিল নাগ্কুকে কাছে পাইয়া 
আদ্র তাঁহাই বাস্তব রূপ পরিএহ করিয়াছে । 
ভ্রীবাঁনন্দ সব কথাই গুনিলেন এবং নিভৃতে ডাঁকিয়। 
মঞ্তুষাকে কহিলেন_-আঁমাকে কোন কথা লুকোঁবার চেষ্টা 
করো না মঞ্চ --- . 
. একটু থামিয়| পুনশ্চ কহিলেন, তোমার মা! আজ বেঁচে 
নেই, তাই এ গুরু. দায়িত্ব আমাঁকেই বহন করতে হচ্ছে। 
৯  মঞ্জুষ। মৃদু শান্ত কণ্ঠে কহিল, একের অগ্ঠায়ের বোঝ। আর 


এক জন আঁজীবন অকারণে বয়ে বেড়াক না কি তুমি. 


চাঁও বাবা ? 

জীবানন্দ বলিলেন, আমি চাইলেই তোমরা সে কথা 
মানবে কেন মা। .কিন্তু কথাটা! তা নয় মঞ্জু, নিজেকে খুব 
ভাল করে বুঝে দেখে চরম সিদ্ধান্ত করো। অনেক ঠেকে 
"এবং অনেক ঠকে আমাকে আজ এ কথা বলতে হচ্ছে। 

ইহার পরে ভীবানন্দ আর দ্বিতীয় কথা বলেন নাই। 
কণার বুদ্ধিবিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া তিনি নীরব 
রহিলেন। .. 

মঞ্জুয| কিন্ত থামিতে পারিল না । বলিল, আমি হঠাৎ 
কিছু স্থির করি নিবাঁবা। অনেক ভেবেই আজ এ. কথ! 
বলছি। | 

জীবানন্দ নিরুত্তর। মঞ্চুষা কহিল, তোমার এভাবে চুপ 
করে থাকা চলবে না বাব|। খোল! মনে একটা জবাব দাঁও। 

জীবানন্দ আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়! ধীর কণ্ঠে 
কহিলেন, তোমার প্রশ্নের জবাব তুমি নিজের কাছেই পাবে। 
আমায় অকারণে বিশ্রত করে| না। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে 
তোমার সিদ্ধান্তই সব দিক থেকে বাঞ্ছনীয় । নিজের মন যদি 
পরিষ্কার থাকে ভগবান নিশ্চয় তোমাদের মঙ্গল করবেন। 

এর বেশী জীবানন্দ আর একটি কথাঁও বলিলেন না। 


(কিন্ত মঞ্ুযা এইখানেই থামিতে পারিল ন|। সে ক্রমাগতই 


_ভাবিতেছে__ভাঁবিতেছে অনেক কথা।' নাদ্ুকে সে বিবাহ 
করিবে । কাগঞ্জে কাগজে খবরটা চতুষ্ধিকে বিজ্ঞাপিত হইবে ৷ 


মৃন্ময় ছুই চোখ ভরিয়] দেখিয়া লউক, মর্মে মৰ্ম্মে অনুভব করুক - 


যে, তাঁহাকে ছাড়াও মঞ্জুষার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। জীবনে 
সে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এটা ভালই হইল যে, একটা 
৬ 


".দিয়াছে। 
‘দিয়াছে। কিন্ত মঞ্তুষা নিজের জীবনের স্বপ্রকে সফল করিয়া 


" ছুশ্চরিত্র প্রবককে তাহাকে স্বামিত্বে বরণ করিতে হয় নাই । 
ভগবান তাঁহাকে খুব বাঁচাইয়াছেন। .নাঙ্কুর আর যত দোঁষই 
থাকুক শ্বদ্ময়ের মত প্রবঞ্চনা সে করিবে না। সত্য কথা 
বলিবার সংসাহস তাঁহার আছে, কিন্তু স্বন্ময়ের তাঁহাঁও নাই। 
তাই আজ তাহার আত্মগোপন করিবার প্রয়োজন দেখ! 
মিথ্যা অভিময়ে সে তাহাকে আগাগোড়| কীকি 


তুলিবেই.। নাঙ্কুকে আজ সেইত্রন্ই তাঁহার একান্ত প্রয়োজন । 
নিজেকে মঞ্চুষ! এমনি করিয়াই বুঝাঁইতেছে অথচ এই সোজা 
কথাট!| সে ভাবিয়া দেখিতেছে না যে, ম্বন্ময়ের অন্তর্ধানে যদি 


তাঁহার কোন ক্ষতিত্বদ্ধিই না হুইয়] থাকে তাঁহা হইলে এত 


যুক্তির অবতাঁরণ! করিবার কিসের প্রয়োজন ; নিজের মনকে 
সহস্র রকমে যাচাই করিয়! দেখিবার এই প্রয়াসই বাঁ কিসের 
জন্ভ। সোঁজাহ্ুজি এক জনকে জীবনসঙ্গী রূপে, বরণ করিয়া 
অইলেই ত সব হাঙ্গামা মিটিয়] যায়। কেন তবে মিথ্যা এদেশ 
ওদেশ ঘুরিয়] বেড়ানো _কেনই-বা মৃন্ময়কে কেক করিয়া! এত 
সুন্মাতিস্ুন্ম বিচারের. চেষ্টা । 

মণ্ুষা ভাবে কেন বাবা আন্ত এ প্রপঙ্গ উখাপন করি- 
লেন। তাঁহার ইচ্ছাকে এক কথায় মানিয়া লইতে পাঁরিলেন 
নাঁ কিসের অন্ত ? তাঁহার মনের একাস্ত গোপন কথাটি কি 
তাহা হইলে আর তাহার পিতাঁর অগোঁচর নয় | 

মঞ্জুয সহসা! উঠিয়া দাঁড়াইল। গভীর রাত। সমস্ত 
বাড়ীখানি সুযুপ্তির কোলে নিমগ্ন। একা হয়ত শুধু সে-ই 
জীগিয়া আঁছে। তাঁহার জীবনে আর একটি সন্ধিক্ষণ আতিয়া. 
উপস্থিত হুইয়াছে। এখন আর ফিরিবার ফোন উপায় নাই, 
ফিরিতে দে চায়ও ন|। এমনই এক অনিশ্চিত ভবিস্যধকে 
সন্মুখে রাখিয়! মানুষ কেমন করিয়া বাঁচিতে পারে | মঞ্চুষ! 
পুনরায় .এাঁমে ফিরিয়া যাইতে চায়_যেখানে .সে তাঁহার 
ভবিষ্যৎ জীবনের একটি চমৎকার পরিকল্পনা করিয়| রাখিয়া- 
ছিল। ম্ৃন্নপ্ চলিয়! গিয়াছে, কিন্ত মঞ্জুয তাঁহার আদর্শকে. 
বিন্ুমাদ্র ক্ষুণ হইতে দিবে ন|। তাঁহার কল্পনাকে সে মূর্ত 
করিয়া তুলিবে। গ্রামে তাহাকে ফিরিতেই হইবে । 

মঞ্জুষা লঘুপদে ঘরমস্স- পায়চারি করিতে লাগিল এবং 
একসময় দে খোলা জানালার সামনে আঁসিয়! দীড়াইল। 
চতুদ্বিক গাঁ অন্ধকারে সমাচ্ছয়, আলোর লেশমাত্র কোথাও 
নাই। মঞ্চুষার মনের সঙ্গে বহিঃপ্রক্কৃতির এক গভীর যোগ 
রহিয়াছে যেন। সে ভাবে, অদৃষ্ঠ আজ কোঁধায় তাঁহাকে 
ঠেলিয়! লইয়! চলিয়াছে.। তাহার চলার পথে 0 আলোর 
সন্ধান পাঁওয়! যাইবে ন! | 

আজ এই নিস্তব্ধ নিীথে একলা ঘরে বপিসা মঞ্জুষার কত 
কথাই মনে পড়িতেছে । অতীতের প্রতিটি দিনের ইতিহাঁসই কি 
তাঁহার জীবনে ব্যর্থ হইয়া! যাইবে ! স্ব্ময়ের আচরণ চিরদিনই 


পপ 





. নিরর্থক । তাঁহার জীবনে কোনকিছুরই প্রয়োজন - লাঁই। : 


- এর ব্যতিক্রম হইতে পারে না। 


ACE 
কি শুধু ফাঁকির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। একথা ভাঁবিতেও : 
যে মঞ্জুযার বুক ভাঙিয়! যায় । তাঁহার নিজের জন্ত নয়-_ 
মবন্ময়ের অন্য | 
মঞ্চুষার অন্তরাত্বা চীংকার করিয়া ওঠে--এ অসসন্তব---এ 


মিথ্যা । কিন্তু পরমূহূর্ভেই 'নিষুর বাস্তব মির্দ্মম: আঘাতে 


তাহার কল্পনার সৌন্দর্য্যকে ছিন্নবিচছ্ছিন্ করিয়া ফেলে । 
মঞ্জুষা আর ভাবিতে পারে না। ধীর .ভাবে কোন কথা 
চিন্তা করিবার প্ৈর্য্য সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। . তাঁহার 


. ঈতুষ্পার্থ্বে এক মহাশুন্ভতা বিরাজ করিতেছে। অধীর আঁএহে 


সে পায়ের ভলঙায় মাটির সন্ধান করিতেছে। তাঁহাকে সোজা 
হইয়া দ্রীড়াইতে হইবে, মানুষের মত বাচিতে হইবে। 
আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে মাথ! উচু করিয়া! তাঁহাকে 
অগ্রসর হুইস্থ! যাইতে হইবে । 
আঁজ এই বিদেশে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে তাহার 
দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। সবই যেন 


অপরের দুষ্কৃতি, কলঙ্ক নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়| কিসের 
জন্য এমন উদ্দেষ্ঠহীন ভাঁবে সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে 1 এমনি 
করিয়া আত্মগীড়ন করিবার কতটুকু প্রয়োজন তাঁহার আছে। 
কোন্‌ অধিকারে সে বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া! দেশদেশীত্তরে নিরর্থক 
ছুটাছুটি করিতেছে। আঁজ সবকিছুরই সে অবসান করিবে। 
তাঁহাকে কেন্দ্র করি] যত প্রশ্ন এবং সমস্য! দেখ! দিয়াছে 
তাঁহার সবগুলির মীমাংস! করিয়] ছাঁড়িবে। - 

নান্নু আপত্তি তুলিয়াছিল ।-বন্ধনের মধ্যে সে তাহার গতিকে 
ব্যাহত করিতে রাজী নয়। নাঙ্কুকে মঞ্জুযার প্রয়োজন সেই- 
জঅন্ঠই আঁরও বেশী, এবং সেইজজন্ভই ভাঁহার এইন্সপ আঁয়োঁজন:। 
ডাঁবী জীবনে নিঙ্ের চলার পথকে যনঞ্জুযা! বাঁছিয়া লইয়াছে। 
তাহার নিজের, অগ্ঠও বটে 
এবং বৃদ্ধ পিতার অন্থও বটে। তা ছাড়া এমনি এক 
অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাঁটানোই বা যায় কি করিয়া! 
জীবনে হুথ, ছুঃখ, ভূল, ভ্রাভি না আছে কোঁথায়। শুধু 
ছুঃথকেই সে সার] জীবন বহন করিয়া ফিরিবে কিসের অভ ? 
কার আশায় সে এই যৃদ্যবান ধিমগুলির অপচয় করিতেছে | 
এক অব্যবস্থিতচিত্ত যুবক--যাঁহার কাঁছে ভালবাসা, প্রেম, 
ভ্রীতির মুল্য শুধু ব্যক্জিগত স্বার্থের প্রয়োজনে | 

" একই প্রশ্ন নান! রূপে তাঁহার মনের মধ্যে আনাঁগোঁন! 
ফরিতেছে। ফলে একট! প্রবল অধ্বভ্ভি তাহার চিন্তা ও বুদ্ধি- 
বৃত্তিকে পর্য্যন্ত বিপর্ধ্যত্ত করিয়া! ভুলিয়াছে। সে আর পাঁরে 
না, সত্যই আর ভাঁবিতে পারে না। 

", মঞ্জুযী আর ঢাঁড়াইয়া থাঁকিভে পারিতেছে না। এই 
মূহুর্তে নিজেকে বড় অসহায়, বড় ছুর্ববল মনে হুইল | ক্লান্তিতে 
ছুই চোখ বুজিয়া আসে--শয়্যার আশ্রয় লইলে ঘুম আসে না। 


আর 


এত ছোট সে কেমন করিয়া! হইতে পারিল | . 


১৩৫৬ 


পতন পপ 





আরও কিছুক্ষণ নীরবে কাটাইয়া সে বাথরুমে প্রবেশ করিল । 
মাথার. ভিতরটা-তাহাঁর. যেন একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে। 
মাথায় কিছুক্ষণ জলের বার! দিয়া পুনরায় সে শোবার ঘরে 
ফিরিয়া আসিল 1 এখন সে কতকটা স্বস্তি বোঁষ করিল । 

“ নাঙ্কুর ঘরে এখনও আলো হুলিতেছে। মঞ্ুষা জ্বালায় 
নাই। আলো! সে.সহ করিতে পারিতেছে ন! বলিয়াই । 
নান্কুর কথা আলাদ1। তার ভবিষ্যৎ জীবনে নুতন আলোর 
সঙ্কেত। মঞ্চুষ! তার ঘরের পাশ দিয় চলিতে গিয়া মুহূর্তের 
সন্ত থাষিল। অজ্ঞাতে একটি নিঃশ্বাস পড়িল। ভবিষ্যতের 
উপর মাগুষের কতটুকু অধিকার । কি সে কল্পনা করিয়াছিল 
অর বাস্তবে কি আদ্র ঘটিতে চলিয়াছে। ম্বন্ময়কে কেন্স 
করিয়] যে নীড-রচনার স্বপ্ন সে দেখিয়াছিল. মঞ্চুষার জীবনে 
তাহ] কি নিছক স্বপ্ন হুইয়াই বাচিয়া থাকিবে । এ স্বপ্ন স্থায়ী 
হুইবে তাঁহার জীবনের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে নয়--মনের 
নিভৃত প্রদেশে, যেখানে অপরের প্রবেশাধিকার নাই । . যঞ্চুষ! 
তাঁর ব্যক্তিসভজাকে এমনি ছুই ভাগে ভাগ করিয়া! ফেলিবে। 

অকস্মাৎ মৃন্ময়ের উপর মঞ্কুযার মনট! যেন অনেকখানি 
নরম হইয়া আসিল । 

ব্ময় মঞ্কুষাকে বলিত, অযথা অবিশ্বাস করে! না মন্ত 
তাঁতে নিজেদেরই বেণী করে ঠকানো হবে 1-**কথাটা আজও 


থাকিয়া থাকিয়! তাহার মনে পড়ে রেশটা নিরন্তর অনুরণিত . 


হইয়] উঠে। 
মধুর বাব! বলেন ভাল করিয়] ভাবিয়া! দেখিয়া শেষ 
সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে । কিন্তু কি সে ভাবিয়া দেখিবে । ভাবনার 


আছেই বা কি...তাঁতে সাৰ্থকতা কতটুকৃ। যে শ্রদ্ধা এবং 


ভালবাস! ম্বম্ময়ের জন্য তাঁর অন্তরে জমা হইয়া আছে, 


“অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে ছুই পায়ে সে তাহাকে মাড়াইয়] দ্রিয়াছে। 


মঞ্চুষ! বিস্মিত হইয়াছে, ব্যথা পাইয়াছে। তাঁহার বুকের 


ভিতরটা খালি হইয়া গিয়াছে । কিন্তু তাঁহাঁকেও ত বাচিতে 


হইবে । 

মন্তুষ| আপন সিদ্ধান্তকে নিজেই মানিয়া লইতে পারিতেছে 
না, তাই সহস্র রকমে বিচার করিয়া দেখিতেছে.। কিন্ত এই 
দেখারও এক দিন পরিসমাপ্তি ঘটিল। কিন্ত শেষ হইয়াও 
পুনরায় যে পরিস্থিতি মঞ্জুযার সম্মুখে দেখা দিল তাহা নুতন 


করিয়া তাঁহার ভবিস্তংকে এক ঘোরতর বিপর্যয়ের মধ্যে . 


টানিয়া আনিল | 
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অত্যস্ত অনাড়সবরে নাস্কুর সহিত মঞ্তুষার বিবাহ হইয়া 
গেল । নানু হাতের মধ্যে মঞ্্যার হাতখানি থাকিয়া থাকিয়া 
কাপিয়া উঠিতেছিল। সার! দেহ “যেন তাহার পাষাণ হইয়া 
গিয়াছে ৷ মন চলিয়! গিয়াছে বহু দুরে যেখানে স্ব্ময়কে ঘিরিয়া 
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জ্যৈষ্ঠ 


প্রবাহ 
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তাঁহার সমন্ত সত্তা কল্পমায় এক স্বৰ্গলোক রচন] করিয়!- 
ছিল। দে স্বর্গে ছিল সঙ্গীতের প্রাণময় যৃচ্ছনা, জীবনের 
সাবলীল গতিবেগ, প্রাঁণ-প্রাচূর্য্যের সুষ্ঠু প্রকাঁশ, নীড়-রচনার 
উদর ব্যাকুলত1। ছিল বিশ্বাস, ছিল পরিতৃপ্তি। কথ! 
গানের স্থুরে বস্তার ভূমিত--বিরহ বহন করিয়া ফিরিত এক 
অপূর্ব অন্ুভূতি__বেদনাঁর সঙ্গে পুলক । আজ আর ৃন্ময়কে 
কেন্দ্র করিয়! কল্পনা করিবার পথ অবশিষ্ট নাই । নিজের হাতে 
সে পথ মঞ্চুষা রুদ্ধ করিয়াঁছে। 
ঠিক এই মুহুর্তে আচম্বিতে তাঁহার মনে টিটি 
হস তো সে ভাল করে নাই। নান্ধুর সম্বন্ধে তাহার এক গুরু 
দায়িত্বের সি হইয়াছে-_ষে দায়িত্ব বহন কর] তাহার অবশ্য 
প্রতিপাল্য সামাজিক কর্তব্য। তাঁহার এই দ্বেহটা'র উপর... 
মঞ্জুষ| মনে মনে অস্থভব করিল, আজ আর একজনের সম্পূর্ণ 
অধিকার । ভাবিতে মঞ্চুষ! শিহরিয়া উঠিল। নাস্কু তাঁহার 
হাতের মধ্যেও সে কম্পন স্পষ্ট অন্থভব করিল । সে বিশ্মিত 
হইল। মনের মধ্যে কিসের একটা অন্পষ্ট আঁভাঁস অঙ্গুভব 


করিল। একটা ক্ষীণ সন্দেহ তাঁহার মনকে নাড়া দেয়। - 


মুহুর্তের জন্ত সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে । 

বাঁকী রাতটা একই শধ্যায়.পাঁশাপাঁশি থাকিয়া বলি বলি 
করিরাও নাক মঞ্জুষাঁকে কোন প্রশ্ন করিল না। এক অখণ্ড 
নীরবতা ছু'জ্রনের মাঝে প্রাচীর তুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে 
নিকট-সান্িব্য সত্বেও আলা! করিয়া রাঁখিল। মন্ত্যা বাচিয়া 
গেল। নাগ্ুকে মনে মনে দিল ধন্ভবাদ । কিন্ত পরের দিনের 
ঘটনাম্রোঁত তাহাকে শুধু বিস্মিতই করিল না, ব্যধিত. এবং 
বিভ্রান্ত করিয়াও তুলিল। মঞ্চুষ! এ ফি করিয়া বসিল |." 
বিবাহ তাঁহাদের হুইয়] গিয়াছে । কিন্ত কুশপ্ডিক! অসমাপ্তই 
রহিয়া গেল... | 

মঞ্জুষ! ভাঁবিতেছিল, রাধুর এই চিঠিখাঁন| আর একটা দিন 
আগে তাঁর হাতে আঁসিয়! পৌঁছিল না কেন? 


তিন-চারি স্থান হইতে ঠিকাঁন! পরিবর্তিত হইয়া বহ - 


বিলম্বে আসিয়া পৌছিয়াছে। রাধূ লিখিয়াছে £-- 
মঞ্জু দিদি, 
এখাঁন থেকে গিয়ে অবধি আজ পর্য্যন্ত কোন খবর ও 
অনেক কষ্টে তোমার ঠিকানা যোগাড় করে চিঠি 
তোঁমর! এখান থেকে যাবার দিনকয়েক পরেই 
দাঁদাঠাকুর এখানে এসেছিল । মনে হ’ল, তোমাদের সব 
খবর আমার কাঁছ থেকে প্রথম সে পাক । তাঁর পরে আবার 
নিরুদ্দেশ হয়েছে । সব কথ! আমায় খুলে বললে না--গুধু 
ছুঃখ করে জানালে, কেউ আমায় বিশ্বাস করতে পারলে ন! 
-_এমন কি মঞ্তুও আমার মুখের একটা জবাব শুনবাঁর জন্তে 
অপেক্ষা করলে না] দেখে গুনে মনে হ’ল কোথাও একটা 
মন্ত বড় ভুল হয়ে গেছে। আমার এ কথাটা তুমি বিশ্বাস 
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নি। 
দিলাম। 


. হয়েছে, অভিজ্ঞতাও কিছু আছে, ত! ছাড়! 


করে! দ্িদি। তার তখনকার মুখের চেহার] দেখলে 
সবাই আমারই মত একই কথা বলত। আমার বয়েস 
মিনদাদাকে 
ছেলেবেলা থেকেই দেখে আঁপছি। বরাবরই আমার 
মনে একটা সংশয় ছিল, কিন্তু তাঁর বাবা নিজে এবং 
তোমাদের মত তাঁর আপন জ্রনরাই যখন তাঁর বিরুদ্ধে রাঁয় 
দিলে তখন আমায় এ নিয়ে কোন কণা ন! বলাই উচিত মনে 
হয়েছিল। চুপ করেই ছিলাম এত দিন, কিন্ত আঁজজ মনে 
হচ্ছে আর নীরব থাক বোধ হয় সমীচীন হবে না । তোমার 
এরং মিহ্থ্দাদার মনের কথ! জানি বলেই একথা বলছি। 
তাঁকে ফেরাবার দায় এবং দায়িত্ব তোমারই সবার চেয়ে 
বেণী। অভিমান করে আর নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনে! 
ন!। তোমাকে বেশী কি আঁর বলব । 

ভোঁমাদের অভাব সব সময়ই অঙ্গুভব করি। 
সেদিন আব নেই। আমর] একপ্রকার আছি। 

ইতি রাধু 

মঞ্জুযা রাধুর চিঠিখাঁন! হাতে করিয়। নিঃশব্দে বসিয়। 
আঁছে। তাঁহার চোখের সম্মুখে কোন পথই আজ আর উন্ৃত্তর 
নাই। পে না পারিল যুন্ময়কে আপন করিয়া! ঘরিয়! 
রাখিতে, না পারিতেছে নাঙ্কুকেও সহজভাবে স্বানিয়! লইতে । 
অথচ গত রাত্রে নাঁঞ্চুর সহিতই তাহার অন্ৃষ্ট জড়িত হইয়া 
পড়িয়াছে। কিন্তু রাধুর এই চিঠি পাইবার পর কেমন 
করিয়া-াঙ্কুকে পে স্বামীর মর্য্যাঁদ। দিতে পানে? মঞ্জুযার 
আশেপাশে সব যেন ফাক! হুইয়া গিয়াছে । সমাধানের 
একটা পথই তাহার সন্মুখে খোলা! রহিয়! গিয়াছে--একটি মাত্র 
পথ। মঞ্চুষার ছুই চোখ যেন ত্বালা করিতেছে । মাথার 
মধ্যে কিছুই প্রবেশ করিতেছে নাঁ। মঞ্চুষার আঁক একি 
হুইল | সে কি পাগল হইয়া যাইবে? 

কতক্ষণ যে সে রাঁধুর চিঠিখান] হাতে করিয়া বলিয়া ছিল 
মঞ্জযার সে হুস নাই। নান্তু যে বহুক্ষণ তাঁহার পিছনে 
আসিয়া দাড়াইয়| আঁছে ভাঁহাঁও সে লক্ষ্য করে নাই। শুধু 
একটা কথাই বারবার তাঁছাঁর মাথার মধ্যে তোলপাঁড় করিয়া 
চলিয়াছে। এ সে কি করিয়াছে-**বছুক্ষণ একভাবে 
ফ্াড়াইয়া থাঁকিয়াও কোন সাঁড়া না পাইয়া নাঞ্গুই প্রথমে 
কথ। কহিল, চিঠিতে কি ফোন ছঃসংবাদ আছে মঞ্চু ? 

এই আকস্মিক প্রশ্নে দঞ্চুষা কেমন অস্বাভাবিক রকম 
চমকাইয়া উঠিল এবং ক্ষণকাঁল অর্থহীন দৃষ্টিতে নান্গুর যুখের 
পানে চাহিয়া থাঁকিয়া কতকট যন্ত্রচালিতের গায় চিঠিখানা 
তাঁহার হাতে তুলিয়া দিল । | 

নান্নু এক নিঃশ্বাসে চিঠিখাঁনি পড়িয়া ফেলিল এবং 
বহুক্ষণ নীরবে চিত্ত করিয়া ধীরে ধীরে একটি দ্বীর্ঘনিঃখ্বাস 
ত্যাগ করিল । ক্ষণকাঁল পরে শাস্ধ মৃদু কণ্ঠে কহিল, এ কাম 


গ্রামের 


১৪০). প্রবালী | এ ১৩৫৬ 





তুমি কেন করলে মঞ্জু? নিজের অন্ত আমি এক তিল ভাবি না, তোমাদের মত আজও পুরেলুৱি সাংসারিক জীব হয়ে উঠতে 
ছুঃখও করি না। সংসারের বন্ধনকে কোন দিনই আমি চাই পারি নি, তাঁই আমার যুক্সিবিচারও আলাদা ধরণের । 
নি। ঘটনাচক্রে আজ সে বন্ধনকৈ মেনে নিলেও তাঁকে অস্বীকাঁশ্থ আমার কাছে যা ভুল তা সব সময়ই ভুল। মোট কথা 
করতে দ্বিধা করব না যদি বুঝি তাতে তোমার .অথবা মিশ্থর অন্তরের সত্যই আমার কাছে .চরম-_কোনদিনই তাঁর 
কোন উপকার হুয়। কিন্ত ভুমি জেনে শুনে ,এ.কোথাঁর অমর্যাদা করতে আমি পারব না।” বলিয়াই সে ভ্রুতপদে 
আমাদের উভয়কে টেনে আনলে । এখন ফেরবার উপায়ও ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। 

য্মেন দেখতে পাচ্ছি না--এগোবাঁর পথও তেমনি ছুরতিত্রম্য মঞ্তুষা একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করিতে পারিল না। সে: 
হয়ে উঠল। অথচ আগাগোড়া তুমি আমায় নিছক শক্তিও তাঁহার নাই। ও শুধু স্থির ভাবে বসিয়া আছে। কি যে 
মিথ্যেটাকেই সত্য বলে বুঝিয়ে এসেছ। কোন দিন ,একের.পর এক ঘটিয়া চলিয়াছে, এর গুরুত্ব যে কতখানি তাহা 


এক মুহুর্তের জডও মনে আমার দ্বিধা জাগে নি। ্বপ্ধ় .যেন সে সম্যক উপলব্ধি করিতে পাঁরিতেছে নাঁ। শুধু তাঁহার 
অন্তায় করেছে এ ভুল করবার যথেষ্ কারণতোঁমার থাকলেও মনে হইতেছে এখনই হয়তো তাঁর বোধশক্তি নিঃশেষে লোপ 
আমাকে এ জটিল আবর্তে তুমি কেন টেনে নামালে। আমি পাইয়া যাইবে । = 
ত কোনদিন তোমার ক্ষতি করি নি মঞ্চ? ' ২৩ 
নাস্ু থামিল । একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, 'একে একে সকল কথাই স্বপ্ন লিলির নিকট ব্যক্ত করিল, 
যৃত্ময় এখন কোথায় আঁছে জবান তুমি? | কিছুই গোপন করিল না। লিলি একটি কথাও কহিল না। 
ম্ুষ। জানাইল, না। মোটের উপর বলিবার মত কিছু ছিলও ন1।. মানুষের 
নান্নু কহিল, এই চিঠির কথা তোমার বাব! শুনেছেন? শয়তানী মনোবির কথাটাই তখন তাঁর সমস্ত অস্বঃকরণকে 
মঞ্জুষ! একই উত্তর দিল। '_ আচ্ছদ্র করিয়া রাঁখিয়াছিল। 
মাস্ক বলিল, এর পরে কি যে আমি করব ত! টা ঠিক মৃন্ময় বলিতে লাগিল, মঞ্থুষা যে আমার জ্রীবনের পথ 
ভেবে উঠতে পারছি নে, ভবে বিয়ের পর্র্ব যে এখানেই শেষ থেকে সরে দাড়াল তাঁর জরন্ে আমি কাউকে অহুয়োগ দেব +$ 
হ’ল এ কথা ঠিক। . না লিলি। শুধু ছঃখ পাচ্ছি এই -ভেবে যে, আমি মঞ্জুষার 
মঞ্তুযা শিহরিয়! উঠিল । কাঁছে অভ্যস্ত ছোট হয়ে গেলাম ৷ আমি ইতর স্বভাবের--এই 


নান্নু বলিয়া চলিল, তোমার বাবাকে সব কথা” বলবার যারণাটাই চিরকাল তাঁর মনে থাঁকবে বন্ধযুল ৷ একটু চুপ 
ভার আমি নিলাম। মিম্থকেও আমি যেমন করে হোক খুঁজে করিয়! থাকিয়। আবার বলিতে সুরু করিল,-সত্য হ'ল তাঁর .' 
বের করব । তাঁর পরের-দায়িত্ব তোমাদের * কাছে মিথ্যার ছলনা । আমি জানি আমাকে ছোট করে 
নুর কণঁস্বর প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল । এই অল্প সময়ের ভাবতে বাধ্য হওয়ায় মঞ্জুষা নিজেই হবে সকলের চেয়ে বেশী 
মধ্যে মনে মনে সে যেন কিছু একট! স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। দুঃখিত এবং ব্যধিত। জীবনে যে পথই দেবেছে নিক ন! ' 
মঞ্জুযা একবার চোঁখ তুলিয়া চাহিভেও পাঁরিভেছিল না। কেন তা যে পরিণামে সুখের হবে না একথা আমার চেয়ে 
. ধীরে ধীরে তাঁহার সহজ জ্ঞান যেন বিলুপ্ত হইয়! যাইতেছে ।” বেশী আর কেউ জানে না৷ তাঁইতেই আমি শাদ্ছি পাঁচ্ছি নে le 
নান্নু পুনরায় সুরু করিল, পুরীতে তোমর! বেশী দিন * আঁমি যেন পাগল হয়ে উঠেছি। 
আঁস নি। বন্ধুবান্ধবও তোঁমাঁদেয় বড় একটা আছে বলে লিলি তথাপি নীরবে নত মস্তকে বসিয়া আঁছে। 
মনে হয় ন|। কাজেই আমার মনে হয় আজকেই তোমাদের বন্য বলিয়া চলিল, আমার জীবনের এই অবাঞ্ছিত 
এ স্থান ত্যাগ করা সব দিক দিয়েই সমীচীন। গত রাত্রের ঘটনার জন্ত কেউই দায়ী নয়। কিন্তু তুমি অত কুঠিত হচ্ছ 
অনুষ্ঠানকে যখন আঁমি কিছুতেই মেনে নিতে পারব ন| কেন। এ আমার নিচ্জের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত । অতিরিক্ত 
তখন এ ছাড়া আর কোন সহ্জ পন্থাও আমার চোখে পড়ছে আত্মবিশ্বাসের স্বাভাবিক পরিণতি । ঘটনাটা আগে থেকে 
না! মঞ্চুষা পুনরায় চমকাঁইয়া উঠিল। নিজের অজ্ঞাতেই খোলস! করে রাখলে কিছুতেই এমন হতে পারত না । কিন্ত, 4 
তাঁহার মুখ দিয়! বাহির হইয়া গেল, নারায়ণ সাক্ষী রেখে... কেম্ম করে বুঝব আমি যে, ওরা ভাইবোনে অকারণে ষড়যন্ত্র 
এর বেশী আর সে বলিতে পারিল না। করে আমার এতবড় ক্ষতি করবে । চাঁরদিকে রটিয়েছে. 
নানু বড় অভুতভাবে একটু হাপিল। শীস্ত কণ্ঠে কহিল, আমি তোমায় ইলোপ? করেছি। কত বড় লজ্জা এবং শ্বণার 
- নারায়ণ সাক্ষী করে একটা ভুল কাঁঞ্ধ করেছি বলেই তা কথা বলো দেখি। এমন অবস্থার সুষ্টি ওর] করেছে যে, 
কখনও ত্য হয়ে উঠতে পারে না। আর নারায়ণ সাক্ষী আমার মুখ দেখাবার জায়গা আর কোথাও নেই । এই পর্যন্ত 
করে তুমিও কিছু আমায় দ্বামিত্বে বরণ করে নাও নি। আমি বলিয়া স্বত্ব থামিল এবং কেমন এক প্রকার অডুতভাবে ' 


৬ * 


জ্যৈষ্ঠ 


হাসিতে লাগিল । তাঁর এই হাঁসির ধরণে লিলির চোখে জল 
দেখা দিল এবং তাহাই গোঁপন করিতে সে উঠিয়া দীড়াইল । 
স্যর কহিল, যেও না লিলি, বসো। তুমি অমন চুপ 
করে থেকে! না--তোঁমার নীরবতা আমাঁর কাছে আরও 
বেদনাদায়ক । আমর! দু'জনেই ঠকেছি, কিন্ত ঠকেছি আমর] 
"যাঁর যার নিজের দোষে ।*** 

কিছুক্ষণ লিলির আনত মুখের পানে চুপ করিয়া চাহিয়া 
থাকিয়া মৃন্ময় অষ্য প্রসঙ্গে আঁসিল, আমায় একটা সত্য কথা 
বলবে লিলি ৃঁ 

. লিলি কহিল, বলব নিশ্চয়ই । 

‘সুনিৰ্ম্মলের কথা মনে হলে তুমি ব্যথ! পাঁও লিলি ?' ৃন্ময় 
তেমনি বিচিত্র ধরণে পুনরায় ঈষৎ হাঁদিল, কহিল, আমার 
জানতে বড় ইচ্ছে হুয়। একটুও গোপন করো না। 

লিলি একটু ঘুরাইয়! প্রশ্নের জবাব দিল, “পাই বই কি। 
কিন্ত আমার আর আপনার ত এক সমস্ত] নয় মিহুদ! |” লিলি 
মুুর্তকাঁল থামিয়| পুনরায় কহিল, ‘যে অবস্থায় পড়ে 
আমাকে এখানে পালিয়ে আসতে হয়েছে তা ভোলা কি 
এতই সহ্জ যে সুনির্ম্মদকে আমার আঁদে মনে পড়বে ন] ! 
কিন্ত এর ভজন্তে আঁমি মনে মনে নিজেকেই তিরস্কার করি। 
সুনিৰ্ম্মল নিন্দ-ভর্খননাঁর অযোগ্য--করুণার পাত্র». 

মৃন্ময় পুনরায় হাসিল । তেমনি বিচিত্র হাসি । এ হাঁসি চোখে 
€ পড়িলেই লিলির বুকের ভিতরটা কীপিয়| উঠে ।-..খবর পাইয়া! 
রাঁভাঁবাবুর ছেলে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রথমেই প্রশ্ন 
করিল, আপনার চেহারা এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন? 

মৃন্ময় শ্লান হাঁসিয়া কহিল, বড্ড খারাপ হয়ে গেছে বুঝি | 
তা হওয়াটা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। 

ছেলেটি কহিল, ত! হোক, ও ছুঃদিনেই ঠিক হয়ে যাবে । 
এবার তা হলে এখানে থেকে যাচ্ছেন নিশ্চয় । 

ব্যয় মুছ কণ্ঠে কহিল, তাঁই ভেবেই ত এলাম । আপনার 
আকর্ষণই যেন আমায় চুম্বকের মত টেনে এনেছে। আপনি 
বাড়ীতে থাকবেন ত এখন ? 


ছেলেটি একগাল হাসিয়া! কহিল, বলেন ত থেকে 


ঘুক্তিদাধক রামানন্দ-্মরণে 


১৪১ 


যেতে পারি । আপনার কোন দরকার আছে বুঝি... 
না হয় আমিই আবার আসব । 

মৃন্ময় একটু দ্বিধাঁপুর্ণ কণ্ঠে কহিল, নী না তার কিছু দরকার 
নেই। আমি এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম । 

ছেলেটি চলিয়া গেল, কিন্তু যাইবার পুর্ব্বে জানাইয়! গেল 
যে, সম্ভব হইলে সে পুনরায় ওবেলায় আসিবে, এবং বৈকালের 
বহু পূর্বেই আসিয়া উপস্থিত হুইল । হাসি মুখে কহিল, 
“বাবার হুকুম তাই আঁসতে হল । একটু থামিয়া সে পুনরায় 
কহিল, বাবা ভার লাইব্রেরি দেখবার জন্তে আপনাকে আমন্ত্রণ 
করেছেন | তিনি বলেন, আমরা তাঁর পাঠাগারের প্রক্কৃত : 
মাহাত্ম্য বুঝি না । এ রাশি রাশি বইয়ের মধ্যে দিনরাত ডুবে 
না থাকলে যেন পাঁঠাগাঁরকে উপযুক্ত সন্মান দেখানো ছয় না। 

মৃন্ময় কহিল, আপনার বাঁবা বুঝি খুব পড়াশুনা করতে 
ভালবাসেন । . 

ছেলেটি কহিল, একেবাঁরে সাংঘাতিক ভালবাসা যাঁকে 
বলে। দিনের অর্দেক সময় তিনি ওখানেই কাটিয়ে দেন। 
নাওয়া-খাওয়াঁর খেয়াল পর্য্যন্ত তাঁর থাকে না। আচ্ছা 
আপনিই বলুন ত দিনরাত এ কাগজের স্তপের মব্যে- ডুবে 
থেকে মানুষ কি আনন্দ পায়? 

মৃন্ময় হাঁদিয়ুখে কহিল, আপনার বাবা ত ওতে ডুবে 
থাকৃতেই আনন্দ পান আপনি বলছিলেন । 

ছেলেটি একটু লজ্জা পাইল, কহিল, বাবাকে আঁমি শ্রদ্ধা 
করি, কিন্তু তাঁর এই খেয়ালের মানে আমি বুঝতে পারি নে। 

লিলি হঠাৎ আসিয়! পড়ায় তাহাদের কথার মাঝখাঁনে 
ছেদ পড়িল। ম্মিতমুখে লিলি কহিল, চা নিয়ে আসব. 
তোমাদের অন্য ? 

ছেলেটি বাঁধা দিয়া কহিল, চা আঁজ থাঁক। বাব! মৃনয়- 
বাবুকে চায়ের নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছেন । 

লিলি চলিয়] গেল । 

ছেলেটি যুন্বয়কে তাগিদ দিল। কাঁলবিলম্ব না করিয়া 
তাঁহার! ছু'জনে বাহির হুইয়া পড়িল। কথায় কথায় তাহার! 
অনেকট| দেরি করিয়া ফেলিয়াছে। ' . ক্রমশঃ 


মুক্তিসাধক রামানন্দ-স্মরণে 
জ্রীনীলরতন দাশ 


জ্ঞানে ভ্রাহ্মণ, তেজে! মহিমায় ছিলে ক্ষত্রিয়-বীর, 
আজিকে তোমার কীন্তি স্মরিয়ী ভঞ্তিতে নতশির । 
সত্যের তরে রাঁজরোঁষে তুমি কর নাই কভু ভয় ; 
তুমি মহারথী, স্বাধীনতা-রণে মাঁনো নাই পরাজয় | 
বলীর ন্পর্ধী-যুপ-মূলে তুমি বিবেক দাঁও নি বলি? 
লোভের চরণে জীবনাদর্শ দাঁও নি জলাঞ্জলি ৷ 
অহীয় তুমি কর নাই ক্ষমা, দুর্বার তব পণ; 
মিথ্যা এবং অশুচির সাথে যুঝিয়াছ আজীবন । 
দরপী জনাঁর অত্যাঁচার ও নির্মম অবিচার_- 
অগ্নি-গর্ভ লেখনী তোমার করিয়াছে ছারখার | 


যা কিছু মাঁনব-আত্মারে করে দুঃসহ অপমান 3__ 
নির্ভঁক তুমি, নিত্য ছেনেছ ভারে নির্দয় বাণ। 
জাতির জীবন-তরণীর তুমি ছিলে যে কর্ণধার, 
দুর্যোগ রাতে যাআজীরে তুমি করিয়াছ হু'সিয়ার । 
ছুর্য্যোগ-শেষে মোদের আকাশে নুতন হুর্য্যোদয়,_ 
বন্দর আজ ভিড়িয়াছে তরী, কোঁথ! তুমি এ সময় ? 
জন্মভূমির মুদ্তি-সমরে তোমার শোৌর্ধ্য স্মরি”_ 
মুজি-সাধক, মুগ্ধ হৃদয়ে তোমারে প্রণাম করি ! 


| | বান ভারত ও ছান্রসমাজ: 
: শ্ীযোগেশচন্দ্র বাগল i 


ভাঁ ভবাসীর জীবনে ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগ একটি সন্ধিক্ষণ ৷ 
ইহার পূর্বের. ও পরের অবস্থার মধ্যে আমুল পরিবর্তন 


ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষ প্রায় ছুই শত বৎসর ধরিয়া -সাক্ষাৎভাঁবে 


ইংরেজের অধীন- হইয়া ছিল। এই সময়ে ইংরেজেরা নিজ, 
প্রতত্ব কায়েম করিয়া আমাদের জীবনের সর্বাবিভাঁগে কর্তৃত্ব 
করিবার চেষ্টায় রত 'হয়,। রাজ্য শাঁপন+ও সংরক্ষণ ছুই-ই 
ছিল তাঁহাদের কাঁভ। এই জ্ঞানে তাহারা! বিচার-আচার, 
শিক্ষা-শাসন, শিল্প-বাণিজ্য, দেশরক্ষা সকল বিষয়ই নিয়ন্ত্রিত 
- করিত। বড়লাট হইতে আঁরস্ত করিয়া জ্ব-ম্যাজিঠেটি কর্ণ 
পর্ধ্যস্ত এই জেদিনেও শ্বেতান্দরের প্রীধা্চ ছিল। ধীরে ধীরে 
এ সবেও বাঁডালী তথা ভারতবাসী কিছু কিছু প্রবেশ করে 
‘বটে, কিন্ত শাঁসনের চাবিকাঠি ছিল বরাবর বিদেশীর হত্তে। 
বিলাঁতে বসিয়া তথাকাঁর কর্মকর্তারা এদেশের শাঁসন-নীতি 
নির্ধারিত -করিতেন। আর এখানে তডাঁহাদেরই নিযুক্ত 
লোকের! ভীহাঁদেরই নির্দেশমত কাঁজ্জ চালইৈয়া ঘাইভেন। 
সরকারে নিযুক্ত ভারতীয় কর্ঘচারীরাঁও এই শাসনকাঠামোর 
অঙ্গীভূত ছিলেন। দেশের ব! দেশবাসীর মুখ চাহিয়া কাজ 
করা তাহাদের পক্ষে ছিল প্রায় সাঁধ্যাতীত | রিলাঁতী মনিব- 
দের হুকুম তাঁমিল করিতেই. তাহাদের সময় চলিয়া! যাইভ। 
অবশ্ত ইহারও ক্রমশ, পরিবর্তন ঘটিয়! বর্তমান অবস্থার উদ্ভব 
হুইয়াছে।, =. 

ইহার- পশ্চাতে কি কি কারণ দিতি: সে বিষয় 
আলোচনা ন! করিয়া! আমরা বর্তমানে কি অবস্থায় উপনীত 
হইয়াছি. সেই কথাই এখন বলা যাক । ১৯৪৭ সনের ১৫ই 
" আগষ্টেন্র পরে উপরি-উক্ত অবস্থার সম্যক্‌ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
এক কথায় বলা যায়, শ্বেতানের কর্তৃত্ব এখন বিলুপ্ত, 
আমরাই আমাদের প্রস্থ হইয়াছি। বড়লাঁট হইতে অজ্- 
ম্যাজিষ্ট্রেট, পর্খ্যস্ত প্রায় সকলেই আঁজ ভাঁরতবাসী। প্রায়” 


বলিলাম এইজ যে, সার! ভারতবর্ষ খুঁজিলে এখনও হয়ত" 


ছু ’চার জন শ্বেতাঞ্জের মুখ দেখা যাইবে |. ইহাই কিন্ত বড় 
কথ! নয়, বড় কথ! হইল-_-ছাঁজ. ভারতের ভাগ্য অন্ত স্থান 
হইতে ভিন্ন ত্বাতি দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয় না, ভাঁরতবাসী 


আমরাই আঁমাদের ভাগ্য-নিয়স্ত)। দেশ-শীসনের সম্পূর্ণ ভার . 


আমাদের, সুতরাং দায়িত্বও আমাদের স্কন্ধে আসিয়! 
" পড়িযনাছে। স্বাধীন ভারতের শাঁসনযন্তর পরিচালনার ভার 
সম্পূর্ণ আমাদের, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষা করার দায়িত্বও 
আমাদেরই। এখন ডিন্‌ দেশের অধিবাসীর মুখের দিকে 


- সম্পর্ক স্থাপনও তেমনি আমাদের. কাঁজ। 


আমাদের তাঁকাইয়া থাকিতে হয়. না । স্বদেশের উন্নতি 
এবং অবনতি দুইরেরই জন্য আমরাই দায়ী । আজ দেশের 
আভ্যত্তরীণ শাস্তি-শৃঙ্থলা বজায় রাখী যেমন, বিদেশীর অঙ্গে 
রাই-সংক্রার্ভ 
যাবতীয় কাজও আমাদের হাতে। পুলিস বল, আইন- 
আদালত -বল, শিক্ষা-স্বাস্থ্য বল, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বল, 
দেশরক্ষা-_স্থলবাঁহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী বল 
সকলেরই নিয়ামক আমরা । রি 
এখানে আর একটি কর্থ। বলা আবশ্তক। কর্তৃত্ব ও 
দ্বায়িত্ব এ ছুইটি কথার মানে আমাদের একটু তলাইয়া! বুঝিতে 
হইবে । অন্থের যখন আমাদের প্রভু ছিল তখন আমন] 
শুধু কর্তব্য করিয়াছি। তাঁহারা যাহা আঁদেশ করিত, আমর! 
ভাঁছাই কান্ডে দেখাইতাম। এখানেই শেষ, ইহার দ্বারা 
আমাদের ভাল হইল কি মন্দ হুইল সে বিবেচনার ভাঁর 
আমাদের ছিল না, দশটা-পাচটা পর্ধ্যস্ত কর্ম করিয়াই খালাস} 
নিশ্চিন্ত | পরাধীন অবস্থার কর্ভব্যের এই ধারা আক্ত আঁর 
নাই। আজ ইহার সঙ্গে দায়িত্ব কথাটিও আসিয়া পড়িয়াছে। 
কর্তব্য ও দাঁয়িতস্ব_স্বাধীন ভারতের প্রত্যেকটি অধিবাঁসীর 


প্রতিটি কার্ধ্যে ইহা উপলদ্ধি করিবার দিন উপস্থিত। এখন 


ভধু কাজের অন্ত কার্জ- করিলেই চলিবে ন! এ কাজের, 


- সুসমাপ্তির মধ্যে আমার জ্বাতির কল্যাণ নিহিত--এই বোধে - 


আঁমাদের অগ্রসর হইতে হইবে । আজ আমি গবর্ণমেন্টের 
চাকরি করি, তুমি শিল্প-কারখানার কর্ণ্মে লিপ্ত, কেহ হয়ত 
চাঁষবাঁপ বা ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা জীবিক1 অর্জন করে। 
যিনি যে কাজেই লিপ্ত থাকুন, প্রত্যেকের মনে এই বোধটুক্ 
জাগা একান্ত আঁবন্ঠক থে, আমার এই কাজের দ্বারা আমি 
সমাজের সেবা করিতেছি । আমার কাঁজটি সুসম্পন্ন হইলে 
সমান্দের, সুতরাং আমারও, মঙ্গল) অপম্পূর্ণ রহিলে রা 
আমার দোষে কাজটি পণ্ড হইলে. সমাজের, সুতরাং আমারও, 
অমন্রল। আমরা প্রত্যেকে তে কর্তব্য করিবই, কিন্তু তাঁর 


অঙ্গে এই দায়িত্ববোধ জাগ্রত রহিলে কাঁজটিও-সুসম্পন্থ হইবে, { ঃ 


ইছাঁর ফলে সমাঁজেরও চেহারা ফিরিয়া যাইবে। 

আমরা যে অবস্থায় পৌঁহিয়াঁছি তাহাতে প্রত্যেকের -- 
আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলের -স্কন্ধেই গুরু দায়িত্ব. আসিয়া 
পড়িয়াছে। যাহার] ছাত্র-কিশোঁর তাঁহারা হয়ত ভাবিবে, 
“‘আঁমাদের' দায়িত্ব কি থাকিতে শারে ? ইহার উত্তরে বলা 
যায়--আছ যাহারা শিশু, একদিন তাহারা .হইবে কিশোর, 


জ্যৈষ্ঠ 





আঁজ যাহারা কিশোর বা যুবক, কাঁল ভাঁহার] পরিবারে 


এবং সমাজে পূর্ণবয়স্ক মানুষ বলিয়া গণ্য হইবে। শান্্রে আছে, 
“বয়ঃ কৈশৌরকৎ বয়ঃ”_কৈশোরই সকল বয়সের- সেরা। 
আমরা. এখন আর পরাধীন নহি, আঁমরা এখন স্বাধীন । 
€ আমাদের শ্বদ্দেশবাঁসীর! এখনই কেউ বড়লাট, কেউ প্রধান- 
মন্ত্রী; জজ ম্যাজিষ্েট প্রভৃতির তোঁ কথাই সাই । বর্তমানে 
যে'নুতন শাসনতন্ত্র রচিত হইতেছে তাঁছাতে বড়লাট, লাঁট 
ইত্যাদি নাম হয়ত থাকিবে না--হয়ত দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ 
নাঁগরিকের নাম হইবে প্রেসিডেণ্ট ব! রাষ্ট্রপতি । আমাদের 
ভিতর হইতে এখনই ইহা এইরূপ হইয়াছেন। আজ 
যাহারা তরুণ কিশোর-_একদিন তাঁহাদের মধ্য হইতেই 
এইক্সপ রাধরনায়কের! নির্বাচিত বা মনোনীত হুইবেন। 
তখন ইহাদের মধ্য হইতেই কেহু হইবে রাঁধ্্পতি, কেহ 
হইবে প্রধানমন্ত্রী, আবার কেহ বা হইবে অন্ত উচ্চপদ্দাধিকারী। 
আমাদের আরও একটি বিষয় চিন্তা করিতে হইবে । 
দেশের সম্যক্‌ উন্নতি করিতে হইলে চাই কৃষি-শিল্প-বাঁণিজ্যের 
উন্নতি। জাতির শ্রীত্দ্ধির মূলে রহিয়াছে এই তিনটি বস্তু 
প্রত্যেক অধিবাঁসীর অন্নবস্ত্রের চিন্তা ঘুচিলে তবেই জীবন 
সুখের হইবে, আমরা যে স্বাধীনতা পাইয়াছি, তাঁহাও তখনই 
সার্থক হইবে | দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধির পক্ষে এ তিনটির 
দিকেও আমাদের ঝুঁকিতে হইবে। গ্র সকল বিষয়েও 
তরুণেরা! কেহ কেহ এক দিন সফলতা! লাভ করিবে । আজি- 
কাঁর ছাত্র বা কিশোরদের মতই এক দিন যাহার] ছিল 
অনভিজ্ঞ তাঁছাঁরাই তো অধ্যবসায় গুণে জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
দেশের বড় বড় শিল্পপতি ব্যবসায়ী হুইয়াছে। ব্যক্তিগত 
এবং সমষ্টিগত উভয় প্রকারেই স্বদেশের শ্রী ফিরাইয়া আনিবার 
কাজে আমাদিগকে লিপ্ত হইতে হইবে । কিন্তু এ সকলের 
জঙ্থও একটি জিনিষ বিশেষ প্রস্বোজন । . 

এ জিনিষটি আর কিছুই নয়- প্রস্ততি । ছাত্রজ্জীবন-_. 
প্রস্তুত বা তৈরি হুইবাঁর বয়দ। আর এইজ চাই জ্ঞানার্জন ৷ 
এখানে পাঠ্য বই পড়ার কথ! শুধু বলিতেছি না! এটি তো 
জ্ঞানার্জনের একটি ধাপ মাত্র । আমর] পুস্তক ছাড়াও বিভিন্ন 
উপায়ে জান আহরণ করিয়া থাকি। দর্শন শ্রবণ--জ্ঞান 
অঞ্জনের এক একটি উপাঁয়। সমগ্র বিশ্বের দিকে, সমগ্র দেশের 
দিকে চোখ মেলিয়! তাঁকাঁইতে হইবে । নানা দেশের 
(ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক 
অবস্থার কথা আমাদিগকে জানিতে হুইবে । স্বদেশের নর- 
নারী, পদ্ভপক্ষী, কীটপতঙ্গ, তরুলতা, নদনদী, পাঁছাড়-পর্কত, 
বনজগ্বল, ক্ষিশিল্প প্রভৃতি কত অসংখ্য রকম বিষয়ের সঙ্গেই 
আমাঁদের পরিচয় হওয়া আবশ্যক । বিভিন্ন দেশ পর্ধ্যটন, 
বিভিন্ন লোকের সঙ্গে আালাপন--এ সব উপায়েও আমাদের 
জ্ঞান অসপ্তব রকম বাঁড়িয়া যায় । রামন্কষ্চ পরমছংসদেব, 


স্বাধীন ভারত ও ছাত্রসনাজ 
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সম্রাট আকবর, মহান্রাই-বীর শিবাজী-_কাহাঁরও অক্ষর-জ্ঞান 
ছিল না) কিন্তু প্রত্যেকেই ছিলেন মহাজ্ঞানী । সাধারণ 
মানুষের পক্ষে মানব-চপ্রিত্র সম্বন্ধে এন্সপ গভীর জ্ঞান বা 
অনুভুতি সম্ভব নয় । অঙ্গবয়ক্ষদের পক্ষে তো আরও কঠিন। 
তাঁই যেমন বাহির বিশ্ব হইতে ঘর্শন- শ্রবণ দ্বারা আমর! জ্ঞান 


_আঁহ্রণ করি, তেমনি পৃস্তক হইতেও আমাদের এইরূপ জ্ঞান 


অন্ন করা দরকার ! দেশ-বিদেশের জ্ঞানী, গুধী, কম্মী ও 
চিন্তাবীরদের নিজ নিজ চিন্তা ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়! 
রাখা হইয়াছে বইয়ের পাঁতায়। আমাদের-_ত্রণ বন্ধুদের 
এবং বরস্ধদেরও নিজ নিজ্ব জীবনে কতটুকুই বা অভিজ্ঞতা] । 
আমর! বয়ো বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে-সব প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করি, 
তাহার একটি মস্ত বড় পরিপুরক রূপে বইয়ের মারফত আমর! 
পরোক্ষ-জ্ঞান লাঁভ করি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যতই 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছুই উপায়ে জ্ঞানলাঁভ হইবে ততই আমরা 
সমাজে ও রাষ্রে যোগ্য বলিয়! বিবেচিত হইব। উইলিয়ম পিট 
চব্বিশ বৎসর বয়সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধার প্রধানমন্ত্রী 
হ্ইয়াছিলেন । এত বড় ফরাসী বিপ্লব তাঁর বিরুদ্ধে এই যুবক 
রাষ্-তরণী বাছিয়! লইয়া গিয়াছিলেন | তাহাঁর কত শক্তি, কত 
জ্ঞান! এত অল্প বয়সে অনেকেই অত বড় হয় না। তবে 
তাহার মত যে কেহ হইতে পারিবে না এমনও বলা যাঁয় না। 
এ সকলের মূলে রহিয়াঁছে--একটু আগে যেমন বলিয়াছিলাম 
_ প্রস্তুতি । 


এখানে একটা ব্যক্তিগত কথা বলিব। আচার্য্য জগদীশ 


চন্দ্ৰ বন্তুর সঙ্গে আমার এক সময়ে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ 


হুয়। তখনও আমি ছাত্র_তবে ক্ষুলের নয়, বিশ্ববিগ্ঞালয়ের | 
তিনি এক দিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, “ভোমর] যুবকের! 
সম্ভায় বাঁজিমাঁৎ করতে চাঁও। ভাব, এক দিনে শ্বরাঁঞ্জ হবে, 
আর কেউ তোমাদের হাতে স্বরাজ ভুলে দেবে। সে কখনও 
হবার নয়। আমি এভটা কাঁজ কেমন করে করলাম, আজ 
ভেবে বিস্মিত হই। এর মূলে কি জান? আমি এই ত্রিশটি 
বছর অনবরত একই উদ্বেষ্টে সাধনা করেছি। তারই ফল 
আজ যতটুকু দেখছ । সাধনা চাই, সাধনা, চাই। জীবনে 
এইটি সুলমন্ত্র ক'রে11” আঁচাধ্য জগদীশচন্দ্র কথারই 
পুনরাবৃত্তি এ প্রস্ততি । আমি যাহাঁকে প্রস্ততি বলিতেছি, 
আঁচাব্যের ভাষায় ভাছাই সাধন! । 4 

এখন আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব । প্রবাঁসী-সম্পাদক 
ত্রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম ছাঙ্রের! অনেকেই হয়ত 
জানে। তিনি নিজে ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী । প্রবাসী- 
সম্পাদন! কালেই তিনি কিছুকাল শাঁপ্তিনিকেতন-বিশ্ব 
ভাঁরতীতে অধ্যক্ষতাঁও করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছেন, 
প্রতি রাত্রে এগাঁরটীর সময় যখন তিনি শয়ন করিতে যাঁইতেন 
তখনও দেখিতেন রবীন্দ্রনাথের ঘরে আলো, আবার যখন 
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তিনি ভোর পাঁচটায় উঠিতেন তখনও দেখিতেন ঘরে আলে] । 
রবীন্দ্রনাথ বাণী-অচ্ঠনাঁর জন্য কি কঠোর পরিশ্রমই না করি- 
তেন। তিনি যে বিশ্ববরেণ্য কবি হইতে পারিয়াছিলেন 
তাহার মূলে রহিয়াছে এই কঠোর সাধনা। 


আচার্ধ্য প্রফুল্লচন্ত্র রায়ের কথাও এই প্রসঙ্গে একটু বলা. 


আবশ্যক । তিনি ছিলেন জ্ঞান-তপস্বী | প্রসাঁয়নাগারেই তাহার 
জ্ঞানার্ল্জনস্পৃং! নিবৃত্ত হয় নাই, সমগ্র বিশ্বই ছিল তাহার নিকট 
একটি সুবৃহৎ পাঠাগার । কত দিকে যে তাহার দৃষ্টি ছিল, 


কত বিষয়ে যে তিনি জাঁন- আহ্রণ করিয়াছিলেন অল্প কথায় - 


বলিয়| শেয় করা যায় না| . এক দ্রিন দেখি, তাঁহার টেবিলের . 
উপর সেক্সপীয়রের নাঁটকগ্ধলি, আঁর তাঁহার সম্বন্ধে চীকাটিপ্ননী- 


মূলক. গ্রন্থরাজি। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, কলিকাতা - 


বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ইম্পিরিয়াল. লাইব্রেরী, রামমোহন: 
লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি গ্রন্থাগারে সেক্সগীয়র 


সম্পর্কে যতগ্চলি বই আছে সবই তিনি একে একে আনাইয়া ' 
পড়িতেছেন। কেননা ক্যালকাটা রিভিমু মাসিকে তিনি. 


সেক্সপীয়রের নাঁটকগুলি সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা! প্রবন্ধ 


লিখিতেছেন। সে প্রবন্ধগুলি এত জ্ঞানগর্ভ ও পাঁতিত্যপূর্ণ 


ছিল যে, বিদগ্সমা্ধে তাঁহার খুবই প্রশংসা হুইয়াছিল। 
এগুলি ছাত্র কেন, ছাঁত্রদের অধ্যাপকর্দেরও অধ্যয়ন, কর! 
কর্তব্য । কে বলিতে পারে যে, ছাদ কৈশোর হইতেই যদি 
এই রকম কঠোর.সাধনায় রত হয়, তবে তাহাদের মধ্য হইতেও _ 
এক এক জন একদিন জগদীশচজ-পরফুল্চজ, রবীন্দ্রনাথ- 
শরৎচন্দ্র হইতে পারিবে না? 


আর একটি” বিষয়ও আমাদের মনে রাখিতে হুইবে। | 


কেননা-ইহাও এই প্রস্তুতি বা সাধনারই অঙ্গ । ছেলেরা স্বাস্থ্য-: 
তত্বের বই পড়ে, কিন্ত স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করে কয় জন! ?: 
শরীরমাঁঘং.খলু ধর্ম্মদাধনয় । শরীর বা স্বাস্যপাঁলন, আমাদের: 
দেশে একদিন ধৰ্ণ্ধের.অঙ্গ.বলিয়! বিবেচিত হইত |; নিয়মিত 
খেলাধুলা, সীতার কাটা, বাঁচ খেলা, ঘোড়ায় চড়া, লাঠি খেলা”, 
অপি চালানো, ড্রিল ও কুচকাওয়াজ, .ডনকুত্তি, দ্রুত ভ্রমণ: 
শত্রীরচচ্চার কত রকম উপায় বর্তয়ান।- যুবকের! প্রত্যেকেই - 
গাঁমা-গোঁবর না হইতে পারে, কিন্ত নিয়মমত অদ্রচালনা! দ্বার]. 
শরীরকে কর্মপটু বা. অমসহিক্ণু: করিয়া তোলা একান্ত - 
আবশ্যক | . স্বরণ রাখিতে হুইবে, দেশরক্ষার গুরু দায়িত্বও 

আমাদের । আজ মাত্র জনকয়েক বাঙালী বিমানবাহিনী ও 

স্থলবাঁহিনী পরিচালনায় কাশ্মীরে কি হায়দ্রাবাদে দক্ষতা লাঁভ 

* করিয়াছেন বটে, কিন্ত এই কার্যে শত শত সহস্র সহস্র সবল- 

কাঁয় যুবকের প্রয়োজন । কিশোর দল প্রতিনিয়ত. জ্ঞানার্জ্জনে . 
যেমন, স্বাস্থ্যপালনেও তেমনি ব্যাপৃত থাকিলে জাতির 

ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ৷ খেলার মাঠে ভিড়.জমাইলেই স্বাস্্যরক্ষা! হইবে 

না, প্রত্যেককে রকমারি খেলার়.যোগ দিতে হইবে । 


০৩ পহ ০ 


"তখনই -বাঁকজনীতিচচ্চায়ও ' মন দিক্লাছিলেন |. 


নান! বিষয়ে বিতর্ক ও আঁলোচনা 


১৩৫৬ 
যে প্রস্তুতি বা সাধনার কথা এতক্ষণ বলা! হুইল, তাঁহার 
পক্ষে আর একটি জিন্নিষেরও প্রয়োজন । এটি হইল সঙ্ঘ-মন 
গঠন। কৈশোরে বা: যৌবনে + পদার্পন করিলেও . একথা 
মানিতেই হইবে যে, ছাঁঅদেরও .মন আছে, তাঁহাঁরাও বহু 
বিষয় লইয়া ভাবে বা চিন্তা করে। আঁক এই. যে. “কন্ট্োল+ 
দেখ] দিয়াছে, চালে কণ্টেল, কাপড়ে কণ্টেল, কেরোপিনে : 
কণ্ট্ল, ইহার ত্বন্থ ছাদের অনেকখাঁনি সময় অতিবাহিত 
হুয়। ঠিক ‘ন হয়’- বলি না এইজগ্ত যে, ইহা দ্বার! তাঁহারা 
তাঁহাদের পিতাঁমাঁত! বা. অভিভাবকবর্গকেই সাহায্য করে। 
ছাত্রদের মনে এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই. ভ্াগে--কেন এপব কণ্টেল 
হুইল, কেন এখনও রহিয়াছে, আর কেনই বাঁ এখনও উঠিয়া 
যাইতেছে না। এই রকম বহু প্রশ্ন বাঁ সমন্তা, তাহাদের মনে 
উদ্দিত হুয়। ছাত্রদের ইউনিয়ন বা. সংসদই এই সব বিষয় 
আলোচনার প্রকৃষ্ট ক্ষেঅ। দশ জনে এখানে বিভিন্ন বিষয় 
আলোচনা ও বিচার ফরিয়! প্রত্যেকটি সম্বন্ধে নিজ নিজ মত. 
গঠন করিবে । সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি কত রকম নি 
না এখানকার আলোচ্য । | 
এই প্রসঙ্গে আরও ছুই-একটি কথা আমাদের মনে রাখা 
দরকার । আমাদের দেশে ছাত্রদের: প্রথম বিতর্কসভা . 
প্রতিঠিত হয় প্রায় সওয়া শ' বৎসর আঁগে।. এ সভার 
নাম ছিল ‘একাডেমিক এসোসিয়েশন” । হিন্দু কলেজের 
ছেলের] এটি গঠন করে । এখানে নানা! বিয়য়েরই আঁলোচন! 
হইত। ধৰ্ম্ম, সমাজ, স্বদেশপ্রেম, স্নাহিত্য কোন বিষয়ই 
বাদ. যাইত না।- তখন জনসাধারণ, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ছিল 
খুবই অনগ্রসর । কিন্ত কলেজের ছেলের ফরাসী বিপ্লব, 
যুক্তরাধ্রের স্বাধীনতা-সংগ্রাম প্রভৃতি বিষয়ের বই পড়িয়া 
এই সঙ্গে 
ইদানীত্তন কালের কেম্বি অ ইউনিয়ন 'ব1 অক্সফোর্ড ইউনিয়নের 
কথাও আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য। এই সকল ইউনিয়নে 
হয়, " রাম্নৈতিক 
আলোচনাও প্রচুর হয়। কেউ হয়ত একটি প্রশ্ন তুলিল 
ভারতবর্ষ স্বায়ভ্তশাসনের উপযুক্ত কিন] । এ সন্বন্ধে পক্ষাপক্ষ 
হইয়া ছাঁত্রঘের. মধ্যে বিতর্ক হয়, ভোট লওয়া হুয়, এবং 
অধিকাংশের মতে প্রস্তাব গৃহীত বা পরিত্যক্ত ছয়। এই 
রকম আলোচনায় ছেলেদের বিশেষ লাভ হুয়। প্রত্যেকের 
নিজেদের জ্ঞান বা অ-ভ্ঞান সকলের সন্মুখে উপস্থাপিত হয়, 
ভ্রম-নিরসন হইয়া ভূয়োদর্শনের সুবিধা ঘটে | এই সব 
আলোচনা-সভাঁক্ কোন বিজ্ঞ বাঁ. অভিজ্ঞ লোক সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোজ্জ একাডেমিক 
এসোসিয়েশনের আলোচনাঁদির পরখ করিতেন ইহার 'সভা- 
পতি হিন্দুকলেছের প্রখ্যাঁত শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান 
ডিরোজিও । 
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| বিপনুজির উদ্বেষ্টে ৷ 


1 


স্পা 


সী 


প্যৈষ্ঠ 
_ এখানে আরও একটি প্রশ্ন আসে ছাঁত্রের! রাজ্জনীতিতে 
যোগ ছিবে কিনা । বর্তমান অবস্থায় তে] রাজনীতি জীবন 
ও জীবিকার অঙ্গ হইয়া দীড়াইয়াছে, সুতরাং রাজনীতির 


সঙ্গে আমার প্রত্যেকেরই যোগ রহিস্সাছে। তবে প্রকান্তে 
সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দিবে কিন! এইটাই হুইল 


১ প্রশ্ন। পুর্ধেই বল হইয়াছে, পরাধীন এবং স্বাধীন উভয় 


অবস্থায় অধিবাসীদের কর্তব্যের তারতম্য ঘটে । পরাধীন 
অবস্থায় এমন দিন আসিয়াছে, এবং এখনও আসে যে শৃঙ্খল 
মোঁচনের ভজন্ত ছাআ্জসমাজেরও সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন হয়। 
তখন পড়াশুনার চেয়ে, বিশেষ করিয়া বয়স্ক ছাত্রদের মনে 
পরাধীনতার শৃঙ্খল-যুক্জির কথাই বেশী জাগে । তখন ধর্ম্মঘট, 
হরতাল প্রভৃতি দ্বারা জনচেতন! উদ্রেকের আবষ্যক হয়। 
আবার নৈসর্গিক বিপদ্ব-আপদ, যেমন ভূমিকম্প, মহামারী, 
জলপ্লাবনের সময়ে স্বতঃই ছাজসমাঁজ্ের ভাঁক পড়ে আশু 
তখন সাময়িকভাবে পড়াশুনা বন্ধ 


ভুলদীদাদ 


১৪৪ 





রাখা আবশ্যক হইয়| পড়ে। নৈসর্গিক বিপর্ধ্যরকালে স্বাধীন 
পরাধীন উভয় দেশেই একই ব্যবস্থা । কিন্তু যখনই দেশ 
স্বাধীনতা লাভ - করিল, তন্ুহুর্ভ হইতে ছাত্রসমাজ্জের পক্ষে 
প্রকাশ্ রাজনীতিতে যোগদাঁনের প্রয়োজনীয়ত। তিরোঁহিত্ত 
হুইল। তখন স্বদেশের স্বাধীনতা সংরক্ষণের উদ্ছেষ্ঠে 
ছাজ্রসমাঁজ নিজেদের তৈয়ারী, করিতে লাগিয়া যাইবে । 
তাঁহারা সকল বিষয়েই দশ জনে মিলিয়া মিশিয়া কাঁজ 
করিবার জন্ত সঙ্ঘ-মন গঠনে প্রবৃত্ত হইবে । ভখন "তাহাদের 
জীবনের মূলমন্ত্র হুইবে_-জাতিবর্ণবর্ঘনির্ব্বশেষে শ্বদেশবাসী 


মাঁছ্েরই সেবা । এই সেবাপরাঁয়ণতা দ্বারা পরস্পরের মধ্যে 


আত্মীয়তাবোধ বৃদ্ধি পাইবে । ইহার ফলে জাতি ও রাষ্ট্র 
বিশেষরূপে উপকুূত হইবে । আমাদের মনেও প্রতিনিয়ত 
এই কথাটিরই যাথাথ্্য উপলব্ধি হইবে, 
“শুনহ মানুষ ভাই, 
সবার উপরে মাঙ্ষ সত্য, তাঁহার উপরে নাই 1” 


তুলসীদাস এই 


জ্রীশৈলেন্দ্রকৃ্ণ লাহ! 


১ 


_ তুলসী বাসিত ভাল তীর শ্যামা তরুণী প্রিয়ার । 
কহিল সে কানে কানে একদিন প্রিয়তমে তার, . 
“ক্ষণিকের অদর্শনে শুন্য বুঝি হের চারি বার, 
হেন আরাঁধন। যদ্দি করিতে যে চিরাঁরাধ্য ভারে |” 
তুলসী চলিয়া! গেল, ফিরিল না আর ত সংসারে, 
খুঁজিতে পরম-প্রিয়ে এক] পথে, রাত্রি অন্ধকার । 
তারপর আলে! এল, সিদ্ধিলাঁভ হ'ল সাধনার, 
কাব্যের কুসুমে হেন দেবতারে কে পুজিতে পারে? 


ভুলসীরে চাছে সবে, ভারতে তুলনা তাঁর নাই," 
তুলসী চাহে না কিছু, পেয়েছে সে খীরে ভালবাসে । 
প্রভু সে যে, প্রিয় সে যে, নাম-গাঁনে মত্ত সে জাই, 
প্রিয়ের বিরহে তাই আর নাহি আঁখিজলে 'ভাঁসে |. 
যেদিন আসিলে, তুমি কেঁদেছিল, হাঁসিল সবাই, 
আঁজিকে যাবার দিনে, কাঁদে সবে, তুলশী যে হাসে। 


২ 


রচিলেন মহাকাব্য আদি কবি ধার কথা স্মরি, 
বীরশ্রেষ্ঠ সে পুরুষ, অরিন্দম, বিরাট মহান্‌ ৷ 

প্নেহে প্রেমে অস্থপম করুণায় বিগলিত গান 

গাহে কবি ক্বৃত্তিবাস বঙ্গভূমে তারে অহুসরি | 

কত মহান যায় অশ্রঃপিস্ঞ সেই পথ ধরি, রা 
রামায়ণ মাঝে পায় জীবলের নৃতন সন্ধান । 

একেল! তুলসী চলে, বিপ্লাবিয়! লক্ষ কোটি প্রাণ 
উচ্ছ্বসিত, বীণাযন্ত্রে ভক্তির অস্বত পড়ে ঝরি। 


উত্তর-কোশলে নয়, মনোরাঞ্যে ধার রাজধানী, : 
যেথা চলে দলে দলে বহি’ ডক্তি-সুধার কলদী 
চিরস্ভন তীর্ঘযাত্রী, মুখে শুধু ‘সীতাপতি’ বাণী, 
ভাহারি চরিত-গানে বীণা তার উঠিল উলসি ;. 
সে রাজ্যের রাঁজা নাই, এক শুধু রাঁজা রাম জানি, 
“্রীরামচক্্রের জয়, বল সবে,” কহিল তুলসী | 


* রবিবাসরে পঠিত। 


N 


মাতৃভাষায় অনাস্থা 
শ্রীদর্গীমোহন ভট্টাচার্য 


দীর্ঘকাল ধরিয়া! এদেশে শিক্ষিত সমাজে সমতত কাজ 
ইংরেজী ভাঁষায় সম্পন্ন হুইয়াছে। এই ভাষায় প্রবীণ 
ব্যবহারভীবী বিচারকক্ষে বাঁদানবাঁদ_ করিয়া অর্থি-প্রত্যর্থার 
বিশ্ময় উৎপাদন করিয়াছেন; খ্যাতিমান অধ্যাপক বিগ্তামন্দিরে 
শাস্্ব্যাধ্যা করিয়] ছাজগণকে চমতক্কৃত করিয়াছেন; বাগী 


দেশনায়ক সভাঁমগপে বন্তৃত| করিয়া লোকচিত্ত জয় করিয়া '. 


ছেন। আজ অকস্মাৎ সেই চিরাঁভ্যস্ত ভাষার আশ্রয় 
হারাইবার আশঙ্কায় অনেকে উদ্বিগ্ন হইয়|। উঠিবেন, ইহা 
অপ্রত্যাশিত নয় | প্রস্কতই ইংরেজীবর্জনের বিরুদ্ধে কলগুগ্ন 
- আঁরস্ত হুইয়াছে। বহুদর্শনের ফলে রবীন্দ্রনাথ ভাষা সম্পর্কে 
বলিয়াছিলেন__*একবাঁর যেট। অভ্যাস হুইয়! যার, সেটাতে 
আর নাড়া দিতে ইচ্ছা হয় না।” যথার্থই মানুষের স্বভাব 
এইক্সপ। * 


কিঞ্দিধিক এক শত বৎসর পুর্বে ( ১৮৩৭ গষ্ঠাৰে ) b 


এদেশে সরকারী বিচারধিভাগের কার্ষে ফারসী ভাষার 
পরিবর্তে” মাতৃভাষার চলন হয়। 
সকল প্রদেশেই বিদেশী ফারসী ভাষার অনুকুলে জনমত” 
দেখা দিয়াছিল এবং. মাতৃভাষার বিরুদ্ধে নানাঁক্ষপ . অবান্তর 
দোষ আরোপিত হইয়াছিল। 
একথাঁনি আবেদনপত্র আঁলোঁচনা করিলে বুঝ যাঁর যে, 
মানুষ স্বার্থহানির আশঙ্কায় কিরূপ হাস্তকর বিতগ্ডার আশ্রয় 
লইতে পারে। সম্প্রতি রাষ্্রিক স্বাধীনভালাভের পর দেশের 
সর্বত্র মাতৃভাষার প্রসার-চেষ্টা চলিতেছে। এই সময়ে 


মাতৃভাষার - বিপক্ষে প্রযুক্ত পুরাতন যুক্তিগুলির পুনরুল্লেখ 


চিন্তাশীল ব্যজ্তিগণের কৌতুকজনক হইবে বলিয়া মনে করি । 
'অরকারী দপ্তরখানায় ভুছিণিক্্যাল : 
( Judicial ‘Consultation ) ও জুডিশিয়্যাল প্রসিভিংস 


 ( Judicial Proceedings-এর ) দলিলপজে ফারসী বর্জনের 
.সেই বিবরণের সাহায্যে ডক্টর 


বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 
জে. কে. মজুমদার বোন্বাই বিশ্ববিদ্ঞালয়ের ত্রৈমাসিক মুখপত্রে 
( Journal of ° the University of Bombay, 
September, 1947) এক প্রবন্ধ লিখিগযনাছিলেন “৪ 
Abolition of Persian as Court Language in 
Rritish India’ | প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য ছিল এই যে, ইংরেজ 
সরকাঁর রাজনৈতিক কারণে ফারদী ভাঁষার ব্যবহার বন্ধ করেন। 
সেদিক আমার আলোচ্য নয়। অভ্যপ্ত ভাষার পৃ্নিবত'নে 
সেকালের শিক্ষিত লোঁকেরা একালের লোকের মতই অমূলক 


শঙ্কায় ভীত হ্ইয়াছিলেন এবং কয়েক ব্যক্তির অভি-- 


শু 


না। 
এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের 


সেই সময়ের, বহুজন শ্বাক্ষত্রিভ . 


প্রায়কেই জনমত বলিয়া গ্রচাঁর করিয়াছিলেন ইছাঁই আমীর টু 
বক্তব্য । 

- ১৮৩৯.সালের ৮ই মার্চ তারিখে ৪৮১ জভ্রন নেতৃত্বানীয় 
ব্যক্তির নাম সম্বলিত একখানি আবেদনপত্র ঢাঁকাঁর জেল! 
জজের হাঁত দরিয়া বাংলা-সরকারের সেক্রেটারীর নিকট 
প্রেরিত হুয়। ইহাতে প্রায় ছুই শত হিন্দুর স্বাক্ষর ছিল। 


ইংরেজী ভাষায় লিখিত এই আবেদনে বাংল! ভাষার বিরুদ্ধে 


ও ফারসী ভাষার পক্ষে ঘে সকল যুক্তির অবতারণা কর! হয়, 
তাহার মর্ম ছিল এইরূপ-- - 

“এদেশের আদালতে দীর্ঘকাল ফারসী ব্যবহৃত হুইয়া 
জাঁসিতভেছে। এখন সে স্থলে বাংলার প্রচলন করিলে গুরুতর 
অসুবিধার সষ্টি হুইবে | 

এক জেলার বাংল! কথার সঙ্গে অপর জারি কথার, 
সাম্য নাই। ফলে এক স্থানের ভাষা অপর স্থানে বুঝ! যায় 
. বাংলা লিপিও স্বত্ত একরূপ নয়। উহা! পড়াও বড় - 
কষ্টকর। এমন কি, লেখক নিজে নিজের লেখা পড়ি 
পারেন ন1। সুতরাং. বাংলা লিপি চলিত হইলে সকল 
কাঁজে বিলশ্ব ঘটিবে। 

. যদি রূবকার প্রভৃতি কার্ধবিবরণ স্থানীয় চলিত ভাষায় 
লিখিত হয়, তবে সেগুলি অভ্যস্ত দীর্ঘ হুইয়া যাইবে এবং 
সহজে বোধগম্য হইবে না। 

সরকাত্রী হুকুম অনুসারে আভ্বকাঁল আমলা'গণ সংস্কৃত শব্দ 
ব্যবহার, করিয়া ক্বকার লিখিতে আঁরস্ত করিয়াছেন । কিন্ত 
অনুবাদ করিয়! না দিলে মামলাঁকাঁরীরা এ সকল (অপ্রচলিত) 


. শব্দের অর্থ বুঝেন না। লিখিত বিষয় অনায়াসে বোধগম্য 
কন্সালটেশন 


করার উদ্দেশ্যে সরকার বাংলা প্রবর্তনের আদেশ দিয়াছেন । 
উহা! যদি অন্থবাঁদ করিয়া বুঝাইতে হয়, তবে সে উদ্দেন্ত সিদ্ধ 
হইবে না। 

যাহ! ফারসী ভাষায় এক পৎকিতে' লেখ। চলে, তাহার 
জন্ত বাংলায় দশ-পংক্তি আঁবশ্যফ হয়। আর যদি বিশেষ যত্বে 
উহা সংক্ষেপে লিখিত হয়, তবে অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। 
সুতরাং [বাংল। চলন করিয়! ] কি লাভ হইল? টি 

দৃষ্টিপাতমাঙ্জ বাংল! রচনার অর্থ বোধ হয় না। - প্রত্যেকটি 
অক্ষর পৃথক পৃথক পড়িয়া দেখিতে হ্য়। এমন কি, লেখক 
যখন তাহার লেখ! শেষ করেন, তখন তিনিও আগাগোড়া না 
পড়িয়া বলিতে পারেন না! যে তিনি কি বিষয় লিধিয়াছেন । 
যদি পাঠককে কোন বিষয় সন্বজধে প্রশ্ন করা হয় যে, এ বিষয়টি 
পঠিত বিবরণের কোন্‌ অংশে লিখিত আছে, তবে তিনি 


‘“ Writer cannot give the 


চলিত ছিল না। 


x 


bel 


‘be completed in 


জ্যষ্ঠ 
গ্রারস্ত হইতে সবটা আর একবার না পড়িয়া! উত্তর নি 
পারেন না! 

(You cannot at a glance see the meaning but 
must read Bengalee letter by letter. Even the 
subject matter 
above, when he has finished writing, without 
reading, all over, If the reader is asked, 
Such a particular subject is mentioned, he cannot 


written 
where 


tell you without looking over again from the 
“beginning.”) 

এই অসুবিধার প্রতিকারার্থ আজকাল বাংলায় লেখা 
বিবরণপত্রের ধারে ধারে ফারসীতে সংক্ষিপ্ত বিষয়স্থচী লিখিয়! 
ব্বাথা আবশ্যক হইতেছে । 


কোনদিন কোন রাজ্রত্কালেই বাঁংলাঁয় দলিল লেখা 
এখন যদি কোন ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া 
উপযুক্ত [ পারিভাষিক ] শব্দের প্রবর্তন করেন, তাঁহা হইলে 
এঁক্পপ শব্দের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিবে। ভাষায় অনভিজ্ঞ 
[ইংরেজ ] বিচারক কিংবা [ অশিক্ষিত ] সাধারণ লোক 
ওঁক্কপ আপত্তির গ্রাহৃত!| বা অগ্রাহৃত! বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত 
করিতে পারিবেন না। তাহা! ছাড়া, এমন সব বহুকাল 
অপ্রচলিত শব্দ আছে, যেগুলি পণ্ডিতের পক্ষেও হুর্বোষধ। 

কি প্রকারের অক্ষর ব্যবহার কর! হইবে, তাহা লইয়াও 
সংকট আছে। এই ভাবে [ সব দিকেই ] বাধা উপস্থিত 
হইতেছে | 

যেরূপ বিশ্রী ধরণে বাংলা লিখিত হইয়! থাকে, তাঁহাতে 
উহা ফারসীর মত অনায়াসে পড়া যায় না এবং এ কারণেই 
তাড়াতাড়ি লেখাঁও যায় না। 
অত্যন্ত বিলম্ব হুইয়] যাঁয়। 

যে ক্ষবকাঁর বা রোয়েদাদ ফারসী ভাষায় এক ঘণ্টার 
মধ্যে লিবিয়া শেষ করা যায়, তাহা! বাংলা! ভাষায় অতি কণ্ঠে 
এক দিনে সম্পূর্ণ হইবে । বাংল! রচনা ফাঁরসীতে ভাঁষাত্তরিত 
হইলে আকারে অনেক ছোট হুইয়া যায়, কিন্তু ফারসীর 
'বহান্থবাঁদে ইহার বিপরীত অবস্থা ঘটিয়া থাকে এবং তাহাতে 
অনেক বেশী কাগজ লাগে 

(A robucaree or Roedad which might be finished 
in one hour in Persian, would with 
a day—a translation from 
‘Bengalee into Persian will be much shortened 
but the reverse will be the case in a translation 
from Persian into Bengallee, and much paper 
will be used”) 

ঢাঁকাবাঁসীদের আবেদনে এইরূপ আরও অনেক যুক্তি 
দরিয়া আদালতের কাজে বাংল! ভাষার অন্থপযোগিত1 ঘোযিত 


মাতৃভাষায় অনাস্থা 


ইহার ফলে সফল কার্ধে. 


diffieulty” 


১৪৭ 





হয়। ফারসী ভাষার 'উপাদেয়তাঁ সম্পর্কেও নানারুপ যুক্তি 
প্রদণিত হয়। আন্তকাল ইংরেজী ভাষার অহুকুলে যে কথা! 
বলা হইতেছে, সেকালে ফারসীর পক্ষেও সেরূপ কথা বল! 
হইয়াছিল । এ সম্বন্ধে আবেদন হইতে এক অংশের 
মর্যান্থবাদ নিবদ্ধ করিতেছি । 

“এই [ফারসী] ভাষ! বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রচলিত আছে . 
এবং সকল দেশেই উহা একক্সপ। ইহার লিপি ও লিখিত 
বিষয় সহজে বুঝা যায়। এক্সপ ভাষা ত্যাগ করিয়া তাহার 
স্থলে বাংলার প্রবর্তন কোনরূপেই হিতকর মনে হুয় না। 

ফারসী ভাষায় যেরূপ স্পষ্ট মনোভাব প্রকাশ করা যায়, 
বাংলায় তাহা সম্ভবপর নয়। প্রথমোক্ত ভাষা আবার নানা” 
প্রকারে লেখা যায়, সাবধানে স্পষ্ট করিয়াও লেখা যায়, 


" যেমন তেমন করিয়া কাজ চলার মত'ও লেখা যায়৷ 


এতদিন সরকারী দলিলপত্র সংক্ষিপ্তক্পপে ফারসীতে লেখা! 
হইত, তাঁছাতে কাগজ কম লাঁগিত। বাংলা ব্যবহারে 
অঙ্গবিধা ছাড়] আর কিছু লাঁভ হইবে ন! 

ডিক্রী, বোয়েদাদ প্রভৃতি ফারসীতে [ অনায়াসে ] রচিত 
ও লিপিবদ্ধ হইতে পারে । 

ফাঁরসীর সাঁহায্যে অতি অল্পের মধ্যে সব রকম দলিলপত্র 
উত্তমরূপে প্রস্তুত হয়, কারণ এই ভাষায় অল্পাক্ষরে বহু বক্তব্য 


Calcd করাঁ-চলে ! 


বছ ভদ্রলোকের ফারসী ভাষাঁয় উত্তম জ্ঞান আছে, জাগ 

সকল শ্রেণীর লোকেই এই ভাঁষ! শুনিয়া! বুঝিতে পারে। 
কাঙ্জ চলার মত ফারসীর জ্ঞান অতি অল্প দিনে অর্জন করাও 
যায়। 

ফারসী এত সত্বর লেখ! যায় যে, বিচারক যখন Ee 
দেন, সেই সময়ে বিচারকের সম্মুখেই ফারসীতে ক্বকার 
লিখিয়! ফেলা সম্ভবপর হয়, বাংলায় তাঁহা হুয় না ।” 

এই আবেদনের শেষ দিকে আঁরও মস্তব্য কর! হইয়াছিল 
“কি হিন্দু, কি যুদলমান--সকলেই ফাঁরসী ভাষা! চল রাখার 
পক্ষপাতী এবং উহা উঠিয়া যাইবে শুনিয়া সকলে দুঃখিত 
হ্ইয়া'ছে।” | 

ঢাক্কাবাসীদের আবেদন নিক্ষল হয় নাই । ‘আদালতের 
কাজ বাংলায়ও চলিতে পারিবে’ এই অনুমতি সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত 
না হইলেও ১৮৩৯ সালের ১৯শে এপ্রিল ভারিখে সদর 
দেওয়ানী আদালত হইতে নুতন নির্দেশ বাহির হুইল যে, 
দলিলপত্র ফারসী অক্ষরে এবং উ্্ ভাষায় লিখিতে হুইবে- 

“the Oordu language shall in future be the 
language of record in all proceedings and orders 


in the Sudder Dewanny and Nizamut Adawlat, 
at the Presidency and that the same shall be 


written in Persian character,” 


১৪৮ 


ঢাকার মত অন্তীন্ত স্থান হইতেও ভাঁরত-সরকারের 
নিকট ফারসী বর্জনের প্রতিবাদ প্রেরিত হুয়। ত্রিছুত 
জেলার জমিদার, উকীল ও মোক্তারগণ সমবেতভাঁবে ফারসী 
ভাঁষায় লিখিত এক আবেদনে নাগরীলিপির বিপক্ষে এবং 
ফারসীলিপির পক্ষে যেসব যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, 
সেগুলি ঢাকাবাসীদের যুক্তির প্রায় অনুন্ষপ। তাহার] 
আবেদনে লিখিয়াছিলেন-_ 

“কারসীলিপিভে প্রকাশিত কোন ভাব নাগরীতে ব্যক্ত 
করিতে হইলে দশ গুণ বেশী কাগজের প্রয্নোন্থন হইবে। 

কোন বাদী [ফারসীলিপির সাহায্যে মাঁমল। করিয়া ] 
যে. অধিকাঁর এক বৎসরে আদায় করিতে পারিত, [ নাগরীর 
সাহয্যে ] তাহা দশ বংসরেও পারিবে না। সরকারী 
রাজস্ব আঁদায়ের ব্যবস্থায়ও বহু বিলম্ব হইয়| যাইবে । 

দীর্ঘকাল যাবৎ কোটি কোটি টাক! খরচ করিয়া যে সকল 
দলিল ঠতয়ারী হইয়াছে, ফারসী বর্জনের ফলে সেগুলি 
আর ব্যবহৃত হুইবে না, দলিলগুলি কেহ পড়িতে পারিবে 
না এবং এ সকল দলিল সংক্রান্ত মামলায় রিচা করা ছুঃসাঁধ্য 
হইয়া উঠিবে। 

নাগরীতে পৃথক পৃথক্‌ অক্ষর ধা একটি শব লিখিতে 


হয়। শর্ববিশেষ লিখিবাঁর জন্ত পাঁত-আটটি অক্ষরও আবষ্ঠক _ 
ইহার ফলে লেখ! পড়িতে বিলম্ব হয়, অত্র গণ্ডগোল" 


হ্য়! 
হ্য় এবং শ্রোতার পক্ষে বুঝিতে কষ্ট হয়। 

নাগরী বৰ্ণমালা! বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে লেখ! হয়। 
এক স্থানের অধিবাসীর লেখা অপর স্থানের লোকে বুঝিতে 
পারে না। | 

ধার! নাগরী পড়িতে পারেন, তাঁহার! আবার 
আদালতের নিয়মকানুন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হইয়| থাকেন। 

এক্সপ অবস্থায় যদি কোন অজ্ঞ লোকের প্ররোচনায় 
স্থানীয় ইংরেজ কর্মচারী নাগরীলিপি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়! 
থাকেন, তবে তাহা ফারসী বর্জনের পক্ষে পর্যাপ্ত -কারণ 
বলিয়! গণ্য হইতে পারে ন1। | 

এখানকার সমস্ত অধিবাসী কি হিন্দু, কি মুসলমান 
আঁদালতের ভাঁষা পরিবর্তনের কথ শুনিয়া বিশেষ ছুঃখিত 
হুইয়াছেন। * 


পরিশেষে আমাদের প্রার্থনা এই যে, পূর্বের যত ফারসী 


ভাঁষায়ই কাঁজ চলিতে থাকুফ |” 
জিছুতবাসীদের এই আবেদনও ব্যর্থ হয় নাই। 
আদালতের ভাষ! যেমন ছিল তেমনই রহিয়! গেল । 
বহু দিন পরে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পাঁটনা, ভাগলপুর ও জিত 
বিভাগের বিগ্তালয়, পরিদর্শন -উপলক্ষে ভুদেব মুখোপাব্যায় 
মহাশয় কিছুকাল বিহারে অবস্থান করেন।, 
ওঁ প্রদেশের আঁদালতে ফারসীর স্থলে নাঁগরীলিপি প্রচলিত 


প্রবাসী 


হ্য়। ভুদেববাঁবু তদানীস্তন ছোটলাট সার এশ নি ইডেন 


বিহারে 


ভাহার চেষ্টায় . 


১৩৫৬ 





সাহেবের নিকট বলেন যে, “বাংলার আদালত হইতে ফারসী _ 


উঠাইয়া দেওয়ার পর হইতে বাংল! ভাষার মর্ধাদ। 
বাঁড়িরাঁছে এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাংলার চর্চা আরন্ত করায় 
ভাষার উপকার হ্ইয়াছে। বিছ্বারের আঁদালত হুইতেও 
ফারসী উঠাইয়া' হিস্টী চলন করিলে তথাঁকার জাতীয় 
সাহিত্যের উপকার হইবে । এই পরামর্শ অনুসারে জনমত 
জানিবাঁর জন্য বিহারের জেলায় জেলায় সাঁকুলাঁর প্রেরিত 
হইয়াছিল । তখন আবার নাঁগরীর বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন 
আর্ত হইয়া গেল। এই সময়ে ইডেন সাহেব কর্তব্য বিষয়ে 
বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলে ভুদেববাবু স্পষ্ট মন্তব্য করিলেন যে, 
“অল্পসংখ্যক...সক্ষম স্বার্থপর উত্তমণীল লোকের উপস্থিত 
করা আন্দোলনকে যত বিষম ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছে, 


প্রকৃত প্রস্তাবে উছাঁর পশ্চাতে তত লোক নাই” ( মুকুন্দদেব . 


মুখোপাধ্যায় রচিত ভুদেবচরিত, ২য় খৃ, ১২৪ ও ১২৫ পৃঃ )। 
ভুদেববাবুর্ন অনুমান সত্য প্রমাণিত হইয়াছিল । 


আদালতে নাগরীলিপি চলনের ফলে বিহারের জন-. 


সাধারণ বিশেষ সন্ত হইয়াছিল । এবিষয়ে ভোজপু্রী 
ভাষার. লোকসঙ্গীতই প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ । 
তাহার Bengal under the Licutenant Goverm- 


07s নামক গ্রন্থে (॥০]. 1. P* 1015) ভূদেব 


মুখোপাধ্যায়ের পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন-__ 


“The substitution of the Nagri for the Persian 
character in the courts of Bibar was undertaken 
by tke Government at his instance, And national 
Songs attest the popularity of the measure to 


this day.” 


সি. ই, বাঁকল্যাগ- 


এই সম্পর্কে খ্রিয়ারসন সাঁছেব Seven Grammars - 


of the Dialects and Subdialects of the Bihari 
Language গ্রন্থে (part 1, D. 143) ছুইটি ভোজপুরী 
সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়াছেন । “ভুদেব চরিতে'ও ( ২য় ভাগ, ১৩০, 
১৩১ পৃঃ) গান ছইটি স্থান পাইয়াছে। নাঁগরী প্রবত'ন দ্বারা 


পিরজ! দুখ’ দূর করায় ‘ভুবন দেব’ অর্থাৎ ভুদ্বেববাবু লোক-. 


গীতির মধ্য দিয়া সাধারণের সাধুবাদ লাভ করিয়াছিলেন । 
একটি গীতির উপযোগী অংশ উদ্ধৃত করিব-_ 
ধন্ঠ ধন্ত গবরমিণ্ট প্রজা সুখাই । 
জামনীকে দুর করী নাঁগরী চলাই ॥১॥ 
ভুবন দেব করি পুকার . লাট টিগগজাঈ। 
প্রজা দুখ দূর করহ জামনী ছরাই ॥২। 
নানাবিধি জাল হোত .জামনী মে রাঈ। 
পরা! মন হরখ হোত - বিদ্ছা নিজ লাট ॥৩। 
ধন বুদ্ধী ধন বিচার ধন মস্তর ভাই । 
করি নেআঁব হিন্দ বাচ হিন্দু চলাঈ ॥৪॥ ইত্যাদি 


টা 


জ্যৈষ্ঠ 


A” 





৯ 


[ প্রজাহিতকাঁরী .সরকার ধন্ভ। তাহার! ফারসী দর 
করিয়া নাগরী লিপি চালাইয়াছেন (১)। ভুবন দেব লাট 
সাহেবের নিকট যাইয়া উচ্চ কঠে আবেদন করিলেন, ফারসী 
তুলির দিয়] প্রজাগণের কষ্ট দুর করুন (২)। হে রাজা, 


- ফাঁরসী চলন থাকায় দলিল-পত্র সবই জাল করা যায়। 


051 


প্রজার আপন লিপি (ব্যবহারের স্থযোগ ) পাইলে খুশি 
হইবে (৩)। দেখ ভাই, ধন্ত সেই বুদ্ধি, ধন্ত সেই বিচার, 


বন্ত সেই মন্ত্ৰণা যাহা হিন্ুস্থানে হিন্দী চালাইয়া সাধ্য কাজ, 


করিয়াছে (৪) । ] 

এই সময়ে বিহারের আদালতে কায়েধী লিপি চলিয়া 
ছিল। পরে ছোটলাট সার চার্লস ইলিয়ট দেবনাগরী লিপি ও 
হিন্দী ভাঁষ! চালাইবার আদেশ দেন। 

প্রতিকূল আন্দোলন সত্বেও বাংলাদেশের সরকারী কাজে 
ফাঁরসীর চলন উঠিয়া গিয়াছে, বিহারের আঁদালতেও আর 
উহার চল নাই] কালক্রমে ইংরেজী ভাষাও অনেক ক্ষেত্রে 


বাতের লেখ! 
শ্রীকালিদাঁ রায় 


রাতের লেখা রাতেই প’ড়ো, সেই ভালো, 
সইবে না এ দিনের বেলার জোর আলো। 
নীল আকাশে গভীর রাতে উঠবে চাঁদ, 
জলে-থলে মেলবে যখন মায়ার ফাঁদ, 

ভয় ভাঁবন! পালিয়ে যাবে মন থেকে, 
ফুলের সুবাস আসবে ধীরে বন থেকে, 
ঝিরঝিরিয়ে বইবে হাওয়া তাই বয়ে, 
ডাকবে কপোত ছাঁতের আলিসাঁয় রয়ে, . 
প্রিয়া তোমার রইবে পাশে ভাঁব-ঘোঁরে, 
তখন এ গান শুনিয়ে দিও তাঁগ্স পড়ে। 


সত্য কথা তোমার কানে বলব ভাই, 
দিনের বেলায় পড়তে নিজেই লজ্জ] পাই। 
গভীর রাতে যে সব কথ] সত্য রয়, . 
দিনের বেলায় তাঁই বিচারে মিথ্যা! হয় । 
প্রিয়ার পাশে যে সব কথা খুব দামী, 

অঙ্ক ঠাঁয়ে তাঁই মনে হয় পাগলামি | 
নেশার চোখে যাহা ভাঁবের ঘোর বনায় 
সাদা চোখে লজ্জা তা দেয় না মাঁনায়। 
রাঁতের লেখা রাতেই প’ড়ো, সেই ভালে', 
সইবে না এ প্রভাতবেলার ভোর আঁলোঁ। 


পঞ্রিনী 


১৪০ 





অচল হুইয়া যাইবে । ইংরেজী ভাষার উৎকর্ষ বা উপযোগিত] 
সম্পর্কে মভভেদ নাই। বাহিরিক ব্যবহারে ( External 
08175 ) এবং উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে এই ভাষার প্রয়োজন 
চিরকাল থাঁকিবে। কিন্তু যদি কেহ বলেন যে, বাঙালী 


জনসাধারণ সংস্কতমূলক বাংলা শব্দ অপেক্ষা ইংরেজী শব্দগুলি 


সহজে বুঝিতে পারে তবে তাহা ফাঁরসীসমর্থক আবেদনের 


উদ্ধত উক্জিগুলির অনুরূপ হুইয়] উঠে । 


বিচার করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, বাংলা ভাষার 
ক্ষেতরপ্রসারে প্রধান অন্তরায় আঘাঁদের অনভ্যাপ। অনভ্যন্ত 
পথ চিনির্। লইতে হইবে, প্রাচীন শব্দভীগারের পরিভাঁষা- 
সম্পদের সঙ্গে পরিচয় করিতে হইবে । তাহা হইলে বাংলা 
ভাঁষা সকল কার্ধের উপযোগী হুইবে এবং সকল ক্ষেত্রে প্রভাঁব 
বিস্তার করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই |& 





* প্রবাসী বঙ্গ-নাহিত্য সম্মেলনের ষড় বিংশ (দিলী ) 


অধিবেশনে 
পঠিত। ডে . 


পদ্মিনী 


শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ 


রণক্ষাস্ত রাঁজপুতানা় 
বিজিত শৈলের চুড়ে অভ্তরবি-সরম ঘনায় ঃ 
জয়োন্সত্ত যঝন-হুঙ্কারে 
ডুবে যায় পুরনারী কক্কণের ভারে 
রচিত স্বত্যুর গীত ; জহর" শোঁভাঁয় 
উদ্ভাসিত অনলের উত্তপ্ত বিভায় 
চরম আহুতি তুমি, হে রূপসী রাণী, 
পদ্দের পল্পব সম চরণ ছু'খানি 
প্রসারি' সহাসে এস । পুজাশেষে শ্রীঅঙ্গ তোমার 
মাণিক্য-কাঁধ্চনময় দীপ্ত অলঙ্কার 
জিনিয়া গৌরবে শোঁভে। ভূঙ্গদলসম 
লেলিহান অগ্নিশিখা স্প্রির পরম * 
তোমারে আরতি করে । কবি-হিয়ে 
ছিল সাধ দীপ্ত বাণী দিয়ে 
বণিব তোমার ন্বপ, কিন্তু তব ক্ূপ তিলোত্তম 
অরূপে বিলীন--তাঁই ক্ষুদ্র সাধ মম 
- তোমারে আছতি.দিন্ু। দুরদুরাস্তরে 
সন্ধ্যাতাঁর! সনে আজে! এ অনস্ত ভ’রে . 
সকরুণ চেয়ে রই চিতোরের পানে 
মৌন কবি তোমার সঙ্চানে । 


0.0 আবিষ্কার 


জফীন্রনাথ দাশগুপ্ত 


ছেলেবেলায় আমাদের বাঁড়ীতে পিসিমার অথ প্রতাপ - 


দেখিয়াছি । মা, খুড়ীমার| ত ভয়ে তটস্থ থাকিতেনই, বাব। 
ৰ! খুড়ামহাঁশয়েরাও পর্য্যন্ত le মুখের উপর কোন কথা 
বলিতে সাহস রুরিতেন না. 
আমাদের বয়েরভাঁার ও ডঃ প্রায় কিছদডী হইয়া 
উঠিয়াছিল?1 শীত ছোক, গ্রীষ্ম হোক, স্নান সানিয়া ভোর 
চারিটার সময় তিনি ভ্রপে বসিতেন। সাতটায় উঠি! 
আসিয়া আমাদের ফেনাঁভাঁত রাধিয়! দিতেন,. বড়দের অল- 
খাবার দিয়! মায়েদের রান্নার তরকারি কুটিতে বসিতেন। 
দ্শট] এগারোটার সয় গিয়া পুজায় বসিতেন। কাজ সানিয়া 
যখন আছাঁরে বসিতেন তখন তিনটা! বাঁজিয়! গিয়াঁছে। 

পিসিম] বাড়ীর ভিতর কাঁছারও বিদ্দৃমাত্র নোংয়ামি পছন্দ 
করিতেন ন1। কাহারও ময়লা কাপড়, জামা দেখিলে 
ক্ষেপিয়া উঠিতেন |. কোঁন কোন দিন স্ব করিতে ন! 
পারিয়! রাগ করিয়া! বাড়ীর সকলের কাপড়, জামা একা 
পরিক্ষার করিতে বদিতেন। নিত্যনৈমিত্তিক জপে বা পূজায় 
বগা হইত না, আহার করিতেন . না। কাজ শেষ হুইলে 
ঠাকুরধরে গিয়া ঢুক্ষিতেন আর শুইতে আসিতেন রাঙ্জি ছুইটা 
বা তিনটার সময় । আপনাদের -শুনিলে আঁশ্চর্ধ্য বোধ হইবে, 
কিন্ত আমরা ত স্বচক্ষে এমনটি কতবার দেখিয়াছি। . 

পিসিম! বিধবা ছিলেন না বটে, কিন্ত মাছ, মাংস জ্পর্শও 
করিতেন না; অলঙ্কার পরিতেন ন!। বরাবরই তাহার 
পরণে আমর! চুলপেড়ে যুতি দেখিয়াছি। ' পিসিমা. দেখিতে 
অত্যন্ত কুৎসিত ছিলেন, একে কালো, তাঁহার উপর মুখের 
বঁী পাশট! পুড়িয়া একটা বিশ্রী দাগ রাধিয়াছিল। মাথার 
চুল পুরুষের মত ছোট করিয়া ছাঁটা। সৌন্দর্য্যের বিন্দুমাত্র 
অবশিষ্ট তাহার চেহারার কোথাও ছিল না! অথচ বাবা 
মুখে শুনিয়াছি পিসিদ] নাঁকি ছিলেন পরমা সুন্দরী । 
পারিবারিক দুর্ঘটনায়, ষ্ঠাহার দেহের এই বিষ্কৃতি ঘটে, 
ইহার বেশী বাবাও কিছু জানিতেন না । পিসিমার যে বিবাহ 
হয় নাই, তাঁহার মৃলেও রহিয়াছে এই কদর্য ক্নপহীনতা। 

আপন ও খুড়তুতো ভাইবোন আমর] বার জন ছিলাম । 


তাঁহার মধ্যে আট জনই পিস্য়ার সহিত শয়ন* করিতাম। 


রাদ্রে খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁহার সহিত শুইতে'যাঁইবার সময় 


আমাদের হদৃকম্প উপস্থিত হুইত । জামা, কাপড় ত ছাঁড়িতেই : 
তাঁহার উপর আপাদমন্তক' জলে ধৌয়াইয়া গঙ্গা- 


হইবে । 
জলের ছিটা দিয়] আমাদিগকে শুদ্ধ করিয়া লওয়া হইত। 


| পড়াশুনা 


- পিসিমার আচার, নিষ্ঠা তত 
‘কোন গল্প হইতে আবার প্রপ্রও করিতৈন। 


একটা . 


না। 


_ চৈঞ্ৰমাসে বেগুন খাইতে নাই। 


অবশেষে গুইয়াও নিস্তার দ্বাই। পিসিযা সংস্কৃত সাহিত্য 
করিয়াছিলেন । রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের 
গল্প, প্চভন্প, বেহাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতির গল্প তিনি 
আমাদের কাছে. বলিতেন। কয়েকদিন পূর্বেকার বল! 
আর সেই 
পরীক্ষার পালা পড়িত রাত্রে এই শুইতে আদিবার সময় । 


একদিনকার কথা-ত আমি জীবনেও ভুলিতে পারিব না । 


পৌষ মাপের প্রচ দতে লেপের তলায় শুইয়া মংগ্কন্তাঁর 
গল্প শুনিতেছি। সেই দিন পরীক্ষার পাল! নহে। 
এতখুলি ছেলেমেয়ের ভিতর পিসিমা আমাকেই প্রশ্ন করিলেন, 
শিবে, একলব্য আঙুল কেটেছিলেন কেন রে? 

. এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত 
ছিলাম না । তাহার উপর মাত্র ঘন্টাখানেক পূর্ব্বে' কিফিদ্বযা 
বানান করিতে ভুল করায় ছোট খুড়ার নিকট প্রচুর কানমল! 
খাটাইয়াছি। মনটা বড় অপ্রসন্ন ছিল। আঁমার অবস্থার 


প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া” খুড়ডুতে! বোন সতী বলিল $' 


পিলিমা, আজ ত.গল্প বলার দিন | 


হঠাৎ. 


চট 


পিসিমা রুখিয়া উঠিয়া! সতীকে প্রশ্ন করিলেন, ভুই বল | 


বৃত্রলা কে-ছিলেন ? 
পতী ও. আঁমার অবস্থা তখন বর্ণনাতীত । 
পিসিমা রাগ করিয়। আমাদের ছুই জনকেই লেপের ভিতর 


হইতে টানিয়! উঠাইয়া দিলেন । ঘরের ছুই কোণে ছুই জনকে ' রঃ 


দাড় করাইয়!| দিয়া কঠোর সুরে বলিলেন ; সমস্ত রাঁত এই 
ভাবে ঠায় দাড়িয়ে থাঁকৃবি। 

আমাদের বাহিরে রাখিয়া পিপিমা 
গিয়া! শুইয়া পড়িলেন। প্রতি দশ মিনিট অস্তর সাঁড়া দিতে 
লাগিলেন; শিবে, সতী, আমি জেগে আছি । AN 

আমাদের শাস্তি দিতে গিয়া পিসিমা নিজেও ঘুমাইতে 
পারিজেনন]| .. I 
আমাদের অবস্থার কথা বাড়ীর কাহারও অজান! রহিল 

পাশের ঘর হইতে বাব! ও মা'দের অসস্তোষের গুগ্রন 

শুনিতে পাইলাঘ। তাহারা যে আমাদের এই শাস্তি 
অনুমোদন করেন না, তাঁহা বুঝিতে পারিলায, কিন্ত কেহই 
পিসিমার সামনে আসিয়া টু' শব্দটি করিতে পারিজেন না। 

আর আঘরা ত শিশু { বাবার মুখে শুনিয়াছি, পিসিমার 
হাতে স্বয়ং বাবাকেই একবার নাকাল হইতে হুইয়াছিল। 
বাবার ব্যাপারে ত পিসিমার 


লেপের ভিতর 


4 


সপ 


জ্যৈষ্ঠ 
বিধান মানিতে হুইবে। বাবা ভুল করিয়া এক দিন বাড়ীতে 
বেগুন আঁনিলেন ; পিসিমা বলিলেন, গোবিন্দ, বেগুন এনে! 
না। এখন ও তরকারি খেতে নাই। 

বাবা 'বাজার হইতে আবার এক দিন ভুল করিয়! বেগুন 


৯ 





: লইয়া আসিলেন। পিসিমা মুখে কিছু বলিলেন না । 


বাবা খাইতে বসিয়া দেখিলেন, থালায় ভাত আর এক 


রাশ তেতো বেগুন রহিয়াছে । বাঁবা সকলের মুখের দিকে: 


তাঁকাইতে লাগিলেন । 

মা, খুড়ীরা ঘর ছাড়িয়া চলিয়! গেলেন । 

পিসীমা -আঁসিয়। বলিলেন, আক্কে এ দ্বিয়েই সবটা 
ভাত খেয়ে নাও, ভ1 হলে চোত মাসে যে বেগুন খেতে 
নেই সেট! মনে থাকবে'। 

বাবা কোন কথা বলিতে পারিলেন না, নিঃশব্দে ডাঁত 
থাইয়| উঠিরা গেলেন। বাব! তখন খুলনায় ওকালতী 
করেন।. | 

ছোট বুড়া একবার কলিকাতায় সিয়| কোনত্র এক সাহেবের 
হোটেলে অধাঁন্ত খাইয়াছিলেন। তিন মাঁদ পরে পিদিম! 
তাহ জানিতে পারিয়া সাত দিন তাহাকে বাড়ীতে খাইতে 
দেন নাই এবং পরের সাত দিন আতপ চালেপ ভাত, নিম- 


১. হুনু বাট! দিয়! খাওয়াইয়] রাখিয়াছিলেন । 


সাংসারিক জীবনের প্রতিটি দিক পিপিমার নিয়ন্ত্রণাধীন 
ছিল। ০ 

পিদিমার অপাক্ষীতে তাহার দোর্দও গ্রভাপের বিয়ন্ধ 
সমালোচনা মা, থুঁড়ীবা] করিতেন । বাব! এবং খুড়া 
মহাশরেরও এখন মাঁদের নিকট আড়ালে পিসিমার নিন্দা 


করিতে আনন্ত করিলেন । সকল বিষয়ে পিসিমার বাড়াবাড়ি 


আমাদেরকেও তাঁহার প্রতি বিন্গপ করিয়া ভুলিল। পিসিম] 
হয় ত বাড়ীর সকলকেই ভাঁলবাসিতেন, কিন্ত তাঁহার 
আচরণে একটা রুক্ষ গাস্তীর্ষ ছিল । কেবলনাঁত্র আমাদেরই 
নহে, বাঁড়ীর সকলের নিকটে ভিনি ছিলেন একটি জবীবস্ত 
বিভীষিকা । স্থতন্নাৎং সকল ব্যাপারই পিসিমাত নিকট 
গোপন রাখিবার একট! প্রয়াস চলিত । | 

ক্রমে আমর! বড় হইলাম । আমরি বড়ঘাঁদীর বিবাহ 
হুইয়া গেন্ু। দিদিদের ছুই জনেই বিবাহের পর শ্বগুরবাঁড়ী 
চলিয়া গেলেন। আমি কলেজে পড়িতে শহরে _চলিয়! 
আসিলাম । ছোট খুড়া মারা গেলেন। সংসারে কেমন যেন 
একটা ভাঙন রিল । বাঁবা সকলকে লইয়! দাদার কর্মহুলে 
বিদেশে চলিয়া গেলেন । একা! পিসিমা কিছুতেই কোথাও 
যাইতে চাহিলেন না । .পৈত্রিক ভিটায় সন্যা-প্রদীপ দিতে 
তিনিই রহিয়| গেলেন । 

চার-পাঁচ বৎসর গ্রামের বাঁহিরে আছি। গ্রাম ছাঁড়িবার 
পর একবারও আর বাড়ীতে যাই নাই । সত্য কথা বলিতে 


* উঠিল । 


১৫১ 

সলালে II 
কি, বাড়ী ছাঁড়িবার সময় যখন গুনিলায় পিসিমা আমাদের 
সহিত যাইবেন না তখন অন্ত সকলের মত আঁয়িও স্বস্তির 
নিশ্বাস ফেলিয়াছিলাম। পিসিমার কঠোর শাসন ও তাঁহার 
শুচিবায়ুগ্রন্ত মনই তাঁহার উপর আমাদের বিক্ধপ করিয়া তুলিয়া- 
ছিল। এই যে দীর্ঘ দিন প্রবাসে আঁছি--স্খেই আঁছি। 
পিলিমার কথা মাঝে মাঝে মনে হয়, কিন্ত তাঁহার জন্ভ কোন 
কঃই হয় ন|। বাবা মাঝে মাঝে টাকা পাঠাইর! দেন। 
তাঁহাতেই যেন আমাদের সকল কর্তব্য শেষ হইয়া যায় । 
" বড়ধাদার কলিকাঁতার বাঁসার তখন আমরা সকর্লে 
আঁছি। aia 
হঠাৎ বাব! এক দ্দিন আঁসিয়া বলিলেন, দিদির কঠিন 
অনুখ | এ যাত্রা বোধ হয় আর টিকবেন না। 

মা বলিলেন, বয়স ত যথেষ্ট হয়েছে । এখন যদি যান 
তবে বেঁচেই যাঁবেন। এমন নিঃসঙ্গ জীবন দীর্ঘকাল মানুষ 
বয় কিক'রে। র্‌ 

যেদিন হইতে জ্ঞান হইয়াছে সেদিন হইতেই পিসিমাঁর 
আশ্রয়ে গিয়া পড়িয়াছি। গাহার নিকট পড়া করিয়াছি, 
তাঁহার হাতে ভাত খাইয়াছি, তাঁহার বিছানায় শুইয়াঁছি। 
পিসিম! ভিন্ন বাড়ীর কথ! চিত্ত]! করিতে পারি নাই। তাহার 
প্রতি ভালবাস অপেক্ষা আমাদের ভয়ই ছিল বেশী। কিন্ত 
আজ বাবার মুখে পিসিমাঁর কথা! শুনিয়া মনটা কেমন করিয়া 
বাবাকে বলিলাম £ 'আঁঘি বাড়ী যাব পিপিমাঁকে 
দেখতে । | 

বাব! বজিলেন, ভাল কথ! । যাবার সময় কিছু ফল 
আর কয়েকটা টাকা বেশী নিয়ে যেও | হাজার হোক মায়ের 
মত দিদি; আমি যেতে পারলেই ছিল ভাল, কিন্ত এখন ত 
হবার নয়। নাঁন| কাজে বড্ড জড়িয়ে পড়েছি । 

আমি যখন বাড়ী গিয়া পেৌঁছিলাম তখন দেখি পাড়ার 
সকলে ধরাধরি করিয়া পিসিমাকে উঠানে নাঁমাইতেছে। 
আমি স্তব্ধ হুইয়] দীড়াইয়| রহিলাম। অবস্থা যত খারাপই 
হোক না কেন এমনটি কখনই ভাবিতে পাঁরি নাই। 

পাঁড়ার সম্পর্কে জ্যেঠামহাশয় আসিয়া বলিলেন-_এই যে, 
শিবনাথ এসেছ। মরবার আগে বড়দিদি অনবরত তোমাদের 
কথা বলেছেন। একটা দিন আগেও যদি আসতে । 

আমি ফোন কথা বজিতে পারিলাম না । 

জ্যেঠামহাশরর বলিলেন, আমি ত দেখেছি, তোমার 
ঠাঁহুরদাদ! মার! যাবার পর বাঁড়ীর আসল কর্তা ছিলেন 
দিদি। তোমার বাবা ও খুড়াদের ত নিন্দের সম্ভানের মত 
মানুষ করেছিলেন। 

জেঠা মহাশয় আজ আর বেশী বলিবেন কি? আমিও ত 
সব শুনিয়াছি। 
_ কত প্রবল্স-প্রতাপান্বিতা ছিলেন এই পিসিমা। নিতান্ত 


১৫২. 


প্রবানী 


১৩৫৬ 


Ed 





অবহেলার মধ্যে তাঁহার শেষ পরিণতির কথা মত দেহের 
পাঁশে বসিয়া ভাবিতেছিলাম। 

পিপিমার শ্রী্ঘণাস্তি যাহা! করিতে হয়, সবই আমাদের 
করিতে হুইবে। তবে এইথানে তাঁহা সম্ভব হইবে না, 
কলিকাতায় গিয়া! যাহ! হোক একট! ব্যবস্থা কর! যাইবে । 
এখানকার ত একট] খরচ আছে । বাবা যে কয়েকটি, টাকা 
দিয়াছিলেন তাহা! জ্যেঠামহাঁশয়ের হাঁতে ভুলিয়া! দিলাম । 

বাড়ীতে আমাদের জিনিষপত্র বলিতে এমন কিছু নাই। 
সীমান্ত যাহা ছিল তাহা লইয়! কলিকাতায় ফিরিবার ব্যবস্থা 
করিতেছিলাম। হঠাৎ একটি কথ] মনে পড়িল | পিসিমাঁর 
ধরে বরাবরই আমর! তাঁহার ছুইটি বাব্দ দেখিয়াছি । বড় 
বাক্সটিতে পিসিমার .ও আমাদের ভাইবোনদের কাপড়, 
জামা থাঁকিত। কিন্তু আর একটি যে ছোট কাঠের হাত- 
. ্াক্সি ছিল তাহা! কোন দিন পিসিমাকে খুলিতে দেখি নাই। 


আমর! তাহাতে হাঁত দিতে গেলে হৈ.হৈ করিয়া উঠিতেন।. 


পিসিমার অবতমানে এত দিন পরে কেমন যেন একটা 
কৌতুহল বোধ করিলাম । পিসিমার আঁচলে যে চাবির 


তাড়া থাঁকিত, কালই আত্মীয়ের] তাঁহা আমার হাতে তুলিয়া 


দিয়াছিলেন । 
৷ পিসিমার ঘরে গিয়া খাটের তলা হইতে সেই ঝুলকালি- 

মাথা বাজটা টানিয়া বাহির করিলাম । বহ্দিনকার 
অব্যবহার্য তালায় মরিচ! ধরিয়াছে। অনেক পরিশ্রমের পর 
তাহা খুলিতে পাঁরিলাম । | 

বাক্সের ভিতর বিশেষ কিছুই নাই । একখাঁনি বহ 
পুরাঁতন পুণ্তক রহিয়াছে মাত্র । পুন্তকখানি বাহিরে আনিয়া 
দেখিলাম উং? মহাকবি কাঁলিদাঁস-রচিত অভিজ্ঞান 
শকুত্তলম্‌ । কৌতুহল আর চাপিয়! রাখিতে পারিলাম না। 
অঙ্কমনক্কভাবে পুস্তকখানির পাঁত| উল্টাইতে উণ্টাইতে হঠাৎ 
উহার ভিতর হইতে কয়েকটি ডাঁব্জ করা কাগজ বাহির 
ছুইয়া পড়িল। বাংল অক্ষরে বেশ গোটা গোটা করিয়া কি 
যেন তাহাতে লেখা! রছিয়াছে। 
লাগিল। এ কি--এও কি সম্ভব? এক নিঃশ্বাসে সব 
পড়িয়া ফেলিলাম। 

“নবাব ও -ছোটখুড়া তখন নিতান্ত শিশু । পিসিম! 
সবেমাত্র কৈশোর পাঁর হুইয়াছেন। আমাদের বাড়ীতে 
পিতামহের টোপের তখন ও অঞ্চলে খুব নামডাক ছিল। 
. নামাস্থান হইতে বিদ্ভাধারা কাব্য ও ব্যাকরণ পড়িতে 
আসিতেন ৷ 

পিসি! লিখিতেছেন ১ 
পিতা ছাত্রদের অভিজ্ঞান-শকুস্তলম্‌ পড়াইতেছিলেন.। 


আমি হুয়ানের আড়ালে বসির শুনিতেছিলাম । এমন 


পড়িতে আরম করিলাম. ।- 
যতই পড়িতে লাগিলাম ততই কৌতুহল .যেন বাড়িতে ' 


প্রত্যহই শুনিয়া! থাকি-_রদুবংশ ও বিক্রমোর্বশী প্রায় কণ্ঠস্থ - 


হইয়া গিয়াছে । মুগ্ধবোধ ও কলাপেরও কিছু শিখিয়াছি। 
আজিও একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিলাঁম। পিতা শকুম্ভল! 
নাটকের পঞ্চম অঙ্ক হইতে পড়াইতেছিলেন-_. 
“রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংচ্চ নিশম্য শব্দান্‌, 
পয়ুযৎসুকী ভবতি যং সুধিতোহপি অন্তঃ 
তচ্চেভস! স্মরতি ন নুনমবোধ পূর্বং, 
ভাঁবস্থিরাণি জননাপ্তরলৌহদাঁনি ॥” 
কয়েক দিন পূর্বে বিদেশ হইতে আর একটি নুতন ছা 
আিয়াছেন। আমি আড়ালে বসিলেও তিনি আমাকে যেন, 
দেখিতে পাইতেছিলেন। পিতা পাঠ শেষ করিবার পর 
অকস্মাৎ পরম্পরের দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল । মনের হুয়ারে 
কেমন যেন থাক জাগিল। পূর্বে ত কত ছাজই দেখিয়াছি, 
কিন্ত এমনটি ত হয় নাই । 


ছাঁত্র হিসাবে তাহার খ্যাতি ছড়াইয়! পড়িল । এই স্থানে 


. নুতন আপিলেও পিতা তাঁহার অন্রস্র প্রশংসা করিতেন? 


নিত্যকাঁর পাঠে অমনোযোগ ঠিক আপিল না, তবে মনের 
স্থিরতা হাঁরাইলাম । কলাপের জটিল সুত্র কণ্ঠস্থ করিতে বসিয়া 
কেবলই. আমার মনে পড়িত £ - 

প্তদ্বী মেঘজলাদ্ৰ পল্পবতয়| যৌতাধরে ভি 

. শুন্েবাভরগৈঃ স্বকালবিরহাঁধরিশ্রার্ত পুষ্পোঁদৃগম| 1” 

অকারণে ক্ষণে ক্ষণে বুকের ভিতর কীপিয়া উঠে কেন? 
ইহা কি কোন রোগের লক্ষণ ?” | 

কাগজগুলি পড়িয়া কাহিনীর সুজ 8১ করিয়] 


চলি।... 


পিতামহ সেই দিন গৃহে ছিলেন না। মাতৃহীন ছোট 


ভাঁই ছুটিকে ঘুম পাঁড়াইয়া মাটির প্রদীপ সামনে রাখিয়া : 


পিসিমা তন্ময় হুইয়! কাব্য পাঠ করিতেছিলেন। 
সেই নুতন ছাজটি ঘরে ঢুকিয়া পিসিমাকে দেখিয়া চলিয়া 
যাইতেছিলেন। হৃঠাৎ কি মনে করিয়! পুনরায় ঘরে প্রবেশ 
করিয়া প্রশ্ন করিলেন--প্তিতমহাঁশয় কি গৃহে নেই? 
পিসিম! ঘাড় নাঁড়িয়া উত্তর দ্রিলেন__না-। 
যুবক কিছুক্ষণ নীরবে দ্বাড়াইয়া রছিজেন। 


পরে অগ্রসর হইয়া তিনি পিপিমাকে লক্ষ্ষু করিয়া 


বলিলেন, আজ বুঝি কুমারসন্ভব পাঠ করছেন? Yj 
পিসিম! যেন নিজের অঙ্ঞাতসাঁরেই বলিলেন ; এই স্থানের 
পাঠে বিলক্ষণ অন্ুবিধ! হচ্ছে ।- 
কৈ, দেখি_- ০ 
. যুবক আরও অগ্রসর হুইয়া আপিলেন | 
. কখন যে ছুই জনে একেবারে ঘনিষ্ঠ হুইয়! পাশাপাশি 
বসিয়া কাব্যের মধ্যে ডুবির! গিয়াছেন তাহা তাহাদের খেয়াল 


নাই। 


El 


.আবিঞ্ধার : 


-১৫৩ 





হঠাৎ দূর হইতে পিতামহ রা শোনা তি 
: হৈমবতী, মা আঁমার-_- 


'সম্বিৎ ফিরিয়া পাইতেই পিসিমীর চোথ-মুখ লাল হা টা 


উঠিল। কেমন একটা ভয় পাইয়] তিনি উঠিয়া দাড়াইলেন। 


আস্তে ফুংকারে প্রদীপ নিবাইতে গিয়া পিসিমা তির টার 


পড়িয়া গেলেন | 

অন্ধকারের মধ্যে ছাত্মট পচ্চাং হইতে পলাইয়া গেল। 

পিসিমাঁর চিৎকার শুনিয়া পিতামহ ছুটিয়া আসিলেন। 
বৃদ্ধ অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাঁইতেছেন ন!। বিপদ বুঝিয়া : 
তিনিও আর্তনাদ করিয়! উঠিলেন । 

পাশের বাড়ী হইতে লোকন্ধন' আলে! লইয়া যখন 
আসিয়া উপস্থিত হইল পিসিমা তখন অজ্ঞান। সুখের বাঁ 
পাশটি একেবারে গুড়িয়া গিয়াছে । j 

কিছুদিন টোল বন্ধ রহিল। সেই নূতন ছাঁঅটি দেশ 
হইতে তাঁহার মায়ের অঙ্গুখের সংবাদ পাইয়া চলিয়া গেলেন | 
কিছ্ব আর ফিরিয়া! আসিলেন ন।।' 

এতদিন পিতামহ কোন কথা কথা বলেন নাই ৷ সম্পূৰ্ণ 
সুস্থ হইলে পিসিমাকে তিনি এক দিন প্রশ্ন করিলেন, কি করে - 


. এমনটি ঘটল মা? 


= 


পিলিমা উত্তর দিলেন, আপনার ডাক শুনে তাড়াতাড়ি ' 
আলো নিয়ে পথ দেখাতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম বাবা। 
পিতামহ নির্ধিবাদ্ধে তাহার কথ! বিশ্বাস -করিলেন। 
বরার্রই রাত্রে যখন তিনি টা ফিরিতেন পিসিমা তাঁহাকে 
আলো রিয়া ঘরে আনিতেন ৷-- 
পিসিমা লিখিতেছেন__ . | 
“কাব্য ভালবাসিতাঁম বলিরাই তাহার প্রতি আকৃষ্ট 
হইয়াছিলাম। আমার: কুরূপ যে আমাকে ধিচারিঈ 
হইতে দেয় নাই, ইহাই সৌভাগ্য । পিতার নিকট যে 
মিথ্যা 
করিবেন। ' 
মনের কথ] ' চাঁপিয়! রাখিতে পারি নাই বলিয়াই এত 
কথা৷ লিখিয় ' ফেলিলাম। কিন্ত আঁমি নিভে ছাড়! 
বাহিরের আর কেহ কিছুই 'জাঁনিতে পারিবে না! আমার 
নশ্বর এই দেহ শেষ হইবার পূর্বে এই নম্বর পাতা. 
কয়েকটিও পুড়িয়া ছাই হইবে” . 5. 
পুড়িয়া কেন যে ছাই হুইয়া যায় নাই জানিতে পারিলাঁম 


টি, । বোধ হয় নিদ্দের অন্ুখের গুরুত্ব সম্বন্ধে পিসিমা যথা- 


সময়ে সজাগ হইতে পারেন নাই বলিয়া । হার্ট ফেল করিয়া 
মারা গিয়াছেন তিনি। -কিত্ত মহাভাগ্যবাঁন আমি, এই 


হি 


পাতাগুলি চিক চিক কৰিয়া 


পরিবারে পিতামহও যাহা দিতে পারেন নাই, আজ এই 
কয়েকটি পৃষ্ঠা হইতে তাহা জানিতে পারিলাম। 


অনেকক্ষণ একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ঘরে আর 


'জনমানব নাই। দুরে একটা, ফেরোলিনের আলো! ক্ষীণ 


ভাবে ভ্বলিতেছে। পশ্চিমের ভিটায় জ্যোৎস্রা.পড়িয়া কচু- 
ভ্বলিতেছে। বাবার মুখে 
শুনিয়াছি এখানে পিতামহের টোল বসিত। . 

অকস্মাৎ মনে হইল কোথাও কোন আলো নাই। 
বাহিরে নিবিড় অন্ধকার । মাটির ঘরে প্রদীপ হ্বালিয়া এক 
পরমা. সুন্দরী কিশোরী কাব্য. পাঠ করিতেছে? তাহার 
পাশে এক সুদর্শন যুবক, কাব্যপাঠে স্ুন্বরীকে সাহায্য 
করিতেছে ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের দৃষ্টিবিনিময় হইতেছে 
অকথিত তাঁহার নিবেদন | 

কঠোর, কুরূপ| হৈমবতী। তীঘার রুক্ষ ও কেশ 
পুরুষের মত খাটো করিয়া টাটা । জল ঘাটি ঘাটিয়া হাতে 
" পায়ে হাঁজা ধরিয়াছে, বিশ্রী তাহার গন্ধ । দিনের মধ্যে দশ 
বার দত মাজিয়| মাড়িতে ঘা হইয়াছে--তাঁহার বদ গন্ধে 
কত দিন না মুখ ফিরাইয়া শুইয়াছি। উঠিতে শাসন, বসিতে 


" শাসন, যাহার জ্ড প্রতিনিয়ত তাহার 'মৃত্যুকামনা করিয়াছি । 


যাহাকে নিতান্ত অবহেলা করিয়া দুরে ঠেলিয়া দিয়াছি, 


যাহার মৃত্যুবীভৎ্স মুখখানি এখনও . মনের ভিতর হইতে 


রিয়া যায় নাই-_সে কি তবে এই তরুদরই প্রেতাত্মা! 
কিন্ত এই ভাবাস্তর মুহুর্তের জন্ত অকস্মাৎ আমাদের 


, অতি প্রিয় আপনার জন ন্নেহময়ী পিসিযা যেন জ্যোৎনালোকে 


বলিয়াছিলাম অন্তর্যামী তাহার জন্গ ক্ষমা 


bl 


চক্ষের সন্মুখে আলি দাড়াইলেন--বড় সুন্দর, বড় কমনীয় , 
সেমুত্তি। স্পষ্ট যেন কিশোঁয়ী কণ্ঠের মধুর আবৃত্তি শুনিতে 
পাইলাম. 
রম্যানি বীক্ষ মধুরাঁং্চ নিশম্য শব্দান্‌ 
অভিজ্ঞান-শকুত্তলম্‌ রচনা শেষ করিবার শেষ যুহূর্ভে কবি 
কতখানি আনন্দে উচ্ছুসিত হইয়া. উঠিয়াছিলেন জানি না। 


"কিন্ত অজ্ঞাত কাব্যের রচয়িত| ন! হুইয়াও, ৫কবলমাঁজ 


আবিফারক হিদাবে' যে আনন্দে উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিলাধ 
তাঁহার প্রবল তরঙ্গে কবির আনন্দ-যেন তৃণবৎ ভাসিয়া গেল। 

ঘরে থাকিতে পারিলাম না। ছুটিয়া পশ্চিমের ভিটার 
উপর চলিয়া আঁসিলাম। সেই কচু বন ও কাট! লতার 
মাঝখানে হাঁটু গাড়িয়া দুখ নীচু করিয়া উদ্ধাধের' মত 
কাঁদিয়া উঠিলাম। 

মনে হইতে লাগিল যেন (এইমাজ: এই স্থানে" পিসিমার ' 
ত্য ঘটিয়াছে। 


৪৮৫০: নী 


নিয় পশ্চিম-বাংলার বারিপাত * ও লবণ উৎপাদন 
শ্রীজিভেন্দ্রকুমীর নাগ 


পশ্চিম বদের সয়ুজোপকৃলবর্তী অঞ্চলের বারিপাঁতি লবণ- 
উৎপাদনের কতটা অন্তরায়, এই প্রবন্ধে তাহাই দেখাইবাঁর 
চেষ্ঠা! করিব । 
বর্ষণের পরিমাঁণ এবং মেঘলা দিনের সংখ্যা এই ছুইটাই 
লবণ-উৎপাঁদনের উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। 
রোঁন্রতাপ ব্যতিরেকে সাঁগর-জল হইতে লবণ উৎপাদন অসম্ভব, 


সেইজন্ত আঁবহাঁওয়াঁর অগ্থান্ত বশ, যেমন-__-আন্ততা! (হিউমিডিটি), ' 


বায়ুর গতি, সীগর-জলের লবণ-অংশ প্রভৃতির কথা বাদ দিয়া 
বৃষ্টিপাত, বালা দিন এবং যেঘলা দিন সম্বন্ধেই আলোচন! 
করিব। নিয়বঙ্গের মাত্র তিনটি স্থানের বারিপাঁতের হিসাব 
ঠিকমত পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির সহিত মাদ্রাজ, বোঁস্বাই 
এবং অন্থান্ত ছুই-একটি সাঁগরতীরবন্তাঁ অঞ্চলের সংখ্যাগুলির 
. তুলনা করিব । এই সমন্ত অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ লবণ উৎপাদন 
হ্য় ।_- 


বর্ষণের পরিমাণ ( ইফিতে ) 


ঘটায়। অতএব রৌপ্রোক্ষল দিন আমরা পাঁই ৩০ ২ ৬- ৩৬ 
+২০+ ১৫০, ১৮০ অর্থাৎ পুর! ছয়টি মাস যখন লোনাত্রল 
শুফ করিবার কাজ পুরাঁদমে চলে । রর 
মে মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কখনও কখনও কম হয় 
যেমন ১৯২৯ সাঁলে হইয়াছিল “৩৭ ইঞ্চি, ১৯৪৩ সালে "৯১ 
ইঞ্চি । জুন মাসে গড়ে ১০ ইঞ্চি_-শৈষের দিকে আষাঁঢ় মাস 
পড়িলে, কিন্তু ১৯৩২ সালে হইয়াছিল ২৫ ইঞ্চি মাত্র, 


"১৯৪৭ সালে ৪*৭ ইঞ্চি, আবার গত বিশ বৎসরের মধ্যে 


১৯২৮ সানে এই মাসে ১৮ ইঞ্চি পর্যন্তও বৃষ্টিপাত হইয়াছিল । 
নবেশ্বর হুইতে. মে পর্যন্ত মোট বাঁরিপাত গড়ে ১১৩৩ ইঞ্চি, 
কিন্ত এই কয় মাসে কোনদিনই ছুই ইঞ্চির বেশী বৃষ্টি বড় একটা! 
হয়না । ১৯৪৩ সালে এই সাত মাসে মোট বৃষ্টি হইয়াছিল 
৫.৮ ইঞ্চি, ১৯২৮ সালে ৪১৯ এবং ১৯৩৪ ' সালে ২-১ ইঞ্চি 
মানও্। গত বিশ বৎসরের মধ্যে মাত্র এক বংসর একবার ১৯৪৫ 


নবেম্বর :. ডিটসেশ্বর জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাচ্চ এপ্রিল মে জুন অক্টোবর মোট 
কাধি ১৭ ২৫. ‘৭ ১০৪ *৯ ১৬৫১৪ ১০ ১০ ৬৭৭ 
সাগর ১৫ ‘২৭ ‘৩ ১১২ ১৪ ১১ - 8৪১ ১১ ৮ ৬৯ 
গোঁসাবা "৭৪ "১৪ *৩৫ ৮৬ ‘৯২ ১৫ ২৮৫ ১০ ৫ ৬২ 

' বৃষ্টির দিন' ৯ 
কাখি ১৪ ১৬ ২ ২ ৩৫. ৮ ১২ a ৯২ 
'সাগর ১৪ সু ১. ১ "২ ২ ৫& ২১৪ ৭ ৮০ 


কাধির মহকুমা অফিসারের রেকর্ড ছাড়া সেচ বিভাগের 
গত বিশ বংসরের হিসাব পরীক্ষা করিয়া উপরোজ্জ গড়পড়তা 
হিসাব লওয়া হইয়াছে । সাগরধীপের হিসাব আরও পুরাতন 
এবং তাহা! আলিপুর আবহাওয়া কেন্দ্র হইতে গৃহীত। 
গোসাবার হিসাব ডিদ্রিন্উট গেভেটিয়ার হুইতে গ্রহণ কর! 
হইয়াছে ৷ (বি ভল্যাম ১৯৩৩) 


কাধির বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং ধর দিবসে 


সংখ্যাুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, অক্টোবর মাসের 
প্র হইতে এপ্রিল মাসের শেষ পধ্যস্ত ছয় মাঁস বৃষ্টি" 
পাঁতের পরিমাণ মাসিক ছুই ইঞ্চির কম এবং দিন-সংখ্য! 
মাসিক চাঁর- দিনের অধিক নহে । মেঘল! দিনের সংখ্যা 
যদি দ্বিগুণ বরা যায় তাহা হইলে এই ছয় মাসের 
৩৬ দিন কৌগ্রবিহীন দিবস বল! যাইতে পাঁরে। বৃষ্টির 
পরিমাণ মাত্র ৬১৯ ইঞ্চি। মে মাসে কালবৈশাখীর 
জন্য গড়ে ৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হয় এ কারণ দশটি বিকাল বাদ দেওয়া 
যাইতে পারে । কিন্তু জুনের ১৫ দিন বৌদ্রকরোজ্ছল দিবস 
ধর] যাইতে পারে যদিও কোন 'কোঁন বংসর জুনের শেষে 


মৌনুমী বায়, বহিতে আরম্ভ করিয়া রীতিমত বর্ষার আবির্ভাব - 


সালের নবেম্বর মাসে, মাত্র ছুই ইঞ্চির’ অধিক বৃষ্টি হইয়াছিল। 
অক্টোবরের গড়পড়তা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০ ইঞ্চি। ১৯৪৫ 
সাঁলে ২৫৬৫, ৪২ সালে বস্তার বংসর ১৫ ইঞ্চি, ৪১ সালে 
২৪ ইঞ্চি এবং ৩৩ সালে ১৭৫ ইঞ্চি 

" সাগরদ্বীপ ও গোঁসাবার বৃগ্টিপাঁতের পরিমাণে বিশেষ 
পার্থক্য নাই । সাগরদ্বীপ কীথির গঙ্গার মোহানার অপর পারে, 
সেজন্ত তারতম্য খুব কম। গোঁসাঁবা ২৪ পরগণার সুন্দরবন 
অঞ্চলের মাঝামাঝি অবস্থিত । ইহার পশ্চিমে লবণ-উৎপাঁদনের 
কতকগুলি কেন্দ্র আছে, এগুলির উত্তরোত্তর উন্নতি হুওয়! 
উচিত, কারণ ঠাকুরাঁণ নদীর জল বেশ লোন! । সাগরদ্বীপ অঞ্চল 


“হইতে জলপথে লবণ সরবরাহ কর! অনেকটা নিরাপদ! 


এখন মাদ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলের বৃষ্টির পরিযাণ কিরূপ 
দেখা যাক। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় উপকূলেই প্রচুর [৮ 
পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হুয়। মাত্রাক্ষের পশ্চিম সমুদ্র-তভীরের 
খানিকট] অংশ বাদে প্রায় সমগ্র কোঁধ লাইনে অর্থাৎ উপকূল 
অঞ্চলে মুনের চাঁষ হয়। প্রায় সহস্র মাইল উপকূল- 


' ভাগ ব্যাপিয়! প্রতিচিত ৫০টি লবণ-কেন্দ্র দক্ষিণ-ডারতের প্রায় 


সর্বজ লবণ সরবরাহ করিতেছে ।'.সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে 


নিন্ম পশ্চিম বাংলার বারিপাত ও লবণ উৎপাদন 


১৫ - 





মানা প্রদেশেই-: সর্বাপেক্ষা অধিক লবণ উৎপাদন হয় । এই 


বহুদুরব্যাপী উপকূল-অঞ্চলের আবহাওয়া সব জাঁয়গাঁয় সমান - 
দক্ষিণ সীমান্তে টিউটিকোরিন, অধিরামপত্রম প্রভৃতি - 


নহে। 
অঞ্চলে ৮৯ মাস ধরিয়! হুন তৈরি হয়, কিন্তু উত্তর অঞ্চলে 


নৌপদা, ভাইজাঁগ, কোকনদ প্রভৃতি স্থানে মাত্র ৫1৬ মাঁস- 


কান্ত হয়। সুবিভূত মাদ্রাজ কোঠ লাইনের আবহাওয়া 
অঞ্চলভেদে তিন রকম-_সেজন্য গঞ্জাম হইতে গুণ্টরে লবণ 


প্রস্তুতির খাতু ( সীনন্‌ ) জানুয়ারী থেকে জুন, নেলোর হইতে. 


রামনাদে জাহুয়ারী থেকে আগষ্ট এবং টিনেভ্যালির দিকটায় 
জানুয়ারী হইতে প্রায় অক্টোবর পর্য্যস্ত । 

বোস্বাইয়ের ছুন তৈরির সীজন্‌ নৌপদা, উড়িষ্যা এবং 
পশ্চিম বাংলার মতই নবেদ্বর ডিসেম্বর হইতে মে-জুন পর্য্যন্ত । 
তবে প্রথমেই উল্লেখ করা উচিত যে, এই সময়ের মধ্যে 
বোস্বাইয়ে বৃষ্টি অতি অল্প হইয়! থাকে যদিও সেখানকার মোট 
বাঁষিক বাঁরিপাত কলিকাতাঁর ভাঁয় ৭০1৮০ ইঞ্চি । বোস্বাইয়ের 
উপকূল-ডাঁগ ৫ শত মাইল ব্যাপিয়! হইলেও লবণ-উৎপাদনের 


কেন্দ্রগুলি উত্তর দিকে-_এ কারণ দক্ষিণে মহাঁবলেশ্বর অঞ্চলে. 
অতিরিজ্ঞ বৃষ্টিপাত হয় এবং মালাবার গিরিশ্রেণীর কোলে' 


পতিত 'জমি কম,'সেইজ্ন্ভই শৃতকর! নব্বইটি লবণের কাঁরখান! 
€বোশ্বাই শহরের আশেপাশে ৩০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত । 
. এখানে, সর্বসমেত প্রায় ১৭ হাজার একর জমি জুড়িয়া 
অবস্থিত ২৭০টি ছোট-বড় কারখানায় লবণ তৈয়ার হয়। 
এখানে ৬ একর মাত্র জমি লইয়াও কেহ কেহ লবণের চাষ 
করে, আবার ৫০০ একর জমিতে বড় বড় কারখানাও ও আছে। 
বৎসরে প্রায় ৯৫ লক্ষ মণ লবণ এখানে উৎপাদন হয়. কোন 
কোন.বৎসত ২।৪ লক্ষ মণ কলিকাতা বন্দরে আসে, একবার 
৮ লক্ষ মণ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল | এক একর জমি হইতে প্রায় 
ছয় শত মণ লবণ এখানে উৎপন্ন হুইয়| থাঁকে। 
মীদ্রাজে প্রায় বিশ হাঁন্রার একার জমিতে লবণের চাষ 
হয়। এই প্রদেশের মোট লবণ-উৎপাদনের পরিমাণ ১ কোটি 
২০ লক্ষ মণ --প্রতি একরে ৬০০ হইতে ১৫০০ শত মণ 
লবণ পাওয়া যাঁয়।.- 
বাংলায় ২৩ লক্ষ মণ পর্ধ্যস্ত লবণ আমদানী হয়। বর্তমানে 
এই আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে: এবং কেন্দ্রীয় সূরকারের 


নির্দেশ অনুযায়ী আমদানী কিছুকাল বন্ধই থাকিবে । যুদ্ধের 


সময় নৌপদ| হইতে রেল-পথে কিছু লবণ আসিয়াছিল। 


টিউটিকোরিন হইতে কোন কোন বৎসর ' 


এবার উপরোজ স্থানগুলির গড়পড়তা বারিপাঁতের - 
পরিমাণ কত দেখা যাক । 

বোশ্বাইয়ে আমাদের বাংলাদেশের মতই নবেম্বর হইতে 
আকাশ সম্পূর্ণরূপে যেঘমুক্ত হুইয়া বারিপাত বন্ধ হইয়া যায় 
এবং এই সময় হইতেই কারখানার মেরামতি কাজ আঁরস্ত হয়? 
মা্রান্জে ডিসেম্বর ও জান্ুয়ারীতে মেরাঁমতি কাজ চলে এবং 
পরের মাস হইতে রীতিমত লবণ উৎপাদন সুরু হয়। 
মা্রান্ধের দক্ষিণ অঞ্চলের কথ! বাঁদ দিলে ডিসেম্বর আানুয়ারীর, 
বৃষ্টির 'পরিমাঁণ পশ্চিম বাংলার কীঁখি, সাগর, গোসাবা এবং 
বোম্বাই ও উত্তর যাদ্রাঙ্ের ভাইজাগ কোঁকনদ প্রভৃতি 
অঞ্চলে প্রায় সমান__এক ইঞ্চির অধিক নহে। ফেব্রুয়ারীতে 
বাংলায় গড়পড়তা এক ইঞ্চির সামাপ্ধ বেশী। মাচ্চ ও 
এপ্রিল এই ছুটি মাস লবণ-উৎপাদনের সর্ব্বাপেক্ষ! অনুকূল খতু। 
অন্যান্ত অঞ্চলের লবণ-উৎপাঁদন কেন্দ্রসমূহে মার্চ বা এপ্রিলে 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এক ইঞ্চির কম, কিন্ত নিম্নবাংলায় 
১ ইঞ্চির বেশী। কিন্তু তাহাতে লবণ তৈরির দিক দিয়া 
যে বিশেষ লাঁভ হয় তেমন নয়, কেনন! বৃষ্টির পর্রিমাণ 
বেশী হইলেও বর্ষণ-দিনের সংখ্যা চার বা ছয়ের বেশী 
নহে।. অব্য কাঁলবৈশাধীর ঝড়-জলে কোন কোন বৎসর 
ভাঁরী মন্দা যায়। এই ধরণের প্রতিকূল আবহাওয়ার হাত 
হইতে মাদ্ৰাজ এবং বোশ্বাইও রেহাই পায় না। 

ধানচাষের খতুর মত লবণ-উৎপাঁদনের সীজন্‌ কোন কৌন 
বৎসর পূর্বেই শৈষ হইয়া যায়, আঁবার কোন কোন বৎসর 
বর্ষা বিলম্বে সুরু হইলে সীজনের অবসান দেরীতে হ্য়,. ফলে 
লবণ প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হুয়। মাঁদ্রাজে জুলাই মাসে 
প্রায় ৪ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। সেজপ্ত মধ্য মান্রাজ প্রদেশের 
সাঁগরোপকুলে জান্বয়ারী হইতে জুলাইয়ের বর্ষার পূৰ্ব্ব পর্য্যস্ত 
লবণ-চাষ চলে। আরও দক্ষিণে প্রায় হি পর্ধ্যস্ত 
কা চলে। 

- এবার বৃষ্টির দিবস-সংখ্যাগ্চলি পরীক্ষা করিয়া দেখ! যাক। 
জীন্গুয়ারীতে মাঁদ্রীজে ১৪ অর্থাৎ ছুই দিন বৃষ্টি হয়, কাথি ও 
সাঁগরেও গড়ে ১ দিন দেড় দিন মাত্র বৃষ্টি হয়। ফেব্রুয়ারীতে 
মাদ্রাজ্ে $ বা কাধিতে ১ দিন ও সাগরে ২ দিন, মার্চে 
মান্রান্ধে ৯, কাধিতে ২৯, এপ্রিলে মান্্রান্জে £ দিন, কীঁধি ও 
“সাগরে ২৪ দিনের বেশী নহে। মে মাসে. অবশ্য কাঁল- 
বৈশাখীর জন্য কীথি ও সাগরে গড়ে ৮ দিন অল্প অল্প বৃষ্টি হয়। 


টি - { ইঞ্চিতে te ne | 
নবেশ্বর ডিসেম্বর জাহ্বয়ারী ফেব্রুয়ারী মাচ্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই আগষ্ট মোট 
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পা 


- লবণ নিফাশন কর] চলে। 


১৫৬ ৃ 


এই কালবৈশাঁখীই আমাদের বাংলার জবণ-শিল্লের উন্নতির 
প্রধান অভ্তরায়। কৌন কোণ বৎসর অবশ্য ইহা অল্প ক্ষতিকর 
হয়। কিন্ত মুশকিল এই যে, যে-বংসর এই প্রতিবন্ধক মে 


'মাসের শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে এবং জুনের মাঝামাঝি 
মৌনুমী খত আরম্ভ হয় সে বৎসর যে মাসেই বাধ্য হইয়া 
 ক্ষার্জ বন্ধ করিতে হয়। 


তবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে 
দেখিয়াছি সাধারণতঃ রী খু জুনের শেষের দিকে আরস্ত 
হয়। সে বংসর লবণ-চাষের মরগুম | . 

এখন কথা হইতেছে, কাঁলবৈশীখীর বড়-বৃষ্ঠির জন্ত যদি 


মে মাসেই কাজ বন্ধ করিতে হয় .তাঁহ| হইলে আমরা বৎসরে 
মোট ৪টি মাসের ১২০টি দিন. পাই যে সময়ের মধ্যে. 


লোন! জলকে রৌদ্রের সাঁহাযো ঘনীভূত করিয়া তাহা হইতে 
কিন্ত এই চারি মাসের 
(জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মাচ্চ ও এপ্রিল ) আগে ও পরে 
ছুইট করিয়া মাস. (নবেম্বর-ডিসেম্বর. এবং যে-জুন) 
পাঁওয়। যাইতেছে যখন লবণ তৈরির কান্ধ চলে । বোন্বাইয়ে 


জুনে ত্রত._বেলী বৃষ্টি হয় যে, প্রতি বৎসর মে হলে 


সেখানকার কাজ বন্ধ হয়। 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





"উপরে যাঁহা লিখিত হইল তাহা কেবলমাত্র রৌদ্র-সাহায্যে' 
লবণ-উৎপাঁদন সম্বদ্ধে। কিন্ত রৌদ্রের সাহায্য লওয়া এবং 
জ্বাল দেওয়া এই উভয় পন্থ! অবলঘ্ধন করিয়া লবণ তৈয়ার 
করিলে (যেমন বর্ম্মা ও ষ্যামদেশে হইয়া থাকে ) ডুন জুলাই 


পর্য্যন্ত চু্ী ঘালাইয়া আমাদের সীন্ধনে' ৭৮ মাস টাঁনিয়। 


লওয়া যাইতে পারে। পশ্চিম বাংলাকে যদি লবণ-বিষয়ে |] 
স্বাবলম্বী হইতে হয়, তাহা হইলে জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত 
করিবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে 


অল্প ইন্বনে বাল. দিতে পারলে সারা বংসর কাজ চলিতে 


পারে। প্রকাঁও রিজ্বার্ডয়ার ব! আঁধার করিয়া! লইলেই চলিবে । 
রোদের সাহায্যে যত বেশী পরিমাণ লবণ ( করকচ ) পাওয়! 
যায় ততই ভাল, কিন্ত যে- বহুল পরিমাণ ঘনীভূত লোনা-. 
জলকে করকচে পরিণত করিবার সময় ও সুযোগ পাওয়।' 
যাইবে না, তাহাকে সঞ্চিত করিয়া বর্ষার সময় হাল দিলে 
লাভবান হওয়া যাইবে । এজন্য অব্য যথোচিত অর্থব্যয় 


. করিয়া কতকগুলি ট্যাঙ্ক নির্মাণ করিতে হুইবে। জ্বাল দেওয়! 


লবণকে করকচ লবণের মত গুঁড়া করিতে হইবে নাঃ 
তাহাকে টেবল._সপ্টে পরিণত করা রি lL 


“প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত”* 


রামায়ণে আছে রাঁমচন্দ্রের সহিত শেষ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 


মহানুভবতার অভাব নাই। 


রাবণ রণক্ষেত্রে যে সময় অন্তিম শয়নে শায়িত সেই সময় 


শরীরামচজ্জ অনুজ লগ্মণের সহিত পরামর্শ করিলেন যে, যেহেতু 
সাহারা উভয়. ভ্রাত| দীর্ঘকাল বনচারী হইয়া ঘুরিয়াছেন, 


সেন রাজনীতি, রাজকির্ভব্য, রাজ্র-দায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়সমূহ. 


তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। 
অভিজ্ঞ নৃপতি, রাজনীতিবিশারদ এবং পত্ডিত। ঘদিও 
জনক-ছুহিতা সীতা মহাঁশক্র রাবণকর্ত্ৃক বন্দিনীরূপে 
অশোক কাননে অবরুদ্ধা, তথাপি রঘুপতি রামচন্ত্রের আনব 
মহাবৈরী দশাননের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবার মত ওঁদাধ্য ও 
তিনি নিজের 'রাজ্রকীয় 
কর্তব্যের হ্রুটবিচ্যুতি সশ্বন্ধে যেরূপ সম্পূর্ণ অবহিত, সেই- 
রূপ রাজা দশাননের বিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য ও রাজ্জনীতি-জ্ঞান 


পক্ষান্তরে দশানন 


সম্বন্ধে সম্পূৰ্ণ সচেতন । তাই আজ এই পরাজিত শক্তর প্রতি 


ভাহার মনে আর বৈরীভাঁব নাই ; আজ ভাহারই নিকট 


: হইতে রাজনীতি শিক্ষালাভের, জন্থ তিনি উৎসুক ও 


আখহাম্বিত ৷ প্রয়োজনকালে, বৈশ্নী হইলেও,“শ্রেন্ঠ শিক্ষকের” 


" ্রীরেণু দাশগুপ্তা, এম এ 


XN 


নিকট শিক্ষার্থহণে ও বিডাযান্জায় তাঁহার সঙ্কোচ নাই, 
অগোঁরব নাই ।' 

. রামায়ণের এই উপদেশ হইতে নুতন স্বাধীনতা প্রাপ্ত 
ভারতের জাতীয় জীবনে যথেঃ শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে। 
আমাদের দেশের এক দল লোঁক ব্রিটিশের “কুইট্‌ ইণ্ডিয়াকে” 
যে ব্যাখ্যা দিতে আন্ত করিয়াছেন তাহার মোটামুটি অর্থ এই 
যে, যাঁহা কিছু “ব্রিটিশ”, ইংরেন্দ শাঁসনের আমলে এদেশের 
সকল দিক হুইতেই যাহা কিছু প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহার 
সকলই “মন্দ”, সবই আমাদের তথাকথিত *শ্বাদেশিকতারঃ 
অন্তরায়__সতরাঁৎ সবকিছুই ব্রিটিশের সঙ্গে সঙ্গে বর্জনীয় । 
আমাদের দ্বেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের 
উপদেশ, বিবৃতি, বক্তৃতা ও এস্থাবলী হইতে আমরা, যে 


শিক্ষালাভ করিয়াছি, তাহার মোটামুটি তাঁৎপর্থ্য এই যে, 


প্রাকৃত্রিটিশ শীপনকালে এদেশ এশ্বধ্য সম্পদে, শশ্তসম্ভারে, 





প্রাচুর্য পরিপূর্ণ ছিল। অর্থনৈতিক দিরু হইতে আমা- 


* ‘Go to excellent teachers and -learn.” 


€ অনুবাদ £ পণ্ডিত সীতানাথ তত্বভূষণ ) 


-. জ্যৈষ্ঠ 


দের দেশকে যে শ্বেত-জাঁতি নির্ঘমভাবে শোষণ করিয়! 
নিঃস্ব করিয়াছে তাহা সত্য হইলেও, ব্রিটিশ জাতির 
আবির্ডাবে, তথা ব্রিটিশ-শাঁসনের কজে আমাদের দেশের 
সাংস্কতিক, মানসিক, সামাজিক ইত্যাদি বিবিধ উপকার.যে 
সাধিত হইয়াছে, আমাদের 'সুপ্ত ও বিদুপ্তপ্ায় প্রাচীন 





" গৌরব পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় আমর! যে আধুনিক ভ্রগতের 


যে-কোন প্রগতিশীল জাতির সমকক্ষ হইয়া ' বিশ্বসভাঁয় 
উদ্রত মস্তকে ' দঙ্ডায়মান হইবার যোগ্যভালাজ করিয়াছি, 
তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । সেই তামস-যুগের 
ঘে চিত্র আমর! স্বামী বিবেকানন্দের বাদী হইতে প্রাপ্ত হুই 
তাহ! প্ৰণিধানযোগ্য । স্বাঁমীজী লিখিয়াছিলেন £-_ 


“খাত শত বর্ধব্যাপী আল্লা-ছো-আকবর রবে ভারত-গগন . 


মুখরিত হইয়াছে, আঁর এমন হিন্দু কেহু ছিল না, .যে 
প্রতি মুহূর্তে নিপাত আশঙ্কা না করিয়াছে । জগতের 
ইতিহাসের, প্রসিদ্ধ সকল দেশ অপেক্ষা! ইহাই সর্বাপেক্ষা 
অত্যাচার ও নিগ্রহ সহ করিয়াছে।” 


প্রাক্-বটিশ যুগের ধনসম্পদের প্রাচূর্ধ্যের দিনেও যে এদেশ 


ছ্িক্ষ ও অনাহারতুনিত মৃত্যুর হর্কিপাক-মুক্ত ছিল না, 


ছং-দারি্র্য, অভার-অনটন এদেশে তখনও. যে কম ছিল না, 
তাহার প্রমাণস্বর্ূপ কয়েক মাস আগে ষেঁটসম্যান পঞ্জিকার 
একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি-_ 

* “A maund of the finest rice cost Rs. 1-9, three 
goats Rs. 2-4-0, a sari 10 annas or if silk 13, 
a dhoti 6 aunas, ghee sold at 7 annas.& seer, 
honey at 8; two dozen bananas could be had 


for an anna, which was also the price of. eight 
Mustard oil was rated at 12 annas for - 


oranges. 
Bi seers, coconut oil at Rs. 2 for8}*শ* কক 
Although rice was so. cheap in 1850, many ৪2১5 
at that tine and later died in famine.” 


ইংরেত-শাসনের, বিশেষ করিয়া ১৯৩৫-এর ভারতশাসন 
আইন পাস হইবার পর, বৃটিশ শাসনের যে রূপ আমর! প্রত্যক্ষ 


- করিয়াছি আজ কেবলযাআ তাহাই স্মরণে রাধিয়। আমর! 


ইংরেন্র-শাঁসনের সমুদয় চিহৃ, এমন কি ইংরেজী ভাষার. উপরও 
আঘাত হানিতে স্থিরসন্বপ্প হইয়াছি।' পূর্বোল্লিখিত সেই 
অন্ধকার:যুগের সামাত্ধিক ও অর্থনৈতিক জীবমের যে আভাস 


- আমরা পাই তাহা হইতে আজিকার প্রয়োজন দ্বারা. 


” সে যুগের প্রয়োজনের মান কষিলে এই সত্য স্বীকার 


না করিয়। উপায় নাই যে, ইংরেজজাতির গায় একটি সুসভ্য 
জাতির আবির্ভাব আমাদের জাতীয় জীবনে সে যুগে একান্ত 
প্রয়োজন ছিল তখন বুটিশকাতির অভ্যুদয় এদেশের পক্ষে 
কল্যাণপ্রদ হইয়াছিল । এই সম্বন্ধে খষি বঞ্কিমচন্জের নিয়োক্ঞ 
কথাগুলি স্মরণীয় $. . রা | 


পা 


“প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধতগ 


‘our need of English language is that 
‘Becretary .of the. Nagri Pracharini Sabha has 


পা 


১৫৭ 


“সনাতন বর্ণের পুনকুদ্জার করিতে গেলে, আগে 
বহির্কিষয়ক জ্ঞানের প্রচার আঁবগ্তক। এখন এদেশে 
বহির্ব্িষয়ক জ্ঞান নাই-_শিখায় এমন লোক নাই ; আমরা 
লোঁকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব "ভিন্ন দেশি হইতে 
বহির্ববিষয়ক জানের ' প্রচার আাবন্তক। এখন এদেশে 
বহির্কিষয়ক জ্ঞান আনিতে . হইবে । ইংরেজ বহির্কিযয়ক 
জ্ঞানে অতি সুপঞ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু । সুতরাং, 
ইংরজ্জেকে রাঁজ্জা করিব । ইংরেন্্ী শিক্ষায় এদেশীয় লোক 
বহিম্তত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে । 
তখন সনাতন ধর্মপ্রচারে আর বিদ্ব থাকিবে না। তখন 
প্রকৃত বর্ম্ম আপনা আপনি পুনরুত্ধীপ্ত হইবে । যত দিন তা 
না হয়, যত দিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্‌, গুণবান আর 
ঘলবান্‌ হয়, ততদিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে ; ইংরেজ 
রাহ্যে প্রজা সুখী হইবে ।” (আনন্দ মঠ) - 


আজ “কৃইট ইণ্িয়া”কে আমরা “Quit English 


চাননি এ পরিণত ।করিবার যে প্রচেষ্টা সুরু করিয়াছি 


তাহার সুদূরপ্রসারী: কুফল চিড| করিয়া এদেশের যথেষ্ট- 


সংখ্যক না হইলেও কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি যে 


আশঙ্িত. হইতেছেন . তাঁহার আঁভাঁদ ইতিমধ্যেই পাওয়া 


যাইতেছে । 


যাহারা ইংরেজী বর্জনের ধুয়ায় সুখী হইতে পারেন নাই 
ভাহাদের অভিমত কিছু কিছু সাময়িক পঞ্জিকা হইতে উদ্ধত 
করিব। এই সন্বন্ধে গত ১ল!| আগষ্ট ১৯৪৮ এর হিন্দুস্থান 
ঠ্যাঙার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের নিয়োক্ত অংশ ' 
প্ৰণিধানযোগ্য £ 


“Jf have observed with much alarm the sudden | 
hatred for English Language as well as English- 


‘men; which has been born simultaneously with 


Swaraj. It is a prime mark of the demoralisa- 


‘tion which has fallen like a blight upon the 


Hindu soil. We cannot do without English 
Language or good, sincere, justminded English- 
men (as distinguished from the bad sort ) for 
many long years to come, ‘The patent proof of 
the 


expressedly begged me to write-thisin English, 
and not in Hindi. English is the only language 
today which is understood by millions in every 
one of our provinces. It has enabled us to 
desire Swaraj. It has revolutionised our literature 
from absurd: endless repetitions of the same 


.0ld themes into new ideas, new thoughts, new 


emotions, new purposes, new sciences, new facts 


পা 


প্রবাসী 


১৫৮ ১৩৫৬ 





and, যা ০3 against fiction and Arabian তিনি কি ইংরেজের গোলাম ছিলেন? : তাহার প্রজাগণ কি 
ights fables. - | ইংর্রেঞ্জের চাকুরি খুঁজিত? 
(The National Language of India by Dr. - (সার যহুনাথ সরকার, প্রবাসী_আশ্বিন, ১৩৫৫) 


Bhagavan Das, Benares.) \ 
হিন্দী ভাষায় ব্যংপন্ন হইরা আমরা ভারতবর্ষের সাধারণ, ব্যাপকতার দ্বিক হইতে 'সমগ্র পৃথিবীতে এই ডাষা. যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ সে সম্বন্ধে নীচের কথাগুলি প্রণিধানয়োগ্য £-- 


শ্রেণীর লোকন্ধনের সহিত কান্র-কারবার ও কথাবার্তা 
চালাইতে অক্ষম হইব একথ] সত্য হইলেও যে ভাষায় আঁজ “The most widely spoken language, that the 
পর্য্যন্ত বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরংচন্ত্রে মত প্ৰতিভাশালী world has ever known is English, the daily 
সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয় নাই, যে সাহিত্য বর্তমান যুগের mode of communication of over 220,000,000. 
প্রগতিমূলক ভাঁবধাঁরাঁর সহিত সমান তালে নিতে পারে people. When itis remembered that of these no 


নাই ই ভা fewer than 140,000,000 are American citizens, the 
» সেই ভাষা, ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশের কথা জানি argument. advanced in certain quarters that the 


না, অস্তুতঃ বাঙ্গালীর মত প্রগতিশীল ভাবুক জাতির English. language .is thé tool of British im- 
রসপিপাঁসা মিটাইতে সক্ষম হইবে কি? আছ অ-বাঙাঁলীর - perialism is seen to be absurd. English is, and 
ষড়যন্ত্রে বাঙালী কোণঠাস! হইলেও পূর্ক্বে বাঙালী mus be regarded as, the nearest approach that 
তাহার সংস্কৃতি লইয়া আসযুত্ হিমাচল সমগ্র ভারতবর্খের there has ever been towards a truly international 


2 language? | 
সমুদয় প্রদেশে নব নব ডাবধারার প্রবর্তদ করিয়াছে। কয়েক বংসর পূর্বে ভারতের বর্তমান বাষ্রপাল রাজা 
বাংলার সেই গৌরবের যুগে কার্ধ্যোপলক্ষে বাঙালী 


ষখন মান্রাজের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন নিজ প্রদেশে 
বাংলার "বাহিরে, যে প্রদেশে গিয়াছে সেই প্রদেশের হিন্দী প্রবর্তনের চে] করিয়! তিনি জনসাধারণের বিরাঁগ- 
ভাষা, তথা হিন্দী তাঁষাও প্রয়োজনাঁহুসারে আয়ত্ত করিয়া ভাঙন হ্ইয়াছিলেন এবং আজিও তিনি সর্বাস্ঃকরণে' , 
লইয়াছে। আজিও বাংলার বাহিরে ভিন্ন প্রদেশে যাইবার -হিন্দীর পৃষ্ঠপোষক ; তাহ! সত্বেও ইংরেজী সম্বন্ধে তিনি 
প্রয়োজন বাঙালীর ঘটলে সে নিব আবস্ভকমত হিন্দী বিরুদ্ধ ষনোভাঁব পোষণ করেন ন!। এ বিষয়ে.তীহার অভিমত £ 
অনায়াসেই আয়ত্ত করিয়া! লইতে পারিবে ; তজ্ঞন্ যে বাঙালী , নীচে প্রদত্ত হইল £__ 

সর্বাগ্রে ইংরেজী ভাষ! ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়া সমগ্র ভারতের 


Concluding the Governor-General referred to 


পথপ্রদর্শক হইয়াছে, যে ইংরেজী ভাষায় নৈপুণ্য এক সময় 
ভারতবর্ষের অগ্ঠান্ত প্রদেশ হইতে বাঁডালীকে গৌরব প্রদান 
করিয়াছে, দেই.ইংরেজী ভাষাকে পরিহার করিয়া বিষ্ভালয় 
হইতেই তাঁহাকে হিম্দীনবীশ. করিবার প্রয়োজন তাঁহার নাই। 
বাঙালী বাংলায় বপিয়াই হিন্দী ভাষার যে মোটামুটি ব্যবহার 
শিখিয়াছে, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সেইটুকুর সুষ্ঠু ব্যাকরণ- 
শুদ্ধ বিহিত পরিবর্তন সাধন করিয়া অনায়াসে কাজ চালাইয়া 
লইতে পাঁরিবে ; তাঁহার অন্ত বিগ্ভালয়ের নিয় শ্রেণী হইতে 
ইংরেজী বর্ন করা! ভ্রান্তিমূলক নীতি । ইংরেজী ভাষা সম্বন্ধে 
আর একজন বিদগ্ধ বাঙালীর অভিমতও প্রণিধানযে'গ্য | - * 


“ইংরেজী ভাষার প্রতি এই অন্ধ বিদ্বেষকে যদ্দি আঁমাঁদের 
নেতারাও প্রশ্রয় দেন তবে তাঁহার ফস বিষময় হুইবে। 


the question of English language and said, “As 
a result of the last world-war English bad 
become the world-language. We must not give 
up English because English people went away. 
Have you packed off the railway engines along 
with them? You keep the telegraphs and 
railways going. You keep the courts and 
English Law going. Keep English language, 
8150 going. It is more important.” 


এক সময় দেশকে ভালবাসার নাম ইংরেজী ভাঁষায় আমরা 
শিখিয়াছিলাম “পেটু য়োটিক্বম্‌” ; কিন্তু বাঙালী হইয়া খণ্ডিত 


বিপর্ষ্যপ্ত বাংলাদেশকে ভালবাসা অথবা উৎ্ার উন্নতিবিধায়ক 


কোন চিঞ্ছা করাকে আত্রকাল “প্রভিন্শিয়ালিজ্রম্” ব| 


ইংরেজী ভাষা বিদেশীর দাসত্বের চিহ্ন নহে, এটা সমস্ত প্রাদেশিকত! বলিয়া নিন্দ! করা হয়। কাজেই কেবলমাঁজ 
ইয়োরোপ, দক্ষিণ আমেরিকার অনেক স্থানে (উত্তর বাংল! ও বাঙালীর উন্নতিযূলক কথা বলিতে আজকাল সাহস 
আমেরিকার তো কথাই নাই), ডাচ ইন্দোনেশিয়া! ভরিয়া হয় না। ভারতের অন্ভান্ত প্রদেশ প্রাণ ভরিয়া হিন্দী শিখুক, 
প্রচলিত। যদ্দিও সেখানে ইংরেজ রাজনৈতিক প্রভুত্ব করে কেন্দ্রীয়, বিভাগীয়, আন্তর্জাতিক বড় চাকুরি, বড় কাজ 
নাই, সেখানকার কোটি কোটি অধিবাঁপী সুবিধার জন্ভই এই দখল করিয়া থাকুক, আমাদের নিজশ্ব বৈশিষ্ট্য “ রক্ষা 
“রিদেদী” ভাষা পড়ে ও লেখে । এ ভাষা ভিন্ন বাণিজ্য চলে করিবার প্রচেষ্টাকে প্রীদেশিকতাঁ বলুক, কিন্ত তাহাতে 


না। এইজন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ডার্ম্বামীতে কেইসরের কান সম! দিয়া বাঁডালীকে তাঁহার বিলুপ্তপ্রায় স্বাতন্্যকে: 


ঘাভায় ইংরেজী ছিল দুলে বাধ্যতামূলক ধিতীয় ভামা। পুমকন্ধার করিবার, ব্বদ্ধায় রাধিরার প্রয়াত পাইতে ছুইবে। 


জ্যৈষ্ঠ 


"শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাত!” জাতির নিকট হইতে শিক্ষা আর্জ তাহাকে 
আরও বেশী করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । আজিকার 
দিনে ইংরেজী ও ইংরেজের সংস্কৃতি বর্জ্জনীয় নয়, তাহা 
প্রযত্বের সহিতি এহণযোগ্য । 

বাঙালীকে আজ কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক ভাষ! হিসাবে 
ইংরেজী ভাষা অর্বপ্রধত্বে শিক্ষা করিলেই চলিবে না, যত 
অধিকসংখ্যক স্তব বাঁডাঁলীকে পাশ্চা্য দেশের বিবিধ জ্ঞান- 





বিজ্ঞান আহরণ করিয়! জাতি ও দেশ-গঠনের সহায়তা করি- 


বার জম্ভ বিদেশে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থাও করিতে হুইবে। 
ভারতবর্ষের যত প্রদেশ হইতে যত ছাঁত্র-ছাঁজ্রী বিদেশে অধ্যয়ন 
করিতে ষাইয়া থাকে, বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এখনও 
তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক । বিলাতে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ 
বিশ্ববিভ্ালয় কংগ্রেসে কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাঁইস্‌- 
চ্যান্সেলার শ্রীযুজ্ঞ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁডালী ছাত্রদের 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন £__ 


এ] gathered the impression from my fellow 
Vice-Chancellors in London that Bengali boys 
and girls had doné ‘particularly well in their 
studies, The University of Calcutta, I understand 
from the offices of the High Commissoner, has 


. to its credit 75./° of the students reading in 


I 


England, - 
_. অগ্তআ তিনি লিখিয়াছেন $= 

“The number of Indian doctors actually 
practising in London is 90.. The’ total number 
of Indian doctors with registerable qualifications 
practising throughout the United Kingdom is 
more than 300. Their annual income, I gathered, 
ranges between £ 4000 to £5000. All our Calcutta 
doctors, I found, are very proud of their Calcutta 
degree.” 


পুর্বে বাংলাদেশে বিশ্ববিভালয়ের দ্বার কেবলমাজ সনি 
পরিবারের সন্তানদের এবং কৃতী ও মেধাবী ছাদের “নিকট 
উন্মুক্ত ছিল। সার আশুতোষ স্বকীয় দুরদুটি দ্বারা উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন, বুিমেয় ভাল স্কলার’ ও বড়লোকের ছেলে 
উচ্চ শিক্ষা লাভ করিলেই কেবল তাহা দারা দেশের 
সর্ধবাঙ্গীণ উন্নতি হইতে পারে নাঁ-তিনি ঘরে ঘরে 
গ্রাজুয়েট তৈয়ারী করিতে ক্কৃতসঙ্বল্প হইয়া, অশেষ প্রতিকূল 
সমালোচনার সন্মুখীন হওয়া সত্বেও বিশ্ববিগ্ভালক়ের শিক্ষার 
মান’ লঘু করিয় তাহার পরিকল্পনার যে রূপ দান করিয়া- 
ছিলেন, তাঁহার সুদুরপ্রসারী শুভ ফল-স্বরূপ আজ আমর! 
দেখিতে পাই বাংলায় সুষ্টি হইয়াছে এক বুদ্ধিজীবী 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর-_জাতীয় , জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
যাহাঁদের দ্বারা অসাধ্য সাবিত হইয়াছে । দেশের খ্বাধীনতা 


«প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত” 


সুজ হইবার অঙ্ প্রাণীস্তকর প্রয়াস. পান। 


১৫৪৯ 


অর্জনের ' মূলেও প্রত্যক্ষ কি! পরোক্ষ ভাবে রহিয়াছে 


ইহাদের অক্লান্ত সাধনা ও কর্ধপ্রচেষ্ট।। বাংলার: এই 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে অনেকে উত্তম রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পর্ন 
সংগঠনক্ষমভা ইহাদের ' অপরিসীম এবং কেহ কেহ প্রখর 
বিচার-বুদ্িশীল । যদি বিশ্ববিগ্তালয়ের উচ্চশিক্ষাকে বিত্তশালী 
এবং -অভিজ্াত-সন্প্র্ায়ের মধ্যেই সীমাবন্ধ করিয়া রাখা 
হইত তাহা হইলে দেশ আজিও বহু পশ্চাতে পড়িয়! থাকিত। 

- এলে উল্লেখযোগ্য এই যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
জীবনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই যেরূপ সমাজের মেরুদও্প্রপ__সেই- 
কূপ শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখিতে পাঁওয়! যায়, মাঝারি বুদ্ধিসম্পন্ন 
(mediocre ) ছেলেরাই বেশীসংখ্যায়- স্কুলে কলেজে অধ্যয়ন 
করে, বিগ্তায়তনগুলিকে তাহারাই প্রাণবন্ত করিয়। রাখে এবং 
শিক্ষান্তে এই সকল ছেলেরাই বেসরকানী, সরকারী সমুদয় 
বিভাগের নানা কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়। বিরাট শাসনযন্ত্ 
পরিচালনার কাজে সহায়ত করে। অন্ত দিকে তথাকথিত 
মুষ্টিমেয় বড় ক্ষলার”গণ বিগ্ভায়তনের যাবতীয় সম্মান ও গৌরব 
লাঁভান্তে কর্মজীবনে অধিকাংশই. হাকিম ও ম্যাঁজিষ্টেট অথবা 
সরকারী উচ্চ বিভাগের কর্তা হইয়া মোট! বেতন ও ভাতা পান 
এবং আঁপিস হইতে সর্বতোভাবে তৈয়ারী-করা ফাইলে সহি 
মারিয়া স্বীয় বিভাগের গুরুদ্বায়িত্ব পালন করেন। - সেইরূপ 
বিদেশে অধ্যয়নের জন্য যাইবার সুযোগ যে ছুই শ্রেণীর ছাত্র- 
ছাত্রীগণ লাভ করিয়া থাকেন তঁহাদের অধিকাংশই দেশে 


ফিরিয়া বড় চাকুরি কিংবা উচ্চ প্রদলাভ করেন। -ইঁহারা . 


উত্তম গৃহে বাস করিবার সুযোগ পান, প্রচুর অর্থ উপার্জন 
করেন । অবশেষে একিষ্টোক্রাট বা আভিজাত সন্প্রদায়- 
ইহাঁদিগকে 
বিলাতে পাঠাইয়া, ইহাদের অনেকের স্কলারশিপের জন্ত 
সরকারের প্রচুর অর্থব্যয় হয়, কিন্ত দেশ ও জাতি সমষ্টি- 
গত ভাবে ইহাদের নিকট হইতে পায় কি? অথচ এ 
ছুই শ্রেণী কিংবা তজ্জাতীয় ছাত্রছাত্রী ভিন্ন অন্ত কোন 
শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বিদেশে.অধ্যয়নের জন্য যাইবার বিপক্ষে 
আমাদের দেশেরলোকেঘের মনে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণ! 
রহিয়াছে। এই ধারণার পরিবর্তন করিতে হইবে এবং 
শিক্ষাকে স্তর-বিশেষে সীমাবন্ধ না রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সকল স্তর হইতেই উপযুক্ত মেধাবী ছাত্রদের অধ্যয়নের 
নিমিত্ত, বিশেষভাবে ব্যবহারিক বিদ্যা শিখিবাঁর জন্ত বিদেশে 
পাঠাইতে হইবে । 

কেবল যুষ্টিমেয় বড়লোকের সন্তান ও বড় স্বলারগণই 
বিদেশে শিক্ষার এই সুযোগ লাভ করিলে (এ পর্ধ্যস্ত প্রায় 
সমুদয় ক্ষেত্রে এই সুযোগ কেবল ই'হারাই পাঁইতেছেন ) 
তথাকধিত একটি বিশেষ “শ্রেণী”ই মাত্র সুটি হইবে । “শ্রেষ্ঠ 
শিক্ষা্গীতা” জাতির নিকট - হইতে পুধিগত ও ব্যবহারিক 


১৬৪ 


জ্ঞান আহরণ করিবার উছ্েন্টে স্কলার, গ্রাজুয়েট, আগার 
গ্রাজুয়েট, ধনী মধ্যবিত্ত দরিস্্ নির্বিশেষে যত অধিকসংখ্যক 
ছাঞ্রছাদ্রীকে পাশ্চাত্যের বিতালয়সমূত্ প্রেরণ করা যায় ততই 
দেশের পক্ষে কল্যাণ হইবে । 
এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই ভাবে এত অধিকসংখ্যক 
মুবককে বিদেশে পাঠাইতে হইলে যে.বিদুল অর্থের প্রয়োজন 
সেই. অর্থ আসিবে কোথা হইতে ? বিলাঁতে এ দেশের 
যে সকল ছাঁআছাজী বর্তমানে অধ্যয়ন করিতেছে তাঁহাদের 
সংখ্যা এক হারার । ইহার'অন্ত কেজীয় ও প্রাদেশিক 
সরকারের বাঁধিক ব্যয় পঁচাত্তর লক্ষ টাকা। সরকারী, বে- 
সরকারী অর্থ সম্মিলিতভাবে ধরিলে এই ব্যয়ের পরিমাণ 
 ঘাঁধিক পাঁচ কোটি .টাকা। উপযুক্ত শিক্ষা্বাবা ভবিষ্যতে 
যেন্ফজের আশা করা যায় তাহাতে এই ব্যয় খুব বেশী 
নয়। আমাদের মতে যত টাকাই ব্যয় হউক শিক্ষার জন্ত 
এই ব্যয় এবং যে-কোন ব্যয়ই অপব্যয় নহে-_উহা! সদয় । 
_ বিদেশে বিভিন্ন বিভাগ এবং তত্্রত্য বিভাগসমূহের 
কম্ধকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে, বিভিন্ন কমিশন ইত্যাদিতে, 





অফিসারদের বিদেশে প্রেরণের ট্র্যাভেলিং ইত্যাদি খরচের. 


বাবে ভারত গবর্ণমেন্টের যে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হয়, 
সরকাঁরী কার্য্যের অন্ত তাহ! প্রয়োজনীয় - হইলেও তাঁহার 
প্রত্যক্ষ শুভ ফল দেশের ব্যষ্টির দুয়ারে আঁসিয়! পৌঁছায় 
না, দেশের বিপুল জনগণের প্রত্যক্ষ কোন উপকার তাহা দ্বারা 
‘সাধিত হয় না। "এই অর্থের পরিমাণ বিরাঁট। দৃষ্টাস্বক্পপ 
ভারতীয় বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত রাষট্রদুতগণের বেতন ও ভাত! 
বাবদ যে অর্থ ব্যয়িত হয় তাহার হিসাব দেওয়া হইল । 


(ভারতীয় দূত ) মাসিক - মাসিক 
দেশ বেতন ভাতা 
" মস্কো, . ৩৫০০৯ ৯০০০২. 
আমেরিক। ৩৫০০৬ ৫২০০২ . 
মিশর ৩৫০০৯. ? ৩৫০০$ 
চীন ৰ ৩৫০০২ ৩৫০০২ 
ডুকাঁ | ৩০০০২, ২০০০৯ 
আফগানিস্থান + ৩০০০২ ২০০০২ 
ইরান ৩০০০২ ২০০০২ 
ব্ৰহ্ম ২৭৫০২ (বাদে প্রদত্ত হয় নাই ) 
নেপাল ২২৫০২ ৭৫০২ , 
ক্কান্প ৃ ৩০০০৯, ৩৫০০২. 
ব্রেধিল  . ৩০০০২ ২৫০০২ 
_সুইজারল্যাও ২৭২০৬ ২৫০০২ 
সাম ২০০০২ ৬৬৭৭. 
(হাইকমিশনার ) মালিক মাসিক ... 
দেশ . বেতন "ভাড়া 
" ক্ষ্যানাড| ২৫০০১ (বিভিন্নপ্রকার ) 


প্রবার্দী- 





95৩৫৬ 
অলিয়া ২৫০০২ ০ # 
দক্ষিণ আফ্রিকা ২৫০০২ 
পাকিস্থান 7. ২৫০০২ 
লওন বাধিক ৩০০০ পাঁউও, বাঁধিক ২৫০৪ পাঁউও 


ইহা তিম্ন কয়েকটি দেদের কমিশনার এবং ট্রেড _ 


কমিশনার ইত্যাদি পদের . বেতন ও ভাতা প্রচুর। 
উল্লিখিভ প্রত্যেকটি পদাধিকারীর" দপ্তরের ব্যয় এই 


সঙ্গে বরিলে সেই ব্যয়ের পরিমাণ বিপূলতর হইয়া! দাড়ায়। 


কিন্ত একথা স্বীকার করিতেই. হইবে যে,: কোন স্বাধীন 
দেশের গবর্ণমেণ্টের_ব্যয়ের পরিমাণ লইয়া বিতর্কের অবসর 
থাকিলেও, এই সকল ব্যয়ের মধ্যে অনেকগুলিই অপরিহার্য্য। 


কিন্তু অযথা অপব্যয়ও যে.অনেক ক্ষেত্রে হইতেছে তাহ! ' 


অস্বীকার করিবার জে! নাই। ' এদেশের বহু ব্যক্তি গবর্ণ- 


মেণ্টের কাজে, সরকারের অর্থে পুনঃপুনঃ যে ভাবে জ্বলপথে ও 


আকাশপথে পাশ্চাত্য দেশে যাওয়া-আঁসা করিয়া থাকেন, 


তাহাতে “তেলে| মাথাতেই” পুনঃপুনঃ তৈল সিঞ্চিত হইতেছে : 
. কেবলমাজ তাহাই নহে, দেশের প্রচুর অর্থও এইভাবে বিদেশে 


ব্যয়িত হইতেছে । ফোন কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এবং 
সংবাদপত্র, শিক্ষার্থী ছাদের বিদেশে শিক্ষাব্যয়ের ' বিষয় 
চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছেন এবং এই য্যয়হাসের বিষয় 
সম্বন্ধেও মন্তব্য এবং অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 
কন্ফারেল, কংখ্রেদ, সফর এবং ফ্যাঁসন্‌ ইত্যাদির জন্ত এ- 


| 


কিন্তু ' 


দেশের কত অর্থ অপব্যয়িত হইভেছে সে সে আজ ls - 


কাহাকেও চিন্তা করিতে দেখা যাইতেছে না. মনে রাখিতে 
হইবে, বিদেশে ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জুস, অবব্যয় আতে 
অপব্যয় নহে। 


আঁদ্রকের দিনে সে প্রয়োজ্জন যে কত বেশী - 


তাহা বলিয়া! শেষ করা যায় না। কিন্ত তাহা না করিয়া 


সরকাঁরী খরচে হোমরা চোমরাঁদের বার বার বিদেশে পাঠাই- 
বার সার্থকতা! কি? যে বিপুল অর্থ এই সকল সফরের ত্ন্থ এই 
দেশ হইতে ব্যয়িত হয়, তাহা অংশতঃ নিয়ন্ত্রণ করিয়। 
তাহার ক্ষুদ্রতম অংশও যাহাতে দেশের ভবিষ্যতের আশা 
তরুণ ছাঁজছাত্রীৰন্দের বিদেশে শিক্ষালাভের সুযোগের জন্ত 
ব্যয়ের ব্যবস্থা হয় পে বিষয়ে সরকরি এবং নানী 
সকলেরই অবহিত হুওয়1 উচিত । এ 

ভারতবর্ষে ব্রিটিশের রাজনৈতিক আধিপতোর ফল পূর্বে 


অত্যাঁচার-উৎপীড়নের কালিমাঁয় অবলিপ্ত। ইহাদের নিকট 
নিন্দা, দুৰ্গতি ও লাছন1 আমাদেন্স ভাগ্যে জুটিলেও শেষ পর্য্যন্ত 
স্বাধীনত! লাঁভ করিয়া জামরাই জয়যুক্ত হুইয়াছি।: কিন্তু 


' যাঁহাই ঘটুক, ১৯৩৫এর ভারত শাসন আইন প্রবর্তন হইবার এর 
. পর ব্রিটিশ যে ভাবে ' এদেশে রাজ্যশাসন করিয়াছে তাহা - 


্ 
সি 


শাঁসক হিসাবে যাহাই হউক, জাঁতি হিসাবে “The British :. 


are a Brea 090]19”--এই উক্তি অশ্বীকার করিবার 


০৯ 


গ্যৈঠ ... :. কেনের কি EEE 


. উপায় নাই। তাই এ ‘শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষাদাতা' দাঁতির নিকট হইতে নির্ধারণে উদ দু ও উদ্ধীপিত হইয়া উঠিবার নব উপনিষদের 
উহাদের ভাষা, উহাদের সংস্কৃতি, উহাদের সভ্যতা এবং থাধির অনুজ্ঞা, তথা প্রাচীন ভারতের মহ্াবাধী আক 
সর্বোপরি উহাদের নিকট হইতে নিয়মাহ্বর্তিতা শিক্ষা দেশবাসীকে স্বরণ করাইয়া দিতেছি £__ 
এবং যাবতীয় জ্ঞান আমাদিগকে আরো অধিকতররূপে '_ *উত্তিষ্ঠত জাগ্রত 

আহরণ করিতে হইবে। আমর! -যে হুজুগে বিভ্রান্ত হইয়! ...+.. প্রাপ্য বরাদ্‌ নিবৌধত.।” 
পড়িয়াছি, তাহা জাতি ও দেশগঠনের পরিপন্থী । এই ভ্রান্তি ও “উঠ, আগে - এবং শ্রেষ্ঠ টিক নিকট যাইয়া শিক্ষা- 
জড়তা এবং অন্ঞানতা হইতে /মুক্ত হুইয়া যথোচিত কর্তব্য নাত কর” 








ডি. * কেরলের কন্কি' ৮, 
র্‌ ॥_' শ্রীধীন্দ্রমোহন দত্ত 


আমরা বাংলাদেশের কন্ছি - অবতারের ছবির সহিত বিশেষ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত না হইলেও, উপ-পুরাণ বলিয়! 

পরিচিত । ঘোড়ায় চড়িয়া, হাতে তরবারি ধরিয়া ভগবান ইহার প্ৰসিদ্ধি: আছে। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহার 

বিষ্ণুর দশম অবতার নীলবর্ণ কক্ষি শ্লেচ্ছনিধনকাধ্যে রত। প্রণীত শব্বকল্পদ্রমে আছে £ঃ-- 

বদদেশে প্রচলিত বিষ্ণুর দশ-অবতার স্তবে কন্ধির এইরূপ কক্ষি :_বিষোর্দশমাবতারঃ। স তু অদিশেৰে পাপাত্মানাং 

বর্ণনা! পাই । যথা := বিনাশায় সন্তলগ্রামে ভবিস্ততি। যথা ০ সন্তলগরামমুখ্যন্ত 
কল্পাবসানে তুরগাঁধিরটো, সংঘটয়ামাস নিমেষমাআৎ। ব্রাহ্ষণন্ত মহাঁত্বনঃ। ওবনে বির্যশসঃ কক্িঃ প্রাহর্ভবিশ্যতি ॥ 
যত্তেঙ্স! নির্ঘহতাতিভীমস্তং কক্ষিনং বিশ্বপাতং ভজামি ॥ তত্ত কর্ম্ম যথ1__ 


? শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্ধ্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য তাহার. .  অশ্বমাশ্ড সমারুহ দেবদণ্তং জগৎপতি$ । 
২ দশাবতারপ্তোড্রে কক্ষি সম্বন্ধে বলিয়াছেন £-- | ক অসিনা২সাধুবমনমণ্টৈশবরধ্য গুণান্বিতঃ ॥ 
ছুরাপারসংসারসংহারকানী বিচরমান্থা ক্ষৌম্যাৎ হয়েনাপ্রতিমদুতিঃ | 
ভবত্যশ্বচরেঃ কবপাণ-প্রহারী । ' ' নৃপলিদ্নচ্ছদে| দস্থ্যন্‌ কোটিশে| নিহনিয়তি ॥ 
রি ' মুরারির্দশাকারধারীৎ কী | ইতি শ্রীভাগবতম ॥ 
রা - করোতু দ্বিষাঁং ধ্বংসনং বঃ স কন্ধী ॥ সাধারণতঃ বিষ্ণুর দশ অবতারের যে ছবি পাওয়া যায় 
বাংলার জয়দেব গাহিয়াছেন £-_ " তাহাতে কল্কি অবতারের ছবি এইরূপ । 


" শ্রেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবাঁলং 

ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্‌। 
কেশব ধ্বৃত-কন্ষি শরীর,-জয় জগদীশ হরে 1. 
কন্ধিদুরাণে সুশাস্তাক্ৃত কন্ধি-ভোদ্রের শেষে আছে £ঃ-- 
*হ্য়চর ভয়হর শতমথ শরণ, থরতরবরশর হতদশবদন । 
জয় হতপরভব ভবভয়শমন, শশবরশতসমরসন্ভরবদন ॥ 


কক্ষি বিষ্ণুর দশম অবতার । . কলিয়ুগের অন্তকালে 
ভগবান বিষ্ণু সম্তল নামক গ্রামে বিষ্ণুযণ| নামে এক ব্রাহ্মণের 
গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন। তৎপরে ভার্গবের নিখিল শাস্ত- 

৯ শিক্ষা করিয়া মহাদেবের নিকট সর্বগ অশ্ব ও সর্বগু শুক 
লাভ করিবেন। তদনস্তর সেই দ্বেবদত. অশ্বে আরোহুণ ও 
দেবদত্ত অসি গ্রহণ করিয়া শ্রেচ্ছদিগকে সমূলে নিষুল- 
করিবেন। অতঃপর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া! দক্ষিণা্বকপ . 
সমগ্র ধরা ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। তৎপরে মহাপ্রলয়ে 
পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হুইবে১--কক্ষিদেবও অন্তহিত হুইবেন।' 

" পরিশেষে আবার সত্যযুণ আরম্ভ হইবে । ককন্ধিপুরাণ . 
রর ৯ 3 
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কিন্তু কেরলদেশের কক্ষি অবতারের ছবি সম্পূর্ণ আলাদা । 

ফেরলদেশের অন্তর্গত কোচিন ব্বাজ্যে মওন্চেরি রাজপ্রাসাঁদের 
গাে বহুবিধ উচ্চাঙ্গের ছবি ভারতীয় চিআকল]-পদ্ধতি 
অনুসারে অঙ্কিত আছে। এই সব ছবি বহু পুরাতন) 
বিশেষজ্ঞগ্ণ খ্রীষ্ীয় সপ্তদশ শতাঁবীর শেষার্ভ হইতে উনবিংশ 
শতাব্দীর আরস্ত পর্য্যন্ত এই সমস্ত ছবি অঙ্কনের কাল বলিয়। 
স্থির করিয়াছেন । এই মত অনুসারে এই সমস্ত ছবি ১৫০ হইতে 
৩০০ বৎসরের পুরাতন । নানা কারণে এই সকল ছবি লোপ 
পাইতে বপিক়াছিল। কোচিনের মহারাজা বাহার ইহার 
রক্ষার ব্যবস্থা ত করিয়াছেনই, উপরস্ত সহজে যাহাতে কলা- 
রসিকগণ এই সব ছবি দেখিতে পারেন ও তৎসম্বদ্ধে. 
আলোচনা করিতে পারেন তাঁহার জগ শ্রীমূলম চিন্রশালা 
ও রাঁমবর্ম্ধ গবেষণাগার ( Ram Varma Reacherch 
Instiute-) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই চিজ্ঞশালায় রাজ্যের 
ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন মঠ, গুহা, মন্দির ও রাজপ্রাসাদের 
গাত্র হইতে ছবিসমূহ উপযুক্ত ওয় ব্যজিদের দ্বারা অঙ্কিত 
করাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মওনচেরী রাজপ্রাসাদের 

'. গাত্রে কক্ষি-অবতারের যেরূপ চিত্র আছে নিয়ে তাহা দেওয়া 
হ্‌ইল। 

পাঠক দেখিবেন, কেরলের, কদ্ষি আমাদের বাংলার, 

কন্ধি হইতে কত বিভিম্ব। আমাদের কক্ষির মুখ মানবীয় 
মুখ; কেরলের কক্ষি অশ্বমুখ । আমাদের কক্ছি অঙ্বাক্ষচ ; 
কেরলের কল্কি জলমধ্যঘ্থ পদফুলের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন 
বা উঠিতেছেন__ চারিদিকে মাছগুলি কেলি করিতেছে। টি 
বাংলার কক্ষির সহিত কেরলের কক্ষির মিল অতি সামান্ভ। . কেরলের কক্ষি 

*কেন যে এইরূপ হইল" তাঁহা বলিতে আমরা অপারগ । কেরলের কক্ষি শিল্পীর মনগড়া নহে-_নিশ্চয়ই কোন অধুনা 
সুধীমওলী, বিশেষ করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ যদি চেষ্টা অজ্ঞাত বা লুপ্ত পুরাণ, উপ-পুরাণ বা অন্ত্র-ব্ণিত ব্যান'হইতে 
করেন তবে ইহার কারণ আঁবিষ্ার করিতে “পারিবেন। অস্কিত। 








 সন্তবাণী 
গ্রীপূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী ও 
পত্যকার কবিতা ও কাব্য কালব্বরী। কত যুগ আগে গুলো সস্ভবা আবার এমনই উদ্ধীপনাপূর্ণ যে তা সাধারণের ০ 
হই বা চার চরণের “সন্ত বাণী’ থও-কবিতাঁগুলি রচিত হয়ে- মনে অপূর্ব সাঁড়! জাগিয়ে তোলে। এই কবিতাঁগুলোর 
ছিল, কিন্ত তার জনপ্রিয়ত] আও কমে নি। বাধ-লাবণ্য ও অপুর্ব বাঁচনভঙ্গী আধুনিক রুচিসম্পন্ন 
| হিন্দী ভাষায় সম্তবাধী প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। সেগুলি যে ব্যজ্তিরও সমাদর অনায়াসেই লাভ করে থাকে,। রসাহু- 
শুধু অতীন্তরিয় আনন্দাহুভূতিরই প্রকাশ তা নয়_তাতে আছে ভূতির দিক দিয়েও.সেগুলি অপূর্ব । এই সন্তবামীগুলি অমর 


ভক্তি ও জ্ঞান, আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সুক্ম বিশ্লেষণ-_সেজন্তেই অক্ষয় হয়ে থাকবে । 
সন্ধবাণীগুলে! মানব-হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। অনেক- . কবীর, দাহ ও নানক এর! তিন জনেই ছিলেন সাঁধক। 


এ 


জ্যৈষ্ঠ 


এদের বেশীর ভাগ কবিতায়ই পাওয়া যাঁয় সাধনলন্ধ 
অভিজ্ঞতার পরিচয় আর তাদের সাধক-জীবনের কথ] । কবীর 
বলছেন ৃ 





গুরু, "গোবিন্দ দেগে খড়ে 
কাকো লাও পায়? 


অর্থাৎ ভক্তের সাধন! সফল হয়েছে-_তাঁর সামনে তার 


আরাধ্য দেবতা গোবিন্দ ও গুরু দণ্ডায়মান--এখন সে কাকে 
আগে প্রণতি জানাবে । | | 
বলিহাঁরি গুরু আপনে, 
জিন্নে দিয়! চি্থায় 

-_গুরুই বড়, তাকে আগে প্রণাম করতে হবে, কারণ তিনিই 
তো! গোঁবিন্দের সহিত পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ।  - 

মানুষের নিকট যে কার্ধ্য অসাধ্য বলে প্রতীয়মান হয়__ 
সদ্‌গুরু বা মহাপুরুষ তা সুসম্পন্ন করবার পদ্থার নির্দেশ দেন। 
গুরুর উপদেশে বন্ধুর জটিল পথ সুগম হয়ে থাকে। জীবনের 
চলার পথের কোনো বাককে শেষ-প্রাস্ত বলে মনে করে আমর] 


"আমাদের অগ্রগতিকে যখন স্থগিত রাখি, মহাঁপুরুষগণ তখন 


আঁবিভূর্ত হয়ে, সুম্পষ্ট ইঙ্গিতে জানিয়ে দেন যে, না, ত! 
পথের শেষ নয়, আরও এগিয়ে যেতে হবে-_তবে জীবনের 
যাঁআপথের প্রান্ত-সীমায় উপনীত হওয়া যাঁবে। সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ হলে সাঁধক এমন এক অম্বতলোকে গিয়ে পৌঁছবে 
যা তাকে আশ্রয় দেবে, কিন্ত আবদ্ধ করে রাখবে না 
যেখানে নিত্য নব নব অনির্বচনীয় আনন্দের সহুষ্টি হবে । 

কিন্ত সেই আনন্দধাঁমে পৌঁছতে হলে সাধকের কঠোর 
সাধনা চাই-_সর্বধ ত্যাগ করে কৃচ্ছ_সাঁধনে রত না হলে তে 
অম্বতলোকের দ্বার সাধকের নিকট উদ্বাটিত হবে না । এমন 


রঙে সাধকের গাঁত্রবাস রাঙিয়ে নিতে হবে যে তা আর মলিন - 


না হয়ে যায় । তাই কবি বলছেন-_ 


সদৃগুরু হাঁয় রঙ্গ রেজ,, চুনরি মেরী রঙ, জরী ; 
স্ত্যাহী রঙ ছুড়াইকে: রে দিয়! মজীঠ রঙ 
ধোয়ে সে ছুটে নহি, দিন দিন হোত সুর, 
ডাঁবকে কুণ্ড, নেহকে জল মে, 
প্রেম রঙ দিয়া বোর ; 
চস্কী চাস্‌ লগাই কেরে, 
খুব রঙ্গী বকৃপোঁর । 
অর্থাৎ-_সদৃগুরু হলেন রংরেজ (রং করবার লোক) । অতি 
সুন্দর রঙে রঙিয়ে দিয়েছেন আঁমার উত্তরীয়কে ৷ উত্তরীয়ের 


গাঁ কাদে! রঙ উঠিয়ে ফেলে তিনি এমনই চমকপ্রদ, পাকা. 


গেরুয়া রঙ করে দিয়েছেন যে শতবার ধুলেও ত! মলিন হয় 


. না; রং উঠে না--বরং তা দিনে দিনে আঁরও সুন্দর, আরও 


জমকালো! হয়। গভীর ভাঁবরূপ্টী কুণের স্বেহ-বাঁরিতে, প্রেম-রঙ 


জন্তবাণী 


১৬৩ 





মিশিয়ে বারংবার আমার উত্তরীয়কে এমন নয়নাভিরাম 
গাঁড় রঙে রডিয়ে দিয়েছেন যা যুছবার নয়। 

, প্রেযভক্তির উৎস-স্বরূপ সম্ভকাব্যসযুহে বিখ্বপ্রেমের 
সুন্দর অভিব্যক্তি আঁছে। তাই রবীন্রনীথ বলেছেন -- 

“মধ্য যুগের সাধক কবিরা হিন্দী ভাষায় যে ভাঁবরসের 
এঁখবৰ্ধ্য বিস্তার করিয়াছেন তাঁহার মধ্যে অসাঁমান্ত বিশেষত্ব 
আঁছে। সেই বিশেষত্ব এই যে, তাঁহাদের রচনাঁয় উচ্চ অঙ্গের 
সাধক এবং উচ্চ অঙ্গের কবি একত্র মিলিত হুইয়াঁছেন_-এমন 
মিলন সর্ব্বত্রই দুর্লভ 1» 

যে ক্ষুদ্র ব্যক্তি, যার শক্তি সামান্ত স্বতঃই সে সংসারের 
যাত্রাপথে সামান্ত বাঁধাবিপত্তিতে বিচলিত হয়ে পড়ে। এ 
সকল বাধাবিপত্তি তার আত্মার শক্তিকে সঙ্কুচিত করে এবং 
মানুষ এ প্রতিকূলতাঁকেই সত্য ও শেষ পরিণাম বলে মনে 
করে। কিন্ত মহাঁপুরুষেরা এ সব বিরুদ্ধ শক্তিকে নিজ নিজ' 
পৌরুষ.বলে অপসারিত করে সত্যের যথার্থ রূপ দর্শন করে 
থাকেন। তাই সাধারণ মাহুষ যখন চতুদ্ধিকে অন্দকার দেখে, 
মহাঁপুরুষের! তখন জ্ঞানের আলোকে সত্য পথ চিনে নিতে 
পারেন । তাই দাহু বলছেন | 

. প্রেম ভগতি দ্বিন দিন বধৈ, সোই জ্ঞান বিচার । 

দাহ সাঁতম শোধি করি, সখি করি কাটে সার, 

জিহি বিরিয়া এহ সব কুছ হুয়া, যে! কুছ করে! বিচার, 

কাজী পণ্ডিত বাঁওরে, ক্যা লিখি বাঁধ ভার । 

অর্থাৎ কাজী, পণ্ডিত ও বাঁতুলের কথা বা পুঁির বোকা 
নিরর্থক । এত প্রেম, এত ভক্তি বিলিয়েও প্রকৃত জ্ঞান হ’ল 
না। মূল কথা হ'ল আত্মশুদ্ধি--এত দিন তুমি তাঁর কি করেছ; 
তারই বিচার করণ আত্মশুখি না হলে প্রকৃত জ্ঞানের 
অধিকারী হওয়া যায় না। 

বৃথা লোভের মোহে আমর] কীঁচকে কাঁষ্চন বলে মনে 
করি। তাই কবি বলছেন-_- 

সবদ সা হীরা! পটকি হাঁস সে, যুঠঠী ভরী কংকর সে, 

কহে কবীর শুনো! ভাই সাধে, সুরত করে! ওছি ঘরসে । 

"হীরা ফেলে তুমি বৃথাই মুঠি ভরে কীকর কুড়িয়েছ। 
কবীর বলছেন সাধক, তুমি ঘরে বসে সার বস্তু চিনতে 
অভ্যাস করে! । | 


প্রকৃত প্রেমের সাধনা! অতি কঠোর । প্রেমের জন্তে 


“সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে হবে । তাঁই কবি বলছেন-_ 


এহ. তে! ঘর হায় প্রেম কা, খাল! কা থর নাহি, 

শীশ. উতারে, ভুঁই ধরে, তব পয়ঠে ঘর মাহি, ৭. 

শীশ. উতারে ভু'ই বরে, তা পর রাখে পাও, 

দাস কবীরা এওঁ কহে, এইস! হোয়ে তো আও । 

_ এই ঘর তো প্রেমের, খালার ( পিতৃব্যের__ এখানে, 
অপরের ) ঘর নয়। এখানে আসতে হলে অতি বিনীত 
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হবে-_মাথা মাটিতে রেখে তার উপর পা রাখতে হবে, 
তবে এঘরে প্রবেশলাঁভ কর! যাঁবে। কবীর বলছেন হে 
সাধক, তুমি এন্সপ সাধনায় সিদ্ধ হলে এ গৃহে প্রবেশলাভ 
করতে পারবে । ৃঁ 

এখানে ভক্তের ভাঁবনা-_শরবৎ তন্ময়ো৷ ভবেৎ_-অরথাং 
যেমন তীক্ষ শর জক্ষ্য বন্ততে আমূল বিদ্ধ হয়ে যায়, A 
তন্ময় হয়ে সাধক ব্রন্মে লীন হয় । 

ব্ৰহ্ম পরিপূর্ণ সত্য । ব্রহ্মকে না জানলে জপতণ দাবনা 
সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই কবি বলছেন, 

এক নাম কে! জানি করি, হজ! দেউ বহায়, 

তীরথ, ব্রত, জপ, তপ নহী, সংগুরু চরণ সমায়। 

-_এক পরম ব্রন্ষকে চিনে, অন্ত সব নাঁম ত্যাগ করতে 
হবে । তীৰ্থভ্ৰমণ, জপতপ নিরর্থক-_যদি না ভক্ত সদ্গুরুর 
‘কৃপায় ব্ৰহ্থকে জানতে পারে। 

ব্রহ্মলাভের এই যে ব্যাঁকুলত।-_সার সত্য রাজাদের 
_ এই যে প্রয়াস, এ কি প্রকারে সার্থকতা লাভ করতে পারে 


এবং তা সম্ভব হয় কোন্‌ সাধনায় ব্রতী হলে? এ এমনি 


অসাধ্য বা ছুঃসাধ্য প্রয়াস যে সাধক গৃহত্যাগ করে গভীর 
অরণ্যে অথবা দেশ দেশাস্তরে ব্যাকুল হয়ে পরিভ্রমণ করে। 
তাই দেখে সদ্প্তরু তাঁর মৃঢ়তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন 

কত্তরী কুত্বল বসে, স্বগ টু'ঢে বন মাছি, 

এয়সে ঘট মে জীব হয়, ছুনিয়া জানে নাহি, 

তের! সই তুঝ ঝ মে, যেও পুহুপন মে' বাস, 

কন্তরী ক! মিরগ জো, ফিরি ফিরি ঢু'ঢ়ে খাস, 

যেও তিল মাছি তেল হয়, যেঁও চক্মক্‌ যে আগি, 

- তেৱা সীই তুঝ.ঝ মে, জাগি সকে তো দ্বাগি। 

এমন মধুর ভাষায়. এই কয়টি পংজ্জি রচিত যে'এর যথাযথ 
অনুবাদ সম্ভব নয়। 
“মগের নাভিতে কন্তরী আছে কিন্ত ম্বগ তা জানে না= 
সে ব্যাকুল হয়ে নিবিড় বনে খুঁজে বেড়ায় 3. নিজের অস্ত্রে 
অস্বতের উৎস বিদ্তমান, কিন্ত ছুনিয়ায় লোঁক সতৃষ্ণ হয়ে 
অন্বেষণ করে তা কোথায়? যেমন ফুলের বুকে সুবাঁস লুকিয়ে 


থাকে তেমনি তোঁষার আরাধ্য দেবতা] তোমার মাঝেই লুকিয়ে - 


আছেন-_ভার জন্ত অন্তত্র যেতে হয় না। যেমন তিলের 
মধ্যে তৈল থাকে, চক্মকি পাঁথরের- মধ্যে অগ্নি থাকে, তেমনি 
তোমার সাই, তোমার দেবতা 
ব্বথাই তুমি দেশে-বিদেশে তাঁর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছ__কিস্ব! 
জপ-তপ আরাধনার আঁয়োজ্দন করছ । 
সহজ, শুদ্ধ প্রেমেই তাকে পাওয়া যায়-_বিভিত্-লোকসমূহ 

পরিভ্রষণ করলেও তো কৌন, লাভ নেই । তাই কবি বলছেন-_ 

না ঘর তজা, ন! বন্‌ গয়া, না কুছ কিয়া কলেশ, 

দা, যেওঁজি তেঁও মিলা, সহজ সুরত, উপদেশ। 


তোঁমার মাঝেই রয়েছেন, 


-_আমি বনে যাই নি, গৃহত্যাগ করি নি, কোন. ক্লেশ 
স্বীকার করি নি--গুরুর সহজ, সরল . উপদেশেই আার 
আবাধ্যকে আমি পেয়েছি । 

সিগ্িলাভের পর সাঁধককে কি ভাবে জীবনযাপন করতে 


হবে সে. বিষয়ে সদৃগুরু উপদেশ দিচ্ছেন এবং সাধক পুনরায় _ 


সংসারের মায়ায়. যাতে আবদ্ধ না হয়ে পড়েন তাঁর ভম্ভে-- 

রোক না রাখে, ঝুট ন! ভাখে, দীছু খরচে খাঁয় 
সাঁধককে সংযত জীবন যাপন করতে হবে-__সঞ্চয় কর| থেকে 
তিনি বিরত থাকবেন ও যা অনিত্য তার দিকে দৃকপাত 
করবেন না। 


সংসার যে অনিত্য মায়াময় দেকথ! স্মরণ করিয়ে দিয়ে 


বলছেস a | 
নদী, পুর, পুরওয়াহ যেও, মায়া আয়ে যাঁয়। 
মায়া ও অর্থ এ তো নদীর জল বা বসির ষ্ায়_ 
এই এল, এই গেল । 
দাঁহু আরও বলছেন-_. 
- দাছু রহতা রাখিয়ে, বহতা দিয়ো বহায়, 
বহতে সঙ্গ না যাইয়ে, রহুতে সে! লব লায়। 

- যা! অনিত্য তার পেছনে সাধকের তৃষ্ণা যেন ন! থাকে, 
যা নশ্বর তার প্রতি মায়াবদ্ধ হতে নেই। যা নিত্য, চির-..এ 
সত্য-_শুধু তাঁকেই আপনার করে নিতে হবে । 

ত্রহ্ষত্ব লাভ হলে মনের দ্বন্দ ঘুচে যায়, গু তত্ব সহন সরল 
হয়ে যায়, ব্ৰহ্মের সাঁধনাই যথার্থ উপাঁসনা-এই উপাসনায় 
সফলকাম হলে সব ছুঃখ-দৈস্ঠ-নিরাশ! দূরীভূত হয়। 
* মধুময় গগন-পবন, শশ্তশ্তামল] ধরিভ্রী, এক কথায় সম 


-বিশ্বপ্রক্কতি এই ত্রত উদ্যাঁপনে সাঁধককে সাহায্য করে। 
তখন দাঁধকের মনে হয় সেই পরিপূর্ণ একের স্পর্শে 


সবই ‘যেন সার্ক । সাধক স্যগ্রির এই বিপুল রহৃস্তের অস্ত 


পায় না, তার মনে জাগে অসীমের ক্ষুবা। অসম্পূর্ণতাকে ' 


বিদুরিত করে সে পূর্ণত্ব লাভ করেছে, সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। 
তাঁই সাধক-কবি বলছেন 
ধরতী ক্যা সাধন কিয়া, অশ্বর কৌন সন্যাস 
রবি, শশী কিস্‌ আর্ত সে, অসর ভয়ে নিন্দ দাঁস । 
সাধক স্বীয় সাধনা-বলে অন্রেয় হয়েছেন । এখন ভার অসীম 
শক্তি, কিন্ত তাঁর আত্মার মহ! বুভুক্ষার কিছুতেই নিবি 


হয় না--তিনি যেন সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করতে চাঁন, 


মৰ্ম্মে মর্মে অন্থভব করেন-_“ভূমৈব স্থথং নাজ সুমি ।” 
পৱন! পানী সব পিয়া, ধরতী অরু আকাশ, . 
চন্দ, সুঢ়, পাৱক মিলে, পা্টে! এক গৱাস । 
-_ পবন, জল সবই সাধক পান করেছেন ।- ধন্ধিত্রী, আঁকা শ,. 
চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি-_এই পীচটিকেই যেন একটি মাত্র গ্রাসে 


- প্ররিণত করেছেন । এতেও সাধকের আত্মার ক্ষুধা মেটে 


~~ 


‘লাভের দ্বারাই প্রশমিত হতে পারে । 


জ্যৈষ্ঠ 


না। সাধকের এই-যে অসীম তৃষ্ণা ও ক্ষুধা তা একমাত্র ব্রহ্মত্ব- 
তাই কবি বলছেন 

চার পাঁর কো না লাজ, কীমতি লেখা নহি। 

এই তৃষ্ণ--এই ক্ষুধা উপশাস্ত করতে হুলে চতুদ্ধিক ব্যাপ্ত 
অর্ধাৎ সর্বব্যাপী ও অূল্য (পাঁধিব কোন কিছু দ্বারা যার মুল্য 
নিরূপণ হয় না) বস্ত লাভ করতে হবে। ক্ষত্র, ক্ষণস্থায়ী 
সুখের রসে সে তৃষার হাল! মিটানে! যায় না। তাই 
দাহ প্রার্থনা জানাঁচ্ছেন__ 

হে প্রভু, আঁকা শপূর্ণ, আলোকে ভরা পেয়ালা (পানপাত্র) 


বারংবার পূর্ণ করে তুমি আমাকে পান করাও 


অল্পা আলে নুর কা, ভরি ভরি প্যালা দেহ । 
ভক্তের এই অনস্ত পিপাঁপা একমাত্র ভগবানই দুর করতে 
সক্ষম, অন্ত কিছু দ্বার] সম্ভব নয় । যেমন রাম বা ইশ্বর নিরগুণ 


তেমনি ‘নিরঞ্জন’ সাধকের ভক্তি । যেমন পরিপূর্ণ ভগবান, 


তেমনি পরিপূর্ণ ও সার্থক সাধকের ভক্তি । 


এই আনন্দরস পান করে আত্মার তৃষ্ণা নিবারণ করতে * 


হলে তাঁর মূল্যও দিতে হয়। এই আনন্দেরই অভিব্যক্তি 

সাধক-কবিদের কবিতা ও সঙ্গীতে । দাঁহু বলছেন 

সোঁই সেৱক সব জরে, জেতা রস পীয়া, 

দাঁহু গুঞ্জ গভীর ক! পরকাঁশ না কীয়!। 

-_আনন্দধারায় ডুবে সাধকের তৃষ্ণা মিটে যায়, কিন্ত 

সাধকের তৃষ্ণার হ্বাল] সঙ্গীতে বিকশিত হয়ে থাকে নীরবে । 
জরনা যোগী যুগ জিয়ে, ঝরনা মরি মরি যায়। 
--সাঁধক সাধনায় লীন হয়ে অমর হয়ে থাকেন, আর ঝরণা 

' শুকিয়ে যায়। | 


"জ্রাগরী 


১৬৫ 
~ 


সাধকের তৃষ্ণ মিটেছে। এখন প্রক্কৃতি তাঁর নয়নাভিরাম 
অপার সৌন্দর্য্যলোকের দ্বার উদ্ঘাটিত করে দেয় তার 
সমক্ষে। তখন ভক্তের মনে হয় যে, তার আরাধ্য দেবতা 





. অনস্ত আকাশে, পরিপূর্ণ মহিমায় বিরাজমান এবং সমস্ত 


প্রকৃত তার সেবায় রত । প্রন্কতি অপরূপ শৌভায় সঙ্গিত 
হয়ে ষড় খতুর ডালি সাজিয়ে তাঁর বন্দন! করে। ধরিত্রী 
যেন: প্রাচুধ্যে উদ্বেল হয়ে ওঠে | পর্বের রুক্ষ ধরার বক্ষে 


বারি সিফন করে তার তৃষ্ণা দূর করেন-_নশ্বর পৃথিবীর 


ক্ষুদ্রতা-ছঃখ-মলিনতা সব ধুয়ে মুছে যায় ; বিরাঁক্ষ করে অনস্ত 
শান্তি। তাই ভক্ত প্রার্থনা জানাচ্ছেন দেবতার নিকটে যে, 
প্রেমের মেঘ ঘনীভুত' হয়ে এসেছে এখন তোমার প্রেমধারায় 
নিখিল ' ধরণীর তৃষ্ণ| নিবারণ কর-_ 


অজ্ঞা অপরমপার কি বি অন্বর ভরতার, 

হরে পটহ্বর পহির কর, ধরণী করে শিলার, 

বন্ুধা সব ফুলে ফলে, পৃথিবী অনস্ভ অপার, . 

গগন গরজি ফল, অল ভরে, দাঁছু জয় জয় কার 

কালা মহ করি কাল কা, আগে সদ! সকাল 

মেঘ তুমহারে ঘর ঘনা, বরসছ দীন দয়াল ৷, 

ভগবানের করুণাঁধাবায় যেন কালের গতি অব্যাহত থেকে 
যায়-__ যেন সর্ব! স্ু-কাঁল, সুসময় ব্রাক করে। হে দেব, 
তোমার ভবনে প্রেমের মেঘ ঘনীভূত, পুঞ্ধীভূত হয়ে উঠেছে 
এখন বর্ষণ আরম্ভ হোক। আত্মার আনন্দময় স্বরূপ অনান্ৃত 
হয়ে ভক্তকে তখন ছুঃখের অতীত লোকে মোক্ষের পথে 
এগিয়ে নিয়ে যায় । 





.....- -জাগরী 


শ্রীমহাঁদেব রায় 


পরিহরি সুপ্তি-জালে উষা-লগ্ে বসস্ত সুন্দর, 

পূর্বাকাশে অরুণের রক্তরাগ আবেশে মন্থর, 
, পড়ে নাই তাপ-ছায়া, 

সি্্ধ-সুকোমল-কাঁয়া 

ভাঙ্গাইতে চাঁয় নিশ1-অবসাঁনে স্বপন-বাঁসর, 

কিসলয়ে অপরূপ রূপময় সে তন্ত্র জাঁগর । 


ধীরে ধীরে ভরি উঠে আভরণে মাধবী কানন, 
পল্পবের অন্তরালে জাগে পিক-কঠের কৃজন, 
আাগরণে লুন্ধ কানে 

সুদুরের যোহ আনে-_ | 
কোঁরকের ডাঙ্গে ভাঙ্গে মোহ-সুপুষ্ট শবরী পন, 
জাগে জাগে বক্ষে তাঁর স্বপ্ন-লুক্ধ দয়িত-গাপ্রন । 


উন্নত শালের শীর্ষে দিব্যকাঁন্তি কোঁরকে কুঙ্গুম 
নিদ্রা হ'তে জাগরণে স্বপ্ন-মুগ্ধ নিস্তব্ধ নিঝুম, 
বৈশাখের পূর্ব-রাগে 

চৈত্রের মাঁধুরী জাগে 

জড়তার গ্রন্থি ভেদি পলাশের জেগেছে কুসুম 
রচি” যায় জন্নাতুর নবীনের অর্চনা-কুস্ম । | 


নব অন্ব-্বাগরণে এ নবীন বিশ্বে কোণে কোণে 
মধুরের ছন্দ জাগে মধুমাধবীর শুভক্ষণে, 
নবীনে বরি সোহাগে, 

জড়ত। বিদায় মাগে 

অর্থখে আম পলাঁশে শাঁলে মহুয়ার বনে বনে 
নববর্ণ-গীতি আগে ধরণীর মুগ্ধ প্রাণ-মনে। 


.কলিকাতার শিস্প-প্রদর্শনী ' 


রন্ধীর খাস্তগীর 


দীর্ঘ দশ. বৎসর পরে সুদুর প্রবাদ থেকে বড় দিনের 
ছুটিতে কলিকাতায় গিয়ে গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের ও. আর্ট 
একাডেমীর শিল্প-প্রদর্শনী দেখবার সুযোগ 'হ'ল। কলিকাতা 
থেকে ফেরবার সময় “ক্যালকাটা গ্রপে'র প্রদর্শনীও দেখলাম। 
কিন্ত মনে কি রকম ছাঁপ পড়ল সব ছবি দেখে, মন ভরজ কি 
ভল্ল না, তা আলোচনা করে দেখবার অবসর ছিল না 
কলকাতায় থাকতে । কেউ কেউ প্রদর্শনী দেখবার সময় 
কিছু লিখতে বলেছিলেন । কিন্তু নান! কারণে লেখাঁটা তখন 
যুক্তিযুক্ত মনে হয় নি। 

কলকাতা থেকে নিজের কর্মস্থলে ফিরে এসেছি। এখন 
দুরের থেকে কলকাতার সাল্প্রতিক শিল্পকলা কোন্‌ পথে 
চলেছে তা যেন খানিকট! স্পষ্ট ভাবে মনশ্চক্ষে দেখতে 
পাচ্ছি। 

কলকাতায় গিয়ে এবারে রাজা পি, এন. ঠাঁকুরের বাড়ীতে 
অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিত হালদার, মুকুল দে প্রমুখ শ্রেষ্ঠ 
শিল্পীদের ছবি দেখবার সুবিধা হয়েছিল । সে সব ছবি বোধ 
হয় ৩০1৪০ বছর আগেকার আক]। প্রবাসী’, ‘মডার্ণ রিভিয়ু’ 
পন্জিকায় শৈশবেই সে সব ছবি আমি দেখেছিলাম। মূল 
(011£109) ছবিগুলো! এইবার দেখলাম । সেগুলোর 
কথা৷ আগে বলে নিতে চাই; তাঁরপন্ন এবারকার শিল্প- 
প্রদর্শনীর ছবি সম্বদ্ধে আলোচনা! কর! যাঁবে--এ ভাবে 
. আলোচনায় অগ্রসর হওয়াই সমীচীন! 
ছেলেবেলায় যখন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার 


প্রমুখ গুণী শিল্পীদের ছবি (প্রবাসীর পাতায় দেখতাম তখন ' 


সেগুলো! মনকে গভীর ভাবে নাঁড়া দিত। -কত কল্পনার 


জাল বুনতাঁম সে সব ছবি নিয়ে। সেই ছবিগুলো একেই 


তাঁর] ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুচ্জীবনের গোড়াপত্তন করে- 
ছিলেন। অথচ এবারে যখন সেই সকল ছবিরই মুল কপি- 
"গুলো ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে প্রথম দেখলাম মনে কোঁনে! 
সাড়া জাগল শা। 
হ’ল যেন ফিকে হয়ে গেছে। আবার অনেক ছবি দেখে 
মনে হ'ল সেগুলে| যেন ছাপ ছবি -ওরিজিতাল নয়। বেশীর 
ভাগ ছবির আয়তন অত্যন্ত ছোট বলে মনে হ’ল । দোতলার 
ঘরের ছাট ছবি অবস্ঠ মনে রসানুভূতির সঞ্চার করলে-_তন্মধ্যে 
একখানি হচ্ছে নন্দবাবুর আঁকা! “নটির পুত ও আর 
একখানি তারই আঁক! ‘জাপানী’ 
ছুখানিই নামকরা! ছবি। জাপানী মেয়ের ছবিখানি অপরূপ, 
কোথাও ছাপা হয়েছে বলে মনে হয় না; সম্পূর্ণ সাদা 


নীচের ঘরের অনেক ছবির রঙ দেখে মনে ' 


মেয়ের . নাচের ছবি। 


পোঁশাক-পরা মেয়েটি--প্রতি অঙ্গ যেন ভাবে ডর1। ছবি- 


খাঁনি বাস্তবিকই অতুজনীয়_একমাঁঅ নন্দবাবুরই তুলির ' 


যোগ্য । ছবি দেখতে দেখতে কলিকাতার সোসাইটি অফ 
ওরিয়েণ্ট্যাল আর্টের বাৎসরিক প্রদর্শনীর কথা বার বার মনে 
পড়ছিল। ছাঁত্রাবস্থায় সেখানে কতবার গিয়ে ছবির প্রদর্শনী 
দেখেছি-_-কত দুপুর ছবি দেখে কেটে গেছে। প্রথম যাই 
১৯২৩ সালের প্রদর্শনীতে--সমবায় ম্যানসনে মার্কেটের পাঁশে 


ছিল সোসাঁইটির হল। তখন আজকালকার মত লোকের ' 


ভিড় হ'ত না। সেই সব প্রদর্শনীতে খাঁর! যেতেন তাদের, 
সংখ্যা এখনকার তুলনায় টের কম। সমবদার বা ছবির রস 
উপলদ্ধি করতে ধারা উৎস্ৃক তারাই যেতেন তখন প্রদর্শনীতে 
দোরগোড়ায় ঢাক বাজিয়ে লোক ভ্রড়ে| করার ব্যবস্থা ছিল. 


না। .. প্রবাসী? ‘মডার্ণ রিভিয়ু, আর গাস্কুলি মশায়ের ‘রূপম! - 


পঞ্জিকাই মাত্র তখন ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা ছবি ছেপে 
প্রাচ্য চিত্রকলার: প্রচার করত । ১৯২৫ সালে প্রথম যখন 
শাস্তিনিকেতন কলাভবনে ছাঁত্র হিসাবে যাই, সেই সময় থেকে 
ভারতীয় শিল্পকলার সহিত আরে! ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার 
সুযোগ হয়। শাঁম্ভিনিকেতন কলাঁভবনের ছাত্রছাত্রীদের আঁকা 
ছবি মাধ্টারমশায় -(নন্দ্রবাবু) ছাটাই বাঁছাই করে একত্র 
করতেন ; তারপর সেই সব জ্রোঁড়াসীঁকোঁতে অবনীন্দ্রনাথের 
কাছে নিয়ে যেতেন, তিনি আবার সেখানে কিছু বাছতেন, 
ছাটতেন__তাবপর পৌঁছুত সোঁসাইটিতে । তাঁরাও আবার 
কিছু বাদসাদ দিতেন, তারপর সেগুলো দেয়ালে টাঙানো 
হ'ত। যোগ্য ব্যজিদের হুত্তেই তখন ছবি বাঁছবার ও ছাঁটবার 
ভার ন্যস্ত ছিল। তাতে ছত্রছাত্রীর] বুঝতে পারত কোন্টা 
ভাদ ছবি আর কোন্টা খাঁরাপ। তারপর কি করে যে 
‘সোসাইটি’তে ভাঙন ধরল, তা ঠিক বলতে পারব না। 

এবারে দীর্ঘকাল পর আবার যখন চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে 
কলিকাতা যাছুধরে ঢুকলাম তখন “সোসাইটি'র সেই স্ুরুচি- 
সম্মত ভারতীয় পদ্ধতিতে সাজানো সুন্দর ভবনটির কথা 
স্বতঃই স্থৃতিপথে সমুদিত হ'ল। 

একাডেমী অফ ফাঁইন আর্টের প্রদর্শনী চলছিল যাঁদুঘরের 
এক দিকের বারান্দার উপরে-_নিতাস্তই সাময়িক ব্যাপার 
সেটা । অন্তদ্দিকে গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের শিক্ষক ও ছাদের 
কাজের প্রদর্শনীও খোল! হয়েছিল । 

প্রথমেই যা মনে একটু পীড়া দিলে সেটি হচ্ছে বাইরে 
ফুটপাঁতে ঢাঁক-ঢোল সানাই ইত্যাদির বাজনা লোক জড়ো 
করবার জন্ত পুরোদমে চলছিল একতাঁন বাছ্ধ। তারপর 
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> 


টে, 


| -ধাইরে প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন-সম্পার্চত টিন সেকেলে এবং 
হুব সুরুচিসম্মত নয়। 
সিড়ি দিয়ে উপরে উঠে ভেতরে ঢোকবাঁর জন্তে টিকিট 
কেটে আর একখান! ক্যাটালগ কিনে নিয়ে ছরি দেখতে সুরু 
করা গেল। নানা রকমের, প্রায় ছয় শতেরও কিছু বেশী ছবি 
সেখানে একত্রিত কর! হয়েছে। ছবিগুলোর বর্ণনা সুরু করবার 
আগে, গোঁড়ায় ‘ক্যাটালগ’ট সম্বন্ধে দু-একটি কথ! বলব । 
ক্যাটালগটি ছাপতে পয়স! খরচ কর! হয়েছে__হাঁফটোন 
এবং একরঙ্গ| ছবিও তাতে আছে, কিন্ত ক্যাঁটালগটি দেখে 
মনে খঁট্‌কা বাবে । ছাঁপতে যা খরচ হয়েছে তাতেই কিম্বা তার 
চেয়েও কম খরচে জিনিষটিকে অধিকতর শোভন, সুষ্ঠু ও 
সুরুচিসম্মত করা যেত। অক্ষর-চয়ন, ছবির “সেটিং 


রা 





ইত্যাদিতে উন্নত রুচির পরিচয় পাঁওয়। যায় না'। কলিকাতায় : 


শিল্পীর অপ্রতুল নেই অথচ এই সামান্য, ক্যাটালগটির সৌষ্ঠব 
সম্পাদনের দিকে লক্ষ্য রাখা হলনা কেন? ছোটখাটো 
জিনিষকে উপেক্ষা করলেতে| অনুষ্ঠান সর্ববাঙ্সুন্দর হয় ন|। 
প্রদর্শনীতে বহু "ছবি নজরে পড়ল যা! দেয়ালে ' টাঙিয়ে 
দশ জনকে দেখাবার মত নয়। সাততাঁড়াতাড়ি কোনরকমে 


একটা প্রদর্শনী দাড় করান! হয়েছে এই 'ভাঁবটি সর্বআই - 


4- বিমান । অনেক ভাল ছবি নীচন্তরের ছবির ভিড়ে যেন ভয়ে 
ভয়ে আত্মগোপন করে রয়েছে--তাঁদের খুঁজে বার করতে হয় 
কষ্ঠ করে । প্রদর্শনীর নিন্দা কর] লেখকের অভিপ্রায় নয় । আমি 
কেবল এই কথাটাই বলতে চাই, যত ছবি প্রদর্শনীতে জড়ো] 
কর]. হয়েছিল তাঁ বাছাই করে অর্ধেক বাদ দিয়ে বাকী 
ছবিগুলে! উত্তমরূপে সাঁজালে প্রদর্শনীর বাহার আরে! অনেক 
খুল্ত। পরাধীন ভারতে অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পের. 

_ পুনরুজ্জীবনে সমর্থ হয়েছিলেন ; স্বাধীন ভারতে আমরা! কি 
সুষ্ঠুভাবে একট! শিল্প্রদর্শনীরও অনুষ্ঠান করতে পারব না? 
এ কথাটা আমাদের ভুললে চলবে না যে, ভারতবর্ষের অঙ্তান্ 
সকল প্রদেশের লোক এখনে! শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার জন্ত বাংলার 
দিকে তাকিয়ে আঁছে__শিল্পকলাঁয় এখনো বাংলাদেশ অগ্ঠান্ 
সকল প্রদেশের পুরোভাগে । বাৎসরিক শিল্পপ্রদর্শনীর 
উদ্যোক্তাদের অবহেলা ও অমনোযোগের দরুন শিল্পীদের 

"কাজের যথোচিত প্রচার না হলে- সে বড় ছঃখের কথা । 

গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের বাৎসরিক প্রদর্শনীর ক্যাটালগটি 
পনর, কিন্তু উক্ত প্রধর্শনীটির আয়োজনও খুব তাঁড়াহড়ো৷ করে 

" করা হয়েছে বলে মনে হয়, ছবির সংখ্যা বেশী মনে হ'ল । 

সব ছাত্রছাত্রীর ছবিই যে প্রদর্শনীতে রাঁথতে হবে তাঁর কোনো! 

মানে নেই। প্রদর্শনীতে বছ ছবি থাকলে ঠিকমত ছবি 
দেখার অন্গবিবা ঘটে । ছাঅছাত্রীঘের উৎসাহ দেবার দরকার 

' আছে, সেই কারণে হয়তো ছবি বাছাই করা মুশকিল হয়ে 

দ্াড়ায়-_-অনেক সময় খারাপ ছবিও রাখতে হয় । কিন্ত মনে 
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রাতে হবে প্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলেও হুবি 
বাছাই হওয়া একান্ত আবশ্যক । 

এই প্রদর্শনীতে উডকাট, লিনোকাট, ড্রাই পয়েন্ট, লিথোঁ- 
গ্রাফ, মাটির ও কাঁঠের পানের ওপর ডিজাইন বা নক্সা-আঁকা 
জিনিষগ্ুলে! বড় সুন্দর । গাঁছের ডালের তৈরি মৃর্তিুলো 
যেমন সুন্দর তেমনি অভিনব | প্রদর্শনী দেখে বেশ বুঝা যায় 
যে, শিল্পবিতালয়গুলিতে এমন অনেক ছাঙ্রছাঙ্গী আঁছেন যাঁরা" 
ভবিষ্যতে বেশ উচুদরের শিল্পী হয়ে উঠবেন। হুর্ঠিশিল্প- 
বিভাগের কাঁজ দেখে মন খুশী হয় ন!-_ডিঙম্বাইন ও বৈচিত্র্যের 
অভাব বড় বেশী। হুবহু মানুষের মাথা নকল করলেই 
মুত্তিড়া হয় না। 

: ক্যালকাট| এ্‌পের প্রদর্শনীতে সাত জন শিল্পীর কানের 
নিদর্শন দেখতে পাওয়া গেল। পার্ক ্রীটস্থ আর্টস হাউসের 
প্রদর্শনীটিতে ৮০ খাঁনা ছবি আঁর আটটি মুর্তি ছিল। ছবি 
সাজানো হয়েছিল ্ুষটূভাবে__অবান্তর কিছু ছিল না। 
শিল্পকলার বর্তমান প্রগতির যুগে এদের কাঁজ নজরে পড়বার 
মত। এদের. প্রত্যেকেকেই প্রতিভাবান বলেই মনে হয় 
নুতন কিছু করবার স্পৃহাও এদের মনে বলবভী । এই নূতন 
কিছু করবার আঁকাঁজ্কায় এঁরা উৎসাহের সহিত পাশ্চাঁজ্য 
শিল্গজ্গৎ থেকে অনেক কিছুই ধার করেছেন। দেশীয় 
আহাধ্য উত্তম হলেও খেয়ে খেয়ে যখন মুখে অরুচি ধরে তখন 
কারও কারও সময় সময় বিলিতী থানা খেতে ভালই লাগে । 


এও কতকট। সেই রকম । যার! বিদেশ ঘুরে এসেছেন কিন্ব 


পাশ্চাত্য শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা এই প্রদর্শনীতে এসে 
পুগীও হ'তে পারেন, আবার কেউ. কেউ হয়তো বিরক্ও 
হতে পারেন । 

আজকাল অনেকেই বলে থাকেন যে, বর্তমান কালে 
পৃথিবীতে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের, এক জাতির 
সঙ্গে অন্ত জাতির ব্যবধান কমে এসেছে__বিভিন্ব দেশের 
মধ্যে আচার-ব্যবহার ও সাংস্কতিক আদান-প্রদান 'চলেছে। 
গৃথিবীর অন্ত প্রান্তে এই মুহূর্তে যা হচ্ছে তা পরযুহইর্ডেই 
আমরা জানতে পারছি । বিমানযোগে এক মহাদেশ থেকে 
আর এক মহাদেশে যাতায়াত সহজসাধ্য ও স্বল্প 'সময়সাপেক্ষ 


হয়ে উঠেছে। সারা পৃথিবীর মনীষীদের চিন্তাধারায় মিল 


দেখ! যাচ্ছে। এমতাবস্থায় ভারতীয় ক্কঠির বৈশিষ্ট্য বন্ধাঁয় 
রাখা আর সম্ভব নয় কথাটার মধ্যে সত্য নিহিত আছে 
সন্দেহ নাই। . সংস্কৃতির আদান প্রদান খুবই সমীচীন । যাঁর 
কাছে দেবার মত কিছু আঁছে তাঁরই নেবার অধিকার নিশ্চয়ই 
আঁছে। নিজের যা-কিছু সমস্ত অবজ্ঞাভরে ছড়িয়ে দিয়ে, উজাড় 
করে ফেলে ভিথাীর ন্যায় অন্তের কাছে হাত পেতে নেওয়ার 
মত দন্ত আর কিছু হতে পারে না|! ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য 
দেখাবার অন্ত ছবিতে নুতশত্ব আমদ্াঁনীর প্রয়াস নিশ্চয়ই 





প্রপংসনীয়। কিন্তু নিক্ষের যা আছে তার যাহাত্বয উপলব্ধি 
কর! চাই আগে, তার মর্ম্ম জানা! চাই ভাল করে--তবে 
তো তাঁর ওপর ভিত্তি করে হবে আদীন-প্রদান। পাশ্চাত্য 
শিল্পীরাও বিদেশের শিল্পকলা থেকে কম নুতন জিনিষ গ্রহণ 
করছেন না। ওদেশের আধুনিক শিল্পীদের কাজ দেখলে তা 
বেশ বুঝ! যাঁয়। এটাই এর একট! মস্ত প্রমাণ যে, “মডেল” 
সামনে রেখে ভার! আর সব সময় কাজ করেন-নাঁ। 

* অভিনব ও চমকপ্রদ কিছু করে তাঁড়াঁতাড়ি লোকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা যাঁয়। বর্তমান ভারতের প্রগতিশীল শিল্পীর! 


গ্রধাঙ্দী 
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যদি সেই পদ্থা' অবলম্বন করেন তবে তাতে তাঁদের মানসিক. 
দীনত] এবং বিকৃত করুচিই প্রকাশ পাবে। দেশের জন- 
সাধারণ আধুনিক পাশ্চান্য শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত নয়, ' 
সেই কারণে তাদের চোখে এই সব কাজ নতুন ঠেকবে, 
ডাল লাগবে সন্দেহ নাই. কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে,- 
এ মনোভাব বেশী দিন স্থায়ী না হওয়ারই জন্তাবনা সমধিক । 
" আধুনিকতা মানে শিল্পে সংযমধীনত! নয়। দেওয়া, 
এবং নেওয়|__ছুয়েতেই সংযম দরকার । এই সংযম শিক্ষা 
যার ঠিকমত হয়েছে তিনিই বড় শিল্গী। 


লা 


শহিন্দৃস্থান” না “ভারতবর্ষ” 
প্রীউপেন্দ্রনাথ সেন 


আমাদের রাধ্রের নামকরণ কি হইবে, তাহা লইয়া গণপরিষদে 
তর্কবিতর্ক হইতেছে । বিষয়টি আলোচনার যোগ্য, রবীন্দ্র 
নাথের লেখার মধ্য হইতে আমরা এই সম্পর্কে অনেক তথ্য 
এবং প্রেরণা লাভ করিতে পাঁরি। | 
হিন্দু শব্দটি কোন প্রাচীন সংস্কৃত এহে পাওয়| যায় না। 
সিন্ধু নদীর পূর্ব দিকের ভূখওকে বিদেশী লোকের! হিন্বুস্থান 
বলিত এবং এদিকের অধিবাসীকে ' হিন্দু বলা হইত। 


ইংরেজী [॥di৪, ফরাঁপী [৪ [0093 শব্দ ছুটি ওঁ হিন্বু . 


শব্দ ছুইটিরই অপভ্রংশ । এই দুইটি নামন্বারা কোন বিশেষ 
যৰ্মমমতাবলস্বী লোকদের বুঝায় না, কেবল হিমালয়ের দক্ষিণে 
অবস্থিত ভূখণ্ডের অধিবাসীদেরই বুঝায় । অভিধানেও পাওয়া 
যায়, সিন্ধু নদীর এপারের অধিবাসীদের, নাঁমই হিন্বু। এই 
পরিচয়ের মধ্যে, বর্ম্মমতের কোন প্রশ্নই আসে নাই। 
রবীন্্রনীথের মতে ভাঁরতবর্ধের অধিবাসী মাত্রই “হিন্দু” 
হইলেও হিন্দু, মুসলমান হইলেও ‘হিন্দু’ | হিন্দু একটি জ্ঞাতি- 
বাচক শব্দ, ধৰ্ম্মবাচক শব নহে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 
“আত্মপরিচয়” প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন 
(রচনাবলী ১৮শ খও ৪৫২ পৃষ্ঠা ভ্রষ্ঠব্য)। এঁ প্রবন্ধের এক 
স্থানে তিনি বলিয়াছেন . ূ্‌ 
“হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই  পর্ধ্যায়ের 
পরিচায়ক বুঝায় না । যুপলমান একটি বিশেষ বর্ম, কিন্তু 


হিন্দু কোন বিশেষ ধৰ্ম্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইনিহাসের 


একটি জাতিগত পরিণাঁম। ইহা মাহষের, শরীর, মন, 
হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বছ সুদুর শতাব্দী হইতে 
এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদনদী অরণ্য 
পর্বতের মধ্য দিয়] অস্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাঁতপ্রতিঘাত 
পরম্পরায় একই ইতিহাসের ধার! দিয়া আজ আমাদের মধ্যে 


আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। - কালীচরণ বাঁড়য্যে, ভ্ঞানেআ-- 
মোহন ঠাকুর, ক্ৃ্মোহ্‌ন বন্দ্যোপাধ্যায় - খরধান হইয়াছিলেন 
বলিয়াই এই সুগভীর ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন কি করিয়া ?. 
জাতি জিনিষটা মতের চেয়ে অনেক বড়ো এবং অনেক 
অন্তরের, মত পরিবর্তন হইলে জাতির পরিবর্তন হয় ন! ॥” 

সুতরাং ধর্মমত দারা জাতি নির্ণয় কর! যায় নাঁ। ইংরেজ, . 
ফরাসী, জার্্বাণ, রাশিয়ান, গ্রীক, স্পেনীয় সকলেই এরীধধর্স্বা-. 
বলম্বী, অথচ তাহার] ভিন্ন ভিন্ন জাতি । ঠিক তেমনি তুরস্ক, 
মিশর, আরব, . পারস্ত, আফগানিস্থান এই সব দেশের 
অধিবাসীরা যদিও ইসলামধন্মাঁ, তথাপি তাহার! . ভিন্ন ভিন্ন 
জাঁতি। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন 

“ধর্মমত জড় পদার্থ নহে--মাহুষের বিভাঁবুদ্ধি, অবস্থার 
সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিকাশ আছে, এইছবন্ত ধর্ম কোন জাতির 
বিচলিত নিত্য পরিচয় হইতে পারে নাঁ। এইজন্ক যদিচ 
সাধারণতঃ মস্ত ইংরেজের ধর্ম খ্রীষ্টান ধশ্্দ এবং সেই 
ধর্্মমতের উপরই তাঁহার সামাজিক বিধি প্রতিষ্ঠিত তথাপি 
একজন ইংরেজ বৌদ্ধ হইয়া গেলে তাঁহার যত অন্ছবিধাই 
হোক্‌ তবু সে ইংরাজই থাকে ।” 

হিন্দু কথাটির এই উদার ব্যাপক অর্থ আমর! ডভুলিয়! 
গিয়াছি। এখন হিন্দু শব্দটির একটি সঙ্কীর্ণ অর্থ আমাদের 


- চিন্তে স্থানলাঁভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাত এ উদার & 


অর্থে যদি আবার, আমর] সকলে ফিরিয়া যাইতে পারিতাম 
তাহা হইলে রাষ্ট্রের নামকরণ “হিন্ুস্থান” হইলেও আপত্তি 
হইবার কারণ থাকিত ন] । কিন্তু যেমন আমাদের মুসলমান: . 
ভ্রাতাগণ, তেমনি আঁমাদের হিন্দুগণও হিন্দু শব্দটির সঙ্ধীর্ণ অর্থ 
আশ্রয় করিয়া অনর্থক একটা বিভেদের সুট্টি করিয়া 
বসিয়াছেন। বর্তমানে এক কথায় “হিন্দু”্র সংজ্ঞা দেওয়া 


- উৈ)৪ 





সম্ভব হইয়া উঠে না। যাহার! জাঁতিডেদ মানে, বেদ- 
বেদান্ত তন্্রমন্ত্রে বিশ্বাসী, যাহার] পৌত্তলিক, যাহাঁদের 


সমান্দে বাহির হইতে আসিয়া কেহ “হিন্দু” হইতে পারে না, 


মোটায়ু্ট “হিন্দু”. বলিতে আমর! তাহাঁদেরই বুঝিয়া থাকি; 
. ‘হিন্দুর’ ঘরে জন্মগ্রহণ না করিলে ‘হিন্ন’ হওয়া যায় না এ 
" ধারণাও আমাদের যনে বদ্ধমূল । এই সঙ্ধীর্ণ অর্থবারা আমরা 
এতই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমর! অনেকেই, বলিয়া 
থাকি হিন্দুস্থান হিন্দুদ্েরই বাসভূমি | এদেশে যে পাঁচ কোটি 
আন্দাজ অ-হিন্দু অধিবাসী রহিয়াছেন, তাঁহার] এই. সঙ্ধীর্ণ 
অর্থজ্ঞাপক-“হিনদুস্থান” নামটি পছন্দ নাও করিতে পারেন । 
হিন্দু কথাঁটির এই জঙ্কীর্ণ অর্থ কোন্‌ সময় হইতে প্রচলিত 
হইতে সুরু হইয়াছে, নির্ণয় কর! যাঁয় না। বোধ হয় মুসলমান 
আক্রমণকারীদের অত্যাচাঁরহউৎশীড়নের সময় হইতেই দেশের 


“হিন্দুস্থান” না “ভারতবর্ষ” 


মধ্যে ছুইটি সম্প্রদায় সঙ্ধীর্ণতার বৃহের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। . 


ফলে আমাদের মধ্যে বিভেদের তিক্ত! বাড়িয়া গিয়| বুটিশ 


শাসকদের প্রশ্রয়ে হিন্দু-মুসলমান সমস্ত দেখা দিল । সারির | 


পরিণাম পাকিস্থান । 
দেশ তো বিভজ্ঞ হইয়] গেল । এখন ওদিকের লোকের! 
ও-অংশটিকে পাকিস্থান বলিতেছেন, আর আমাদের অংশটাকে 
{ হিনুস্থান বলিয়া তাঁহারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, হিন্দু 
আর মুসলমান ছুইটি পৃথক জাতি। অথচ আমার্দের অংশে 
. এখনও প্রায় পাচ কোটি মুসলমান রহিয়াছেন । যখন মাঁহযের 


মনে হিন্দু কথাটর সঞ্চীর্ণ অর্থই দৃঢ়ভাবে স্থিতিলাভ করিয়াছে : 


তখন দেশের নাম হিন্দুস্থান রাখিলে অনেক “হিন্দু” খুশী 
হইবেন, ক্রিন্ত একশ্রেণীর অধিবাসীর মন হইতে তিজ্তত! দুর 
হইবে ন!। সুতরাং অর্ঘন একটি নামকরণ হওয়া উচিত যাঁহাতে 
সকলের আপত্তি খণ্ডিত হইতে পারে। সেই নামটি ভারতবর্ষ । 


ভারতবর্ষ নামটি অতি পুরাতন । ব্যাসের মহাকাব্যের 


নাম “মহাভারত,” মহা হিন্দুস্থান নয়। মধ্যযুগে সাধক কবীর 
ভারতবর্ষের সমস্ত বাঁহ আবর্জনাকে ভেদ করিয়| তাহার 


অন্তরের. শ্রেষ্ঠ সামগ্রীকেই ভারতবর্ষের সত্যলাধন! বলিয়া - 


উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এইজন্ড ঠাহার' পশ্থীকে ভারতপহ্থী এই মহান্‌ আদর্শ ওঁতিহাঁসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত. 
(রবীন্দ্রনাথের “ভারতবর্ষের ইতিহাসের কবিতাটি লেখা হয় ১৩১৭ সালে। 


বলা হুইয়াছে। 
রা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। 


১৬৯ 





শক হুণদল পাঠান মোগল 
_ এক দেহে হল লীন। 
রণধারা বাছি জয়গান গাহি 
« উন্মাদ কলরবে - 
- ভেদ্ি'মরুপথ গিরি পর্বত 
| যাঁরা এসেছিল সবে, 
তারা মোর মাঁঝে সবাই বিরান্দে 
কেহ নহে নহে দুর, 
আঁমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে 
তার বিচিত্র থর । 
ছে রুদ্র বীণা; বান্ধো বাঁজো বাজে! 
ঘৃণা করি দুরে আছে যারা আজো, 
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে 
দ্রাড়াবে ঘিরে__ 
এই ভারতের মহা মানবের 
সাগর তীরে ॥ 
চি ০ | 
এসে! হে. আধ্য এসো অনার্ধ্য 
হিন্দু মুসলমান । 
এসো! এসো আজ তুমি ইংরাজ : . - 
'এস এস খ্রীষ্টান । 
এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন 
| ধরো হাত সবাকার 
এসো হে পতিত হোক অপনীত 
সব. অপমানভাঁর ৷ 
মার অভিষেকে এসে! এসে! ত্বরা 
: মঙ্লঘট হয়নি যে ভরা, 
সবার পরশে পবিত্র. করা 
__ ভীর্থনীরে |. 
আতি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে.! 
সমথ ভারতবর্ষের অধিবাসীদের এক্যসথমে গ্রথিত করিবার 
এই 
ইহ! ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ 
নানা প্রবন্ধ ও কবিতায় ভারতের এঁক্য সম্বন্ধে" স্বীয় অভিমত 


এই প্রসঙ্গে রবীন্মনাথের “ভারত তীর্থ” কবিতাটির কয়েকটি ব্যক্ত করিয়াছেন । 


 'পঙ.ক্ি বিশেষ করিয়া] উল্লেখ করা যাইতে পারে__ 
কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে 
কত মানুষের বারাঁ 
ছুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে 
সমুদ্রে হ’ল হাব । 
হেথায় আৰ্য্য হেথা অনার্ধ্য 
হেথায় ভ্রাবিড় চীন 
১০ - 


আমাদের ব্রা ধর্মনিরপেক্ষ রাধ হইবে বলিয়া ঘোষিভ 
ছইয়াছে। সুতরাং এমন একটি নামকরণ হওয়া বাঞ্ছনীয় 


“যাহাতে কোনে! বর্ম্মমতাবলম্বীরই কিছুমাত্র আপত্তি হইতে. 


পাঁরে না । আমর! যদি দেশকে হিন্দুস্থান না বলি এবং 
ইংরেজী করিয়! [7019 ন! বলি, শুধুমাত্র ভারত বা ভারতবর্ষ 
বলি, আর যদি এ রা্রকে ইংরেজী ভাষায় [Indian Union 
না বলির! Bharat Union বা! ‘The United States of 


১৭০ 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


_ ০১১শশপটিশাশিশিশীশশশীশশীিশিেশশশেশীশপিপিপশাপাশাপাপাশপপাপাপাশপাপশিসাপাশিশিশাশিাশাশাপিশাপিপাপপিপিসিসপিপসপিপাসি 


Bharatvarsha বলি তাহা হইলে যাবতীয় আপত্তির নিরসন. 
হইয়। একটি উচ্চ আঁদর্শের ধর্খনিরপেক্ষ নিরাপদ নামকরণ 
হইতে পারে । k 

এই প্রসঙ্গের উপযোগী হইবে বলিয়! রবীন্দ্রনাথের “গোরা” 
উপন্থাস হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধত করিতেছি । 

গোর! যখন জানিতে পাঁরিল যে, সে মিউটিনির সময়কার 
কুড়ানো ছেলে তখন সে আপিয়! পরেশ বাবুকে কহিল, 


“আমার আঁর বন্ধন নাই, আমি হিন্দু নই, * * * আঁমি যা| 


দিন রাধ্জি হতে চাঁচ্ছিলুম, অথচ হতে পারছিলুম না আজ 
আমি তা হয়েছি। আয়ি আন্ব ভারতবরাঁয়। আমার 
মধ্যে হিন্দু মুসলমান গ্রষ্টানন কোনে! সমাজের কোনে! বিরোধ 
নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাঁতেই আমার জাত, 
সকলের অন্ইই আমার অন্পঞ্চ** আন্ত আমি এমন শুচি 
হয়ে উঠেছি যে, চগ্াঁলের ঘরেও আমার আর অপবিত্রতার. 
ভয়-রইল না । আজ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ অনান্ৃত চিত্তথানি 
নিয়ে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপর ভূমিষ্ঠ হয়েছি। 
মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে এতদিন পরে আমি ত! পরিপুর্ণভাঁবে 
উপলব্ধি করতে পেরেছি ।” 


£ 


“আজ মুক্তিলাভ করে প্রথমেই আপনার কাছে কেন 
এসেছি জানেন ?- আপনার কাছেই এই মুক্তির মন্ত্র আছে 
সেইজজগ্তই আপনি কোনো সমাঁজেই স্থান পান নি। 
আমাকে আপনার শিষ্য করুন। আপনি আমাকে আজ 
সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্বু, মুসলমান, প্ীষ্টাঁন, ব্রাহ্ম 
সকলেরই-_ধীঁর মন্দিরের দ্বার কোনে! জাতির কাছে, কোঁনে! '- 
ব্যক্তির কাছে অবরুদ্ধ হয় না যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা 
নন, যিনি তারতবর্ষের দেবতা 1” 


আঁঞ্জ বহুবিধ মতভেদ ও ছন্দের দিনে আমরা যদি বলিতে 
আঁরস্ত করি যে, আমর সংকীর্ণ অর্থজ্ঞাপক “হিন্দু থাকিতে 
পারি, মুসলমান হইতে পারি, বা অন্ত যে-কোনে। ধর্ম 
মতাবলম্বী হইতে পারি, তথাপি আমরা সকলেই “ভারতবর্ষায়,” 
আমর! এক মাতৃভূমির সন্ধান তাহা] হইলে সাম্প্রদায়িকতা, 
প্রাদেশিকতা, বর্ম্মবিরোধ, জাঁতিভেদ, অন্পৃন্ঠতা ক্রমশঃ দুর 
হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে এবং ভারতবর্ষের সমস্ত 
অধিবাঁপীর মধ্যে একটি স্থায়ী এক্য ' প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারিবে । | 





প্রবাসী বাঙালীর শিক্ষা-সমস্যা 


শ্রীতারাপদ দাশ 


প্রায় ছুই শত বৎসর ইংরেজ-শাপনে "থাকার পর ভারত 

আবার স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে; আমাদের ছুঃখের রাজি 

আজ-প্রভাত হ’ল ।'--১৯৪৭-এর ১৫ই আঁগঞ হইতে ভারতের 

অসংখ্য জনসভায় শত-সহত্র- কণ্ঠের আনন্দ-কোলাঁহুলের মধ্যে 

বছবার এই বাদী ঘোষিত হুইয়াছে ; এখনও বিরাম নাই । 
কার্ধ্যক্ষেভ্রেও দেখিতে পাইতেছি ইংরেজ শাঁসকবৃন্দ তদ্রীতল্পা 

বাঁধিয়া “নিজবাঁসতুমে” ফিরিয়া গিয়াছে। স্বাধীনতার 

এই আবহাওয়ায়, প্রবাসী বাঁডীলীর শ্রিক্ষা-সমস্তা আলোচন! 

" করিতে যাইয়া বারবার মনে পড়িতেছে_-*একস্ত ছুঃখস্ত ন 

যাবদস্তং তাঁবদ্‌ দ্বিতীয়ৎ যে সয়ুপস্থিতম্”__এক দুঃখের অস্ত 

হইতে না হইতেই দ্বিতীয় ছঃখ সমুপস্থিত হইল । পরাধীনতার - 
চরম ছুঃখের আজ পরিসমাপ্তি, কিন্ত তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই কি সুরু 
হুইল অভিশপ্ত বাঁঙালী-ভীবনের ছুঃখের নুতন অধ্যায়? . ' 


পরাধীনতার ছুঃখ অনেক । ভারতবর্ষ শত শত বংসর 


মর্দ্ে মৰ্ম্মে তাহা অন্ভব করিয়াছে] কিন্ত এই পরবশতার 
আওতায় মান্ষ কিছু সুবিধাও ভোগ করিয়! থাকে । কারণ 
রাষ্রপরিচালনার গুরু দাঁয়িত্ব-ডারে তাহাকে বিব্রত হইতে 
হয় ন|। যে-কোন রকম অব্যবস্থার হুনাতি ও ছুর্গতির জর 


শাসক-সপ্প্রদায়কে দায়ী কর! চলে । আমরাও এতকাল ধরিয়া 
কম-বেশী তাহাই করিয়াছি। কিন্ত ইংরৈজ চলিয়া যাওয়ার " 
পর যে নুতন পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে, ন্াষ্্রব্যবস্থাকে জাতীয় 
জীবনে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার পথে যে অসংখ্য 
বাধ1-বিদ্বের সৃষ্টি হইতেছে, তাছার জর দেশবাসী আজ দোষী 
করিবে কাহাকে ? দেশের সকল সমস্ত! সমাধানের দায়িত্ব 
আত্ম সমবেত ভাবে তাহাদেরই। লোঁকায়ণ্ত শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইলে একথা! আজ আমাদের 'ভুলিলে চলিবে না। 
শুধু ব্যক্তিবিশেষ কিংবা! সন্প্রদ্বায়-বিশেষের উপর দোষারোপ 
করিয়াই নিক্কিপ্ন থাকার যে শোচনীয় মনোবতি আমর) 

এতকাল সযদ্ধে লালন করিয়া আসিয়াছি, তাঁহা আমাদের 
ত্যাগ করিতে হইবে | কিন্ত একথা বলার উদ্দেষ্ট এ নয় যে, & 


. বাঙালী হিসাবে পৃথিবীতে টিকিয়! থাকার এবং ভারতের 


অন্তান্ভ প্রদেশের সহিত প্রগতির পথে সমতালে প! ফেলিয়!] 
চলিবার যেছ্ায্য অধিকার আমাদের আছে, তাহ! হইতে 
আমাদিগকে বঞ্চিত করিবার দলীয় প্রাদেশিক স্বার্থপুষ্ট কুট 
অভিসন্ধির প্রমাণ পাওয়ার পরও প্রবল প্রতিপক্ষের ভয়ে বা 
অন্ত ফোন কারণে চুপ করিয়া থাকিতে হইবে | এজন 


জ্যৈষ্ঠ 


প্রয়োজন প্রাদ্েশিকডাঁর সঙ্ধীর্ণ গোড়ামি পরিহাঁর ও পরাদ্িত 
এবং সুবিধাবাদী মনোভাবের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ | 

' দেশে নুতন রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা! প্রবর্তনের ফলে জাতীয় জীবনের 
অষ্তাপ্ বহুবিধ সমস্তার স্তাঁয় শিক্ষা-সমস্তাঁও দিনে দিনে জটিল 
হইতে জ্রটিলতর হইয়া! পড়িতেছে। ভারতরর্ধের মত 
বহু ভাষাভাষী এবং বহু প্রদেশে বিভক্ত বিশাল দেশে ইহ! 
অস্বাভাবিক নয় । এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, 
বিচিত্র মানবগোষ্ঠী অধ্যুষিত এই বিশাল দেশে এন্সপ 
সমস্তা এই প্রথম নহে । এই প্রাচীন ভূমির বহু সহ্ত্র বংসরের 
ইতিহাস ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ । যখনই বহিরাগত জাতির 
বিজ্বয়-অভিযাঁনের ফলে এদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নূতন রাঁধর- 
শাসন কায়েম হইয়াছে, তখনই দেশীয় ও বিদেশীয় ভাব, 
ভাষা ও সংস্কৃতির পারম্পরিক- সংঘাতে নব নব শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির ধার! নুতন খাঁতে প্রবাহিত হুইয়াছে। ঘছুর” মধ্যে 
একের, জটিলতার মধ্যে সরলতা, দুরের সহিত নিকটের ও 
" প্রাচীনের সহিত নবীনের যোগস্থত্র আবিষ্কার করিতে এবং 
পরস্পরের মৈত্রীবন্ধনের শাশ্বত ও জন্মগত প্রতিভার পরিচয় 
শুধু বর্ঘজগতে নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে বহুবার বছভাঁবে 
দিতে ভারত সক্ষম হইয়াছে। সুতরাং জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব 
লাভের পর শিক্ষা-ক্ষেত্রে যে সমস্তা দেখ] দিয়াছে তাহারও 
সমাধানের পন্থা মিলিবেই | চাই দৃঢ় সঙ্কল্প, অবিচলিত সাহস, 
ধীর স্থির মস্তিষ্কে সমস্কার মূল অনুসন্ধান ও তাঁহাঁর সমাধানের 
জন্ত নিঃস্বার্থ ভবিষ্যৎ পরিকল্পন] ও দুরদৃষ্টি । 

প্রবাসী বাঙালীর বর্তমান শিক্ষা-সমপ্তাঁর বিচারে এই 
সাঁধারণ পটভূমিকায় ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষার এই প্রাচীন বারা 
ও বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাঁখিলে, আশী করি আমরা এই 
ব্যাপারে টদ্বার মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইতে পারিব । 

আঁ বঙ্গের বাঁহিরের বাঙালীর শিক্ষা-সমস্যা ছুইটি মূল 
বিষয়ের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত-_উহ্ার একটি রাষ্র- 
তাষাঁগত, আর একটি শিক্ষার মাধ্যম বা বাহন-সম্পর্কিত | 





আমাদের মধ্যে এমন অনেক. লোক আছেন খীঁছাঁর! মনে . 


করেন, যেহেতু রাধভাষ! নির্ধারণ সমগ্র রাঙ্রের সাধারণ সমস্য! 
সুতরাং বাঙালীদের উহা লইয়া মাথা ঘাঁমাইবাঁর দরকার কি? 
ভারতের অগ্তান্ত স্থানের অধিকাঁংশ অধিবাসী যে ভাষাকে 
রাষ্রভাষ! বলিয়া যানিয়! লইবে আমাদের তাঁহ| নির্ব্বিবাদে 
সি এহণ করিলেই সকল লেঠা চুকিয়া যায়। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে 
উহ! ষত সরল মনে হয়, বাস্তবতার দিক দিয়া তত নয়।' 
স্বাধীন ভাবতে [11009 19709 বা-রাগ্রভাষা! লইয়া মে 
দলাদ্লি ও বাঁগবিতগার সষ্টি হইয়্যছে তাঁহা কি সত্যই 
অনিবার্ধ্য কারণে ঘটভেছে ? এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
আছে । ভারতবর্ষের অধুনা-প্রচলিত ভাষাসমূহ্রে মধ্যে ইংরেজী 
ভাষার দ্থুলাঁভিযিজ্ঞ হইবার যোগ্যত] কোনটির সর্বাপেক্ষা 


প্রবাসী বাঙালীর শিক্ষা-সমস্য। 


১৭১ 





: অধিক তাঁহা লইয়া গবেষণার অস্ত নাই। এই সেদিন ভারতের 


প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাঁহরলাল নেহ রু এই বিষয়ে তাহার 
ব্যক্তিগত মতামত সুন্দর একটি নিবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। 
যে ভাষার সাঁছিত্যের সমৃদ্ধি, প্রকাশ ক্ষমতা, এহণমীল্ত! এবং 


‘নূতন নুতন শব্দ গঠনের শক্তি সমধিক তাঁহাই যে সমগ্র দেশের 


সাধারণ ভাষায়, তথা ন্বাই্ভাষাঁয় উন্নীত ছইবাঁর দাঁবি 
রাখে এ বিষয়ে পণ্ডিতস্্ীর সহিত অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই 
একমত । এই দিক দিয়! বিচার করিলে হিন্দী, হিন্দুস্থানী, 
মারাঁঠী, গুজরাঁটি, তামিল, তেলুগু প্রভূভি ভারতের আঁধুনিক 
প্রদিদ্ধ ভাঁষাগুলির কোনটিই বাংলার সমকক্ষ নয়। বিদেশীয় 
এবং স্বদেশীয় .বছভাষাবিদ্‌ পঞ্তিতগণ ইহ! যুক্তকঠে স্বীকার 
করিয়াছেন । ভারতের রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভের পরও বাংলা 
ভাষার সমৃদ্ধি ও প্রগতিশীল সাহিত্যের উল্লেখ করিয়! কয়েক 


৮ 


জন শিক্ষানীতিবিদ্‌ ও ভাষাতত্বজ্ঞ উছাঁকে ভারতের অগ্ভতম 


রাধভাষা করার জন্ভ জাতীয় সরকারকে অনুরোধ করিয়া- 
ছিলেন । ছৃষ্াস্স্ব্ূপ সুইজাঁরল্যাও এবং আঁরো যে সব 
স্থানে একাধিক রা্রভাষ] প্রচলিত জআঁছে তৎসমুদয়ের কথাও 
বল! হইয়াছিল । কিন্ত কোন দিক হইতেই কোঁন সমর্থন 
ন! পাওয়ায় সে আন্দোলন আপাততঃ ব্যর্থতায় পর্ধ্যবসিত 
হইয়াছে। কিন্ত এইরূপ শুভ প্রচেষ্টায় প্রথমে একবার 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়াই চিরদিনের জন্য নিরস্ত হওয়| নিতাস্তই 
অসমীচীন। শুধু এই বিষয়ে নহে, বাংলা! ও বাঙালী জাতির 
পরিণামে কল্যাণকর অনেক প্রচেষ্টীই আমাদের ধৈর্য্যের 
অভাবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইভেছে। উপযুক্ত সাধনা 


নাই বলিয়া আমাদের সিদ্ধিলাঁভের আশাও সুদুরপরাহত হইয়া 


উঠিতেছে। আমাঁদের প্রাথমিক সমস্ত উৎসাহ এবং উদ্তোগ- 
আয়োজন শেষ পর্ম্যস্ত বহ্বারস্তে লবুক্রিয়ায় পরিণত হইতেছে । 
আজ রাষ্্রভাষ! হওয়ার দাবি লইয়া! যে কলহ্‌-বিবাঁদ তাহা 
হিন্দী ও হিন্দুস্থানী এই ছুইটি ভাষার মধ্যেই সীযাঁবদ্ধ এবং 
যে যে প্রদেশে এ উভয় ভাষাঁভাঁষীর সংখ্যাধিক্য সেই সেই 
প্রদেশেই মাতামাতি এবং আঁক্ষালন আরম্ভ হইয়াছে বেশী। 
এ ব্যাপারে বাঙালী সম্পূর্ণ নিষ্কিয় থাকিবে কিরূপে ? কারণ 
বাংলাদেশের বাহিরে আঁপাম, উড়িষ্যা ও বিহার এই কয়েকটি 
প্রদেশ ছাঁড়া উত্তর-ভাঁরতে এখনও বহুসংখ্যক বাঙালীর বাঁস 
এবং ইহার মধ্যে বাঙালীর সংখ্যাধিক্য এলাহাঁবাঁদ ও দিল্লীতে 
অর্থাৎ উপরোঁজ্ত হুই ভাঁষাভাষীদের দেশেই প্রবাঁপী বাঙালীর 
সংখ্যা! সবচেয়ে বেশী । বাগ্রভাষা নির্ধারণের বর্তমান আলাঁপ- 
আলোচনাঁদি লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, একদল 
হিন্দী-ভাঁষ! ও দেবনাগরী লিপির পক্ষপাতী, অপর দল হিন্দু- 
স্থানী-ভাষ! ও উর্দ, লিপির প্রতি অনুরজ্ঞ | 


পণ্ডিত নেহরু প্রবন্ধ পাঠ করিয়াও আমরা চরম 
মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি না। তিনি এক স্থলে 


১৭২ 


প্রবাঞ্জী 


১৩৫৬. 


লিখিয়াছেন-_হি্দী বা হিন্বস্থানী যে নামই দেওয়া হোক ন! 
কেন__উহা'ই ভারতের সাধারণ ভাষ! হইতে পারে । আবার 
‘লিপি সম্বন্ধে তিনি দেবনাঁগরীকে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন 
বলেন, কিন্তু বিকল্প উর্দ, জিপি. গ্রহণ করিতে উপদেশ 
দিয়াছেন। এই দোটানার মধ্যে পড়িয়! শেষ পর্য্যত্ ভারতের 
রাষ্রভাষা যে কি রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহা ঠিক বুঝা 
যাইতেছে ন|। ভারতীয় যুস্তরাষ্থ্রের' অধিকাংশ লোকের 
নিকট যে ভাষা সর্বাপেক্ষা সহজবোধ্য, রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনে 
২সেইটিকেই যদি প্রথম স্থান দেওয়া! হয় তবে হিন্দীর দাঁবি 
সর্বাগ্রে । কিন্তু কেন যে এই স্বাভাবিক পথ অনুসরণ করা 
হইতেছে না তাঁছা বুঝা! দায়। এক্ষণে রাধ্রভাষা হিন্দী না 
হইয়| যদি হিন্দুস্থানী হয় তবে উত্তর-ভাঁরতের প্রধাসী বাঙালী 
শিক্ষার্থীর পক্ষে অনেক অন্বিধার সুষ্টি হইবে | কারণ প্রবাসী 
বাঙালী ছাঙ্ছদের অধিকাংশেরই . অন্ততঃ পক্ষে প্রবেশিকা 
পরীক্ষা পর্য্যন্ত সংস্কৃত ও দেবনাগরী লিপির সহিত অল্পবিস্তর 
পরিচয় সাঁধিত হুয়। সুতরাং হিন্দী শিবিতে তাঁহাদের সময় 
কম লাগিবে এবং পরিশ্রমও বেশী হইবে ন]! পক্ষান্তরে 
রাঠঁভাষা হিসাবে হিন্বুস্ছানীর মূল্য হিন্দীর ডুলনায় কম বলিয়াই 
সকলে জানেন । তাঁহ! ছাড়া আর. এক' অন্ুবিধা _যুক্ঞপ্রদেশ, 
দিজী ও পঞ্জাব ইত্যাদি প্রদেশে যেখানে এই ভাষাভাষী লোক 
সাধারণত বেশী দেখা যায়, তাঁহাদের উচ্চারণভঙ্গী এ সমস্ত 
অঞ্চলের প্রচলিত ভাষার. দ্বার! প্রভাবিত ।' এই বিভিন্নতা 
ভাষা| শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুকুল নহে। উর্দ লিপি শুধু 
“নুতন শিক্ষার্থীর পক্ষে নহে, যাহারা বহু বৎসর ইহার মারফত 


পঠন-পাঠন করিয়াছেন তাঁহাদের নিকটও শুনিয়াছি যে উহ] 


এক বিষম ব্যাপার । এ অবস্থায় বাষট্রভাষা নির্ধারণের সময় 
বাঙালীর পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা! বুগ্চিমীনের কাঁজ হইবে বলিয়] 


" মনে করি ন!। | 


কিন্তু এই হিন্দী শিক্ষা-বিষয়েও এখন হুইতে অবহিত ন! 
হইলে প্রবাসী বাঙালীর . পক্ষে ভবিস্যতে সমুহ ক্ষতির 
অন্তাবনা। ইংরেজ আমলে বিদেশী ভাষা শিক্ষায় বাঁগুলী 
ছিল অগ্রণী। বাঙালী জাতির মধ্যে অনেক বছ ভাষাবিদ 
পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় কবিতা ও 
বিভিন্ন বিষয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়| ও পুত্তকাদি রচন] করিয়া 
অনেক বাঙালী দেশে-বিদেশে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করিয়া 
ছেন। শুধু তাঁহাই নহে-_বাঁংলার বাহিরে অদ্তান্ভ প্রদেশে 
প্রচলিত ভাঁষায়ও সেকালে আমাদের পুর্ববজগণ অনেকে যথেঃ 
স্কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ভাঁষাই ভাবের বাহন এবং উহার 
মারফতে অভাঁভ প্রদেশের লোকেদের সহিত তাহাদের 
হৃত্ততার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল { তখন ইংরেজী ভাষা 
3666 190£0869 বা রাত্রের ভাষা ছিল এবং আমাদের 
পূর্ব প্রবাসী বাঙালীর! ইচ্ছা করিলেই অন্তান্ত প্রাদেশিক 


ভাষা না! শিখিয়াও কাজ চালাইতে পাঁরিতেন, কিন্ত আজকের 
দিনে হিন্দী যখন ন! শিখিলেই ময়, তখনও প্রবাসী বাঙালী 


সর্বসাধারণের মধ্যে হিন্দী-ভাঁষ| শিক্ষার সেরূপ আগ্রহ দেখা 


যাইতেছে না । ' অনেক সময়ে আমাদের প্রবাসী ভরুণদের 


মুখেও হিন্দীভাষার প্রতি অবজ্ঞাস্থচক মন্তব্য শুনিতে পাই। ২ 


হিন্দী সাহিত্যে বঞ্কিমচন্স, রবীন্দ্রনাথ, শরংচন্ত্র প্রভৃতির মত 
দিকৃপাঁল সাহিত্যিকদের আবির্ভাব হয়.নাই সত্য, কিন্তু তাই, 
বলিয়া উহার প্রতি এ ধরণের অবজ্ঞামূলক মনোভাব কেন ?- 
নুতন যুগের নুতন পাঁরিপার্থিকের সহিত নিজেদের খাপ 
খাঁওয়াইয়| চলিতে না পাঁরিলে আমাদিগকে অনেক বিড়ম্বন 
সহ করিতে হইবে । একথা! ভুলিলে চলিবে না যে, ইংরেজ 


আমলে বাঙালী যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সমাত্র-জীবনের . 


এবং সংস্কৃতির বহু ক্ষেত্রে প্রগতিযূলক ভাবধারার প্রবর্তনে 
অএনী হইয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ ইংরেজী শিক্ষার ফলে 
তাহাদের পারিপাপথিককে নিজস্বীকরণের ক্ষমতা । আজ 


আবার হিন্দী শিখিয়া পুনরায় সারা ভারতে আমাদের উপযুক্ত ' 


স্থানটি কায়েম করিয়া লইতে হুইবে, কেননা আনব হিন্দীই 
স্বাধীন ভারতের নব. ডাবধাঁরার বাহন হইতে চঙিয়াঁছে। 
: আঁমরা বাংল! ডাঁষ! ও সাহিত্য লইয়| খুব গর্ব্ব করি, কিন্তু 


বাংলার বাহিরে উহার প্রসারের জ্বপ্ত এ পর্য্যপ্ত কি করিয়াছি? “" 


এই কারণেও আমাদের মধ্যে হিন্দী শিক্ষার বহুল প্রচলনের 
দরকার। ইহা ভাঁদভাবে আয়ন্ত করিতে পাঁরিলে বাংলা 
সাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থসমূহ হিন্দী ভাষায় অন্থবাদের ব্যবস্থা 
হইতে পারে |. সেক্ষেত্রে অবাঙাঁলী ও সাহিত্যবোধবক্ছিত 
লেখকদের হাতে পড়িয়। যে ভুল ও ব্যর্থ অুবাঘ। হইয়া থাকে 
তাঁহার. অবসান হইবে । -ফলে হিন্দীভাষী সাঁহিত্যিকগণই 
শুধু নয়, সাধারণ পাঠকেরাও বাংল! সাহিত্যের যথার্থ রসগ্রহণ 
করিতে পারিবেন। এমন কি তাঁহাদের মধ্যে. কাহারও 
কাহারও বাংলা-ভাষা শিখিতেও আগ্রহ হইতে পারে। এই 
স্থলে আর একটি বিষয় উল্লেখ ন! করিয়া! পারিলাম না। 


ছিন্দীর সাহিত্য-সম্পদ' উচ্চাঁজের না হইলেও উহার লোক- 


সঙ্গীত ও গাঁথা বেশ চিত্তীকর্ক। কিছুদিন. পূর্বে ইংরেজী 
ভাষায় অনুদিত এ সমস্ত গাঁথা ও লোক-সঙ্গীতের একখানি 
বৃহৎ, পুস্তক দেখিবার সৌভাগ্য বর্তমান লেখকের. হইয়াছিল |. 
জনৈক ইংরেজ এদেশে চাকুরি-জীবনের স্বল্প অবকাশে হিন্দী 


| 


লোক-সাঁছিত্যের অন্থবাঁদ দ্বারা নিজের মাতৃভাষার পুষ্টি সাধন এ 


করিবার দিকে মনোযোগী হইয়াছিলেন, কিন্ত এতকাল হিন্দী 
ভাষাভাষী প্রদেশে বাস করিয়াও প্রবাসী বাঁঙালীরা. এ বিষয়ে 
বড় একট! চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। আমরা 
যদি আমাদের প্রতিবেশী প্রদেশগুলির ভাষা ও সাহিত্যের 
প্রতি এইন্ধপ উাপীন হই, তবে তাহা খুবই ছুঃখের বিষয় । 


এই উদাসীনতার একট কুফল আমর! চোখের সামনে দেখিতে 
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জ্যৈষ্ঠ 


পাইতেছি যে, বাঙালী ও অ-বাঙালী পাশাপাশি বহু বংপর 
বাস করিয়াঁও একে অপরের মাতৃভাষা না জানায় ইংরেজ্ীর 
মারফত কথাবার্তা এবং আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি চাঁলাইতে 
বাধ্য হয়। একই সংস্কৃত হিন্দী ও বাংল! উভয় ভাঁষারই জননী 


পা 





_ বলিয়া বৈষম্য সত্তেও উভয়ের মধ্যে একট! যোগস্থত্র আছে। 


কিন্তু বিদেলী ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্নবন্থী বলিয়া তাঁহার মাধ্যমে 
আমাদের যথাযথভাবে ভাবের আদান-প্রদান ও অন্তরের 
সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে নাঁ। ইহার সাহায্যে আমরা 
পরস্পরের প্রাণের স্পর্শ অমুভর. করিতে পারি ন! । তাই আজ 
পরস্পরের সুখ ছুঃখে আমাদের এত নিলিপ্তত| ও ওদাঁসীন্ত। 
প্রবাস-জীবনের স্বল্প অভিজ্ঞতার মধ্যে দেখিতে পাঁইতেছি যে, 
এমন অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে বাঙালী ও 
অ-বাঙাঁলী ছাত্র একগ্র পড়াশুনা করে, কিন্ত পরস্পরের 
মাতৃভাষা পরস্পরকে জানাইবার বা শিখাইবার আগ্রহ নাই । 
এর ফলে একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, একই শিক্ষকের তত্বাবধানে 


. ধছ বংসর অধ্যয়ন করা সত্বেও ভাষাগত বিরাট ব্যবধান 


বাঙালী ও অ-বাঙাঁলী ছাত্রের স্থায়ী বন্ধুত্বের পক্ষে প্রতিবন্ধক- 
স্বরূপ হইয়] দীড়ায়। .. 
এইবার আমাদের শিক্ষা-বিষয়ক'- দ্বিতীয় নতি 


4 আলোচনা করা যাক। মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাঁহন 


এ সত্য আজ জগতের প্রত্যেক সভ্যদেশের শিক্ষাবিদ ও চিন্তা 
নায়কগণ করুক একবাক্যে স্বীকৃত হুইয়াছে। মনোবিজ্ঞান- 
বিদ্গণও ইহাকেই শিক্ষাদানের সর্বোত্তম মাধ্যম বলিয়া ব্যাখ্য! 
করিয়াছেন। সুখের বিষয়, আঁমাঁদের - বর্তমান জাতীয় 
সরকারও এই নীতি শুধু প্রাথমিক বিভ্ভালয়ে নহে, শিক্ষার 
মাধ্যমিক সুর পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । কিন্ত 
আশ্চর্ষ্যের বিষয়- জাতীয় সরকারের এই নির্দেশ সত্বেও কোন 
কোন প্রদেশ ইদানীং এ বিষয়ে উৎকট সঙ্ীর্ণ প্রাদেশিকতা- 
মুলক মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে কুঠিত হইতেছে ন! । দৃষ্ঠান্ধ- 
শ্বর্প আসাম ও বিহারের উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
বিহারের মানভূষ, পুরুলিয়া, সিংভূম, খানবাঁদ প্রভৃতি অঞ্চলে 
প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিকাংশই 
বঙ্গভাষাভাষী। এসব: স্থানে- নুদীর্ঘকাঁল ধরিয়া বাংল! 
পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে, এমন কি অনেক বিদ্ালয়ও 
বাঙালীদের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত । অথচ বিহার-সরকারের 


১৯ কর্তৃপক্ষ সেখানে বাংলা ভাষার মাধ্যমে আর. শিক্ষা দেওয়া 


হইবে না বলিয়া ইস্তাহার জারী করিলেন। ফলে বাঙালী 
শিক্ষার্থীদের স্কুল পাঠশালা সব বন্ধ হইয়] গেল। ব্যাপার 
কত দুর গড়াইয়াছে অংবাঁদপজআ পাঠকগণ তাহা. অবগত 
আছেন । শিক্ষাক্ষেত্রে এই জবরদ্বপ্তি সর্ববথা নিন্দনীয় । 


ইহার পিছনে রাজনীতিক বা অন্ত যে-কোন কারণই থাকুক 


না কেন, এই জুলুমবাজির- দরুন প্রবাসী বাঙালীর বৈ্যের 


প্রবাসী বাঙালীর শিক্ষা-সমস্য। ্‌ 
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সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে । আজ যদি এ বিষয়ে তাঁহারা 
সঙ্ববন্থভাবে প্রতিবাদ না করেন এবং. শিক্ষাক্ষেত্রে যথেচ্ছা- 
চারের অবসান না ঘটে তবে ভারতের অন্তান্ত প্রদেশেও যে 
ইহার পুনরাবৃত্তি হুইবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? সমগ্র 
প্রবাসী বাঙালী সমাজত সংঘবদ্ধ না হইলে এই অন্তাঁয়ের ' 
প্রতিকার অপম্ভব। হুই-তিন বছর আগে এই দিল্লী নগরীতেই 
ইংরেজী ছাড়া হিন্দী ও উর্দ'র সাহায্যেও উচ্চ এবং মাধ্যমিক 
বিভালয়ে পরীক্ষার্থীগণ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে বলিয়া 
নির্দেশ দেওয়া হ্ইয়াছিল। তখন কতিপয় প্রবাসী বাঙালীর 
চেষ্টায় বাঙালী ছাত্রদের জন্ত বাংল! ভাঁষাঁয়ও টত্তরদানের 
প্রস্তাব গৃহীত হয়।  ছুঃখের বিষয়, এই সমস্ত ব্যাপারে 


আন্দোলন আর্ত করিলে আমাদের প্রবাসী বাঙালী 


ভ্রাতাদের নিকট হইতে অনেক সময় শাঁশানুব্দপ সাছায্য 
ও সহাঙ্গভূতি পাঁওয়া যায় না । আমর! যেন ক্রমে ক্রমে 
সকল বিষয়েই আমাদের ভ্তাঁধা দাবি জানাইতে অনিচ্ছুক বা 
উদাসীন হুইয়া পড়িতেছি। এ বিষয়ে এখন হইতে. অবহিত 
ছওয় প্রয়োজন! সকলের মনে. সমঠির কল্যাণবোধ না ূ 
জাগ্রত হইলে, পরিণাষে প্রবাসে আমাদের ব্যক্তিগত তথা - 

সামাজিক স্বার্থ কিছুতেই রক্ষিত হইবে না। এই ব্যাপার 
আরও বেশী শোচনীয় - এইত্রন্থ যে, প্রবাসে যে যে অঞ্চলে 
হিন্দী ভাষ! প্রার্দেশিক রারভাঁষা বলিয়া! ঘোষিত হইয়াছে, সেই 


‘সেই স্থানে বাঙালীর উহা শিখিতে অস্বীকার করে নাই, 


কিন্ত তাই বলিয়! তাহার! নিজেদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ 
হইতে বঞ্চিত হইবে__-এ কেমন কথা? ভাষা ও সাহিত্যের 
উন্নতিকামী, গুণী জ্ঞানী ও লন্বপ্রতিষ্ঠ প্রবাসী বাঙালীদের" 
একথাট! বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত যে, তাহাদের 
ভ্রাত।-ভগিনীদের মাতৃভাষায় জানাঁক্দনের অধিকার এইভাবে 
ক্ষুণ্ন হইতে দেওয়া সমীচীন কিনা। এই স্থলে একটু অপ্রাসঙ্গিক 
হইলেও একটি কথা উল্লেখ ন! করিয়া পারিতেছি ন11.. তাঁহা 
এই যে, বাঙালী জীবনের বর্তমান সঙ্কটময় মুহুর্তে শুধু 
বাংলার বাহিরে ভারতের অন্তান্ত প্রদেশে নয়, দ্বিথগিত 
বাংলার পূর্বাঞ্চলে - অর্থাৎ পূর্বব-পাঁকিস্থানেও বাঁত্লা ভাষা ও 
সংস্কৃতির পূর্ববমর্গ্যাদ। অক্ষুণ রাখার” প্রতি আঁমাদের সতর্ক 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে । কারণ সেখানে এক দিকে যেমন এক 
কোটি কুড়ি লক্ষ বাঙালী হিন্দু ব্রহিয়! গিয়াছে, অন্ধ দিকে 
তেমনি সেখানকার নুসলমানদেরও মাতৃভাষা বাংল1। ইতি- 
মধ্যেই সেখানে বাংলা ভাষা আরবী হরফে লিখিবার জিদীর 
উঠিয়াছে | ডক্টর শহীহ্ল্লার মত পণ্ডিত ব্যক্তি এই আন্দো- 
লনের ফলে বাংল! ভাষার ক্ষতি হইবে বলিয়া প্রতিবাদ 
জানাইয়াছেন। 5 

আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ভাঁরত গবর্ণ- 
মেন্ট তাহাদের শিক্ষাপরিকল্পনায় কোনও প্রদেশে, শতকরা 


১৭৪ 


প্রবাসী 
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একটা নির্দিষ্ট হারে ছাঞ্জসংখ্যা না থাকিলে ভিন্ন প্রদেশের 
ছাঁত্রদিগকে তাহাদের মাতৃভাঁষাঁর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়| সম্ভব 
হইবে না বলিয়া ঘোঁষণ করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে বাংলার 
বান্ছিরে যে সমস্ত অঞ্চলে বাডাঁলীর সংখ্যা খুব কম সেই সকল 
অঞ্চলে বাঙালী শিক্ষার্থীদিগকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা 


দেওয়ার .কি উপায় কর! যাইতে পারে তাঁহাও আমাদের 


বিবেচনা করিতে হইবে । অনেকে আজকাল প্রবাসী বাঙালী 
শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা 
বহিভূর্ত অঞ্চল (extra-tferritorial jurisdiction) স্থাপনের 
কথা বলিতেছেন । ইহাঁরও স্ুবিধা-অন্ুবিধা ভাবিয়া দেখিবার 
সময় আসিয়াছে ।. - i 


রাজনীতিক কাঁরণে দ্বিধাঁবিভজ্ঞ বঙ্গদেশ ও বাঙাঁলী-. 


সমাক্ষ আজব ভাঁরতের সর্বত্র অবহেলিত ও অনাদৃত। ' আজ 
আমরা দুঃখের পসরা মাথায় লইয়া ভিক্ষুকের মত গ্রাম হইতে 


খ্রীমাস্তরে, প্রদেশ হইতে প্রদেশাস্তরে যাযাঁবর-বৃদ্ধি অবলম্বন 
করিয়! ঘূুরিয়] বেড়াইতেছি । আমাদের হৃদয় আজব অবসাঁদ- 
শ্রন্ত ও বেদনায় যুহমান। কিন্ত এই ছঃখ-ছুর্দশার নিষ্ঠুর 
নিষ্পেষণে নিপীড়িত হওয়া! সত্বেও আমাদের আশ] আছে। 
আঁমরা৷ আবার এক দিন জাতির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে _ 
পাঁরিব। খধি বঙ্কিষের কণ্ঠে নব ভারতের নব জাতীয়তা 
উদ্বোধন-মন্ত্র “বন্দেমাঁতিরম” যে ভাষায় উচ্চারিত হইয়াছে এবং 
ভারতের এক প্রাস্্ব হইতে অন্ত প্রাস্ত পর্য্যস্ত যে মন্ত্র সমগ্র 
দেশবাসীর প্রাণে স্বৃতসন্জীবনীর অস্থতধাঁর] প্রবাহিত করিয়াছে; " 
যে ভাঁষায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'জ্বনগণমন অধিনায়কে"র সুষ্ঠ 


“হইয়াছে, সেই অমুল্য ভাষা ও সাহিত্য সম্পদের উত্তরাধিকারী 


হইয়া আমরা যদি আজ উহার প্রসার, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্ত 
তৎপর না হই, তবে জাতি হিসাবে আমাদের প্রতিষ্ঠালাভের 
আঁশ! সুদুর পরাঁহত হুইবে। 


[ed 


হরিণঘাটা 


_ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র 


নদ্বীয়া জেলায় হরিণঘাট1 একটি ক্ষুত্র গ্রাম) ইহা! পূর্ধব- 
পাকিস্থানের সীমানায় অবস্থিত; কলিকাতা হইতে ইহার 


দুরত্ব বেশী নহে। বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামের গায় 


ইহার অবস্থা সকল দিকেই হীন ছিল। প্রধানতঃ 
ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ইহার অধিকাংশ স্থান জনশুষ্ধ ও 
পরিত্যক্ত হুইয়াছিল। এই গ্রামের নাম অভান্ত গ্রামের 
নামের মত সকলের নিকটেই অপরিচিত ছিল। .কিন্ত 
বর্তমানে এই গ্রাম প্রসিদ্ধির পথে চলিতেছে এবং অনেকেই 
এই গ্রামের নামের সহিত পরিচিত হইতেছেন। 


হরিণঘাটাঁর প্রসিদ্ধিলাভের কারণ অবিভক্ত বাংলা- 
সরকার কর্তৃক সেখানে বছ অর্থব্যয়ে একটি বিরাট গো-শালা 
. স্থাপনের পরিকল্পন] গ্রহণ ও তদনুপারে কার্য্যের স্ুত্রপাত ৷ 
প্রায় ২,২৫০ একর অমিতে এই গৌঁশাল! স্থাপিত হইতেছে। 
শুন! যাঁয়, ইতিপুর্ব্বেই ইহার জন্থ প্রায় ৫০1৬০ লক্ষ টাক! খরচ 
হইয়া দিয়াছে; আরও কত লক্ষ টাকা খরচ হইবে তাহা 
সঠিক বল! কঠিন। সেদিন জনৈক বন্ধু বলিতেছিলেন, 
হরিণঘাঁটার গো-শাল! বিরাট রাজার গো-শালাকেও হার 
মাঁনাইবে !--যাহা হউক, এখন পর্ধ্যস্ত হরিণঘাঁটায় আসল কাঁজ 
আরম্ত হয় নাই। ‘চৈত্র মাসের প্প্রবাঁণী” লিখিয়াছেন, 
*...পৃশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেন্ট প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত 
একটি গৌ-শাঁলা. উত্তরাধিকারস্থত্রে পাইয়া গত দেড় বৎসরের 
মধ্যে একটি গরু বা মহিষ হরিণঘাটায় ইয়া যাইতে পারেন 
নাই***ত | | 


প্রথমেই বলিয়াছি হরিণঘাঁটা একটি বিরাট ব্যাপার ; -. 


ইহার পরিচালনায় প্রত্যেক বিষয়েই অতি টচ্চাঙ্ষের আধুনিক 
বিজ্ঞান-সম্মত' প্রণালী অবলব্বিত হইবে, সেই সকল বৈজ্ঞানিক 
প্রণালী সাধারণের ধারণার অতীত। দশ মাইল দুরবন্তা 
গঙ্গার জল ২০ ফুট নীচু হইতে আনিয়া! হরিণঘাঁটায় জল 
সেচনের ব্যবস্থা হইয়াছে ; কেবল ইহার জন্যই প্রায় ষোল লক্ষ . 
টাকা খরচ হইয়াছে। সুতরাং হরিণঘাটার ভাঁবী সম্ভাবনাও 
বিরাট । কিন্ত অবিভক্ত বাংলার কৃষি-বিভাগ গোঁ্জাতির ' 
উন্নতির জম্ভ বিপুল অর্থব্যয় করিয়া অতীতে যে কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়াছেন তাহা মনে করিলে হৃরিণঘাট| সম্বন্ধেও 
মন সংশয়ে আঁচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। . | 


রংপুর ও টাকার গো-শালার ইতিহাসকে একটি বিষাঁদ- 
পূর্ণ কাহিনী বলিলে অত্যুক্তি হইবে ন|। গত ১৯১৩ সালে 
রংপুরে প্রথমে একটি গো-শাল] . স্থাপিত হ্য়; আয়ুক্ত 
যতীন্দনাথ চক্রবর্তী, এম, এস, এ (কর্ণেল) মহাশয়ের উপর 
ইহার ভাঁরন্তস্ত হয়; ইনি পরে আপসাঁমের ক্কষি-বিভাঁগের 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, রংপুর গো-শাঁলায় পশ্চিমদেশ হইতে এ 
আনীত বৃষের দ্বারা দেশীয় গাঁভীর প্রঞ্জননের পরীক্ষা চলে; 
কিন্ত ইহার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত দেশীয় ব্বষের দ্বার] উন্নত দেশীয় - 
গাভীর প্রজনন-কাধ্য পরিচালিত * হয় । শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী, 
মহাশয়ের প্রধান উদ্দেষ্ঠট ছিল একটি Bengal Breed 
(বাংলার উপযুক্ত শীতাতপ সহনশীল উন্নত গো-জ্বাতি ) সি 
করা এবং. সেই উদ্বেষ্তে তিনি শেষোক্ত পরীক্ষার উপরেই 


" গো-শালার ভার অপিত হয়ঃ 


i 


N 


Fo 
৬ 


দিতে পারিলাম ন|। 


জ্যৈষ্ঠ 


অধিকতর মনোযোগ দিয়াছিলেন, এবং এ বিষয়ে তিনি 
বছল পরিমাণে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। অনেকের 
মতে এই পরিকল্পনা! অহুযায়ী' অবিচ্ছিম্নভাবে পরীক্ষা চালানোই 
সঙ্গত ও সমীচীন ছিল । 

কিছ পরে এক জন বিদেশীয় বিশেষজ্ঞের উপরে রংপুর 
এবং তিনি পশ্চিমদেশ 
হইতে আনীত বৃষের দ্বার! দেশীয় গাভীর প্রজ্রননের উপরেই 
অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার, মত এই ছিল 
যে, “পশ্চিমদেশ হইতে আনীত ষাঁড়ের সহিত দেশী গাঁভীর 
সম্মিলন ব্যতীত আমাদের দেশে গো-জাতির উন্নতি কর! কোন 
মতেই সম্ভব নছে 1” এই যতই এখনও বলবৎ জাঁছে। 
বৎসর কাঁজ্জ করিবার পর রংপুর গো-শালাকে ঢাকা 
ক্যি-ক্ষেত্রে স্থানাস্তরিত কর! হয়; কি কাঁরণে উছাকে 
স্থানাপ্তরিত কর! হইয়াছিল সে সন্বদ্ধে অনেক .কথাই শুন! 
যায়; যাহা হউক, এইল্লপ স্থানান্তরের জগ্ত তদ্বানীস্তন 
সরকারের বহু অর্থ লোকসান হইয়াছিল । বঙ্গদেশ বিভক্ত 
হইবার পূর্বেই হরিণঘাটার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল। 
কুতরাং কি কারণে রংপুরের গ্াঁয় ঢাকাও পরিত্যক্ত হইল 
তাঁহীও সাঁধারণে জানে ন1। কিছুকাল পরে হয় ত হরিণ- 
খাটাও পরিত্যক্ত হইবে । 

রংপুর ও ঢাকার গো-শালায় প্রধানতঃ কি নীতি অবলম্বন 
করা হইয়াছিল, উভয় গোঁ-শালায় কত পরিমাণ অথব্যয় কর] 
হইয়াছিল এবং উভয় গো-শালায় ৩৫।৩৬ বৎসরব্যাপী পরীক্ষা 


ও গবেষণার ফলে কি অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হইয়াছিল এবং সেই 


অভিজ্ঞতার ফলে বাংলাদেশের গো-জাতির কি পরিমাণ 
উন্নতিসাধন হইয়াছে তাহা জনসাধারণ বিশেষ অবগত নছে। 
এই সকল তথ্য এক করিয়। পু্তিকাঁকারে প্রকাশিত হইয়াছে 
কিন! জানি না, তবে ইহা! জানি যে, বিভিন্ন জেলার সরকারী 
কৃষি-ক্ষেত্রে দেশীয় গাভীর প্র্জনন-কার্্যের অন্ত সিন্ধী, হারিয়ানা 
প্রভৃতি ষাঁড় রাখা হইয়াছিল এবং এই উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন বোর্ডের 
প্রেসিডেন্টগণের তত্বাবধানেও কতকগুলি ষশাড় রাখা হুইয়া- 
ছিল। ইহা ছাঁড়া ১৯৩৬-৩৭ সালে এক হাক্জার এবং ১৯৩৭- 


৩৮ সালে ৩৮৪টি হারিয়ান! ষ'াড় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় 


বিতরিত হইয়াছিল, পরবর্ভা কাজেও হারিয়ানা ষাঁড় বিতরণ 
করা হইয়াছিল-_উহার্দের সংখ্যা সঠিক ভাবে ন! জানায় 


তত্বাবধান, রক্ষণাবেক্ষণ. প্রভৃতির জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যয় 
হইয়াছে । কিন্ত ইহার ফলে বাংলাদেশের গৌ-জাতির 
বিশেষ কোন উন্নতি হুইঘ্রাছে বলিয়া মনে হয় না। ষাঁড় 
বিতরণ সম্বন্ধেও বহু অভিযোগ শুন] গিয়াছে | 

মোটামুটি ভাবে বল! যাইতে পারে যে, গো-জাতির উন্নতি 
নিম্লিখিত বিষয়গুলির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাঁবে জড়িত ঃ 


হরিণথাটা 


বছ 


এইরূপ ভাবে ষাড় বিতরণ, উহাদের 


১৭৫ 





- (১) প্রজননের অন্য উন্নত শ্রেণীর ষাঁড়। 

(২) গরুর উপযুক্ত খা । ' 

(৩) আলো-বাতাপযুক্ঞ খটখটে পরিক্ষার গোয়াল-ঘর | 

(৪8) রোগ নিবারণ ও প্রতিকারের জন্ত উপযুক্ত সময়ে 
ব্যবস্থা অবলম্বন । 

(৫) গরুর সেবা! ও যতু। 

ইহা ছাড়! গরুর উন্নতি স্থানীয় আবহাওয়ার উপরেও 
অনেকটা নির্ভর করে। 

উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে উপযুক্ত খাঁছের ব্যবস্থাই 
প্রধান। লিন্লিথগে! কমিশন বলিয়াছেন এবং বিশেষজ্ঞগণও 
বলেন যে, গরুর খাদ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা ন! করিয়! কেবলমাত্র 
উন্নত শ্রেণীর ষাঁড়ের দ্বারা দেশী গাঁই-গরুর সম্মিলন করাইয়া 


-গো-জাতির উন্নতির চেষ্টা] কখনও সফল. হইতে পারে ন]। 


তাহাদের মতে গরুর উন্নতির জন্ভ উন্নত শ্রেণীর ষাড়েরও যেমন 
প্রয়োজন, উপযুক্ত থাদ্যেরও ঠিক. সেই রকম আবশ্যক । 
বিশেষজ্ঞগণের মতে পরিণতবয়ক্ক ষাঁড়, বলদ, গাই গরুকে 
সাধারণতঃ দৈনিক ৩.৪ সের খড়, ১০১৫ সের কাঁচ! ঘাস, 
১ সের থইল, ডালের ভূষি বা কলাই ১ সের, লবণ ১ ছটাঁক, 
খনিজ পদার্থ ১ ছটাক ধাইতে দেওয়া উচিত। খড় যদি 
দেওয়া না হয় ১৫।২০ সের কাঁচা ঘাঁস দেওয়া দরকার । 

বাঁছুরের খাদ্য এইরূপ-_২ সের বিচাঁলি, ৫1১০ সের কাচা ' 
ঘাস, আধ সের খইল, আধ ছটাক লবণ এবং আধ ছটাঁক 
খনিত্ব পদার্ঘ-_ইহা! ছাড়া বাঁচুরের আড়াই মাস বয়স পর্য্যন্ত : 
গাই গরুর ২টি বাঁটের ছুধ বাছুরের খাইবার জন্ত রাখিয়া 
দেওয়া উচিত । আড়াই মাস হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত ১টি 
বাটের দুধ রাখিয়া! দিলেই চলিবে । বলদের খুব পরিশ্রমের 
ময়: উহাকে আরও বেশী পরিমাণ কাঁচা ঘাস ও খইল দেওয়া 
প্রয়োজজন। গাই গরু যখন ছুধ দিবে তখন উহাকেও 
অতিরিজ্ঞ খাদ্য দিতে হইবে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, কাচা 
ঘাঁসই গরুর প্রধান শ্রেষ্ঠ খাদ্য। উপযুক্ত পে অতি যত্ের 
সহিত নেপিয়ার ঘাসের চাষ করিলে এক বিঘা! জমি হইতে 
বৎসরে ৬০০ মণ ঘাস পাওয়া যাইতে পারে এবং ইহার দ্বারা 
৩1৪টি গরুর কাচ! ঘাসের প্রয়োজন মিটিতে পারে । 

প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে, পশ্চিম প্রদেশ 
হইতে আনীত গরু এদেশে কিছু দিন থাঁকিবার পরেই 


তাঁহাদের পূর্বস্বাস্থ্য ও পূর্বশক্তি হারাইয়! ফেলে। প্রধানতঃ 


উপযুক্ত খাদ্য ও যত্বের অভাঁবেই এইরূপ অবনতি ঘটে, কিন্তু 
কোন কোন ক্ষেত্রে দেখ! গিয়াছে যে উপযুক্ত খাদ্য ও যত্ধ 
সত্বেও উহাদের অবনতি ঘটে । খুব সম্ভব স্থানীয় আবহাওয়া 
এবং পারিপাশ্বিক অবস্থাই ইহার কাঁরণ। কলিকাতার বড় 
বাবার অঞ্চলের ছাড়া গরুগুলিই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
সুতরাঁৎ ইহা বল! বোধহয় অসঙ্গত হুইবে ন! যে, প্রধানতঃ 


১৭৬ 


প্রবানী 


১৩৫৬ 





- উপযুক্ত খাঁদ্য ও যত্বের অভাঁবেই এ যাবৎ হারিয়ানা ষাঁড় 
* বিতরণ সত্ত্বেও বাংলাদেশের গো-জাঁতির তেমন কোন 
- উন্নতি হয় নাই । কিন্ত এই প্রসঙ্গে ইহাঁও মনে রাখা দরকার 
খে, গেজাতির উচ্ছতিমূলক অনন্ত বিষয়গুলিকেও উপেক্ষা 
করা যায় না। | 

উপরে গরুর খাদ্যের যে তাঁলিক দেওয়া হইয়াছে সেই 
” তালিকা অনুসারে গরুর খাদ্যের সংস্থান কর] এবং অন্যান্য 


বিষয়গুলির উন্নতিসাঁধন কর! পশ্চিম বাংলার ক্কষক ও অন্যান্য” 


সম্প্রদায়ের পক্ষে কত দিনে সম্ভবপর হুইবে তাহা একমাত্র 
বিধাতাই জাঁদেন। সুতরাং হরিণঘাঁটাঁর বিরাট পরিকল্পনার 
সাধু উদ্দেন্ত কবে সফল হইবে তাহা বলা খুবই কঠিন৷. 
সাধারণ মাঁছ্ষ উন্নত শ্রেণীর ষাঁড়ের দ্বার] দেশীয় গাভীর প্রজনন 


অপেক্ষা! গরুর উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থার উপরেই অধিকতর . 


গুরুত্ব আরোপ করে এবং সেই হেতু উপযুক্ত খাঁদ্য সম্বন্ধীয় 
ইহ! ছাঁড়। স্থানীয় আবহাওয়ার. 


পরিকজনাকেই প্রাধান্ত দেয়। 
কথাও মনে রাখা দরকার । উদ্াহরণধবরূপ বলিতে পারা 
যায় যে, প্রধানতঃ স্থানীয় আবহাওয়ার কারণেই অবিভক্ত 
বাংলার ক্ৃষি-বিভাগ নোয়াখালি জেলায় হারিয়ানা ষড় 
বিতরণ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে পারেন নাই। 
সুতরাং হুরিণঘাটার মাটিতে ও আবহাওয়ায় বিস্ীর্ণ 
প্রান্তরে স্বাস্থ্যকর এবং মনোরম পরিবেশে:; প্রাপাদতুল্য 
গোঁশালায় উন্নত যাঁড়ের প্রচলনের ফলে যে উন্নত শ্রেণীর 
বাছুর জন্মলাভ করিবে এবং সকলপ্রকার বিজ্ঞানসম্মত. উপায়ে, 


যত্বে ও প্রাচুর্য্যে ব্ধিত হইবে তাহা পশ্চিম বাংলার সকল 


এলাকার পক্ষে সমানভাবে উপযোগী হইবে কিন! সে বিষয়ে 
অনেকের মনেই যথেষ্ঠ. সন্দেহ আঁছে। সাধারণ মানুষের 
মত এই যে, গৌ-জাঁতির উন্নতি সাধনের উদ্দেন্তে পরীক্ষা ও 


গবেষণাকে একই স্থানে কেন্দ্রীভূত ন! করিয়া বিভিন্ন স্থানের . 


বিভিন্ন অবস্থায় উহা করা উচিত । এই উদ্বেষ্যে পশ্চিমবঙ্গকে 
মোটামুটি একই প্রকারের আবহাওয়া ও অন্যান্য অবস্থাপম্পন্ন 
কয়েকটি: ভাগে বিভন্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগে পরীক্ষা ও 
গবেষণা . পরিচালিত করিলে খুব সম্ভব উহার ফলাফল 
অধিকতর কাঁধ্যকরী হইবে । এই প্রসঙ্চে ইহাও বিবেচনার 
বিষয় যে, একই বিশেষজ্ঞের উপর বিভিন্ন ভাগের পরীক্ষা ও 
গবেষণার ভার ন্যন্ত না রাখিয়া এক একটি ভাগের ভাঁর এক 
এক জন খিশেষজ্ঞের অধীনে রাখা বাঞ্ছনীয় কিনা ! ইহাতে 
. বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী, বিভিন্ন নীতি বা কার্ধ্যপ্রণালী কার্ধ্যের পক্ষে 
সহায়ক হইবারই সভ্ভাবনা 


পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমাদের দেণের সানা 


উন্নতিগাধনের এবং ক্কৃষি-সংক্রাপ্ত অন্যান্য সমস্তাঁর সমাধানের 


' করিতে হইবে । 


জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিতেই হইবে ; এ সম্বন্ধে 
ভিন্ন মত থাঁকিতেই পারে না! বৈজ্ঞানিক কার্ধ্যের মুল্য 
সম্বন্ধেও কাঁহারও কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত দেশ, কাল, 
পাত্রের উপযুক্ত সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন 
করাই উচিত; অর্থাৎ এইরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন 
করিতে হইবে যাহার ফল জনসাধারণ তাঁহাদের বর্তমান 
অর্থনৈতিক ও গাৰ্হস্থ্য অবস্থায়ও অতি সহনজ্জে গ্রহণ করিয়া 
উপকৃত হইতে পাঁরে। “A]l attempts to improve 
Indian 97 must fit in with the Kisan’s 
৪০0০০7.” এই মুল্যবান কথাটি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের 


কৃষি ও খাদ্ভ বিভাগ হইতে প্রকাশিত ld ইন্ডাহ্ারে 


দেখিয়াছিলাঁয। 

‘কিন্ত কাৰ্ষ্যক্ষেত্রে অনেক স্থলেই ইহার বিপরীত ব্যবস্থা 
দেখা. যাইতেছে । পাশ্চাত্য দেশের অহুকরণেই প্রায় সকল 
পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে। অন্ত দেশের বৈজ্ঞানিক প্রণালী 
আমাদের গ্রহণ করিতেই হইবে ; কিন্তু উহার হুবহু 'নকল 
করিলে উপকার অপেক্ষা অপকার হুইবার সম্ভাবনাই অধিক | 
অতীতে এ সম্বন্ধে আমাদের বছ বিষয়ে বহু তিক্ত অভিজ্ঞত!, 
আছে। স্ুতরাঁৎ আমাদের অবস্থার ও যোগ্যতার অনুরূপ 
করিয়া পাশ্চাত্য দেশের .বৈজ্ঞানিক--প্রণালীর অদলবদল 
হুবহু বিদেশের প্রণালী বা ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিলে অনেক ক্ষেত্রেই যে মহা বিভ্রাট উপস্থিত হইতে পারে 


« সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-বিভাগ তাঁহার প্রমাণ পাঁইয়াঁছেন। 


গরুর খাঁনের অভাব দুর করিবার জন্চ তাহার! ছয় হাজার 
টন ক্যানাঁডিয়ান জই আমদানী করিয়াছিলেন; এবং 
পন্দীগ্রামে ইহা বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিজেন। শুনা যায় 


ইহার ফল অনেক স্থানেই অতি গুরুতর আকার ধারণ 


'কর্ছপক্ষেন দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম ) 


করিয়াছিল এবং উক্ত জই-এর বেশীর ভাগ এখনও গুদামে 
পড়িয়|। আছে এবং অন্ত কাজে ব্যবহৃত হুইতেছে। এই 
প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ কর! প্রয়োজন যনে করি যে, পশ্চিম 
বঙ্গে এমন কয়েকজন অভিজ্ঞ গো-পালক আছেন বাহাদের 
অভিজ্ঞতার মূল্য ঘুবই বেশী- শ্রীযুজ যতীন্দনাথ চক্রবর্ভা 
মহাশয়ের অভিজ্ঞতাও উপেক্ষা করা যায় না। জানি না 
হরিণঘাটার পরিকল্পনা -প্রস্ততের সময় হইতে আজ পধ্যন্ত 
ইহাদের অভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ কর! হইয়াছে কিন! । 
যাহার পশ্চাতে পঞ্চাশ বাট লক্ষ টাকা খরচ হইয়া 
গিয়াছে তাঁহাকে আর স্থানচ্যুত করা সম্ভব নহে। তবে /4 
শুনা. যাইতেছে যে, হুরিণধাটাকে আরও বর্ধিত ও বিস্তৃত 
করা হইবে। সেইজগ্ উপরোক্ত মন্তব্যগুলির প্রতি. 





মা ও তার প্রতিকার 
্রীকুযুদশঙ্কর রায় 


যন্মারোগ যে দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে তাতে কোনও 
সন্দেহ নাই। আজ বাংলাদেশে এমন পরিবার কমই আছে 
যেখানে যক্্ারোঁগের ছ্রৌয়াচ অল্পবিত্তর লাগে নাই। 


. ভারতবর্ষে কমপক্ষে বাৰিক পাচ লক্ষ রোগী যন্মায় যৃত্যুযুখে 


পতিত হয়। অবিভক্ত বাংলাদেশে এ রোগে মৃত্যুসংখ্য] 
ছিল বাধিক এক লক্ষের কাছাকাছি । শহর ও গ্রামাঞ্চলের 
স্বত্যুর হার তুলনা করে দেখা গেছে যে, বড় বড় সহরে প্রতি 


. লক্ষে মৃত্যুসংখ্যা ছুই শত থেকে চারি শতের মধ্যে, আর 


গ্রামাঞ্চলে প্রতি লক্ষে একশ'র কাছাঁকাঁছি। ইংলণ্ডে ১৯৪৫ 
সনে যন্মারোগে প্রতি লক্ষে মৃত্যুর হার ছিল ৫৬. এবং 
আমেরিকায় ৪০। এসব দেশের তুলনায় . আমাদের দেশে 
মৃত্যুর হার অন্ততঃ পাঁচগুণ বেশী। * 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলগডের ত্যুহার আমাদের 
দেশের মতই ছিল অবিরাম চেষ্টার ফলে ইং্ও, আমেরিকা! 
এবং ইউরোপের অন্তান্ত দেশে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের প্রভূত 
উন্নতি হয়েছে-এবং তদহপাঁতে যক্মার প্রসারও কমে আসছে । 


এই সমন্ত দেশ কি কি উপায় অবলম্বন করে এই মহাব্যাধিকে 


আয়ত্তে এনেছে ত! আমাদের জানা দরকার । প্রবল শত্রুকে 
পরাজিত ও ধ্বংস করতে হলে আক্রমণ 'সর্কতোযুখী হওয়] 
প্রয়োজন | ইংলগ্ু ও আমেরিকা তাই করেছিল । যন্ারোগের 
চিকিৎসা-পদ্ধতি. অতি ভ্রুত উন্নতিলাভ করেছে, কিন্তু শুধু 
চিকিৎসার উন্নতি করেই তার! ক্ষান্ত হয় নাই। সংক্ষেপে 
বলতে গেলে, তারা ভীবনযাার মান উন্নত করবার চেষ্টা 
করেছিল; স্বাস্থ্যবিধি ও শরীরতত্ব সন্বন্ধে জনসাধারণকে 


. শিক্ষিত করে তুলেছিল। থাঘ্বস্তর পুষ্টিকর উপাদান সম্বন্ধে 


৮ 


সাধারণ লোকের যাতে উপযুক্ত অভিজ্ঞতা জশ্মে তারা সে চে! 
করেছিল, বাসগৃহ্রে সংস্কার ও উন্নতির চেষ্টাও করেছিল । 
আর করেছিল যথাসময়ে যক্ষা রোগ নির্ণয়ের ও রোগাক্রান্ত 


ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র রাখার ব্যবস্থা এবং. উপযুক্ত . চিকিৎসার . 


আয়োজন.। এর ওপর অধুনা প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত 
হচ্ছে বি. সি. জির টীক1 (3. 0. vaccine ). | 

যক্ষা সংক্রামক ব্যাধি" তার উপর এই রোগে আক্রাস্ত হলে 
অধিকাংশ স্থলে | আত্মীয়স্বজন. ও বন্ধুবান্ধবেরা রোগীকে. অক্পৃষ্ঠ 
জ্ঞান করেন। 


সম্ভব রোগ গোপন রাখবার চেষ্টা করে। যখন আর 


' গোপন রাধা. চলে না তথন হয়ত বাড়ীর আরও ৪1৫ জনেন্র 


মধ্যে রোগ ছড়িয়ে পড়েছে | এর বিষময় ফল ক্রমেই সমাঞ্র- 


অর্থ নাই। 


সমাজে অপাংক্তেয় হবার ভয়ে রোগী যতদিন" . 


অত্যন্ত দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং রোগীকে. স্বতন্ত্র রাখার ব্যবস্থা 
করা অত্যাবশ্ঠক। পাশ্চান্ত্য দেশে যন্মারোগীর চিকিৎসার 
জন্ত প্রতি মৃত্যুর হিসাবে অন্ততঃ একটি বেডের ব্যবস্থা আছে। 
এই হিসাঁবে ভারতবর্ষে অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ বেডের প্রয়োজন । 
তা ছাড়া রোগ নির্ণয় ও অপেক্ষাকৃত সুস্থ রোগীদের চিকিৎসার 
জন্ত চাই অন্ততঃ ৪০০০ ক্লিনিক ৷ সেস্থলে আমাদের 
আছে ১৫০টি ক্লিনিক এবং মাঁত্র ৭০০০ বেড, তাঁর মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গে ' প্রায় ১০০০। ন্যুনপক্ষে আমাদের যতগুলি 
বেডের দরকার তার সত্তর ভাগের এক ভাগও নাই, অথচ 
এটাই আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন, কেনন] একজন রোগকে 
সারাতে পারলে সে পরিবারের অন্ততঃ পাঁচ জ্রন বেঁচে যাবেন! 

সকলেরই জানা আছে যে, দেশের স্বাস্থ্য উন্নয়নের একটি 
ব্যাপক পরিকল্পনা ভোর কমিটী ( Bhore Committee ) 
তৈরি করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারও যক্ষা! বিশেষজ্ঞদের 


একটি কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন । তাঁদের সুপারিশ এখন 


সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। কিন্ত স্বাস্্য-সমস্যা, বিশেষ 
করে য্মা-সমস্যার সমাধান করতে হলে যে বিপুল অর্থের 
প্রয়োজন, কেন্দ্রীয় বাঁ প্রাদেশিক সরকার কাহারও সে. পরিমাণ 
সকল সভ্য দেশেই জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার 
চরম দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপরই গ্যত্ত। বল! বাহুল্য যে, স্বাধীনত| - 
লাভের পর ভারত-রাষ্ট্রের এই দায়িত্ব বছলাংশে বেড়েছে। 
মহাত্মা গান্ধী এই আশ] পোষণ করতেন যে, স্বাধীনতালাডের 


- পর ভারতবর্ষের সামরিক ও পুলিসের ব্যয়ভার অত্যন্ত লঘু 
‘হয়ে ' পড়বে এবং রান্দধ্বের প্রায় সমস্ত অর্থই জ্বনকঙ্্যাণ ও 


'জাতিগঠন-কার্ধ্যে- ব্যয়িত হবে। আমাদের ছুরনৃষ্কবশতঃ 
জাতির জনক মহামানবের সে স্বপ্ন সফল হয় নাই। 
ইংরেজ, আমলে পুলিস ও সৈগ্বাহিনীর খরচ মিটাতেই 
রাজপ্বের অধিকাংশ ব্যয়িত হ'ত। গঠনমূলক কার্ধ্যের জন্ত 


বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকত না। স্বাধীনতা! লাভের পরও এ - 
'ব্যবস্থার গুরুতর পরিবর্তন সম্ভব হয় নাই। 


j - তার ওপর 
আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাধ্রনৈতিক পরিস্থিতি এল্পপ 


. অনিশ্চিত ও সন্বটাঁপন্ন যে অদূর ভবিষ্যতে জনস্বাস্থ্যের ব্যয়- 
বরাদ্ধ বাড়বার সস্তাবনা কম। 


যেক্ূপ ভাবে ক্ষয়রোগ বেড়ে 
চলেছে তাতে আমাদের আশঙ্কা হয়, ব্যাপক দেশরক্ষার 
পরিকল্পনায় দেশ যদি বা! রক্ষা পায় দেশের মাঁহয হয় তো 
প্রক্ষা পাবে না । 

পশ্চিমবঙ্গের আবার একটি বিশেষ সমস্যা রয়েছে-সেটি 


দেহে: পরিক্ষুট হচ্ছে। যন্মারোগ প্রতিরোধ করতে হলে ॥ উদ্বান্তদের পুনর্বদতির সমস্যা । দেশ বিভাগের ফলে যে ১৫ 


৯৩ 


১৭৮ 


১৩৫৬ 





লক্ষ লোক পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন তারা 
কলিকাতা ও তংপার্খবর্ভী অঞ্চলে এবং বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে 
পড়েছেন আর সঙ্কীণ পরিসরের মধ্যে বাস করতেও বাধ্য- 
হচ্ছেন । তাদের অনেকে সর্বস্বান্ত অবস্থায় দেশ ছেড়ে এসে- 
ছেন--বক্মারোগের প্রাঁছর্তাব তাঁদের মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে 
হচ্ছে। অর্থব্যয় করে চিকিৎসা করবার সঙ্গতি তাদের. 
নাই, ফলে বিভিন্ন শিবিরে তার! রোগ বিস্তার করছেন । 
জনগণের প্রদত্ত অর্থেই ব্রা পরিচালিত হয়। জনমতের 
চাপে যদিও বা রাষ্ট্রের কর্ণবারগণ জন-স্বস্থ্যের ব্যয়বরাদ্ধ 
বাড়াতে সম্মত হন তা হলে সে অর্থ সর্বসাধারণের ওপর কর- 
ধার্ধ্য করেই সংগৃহীত হবে । তা ছাড়! জনগণের সমষ্টি নিয়েই 
রাষ্ট্র, গঠিত । সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি যদি নিজের স্বাস্থ্য 
সম্বন্ধে সজাঁগ ন] হন, যদি বাঁসগৃহের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তারা 
উদ্দাসীন হন, যদি প্রতিবেশীর ও সমাজের প্রতি কর্তব্য ও 
দায়িত্ববোধ তাদের মনে আঁগ্রত না হয় তবে শুধু রাষ্ট্রের 
চেষ্টায় জন-স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে না । একথা সবাইকে বুঝতে 
হবে যে, দশের মঙ্গলের মধ্যেই নিজের কল্যাণ নিহিত থাকে.। 

. অনেকে মনে করেন বি. সি. ধ্রি, টিকার ব্যাপক প্রচলন 
হলেই যক্মা-সমস্তকার সমাধান হবে। তারা. ভূলে যান যে, 
যাঁরা রোগে ভুগছেন অথবা যাদের শরীরে যম্মার জীবাণু 
প্রবেশ করেছে তাঁদের পক্ষে বি. সি, জি. আদৌ কাঁধ্যকরী 
হয় না। যাঁদের শরীরে এখনও পর্য্যন্ত .যন্রার জীবাণু প্রবেশ 
করে নাই, টিকা দিয়ে তাদের অনেককে রক্ষাকর] যেতে 
পারে । উপযুক্ত ক্ষেত্রে বি. সি. জি. নিশ্চয় ব্যবহার করা 
উচিত, কিন্ত শুধু এর ওপর নির্ভর করলে চলবে না। 


চি 


যন্মার সমস্যাটা যে কত কঠিন এবং এর সমাধান যে কত 


সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়সাধ্য সে সম্বন্ধে কতকটা. আভা 


দিয়েছি। এ সম্বন্ধে আমাদের সবাকারই একটা কর্তব্য আছে। 
শুধু রাষ্রের ওপর দোষারোপ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে 
চলবে না। আমাদের প্রথম কর্তব্য হবে যক্মা সম্বন্ধে জানের 
বিস্তার কি করে রোগ হয়, কি করে তা ছড়ায়, কি করে , 
এই ব্যাধিকে প্রতিরোধ করা যায় এ সমন্তই জনসাধারণকে _ 


শেখাতে হবে। প্রত্যেক কৰ্ম্মী নিজ নিজ এলাকায় সহজেই 
এ কাজের ভার নিতে পারেন ৷: তা ছাড়! দেশের বিগ্ঞালয়- 


গুলিতে অবশ্তপাঠ্য হিসাবে এই জ্ঞান প্রচার করতে হবে। 


বর্তমানে বিগ্াালয়পাঠ্য স্বাস্থ্য-পুন্ডিকায় যন্দা! সন্ধে যা: 
লেখা! থাকে তাতে অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণার স্থটটি হয়। . 
দ্বিতীয় কর্তব্য হবে আতঙ্ক নিবাঁরণ। খশস্মার জীবাণু 
থুথু দ্বার! ছড়ায় এবং রোগের প্রাথমিক অবস্থায় থুখুতে জীবাণু 
নাও থাকতে পারে। তা ছাড়া [Lymph £1870-এর 
যক্ষা অথবা অস্থিক্ষয় সহজে সংক্রামিত হ্য়-না । বর্তমানে 
যন্মা-নিবারণী সমিতিগুলির চেষ্টায় যেমন মানুষের মন যক্ষা 
এবং তার বিপদ সম্বন্ধে "সজাগ হয়েছে, অন্থদিকে তেমনি 
অনেককে সম্যক্‌ জানের অভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হতেও দেখেছি। 
উপযুক্ত সাবধাঁনত| অবলম্বন করলে এবং যথাসময়ে চিকিৎসা! 
হলে রোগ সংক্রামিত না করেও যে রোগী সেরে উঠতে, 
পাঁরে আত্মীয়স্বন্ধন এবং প্রতিবেশীদের একথা বুঝতে হবে । 
তৃতীয়তঃ রোগীকে পৃথক রাখার ব্যবস্থা করা । পূর্বেই 
বল! হয়েছে যে, যক্ষা রোগীকে স্থানাস্তরিত কর যশ্মা 


প্রশমনের একটি বিশেষ উপায়, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় 


অধিকাঁংশ রোগীর হাঁসপাঁতালে স্থান পাওয়া কঠিন ।* 





ক্ষ বর্ধমান যন্মাঁনিবারধী সভায় ডাঃ হীকুমুদশহ্কর রায়ের 
ভাষণ । | 


1 


আধুনিক 


| শ্রীদি'কুমার সেনগুপ্ত 


বিশ্ব কি নিল নিঃস্ব হবারই মন্ত্র? ' 
গোধুলির রঙে দশ দিক গেছে ছেয়ে, 
কোথা আছে বলো স্তায় আর গণতন্ত্র 
মৃত্যুকে আজ মুখোঁযুখি দেখ চেয়ে। 
অহিংস] মুখে, কাধ্যে জিঘাংসা অতি 
আণবিক বৌমা! হাঁতে শান্তিচুক্তি সই। 
ধ্বংস-লীলাঁয় সবাই আঁঞ্জিকে ব্রতী, ? 
বহু টকানিনাদিত রামরাজ্য কই { 


শুধু ধনের আর ধর্মশ্মের ষড়যন্ত্র 
. ফসলের আঁর.খাঁসের হিসাব নিয়ে, 
+" মাঙহুষ ও পণ্ডকে বিশ্রাম দিক যন্ত্র 
"এখন বিধাতার পানে কি হবে চেয়ে ? 


চাঁই বেঁচে থাকা আর বাচতে দেয়ার মন্ত্র 
শুর্লারাতে বৃথাই কোকিল যাক গেয়ে। 


এ 


আন্তর্জাতিক ব্যাক EAE 


' প্রীঅমলেন্দু সেন 


২৬শে জানুয়ারীর খবরের কাগজে দেখিলাম আন্তর্জাতিক 
ব্যাঙ্কের প্রেরিত বিশেষজ্ঞমগ্লী ( International Bank 
1193100 ) এদেশে কাজ আরত্ত করিয়াছেন । উত্ত ব্যাঙ্কটি 
. - সম্বন্ধে ছু'চার কথা বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেপ্ত। 
ইউনাইটেড নেস্টন্স-এর অন্ততম অঙ্গ এই আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক । 
পরস্পরের প্রয়োজনে অর্থসাহায্য করিবার অন্ত কতকগুলি 
দেশ (১৯৪৮-এর মে মাসে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৪৬) টা] 
তুলিয়া এই ব্যাঙ্কটির স্থষ্টি করিয়াছে। এইরূপ এন্টি ব্যাঙ্ক 
এবং তাহার পরিপুরকন্মপে একটি আন্তর্জাতিক ধনভাঁগার 
( International Monetary Fund ) স্থাপনের উদ্ছেহ্ে 


ছুই বৎসরকাঁল আলোচন! ও গবেষণার পর ১৯৪৪ সালে. 


আমেরিকার ত্রেটন-উডস্‌ নামক স্থানে ৪৪টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি- 
গণ এ বিষয়ে একট! পাকাপাঁকি ব্যবস্থা করিবার অন্ত মিলিত 
হন। ১লা হইতে ২২শে জুলাই পর্যস্ত এই সম্মেলনের 
অধিবেশন হয়| এবিষয়ে কিছু করিতে হইলে যে যে সর্তে 
এই নব পরিকল্িত ব্যাঙ্কের সভ্য বা্রগুলির সম্মত হওয়া 

. প্রয়োজন, তাহার একটি খসড়া এই সম্মেলনে প্রস্তুত 
£ হয়। ২৮টি রা ইহা মানিয়া লইয়া! ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৪৫ 


তারিখে ওয়াশিংটন নগরে চুক্তিপত্র সহি করিলে ব্যাঙ্ক ও 
ধনভাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। 


ওয়াশিংটনেই ইহার, প্রধান দপ্তর | 


ব্যাঙ্কটর পুরা নাম আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাগ 
( International Bank ‘for Reconstruction & 
Development) |. এই নাম হইতেই ইহার উদ্দেষ্যের আঁডাঁস 
পাঁওর! যায়। 'এই উদ্দেশ্য নানা উপায়ে সাধিত হইতে 
পারে। ব্যাঙ্ক নিজেই দররকাঁরমত টাকা ধার দিতে পারে। 
অথবা এক দেশকে দিয়া অপর দেশকে সাহায্য করাইতে 
পারে। কিংবা অপর দেশের খণের জন্য এই ব্যাঙ্ক জাঁমিন 
হইলে বা এ থণের অংশ গ্রহণ করিলে ভিন্ন দেশের বিভতশালী 
লোকেরা ভরসা পাইয়া সেই দেশে টাকা খাঁটাইতে পারে। 
এই ব্যাঙ্ক অবশ্য কেবল এমন প্রচেষ্টায়ই উৎসাহ দেয় যাঁহার 
ফলে দেশে ধনোৎপাঁদন বৃদ্ধি হইতে পারে । 

এই ব্যাঙ্কের অংশীদার প্রত্যেকটি দেশ একজন নিয়ামক 
এবং একজন পরিবর্-নিয়ামক (. Alternate Governor ) 
নিযুক্ত করেন। ব্যাঙ্কের আদল কর্তা ইহারাই ( Board of 
G০৮০৮॥০75 ), যদিও কাঁজ করেন চৌদ্দ জন প্রতিনিধি লইয়! 
গঠিত একটি কাধ্যনির্ববাহুক পরিচাঁলকমণ্লী ( Executive" 
Directors ) | ইহাদের মধ্যে পাঁচ জন নিযুক্ত হন প্রধান 
পাচটি অংশীদার রাষ্ট্রের দ্বার, এবং অপর নয় জন নির্বাচিত 
অন্ত রাধগুলির নিযুক্ত নিয়ামকগণের' ভোঁটে । এই পরিচাঁলক- 
মগলী বাহির হইতে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন । 





_ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ 


€ ৯৯৩০ সাতে স্থাপিভ ) 
হেড অফিস-_৮নং নেতাজী ভার রোড, কলিকাতা 


পোষ্ট বক্স নং ২২৪৭ 


ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯১৬ 


লহ ওন্কান্তর চর হ্কাশ্্ ক্ল্ব| হস্ত £ 
স্পাঙ্খাস্ম্মুত্ 


লেকমার্কেট-( কলিকাতা ), 
/% মেমারী, 


সাউথ কলিকাতা, - 
কীর্ণীহার (বীরভূম), আসানসোল, ধানবাঁদ, সন্বলপুর, . 


চন্দননগর, 


ঝাড়নগুদা (উড়িম্যা), ও রাপাঘাট। 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
এইচ, এল, সেনগুপ্ত 


১৮০ . 


বালী 





. ব্যাঙ্কের সাধারণ কাজে প্রধান কর্মকর্তা তিনিই । প্রথম 
প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন আমেরিকার জন্‌ জে. ম্যাকৃক্লয়। 
ব্যাঙ্কের অন্ুমোপিত মূলধন এক সহস্র কোটি ডলার, উহা 
এক লক্ষ ডলার মূল্যের এক লক্ষ শেয়ার বাঁ অংশে বিভজ্ঞ। 
তাঁহার মধ্যে এক আমেরিকার যুক্তরাধরই কিনিয়াছে ৩১৭২ 
কোটি ডলার মূল্যের শেয়ার । মোট ৮২৬৩০ লক্ষ ডলারের 
শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে ( ১লা এপ্রিল ১৯৪৮) । ইহার 
মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ নগদ পাওয়া গিয়াছে, বাঁকীট। 
বিশেষ গুরুতর প্রয়োজন ভিন্ন ব্যাঙ্ক আদায় করিতে 


পারিবে না। আঁদায়ী টাকার এক-দশমাংশ সভ্যত্রেণতূক্ত্ 


রাষ্্রগুলিকে দ্বিতে হইয়াছে সোনা অথবা ডলার দিয়া । 
এই অর্থের উপর ব্যাঙ্কের অবাধ . অধিকার । কিন্তু বক্তী 
নয়-দশমাংশ-_-যাঁহ! সভ্য শ্ৰেণীভুক্ত রাধঞ্চলি নিজের নিজের 


দেশের টাকা উক্ত ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছে, তাঁহার ব্যবহার" 


ও নিয়োগ করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট সভ্যরাষ্ট্রের অন্থমোদন লইতে 
- হুয়। যুক্তরা্রের দেওয়! ৫৭১৫ লক্ষ ডলার জমত্তটা এবং 
বেলজিয়ামের দেওয়! ফ্রাঙ্ক মুদ্র! হইতে ২০ লক্ষ ডলার মূল্যের 
ফ্রাঙ্ক এই হিসাব. হইতে তুলিয়া জইয়া বাহিরে ধার দিবার 
অনুমতি পাঁওয়! গিয়াছে । . 
_ মূলধন হইতে ব্যাঙ্ক মোট ৭৩,৩৮,৪৭,০০০ ডলার এই 
ভাবে বার দিতে পারে । ইহার বেশী প্রয়োজন হইলে 
_ অগত্যা ব্যাঙ্ক নিজেই ধার করিয়া টাকা যোগাড় করে। 
১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের 
কাছে খণপত্র বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক এই ভাবে ২৫ কোটি ডলাম্ন 
সংগ্রহ করিয়াছিল । 

টাকা ধার লয় প্রথমে ফ্রাব্দ। 


গুলি পরীক্ষা করিয়া দ্েখিতেছেন । 


শিল্প ও কৃষি সংক্রান্ত 


কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি খরিদ এবং যাঁনবাহনাঁদির ব্যবস্থা বাবদ 
ফ্রান্স ৫০ কোটি ডলার ধাঁর চায়, তন্মধ্যে মঞ্জুর হয় ২৫ 


কোটি (৯ মে ১৯৪৭)। পরে হল্যাও. ১৯২. কোটি, ডেনমার্ক 


৪ কোটি, লুক্সেমবুর্গ ১২০ লক্ষ ও চিলি ১৬০ লক্ষ ডলার পায়; 


১৩৫৬ 


অবন্ত সব কয়টি দেশই অনেক বেশী টাকা! চাহিয়াছিল। ক্রমে - 


বহু দেশ খণপ্রার্থী হইয়া দাড়াইয়াছে, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষ 
একটি। - কৃষি, রেলপথ, পোঁতশিল্প ও দামোদর পরি- 
কল্পনাদধির জন্য আমাদের ৰোধৰ হয় ৩০1৪০ কোটি ডলার 
ধার চাওয়া দরকাঁর হইবে । - 

কোনও স্্যত্রেমীতুক্ত। দেশ অহুরোধ করিলে আঁস্ব- 
তিক ব্যাঙ্ক সে-দেশের. আঁধিক অবস্থা পর্য্যালোঁচনা| ও 


তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্গ বিশেষজ্ঞদের পাঁঠাইয়া থাকেন ।. 


ব্রেজিপ, পেরু, বলিভিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে এইভাবে 
ব্যাঙ্কের বিশেষজ্ঞগণ আঁহুত হইয়া! গিয়াছেন, এখন ভারতবর্ধেও 
এইরূপ একটি দল (11155100) আসিয়াছেন। ইহাদের নেত! 


মিঃ এ.এস.জি, হোর.। অপর পাঁচ জনের মধ্যে ব্যাঙ্ক, রেলপথ, ” 


ক্কষি এবং ধনবিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন ব্যক্তি আঁছেন। 
ইহারা ভারতের আঁধিক অবস্থা ও বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা- 
ইহাদের সুপারিশ 
হইলে ধার পাওয়া যাইবে । টাকা দেওয়! হইলে এ টাকা 
উপযুক্ত কাৰ্য্যে খরচ কর! হইতেছে কিন! তাহ! দেখিবার জন্য 
ব্যাঙ্ক নিজেদের পরিদর্শক নিযুক্ত করিবেন। অবষ্ঠ রা - 


শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা এই বাঙ্ষের নিয়মবিক্ুদ্ধ | ' 


বিশবত্রাতৃত্বের আদর্শে মানবজাতি যে টদ্ধ দ্ধ হইয়। উঠিয়াছে, 
আস্তর্জাতিক- ব্যাঙ্কের কাজের মধ্যে কি তাঁহার পরিচয় 
পাই না? 


বিপ্লবী ই fe ৬. ES 


শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস 


আমার ললাটে ছুঃখের কাঁলো রেখা 
দেখে দেখে যেন ছুঃখ পেয়ো না ভাই,. 
ছঃখ এড়াতে আজকে ভীবনে চরম দুঃখ চাই | 
ককপা ক'রে যেন অপমান ক'রে! নাকো, 
ক্ষপা যদ্ধি ক'র, ক্কপাকণী দুরে রাখ, 
ক্কপণের মতো. বক্র হাসিতে ছুঃখকে ঢাকা চাই । 
আমার ললাটে ছঃখের গাঢ় রেখা 
হুঃখ এ নয়, এ হ’ল মেঘের মেলা, 
চোথ মেলে চাঁও_ _আঁসম্ন ঝড় করে এ ললাটে খেল!। 
কত দিবসের রেদনা-বাঁম্প জমে” | 
ঘন মেঘ হয়ে দেখ! দিল ক্রমে ভ্রমে- 
বঞ্চিত প্রাণে বহুবাঁন্ছিত এল বুঝি শেষবেলা। 


আমার ললাটে ঝড়ের চিত্র আকা 
নেবে সে উড়ায়ে পৃথিবীর জগ্তাল, 
দেবে সে ফুরাঁয়ে এ মবজীবনে যত ছুঃখের কাল $ . 
শুচি ক'রে দেবে এই ধরণীর মাটি, 
+. পিছে রেখে যাবে যতটুকু শুধু থাঁটি,_ 
* জীবন-বাপরে শুরু হবে ফের নব সুর, নব তাল 


৪ আমার ললাটে মেঘের তিলক আরা 


আমি উদ্দাম বন্ধনহীন ঝড়, | 

ভেঙে দিয়ে যাই গধিবত পুরী, বেঁধে দিয়ে যাই ঘর ; 
আমি যে মাটির মহিমা ফোটায়ে তুলি, 
পবিত্র করি বসুন্ধরার ধূলি, 

আমার ছুঃখে যৃত্তিকা হ’ল সুন্দর উর্কার | 


2 


আলোচনা 


শ্রীবিমলাঁচরণ দেব 


গত মাপের “প্রবাপী”তে শ্গিরিবাঁরী রায়চৌধুরী মহাশয়ের 
লিখিত “ধ্বনিধ্বংসে ধ্বনির জন্ম শর্ঘক -স্থচিস্থিত' প্রবন্ধ 
পড়িলাম । তাঁহার মধ্যে একটি কথা, “লক্ষ্মী” সম্বন্ধে আমার 
হছই-একটি বজ্ঞব্য নিবেদন করিতেছি । . . 
রায়চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন--“লক্ষ্মী শব্দটি অবৈদিক 1” 
ইহা কি ঠিক? রা 
- অথর্ববেদ, এয কা, ১২০ সুজ্ঞ সমগ্র দিতেছি 
“প্র পতেতঃ পাঁপি লক্ষ্মি নশ্যেতঃ প্রামৃতঃ পত। 
অয়ম্বয়েনাঙ্কেন দ্বিযতে তব! সমকামি 1১1 
যায়] লক্ষ্মীঃ পতয়ানুরজুষ্টাভিচস্বন্দ বন্দনেব -বৃক্ষম্‌। 
অন্ত্রাম্মাৎ ইবিউভানিতো! ধা হিরণ্যহন্ডো বনু নো ' 
ররাণঃ ॥২ 
একশতং লক্ষে! মতন সাকৎ তন্বা জন্থষোধি আাতাঃ। 
তাসাং পাপিষ্ঠা নিরিতঃ প্র হিঃ শিবা অস্মভ্যং 
জীতবেদে নি যচ্ছ।৩| 
এতা এন! ব্যাকরং কিলে গা বিঠিতা ইব । 
রমস্তাং পুণ্যা লক্ষ্মীর্থীঃ পাপীস্ত| অনীনশম্‌ ॥৪॥” 
এই সমস্ত ছলে “লক্ষ্মী” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাঁহার, অর্থ 
“লক” বা চিহ্ন । যাহা! অশুভ, তাহা “পাপী লক্ষ্মী”, যাহা 
শুভ, “তাহা! পুণ্যা লগ্ী” | 
এই *পুণ্যা লক্ষ্মী” আবার পাঁই অ, বে, ১২,৫, ৫-৬এ -- 
“তাঁমাঁদদানন্ত ব্রহ্ষগবীং জিনতো। ব্রাহ্ষণৎ ক্ষপ্িয়ন্ত | 
অপক্রামতি হুনৃতা বীৰ্্যং পুণ্যা লক্ষ্মীঃ ॥” 
“লদ্ষ্মী”অর্থে “চিহ্ন” তাহা আবার পাই অ.বে.১.১৮, ১এ-- 
গনিলব্ষ্যং ললাম্যং নিররাতিং স্বামসি। . 
অথ যা ভদ্র তানি নঃ প্রজ্জায়া অরাঁতিং নয়াযসি ॥ 
এখানে সায়ণ বলদিতেছেন--“মিন্ময্‌ লগ -অসৌভাঁগ্যকরং 
চিহ্নম্‌। জন্ম দৰ্শনাঙ্কনয়োঃ” | 


ছেন “পাণী লক্ষ্মীৰ । ০০, 


আছে, “কক্স” বাচক নাই । 


“লক অর্থে এখানে করিতে-.. অপর কোনও বস্তুর চিহ্ন বা জ্ঞাপক অথবা ম্মারক”। 


ইহার পর, “শুভ চিহ্ন”. অর্থ হইতে “লক্ষ্মী” শব্দ প্রয়োগ 
পাই থুব স্বাভাবিক ভডাবেই--সর্ববস্তপ্রাপ্তি, সাঁচ্ছল্য অর্থে, 
অ, বে, ১১, ৯, ১৭তে-_ 

শখতং সত্যং তপো রাধ্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ। 

ভূতং ভবিয়ছুচ্ছিষ্টে বীর্ধ্যং লক্ষ্মীর্বলং বলে ॥” 
এখানে সায়ণ বলিতেছেন--“লক্ষ্মীঃ সর্ববস্তসম্পত্তিঃ” |: 

ইহা ছাড়] “লক্ষী” শব্দটি পাই খথেদ ১০.৭১,২এ | সেখাঁনে ' 
আছে “ভদ্রৈষাঁং লক্্মীনিহিতোধি বাঁচি’। এখানে পাইতেছি 
“ভদ্ৰা লক্ষ্মী” । সায়ন এখানে “লক্ষ্মী” শব্দ ব্যাখ্যা করেন নাই । 


' কিন্ত নির্দেশ দিয়াছেন নিরুক্ত ৪.১০ । নিরুক্তে এই স্থলে লক্ষ্মী 


শকের কয় প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া! আঁছে। তখব্যে চিহ্তবাঁচক 
'অন্থসন্ধিৎস্থ পাঠক ইহা দেখিয়া 
লইতে পারেন । ' 

আরও, “লক্ষ্মী” শব্দ আছে “ব্যক্তি” অর্থে বান্ধসনেয়ী 


. সংহিতা ৩১,২২এ। আদিত্যের ছুই পত্নী, “্রীশ্চ চিনি 
পত্যোগ। 


কাজেই “লক্ষ্মী শব্দটি অবৈদিক” ইহা ঠিক নহে। 

এখন, এই “লক্ষী” শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য 
_-বোধ হয় রায়চৌধুরী মহাশয়ের কম্পিত ব্যুৎপত্তি ঠিক নয়। 
“লক্ষ” অর্থাৎ চিহ্ন, যাঁহা এক বস্তুতে থাকায় অপর বস্তু হইতে 
বিশেষত্বজ্তাপক । ইহাই. “লক্ষী” এই “লক্ষ্মী” ভাজও 
হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে । তাই পাই “পাপী লক্ষ্মী”, 

“পুণ্যা লক্ষ্মী” । 

| তৎপরে. “পাণী”, “পুণ্য!” বিশেষণ বর্জন করিস “লক্ষ্মী” 
বলিলেই “পুণ্যা লক্ষ্মী” বুঝাইল। যেমন ইংরেজীতে “chara 
16” বলিলেই “£000 ০৭৮৪৫০৮” বুঝায় । এই হইতেই 
“লক্ষ্মী” অর্থে “সর্ধবন্তসম্প্তি” ও ক্রমে তদ্দান্্রী দেবতা 

অতএব “লক্ষ্মী” শব্দের ব্যুৎপত্তি: “লবন? হইতে “কক্স 
হইতে নহে। 

আবার, “লক্ষ্ম’= চিহ্ন হইতে হইল “কোনও বস্তু যাহা 
, যেমন 
"উজ্কবলনীলমণিপতে পাই - 





১৮২ 


প্রবানী 


২. 


১৩৫৬ 





“তবাহ পরিস্বগ্যতা কিমপি লক্ষ্ম সাঁক্ষাদদিয়ং 

ময়! ত্বযুপসাদিত। নিখিললোকলক্ষ্রীরসি । 

যথা জগতি চঞ্চত| চণকযুণ্টি সম্পত্তয়ে 

জনেন পতিত) পুরঃ. কনকবৃগিরাসাদ্যতে | 

আঁক্ুলভাঁবে থুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম তোঁমাঁর কোনও 

“লক্ষ্ম’ ( চিহম্বব্বপ কিছুও ) যদি পাই, অকস্মাৎ পাইয়া গেলাম 
অপ্রত্যাশিতভাঁবে তোমাকেই, এই আঁকাজ্ফিত, বনি লক্ম” 
bi, সেই “লক্ষমীগকেই । 


“বীরভূমের জাতি-প্রসঙ্গ” 
রঃ এ 
প্রবাসী, ফাল্তুন ১৩৫৫ সংখ্যায় “বীরভূমের- 'জাতি-প্রপ্ণ” 
শীর্বক প্রবন্ধে গৌরীহর মিত্র মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন 
.তাহীতে তিনি ( ৪২৬ পৃষ্ঠায় ) গন্ধবণিক নামের উৎপত্তির যে 


ভুল পরিচয় দিয়াছেন তাঁহা অতিশয় আপত্তিকর, ইহার 


সংশোধন আবশ্যক । - 

গন্ধবণিক জাতি আসলে বেশ্যদ্বাতি--তাঁহার প্রমাণ 
পুরাণে .এবং শাল্লাদিতে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। 
গীগ্জীকবিকঙ্কণ চণ্ডীতে উহার উল্লেখ আঁছে। . ডক্টর অবিনাশ- 
চন্দ্র দাস পিএইচ. ভি, মহাশয় বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন যে, গন্ধবণিক জাঁতি বৈশ্তজীতি ।.. তাহাদের 
প্রাচীন ইতিহাস আছে--বেছলা, খুল্লনা, টাঁদসদাগর, ধনপতি 
সওদাগর, মন্ত সওদাগর প্রভৃতি এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। মনসাঁপুক্তা, লক্্মীপৃজা, ধর্মপূজা, ষষ্ঠীপুজা, প্রভৃতি 
বছ দেবদেবীর পুজ! এবং ব্রত এই গন্ধবণিক জাতির দ্বারা 
প্রচারিত হুইয়াছে। অধিক লেখ! বাল্য মাত্র । লেখক একটু 


অনুসন্ধান করিলে বীরভুমের গন্ধবণিক-জাঁতির ইতিহাস সম্পূর্ণ 


কূপে জানিতে পারিতেন। বহু ধনবান গন্ধবণিক বীরভূমে 
বাপ করিতেছেন এবং কেহ কেহ সমাজে সম্মানের আঁপনও 
লাভ করিয়াছেন । _ 


শ্রীসববোধচক্্র কুণ্ড 


সম্পাদক-_গন্ধবণিক মহাসভা ৷ 


২ 


ধ্রবাঁসী/র গত ফান্তুন সংখ্যায় গৌরীহর মিত্র মহাশয় লিখিত, - 


“বীরভুমের, জাতি-প্রসঙগ' শীর্ষক প্রবন্ধে বীরভূম জেলায় যে সকল 
জাতি বাস করে, তন্মধ্যে কতকগুলি আচার-ব্যবহার, হি 


নীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে তন্তবায় জাতিকে 


হাড়ি, বাগদী, মুচী, ডোম, বাউরি, মাল, ধাঙ্গড়, সাওতাঁল, 
লেট, ভল্প, হুরী, ঢেকারু,: যহ্পতিয়া, কৈবর্ প্রভৃতি সমাঞ্জের ' 
তথাকথিত নিষ্নশ্রেণীর জাতিগুলির সমপর্ধ্যায়ভূক্ত করায়; 


' তন্তবাঁয় জাতির মর্ধ্যাদ! ক্ষুপ্ন হইয়াছে “বিবেচনায়, ইহার 


প্রতিবাদ করিতেছি । 

যে তত্তুবায় জাতির উচ্চবৰ্ণভুঞ্জির বহু শান্ীয় প্রমাণ আছে, 
এমন কি, আদমন্ুমারিতে উচ্চ্বর্ণ বলিয়| লিপিবদ্ধ করার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে,, তহুপরি যে জাতি বয়ন-বিদ্যার 
আবিষ্কার ও উন্নতিসাধন করিয়া মানসিক শক্তি ও হত্তশিল্পে 
নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে, এবং যে জাতির বিদ্যান্থরাগ, 
ধর্মপ্রাণত! প্রসিদ্ধ, সেই . শিল্পকুশল ধর্ম্মভীরু জাতিকে 
পৌরাণিক গাল-গ্পের সাহায্যে তথাকথিত অন্ত্য জাতির 
এক পৰ্য্যায়তুজ্ঞ করা hd হয় নাই বলিয়াই মনে 
করি। 


যখন আাতিভেদের কুফল উপলব্ধি করিয়া জাঁতিভেদ রহিত 
করিবার জগ দেশের সর্বত্র চেঞ্ট হইতেছে, এমন কি 
বাংলায় তজ্ন্ত পরোক্ষে আইনও বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং সমগ্র 
ভারতেও হইতে চলিয়াছে, তখন জাতিতত্ব 'সন্বন্ধে প্রবদ্ধ 
জিধিতে হইলে বিশেষ সাবধানতা! এবং উপযুক্ত ৬ দ্ধংসার 
প্রয়োজন । 


Vl ্রীমৃত্যুপ্তয় ভড় 


প্রবাসী-সম্পাদকের মন্তব্য 


শবীরভূমের জ্বাতি-প্রসঙ্গ” লেখক গৌরীহর মিত্র মহাশয় 
আর ইহুজ্রগতে নাই। আমর] যে জাতিভেদের সমর্থক 
নহি তাহ! সৰ্ব্বন্দনবিদ্িত এবং পৃত্র-লেখকগণও ইহ! নিশ্চয়ই 
জানেন, আশা করি। সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিটি 
মানুষকেই আমরা সমান চোখে দেখিয়া থাকি। শ্রীযুক্ত 
ভড়-মহাশয় কয়েকটি জাতিকে যে “তথাকধিত নিয়শ্রেণী' বা 
‘অদ্ত্যজ্’. বলিয়াছেন তাহাও সমীচীন হয় নাই। আমন কোনও 
জাতিকে নিম়শ্রেণী বলিয়! স্বীকার করি না। উক্ত প্রবন্ধ 
প্রকাশে কোন সম্প্রদায়ের মনে কোনরূপ আঘাত লাগিলে' 
আমর! সত্যসত্যই সঃখিত । তবে- একথাও আমরা বলিতে 


'বাধ্য যে, আতিতত্বের দিক হইতে বঙ্গের 'জাঁতিসমূহ সম্বন্ধে 


বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনার প্রয়োন্ধন আছে। যাহা হউক 
এ সম্বন্দে আর কোন বাদ-প্রতিবাঁদ ছাপা হইবে না। 






সিরা জারা রিতা চলর 
প্রতিচ্ছবি দেখেছে সেই অতীতে । তবু একান্ত প্রত্যক্ষতা ছিল না.সেই অতীতের, আপন বলে তাঁকে চেনা 
উনি বর হতে ও যি গং কাচ বা দই তরি ভাটি রুক্যি ত রেকেছ শিক্ষিত ররর তার 
বার্তা কখনো ছড়িয়ে পড়েনি সাধারণের রাজপথে। 

আজ ভারতরর্ষের জীবনের সন্ধিক্ষধ উপস্থিত। শুধু অতীত নয়, ভারতবর্ষের সামনে বিপুল বর্তমান, বিপুলতর 
ভবিস্তৎ। তাঁই'অতীতকে আজ নিজের চোখে নতুন.করে দেখতে হবে, বর্তমানের সন্ধে মেলাতে হবে 
88277৮25525 | 

ধর্মে, বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রতত্ত্ে, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ভারত অপ্রতিবীর্য ছিল। সেই ভারতের দীপ্ত ইতিহাসকে 
" সাধারণের জন্য ব্যাপকভাবে মেলে ধরেছেন টগর ঘোষ। তাই এ বই নিশ্রাণ তথ্যের বোঝা নয়, 
| সজীব আনেখ্য। শুধু জানা নয়, সানন্দে জান! । সচিত্র দাম ৪২. 





L '. অচিন্তযকুমারের শচীন্দ্ মজুমদারের 
দুখান! বিখ্যাত উপগ্ঠাস দুখান! অভিনব উপন্যাস , 

উপন্যামের আঙ্গিকে কাব্যের 

খিক ক্ল পে ন9/29 নিন হারার 


- আস্বাদ. কতে| মধুর হতে 


- বাংলা সাহিত্যকে ধারা জীবনের প্রশস্ত ' 


পথে টেনে আনার বিপ্লবসাধন করেছিলেন, অচিন্ত্যকুমার 
তাদের অন্যতম অগ্রনায়ক | সেই সাহিতাবিপ্লবের প্রথম 
দিকচিহ্ন “বেদে”। অমন, মধুর, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত 
যেমন ছয়টি রস, তেমনি ছয়টি নায়িকীা। কিন্তু প্রত্যেকেরই 
বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন, প্রত্যেকেরই অন্তরে স্বতন্ত্র রহস্তের 
অন্ধকার। এই বিচিত্র, রহস্যঘন তটবেখা ছুয়ে ছুঁয়ে নদীর 
মত প্রবাহিত যার জীবন,সেই “বেদে” । সচিত্র। দাম ৩৫*, 


মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারের HAO + 


hago একটি চিরকালিক সমস্তার 

আধুনিকতম আলেখ্যলিখন। 
" ভঙ্গপ্রবণ .সমাজের প্রথমতম প্রমঙ্গ ৷ পুরনোর সঙ্গে 
নতুনের সংঘর্ষ, সংস্কারের সঙ্গে স্বাতন্ত্রোর। একটি ঘরোয়! 
কাহিনীকে. অনুভবের গুণে গভীর বর্ণাঢ্য করে আকা 
হয়েছে। জীবন্ত ভাবা, উচ্ছল চরিত্র, বলিষ্ঠ মনোভঙ্গি 


যা অচিন্ত্যকুমারের বিশেষত্ব, সবই এই উপন্যাসে - 


FS 


৯২০ 


পারে 'লীলামুগয়া'় তার নিঃসংশয় পরিচয় মিলবে । ' 


আধুনিক সমাজ ও আধুনিক নর-নারী এই উপন্যাসের 


. উপজীব্য, কিন্তু বিষয় সেই চিরন্তন, সেই পরকীয়া-প্রেম। 
ইন্জরিয়াতীত হয়েও যা৷ ইন্দ্রজীলের অতীত নয় । আধুনিক . 


কালের প্রসঙ্গে পরকীয়[প্রেমের এমন সম্মোহনী কাহিনী 
বালো সাহিত্যে আর লেখা হয়নি। দাম ৩২ 


বর ১৯৪২। 
: বহিশিখার মতো বাঙালী 
এক মেয়ে। এ-মেয়ে বিজ্ঞানের 


i সাধনা করে; পুলিশের গুলির বিরুদ্ধে দীড়ায়, প্রয়োজনে 


পুরুষবেশে পালিয়ে বেড়ায়। কিন্তু ছায়ার মতো অবিরাম 


.. তাকে অন্মরণ করে শুধু পুলিশবাহিনীর গোয়েন্দা নয়, 
. লম্পট বিভশালী এক পুরুষ । দেই লালমাময় আলিঙ্গন 5 
থেরে তাঁর উর্ধশ্বাস পলায়ন। নতুন যুগের নারী, যেন 414 


নারীচরিত্র থেকেই পলাতকা। সচিত্র। দাম ৩২ 


5২ রা রোড, কলিকাতা ২* 












গুতধ-পারিচর 


বিপ্লবী ভারত-_প্রীতারিনীশঙ্কর চক্রবর্তী, অগ্রদূত এস্থ-বিহার, 

&৫ জয় মিত্র ্রাট, কলিকাতা । ১৩৩ পৃষ্ঠা, যুল্য-_২* মাত্ৰ । 
এই পুস্তকের লেখক ১৯৪২ সালের “ভারত ছাড়” আন্দোলনের 
ইতিহাস লিখিয়া! প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন। -বর্তমান পুস্তকখাঁনিকে তাঁর 
পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে; এই পুস্তকে ১৮৩১ সাল 
হইতে ১৯৪৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বৈপ্লবিক ও সন্ত্রাসবাদী কারয্য- 
কলাপের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আঁছে। লেখক নিজেই স্বীকার 
করিয়াছেন যে ইহ! “সম্পূর্ণ ইতিহাসের দাঁবী*করিতে পারে না!” এই 
অসপ্পূর্ণতাঁর কারণ সম্বন্ধে দুইটি কথা৷ বলিতে চাই । প্রথমটি এই যে, ১৩৩ 
পৃষ্ঠার মধো ১১৫ বৎসরের বৈপ্লবিক কাৰ্য্যকলাপ ও সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস 


বিশদভাবে বল! যাইতে পারে ন; দ্বিতীয়, কেবল কলিকাতীয় বসিয়া. 


. তাহা! প্রণয়ন কর! সম্ভব নয়। সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়| ইহার তথ্যাদি 
সংগ্রহ ন! করিলে, এরূপ ইতিহাস কেবলমাত্র প্রদেশ বিশেষের বৈপ্লবিক 
আন্দোলনের ইতিহাস হইয়! পড়িবাঁর সম্ভাবনা আছে। " 

বৈপ্লবিক আন্দোলনের অগ্রদূত হিসাবে 'ওয়াহীবী সম্প্রদায়ের নাম 


করিতে গিয়া লেখক “আরব হইতে বিতাড়িত” মুসলমান সম্প্রদায়ের বলিয়া 


উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ভুল। ওয়াহীবী সম্প্রদায়ের উৎপতিস্থান 
মধ্য-আরবে। কিন্তু ভারতে ওয়াহীবী আন্দোলনের স্রষ্টা রায়বেরেলীর 
. সৈয়দ আহাম্মদ ৷ | il 

এই পুস্তকখানিকে ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক আন্দোলনের কর্ম-প্রচেষ্টার 
প্রথম ভাগ” বলিয়। অভিহিত কর! যায় { ভাব ও চিন্তার রাজ্যে বিরাট 


বিপ্লবের ফলে কর্ম-জগীতেও যে বিপ্রব দেখা. দিয়াছিল, তাহার একখানি 
সরবাঙ্গ-ম্পূর্ণ ইতিহাসের বিশেষ প্রয়োজন আছে। 7 


স্রীস্ুরেশচন্দ্র দেব ” 


‘ মন্দার-পর্ব্বত--এমতিলাল দাশ। পরীগুরু লাইব্রেরী; ২০৪, 
'কর্ণওয়ালিস ষ্রীট, কলিকাতা । মুল্য--চার টাকা । | 


 উপন্থাদের গল্পাংশটি মোটামুটি এইরূপ £ সার্টিফিকেট অফিসার 
সুরেশ দত্ত বাঁযুপরিবর্তনের জন্য সপরিবারে মন্দীর-পর্ববতে আঁসিয়াছেন। 
প্রতিবেশী বেলিভিউয়ের স্বত্বাধিকারী বিপৃত্বীক শশিপদবাবুর সঙ্গে তাহার 
পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। এইখানে শশিপদ বাবুর আশ্রিত 
(শশিপদ বাবুর ভাষায় বান্ধবী) জ্যোৎস্া চৌধুরী স্ুরেশের হৃদয়কে আকধণ, 
করিল। অতঃপর প্রৌচ় সুরেশের অস্তন্বন্দের সঙ্গে বাঁহিরের দ্বন্বও ঘনাইয়া 
উঠিল-_পতী সূহাসিনীকে লইয়া। এই-কাঁহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে 
শশিপদবাবুর কন্তা শান্তার সঙ্গে অপূর্ব নীমক্‌ একটি দেশের ছেলের 
রোমান্দ-কাহিনী। লেখক “ছুটি ভিন্ন জাতীয় ভালবাসাকে কাহিনীর 
সুতায় গাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন. গল্পের মধ্যে ঘটনার প্রাধান্য বিশেষ 
নাই৷ কথৌপকথন-প্রদঙ্গে বিশ্ব-সাহিত্যের পরিচয় এবং মহত্তর জীবনের 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়--এগুলি নিঃমন্দেহে উপভোগ্য। কিন্তু এই সংলাপ 
মাত্রা-সমতা হারাইয়া “নাটুকে' ভাষায় পরিণত হইয়াছে--কৌথাও বা । 
অত্যন্ত দীর্ঘ লাগে। নূতন জীবনের সন্ধান দিবার প্রয়ান কাহিনীতে 





* র্পও রৃপসী-! 


রূপের এধ্য বিধাতার দান, কিন্তু মানুষ সেই রূপের 
উৎকর্ষ সাধন করেছে প্রসাধন-বিজ্ঞানের স্যত্ব অনুণীলনে। 
সামান্ত রূপের অধিকারিণীরাও তাদের রাপ প্রস্ফুটিত করে 
তুলতে পারেন প্রকৃষ্ট প্রসাধনীর নিয়মিত সন্ধবহীরে। এ 
বিষয়ে ক্যালকেমিকোর নির্বাচিত প্রসাধনী সস্তার রূপচর্ধা- 


-কারিনীদের বিশেষ সহায়ত] করতে পাঁরে। > 





৯ রা 


মার্গে সোপ * রেণুকা পাউডার 
ক্যাষ্টরল - * লাবণি ঘো ও নী 
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২,৫১০ ও ৩৭ পাউণ্ড 
টিনে পাওয়। যায় 






হিন্দুস্থান ডিভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড, কলিকার্তা 
ম্যানেজিং এজেন্ট ৫ এন্‌. আর. সরকার আযান কোং লিঃ 
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আছে, কিন্তু প্রকাশভঙ্গীতে জিনিষটি ঠিকমত ফুটা উঠে নাই। 
কাহিনীটি অবগ্য.মধুরেণ সমাপয়েৎ হইয়াছে। - 


গ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


বাংলার পরিচিত. পাঁখী-_শ্রহুধীন্রলাল রায় । গঙ্গা 
' পাঁধলিশারস্‌ লিমিটেড, ৫২-৯ বহুবাজ্জার ই্্রীট, কলিকাতা | পৃঃ ১১৫; 
মূল্য-_তিন টাকা! ॥ ১2০2৯ - 
বইখানিতে লেখক এদেশীয় কতকগুলি পরিচিত পাখীর নাম-ধাম, 
আকৃতি-প্রকৃতির বিষয় আলোচন! করিয়াছেন। বইখানি সাধারণ 
পাঠকদের উদ্দেশ্যে লিখিত এবং পাঁখীদের বৈজ্ঞানিক নাম ও -অন্ান্ত 
বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে লেখক গোঁড়ায়ই চিত্তাকৰ্ষক মুখবন্ধ লিখিয়া- 
ছেন। অনেক সুপরিচিত পাখীর বিষয় বাঁদ দেওয়ার কথ! লেখক জানাইয়া 
দিলেও মনে হয়_হাঁস্‌, মুরগী, ডাহুক, বক, পায়রা, ঘুঘু প্রভৃতি নিত্য-দৃষ্ট 
পাখীগুলির বিচিত্র আচার-ব্যবহারের কথ! আলোচিত হইলে'বইখাঁনি 
আরও বেগী আকর্ষণীয় হইত। মোটের উপর “বাংলা ভাষায় নিছক 
পাখী-দম্পকিত পুস্তক খুব কমই প্রকাশিত হইয়াছে । এদেশের পরিচিত 
পাখা সম্পকিত এই পুস্তকখানি সাধারণ পাঠকমহলে বিশেষ সমাদর 
“লাভ করিবে বলিয়াই আশা করি। * | | 


শ্রীগোপালচন্তর ভা চাধ্য 
বাঙলার জন্য পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনা__্রীবীরকুমার 


দত্ত। গ্রন্থকার কর্তৃক নিরশীবটি, মানভুম হইতে প্রকাশিত পৃষ্ঠা ৩০, 


মূল্য 1" আনা। 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বন যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


তখন তাহারই উদ্যোগে জাতীয় পরিকল্পনার ( National. Planning ) 
কাৰ্য্য আরম্ভ 'হয়। এই পরিকল্পনা-সভীর সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত 
জবাহ্রলাল নেহরু এবং সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক কে. টি. শা। তখন 
হইতেই এদেশে নানারপ পরিকল্পনার কথা শুনা যাইতেছে। বর্তমান 
জগৎ পরিকল্পনার জগৎ । এ বিষয়ে অবগ্য পথ দেখাইয়াছে সৌভিয়েট 
রাশিয়া । ভারতবর্ধকে সামগ্রিক ভাবে একটা দেশ হিসাবে গণ্য,করিলে , 


বাংলাদেশ বা অপর কোন প্রদেশের পৃথক করিয়া কোন পরিকল্পনা! গ্রহণ -. 


করার কোন অর্থ হয় না। তবে যে-কোন পরিকল্পনায় এক ব! একাধিক. 


" প্রদেশ যোগদান করিতে পারে । লেখক বিশেষ-ভাঁবে বাংল! তথা পশ্চিম- 


বঙ্গের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। পরিকল্পনার বিষয় হিসাবে মূল 
শিল্প ( Basie Key Industry), শিক্ষা, স্বাস্থা, গলীসংক্কীর ও দেশরক্ষা 
আলোচিত হইয়াছে। কুটার-শিল্প, কৃষিকার্যও আলোচিত হইয়াছে। ' 
অতি মৃংক্ষিপ্ত হওয়ায় আলোচনাগুলি অসম্পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু লেখকের 
বাস্তবদৃষ্টি পরিস্ফুট । বাঙালীর প্রতি দরদ আলোচনাটিকে সরস করিয়াছে। 
এরূপ পুস্তিকার প্রচার বাঞ্ছনীয় । 


১. শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 
বিদ্রোহী ভারত-- দ্বিতীয় পর্বব)_-প্রীনীহাররপ্রন গুপ্ত 
সবুজ সাহিত্য আয়তন। পরিবেশক-_আশুতৌষ লাইব্রেরী, কলিকাতি।। 
পৃষ্ঠা ১৮৭, মূল্য ৩/০ । 

লেখক বলিয়াছেন £ ‘ভারতের রক্ত-বিপ্নব আন্দোলন ও তাঁর পরিণতি ' 
বর্ণনা এই পুস্তকের উদ্দেগ্ত 1 বর্তমান পর্বের সিপাহী বিদ্রোহের 
শেষাংশ, ওহাবী আন্দোলন এবং বঙ্গভঙ্গ হইতে 'জালিয়ানওয়ালাবাগের 
হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম পর্বের স্তায় আলোচা পুস্তকেও 
এঁতিহানিক কাহিনীর ফাকে-ফাঁকে একটি কাল্পনিক উপন্যাসের কাহিনী . 
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শিশুপালনের সম্যক্‌ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশুমৃত্যুর হার এত ভয়াবহ | বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্বাঙ্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বি২র 
সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক. উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ 


টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়। দস্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। 
বিবটন নিম্নলিখিত রোগে বিশেষ' উপকারী ₹--শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর৭ণতা, ছুধ তোলা. . 
"পেট ফাঁপা; কোটকাঠিক্ত, রক্তশুস্ততা, রূগ্রতা, ব্রঙ্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি । 
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“মধ্য দিনে যবে গান বন্ধ করে পাখী” 
গ্রীষ্মের খররৌদ্রে যখন পাখী পর্য্যন্ত তাঁর গান বন্ধ করে, গাছপালা 
- কালবৈশাখীর ক্ষণবর্ষণের প্রতীক্ষায় উর্ধমূখে চেয়ে থাকে, মাঠের বুক ফেটে 
বেরোয় পৃথিবীর তগ্তশ্বাস_তখন মানুষের দেহেও লাগে তাঁর দহনের জাল । 
গ্রন্থে মানুষের দেহের রসও শুকিয়ে আসে, তাই তার রোগ প্রতিরোধের 
ক্ষমতা ক'মে যায়” দেখা দেয় উদ্নরাময়, কলেরা প্রভৃতি পীড়া ও মহামারী । 


.. এসময়ে আপনার দরকার লুল্মাল্লেস্প, । কারণ স্ুঙ্মাশ্লেশ্ণ 
আপনার লিভারকে সবল. করে, নৃতন রক্তকণিকা-গঠনে সাহায্য করে 
এবং সর্বোপরি আপনার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা 'বাড়ায়। ] 


শ্রহসান্লেশ্ণ লিভার ও পেটের যে কোন পীড়া নিশ্চিত আরোগ্য 
ত করেই, সঙ্গে সঙ্গে যে কোন রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও দেয়। 





দি ওরিয়েন্টাল রিমার্চ এণ্ড কেমিক্যাল লেবরৌরী লিঃ 


সালকিয়া ££ হাওড় 
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বুনিয়া লওয়! হইয়াছে। “বিদ্রোহী ভারত’ প্রথম পর্ব্বের আঁলোঁচনা- 
প্রসঙ্গে আমরা ইতিহাসের সঙ্গে একটি উপন্যাস বিচ্ছিন্ন ভাবে জুড়িয়া 
দেওয়ার কোন সার্থকতা নই, একথা! বলিয়াছিলাম। দ্বিতীয় পর্বের 
ভূমিকায় গ্রন্থকার ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, 'প্রথম পর্বে কাল্পনিক 
উপন্যাসের জের টেনে এনে তার মধ্যে দিয়েই বর্তমান পর্বের এতিহাসিক 
আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি এই জন্যে যে, দীর্ঘ একটান! ইতিহাসের 
ফাকে ফাকে যাতে. করে পাঁঠক- পাঁঠিকার! সামান্ত চিন্তা ও বিশ্রামের 
সময় পান? দুখের বিষয় লেখকের সঙ্গে আমরা একমত "হইতে 
পারিলাম না| কোন টেক্সট-বুক কমিটির ফরমাসে যাহ! বিদ্যালয় পাঠা- 
পুস্তকরূপে নির্বাচিত হওয়ার জন্ত রচিত হয় নাই সে ইতিহাস পাঠে যদি 
পাঠকের ক্লান্তি আনে এবং সেই ক্লান্তি দূর করার জন্য যদি লেখককে 
অবাস্তব কাহিনী ইতিহাসের মধ্যে সাজাইয়! দিতে হয় তবে ইতিহীস-রচন! 
সার্থক হইয়াছে বল! চলে না, পাঠকের ইতিহাঁসনিষ্ঠার উপরও কটাক্ষ করা 
হয় নাকি? বাংল! ভাষায় সুখপাঁঠা ইতিহাস খুব বেশী নাই, তবু অক্ষয়- 
কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাঁথ . রায়, রাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ত 
গুপ্ত, আচার্য্য যহুনাথ সরকার, ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্্র মিত্র, 
ডক্টর স্বরেন্দ্রনাথ দেন, ডক্টর কালিকারগ্রন কানুনথে! প্রমুখ এতিহাসিকগণ 
ভারত-ইতিহাঁসের বিভিন্ন অধ্যায় লইয়া যে মকল তথ্যপূর্ণ পুস্তক লিখিয়া- 
ছেন সেগুলির এঁতিহামিক গব্েণা এবং রচনার মনোহারিত্ব কোন্‌ 
পাঠককে মুগ্ধ না করে? 

' যাই হোক বৰ্তমান গ্রন্থখাঁনি ত্রুটিপূর্ণ হইলেও সুখপাঠ্য । ইহার 
ওঁতিহাঁসিক ঘটনাবিষ্ঠাদে চলচ্চিত্রের সর ন্যায় নাটকীয়ত্ব ও গতিবেগ 
আছে। 


শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ 


আঁত্বীয়ত। বজায় রাখা সোজ। নয়--গ্রীশিবরাম 
চক্রবর্তী ! দি বুক এম্পরিয়ম্‌ লিঃ, ২২।১, কর্ণওয়ালিস্‌ স্াট, কলিকাতা! 
গ্রন্থখনি কয়েকটি হাঁসির গল্পের সমষ্টি_-নামকরণেই তাহা সুস্পষ্ট । 
হাল্কা হাসির গল্প লেখায় শিবরামের নৈপুণ্য আছে, কিন্তু বেশী লিখিলেই 
সম্ভবতঃ বাজে না! লিখিয় উপায় থাকে না। কারণ একমাত্র লোকৌত্তর 
প্রতিভার অধিকারী না হইলে কোন শিল্পীর পক্ষেই অভস্্ প্রথম শ্রেণীর 
রচনা সম্ভব নয়। শিবরাঁমের ধারলে। কলমের জোর যে কতখানি নামিয়া 
গিয়াছে--আলোচ্য গঞ্স-সমষ্টি পড়িলেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। প্রতিটি 
গ্রল্পেই লেখক হাঁসির ফোয়ার! স্ষ্টির প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন--কিন্ত 
" তন্ক্ত কৌতুক-রসে কোন গল্পই উজ্ছল হইয়া উঠে নাই। হাঁসির গল্প 
লিখিতে শিবরীমকে কসর করিতে হইয়াছে -ইহাই তাঁহার সব চেয়ে 
বড় বার্থত|। হাসির 'সিচায়েশন' সৃষ্টি করিতে গিয়া মাঝে মাঝে তিনি 
.বাস্তবজ্ঞানকেও উপেক্ষা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তন্বরূপ 'অর্থমনর্থনূ' গল্পটির, 
কথা ধর! যাক্‌। ব্যাঙ্কে নতুন হিসাব খুলিয়! পরমূহুর্তেই সব টাকা 
তুলিয়। আনিবার নিয়ম সাধারণতঃ ব্যাক্কগুলিতে নাই বলিয়াই জানি। 
| মোট কথা, হাঁসির গল্প হিদাবে রচনাগুলি উত বায় নাই-_যদিও প্রতিট 
গল্পেই শিবরামের সরস বর্ণনাভঙ্গীর পরিচয় বিহুমান। 


ছুবরবার--( নাটক )--গ্রীমমরেশচন্দ্র রুদ্র, এম-এ | রাজপুত 
পাবলিশিং হাটস লিঃ, ৬৭৷৪৭ ্্যাও ব্যাঙ্ক রোড। কলিকাতা । মূল্য 
এক টাকা! 


বিকৃতমস্তিক্ষ স্বামী ও তাহার যুবতী স্ত্রীর অন্তদ্বন্দকে কেন্দ্র করিয়া 
আলোচ্য ‘যৌন সমস্তাঁমুলক নাটক'টি রচিত হইয়াছে। উপস্থাপনের 
কৌশলের অভাবেই হউক আর চরিত্স্থষ্টির দুর্বলতার জন্ই হউক 
নাটাকার কিন্তু কথিত যৌন সমস্যাকে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। 


একখানি চমৎকার নাটকের উপাদান ইহাতে ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু দুর্বল 
রচনার জন্য তাহা রসৌত্ীর্ন হইতে পারে নাই । মনে হয় আলোচ্য 
ন।টকথানি যেন উপন্তাদের একটি পরিচ্ছেদ। যে আবেগ, যে গতি ও 


তীক্ষ সংলাপ-চাতুর্যের সাহায্যে সার্থক নাটক রচিত হয়, বর্তমান নাটকে 


তাহার একান্ত অভাব ॥ 
শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী 


নতুন দিনের কথা --প্রীমপর্বরণ ভট্টাচার্য । ফাইন আর্ট 
পাবলিশিং হাঁটস। ৬০, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা । মূলা ৩২ 


উপস্যাস । মোম্লেম লীগ বিঘোষিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের কিছুদিন পূর্বব 
হইতে সুত্রপাঁত করিয়া ভারতের স্বাধীনতা-উৎসবের সুচনা পর্যন্ত পুস্তক- 
খানির সমাপ্তি ঘটিয়াছে। পুস্তকে বহু চরিত্রের সমাবেশ করা হইয়াছে। 
আপিসের মেয়ে*ক্রাণীব-এষা, স্কুচেত! (জম্দীর-নন্দিনী ), ইংরেজ-তক্ত 
মিত্তির সাহেবের কন্ঠ] 'অরণা, ব্যারিষ্টার-পত্বী মুকুলিক! (বিপ্লবপন্থী ), 
বিশ্ববাঁবা, জগন্ময় (এষার সহকর্মী, পরে স্বামী ) এবং আরও অনেক 
পাঁত্রপাত্রী পুস্তকখানিতে আসিয়! ভিড় করিয়া দ্বাড়াইয়াছে। 

এয কেরাণী-পদোন্নতির জন্য অফিসারদের সঙ্গে প্রেমীলাপ করিয়া 
বেড়ায়, কিন্তু ভালবাসে জগন্ময়কে । সুচেতার অবস্থাও তাই । অধ্যাপিকা 
জয়নত্রীও শেষ পর্ধ্যস্ত অধ্যাপনার কাজে ইন্ফা দিয়া এধার দাদাকে স্বামিত্বে 
বরণ করিয়া! লইলেন এবং নারী-কল্যাণ সমিতি লইয়া! মাতিয়া উঠিলেন।, 
মুকুলিক! বিশ্ববাবার অনুগত! শিষ্ঠা--ঠারই অনুজ্ঞায় এক নারী বিদ্যুৎ 
বাহিনী গঠনে সচেষ্ট । অরুণা তাহার মহকর্দিশী। ইহাদের প্রধান A 
উদ্দেগ্ঠ হইল নারীজাতির মধ্যে আত্মচেতন! জাগাইয়! তোলা । এদিকে 
দাঙ্গা তখন অনিবাধ্য ও আদন হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের প্রতিপাদ্য 
এই যে, নারীজাতিকে অত্যাচার ও অপমানের হাত হইতে একমাত্র? 
নারীরাই বাচাইতে পারে." পূরনের মুখের পানে চাহিয়। থাকিলে চলিবে 
না৷ 


লেখকের উদ্দেশ্য খুবই ভাল, কিন্তু উপগ্ভাদখাঁনি রসোতীণ ইত 
পারে নাই। ইহাতে আগাগোড়া সস্তা প্রেমের উচ্ছ স ছাড়া আর কিছুই 
চোখে পড়িল না। 


.. প্ৰীৰ্ভৃতিভূষণ গুপ্ত 


তীর্থরেণু (২য় সং__শ্রীসতোন্দ্রনাথ দত্ত । আর, এইচ, শ্রীমানী 

এণ্ড সন্স, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষাট, কলিকাতা। মুল্য ৩২। 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের গুণে বাংলা সাহিত্যে কবি সত্যেন্্রনাথের অবদান 
স্মরণীয়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিগণের বাস্তবনিষ্ঠ কল্পনা ও গভীর দেশগ্রীতি- 
মুলক উৎকৃষ্ট কবিতাগুলির বাংলা ভাষায় ভাবানুবাঁদ তীহার অন্যতম 
প্রধান কীর্তি। 'তীর্থনলিল' ও 'তীর্থরেণু' নামক দুইটি কাব্যগ্রন্থে 
পাঠক তাহার এই কাব্যসাধনার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইবেন । গন উপন্যাস ও 
দর্শন বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলির অনুবাদের সহিত দেশ-বিদেশের 
শ্রেষ্ঠ কবিতীগুপির অনুবাদ ব্যতীত কোনও ভাব সমৃদ্ধ ও এশ্বধ্যশীলী এ 
হইতে পাঁরে না। কবিতা গুলির অনুবাদ পড়িয়া মনে হয়, যেন সম্পূর্ণ 
মৌলিক কবিতার রসাস্বাদন করিতেছি । কবিতাগুলি পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ 


২লিখিয়াছিলেন-“তোমার এই অন্ুবাদগুলি যেন জন্মাস্তর-প্রাপ্তি---আত্মা 


এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে-ইহা। শিপ্পকাধ্য নহে, 

ৃষ্টিকার্য ৮ | | 
মৃহাভারতীয় উপাখ্যান্‌_ শ্রীশৈলেত্্নাথ সিংহ । মহা; ' 

জাতি প্রকাশক, ১৭1২ রমানাথ মজুমদার গ্রীট, কলিকাঁত! ।/ মুল্য ১২ 


ভ্যৈঠ 


' পুস্তক-পরিচয়' - 


/ 


/ 


১৮৯ 





দেশের স্বাধীনতাঁলাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অতীত কীর্তিকলাপের 
প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ পরিলক্ষিত হইতেছে, এই গ্রন্থখানিও দেই 
ইঙ্গিত বহন করিতেছে । যে সকল গুণে ভারত একদা জ্ঞানে বিজ্ঞানে 
শৌধ্যে প্রেমে সকল বিষয়ে উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার 


মূলানুসথান করিতে ইইলে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি লৌকশিক্ষামূলক 


** মহাগ্রন্থের আখ্যানসকল সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়া আঁবগ্তক 
প্রাপ্জল ভাষায় লিখিত উপাখ্যানগুলি দেশের অতীত গৌর 
সংস্কৃতির প্রতি কিশোরগণের দৃষ্টি আকর্ষণে সহায়তা করিবে। মলাটে 
যবদ্ধীপে প্রাপ্ত গণেশের ছবিটি উল্লেখযোগ্য । 


শ্রীমদ্তগবদগী তা__প্রীঅসিতকুমার হালদার। দি ইন্পিরিয়াল 

আর্ট কটেজ, ১এ টেগোর ক্যাসেল স্রাট, কলিকাতা ৩২০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২২ 
ইহ] গীতার একখানি উৎকৃষ্ট পকেট সংস্করণ । প্রথম অংশে ১ হইতে 
২১০ পৃষ্টা পর্যন্ত গীতার সমগ্র শ্লোকগুলির বাংল! পগ্যানুবাদ ও শেষের 
দিকে বাংলা অক্ষরে মূল সংস্কৃত অংশ মুদ্রিত হইয়াছে । গ্রন্থকার নিবেদনে 
সংক্ষেপে গীতার অঙ্কাদশ' অধ্যায়ের সারমর্ম্ম ও উপদেশ বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। পছ্ানুবাদ সহজবোধ্য, প্রাঞ্জল ও সুখপাঁঠয। গীতানুরাগী 
সাধারণ পাঠকেরা ব্যাখ্যা বা অন্বয়ের সাহায্য ব্যতীতই গীতার সারমর্ম 
অনুধাবন করিতে পারিবেন! 


্ীবিজয়েক্দ্রকুষ্ণ শীল 


মাষ্টার মহাশয়ের কথা প্রথম ভাগ (১ম খও)-_প্রীললিত- 
. মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ।  কলিকাতা-১৪।এ, কালু ঘোষ লেন হইতে 
ব্যানাঞ্জি ব্রাদার্স কতৃক প্রকাশিত। ৬৮ পৃষ্ঠা, মূল্য পাঁচদিকা। 
আলোচ্য গ্রন্থে লেখক শ্রীপ্রীপরমহংদ রামকৃষ্ণ পারদ মাষ্টার মহেন্্রনাথ 
গুপ্তের_( যিনি রামকৃষ্ণ কথামৃতকার 'ভ্রীম' ) দীর্ঘ সঙ্গলাভে যে 
সব অমূল্য সৎকথা! আলোচনা! ও উপদেশামৃত শ্রবণের এবং নানা 
পারমাধিক আ'নন্দোৎসব দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন সে সমুদয়ই 
ধারাবাহিক ভাবে বর্ণন। করিয়াঁছেন। 


শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 
ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম-_(প্রথম খণ্ড) শ্রীঅনাদিনাথ 
পাঁল। পুস্তকালয়, ২৯ নং বাছুড়বাগান রো, কলিকাঁত!। মূল্য ৫২ টাকা। 


ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক আন্দোলন একটা! বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিয়া! আছে। ১৮৫৭ সনের দিপাহী-বিদ্রোহ হইতে 


'১৯৪৬-এর নৌবিদ্রোহ পর্যন্ত সেই বৈপ্লবিক ধারাঁও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ' 


আন্দোলনের পাশাপাশি ক্রমবিকশিত হইয় একট! নির্দিষ্ট পরিণতির পথে 
চলিয়া আসিয়াছে । অনাদি বাবুর ‘ভারতের মুক্তিসংগ্রায়ে এই বৈপ্লবিক 
আন্দোলনের মর্ম কথাটি অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াসের পরিচয় 
পাওয়াগ্রেল। be: , 


এই গ্রন্থে যে সকল এতিহাসিক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে তাঁহার 
অধিকাংশই মুক্তি-আন্দোলন সম্পর্কিত পূর্বপ্রকাশিত কোঁনে| কোনে! 
₹'-পুস্তকে আছে'। তবে রাষ্ট্রীয় আর্দোলনের বিপ্লবী'ভূমিঝ1 সম্বন্ধে কিছু 
কিছু নূতন তথা উদ্বাটিত্‌ করিবারও চেষ্টা লেখক রাহে যদিও ইহ! 
যে ক্রুটিশৃন্য নয় “নিবেদনে' তিনি তাহা স্বীকার করিয়াছেন। গ্রন্থখানি 
চাঁরিটি অধ্যায়ে বিভক্ত । (১) সিপাহী-অভুথান (২) বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী 
আন্দৌলন । (৩) বিপ্লব আন্দোলন । (৪) অহিংস অসহযোগ ইনি । 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায় তথ্যপূর্ণ।. 

পুস্তকখানির ভাষা বাহুল্যবর্জিত, রচনা! প্রাঞ্জল ও যুক্তিপূৰ্ণ 1 


শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


বিজ্ঞানে মুসলমানের দান (২য় খণ্ড) এম্‌. আকবর 
আলি। দি মালিক লাইব্রেরী, ১১ সি দিলধুশা ষ্ট্রী, কলিকাজআ। মূলা 
পাঁচ টাকা । এ 
গ্রন্থকার 'মুদনমান বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান-চচ্চার আলোচনায়: রত 
হইয়াছেন. আলোচ্য পুস্তকখানিতে একাদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ 


ব, আদর্শ ও শতাব্দী পর্যন্ত অঞ্চশীপ্রে বিভিন্ন মূদলমান বিজ্ঞানীদের দান সম্বন্ধে বিশেষ 


আলোচনা আছে। আলফাঁরখি, আবুল বুদ, আন্নাঁদাভী, আলবেরণী, 
ইবনে দিনা, খলিফা আলহাকিম, ইবনে ইউনুম, ওমর খৈয়াম, নাসিরুদ্দীন 
তুদী, আল উরদী, ইবনৌল কাতিব, কুতুবউদ্দিন শিরাজী, আলকাঁলা সাদি 


"প্রমূখ মধ্যযুগের প্রখ্যাত মুসলমান বিজ্ঞানীগণ গবেষণা দ্বারা অস্কশাল্লের 


উন্নতি-নাধন ক্রেন । লেখক বহু প্রামাণ্য পুস্তকাদি ঘ'টিয়া এই সম্বন্ধে 


বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি তাঁহারই ফল। ডক্টর 


গ্রঘুত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা! ইহার গৌরব বর্ধন করিয়াছে। 


খণ্ডিত ভারত-_ ডক্টর রাজেন্প্রদাদ। আদনন্দ-হিন্ুস্থা 
প্রকাশনী, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতী। মুন্না দশ টাকা। 


আলোচ্য পুস্তকখানি ডক্টর রাজেন্ত্রপ্রমাদ রচিত adie Divided 
গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ । ১৯৪০ সনের মুমলিম লীগের ভারত-বিভাগ্ বাঁ, 
পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত প্রস্তাব হইতে এ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বলাভ 
করে। পুস্তকথানিতে ডক্টর রাজেন্্পরদাদ নানারপ যুক্তিপ্রমাণ উত্থাপিত 
করেন এই কথাটি প্রমাণ করিবাঁর জন্য যে, ভারত এক এবং অবিভাজা, 
ইহাকে খণ্ডিত করার মূলে কোন যুক্তি নাই । কিন্তু নান! কারণে এই 
অযৌক্তিক ব্যাপারটই বাস্তবে পরিণত হইয়াছে ॥ তথাপি পুস্তকর্যীনির 
সার্থকতা এখনও যখেষ্ট। ইহাতে তিনি যে সব যুক্তিপ্রমাণ দিয়াছেন 
তাহা অকাট্য । এই হিসাবে গ্ৰন্থখানি হিন্মু-মুদলমানের আধুনিক কালের 
সম্পর্বমুলক একখানি আকর-গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইবে । ইহাতে দুই জাতি- 
তন্ব, সাম্প্রদায়িক ত্রিভুজ, ভারত-বিভাগের পরিকল্পনা, পাকিস্থান সম্বন্ধে 
নিখিল১ভারত মুছলিম লীগের প্রস্তাব, মুসলিম রা নমুহের সম্পদ, পাকি- 
স্থান প্রস্তাবের, সঙ্ক্§-_এই কয়টি অধ্যায়ে ভারত-খণ্ডন বিষয়ে সুষ্ঠ, 
আলোচনা আছে। এরূপ একখানি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে বাংলাভাষা বিশেষ 
AG হইয়াছে। কঠিন, বিষয়ের সরল অনুবাদ বইখানির একটি 
বৈশিষ্টা। - 


 শ্ীযোগেশচন্ত্র বাঁগল ' 


মফ্ষেলে বদি কলিকাতার দরে বই কিনুন 


আমাদের প্রকাশিত Guide to Bengali Booksa বাংল! ভাষায় 
নানাবিধ পুস্তকের বিস্তৃত সন্ধান পাইবেন। প্রত্যেক লাইব্রেরী ও শিক্ষিত 
বাঙ্গালী গৃহের অত্যাবশ্যকীয় একমাত্র শ্রেষ্ঠ সন্ধানী পুস্তক । ডাঁকব্যয়নহ 
মুল্য ।/* আনা মাত্র খু. 0. বা Postal 0:19.এ অগ্ৰিম প্রেরিতব্য। 
(রেজিষ্টারীতে চীহিলে।* অতিরিক্ত লাগে। সামান্য কিছু কপি অবশিষ্ট 
আছে। সর সংগ্রহ করুন। এতঘ্যতীত বিভিন্ন প্রকাশকের নাটক, 
নভেল, ভ্রমণ, শিকারকাঁহিনী, সুচীশিল্প, ধর্মগ্রন্থ, রাজনীতি, কুল ও 
কলেজের ও ছেলেমেয়েদের জঙ্ত পুস্তক, বিবাহ-উপহারের যাবতীয় 
পুস্তক কলিকাঁতার দরে আমাদের নিকট পাইবেন! অর্ডারের সহিত 


' আনুমানিক মূলোর অর্দ্ধাংশ পাঠাইলেই সমস্ত পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে 


অত্র পাঠান হয়। ডাকব্যয়, প্যাঁকিং ও বিক্রয়কর স্বতন্ত্র । 


সোসাইটী অব ইণ্ডিয়া ' 
১৪৬নং আমহাঁষ্ট দ্বীট, কলিকাঁতা-৯ 





গান্ধীসাহিত্য £ 
শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের 
গান্ধী পরিকল্পনা eS 
গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পন। ২২ 
ছাত্রদের গঠনমূলক : 
কাৰ্য্যক্ৰম ৮০ 
শিক্ষার বাহন - + ॥/০ 
রাজনৈতিক-সাহিত্য £ 


মিনু মাসানির 
| নূতন দৃষ্টিতে সমাজভন্রধাদ ৮০ 
প্রবোধচন্দ্র সেনের" 


ধর্মবিজরী অশোক ৮ ৩২; 


হুমায়ুন কবিরের 
মোসলেম রাজনীতি (২য় সং) ॥০ 
লুই ফিশারের 
.মহাজিজ্ঞাজা (১ম পর্ব) -.- ৪২ 
অর্থনীতিমূলক সাহিত্য £ 
বোদ্ছে পরিকল্পন! ( দুই খণ্ড) 
প্রতি খণ্ড ১২ 


ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত 
যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি ৮ ৮০ 
্ ‘মিম মাসানির 
খান্ত _ ৮ ১০৯০ 


জীবনী ও মতবাদ £ 
কালগাক্স--সগ্ুয় ভট্টাচার্য্য ১০/০ 
ফ্রয়েড--স্থবোধ ঘোঁয ' + Seo 
ডারুইন-_অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০/০ 
কুশো|--নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 








পি ১৩,গনেশ চন্দ্র এভেনুযু ক্রলিক্রাতা ৯৩ 



































১০/০ | 


কাব্যসাহিত্য ও কাব্যালোচনা £ 


জীবনানন্দ দাশের 
মহাপুথিবী c+ Se 

অজয় ভট্টাচার্যোব 

সৈনিক ও অন্াগ্য কবিতা 

(২য় সং) *** ৯1০ 

অজিত দত্তের 
পুনর্ণব! os টা | ‘:- 1০ 
| সঞ্জয় ভটাচার্য্যের 
| সম্কলিত! (২য় সং) ৮, ২৯ 
[নতুন দিন ‘+ Ie 
|| যৌবনোত্তর 00০ 
|| প্রাচীন প্রাচী ১ ১০ 


|| ভিনজন আধুনিক কবি 7/০ 


দিনেশ দাসের 
কবিভা। ( ১৩৪৩-৪৮ ) * ১9/০ 
গোপাল ভৌমিকের 
স্বাক্ষর eee 45৬ ৬. 
উপন্যাস £ 
" /সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 
বৃত্ত মি ১1৩/০ 
মরামাটি (২য় সং) *৮ ২5 
দিনান্ত (২য় সং) ৩1০ 
কন্মৈদেবায় (২য় সং) -- ৩২ 
রাত্রি ( ২য় সং যন্্স্থ ) "১ ৫৯ 
কল্লোল চক ৫৯ 
শৈলেন ঘোষের * . 
তিনরঙ 2৩৯2০ উস 
প্রকাঁশক 2 

















সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের 
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‘লেখকের নিক্কের একট! বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি 
আছে, তাঁর রচনায় আছে মহৎ প্রতিশ্রুতি, 
স্বকীয় মূল্য । প্রকৃতপক্ষে তাঁকে তাঁর সম- 
সাময়িক বা পূর্ববর্তী লেখকদের সঙ্গে একই 
পর্ধ্যায়ে ফেল! যায় ন! 1,**আগাঁগোঁড়। লেখক 
গভীর সননশক্তি এবং মনস্তত্বের পরিচয় 
দিয়েছেন। ঘটনীবন্ত এখানে মুখা নয়, 
মুখা হলো চরিত্রগুলো--বিভিন্ন সময়ের 
পরিপ্রেক্ষিতে যাঁদের মানসিক ঘাঁজ-প্রতি- 
ঘাঁত এবং দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন উদঘাঁটিত। 
তিনি গল্দদ্দির মতো পুস্মানুপুজ্বরপে 
বাস্তবকে চিত্রিত করেননি, কিন্তু মূলা বিচারে 
তীরও স্বতন্ত্র বোধ ও প্রণালী আছে? 

-অম্বৃতবাজার পত্রিকা 


“আমাদের বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সংসারী যে 
মৌচাকের মৌমাছির মতোই আপন জনকে 
জডাইয়া বাঁদ করিতে চাঁর, তারপর একদিন 
প্রচণ্ড ঝড়ের তাঁড়নে সেই নিজের সৃষ্ট মধূ- | 
ভাঁণ্ডের মধ্যেই পাখা ভিজিয়া, পণ ভাঙিয়া 
জডাইয়! পড়ে, অবশেষে কালের দীর্ঘনিশ্বাসে 
নিশ্চিহ্ন হইয়া যাঁয়--এই চিন্তীধারাটি অতি 
সুন্দরভাবে রূপলাঁভ করিয়াছে । কিন্তু এই 
হারাইয়া যাওয়ার মধ্যেও যেন সব শেষ হইয়! 
যায় ন1। তাঁহার মধ্যে লুকাইয় থাকে কত 
অতৃপ্ত আশা-মকাঁজা ও মধুর বেদনা । 
বাংলাদেশের ঘরে ঘরে কতো! “তিতৃ” আর 
‘মিতু’ শতদলে বিকশিত হইয়া ফুটিতে পারে 
না--কোঁন্‌ এতিহাঁসিক তাঁহার সন্ধান 
রাখে? এই বিয়োগাস্ত উপস্থাসটি সাহিত্যের 
ভারে মূলাবান গ্রস্থ বলিয়া বিবেচিত 
হইবে “যুগান্তর 


কাপড়ে বাঁধাই--৩৩৭ পৃষ্ঠা--পাঁচ টাকা 


খেে-ধিদেশের or 


বাক্সাড়া ব্যায়াম সমিতির নববর্ষোৎসব 

১ল! বৈশাখ নববর্ধোসব উপলক্ষ্যে বাকৃসাঁড়া ব্যায়াম 
সমিতির প্রাঙ্গণে উক্ত সমিতির উত্তোগে কুচকাওয়াজ ও 
ক্যায়ামকোশল প্রদশিত হয়। বাগবেড় শিক্ষাসমিতি, সাতঘর! 
ব্যায়াম সমিতি, বাক্সাড়া উচ্চ ইংরেজী বিভালয়, বাকৃসাড়া 
স্যানিসিপ্যাল প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং আরে| নানা সমিতি 
এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে । হাওড়া জেল] পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট 
শ্রীযুক্ত কালীপদ্ধ দে ভৌমিক মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। 
বন্তৃতা-প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় উক্ত সমিতিকর্তৃক পরিচালিত 
‘বাণী’ পঞ্জিকার কথ] উল্লেখ করেন এবং বালকবালিকাদের 
শরীর ও মনের চচ্চায় সমভাবে অবহিত হইতে অনুরোধ 
করেন। সমিতির প্রাণস্বরূপ শ্রীযুক্ত সীতারাম মুখোপাধ্যায় 
ও শ্রীযুক্ত শৌরেজ্রক্মার ভট্টাচার্য্যের চেষ্টায় অঙ্ষ্ঠানটি বিশেষ 
সাফল্যমণ্ডিত হুয়। 


ব্রজগোপাল বালক-সঙ্জে'র 
বাষিক উৎসব 


বিগত ১লা বৈশাখ ব্রক্গগোপাঁল বালক-সঙ্ঘের হেহুয়াস্থ 
প্রাঙ্গণে উক্ত সমিতির বাধিক উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত 





ক বিজ ক Teo Tn? ২৯৬৬৯ 
১২৪.১২৪/১.বহুবাজানর ট্রাটি কর্লকাতা। ফ্রোন [ি১৭৬১. 
হিন্দুস্থান মার্ট-বালিনর্ভী 


নলিনীক্মার ভত্রের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীনাথ বাগচী কর্তৃক পতাকা উত্তোলন 
হইবার পর সঙ্ঘের অধিনায়ক শ্রীজহুরকুমার সরকারের পরি- 


' চালনায় বালক-বালিকাগণ নানাপ্রকার ব্যায়াম ও ক্রীড়া- 


কৌশল প্রদর্শন করে। দেবেন্দ্র পাত্র, রতন এবং অরুণ 
এক্রোব্যাট্‌স, চিয়ার পিরামিড, ব্যালেন্সিং ট্রাপিজ ইত্যাদিতে 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। সর্ধাপেক্ষা উপভোগ্য হইয়াছিল সাত 
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” ১৪৯২ 


চি 


বাঁয়।মকৌশল প্রদর্শন 
নিৰ্দ্ধল চট্টোপাধ্যায়, কার্তিক মাজি, প্রবোধ ঘোষ 


'ডল-প্লে (শৃন্তে উত্তোলন )-_কাঁঞ্চনমালা ও জহর সরকার 
আদরিণী সেন 


নাগপুর এস. বি. সিটি কলেন্ধের ইংরেজী সাহিত্যের 
অধ্যাপিক] খ্রীমতী আদরিমী সেন, এম-এ বর্তমান'বৎসরে নাঁগ- 
পুর ইউনিভাপ্সিটি কোর্টের সন্ত নির্বাচিত হুইয়াছেন। গত ! 
বৎসর হঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী নাগপুর স্কাশনাল কলেন্তের ইংরেজী স্থ 
‘ডল-প্লে’ কাঞ্চনমাল! (মরি ) ও জহরকুমার সরকার সাহিত্যের অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুহাসিনী সেন, এম-এ বাঙালী 
বংসরবয়ক্কা কাঁফনমাঁলার ( মরি ) "ভল-প্লে | অন্তাঞ্ড অনুষ্ঠান মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করিয়াছিলেন । 
সমাপ্ত হইলে সভাপতি মহাশয় স্বাধীন ভারতে শরীরচর্চা, আ্রীমতী আদরিনী ১৯৪৪ এরষ্টাব্দে নাগপুর বিশ্ববিভালয় হইতে 
তথ] ক্ষাজ্জবৃত্তি-চর্্চার প্রায়োজ্বনীয়ত| সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ উপাধি লাভ করেন এবং ১৯৪৬ 
বন্তৃত! দেন । রষ্ঠান্দে অধ্যাপিকারূপে এস.বি.সিটি কলেজে যোগদান করেন। 


ুক্্রাকর ও প্রকাঁশক-_এনিবারণচজ্ দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০৭ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। 
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প্রেস, কলিকাতা 


প্রবাসী 





১২৩০০ ফুট উচ্চ কুয়্ারী গিরি-সঙ্কট হইতে হিমালয়ের চৌধখাস্ব! শৃঙ্গ ( বামে ) ও নীলকণ্ঠ শৃঙ্গের ( দক্ষিণে ) দৃষ্ঠ । 
ভারত গবর্ণমেন্টের নি্দ্দেশে একদল বৈজ্ঞানিক, গবেষণাগার স্থাপনের জন্ত এ স্থান পরিদর্শন করেন । 





মালয়ের একটি টিনের খনি । এই জাতীয় সম্পদ রক্ষার জনই বৃটিশ পুঁজিবাধীর দল গণপতির হত্যাকা ঘটায় । 


৯ 





+ EC) 


নাধমাত্ধা বলহীনেন ভা , ২5. ০5৯ 











“ভাগের মা গঙ্গা পাঁয় না” | 
কিন্ত দক্ষিণ-কলিকাঁতার উপনির্বাচনে আঁমরা দেখিলাম“ 
তথাকথিত পশ্চিমবঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস, কমিটির ভাঁগা- 
ভাগির ফলেই কংগ্রেসের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটল”: পুরাণে-শুনিয়াড়ি” 
£. এক ভগীরথ শত পিতৃ-পিতৃব্যের গঙ্গা প্রাপ্তির ব্যবস্থ! করিয়া 
ছিলেন, একালে দেখিলাম .:তিন ভগীরথের. পাঁকেচক্রে 
কংখেসকে আন্ি-গঙ্গায় ভাঁসাইয়া দেওয়া হুইল । এখন বাকী : 
কেবল,ঘোষন্ধা মহাশয়দ্বিগ্রে-মধ্যে লঙ্কাভাগ এ 


চন্দ্র বনুর গর্জন. কংখেয়ী: ‘দলে তখন ক্লনেমীর, লঙ্কাভাঁগের-, 
পর্ব চলিতেছে, : সুতরাং সেদিক - হইতে. কোনও, স্ড়াশক : 
আসিল না। তবে. একটা উড়ো] কথা কানে: আদিল; যে), 


আমাদের সেই ঘোষক মহাশয়, ‘যিনি, পুরববঙ্জে-ঝড়ের- আশঞ্ধা:" 


দেখিবামাত্রই সেখানকার অঙ্গত . শিয়াদ্নিগকে, জলে, ফেলিয়া, : 
ডেরাঁডাঁও! তুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গে. আঁম কুড়াইতে . 'আঁসিয়াছিলেন -. 
এবং ক্বপালনির কৃপায় ফললাভও করিয়াছিলেন: যথেঃ;: তিনি 
নাকি গ্রীযুক্জ বছর বিপক্ষে, কংগ্রেপী প্রার্থা- দাড় করাইবাঁর 
বিরুদ্ধে মত দিয়! ডেরাডুন যাঞ্জা. করিয়াছেন: 

ডেরাডুনে গুজরতে-খোছ্‌ বলিলেন, লড়িতে রে তাহ 
ঘোষজা! মহাশয় ,নাচার . হইয়! ফিরিয়া আসিলেন,-ক্লিন্ত, 
৯ তীহার প্রধান কর্ণধূর ও বিবেকের সংরক্ষক -সেখানে -: 
রহিয়াই গেলেন. 
বঙ্গের বাঁডালীদের সর্বনাশ সাধন করিবার-আঁর - এক সুযোগ - 
ঘটিয়াছে মানভূমে, সুতরাং, তিনি আঁপদের শাস্তি হইল : 
বুঝিয়া, হাফ: ছাড়িয়া; চলিলেন মানভূম'ভুবাইতে | ' বাকী 
রহিজেন পালের গৌদ| ঘোষ মহাশয় । কিন্ত ভীহাঁকেও 
দিলীর রাঁধীপথ ছাড়িয়া আসিতে হইল কলিকাঁতার দোঁজকে । 


বিবিধ প্রসঙ্গ রি ০ 
ইন, ঈলকাতা নল 


এটা প্রাচীন: বাংলা প্রবাদ। : 


বেশী মনোনিবেশ করেন নাইংট্পনিরবাচনে, bs 


“সময়ে কর] যাঁইবে 


ফিরিয়া ,আসিয়াই তিনি দেখিলেন পশ্চিম-: 


্ঃ Sa বিনে দিলেন: উদ ভালে: “মোরচা? বাধিত, 


.উপ্রত্ত হইল ho সময় 'আগতপ্রায়, এবং. কলিকাতা 
হইতে দিল্লী দুর :অপ্ড 1 -এইরপে 'যধন' শিয়রে সংক্রান্তি 
তখন. আন্ত হইল. কিডজ পালা এবং 'কংথেসের 
'স্ুপ্রসিদ : “ল্যাম্পপো$”, হিসাবে, আসরে নামান.হইল বেচার!] 
সুরেশ দাসকে । সেকালের এক দিদ্টীশ্বর বাদশাহের হুকুমে 
আঞ্মীরে অ আড়াইএদিনে - একু-প্রায়াদ তৈরি ‘হইয়াছিল, অভিও 
তাহা. ধআছাই দিনকা কোপড়া- নামে- সুবিখ্যাত । আর 


..একালৈর রী দিগের হক্মে কলিকাতায় ঘটল “আড়াই 


উপনির্বাচনের দ্রিমক্ষণ স্থির হইলে গুনিলাম ES শরৎ- te ‘দিনকা' ইলেক্‌শন্‌ ৷” রি 


কেননা: হরে; দর, দেখিলে ১ বুঝ! 
যাইবে যে.-বি, পি, দি ফি-রু, মহারধীণ আড়ি রি 
ডীহারি)। ব্যস্ত 
ছিলেন, করিকুই্িশন: মারফত: শ্চিমব্গ য়া, তুলিতে । 












£ সময়মত ' ওঁ ভি চেষ্টা: হইলে উপনির্বাচনের ফল কি 


যাঁহ। হউক, 
উপনির্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় : হইয়া, গেল। 
তয় হইল শঁরৎচন্ত্র-বহ্ছর বা, “লাল: :ঝাভার? সে রিচার' যধা- 
তবে জুসংবাঁদের মধ্যে: - এইমাত্ৰ 
যে উপনির্বাচনের - পরই, “পশ্চিম. বাংলার কংগ্রেসের” গঙ্া- 


যাহা ঘটিল রিকুইজিশনে পূর্ববঙ্গের ঘোষ! মহাঁশয়দের 
"জয়ে ।- এবন' বাঁকী- কেবল 'নূতন' সভাপতিকে- অভিনন্দিত 
হরি সাহার, দলের সদগৃতির জ্য, মুন্্োচ্চারণ করা $ = 


hs অধুবাতা কতাযাতে মু তি লি" 


এ টিসি 


কি দেশের কৰ্ণধারিত্বন্দের বার: সময় হয় নাই যে, দেশের 


আবহাওয়া এ রকমে, বদল-হইয়া। গৈল ক কারণে ?1 ছুই 
বংসরও হয় নাই কংগ্রেন দেশের শাঁসনদও হাঁতে .লইয়াছে, 
ইহাঁর মধ্যেই ভারতের বৃহত্তম মহানগরীতে এরূপ কংখেস- 


“a 


১৯৪ 


বিরোধী প্রতিক্রিয়া, এবং অলদিন পূর্বেই বোম্বাই নগরীতেও 
অনুরূপ ব্যাপার | কার্ধকাঁরণ নির্ধারণের ব্যবস্থা করার সময় 
আজ আসিয়াছে কংগ্রেসের উচ্চতম অধিকারিববন্দের সম্মুখে! 
এইরূপ প্রতিক্রিয়া! কখনও অকারণে ঘর্চিতে পারে না। 
হইতে পারে যে রাধ্রশক্তদের তাওবলীলার ফলে 
কংগ্রেসের পক্ষের অধিকাংশ ভোটার নির্বাচনে উপস্থিত 
হইতে. পারে নাই। যথাঘধ ব্যবস্থা ও অনুকূল অবস্থা হইলে 
প্রায় ৬২০০০ ভোটের মধ্যে মাত্র ২৫০০০ ভোট পড়িত না, 
হয়ত ৪৫০০০ পড়িত। কিন্ত . ইহাঁও “সত্য যে বিক্ষোভ- 
.কান্বীদিগের বিরুদ্ধে কোনও সঙ্ঘবন্ধ বিরোধীদল সন্মুখীন হুইয়া 
দাড়ায় নাই। স্থানীয় জনমত যাঁহা কিছু প্রকাঁন্টে ঘোষিত 
হইয়াছিল তাঁহার অধিকাংশই ছিল কংখেস-বিরোধী। 
কোথায় গেল দক্ষিণ-কলিকাঁতার কংগ্রেস কম্বল, কংগ্রেসের 
সহিত জনগণেন্ন আন্তরিক সহযোগ ? 

' দলগত স্বার্থের সন্ধানে বা ব্যক্তিগত লাভের আশায় 
দিগবিদ্বিগ জ্ঞানশুষ্ভ হইয়| কংগ্রেসের নেতৃবর্গ ' কোথায় 
চলিয়াছেন তাঁহার অতি পরিষ্কার নির্দেশ পাঁওয়া, গেল এই 
উপনির্বাচনে । 
কর্তাদের চক্ষু উন্দীলিত না হয় তবে এ জাতির আশা-ভরসা 
নাই। পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত মঙ্গলচিস্ত! যাঁহারা করেন তাহাদের 
এখন এবিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজ্ঞন । পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস, 
পশ্চিমবঙ্গ শাঁসন-পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এখন 
অপ্তালমৃক্ত কর! প্রয়োজন হইয়াছে এবং সর্ধবপ্রথমে প্রয়োজন 
হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের ঘোরশক্র যাহারা, যাহাদের পাঁপে- 
চক্রান্তে কংগ্রেস ও সমস্ত প্রদেশ ডুবিতে নিতে তাঁহাদের 
বল! “কুইট ওয়েষ্ট বেল” । 


দমদম ও প্রেসিডেন্সি জেলে গুলি চালনা 

দমদম এবং প্রেসিডেন্সি জেলে কম্যনিষ্ঠ বন্দীদের সঙ্গে 
পুলিস ও জেল ওয়ার্ডারদ্বের দুইটি খওযুগ্ধ হুইয়! গিয়াছে। 
দমদমে তিন জন এবং প্রেসিডেন্সি জেলে এক জন বন্দী বন্দুকের 
গুলিতে নিহত হইয়াছে । . “খওয়ুদ্ধ” কথাটা আমাদের নয়, 
সরকাঁরী প্রেসনোট. পড়িলে ইহাই মনে হয় এবং &েঁটসম্যান 
পন্জিকা দমদমের ঘটনাকে "দমদম জেলে চার ঘণ্টা থওডুদ্” 
এই শিরোনাম] দিয়াই ' প্রকাশ করিয়াছেন। প্রায় একই 
সময়ে বেঙ্গল পটারির কারথানাতেও অনুরূপ খগযুদ্ধ হইয়াছে) 
শ্রমিকরা কিছু সময়ের জন্য কারখানা “অধিকার” করিয়া 
বসিয়াছিল। দমদম এবং প্রেসিডেন্সি জেল সম্বন্ধে প্রকাশিত 
সংবাদপত্রের বিবরণ ছুইটি এইরূপ £ 

গত বুধবার রাত্রে প্রেসিডেলী জেলে এক গুরুতর হাক্জ মা. 
হয়। রাত্রি ৯টার সময় নিরাপত্তা! বন্দী কম্যুনিষ্ঠগণ-নিজ নিজ 
কক্ষে প্রবেশ করিতে অধ্বীকাঁর করায় পুলিস ও জেল ওয়ার্ডার- 
গণের সহিত্‌ তাঁহাদের সংঘর্ষ হয়। বন্দিগণ নানা প্রকার 

F 


পৰালী 


ইহাতেও যদি তাহাদের এবং দেশের শাসন- -' 


১৩৫৬ 

০ লাপিপিপিদিপিপাশদিিশিদিল শাল্লা লাস 
হাতিয়ার লইয়া তাংাঁদিগকে আক্রমণ করে | আসবাঁবপত্রাদি 
দ্বারা উপরে উঠিবার সিঁড়ি বন্ধ করে এবং প্রজ্থলিত গদি 
নীচের দিকে ছু'ড়িতে থাকে । অবস্থা আয়ত্তে আঁনিবাঁর জন্য 

পুলিস গুলী চাঁলাইতে বাধ্য হয়। 

হাঙগামার ফলে ১৩ জন কমুমনিষ্ট বন্দী আহত হয় । তন্মধ্যে এ 
গোঁবর্ধন রায় নামে একজন মার] গিয়াছে । পুলিসের একজন 
ডেপুটি কমিশনার, একজন এসিষ্ট্ান্ট কমিশনার এবং অপর - 
৩৫ জন পুলিসের লোক আঁহত হুইয়াছে। জেল স্থপারিণ্টে-.. 
ভেণ্টও আঁহত হইয়াছেন । | ৃঁ 
ঘটনার বিবৃতি দান প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বৃহম্পতি- 
বার এক প্রেসনোটে বলেন--গবন্মেন্ট এমন প্রমাণ পাইয়াছেন 
যাহাতে সুস্পষ্টভাবে বুঝ! যাঁয়__গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ 
নিরাপত্তা বন্দীরা জেলে যে হাঙ্গামা সহুষ্টি করিয়াছে তাহা 





"কয়্যুনিষ্ট পার্টির একটি সুনিন্দি্ট পরিকল্পনার অঙ্গ-বিশেষ। 


চারিদিকে অশাস্তি হুষ্টি কর! তাঁহার উদ্দেস্ট | জেলের ভিতর 


- হিংসামুলক কৰ্ম্মপস্থা চালাইবার নির্দেশ কন্যমিঠ পার্টির কর্ৃত 


পক্ষ দিয়াছেন । 

বিগত বুধবার রাজ ধেসিতেলী জেলের-হঙ্গীমার পরে 
গত বৃহস্পতিবার রাত্রে দম দম সেণ্টাল জেলেও অহ্রূপ- ঘটনা. 
'ঘটে। ব্বহম্পতিবার রাত্রে কয়্যুনি্ট নিরাপত্তা বন্দী ও b 
কয়ানি্ বিচারাধীন বন্দিগণ জেলের কক্ষসমূহ তালাবদ্ধ ' 
করার সময় নিজ নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্তন করিতে অশ্বীকাঁর 
করায় তাহাদের সহিত পুলিস ও জেলের কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। 

হাঁদাম! গুরুতর ;আঁকার. ধারণ করে এবং হাদামাকালে ৷ 
পুলিস অবস্থা আয়ত্তে আনার নিমিত্ত কীদুনে গ্যাস ব্যবহার 


"করে এবং গুলী চাঁলায় | ৩ জন বন্দীর মৃত্যু হয় এবং অনুমান 


৮ জন আঁহত হয়। মৃত ব্যক্তিদের নাম হইতেছে-__প্রভাঁত 
কু, স্থমথ চক্রবর্তী এবং কুমুদ চক্রবর্ডা । ,৯ জন পুলিস এবং 
৩ জন ডেল ওয়ার্ডার- আহত হয়। AT 
‘গত বৃহস্পতিবার রাত্রে দমদম জেলে. হাঙ্গাম! সম্পর্কে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত ' শুক্রবার যে. প্রেসনোট প্রচার 
করিয়াছেন, তাহাঁতে প্রকাশ যে, দমদম জেলে বৃহস্পতিবার 


' রাত্রে হাঙ্গামার ফলে তিনজন, নিরাঁপত| বন্দী ম্বহ্যুযুখে পতিত, 


হইয়াছে এবং অপর ৮ জন আহত হইয়াছে । 
এবং ৩ জন জেল ওয়ার্ডার আঁহত হুইয়াছে। 


জেলের ঘটনার. শিক্ষা 
প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলিয়াছেন যে কয়্যুলিষ 
পলিট-বুরোর নির্দেশে জেলে এই ব্যাপার -ঘটিয়াছে। তাহার 
বজ্ঞাব্য এই £ “পশ্চিমবঙ্গ গবন্মেণ্ট সংবাদ পাইয়াছেন যে, 
ভারতীয় কয়্যুনি্ঠ পার্টির তথাকথিত পলিট-বারে| বিশেষভাবে 


৯ জন পুলিশ 


জেলে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা এবং ভয়াবহ অবস্থার" স্থপতি এবং 


আষাঢ় 
পাপা att att at tan cae nee Ue EWE UR RUE 
কর্তৃপক্ষকে অগ্রাহ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছে।” বাহিরের 
ঘটনাসমূহ হইতে মনে হয় শুধু জেলের তিতরে নয় বাঁহিরেও 


একপ নির্দেশ আছে। বেজল পটারির ঘটনা ইহার সর্বশেষ 


পরিচয় ; হাঁওড়াঁতেও এক্সপ ব্যাপারের উপক্রম গত কয়েক 
২ দিনের মধ্যে দেখা গিয়াছে । 
একটা প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার অবস্থা! যে স্থপ্রি হইতে চলিয়াছে 
তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই ; ডাঃ রায়ের বিবৃতিও তাহাই 
সমর্থন করিতেছে। ছুইটি জেলের এবং বেঙ্গল পটারির 
ঘটনাতে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় | তিনটি স্থানেই 
রীতিমত থওযুদ্ধের কায়দাঁকান্থন অবলম্বন করা হইয়াছে, 


সহজপ্রাপ্য টিল প্রভৃতি হাতিয়ার লইয়! সশন্র পুলিপের সঙ্গে . 


যুদ্ধ হইয়াছে . এবং উভয় ক্ষেত্রেই চুড়ান্ত ছুঃসাঁহসের পরিচয় 
দেওয়] হুইয়াছে। ক্যুনিধদের সংগ্রাম-পদ্ধতি ক্রমশঃ অগ্রিকতর 
দুঃসাহসিক, বেপরোয়া! এবং সুশৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে। এই 
ব্যাপারে কয়্যুনিষ্ট তৎপরতা এবং পুলিসের--বিশেষে গোয়েন্দা 
বিভাগের অযোগ্যত| এই ছুটির মধ্যে কোন্টি বেশী দাঁয়ী এখনও 
তাহা বিশেষভাবে বিচার করিয়া সতর্ক না হইলে বাংলাদেশে 
প্রকৃত বিপদ দেখা দিতে বেশী দেরী হইবে না বলিয়াই 
আমাদের বিশ্বাস । এখন পর্য্যন্ত যাহা ঘটয়াছে তাহাতে 
কম্যুনিষটদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে ইহা অন্বীকাঁর করা আর 
বাঁজুতে মুখ গু'জিয়া উটপাঁখীর ষ্যায় বসিয়া থাকা একই কথা। 
জেলের ঘটনায় নিয়লিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য 
(১) বন্দীরা অন্তর ঢিল, ডাঙ্চা কাঁচ, বোঁতল প্রভৃতি 
ছুড়িয়াছে । 


(২) পূর্ব হইতে টিলের গাঁদ! তৈরি করা হইয়াছিল" 


এবং পায়খানার দেওয়াল ভঙ্গিয়া ও 'রাস্তার ছুই পাশের ইট 
তুলিয়! ব্যারাকে লইয়া যাওয়া হয়। 

(৩) ওয়ার্ডের দরজায় লোহার খাট প্রভৃতি সাজাইয়া 
ব্যারিকেড কর! হয়। আক্রমণের পরিকর! বহু পূৰ্ব্ব হইতে 
কর! হইয়াছিল । 

(৪) পলি্ট-বারোঁর নির্দেশে যুদ্ধ হয়। 

এইবার এইগুলি বিচার করিয়! দেখ] যাক । 

(১) (২)--দ্ৰেলের নিয়মানুসারে প্রতি দিন স্ুূপারিণ্টেঙেণ্ট 
প্রত্যেক ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন 3 তাঁর সঙ্গে জেলার, ডাক্তার, 
সার্জেণ্ট, ওয়ার্ডার প্রভৃতি সকলে থাঁকেন। এই সময়ে 
শার্ডের সর্বাজ অস্বাভাবিক কিছু আছে কিনা তাহা লক্ষ্য কর! 
-খয় এবং বন্দীদের অভাঁব-অভিযোগ শোনা হয়। ইহা ছাড়া 
প্রতিদিন ওয়ার্ড এবং ইয়ার্ড উভয়ই তল্লাসী করা নিয়ম আঁছে। 


উভয় জেলে এত বড় বড় অঞুরস্ত ইটের গাঁদা, ভাঙ্গা কীঁচ, 


বোতল প্রভৃতি জোটানো হুইল অথচ জেল “সুপাঁরিন্টেডেন্ট' 
হইতে সুরু করিয়! দেল সার্জেন্ট, ওয়ার্ডার প্রভৃতি কেহই ইহ! 
জানিতে পারিল না ইহ! কিরূপে সম্ভব? রাস্তার ছুই পাশ 


বিবিধ গ্রসঙল- জেলের ঘটনার শিক্ষা 


১৯৫ 





হইতে ইট উঠিয়া! ব্যারাকে চলিয়| গেল তাহাও কাহারও 
নজরে পড়িল ন! এমনই তবে পাঁথারাঁর ব্যবস্থা! এই সব 
নিয়ম কি বদলাইয়া গিয়াছে, না কম্যুনি্ ওয়ার্ডে পাহার! 
রাখা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ? 5 

(৩) বন্দীদের রাত্রি নয়টায় লক-আপে ঢুকিবার কথা। 
তাঁহার! তাহা না করিয়া মাঠে বসিয়াছিল। বোধ হইতেছে 
তাঁর আগেই তাহার] ওয়ার্ডের ব্যারিকেড সারিয়া আসিয়াছে, 
কারণ পুলিস তাঁদের পিছন পিছন তাঁড়া, কিয়! গিয়া ব্যারি- 
কেডে বাধা পাইয়াছে। মনে হয় ব্যারিকেড আগেই সার] 
হইয়াছিল, প্রয়োজনাহুসারে একটু ফাঁক নিজেদের জন্ভ রাখ! 
হইয়াছিল, বন্দীর! নিজেরা প্রবেশ করিয়াই তাঁছা বন্ধ করিয়া 
দিয়াছে। অন্ততঃ রাত্রি ৮॥টা নাগাদ. তবে এই ব্যারিকেড 
হওয়ার কথা। এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে জেলার এই খবর' 
লইতে পারিলেন ন! কেন ? খবরটা জানা থাকিলে প্রেসিডেন্সি 
জেলে পিছনের ইয়ার্ড দিয়া ওয়ার্ডার পাঠাইয়! ব্যারিকেড 
আগেই সরাইয়া দেওয়া যাইত অথবা বন্দীদের আদল মতলব 
বুঝিতে পারিয়া এখানেই সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন কর] যাইত |. 

(8) পলিট-ব্যুরোর নির্দেশের কথা ডাঃ রায় ঘটনার পরে 
বলিয়াছেন। তিনি কখন উহা জান্তে পাঁরিয়াছিলেন ? 
নিশ্চয়ই ঘটনার আগে নয়, কারণ তাহা 1 হইলে নিশ্চয়ই তিনি 
পুলিদকে উহ! জানাইতেন এবং পুলিস আগেই ব্যারাক ঘেরাও 
করিয়া বন্দীদের ষড়যন্ত্র অনায়াসে ব্যর্থ করিয়া দিতে পাঁরিত | 
পুলিন কি এ সংবাদ জাঁনিত না? জানিলে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা 
আগে সতর্কতা অবলম্বন কর] যাইত এবং তাঁহা! হইলে এই ছুটি 
ছুর্ঘটন1 ঘটিতেই পারিত ন]। 

এই ছুই ঘটনায় সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, 
ছুই ক্রেলেই যুদ্ধের ও আক্রমণ রোধের আয়োজন একই প্রকার 
হইয়াছিল এবং আক্রমণ ও প্রতিরোধের ধারাও একই মত 
হইয়াছিল । ‘ইহাতে সন্দেহের অবকাশ মা নাই যে, উক্ত ছুই 
জেলেই বাহির হইতে পরিকল্পনা এবং আদেশ আসিয়ছিল 
এবং অতি সুষ্ঠুভাবে কয়েক দিন ধরিয়া বন্দীদিগকে সমস্ত 
কাধ্য-প্রকরণ সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। এখন প্রশ্ন 
এই যে, জেলের কর্ণ্মচারীদের সহায়তা কিম্বা অন্ততঃপক্ষে 
বিশেষ অসাবধানতা ভিন্ন এন্সপ কি. করিয়া! হইতে পাঁরে। 

কলিকাতা পুলিসের-_বিশেষ ভাগে গোয়েন্দা বিভাঁগের__ 
অযোগ্যতা সম্বন্ধে আমরা অনেকবার মন্তব্য করিতে বাধ্য 
হুইয়াছি এবং বারবার দেখাইয়াছি যে শহর সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ 
গ্রাম্য পুলিস দিয়া কলিকাতায় শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা 
বাতুলতা মা । ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ শহর ও গ্রামের পুলিস 
কলিকাতায় একাকার করিয়া পুলিদের যে সর্বনাশ করিয়া 
গিয়াছেন, ভাঁঃ রায় তাঁর প্রতিকার না করিয়া উহাকেই 
চালাইয়া যাইতেছেন। দক্ষ কর্ণ্মচারীদের কোণঠাসা কর! 
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প্রবাসী 


১৩৫৬ 


পশু লতিিিুশশীশীশীশেশশশাশীশাশশশিাশাশা্শাশীশিশাশশাপিসাপাপাপািপাপাপাসপিস্পাপাপাশপাশাপাশাশপাসাসপাশাসপিপিসপিসপাসপাসপাস্পিসপা 


হইয়াছে, অযোগ্য প্রিয়পাজ্দের উচ্চপদে প্রমোশন দেওয়া 
হইয়াছে এবং ইহার ফলে পুলিসে দলাদলি সুটি হইয়া উহার 
কাঁধ্যকারিতা রসাঁতলে গিয়াছে--ইহ! আমর! স্পষ্ট ভাষায় 
বলিয়াছি ॥ খামের যে সব দারোগা কলিকাঁতার রাস্তা চিনে 
না, শহরের রাজনৈতিক কন্দাদের জানে. না তাঁহাদের দিয়] 
থানা এবং গোয়েন্দা বিভাগ ভপ্তি করিলে অবস্থা কি হইবে 
- ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ তাহ! ন! বুঝিতে পারেন, কিন্তু ডাঃ রায়ের 
মৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তিও এত' "আঘাতের পরেও তাহা বুঝিতে 
পাঁরিতেছেন না ইহাই আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা ছুঃখের 
বিষয় মনে হয়। টেলিফোনের আগুন, জলের কল সাবো- 
টাজের চেষ্টায়, দমদম.বিমান খাঁটি আক্রমণ, বশিপহাঁটে থানা 
ও ট্রেজারি লুট, প্রেসিডেন্সি জেল ও দমদম ভ্ধেলে যুদ্ধ 


এত বড় বড় ঘটনা -একটির পর একটি ঘটয়| কমুনিষ্টদের, 


শক্তিবৃত্ধি হইতেছে অথচ কলিকাতা পুলিস তাহার একটিরও 
খবর সময় থাকিতে পায় না, এক একটি ঘটনার পরেও সতর্ক 
হয় না ইহ] অপেক্ষা আশ্চর্য্য এবং অগ্ঠায় কথ! আর কি হইতে 
পারে? অবস্থা যাহা দীড়াইতেছে তাহাতে দেখা যায় 
কাহারও যেন কোন দায়িত্ব নাই । আগে আমর! দেখিয়াছি 
'সাধারণ একট। খুনের কিনার! করিতে না পারিলে পুলিস 
- সুপারিণ্টেণ্েণ্টকে শাস্তি ব| ভন! ভোগ করিতে হ্ইয়াছে। 
আর এখন অক্ষমতার কোন কৈফিয়ং পর্যাস্ত দিতে হয় না, 
বরং উন্নতি হুয়। এই ভয়াবহ অবস্থা চলিতে থাকিলে কম্যু- 
নিষ্ট আক্রমণ আটকাইবে কে? তারপর পুলিপের ভিতরে কত 
কম্যুনিষ্ট ঢুকিয়াছে তাহা কে বলিবে? আমরা জাঁনিতে 
পারিয়াছি পুলিস ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষানবিশ একাধিক কনেঞ্বল 
কয়যুনিঠ কাগজপত্র সহ ধরা পড়িয়া বরখাস্ত হইয়াছে । ইহারা 
ঘটনাচক্রে ধর! পড়িয়াছে, বুজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা 
কতট। হইয়াছে তাঁহ' জবান দরকার । | 
, টেলিফোন আঁপিসে আগুন সম্পর্কে দীর্ঘ তদস্তের পর আমরা 
শুনিলাম উহ] সাঁবোটাজ নহে আকস্মিক ঘটন1। বলিহারি 
তদন্ত এবং বলিহারি তদস্তকারি ] কয়মাস.পরে হয়ত আমর! 
শুনিব যে এ ছুই জেলের ব্যাপারও আকস্মিক উত্তেজনার 
ফল উহাতে বাঁহিরের কাহারও কোন কারসাঁজী ছিল না। 
পটারীর ব্যাপার তো! আরও অদ্ভুত তবে তাহার আলোচন! 
করিতে হইলে পুলিদের সমস্ত ব্যাবহার ব্যাপক আলোচনা 
করিতে হয়। সেরূপ আলোচনা ইতিপূর্বে আমর! করিয়া 
দেখিয়াছি যে কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদ্দাশীন'। স্থতরাঁং 
আমর! এইমাঁঅ বলিব যে কলিকাঁত| পুলিসের দক্ষতা যেভাবে 
রসাতলে গিয়াছে কয়ানিষ্টরা তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। 


পশ্চিম বাংলা এখন ভারতের সীমান্ত প্রদেশ, ভাঁরত-সরকা- 


রেরও আর এই প্রদেশের পুলিদের অযোগ্যত। স্বন্ধে উদাসীন 
থাক! উচিত নহে। 


দুর্নীতির প্রতিকার ও হাইকোর্ট 

ভারত-সরকাঁর এবং প্রাদেশিক সরকারসমুহ, সকলেই ছুর্নাতি- 
দমন সম্পর্কে সমান অক্ষমত! প্রদর্শন করিতেছেন । ইহাতে 
জনসাধারণের লাঞ্চন! যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে, অপর দিকে- 
হু্নীতির পথ উদ্দেষ্ট সিন্ধির সহজ এবং নিরাপদ পদ্থার্ূপে - 
প্রতিপন্ন হওয়ায় সমাজের মধ্যে নৈতিক বাঁধন ধ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধের পর যতটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা একেবারে ভাঙ্গিয়! 
পড়িতেছে । দৈনন্দিন আঁহার্ধা, পরিধেয়, বাসস্থান, ওঁষধ প্রভৃতি 
সংগ্রহ হইতে সুরু করিয়া ব্যবদা-ব পিজ্য; আইন-আদালত 
প্রভৃতি জীবনের দকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি এত বেশী পারব্যাপ্ত 
হইয়াছে যে, সংপথে কাজ করার কথা লোকে ক্রমশঃ যেন 
ভুলিয়া যাইতেছে এবং সততাকে 'লোকে নির্ব,দ্ধিতা] বলিয়! 
বুঝিতে শিখিতেছে। যুদ্ধের বাজারে যাহার], অর্থ-সঞকচয়ের 
জন্য সর্বববিধ অন্তায় এবং ছুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে কুঠিত 
হন নাই, তাহাদের ক্রমেই গণ-প্রতিষ্ঠানে বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিতে দেখ] যাইতেছে । সমাজের শত্রু বলিয়] যাহাঁদিগকে 
বিষবৎ বর্জন কর! উচিত সেই সব লোক যে সমাজ্বের 
মাথা হইয়া উঠে, সেই সমাদ্ব ও দেশকে কেহ রক্ষা নিতে, 
পারে না। 

ইহার উপর আর এক নূতন বিপদ দেখ! ভি 
কলিকাতা হাইকোর্টে পর পর কয়েকটি বড় বড় দুর্নীতির 
মামলায় আসামীরা যুক্তিলাভ করিয়াছে! ছুর্নাতিপরায়ণদের ' 


মধ্যে এখন এই ধারণা জন্মিতে আরস্ত করিয়াছে যে, টাকার 


কাছে দেশের উচ্চতম ধর্মমাধিকরণও কিছু নয় | দুর্নীতির প্রতি- 
কারে দেশের সর্বোচ্চ আদালতও যদি অসহায় হুইয়! উঠে 
তবে দেশ বাঁচিবে কিরূপে তাহা আমর কিছুতেই বুঝিতে 
পারিতেছি না। ্রীল-প্রোডাক্টস লিমিটেডের মামলার যে 
পরিণতি হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে বিচার কর! দরকার ৷ 
ীল-প্রোডাক্টপ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শীগোঁপাঁল 

খৈতান এবং আর ছুই জনের নামে সরকার পক্ষ হৃইতে এই 
মর্র্দে অভিযোগ করা হুইয়াছিল যে, গবন্মেণ্ট কতকগুলি 
সরকারী জিনিষ তৈরির জ্রগ্ধ বহু টন লোহা এই কোঁম্পানীকে 
দিয়াছিলেন, উক্ত তিন ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া তাহ! আত্মসাৎ 
করিয়াছে; গবন্মে্টের নিকট হইতে ভাল লোহা লইয়া ঙাহা- 
দিগকে খারাপ লোহার জিনিষ দিয়াছে এবং ভাল লোহাগুলি 
ল্যাকমার্কেটে বেচিয়া দিয়াছে । আলিপুরের অতিরিক্ত সেসন্বু 
জন্ব তিন জনকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দেন' 
কিন্ত-বিশ্বান-ভর্গের অভিযোগে এবং ভারত রক্ষা আইনাঁহুপাঁরে 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর খৈতাঁনকে এক বংসর অশ্রম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত এবং ৭৫,০০০২ টাক] জরিমানা করেন। হাইকোর্ট 
প্রমাণাভাবে তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন |, আমাদের 


প্রশ্ন এই, গবন্মেন্ট এই কোম্পানীকে কতকগুলি জিনিষ তৈরীর 


আষাঢ় 


বিবিধ গ্রসঙ্গ__দুর্নমাতি সম্বন্ধে বাংলার অর্থ সচিবের মন্তব্য 


১৯৭ 





জন্ত উৎকৃষ্ট লোহা দিয়াছিলেন, তাঁহার বদলে -খাঁরাপ লোহায় 


তৈরি জিপ্ষি পাইয়াছিলেন এবং ভাল লোঁহাটা ব্লাকমার্কেটে 


গিয়াছে বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, ইহ! সত্য কিন! | 
কোম্পানীর আপিল তল্নাপ, করিয়া গাড়ী গাঁড়ী কাগজ-পঞজ 


৬. পুলিস আনিয়াছিল। গবন্মেন্টের তরফ হইতে সঙ্গত অভিযোগ 


ছিল, সেপন জঙ্র যতটা! প্রমাণ পাইয়াছিলেম তাঁহাঁতেই অভি- 
. যোগ বিশ্বাস করিয়া দওদানের স্তায়সঙ্গত কারণ পাইয়াছিজেন, 
অথচ হাইকোর্ট বলিতেছেন যে অভিযোগ অকাট্যভাবে প্রমাণ 
করিবার জন্ত যে সব কাগঞ্জ দাখিল করা উচিত ছিল তাহা 
তাঁহারা পান নাই বলিয়া তাঁহার! দণ্ড বহাল রাখিতে অলমথ, 
এমন কি, পুনর্ক্বিচারের আদেশ দেওয়ার মত প্রমাণও নাকি 
তাহাদের সম্মুখে নাই । মামলার পরিণতি হইতে ইহাই বুঝ! 
যাঁয় যে অপরাধ অহুঠিত হুইয়াছে এটা ঠিক, কিন্ত হয় পুলিস 
ভুল লোককে ধরিয়াছে, অথব! পারিক প্রসিকিউটার ঠিক পথে 
চলাইবাঁর চেষ্টা করেন নাই, অথবা অপরাধের উপযুক্ত প্রমাণ 
সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, অথবা - হাইকোর্ট আইনের 
"চুলচের! তর্কে এত ব্যস্ত ছিলেন যে মামলার আসল ব্যাপারটি! 
তাহারা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই । এই মামলায় প্রধান 
, বিচারপতি নিজে ছিলেন। মেঞ্জর ভিলের মামলা, রক্ষিতের, 
- ঘিয়ের মামলার পর ষীল-প্রোডাক্টসের মাঁমলারও একই অবস্থ! 
হইতেছে দেখিয়! হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি যদি এ বিষয়ে 
আহু বূর্বিিক তদন্তের আদেশ দিতেন তবেই গ্ভাঁয়ের মর্ধ্যাঁদ] 
রক্ষিত হইত । 


কোর্টের তত্বাবধাঁনের অধিঙ্কার আছে । মামল্গ| পরিচালনায় 


কোথায় এঘন গলদ হইতেছে যাহাতে গাঁড়ী গাড়ী কাগন্র-পত্র 
সংগ্রহ করা সত্বেও ঠিক যে কয়েকটি প্রমাণ আঁদালতে : 


পৌঁছানে। দরকার সেগুলি আসিতেছে না । তাঁহা অবশ্যই 
তবস্তের বিষয় । সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবহ্থী-পরিষদে একজন পাব- 
লিক প্রসিকিউটারের বিরুদ্ধে- গুরুতর অভিযোগ উ্থাপিত 
হইয়াছিল । ইনিই এই মালা চাঁলাইয়াছেন, বিশেষ 
. ভাবে এই কারণে হাইকোর্ট এবিষয়ে তদত্ত করিতে 
' পারিতেন এবং করা উচিত ছিল । বিন! বিচারে নিছক 
পুলিসের সন্দেহ ক্রমে আটক রাখা, অনির্দিষ্টকাঁল ১৪৪ ধারা 
বহাল রাখিয়। ব্যক্তিধাধীনতা হরণ, নানাবিধ বিধিনিষেধের 
বেড়াজালে ফেলিয়৷ যুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতালোপ প্রভৃতি যে দেশে 
চলিতেছে সেখানে হ্ুক্ম তৌলদণ্ডের স্তাঁয় বিচার হুইবে শুধু 


্র্যাকমার্কেটিয়ার ও ছুর্নীতিপরায়ণদের বেলায় । হাইকোর্টের, 


অতি উদারতার ফলে এই ধারণা লোকের মনে জন্মিতেছে 
যে, পয়সার জোর ও .মুরুববীর জেরি. থাকিলে আইনকে 
বৃদ্ধাঙুষ্ঠ প্রদর্ণনও বিশেষ কঠিন কাঁজ নহে। ছূর্নাতি 


দমনের ইহার .চেয়ে বড়, অন্তরায় : আর বি হইতে 


পাবে না } 


প্রদেশের সমর বিচাত্র-ব্যবস্থার উপর হাই-' 


দুর্নীতি সম্বন্ধে বাংলার অর্থ-সচিবের মন্তব্য 

শ্রীযুক্জ নলিনীরপ্রন সরকাঁর সম্প্রতি এক বিবৃতিতে 
বলিয়াছেন যে, ব্যবসায়ী, ক্রেতা ও বন্টনব্যবস্থাকারী সরকারী 
কর্মচারী__এই তিন জন একজোট হুইয়াই চোরাঁকারবার চাঁলু 
রাথে। ইহার যে কোন ছুই জন যদি চোরাঁকারবার ন! 
করিতে একজোট হয় তবে চোরাকারবার বন্ধ হইতে পারে । 
চোঁরাকারবারের এই সংজ্ঞা নুতন নয়, পোলাও কমিটি বহু 
পৃর্ব্বেই ইহা! বলিয়াছেন । তবে এ. সুঙ্গে তাহারা বলিয়াছিলেন 
যে, চোরাঁকারবাঁর বহাল ধাকিবার? প্রধান কারণ সরকারী - 
কর্ম্মকর্ভাদের নির্ব্বিরোধী মনোভাব এবং এই গুরুতর অন্তায় 
সহিয়! যাওয়ার প্রবৃত্তি । সরকার মহাশয় যে কোঁন দুই পক্ষকে 
একজোট হইয়া চোরাকারবার বন্ধ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন । 
কিন্ত একটি বিষয় লক্ষ্য, করিতে তিনি ভুলিয়] গিয়াছেন যে, 
আসলে তিন পক্ষ নহে, দুই পক্ষ আছে--এক পক্ষ শিকার 
এবং অপর পক্ষ শিকাঁরী। শিকারীরা ছুই ভাগে বিভজ্ঞ-_ 
সরকারী কর্মচারী এবং ব্যবসায়ী ; উদ্দেশ্ত ইহাদের উভয়েরই 
এক। ইহাদের এক পক্ষ আসিয়া শিকান্রে সঙ্গে মিলিয়] . 
শিকারের স্বার্থ দেখিতে গিয়া নিজেদের ক্ষতি করিবে এতটা! 
উদাঁরত1 সরকারী কর্নাচাঁরী বা ব্যবসায়ীদের মধ্যে থাকিলে 
চোরাকারবারের উদ্ভবই হইত ন|| 

গবন্ধেন্ট জনপাঁধারণের প্রতিনিধি, জনসাধারণের পক্ষে 
একজোট হইয়া চোরাকারবারী ঠেঙ্গাইতে বাহির হওয়া 
অসন্ভব। নিরর্থকও বটে, কেননা জনপাঁবারণ সরকারের 
দুর্নীতি দমন বিভাগের ব্যয়ভার বিশেষ ভাবে বহন করিতেছে। 
চোরাকারবার করার অন্ত বা এ ছুক্ষার্য্ে উৎদাহ দান ও 
সাহায্য করার অন্ত সরকারী কর্ণ্রচারীদের বেতন দেওয়! হয় 
না, জনসাধারণ এম্বস্ট ট্যাক্স-দেয় ন|। কোন সরকারী কর্শ্ম- 
চারী দুনীতির আশ্রয় লইতেছে কিনা, চোরাকাঁরবাঁরীর সঙ্গে 
জোট বাধিতেছে কিন! তাহা দেখিবার দায়িত্ব গবন্মেণ্টের 
কর্তাদের এবং এরূপ ছুক্ষপ্ম বরা পড়িবা মাঁঅ উহহাদিগকে শাস্তি 
দান ও চাকুরি হইতে বরখাণ্ড করিবার ক্ষমতা গবন্মেণ্টকে 


' জনপাঁধারণ দিয়াছে । 


সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সকলে হুর্নীতিপরায়ণ নহেন 
একথা আমর! ভাল করিয়া জাঁনি। এমন অনেক কর্শচারী, 
আছেন যীহাঁর! হুর্শাতি বন্ধ -করিবার জন্ভ যথেষ্ট উৎসাহিত 
ছিলেন এবং এপ করিতে গিয়া বিপর্দেও পড়িয়াছেন। উপর- 
ওয়ালার] যেখানে পয়সাওয়ালা চোরাকাঁরবারীদের উপর সহন- 
শীল, সেখানে নিয়স্থ কর্মচারী অগ্রসর হইতে গেলে আঘাত 
পাইয়া ফিরিয়া আসিবে ইহাতে বিচিম কিছুই নাই। আঁমে- 
রিকায় ছনীতিপরায়ণ 'ূলগুল আগে বিভাগীয় বড় কর্তাদের 
সহানুভূতি ক্ৰয় করে, অবশিষ্ট কাঁধ তখন আপনিই ঈহজ্ হইয়া 
আসে৷, আমাদের এখানেও এই-নীতিই' ঘটিতেছে । এখানে 
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লোলা লালা, লা 


উপরিস্থ সহাম্থভূতি ক্রয় কতট!| হইতেছে তাঁহা জান! যায় না, 
তবে উপরওয়ালাদের 0819969% 2390011 বা! পরাজিতের 
মনোভাবের পূর্ণ সদ্ব্যবহার তাঁহার! করিয়া লইতেছে ইহাতে 
সন্দেহমাত্র নাই । ছূর্নাতি-পরায়ণতা শুধু লাইসেন্দদাঁতা বা 
বণ্টন ব্যবস্থাকারী সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেই আর এখন 
সীমাবদ্ধ নাই, উহা! সুদুর-প্রসারিত হইয়াছে। পুলিস তো! 
বরাবরই আঁছে, এখন পাবলিক প্রসিকিউটাররাও সন্দেহের 
উৰ্দ্ধে উঠিতে পারিতেছেন ন|। বড় বড় মামলায় দেখা যাইতেছে. 
নীচের আদালতে দগুলাভ্‌ ঘটিতেছে কিন্ত আপিলে মুক্তির ফাক 
সেখানেই রহিয়ী যাইতেছে। 
তাহা বিশেষভাবে অনুসন্ধানের সময় আঁসিয়াছে। 

ব্যবসায়ীরা চোঁরাকারবারে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে, মধ্যে 
ও পরে অভিজ্ঞ আইনজীবী ও অডিটার প্রভৃতির সাহায্য 
পায়। তাঁর উপর সরকারী কর্মচারী, পুলিস এবং আইন- 
আঁদালতও যদি তাহাঁদেরই পক্ষে যাইতে আরম্ভ করে তবে 
ছুর্নাতি দূর হইবে কিরূপে, দেশ দড়াইবে কোথায়? নিত্য 
ব্যবহার্য জিনিষের চোরাঁকাঁরবার চল্দে এইঅন্ত যে, উহ! ন! 
হইলে লোকের 'চলে না, লোকে বাধ্য হুইয়| চড়া দামে 
উহ! কিনে, বেশী দামে কিনিতে হয় বলিয়া অল্প পরিমাণ 
কিনিয়| কাঁজ চালায় । ভ্রনসাঁধারণ অন্নবস্ত্রের অভাব সহ 
করিয়| জিনিষ না কিনিয়া চোঁরাকারবারীদের এবং ছুর্নীতি- 
পরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের কোণঠাসা করিবে এতবড় আশ 
হয়ত বাকুনিন এবং ক্রোপটফিনের ব্াাষ্োত্তর সমাজে কল্পনা 


করা যাইতে পারে, কিন্ত বর্তমান বাস্তব সমাজে উহ! অসম্ভব ; - 


এবং অসম্ভব বলিয়াই জনসাধারণ রাষধযন্ত্রের হাঁতে এই দায়িত্ব 
তুলিয়া দিয়া উহার ব্যয়ভার বহন করিতেছে। ইংলণ্ডের 
সায় আঁসল গণতন্ত্রে এজন্তই সরকারী কর্দচারী, পার্লামেন্টের 
সদস্য, বা মন্ত্রীসভার সদস্য কাহারও বিরুদ্ধে ছুনাতিপরায়ণতা 
বা অসাধুতার গুজবও যদি প্রবল হইয়া উঠে তবে তৎক্ষণাৎ 
তাঁহার অনুসন্ধানের জ্ভ ট্রিবিউনাল বসে এবং প্রতিকার হয়। 
আমাদের দেশের নকল গণতন্ত্রে গুজব তো দূরের কথা, 
ছুর্নাতিপরায়ণতা হাতেনাতে ধরিতে গেলে বিবেক বলে 
সরকারী কর্মচারীদের বিপদে পড়িতে হয় এবং জনসাধারণকে 
শুনিতে হয়--তোমরাই হইতেছ চোরাকারবারের আসল 
প্রশ্রয়ণাতা, ভোমরা ঘুষ দাঁও বলিয়াই তো কর্মচারীরা ঘুষ 
খায়, অতএব দুর্ভোগ তোমাদের হইবেই আমরা আর কি 
করিতে পারি ?. 


' দুর্নীতি সম্বন্ধে কংগ্রেসের র জেনারেল . 
- সেক্রেটারীর বিরুতি 


দক্ষিণ কিলিকাতা! উপনির্বাচন সম্বন্ধে কংগ্রেসের জেনারেল 


সেক্রেটারী কালা ডেঙ্কট রাও .কলিকাঁতাঁ - আঁপিয়াছেন | . 


প্রবাসী 





ইহার মধ্যে কতট! ইচ্ছাকৃত . 
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হুনীতি সম্বন্ধে কংগ্রেসের উচ্চতম অধিকাঁরীবর্গের মনোভাব 
ক্রমশঃ যে ভাবে-নরম হুইয়া আঁপিতেছে তিনিও তাঁহারই 
প্রতিধ্বনি. করিয়া বলিয়াছেন--“কথায় কথায় কংগ্রেন্ 
প্রতিষ্ঠানে এবং কংখেস গবর্মে্টে ছুনাঁতির কথ! বল! 
আন্বকাল একট! ফ্যাসন হইয়| ধীড়াইয়াছে।” ইহার 
উপর আরও এক কাঠি চড়াইয়! তিমি বলিয়াছেন, “সকলেই 
জানে অভিযোগের অনেকট| -অতিরপ্িত, তথাঁপি সকলেই 
এ কথাই বলিয়া থাকে। আমি জানিতে চাই, পশ্চিম- 
বঙ্গে কত পারমিট আছে তাঁর কতটা কংগ্রেসসেবীর! 
পাইয়াছেন এবং বীহার! পারমিট পাইয়াঁছেন তাহার! কয় 
পুরুষ যাবৎ ওঁ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন । নিছক ব্র্যাকমার্কেট 


_ করিয়া লাভ করিবার জঙ্ কতদ্বন নূতন কংখেসকম্মাম পাঁরমিট 


সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহাদের আদল সংখ্যাও আমি জানিতে 
চাই। 
বোর্ডের সন্মুখে ক্ষমতা অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিলে 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে ।” - 


আমি এই কথা বলিতে পারি যে. পার্পথেন্টারি - 


ভেঙ্কট রাও মহাশয় প্রশ্নটা করিয়াছেন এক সাংবাদিক - 


সম্মেলনে উপস্থিত রিপোর্টারব্ব্দকে | দুর্নীতি নিবারণে ভার 
আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে তিনি স্বয়ং মন্ত্রীদের নিকট হুইতে 


বা অন্ত কংখেসকন্মীদের নিকট হইতে প্রমাণ সংগ্রহ - 


করিতে পাঁরিতেন । কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডে ব্যাপারটা 
পৌছাইতেই - দেওয়া হয় না, পৌছাইবে কে? বিহারের 
গুড় কেলেপ্কারীর কাহিনী প্রায় ছুই বংসর পরে পার্লামেপ্টারি 
বোর্ডে উঠিয়াছে এবং বোধ হয় এক প্রকার নিঃসংশয়েই বলিয়া 


(ফেলা যায় যে উহাও যথাসময়ে ধামাচাপা পড়িবে । ডেঙ্কট রাও 
মহাশয় বড়বাঁজীর অঞ্চলে একটু অনুসন্ধান করিলেই জানিতে . 


পারিতেন যে, কাপড়ের পারমিটের একটা দস্তরমত বাঁধার 
গড়িয়া উঠিয়াঁছে ৷ যে সব কংগ্রেসকন্দ্ী পারমিট পাঁইয়! থাকেন 


HN 


তাহারা কোন পুরুষেই কাঁপড়ের ব্যবসা করেন নাই, সে : 


সঙ্গতি তাঁহাদের নাই, থাকিবার কথাও নয়। অত টাকা 


যাহাদের ছিল তাছার! কংগ্রেসের কর্ণধার হইয়াছে, কন্দা হয়, 


নাই ৷ বাস, ট্যাক্সি প্রভৃতিতেও এই ব্যাপার চলিতেছে। কাঁপ- 


ডের পারমিট যেমন শেষ পর্যন্ত মাঁড়োয়ারীর হাতে আসে, বাঁ, 


ট্যাব্সির বেলায়ও তাঁহাই ঘটে, কংগ্রেকম্মার! মাবখানে কিছু 
দালালী ভোগ করেন এই পর্য্যস্ত। চাউল প্রোকিউরিং (সংগ্রহ), 
কাপড়ের পারমিট প্রভৃতিতে শতকরা ২ টাক! এই দালালীর 
পায় নিষ্ধিষ্ঠ রেট হইয়া দীড়াইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু যদি বলেন 
ছুর্নাতি সবদেশেই কিছু ন! কিছু থাকে, সর্দার প্যাটেল যদি 
বলেন সরকারী কর্ণ্মচারীদের আয় এক-তৃতীয়াংশ হইয়া 
গিয়াছে অতএব তাহার! করেই বা কি, কালা ভেঙ্কট রাও 
যদি বলেন ছুর্নাতির অভিযোগের অধিকাংশই অতিরঞ্জিত 
তবে দুর্নীতি দূর হইবে কিয়পে, করিবেই বা কে? ছুনীতি 


আষাঢ় ; 


বিবিধ গরসঙ-_লামরিক বৃত্তি ও বাঙালী 


১৯৯ 


৩, 





সম্বন্ধে এই ওঁদাসীন্ত পরাজিতের মনোভাব-সপ্তীত হইলেও 
উহ| মারাত্মক জিনিষ; স্বাধীনতাঁর এত বড় শক্ত আঁর নাই। 
রোম হুইতে সুরু করিয়! দেখা যাইবে আজ পর্য্যন্ত যত রাজ্য 
ধ্বংস হইয়াছে, আভ্যন্তরীণ ছুর্নীতি তাহাদের 'র্বনাশের 


৯ একটা প্রধান কারণ । - একটু শক্ত হইলেই যেখানে এই পাপ 


দুর করা যায় এবং শক্ত হওয়ার উপায় ও ন্ুযোগ যেখানে 
রহিয়াছে সেখানে কংখেসের উচ্চতম অধিকারীবৃদ্দ কেন 


এত নরম হুইয়| পড়িতেছেন তাঁছা বাস্তবিকই সাধারণ বুদ্ধির - 


অগম্য। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বেও গান্ধীন্গী এই মহা অনিষ্টকর 
বস্তুটি সম্বন্ধে বান 'বার জাতিকে সাঁবধাঁন করিয়াছেন, এই 
ছুনাঁতি কংখেস প্রতিষ্ঠানেরও সর্বনাঁশের কারণ হইবে 
তাঁহাঁও বলিয়াছেন। কোন প্রকার ছহুনীতির সঙ্গে: আপোষ 
করিলে দেশ বাঁচানে! অসম্ভব হুইবে । 

মাতৃভাষা সম্বন্ধে ডাঃ ঘোষের নুতন সংজ্ঞা 

ডাঃ প্রচ্ছুল্ল ঘোষ মানভুম গিয়াঁছেন এবং তীব্র বাঙালী 
বিরোধী বিহার কংগ্রেস-সভাপতি জীপ্রত্ধাপতি' মিশ্রের সঙ্গ 
সেখানে ঘুরিয়াছেন ও বস্তৃত| করিয়াছেন__এই সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে। ডাঃ ঘোষের বক্তৃতার রিপোর্ট ঠাহা'র 


; পরিচালিত “লোকপেবক” পত্রে প্রকাশিত হুইয়াছে। উহাতে 


এই কথাগুলি আঁছে-__“নাতৃভাষা” কথাটি নিভু নহে। 
বিলাতে প্রতিপালিত বাঙালী শিষ্ত শুধুমাত্র ইংরেজী - ভাষাই 
বলে। বিহার প্রবাসী বাঁডাঁলীদিগকেও সেইরূপ রা্রভাষা 
হিন্দী শিক্ষা করিতে হইবে ।” 
দাড়ায় যে, বিলাঁতে বাঙালী শিশু প্রতিপাঁলিত হইলে সে 
গুধুযান্্র ইংরেজী ভাঁষা বলে, অর্থাৎ মায়ের সঙ্গেও ইংরেজীতে 
কথা বলে, স্থৃতরাং বিহারে বাঙালী শিশু প্রতিপাঁলিত হইলে 
সেও শুধুমাত্র হিন্দী ভাষাই বলিবে, ঘরে মায়ের সঙ্গেও 
বলিবে, তাঁর উপর হিন্দী যখন রাধভাষা তখন তে! কথাই 


নাই। 
এই একটি ব্যক্তি সততার ভেক ধরিয়া ূর্ববাংলা পশ্চিম 


বাংলা এবং বৃহত্তর বাংলার যে অনিষ্ট সাধন করিতেছেন 
বাংলার ইতিহাসে তাঁর তুলন! খুব কম আছে । পূর্ববঙ্গের 
পাততাড়ি গুটাইয়া ইনি সকলের আগে পলায়ন করিয়া পশ্চিম 


বঙ্গের রাধক্ষমমতা দখল করিয়াছিলেন এবং পূর্ববঙ্গের অধিবাসী- 


, দেৱ উপদেশ দিয়াছেন সেখানে থাকিতে । বাছিক়] বাছিয়া 
পুরানো যুগের বহু অযোগ্য এবং দেশের বিরুত্বাচরণকাদী 
এককগমারীদের উচ্চপদে বসাইয়া এবং শহর ও গ্রামের পুলিদ 
একাকার করিয়! ইনি পশ্চিমবঙ্গের যে অনিষ্ট করিয়] গিয়াছেন 
তাঁহার জের সাঁমলাইতে আজ. প্রাণা্ত হইতেছে প্রধান 
"মন্ত্রী থাকা| কালে ইনি বিহারে গিয়া এক বক্তৃতায় মানভুম 
প্রত্যাবর্তন আন্দোলনের বিরুদ্ধে মন্তব্য করিয়া! আঁসিয়াছিলেন 
এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদন্তহ্সাবে প্রকাশ্য বিবৃতিতে বলিয়া- 


এই উক্তি হইতে এই অর্থই. , 


ছিলেন যে বাংলায় মানভূম ফিরিবার কোন আঁশ! নাঁই। 
কংখেস ওয়ার্কিং কমিটিতে বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার 
এ বিষয়ে যাহা কর্তব্য ছিল তিনি তাহা! পালন করেন নাঁই। 
বিহার কংগ্রেস কমিটির সভাপতির 'সঙ্ষে একযোগে ইনি 
মানভূম সত্যাথহ বিষয়ে আপোষের সর্ত তৈরি করিতেছেন 
এই সংবাদে আমাদের মনে আশক্ক! হইতেছে যে মানভূমের 
বাঙালীদের সর্ধবনাশের পথটিও তাঁহা হইলে প্রশস্ত হইবে । 
সামরিক বৃত্তি-ও বাঙালী 

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট হইতে “প্রবাসী” পঞ্জিকায় এই 
বিষয়ে নূতন করিয়া নানা ভাবে আলোচন। করা হইতেছে। 
ভারতীয় সামরিক বিভাগের নানা কর্মে ছু'চারটি উচ্চপদ ছাড়া 


কোথাও বাঁডালীর স্থান নাই বলিলেই হয় ; এই অবস্থার প্রতি- 


কারের জন্য আমরা বাঙালী সমাজকে সচেতন করিবার চেষ্টা 
করিয়াছি। ইংরেজের সামরিক বাহিনীতে লোক-সংএহের 
নীতি আমাদের সামরিক এঁতিহ ভুলাইয়| দিয়াছে ; যেসব 
শ্রেণী সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত তাঁহারা কলম 
পিষিয়া ও ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়! চার-পাঁচ পুরুষকাল, প্রায় 
১৫০ বৎসর, কাটাইয়া দিয়াছে । এই অপমানের ভ্বালা 
মনকে ক্ষুদ্ ও বিষাক্ত করিলেও, ইংরেজ আমলে তাহার 
প্রতিকারের.'কোন উপায় ছিল না। “স্বদেশী” আন্দোলনের 
পর হুইতে নিজের প্রাণের দ্বালায় বাঙালী সন্ত্রাসবাদী এই 


" জ্বাতীয় অপমান মুছিয়! ফেলিবার ভর্তি বোমা রিভলবারের 


আশ্রয় লইয়াছিল। ব্যক্তিগত: ব| দলগত আঁত্মসম্মান এই 
উপায়ে প্রতিষ্ঠালীভ করিলেও বাঙালী সমাজের সমস্তার 
সমাধান হয় নাই। 

সেই সমাধানের স্থযোগ আসিয়াছে ১৯৪৭ সনের '১৫ই 
আগষ্ট হইতে ৷ প্রায় ছই বৎসরে সেই সুযোগের সন্যবহার 
করা হইয়াছে কি না, তৎসন্বন্ধে নান! জভ্রিজ্ঞাপার উদয় 
হইয়াছে । পশ্চিমবর্ধের গবন্সেন্ট এই বিষয়ে তাহাদের দায়িত্ব 
ও কর্তব্য কতদূর পালন করিয়াছেন সেই প্রশ্নও এই 
জিজ্ঞাসার সঙ্গে জড়িত। প্রান্ীয়. রক্ষী-বাহিনী দল গঠন 
করা হইতেছে, তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং 


'হাঁন্বার হুই লোকের শিক্ষা এক ভাবে সম্পূর্ণ হইয়াছে, পশ্চিম- 


বঙ্গের প্রচার বিভাগের প্রসাদে এই সব সংবাদ আমের] মাঝে 
মাঝে পাইয়! থাকি । কিন্তু এই সব সংবাদে কোন উৎসাহ পাই 
না| এইজন্য যে, তাঁহার মধ্যে এবিষয়ে বাঙালীর সমষ্টিগত 
মনোবৃত্তির ব্যাপক পরিবর্তনের জন্ত উত্তম বা! প্রচেষ্টীর কোন 
পরিচয় পাওয়া যায় না! 

- গত' দেড় শত বৎসৱ্রের অবহ্লোঁর ফলে পমাক্ম-ীবনে 
সামরিক বৃত্তি সম্বন্ধে যে নিশ্চেত] দেখ! দিয়াছে, তাহা দুর 
করিতে হুইলে বর্তমান উপায় ত্যাগ করিয়া সমাজ-মনকে নুতন 
করিয়! একটু জোরে নাড়া দিতে হুইবে । . বুঝাইয়! বলিতে 


২০০ 


১৭৫৬ 





হইবে--স্বাধীনতার. ' আমলেও বাঙালী কোথায় অন্ুরিধা- 


অনুভব করে । এই নুতন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে 
অনেক বাধা অতিক্রম করিতে হুইবে, অন্থান্ প্রদেশবাসীর 


ব্যঙ্গোক্তি সহ করিয়া -সাঁমরিক জীবনে নীরবে আপনাদের স্থান :. 


করিয়া লইতে হুইবে। বর্তমানে যাহারা জাতীয় জীবনের 
এই বিভাগে প্রায় একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন, তাহাদের সঞ্চে প্রতিযোগিতা করিয়া, আপনাঁদের 
শরীর-মনের শজ্জির পরীক্ষা দিয়া বাঙালী যুবকবৃদ্দকে 
নিজের স্থান করিয়া লইতে হইবে । অন্ত পথ নাই । শিখ- 
পঞ্জাবী, গাঁড়োয়াঁজি-গোরখা, রাঁজপুত-মারাঠ! এই সব তথা- 
কথিত “সামরিক জাতি” কেহই অনুগ্রহ করিয়া আমাদের 
যুবকদের স্থান ছাড়িয়া দিবেন না| ' বাঙালী প্রধানদের এই 
- কথাটাই সর্বাগ্রে বুঝিয়া লইতে হইবে ; তাহার] .বুঝিলেই 
পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিষুলী এই বিষয়ে সজাগ হুইবেন। ঘরে 
বলিয়া কেন্দ্রীয় সামরিক বিভাগের দোঁষ-ত্রুট, আত্মীয়- 
বাঁংসল্যের আলোচনা করিলে পথ খুঁপ্ধিয়া পাওয়া যাইবে না। 

সাঁমরিক জীবন সম্বন্ধে বাঙালী সমাজের -চূর্বঙগত! কোথায়, 
তৎসম্বত্ধে আমাদের নূতন করিয়া সন্ধান লইতে হইবে ; 
প্রকাশ্যে তাহার আলোচন! করিতে হইবে ; নচেৎ রোগের 
নিদান ধরা পড়িবে ন|। এই সম্বন্ধে “প্রবাসী” পত্রিকার পৌষ 
সংখ্যায় একজন গোরখ! ভদ্রলোক শ্রীমন বাহাছুর লিং একটি 


প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ; তার সার্থকতা আন্ত নৃতন করিয়া . 
পরিস্ফুট হুইয়া উঠিয়াছে যখন “বাঙালী রেপ্ষিমেন্ট” গঠন করি-- 
বার কাঁ্ষ্য “ক্রুততর করিবার” দ্বায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ গবন্ধে্ট গ্রহণ * 


করিয়াছেন বলিস! ঘোষণ! করা হইয়াছে । এই সম্বন্ধে নিয়- 
লিখিত সংবাদটি “বন্থুমতী” ( দৈনিক ) পত্রিকার ২১শে ্যৈষ্ 
তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে__ . 
বিশ্বস্তস্ুত্রে জান! গিয়াছে যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে 
বা্গাঁলী রেজিমেন্ট গঠনের কার্য) দ্রুততর করিবার জন্ত 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার সগ্তব হইলে জুন মাসের মধ্যেই 
সামরিক ট্রেনিং দিবার উদ্দেম্তে হুই শতাধিক বাঙ্গালী 
যুবক" সংগ্রহ করিবেন। নির্বাচিত যুবকদের মধ্যে 
' ১ শত জনকে আঁ্িলারীতে এবং অবশিষ্টদের ইনফ্যাটি, ও 
আন্মার্ড কোরে যোগদানের জন্ত আবশ্যক ট্রেনিং দেওয়া 
হইবে ৷ ট্রেনিং সমাপ্ত হইলে হঁছার! ভারতীয় সেনা- 
বাঁহিনীর অধীনে একটি বাঙালী ইউনিট গড়িয়া তুলিবেন। 
আরও জানা গিয়াছে যে, আর্টিলারীতে যোগদানেচ্ছু 
-যুবকগৃণকে নুযনকল্পে উচ্চতায় ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি ও ওজনে 
-১২০ পাঁউও হইতে হইবে এবং. শিক্ষার দিকে মাতৃভাঁষ। 
লিখিতে পড়িতে জানিলেই চলিবে । তাহার! নিয়োগ 
: কাল হইতে বিনামূল্যে রেশন, বাসস্থান, পোঁষাক-পরিচ্ছদ 
প্রভৃতি ব্যতীত মাসিক ৩৭।০ টাক] হিসাবে ভাতা 


'পাইবেন। ইনফাট্টি ও আৰ্ম্মার্ড কোরে যোগদানকারী ' 

যুবকদের জ্রম্ভও অঙ্থন্জপ ব্যবস্থা রহিয়াছে বলিয়া ভ্রাঁনা- 

যায় । 

এই সংবাদ প্রকাশের প্রায় এক সপ্তাহ পূৰ্ব্বে আঁর একটি 
সংবাদ পরিবেশিত হুয়' যে বাছিয়া বাছিয়া প্রান্তীয় রক্ষীদল 
হইতে দশ জনকে ফতেগড়ে (যুক্ত প্রদেশ ) অবস্থিত রাজপুত” 
রেজিমেণ্টে পাঠানো হইয়াছে); ইহার! ভবিষ্যত বাঙালী 
রেদ্রিমে্টের পথিক্কৎরূপে, অগ্রধী্ূপে কাজ করিবেন। এই 
হারে রংরুট চলিলে “বাঙালী রেজিমেন্ট” গড়িয়া তুলিতে কত 
দিন লাগিবে, তাহা সংখ্য|-তত্ববিদু বলিতে পারেন। পশ্চিম- 
বঙ্গ গবন্মেমেন্ট এই ব্যবস্থায় সন্ত দন, উদ্ধত সংবাদে তাহা 
বুঝা যায় ; তাহার! জ্যৈষ্ঠ-আঁষাঁচ মাসের মধ্যে ২০০ জনকে 
পাঁঠাইতে চান । 


পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা বত বর 
গত বৎসর, ১৮ই জুন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগ বয়স্ক শিক্ষা 
সম্বন্ধে উপায় নির্ধারণ কল্পে একটি কমেট নিয়োগের সংবাদ 
ঘোষণা করেন। হাইকোর্টের ধ্য/তন্দামা উকীল শ্রীঅতুলচন্তর 
গুপ্ত এই কমিটির সভাপতি পদে নিযুক্ত হন। শিক্ষা! বিভাগের 


ডিরেক্টর ও সেঞ্চেটরী এবং ১৭1১৮ জন শিক্ষাবিদূ, কংখেস- 


নেতা-ও নান! প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এই কমিটির সভ্য: 
নির্বাচিত ও মনোনীত হন। জুলাই মাপের ২৩ তারিখে 
কমিটির প্রথম সভ! বসে। 

গত ৭ই জুন ( ২৪শে জ্যৈষ্ঠ) কমিটির শেষ অধিবেশন 
বনে ; যাত্র ৯১০ জন সভ্য নাকি তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। 
এই অধিবেশনে চুড়ান্ত রিপোর্ট স্বাক্ষর করা হয়। শিক্ষা 
বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ও ইহাতে স্বাক্ষর করেন। এই 


অনুষ্ঠানের পর তিনি নাকি ঘোষণা. করেন যে, তিন মাঁদের 


মধ্যে বয়স্কদের শিক্ষাদাঁনকা্ধ্য পরীক্ষামূলক ভাবে করিবার 
সিন্ধান্ত শিক্ষা বিভাগ গ্রহণ করিয়াছেন, যদিও সত্য স্বাক্ষরিত 
রিপোর্টে দেখিতে পাই যে, ৮ মাঁদ কালের মধ্যে বয়স্কদের 
লিখন-পঠনক্ষম করার চেষ্টাই করিতে হইবে | ডাঃ স্েহময় 
দত্তের ঘোষণা! এই বিদ্বন্মওলীর সিদ্ধান্তের পরিপোযক কিনা 
তাঁহা! পশ্চিমবঙ্গের নাগণ্রিকব্দ্দের বিচার্য্য ।. 

৯০ লক্ষ বয়স্ক দ্রী-পুরুষের শিক্ষার ব্যবস্থার একট] পরিচয় 
পাইলাম। _বাধ্যতাঁমূলক বাঁপক-বাঁলিকার শিক্ষা সম্বন্ধে যে 
ব্যবস্থার কথা শুনিতেছি, তাঁহা আঁরও চমৎকার । বৈগাছিতে এ 
এই শিক্ষার নামে, বুনিয়াদি শিক্ষার নামে, একটি শিক্ষক 
প্রস্তুতের কারথান] তৈরি হইতেছে । এই কারখানার কার্ধ্য- 
বিবরণ যাহ! আমাদের নিকট পৌঁছিতেছে তাহাতে মনে হয় 
যে বয়ন্ক-শিক্ষার” মত. আর একটা কৌতুককর ব্যবস্থা বৈ-” 
গাছিতেও করা হইতেছে। প্রায় ৫০ জন শিক্ষ-বিভাগীয় ইন্‌- 
ম্পেইর ও সাঁব-ইন্‌ন্পেক্টর্রকে তথায় জড় করা হইয়াছে। ২৩ 


1 


কথা শুনিতে পাই; 


আষাঢ় 


মাসের মধ্যে তাঁহাদের চর্ক1-কাটার কৌশল ও বুনিয়াদি 
শিক্ষার ভাব ও কৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইবে। এই 
৫০ জনের মধ্যে এখন ৭1৮ অন নাঁকি আছেন যাহারা কয়েক 


মাসের মধ্যে চাকুরী হইতে অবপর এহণ করিবেন. বা বয়স্ক... 
যায়ী অবসর গ্রহণ করিবার দিন ধাহাদের ঘনাইয়া-আসিবে 


বয়স্ক-শিক্ষার সংগঠনকল্পে যেমন একজন সপ্ভ পেন্পন-প্রাপ্ত 
অধ্যাপককে নিযুক্ত করা হইয়াছে, সেইরূপ বাঁলক-বাঁলিকাঁর 
শিক্ষার ক্ষেত্রেও শরীর মনে অধর্ধ্ব কয়েকজন প্রাচীনপস্থীর 
সাহায্যে বুনিয়াদি শিক্ষার মত একটি বৈপ্লবিক শিক্ষা- 

পরিকল্পনাকে ক্ূপদান করিবার চেষ্টা হুইতেছে। | 
এই মিথ্যাচারের প্রয়োজন সম্বন্ধে একটা অজুহাতের কথ! 


আমাদের কাঁছে পৌছিয়াছে। কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্ট বুনিয়াদি ' 


শিক্ষার খাঁতে একট! বড়রকমের অর্থ সাহায্যের আঁশ! 
দিয়াছেন । তাহারাও নাকি গাদ্ধীভী-প্রবপ্তিত এই নামটি 
থাকিলেই সন্ষ্ঠ হইবেন, এই ভক্রপায় প্রতি প্রদেশের মন্ত্রি- 
মণ্ডলী ও শিক্ষার ব্যাপারে তাহাদের পরামর্শদাঁতাঁগণ বুনিয়াদি 
শিক্ষার নাম ভাঙ্গাইয়] কিছু টাক] মারিবার জন্য ব্য হুইয়া 
উঠিয়াছেন | . 

বয়স্ক-শিক্ষার ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টের সাহায্যের 
প্লামাঁজিক শিক্ষার” নামে তাঁহ! ব্যয় 


"হইবে এবং গৌরীসেনের টাক! লইয়া ছিনিমিনি খেলিবার 


নুতন সুযোগের সন্ধান পাইয়া সকলেই. আনন্দিত হইয়| 
উঠিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে বয়ন্ধ-শিক্ষার নামে যে কৌডুককর 
আয়োঁজন-উদ্ভোগ চঙ্গিতৈছে, তাঁহার সাঁজগোছ দেখিয়া 
“বয়স্ক-শিক্ষী কমিটির সভ্যবৃন্দ কি মনে করিতেছেন তাহা 
আঁমরা জানি নাঁ। সরকারী শিক্ষা বিভাগের হালচাল তাঁহারা 


জানেন না এমন নয়। তবুও তাঁহারা কেন এই বিভাগের 


হাতে বয়স্ক-শিক্ষা পরিচালনার ভার ছাড়িয়া দিলেন, তাহা 
বুঝিলাঁম না। ] 
অধ্যাপক প্রিয়রগ্তন সেন, প্রীত “শিক্ষা পরিকল্পন!” নামক 


পুদ্তিকায় আমরা দেখিতে পাই গত ভিসেম্বর মাসে পশ্চিম 
বঙ্গের শিক্ষাব্রতীববন্বের সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে ' 


একটি প্রস্তাব এই £--“বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্ৰীয় স্বতন্ত্র পরিচালক- 
মগুলী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে ৷” প্রিয়রঞ্জন বাবু বয়স্ক শিক্ষা 
কমিটির সভ্য ছিলেন ; তিনি এই কমিটিতে এই প্রস্তাব গ্রহণ 
করাইবার চেষ্টা করেন নাই কেন, তাহা! জানি না । 


পশ্চিমবঙ্গে উদ্বান্তর সংখ্য 
পশ্চিমবঙ্গের প্রচার বিভাগের ডিরেক্‌টর কর্তৃক নিয়- 


' লিখিত বিষ্ৃতিটি প্রচারিত হইয়াছে £ 


ভারত ইউনিয়নের বিভিন্ন অংশে পুনর্বপতি সমন্ধ সমাধান- 
কলে তথ্য সংগ্রহ করিবার উদ্ছেস্টে ভারত গবন্মে নিজেদের 
ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া যে সকল উদ্বান্ত পাকিস্থান হইতে পশ্চিম 


© ২ 


বিবিধ শ্রসন্র-পস্চিমবন্গ উদ্বাস্তর সংখ্য 


' বলিয়া! আশ! কর! যায়। 


কেন্দ্রে উপস্থিত হইতে হইবে ।. 
সংখ্যা খুব বেশী তথায় বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া| গণনা কর- হুইবে । 


২৪১ 





“বঙ্গে আঁসিয়াছেন তাহাদের সংখ্যা নির্ধারণ করিবার সিদ্ধান্ত - 


করিয়াছেন। তথায় আভ্যন্তরীণ গোঁলযোগের ফলে কিম্বা - 
এইরূপ গোলযোগের আশঙ্কায় অথবা ভারত ও পাকিস্থান 
এই ছুইটি ভোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পশ্চিয পাকিস্থান 
হইতে ১৯৪৭ সনের ১লা মার্চ অথবা ইহার পরে কিন্বা পুর্বে 
পাকিস্থান হইতে ১৯৪৬ সালের ১৫ই অক্টোবর অথবা ইহার 
পরে যে ব্যক্তি তাঁহার বাড়ীর ত্যাগ করিয়! কিনা. ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইয়া ভারতে আঁপিয়াছেন, তাছাকেই এই 
উদ্বেষ্যো উদ্বান্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে । 

বর্তমানে কলিকাঁতার কালেক্টর শ্রী কে এম মিশ্র এই আদম- 
সুমারীর প্রাদেশিক তত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন। ১১নং 
নেভাঘ্বী সুভাষ রোডে তাহার অফিস স্থাপিত হইয়াছে। 

. পশ্চিমবঙ্ে শীস্রই উদ্বান্ত ব্যক্তিগণের গণনা! আরভ হইবে 
উদ্বাস্তদ্ের এক স্থান হইতে অন্ত 
স্থানে যাতায়াতের ফলে যাহাতে কেহ গণনায় বাদ না পড়েন 
কিবা কাহারও ছুই'বাঁর গণনা! না হয় তজ্জন্ত প্রদেশের সর্বত্র 
একই সময়ে গণনা আরম্ভ হইবে । এক মাপের মধ্যেই গণনা 
সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যাঁর'। যে সকল অঞ্চলে 


উদ্বান্ত ব্যজিগণের সংখ্য! অন্ন এবং তাহার] বিক্ষিপ্ত অবস্থায় 


আছেন, তথায় পরিবারের. কর্তীকে পুর্ব্ব বিজ্ঞাপিত কোন 
যে সকল অঞ্চলে উদ্বাস্তগণের 


গণনাকালে নিয়লিখিত তথ্যাবলী সংগৃহীত হইবে (ক) 
পরিবারের কর্তার নাম, (খ) তাঁছার সম্প্রদায় এবং পাঁকি- 
স্থানের বাড়ীর বর্ণনা এবং পরিবারের লোকদের নাম, বয়স 
এবং (গ) পাকিস্থানে থাকাঁকাঁজে বেতন, মজুরী ও 'কাঁজ- 
কারবার হইতে এবং -ভূমিসম্পন্তি হইতে ও অন্তান্তি সুত্রে 
পরিবারের বাধিক আয়ের পরিমাণ । দেশ বিভাগের পুর্বে 


উ্বাস্ত ব্যক্তির ভারত ইউনিয়নে কোন সম্পত্তি থাকিয়া 


থাকিলে তাহারও বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে৷ 
বর্তমানে ভারত ইউনিয়নে তাঁহার কোন উপজীবিক থাকিলে 
তাঁহার এবং আনুমানিক বাঁধিক আয়ের বিবরণও লইতে 
হইবে । ইহ! ছাড়া বর্তমানে কি ভাবে তাহারা জীবনযাঙ্জা 
নির্বাহ করিতেছেন তাঁহার বিবরণও সংগ্রহ করিতে হইবে, 
যথা--তাঁহার] খরিদ করা কিম্বা ভাড়া বাড়ী, অথবা 
উদ্ধাস্ত শিবির কিশ্ব। ধর্ঘশালায় বাস করেন, কি্বা কোন 
আত্মীয় বাঁ বন্ধুর গৃহে আছেন, তাহ! জানিতে হইবে। 
পুনর্বসতির জন্ ইতিমধ্যে গবন্মেন্টের নিকট হইতে কোনক্মপ 
সাহায্য পাইয়া! থাকিলে, তাহারও বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ 
করিতে হইবে। . 

ইহা অত্যন্ত জরুরী বিষয় । সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ অবিলম্বে 
গবন্মে কে এই কার্ধ্যে সর্বাস্তঃকরণে সাহায্য করিবেন 
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বলিয়া আশা করা যায়। এতদিন পরে ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় 


গবন্মেন্ট -পুর্বববঙের উদ্বান্তগণের সম্পর্কে তাহাদের দায়িত্ব : 


স্বীকার করিলেন দেখিয়া আমর! সুখী হইয়াছি। প্রকৃত 
উদ্ধান্ত, যাহার! সত্য. সত্যই পূর্ববঙ্গের ভিটা-মাটি ছাড়িতে 
বাধ্য হুইয়া অসছায় ভাবে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে, 
- তাঁহাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রকৃত চেষ্ঠা এবার হইবে আঁশ! কর! 
যাক্স। বল! বাহুল্য, এই প্রচেষ্টা প্র্কত উদ্বান্ত ও মেকী ঠগ 
অর্থাৎ যাহার! পূর্ববঙ্গের সব কিছু রাখিয়! এখানে ফাকতালে 
7 বেশ কিছু গুছাইবাঁর কন্দিতে আঁপিয়াছে--এই ছুইয়ের মধ্যে 
বাছাই করিয়া আরম্ভ ন! করিলে পুর্ধেকারই মত ব্যর্থ হইবে। 

এই সম্পর্কে আর একট! প্রস্তাব আমরা করিতেছি । পূর্বব 
বঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ যুসলমাঁন পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া উপার্ন 
কফরিতেছে। 
- বিরোধী ও পররাষ্ট্রের নাগরিক বন্দ ভারতরাধ্রে বসবাস 
করিতেছে) তাঁহাদের পরিচয় জানিয়া রাখা ভাল । আর্রম- 
স্ুমারি হইতে তাহা জানা যায়। তাঁহার! যে সব কাজে 
নিযুক্ত আছে, যথা কলিকাতা বন্দর, কলিকাঁতার জলের 
কল, কাশীপুরের অস্ত্রে কারখানা--তাহার সঙ্গে রাষ্ট্রের জীবন-. 
মরণ সমস্তা অড়িত। পাকিস্থানী মনোভাব লইয়া তাঁহার! 
এই রাষ্ট্রে আছে ; সেই মনোভাবের প্রেরণায় তাহার] কি 
করিতেছে, কি না করিতেছে, তাঁহার সন্ধান হুওয়| প্রয়োজন । 
যে সময়ে হিন্দুর] পূর্ববব্ষে থাকিতে পারিতেছে না, সেই সময়ে 
পুর্ব হুইতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান আসিয়া পশ্চিমবঙ্গে স্থান 
জুঁড়িয়া বসিবে, তাঁহা বিপদৃশ বলিয়া মনে হয়। ইহার 
প্রতিকার চেষ্ঠা বাঞ্ছনীয় মনে করি। তাঁহা হইলে পূর্ববঙ্গের 
পাকিস্থানীর! একটু সাবধান হইতে পারে । 


ভাঁরতনাস্ট্রের আদিবাসী 
বোম্বাই নগরী হইতে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে নিয়লিধিত 
বিবরণ পরিবেশিত হইয়াছে £ 
ভারতের ছুই কোটি ষাট লক্ষ আিবানী . বর্তমানে 
সামাজিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক সমৃত্নতির নব ঝুগসন্ধি- , 
ক্ষণে অপেক্ষ! করিতেছে । 
পার্বভ্য উপত্যকা ও দুরবিগম্য অরণ্যস্থলীতে অজ্ঞানত] 
ও কুসংস্কারের অন্ধকারে আধুনিক সভ্যতার স্পর্শের 
বাহিরে জাদিবাসীর! বাঁস করে । 
' এই সকল উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে পুরু 
করিয়া! অনসমষ্টির অবশিষ্ঠাংশের সহিত সমান মর্ধ্যাদায় 
স্বাধীন, ভারতের নাগরিকাধিকাঁরেন্র জন্তড তাঁহাঁদিগকে 
প্রস্তুত করিয়! তুলিবার নিমিত্ত ভারত গবন্মেন্ট এখন চেষ্টা 
করিতেছেন । এই আদিম জাতিশুলির মধ্যে ২৫ বৎসর 
যাঁবৎ যে ধর্ম্মমূলক ও সমাঅকল্যাণকর কান্ধ চলিতেছে, 
বর্তমান পরিকল্পনা! তাহারই চরম পরিণতি । সমান 


তাহাদের সংখ্যাও নির্ধারিত হওয়া! প্রয়োজন | ' 
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সেবাব্রতীপ্দের মতে শতাব্দীর পর শতাব্দী এই উপজাঁতি- 
গুলিকে নিঃম্বতা ও অশিক্ষার মধ্যে রাখা হুইয়াছে। সরল- 
চিত্ত-ও কঠোর পরিশ্রমী ইহারা “মাটি মায়ের’ করুণায় 
"= নির্ভর করিয়া বনে-ছঙ্লে তাহাদের আরণ্য জীবনযাপন 
করে। দেশের কোন কোন অঞ্চলে বিত্তশালী ভূত্বামিগণ 
বনছুমিকে নিজেদের বলিয়া দাবী করিয়া সরলপ্রাণ' 
উপজাতীয়দিগকে স্বার্থের জন্ভ শোষণ করিয়াছে। এক 
- সময় ছিল যখন ইহারাই অরণ্য শাসন করিত, তীর- 
ধছুকের সাহায্যে শিকার করিত, নির্জনে শার্ভিতে 
কালাতিপাত করিত । কিন্ত এখন অনেক অঞ্চলে তাঁহার! 
ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছে, প্রভুদের জন্গ জমি চাষ 
করিতেছে, কাঠ কাঁটিতেছে। 
আদিবাঁসীর| মাঝে মাঝে বহিরাগত ও শোষক- 
_ দের হাত হইতে নিজেদের ঘরবাড়ী ও স্বাধীনতা রক্ষার 
' জন্ত চেষ্ঠা করিত ; কিন্তু সর্ধ্গ্রাপী স্বভাবছুবৃপ্ত জাতি 
আইনের সাহায্যে তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখা হুইত। 
অধুনা অধিকাংশ পার্বত্য জাতির নাম (বিপজ্জনক 
সম্পদায়গুলি ব্যতীত) স্বভাবহ্‌ত্ব্ত জাতির তালিকা 
হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। 
ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক 
আধিবাসীই ভারতীয় ইউনিয়নের পুরাদত্তর' নাগরিক 
প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচনে 
তাঁহাদেরও ভোটদানের যোগ্যতা] আছে। নুতন শাঁসন- 
তন্ত্র অনুযায়ী যে সকল উপকজ্বাতীয় পরামর্শদাত1 পরিষদ 
গঠিত হইবে, তাহাঁতেও আঁদিবাসীদের সংখ্যাধিক্য 
থাকিবে। প্রদেশ -বা দেশীয় রাভ্যসমূহের উপজাতি" 
অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে সেখানকার শাসনকাঁধ্য পরি- 
চালনার জগ্জ এই সকল পরিষদ গঠিত হুইবে | 
উপজাতীয়গণ যাহাতে স্বাধীন ভারতের নাগরিকের 
দায়িত্ব ও অধিকার সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে, সে্বগ্ঠ 
ভাঁরতের প্রাদেশিক গবর্মেন্টগুলি ইহাদিগকে শিক্ষাদানের ' 
আগু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছেন। প্রাদেশিক 
গবন্মে গুলি ইহাদের অর্থনৈতিক টন্নতিবিযামেরও চেষ্টা 
করিতেছেন । 
এই সংবাদে দেশের হিতকামী সকলেই আনন্দিত হইবেন । 
আজ যাহারা ভারতবর্ষে আদিবাসী ও “শোষিত” শ্রেণী ও সন্প্র- 
দায় বলিয়| পরিচিত, ইতিহাস পাঠে দেখা যায় তাঁহাদের মধ্য 
হইতে অনেক সময় রাষ্থের শাসকবন্দ মনোনীত হইয়াছেন বা 
আম্মশক্তির পরিচয় তাহার! দিয়া রাষ্রের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত 
হুইয়াছেন। আজ আমাদের ইতিহাস দে কাহিনী ভুলিয়! 
গিয়াছে বা উচ্চশ্রেণুর স্বার্থের খাঁতিরে সে ইতিহাস বিকৃত 
করা হইয়াছে। .সেই পাপের প্রায়শ্চিভ করিবার. দিল 
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আঁদিয়াছে। খৃষ্টান প্রটারকের1 আমাদের চোখে আনল, দিয়া 


আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করিয়া দিয়াছেন'। এবং এই 
আদিবাসীদের বর্তমান যুগোপযোগী লিক্ষা-দীক্ষায় অমুপ্রাণিত, 
করা যতটা সহনজ্ব বলিয়া মনে হয়, ক্ষেঅকার্ে. তাহা কত 
ভ কঠিন তাঁহাও দেখাইয়া! দিতেছেন। 


প্রধানতঃ ছুই কারণে শিক্ষকেরা তাহাদের সংস্কারাহু- 


যায়ী কাজ করিতে গিয়া দেখেন যে তাহা আদিবাসীদের 
সংস্কারের সঙ্গে খাঁপ খায় না; এবং এই সংক্ষারপুপ্তকে রক্ষ] 
করিতে গেলে বর্তমান যুগোপযোগী শিক্ষাদান ব্যর্থ হইয়া যায়। 
এই সমস্যা সমাধানের কোন নিষ্ধিষ্ট পন্থা! নাই। দেশ-ভেদে 
ও প্রক্ৃতি-ভেদদে একট! সমম্বয়ের চেষ্টা চলিতেছে দেশে- 
বিদেশে । আমেরিকার যুজরাঞে শীতবর্ণ আদিবাসীরা একটা 


অস্বাভাবিক জীবনযাপন করে; খ্বেতাঁঙ্গের দাপটে তাঁহারা 


নিজ বাসছুমে “সংরক্ষিত ”()06609190) জীবনযাপন করে । 
এমন কথাও. পড়িয়াছি বর্তমান যুগের পোষাক-পরিচ্ছদ ও 
'অভ্যাসাদি আদিবাসী মধ্যে প্রবর্তন করিলে, তাহা তাহাদের 
পক্ষে শুভজ্নক হয় না; বর্তমান যুগের সু সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক আবহাওয়] তাহাদের পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠে। 

আমাদের দেশেও সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হইতেছে । 
বোম্বাই নগরীর প্রদত্ত বিবরণে তাঁহার ইঙ্চিত আছে। 


দের “সভ্য” কৃষি-ব্যবস্থা! তাঁহাদের উপযোগী নয় । এই সব. 


কথ! মনে করিলে মনে হয় কিছুই করিবার নাই। কিন্ত কোন 


রা ভ কোটি কোটি লোকসমণি সম্বন্ধে চোখে ঠুলি বাঁধিয়া 
থাকিতে পাঁরে ন!। ধার্টিক, সেবা-প্রবণ লোকদের 
সেইদ্বস্ত আমাদের দেশেও এই আদিবাসীদের সেবাব্রতে জীবন 
ঘাপন , করিতে দেখা যায়। ব্রাহ্মসমান্ের পক্ষ হইতে 


নীলমণি চক্রবর্ভাঁ এই ভাবের প্রেরণায়ই খাসিয়াদের মধ্যে 


কাৰ্য্য আরস্ত করিয়াছিলেন, রামকষ মিশনও ইহাদের মধ্যে 
ও অন্তত আদিবাসীদের মধ্যে বর্তমান যুগোপযোগী শিক্ষা-দীক্ষা] 
দানের ব্যবস্থা করিয়াছে। 

এই বিষয়ে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণের উদ্দেন্তে ১৯৪৮ 
সনের ২৪-২৫ অক্টোবর তারিখে দিল্লী নগরীতে একটি সম্মেলন: 
আহ্বান কর! হুয়। এই সম্মেলনের প্রবর্তক শ্রীঠন্কর বাবা 
ভারতবর্ষের অগ্ান্ত প্রদেশে আদিবাসীদের উন্নতিকজ্জে 
_ ত্তাহাদের চেষ্টার একটি বিবরণী প্রদান করেন। সম্মেলনের 
ছ-রিবরণীতে তাহা প্রকাশিত হইস্থাছে। | 


১৯২১ সনে ভীল সেবামঞডল প্রতিষ্ঠিত. হুয়। দেশে 
নবজ্জাভীয়তার বিকাশের সঙ্ষে সঙ্গে আদিবাসীদের নান! 
সমষ্ভার প্রতি দৃত্তি আকৃষ্ঠ হয়। এই বিবরণী হইতে দেখিতে 
পাই যে, বিহার প্রর্দেশেই তাঁহাদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা 
বেশী--৪৫ লক্ষ, আসামে প্রায় ২৫৷২৬ লক্ষ ( জনসংখ্যার 
৮০ লক্ষের এক-তৃতীয়াংশ, ) তাঁর পর মাঙ্জাজে প্রায় .২০ লক্ষ, 
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| বিবিধ ্রস--পাকিস্থানে হিন্দুশিখ 


আমা- 
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পশ্চিমবঙ্গে ১৩1১৪ লক্ষ, মধ্যভারত ইউনিয়নে ১১ লক্ষ; 
রাজপুতনায় ১০ লক্ষ; মধ্যপ্রদেশ ও বেরাঁরে ৪৪ লক্ষ; 
উৎকলে ২৮ লক্ষ । অন্ান্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাঁছ্যে বাকী 
৬০লক্ষ। 


পাঁকিস্থানে হিন্দু-শিখ | 
গত ১৩ই বৈশাখ “পাকিস্থানের” রাজধানী করাচী নগরী: 
হইতে প্রেরিত নিয়লিখিত সংবাদ সংবাদপত্রে’ প্রকাশিত 
হইয়াছিল £. 
সিন্ধু সরকার হিন্দু উদ্বাস্তদের ভারত হইতে প্রত্যা-. 
১ বর্তনের বিষয়টি সরকারীভাবে সমর্থন করিয়াছেন । তবে, 
পাহারা জেলার সরকারী কর্মচারীদের এইরূপ নির্দেশ 
দিয়াছেন যে প্রত্যাগত ' অযুসলযান উদ্বাস্তদের অন্ত 
বাসস্থানের সংস্থান করিতে যাইয়] যেন মুসলমান উদ্বাস্তগণ 
বর্তমানে যে সকল গৃহে আশ্রয় লইয়াছে, সেখান হইতে . 
তাহাদিগকে উচ্ছেদ কর] না হ্য়। 
এ সম্পর্কে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে 
যে, প্রত্যাগত হিন্দু উদ্বাত্তদের বাসস্থানের সংস্থান করিবার 
৬ উদ্দেন্টে 'জেলা কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে উদ্বাস্তর]. যে সব গৃহ 
দখল করিয়া রহিয়াছে, তাহ! ছাড়িয়া দেওয়ার নির্দেশ 
দিতেছেন বলিয়! প্রায়ই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । কিন্ত 
সিন্ধু সরকারের ঘোষিত নীতি হইল এই যে, শরণাঁগত 
উদ্ধাস্তদের বাসস্থানের বন্দোবস্ত করার দ্বায়িত্ব, প্রত্যাগত 
উদ্বান্ত্ধের পুনর্ধ্বদতির দায়িত্ব অপেক্ষা সঘধিক বলিয়া 
গণ্য করা হইবে। স্ৃতরাৎ প্রত্যাগত উদ্বাস্তদের বর্তমানে 
যে সব গৃহ বা দোকান দখল হয় নাই, তাহা লইয়াই 
সত্তষ্ঠ থাকিতে হইবে । ও 
সিঙ্ধু সরকারের এই দুযুখে| নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে মনে 
রাখিতে হইবে যে, পশ্চিম পাকিস্থানে সিন্ধু প্রদেশ, 
বেলুচিন্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পশ্চিম পণ্চাবে . 
হিন্দু ও শিখের! প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি ফেলিয়! 
আসিয়াছেন ; তাঁহার মধ্যে শহরের সম্পত্তির দামের একটা 
হিসাব দেখিয়াছি; তাহাঁর পরিমাণ নাকি ৮৪৭ কোটি টাক! ; 
পন্নী-অঞ্চলের সম্পত্তির মূল্য ৩,০৮২ কোটি টাক! । সিন্ধু- 
প্রদেশে পরিত্যক্ত সম্পর্ভির মূল্য "১১০০০ কোট টাকার কম 
হইবে না। | 
পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যাহারা ভারতরা্রে চলিয়া আপিয়াছেন 
তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ও মূল্যের কোন হিসাব 
দেখি নাই। ইহার প্রন্কত কারণ আমরা জানি না, কিন্ত 


যাহারা সত্য সত্যই পূর্ব্ম পুরুষের ঘর বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়] 
আসিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের সম্পত্তির পরিমাণ a | 


হৃওয়| প্রয়োজন। 
সম্প্রতি ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার লি 


২০৪ 





"সম্প্রদায়ের পক্ষে একটি নির্ববাচন হুইয়! গিয়াছে ) পূর্ব্ব পাকি- 
"স্থানে হিন্দুর পরিস্থিতি সম্পর্কে ইহার বিবরণ প্রণিধান- 
যোগ্য । মুপলিম লীগ পার্টির মনোনীত প্রাণী চাদ মিয়ার পুত্র 

'হারিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁকে জিতাইবাঁর জন্য মুসলিম লীগ 
. যেভাবে প্রচার করে তার ফল হিন্দুর পক্ষে জাশপ্রদ 
নহে। কলিকাতা'র দৈনিক ইত্ডেহাঁদ পঞ্জিকায় রা ্যৈষ্ঠের 
= সংখ্যায়... তাঁর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের 
-" প্রধান মন্ত্রী নুরুন আমিনসহ-আঁধ ভজন মন্ত্রী ও ১৬ জন 
,পার্লামেণ্টান্ী পেক্রেটারী - সপ্তাহকালের অধিক এই প্রচার” 
কারো ব্যাথৃত ছিলেন । সেইত্রন্ত তাহ] জানিয়! রাখা ভাল £ 
‘ " মুদলিম লীগকে ভোট দিলে ইছলামের ইজ্দং রক্ষা 
হইবে। মুদলিম লীগ পরাজিত হইলে পাকিস্থান ধ্বংস 
হইবে ও .হিন্দুস্থানের সঙ্গে আবার যুক্ত হইয়া যাইবে । 

_ প্রতিদন্দী শাঁমস্থল হক হিদ্দুদের উক্কানীতে নির্বাচনে 

_ দীড়াইয়াছে। ' 


কলিকাতা হুইতে শামন্ুল হক সাহেবের জন্য পাঠাইয়া 
দিয়াছেন। শাঁমঙ্গুল হক সাছ্বে হিন্দু-মুপলমাঁনের মিলন 
ও এক্য চাহে**.এই ছিল তাঁহাদের নির্বাচনী প্রথার 
ধারা। কয়েক জায়গায় পল্লীতে প্রচার কর! হইয়াছিল 
যে, “আমরাও নাঁকি হিন্দু ।” 
যে ভয় মুসলিম লীগের পাীরা করিতেছে তাঁহা কলিলে 
তাঁহাদের সর্বনাশ হইবে, তাহা আমরা জাঁনি। কিন্ত মুসলিম 
' জনসাধারণ 'ভাঁহাতে ভীত হইবে নাঁ ফরিদপুরের পঙ্গী- 
গ্বিতই, তাঁর প্রমাণ ।- ঢাকার “সোনার বাংলা” সাপ্তাহিকে 
.তংসসথনধে উইচিতরগ্রন দেব কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিতেছেন। 
1১৯৪৭ -সনের.ডিসেম্বর মাসে ( পৌষ মাসে ) জারিগাঁয়কেরা 
রর এ বাড়ী গিয়া, এই গাঁনট গাহিয়াছিল ঃ 
এ ২০১ শ্বাধীন দ্যাশে লোক পলাইল 
র এমন খবর শুনছ কি.? 
এ বাপ-দাদার এ ভিট! ছাইড়া 
ae চলেছে সব বিদেশে কি? 
হিন্দু যূসলমান একই জাত ভাই 
একই দ্যাঁহের দুইটি ছাঁত, 
কেউ কারও নয় শত্ত র রে ভাই 
ছুয়ে ছুয়ে মিত্তির হয়। 
রোজ সকালে আহ্বান গায়, 
(আর) বেরাস্তনের যস্তুর পাঁঠ I 
সন্ধ্যাকালে নামাদ্ষ পড়ে, 
কুলনারী পিদ্ছিপ দ্যাঁয়। | 
"এক সাথেতে রইছি মোরা, ই, 
এক লাথেতে ক্রি গেলা, প্র 


গ্রবজী 


পণ্ডিত নেহেরু পঞ্চাশ হাঁজাঁর টাকা - 
দিয় সমস্ত ' হিন্দু কংখেস ও কয্যুনিষ্ঠট কর্ধািগকে ' 


| ১৩৫ ৬ 


একই সঙ্গে চলছি ছ ফিরছি. 
£ এখন কেন ভিন্ন ডাব?" 
'পরের কথায় পরের ভরসায় 
. ছাইড়োনা দ্যাশ, মাথা খাও ।” 
এই মিনতির হদ্যতা আমর! স্বীকার করি। কিন্ত ইহার . 


উদ্দেস্ত সফল হইবে কিন! তাহা নির্ধারণ করার কোনও উপায় 
আমর! জানি না। . ০০৪ 
আসামের ভবিষ্যৎ 

. আমর: আদাষের কংগ্রেসী মন্তিমগুলীর সংকীর্ণ নীতি. 

সম্বন্ধে বহবার আলোচনা] কল্রিস্বাছি। ২৫1২৬ লক্ষ আহুম- 


- ভাষাভাষী লোক বাকী ৫৫ লক্ষ জোকের উপর প্রভুত্ব 


খাটাইতে চায় ; এই ৫৫ লক্ষের মধ্যে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক 


“আছে বাংলা ভাঁষাঁভীষী ; বাকি ৩০ লক্ষ লোকের মধ্যে আছে 


প্রায় ৪৫ লক্ষ মণিপুরী ; ৩৪ লক্ষ খাসিয়া ; প্রায় ৪ লক্ষ 
মিজো (লুদাই পাহাড়ের অধিবাসী); প্রায় ৯:১০ লক্ষ চা- 1s 
বাগানের শ্রমিক যাছাদের কেহই আঁহয ভাষাভাষী নয়; 
তাঁহার! বা তাহাদের পূর্বব-পুরুষের! আসিয়াছে বিহার, যুক্ত- 
প্রদেশ, উৎকল,মাদ্রান্দ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ; বাকি 
কয়েক লক্ষ গারো, কুকি, মিকির, দাঁফপা, মিশ মি প্রভৃতি | 
১ এই নানা জাতি, নানা লোক, নানা পরিচয়ের জন- 
সমষ্টিকে লইয়া কি কর! হুইবে তাহাই হুইল আসামের আসল 
সমস্ত । এই সমস্তা মিটাইবার একটি উপায় মাত্র গোপীনাথ 
বড়দলই-এর মন্ত্রিমগলী শিখিয়! রাখিয়াছে--সকলকে দাবাইয়! 
২৫৷২৬ লক্ষ লোকের প্রভুত্ব কায়েম কর! । 

' সাপ্তাহিক.“যুগবাণী” এই নীতিকে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঁদ- 
প্রধানদের নীতির সঙ্গে এক পর্ধ্যায়ে ফেলিয়া তাহার নামকরণ 
করিয়াছেন “আঁপামের মালান গবন্মে্ট।” ৩১শে বৈশাখের 
সংখ্যায় এই বিষয়ে আমাদের সহযোগী বলিতেছেন £ 

যে কারণে মালান গবর্ণমেণ্ট ভারভীয়দিগকে দক্ষিণ . 
আফ্রিকায় স্থান. দিতে অনিচ্ছুক আসাম গবর্ণমেন্টের 
»» বিঙ্গীল-খেদ1” ও বাঙ্গালী বিদ্বেষের পন্চাতে সেই মনো- 
ভাব বিঘ্মান। আঁদামে জমির অভাঁব এই অজুহাত.এত 
হাঁন্তকর যে কোন স্কুলের ছাঁন্রও ইহ! বিশ্বাস করিবে না । 
পার্বত্য অঞ্চল ছাড়িয়া দিলেও শুধু সমতল ভ্েলাগুলিতে 
এখনও এক কোটি একর কৃষি-উপযোগী, পতিত জমি : 
পড়িয়া আঁছে। বিগত বজেট অধিবেশনে আসামের | 
ভূতপূর্বব প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ সাদউল্লা ইহা স্বীকার 

, করিয়াছেন । আসাম ব্যবস্থা-পরিযদের শ্বেতাঙ্গ চাকর 

সববন্ত মিঃ টুলক কিছুদিন পুর্বে "আসাম ট্রিবিউন” পঞ্জে 
১ এক প্রবন্ধে লক্ষ লক্ষ একর জমি. পত্তিত্ত রাখার অশুভ 
পরিণাম সম্পর্কে আপাঁম গবর্ণমেন্টকে সতর্ক করিয়া 
দিয়াছেন। পাঁচ বৎসর পুর্্রে সরক্ষারী ক্ষমি ও না. 


ক 


$ 


আষাঢ় 


বিবিধ প্রস্-_-কাশ্মীর সমস্যা 1 


রর 





বিভাগ কর্তৃক সংগৃহীত বিবরণীতেও আসামে মোট পতিত: 


জমির পরিমাণ এক কোটি একর স্বীকার করা হ্ইয়াছিল। 


আসাম প্রদেশে লৌকসংখ্যার পরিমাণ প্রতি বর্গ মাইলে' 


১৫০ জনের বেশী নহে-_পার্বত্য অঞ্চল বাদ দিলেও 
লোকবসতির ঘনত্ব ভারতবর্ষের সকল গ্রুদেশের মধ্যে 
আসামেই সর্বাপেক্ষা কম। 

এই অনাচারের বিরুদ্ধে ভারতবাষ্রের কেন্দ্রীয় সরকারের 
করণীয় কিছু নাই কি? ব্যাপার দেখিস্সা মনে হয় ঘে বড়দলই 


_ মল্তিমগুলী নেহেরু-প্যাটেন পন্রিচালিত মন্ত্রিগলীকে থোড়াই 


কেয়ার করে। কাছাড় জেলার করিষগঞ্জ হইতে প্রকাণিত 
“্যগশজ্ঞি” পত্রিকায় যে বর্ণনাট প্রকাশিত হইয়াছে, ভাঁছ!] 
আঁমাদের মস্তব্যের সমর্থক £ 


কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বান্ত পুনর্ধপতি বিভাগের 

' পূর্বাঞ্চলীয় ডিরেষ্টার মিঃ বি, কে, মুখার্জী, আসাম 
সরকারের স্পেশিয়াল অফিসার মিঃ আর, এল, উজির 
এবং: আগার-সেক্রেটারী যিঃ 'জে, দাস সমভিব্যাহারে 
কাছাড় সফরে বাহির হইয্না গত ১৮ই মে তারিখ অপরাধে 
শিলচর হইতে করিমগঞ্জ আগমন করেন। ০" 
স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ .জানাইয়াছিলেন যে, ১৯শে 
ঘে.তাঁরিথে উহারা এখানে আঁদিবেন এবং এদিন ৩টার 


সময় ' সাঁফিট হাউসে করিমগঞ্জে আগত উদ্বান্তদের - 


প্রতিনিধি এবং অগ্ঠান্ জননেতা ও কর্মীদের সহিত সাক্ষাৎ 


'করিবেন। ১৮ই যে তারিখে মিঃ যুখাজীঁর“আগমন- 


সংবাদ দৈবক্ৰমে জানিভে পারিয়] পরদিন তাঁহাদের 


উদ্বাপ্ত প্রতিনিধি ও দর্দী ব্যক্জিগণ করিমগঞ্জ চ্রবাজারের 


সন্বিকটস্থ বাস্তহাঁর। বস্তি পরিদর্শনের জ্রম্ভ লইয়া -যাঁন। 


পৃতিগন্ধময় পরিবেশের মধো কর্দাজ্জ এক একটি অতি: 


ক্ষুত্ব পিপ্ররবৎ কৃড়ের মধ্যে অসংখ্য বাস্তহাঁরা আঁবালবৃন্ধ- 
বনিতা গরু ছাগল ভেড়ার চেয়েও শোচনীয় অবস্থায় তিলে 


তিলে ম্বত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া সকলেই . 


অভিভূত হুন। মিঃ মৃখার্জী ও উদ্জির বলেন যে, এখানেও 
বাস্তহারাগণ এরূপ ছুরবস্থায় বাঁস করিতেছে, ইহা তাহার! 
ধারণা করিতে পারেন শাই। 

করিমগঞ্জের সরকারী কর্তৃপক্ষ এই ব্যাঁপাঁরে কোন 
সাহাযাই করেন নাই। মিঃ যুখার্জী দলবল সহ এখানে 


আদিলে পর তাহাদের সহিত স্থানীয় সরকারী মহল _ 
' সম্পূর্ণ অপহযোগেত্র নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন 


বলিয়া যনে হয় ! অল্প সময়ের জন্য একখান! গাড়ীর 
ব্যবস্থা করিতেও মহকুমা হাকিম নাকি অসাধ্য 
জানাইয়াছিলেন | 

বড়দলই মন্ত্রিমগ্লীর এই নিষ্ঠুরতার প্রায়শ্চিত্ত একদিন 


চোখের গুলে, করিডে হইবে । হিঙ্ছু বাঁডালীকে ঠেকাইয়। . 


রাঁখিবার জন্য এই মন্ত্রিমওলীর সমর্থকগণ মুসলিম লীগের 


প্রা্াদের সাহায্য লইতেছে। একদিন এই সাঁহায্যই যছুবংশের 


মুষলের মতন আঁসাঁকে বিপর্যস্ত করিবে । আসামে গত ১৮ 


. মাসে কত মুসলমান গিয়াছে ভাহার হিসাব কে রাখে। 


বড়দলই মন্ত্িওজী ত একচক্ষু হরিণ | 


কাশ্মীর সমস্য! 

১৯৪৯ সনের ১লা জাঁহ্য়ারি ঘট! করিয়া কাশ্বীরের যুদ্ধ : 
বিরতি ঘোষণা করা হইল । সন্মিলিত আাতি-সঙ্বের পর্য্যবেক্ষক* - 
গণ ভারতবা&. ও পাকিস্থানের মধ্যে শাভি আঁনয়নেন্র 
ব্যবস্থা-কাঁ্যে লাগিয়া! গেলেন । কিন্ত আদব ছয় যাস চেষ্টা 
কারিয়াও ভাহারা! এই বিষয়ে ক্কতকাধ্য হইতে পারেন মাই। 
নিয়লিখিত বিবৃতিতে এই শ্বীক্ৃতিই ভাঁছার! করিয়াছেন । 
জাতি-সঙ্বের কাশ্মীর কমিশনের শ্রনগরস্থ কেন্ত্র ১ গত 
২৩শে 'ক্যোষ্ঠয ইহা প্রচারিত হইয়াছে £ তে এ 

গত ১লা জুন সর্বপ্রথম উভয় গবন্মেন্টের উত্তর আমরা 
জানিতে পারি এবং ভদবধি কমিশন" একাঁস্ত ভাবে উহার 
পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। 
কমিশন দেখিতে পাইয়াছেন যে কোঁন কোন বিষয়ে ভারত 
ও পাকিস্থানের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য এখনও প্রায় পূর্বের 
মতই রহিয়া গিয়াছে । গণভোট গ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুতির 
.জন্ত কাশ্রীর হইতে টৈন্ত অপসারণ সম্পর্কেই প্রধাঁনতঃ 
উভয় গবশ্মেণ্টের মধ্যে এই মতভেদ দেখ] যাইতেছে । গণ- 
ভোট গ্রহণের বিষয়ে কিন্তু উভয় গবশ্মে রং পূৰ্বে সম্মত 
হইয়াছেন । এ 
কমিশনের ১৯৪৮ সনের ১৩ই জিত এবং ১৯৪৯ 
সনের ৫ই জাহুয়ারীর প্রস্তাবে অন্মু ও কাশ্মীর রান্ম্যের 
সমস্তা সমাধান সম্পর্কে কমিশনের নির্দেশাবলী সঙ্গিরিষ ' 
ছিল। স্মরণ থাকিতে পারে যে, ১৯৪৯ সলের ১লা জামুয়ারি . 
উভয় গবন্েন্টই যুদ্ধ-বিরতির সর্ভ মানিয়া লন. কিন্ত - 
উহার পরে এ পর্য্যস্ত চারি, মাস কালব্যাপী আঁলাঁপ- - 
আলোচনার পরেও উহা! (মুদ্ব-বিরতি ) কার্যকরী কর! . 
সম্পর্কে কোন মীমাঁংসায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয়. 
নাই ৷ উভয় গবন্মেণ্টের পক্ষ হইতে সম্মিলিত ভাবে কোনও 
উদ্যম প্রদর্শিত না হওয়ায় গত ১৫ই; এপ্রিল তারিখে 
" কষিশন নিজস্ব সর্ত উপস্থাপিত করেন'। উভয় দলের 
মতামত শ্রবণ এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত উহ] 
পর্যালোচনার পর কমিশন উভয় পক্ষের মতামতকে 
যথা সগুব গ্রহণের উদ্বেগে প্রাথমিক প্রস্তাবের, সংশোধন . 
করেন । গত ২৮শে এপ্রিল তারিখে কমিশনের সংশোধিত 
প্রস্তাব উপস্থাপিত কর] হয়। , 
১. বর্তমানে কমিশন উভয় গবন্মেণ্টের উত্তর পুস্খামুপুন্খরূপে 
“পরীক্ষা ক্ষগিতেছেন এবং এভৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত .বিষয়াদি 
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বিবেচনার পর কমিশনের ভবিষ্যৎ স্থিরীকৃত হইবে । 
কমিশন এই সমস্তার গুরুত্ব সম্পর্কে সপ্পূর্ণ্রপে অবহিত 

" আঁছেন। .কমিশন জানেন যে, ভারত ও পাকিস্থানের 

_ গবন্মে্ট এবং জনগণ কাশ্মীর বিরোধের শান্তিপূর্ণ 
সমাধানের জ্বন্ত একান্ত আগ্রহান্বিত। প্রন্কতপক্ষে ভারত 
এবং পাঁকিস্থান উভয়েই উত্তরে এই বিষয়ের উপর জ্রোর 
দিয়াছে। কাঙ্দেই কমিশন সাফল্যে আস্থা হারান নাই । 

. কমিশন ভবিষ্যতে যে কন্মপন্থ! অবলম্বন করিবেন তাঁহা খুব 
সম্ভবতঃ এই লক্ষ্য-পিদ্ধির সহায়ক হুইবে বলিয়া কমিশন 
মনে করেন ৷ এই ছুই রাষ্ট্রের মধ্যে মত-বিরোধের আসল 
কারণ সম্বন্ধে কাশ্মীর কমিশন এখন পর্য্যন্ত প্রকান্তে কিছু 
বলেন নাই। 


জাতি-সজ্বের sien স্থায়ী প্রতিনিধি আীনরসিংহ 
রাও .লেক সাকসেসের এক সাংবাদিক সম্মেলনে গত ২৪শে 
জ্যৈষ্ঠ তারিখে এই স্বদ্ধে ছুইটি কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন £ 
| প্রস্তাবিত ' শান্তিচুক্তি সীমানার পাকিস্থানী ভাগে 
‘আজাদ কান্মীর বাহিনী’ নামে বেসরকারী সেনাদল 
. নিরন্ত্রীকরণ ও ভা্গিয়া দিবার যে দাবী ভারতরাষ্ট্ের পক্ষ 
হইতে করা, হ্ইয়াছে, তাহা করিতে পাকিস্থানের অস্বীকৃতি; 
রাজ্যের উত্তরাঞ্চল সম্বন্ধে একটা মত বিরোধ রহিয়াছে, 
বাহির হইতে প্রায় ষাট হাজার “অনিয়মিত সেনা? এই 
এলাকায় চুকিয়! পড়িয়াছে। এই এলাক] সম্বন্ধে এই 
॥ প্রস্তাব কর! হয় যে, এই সকল “অনিয়মিত সেনা” যাহারা 
অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের জরিয়া যাইতে 
হইবে, অর্থাৎ কাশ্মীরে 'পাঁকস্বানী” অভিযানের পূর্বে যে 
..অবস্থা ছিল, সেই অবস্থা পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিতে হুইবে ।*** 
কমিশনের ১৩ই আগষ্ট তারিখের প্রস্তাবে এই 
এলাকার কোন উল্লেখই করা হয় নাই। ভারতের প্রধান 
মন্ত্রী ও কাশ্মীর কমিশনের মধ্যে পত্রালীপে এই বিষয়টি 


পরিষ্কার করিয়া বল! হয়।***ভারতের সহিত প্রাচীন ' 


'বাণিজ্য-পথ উত্তর কাশ্মীরের যে এলাকার উপর -দিয়] 
গিয়াছে গিপগিট ব্যতীত সেই সমস্ত এলাকায় সৈন্ত 
মোতায়েন করিবার অধিকার ভারত-সরকার দাবীকরেন | 
এই দাবী সম্বন্ধে ভাঁরতরাষ্ট্রের পক্ষে কখনও কিছু গোপন 
করিয়া রাখ! হয় নাই ; প্রথমাবধি যে দাবী কর! হইয়াছে, 
* তাহাই এখন পর্যান্ত অটুট 'আঁছে।' গত ২১-২২শে ডিসেম্বর 
কাশ্মীর কমিশনের সভাপতি ডাঃ লোজানোর সঙ্গে পণ্ডিত 
ভবাঁহরলাল নেহরুর যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার 


বিবরণে দেখ! যায় যে কমিশনের ইহাই উদ্দেষ্ধ যে, “আজাদ 


" কাশ্মীর বাহিনী”-কে ব্যাপকভাবে অস্ত্র ত্যাগ করাইতে 


হইবে । এই আলোচনার সময় আঁবার দেখা যায় যে, একটা: 


কুট তর্ক উঠিয়াছে; “আজাদ, কাশ্মীর বাধিনী”-কে প্রথম ছত্র- 


প্রবাসী 


"দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । 
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ভঙ্গ করা হইবে ; অন্তর ত্যাগ আপন] হইতেই ঘটিয়া যাইবে । 
ভারতরাষ্রের' প্রধান মন্ত্রী এর বিরুদ্ধে এই যুক্তি প্রদর্শন 
করেন যে, ছআঅঙ্গ কর! ও অন্ত্রত্যাগ করানো! সমপর্ধ্যায়ের . 
কান্ত নয়; অস্ত্রশস্ত্রে সঙ্জিত ছহ্ভঙ্গ সেনাবাহিনী অনেক 
সময় অধিক বিপজ্জনক হয়। দেখা যায়, ডাঃ লোজানো! « 
এই যুক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

অবস্থা দেখিয়া যনে হয় যে ছয় মাঁস পূর্ব পাঁকিস্থানীরা | 
“আজাদ কাশ্মীর বাহিনীর” অস্ত্রত্যাগ ও ছত্রভঙ্গ সম্বন্ধে যে 
আপত্তি তুলিয়াছিল, আজও তার শেষ হয় নাই এবং এই 
তর্কের শেষ কোথায় তাঁহাও আমর! বুঝিতেছি ন! যদিও 
ভারতের প্রতিনিধি গ্রীনরসিংহ রাও ও কাশ্মীর কমিশন 
প্রুখাৎ শুনিতেছি যে, শান্তি আনয়নের জ্রল্ভ একট! উপায় 
বাহির হইবেই। তবুও আমর] কাঁশ্ীরের ভবিষাৎ সম্বন্ধে 
নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। 

ইতিমধ্যে কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লা বলিয়া 


" ধসিলেন যে, কাশ্মীর-জন্মুকে “স্বাধীন” রা বলিয়া! স্বীকার কর! 


হউক। হঠাৎ এইব্ূপ মনোভাব প্রকাশ আমরা সন্দেহত্বনক 
মনে করি। 


শিক্ষা-বিজ্ঞান-সাঁংস্কৃতিক উন্নতি 

সম্মিলিত রাধ-পংঘের' অধীনে একটি প্রতিষ্ঠান আছে 3 
তাঁছা দুনিয়ার প্রতি দেশে শিক্ষ-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নতির 
চেষ্টায় ব্যাপৃত আঁছে। ১৯৪৮ সনের নবেশ্বর-ডিসেম্বর মাদে 
লেবানন সাধারণ-তন্ত্রের বেইরুট নগরীতে এই প্রতিষ্ঠানের 
বাখিক অধিবেশন সম্পন্ন হয় ; আমেরিকার যুক্তরাধ্রের নাগ- 
রিকবর্গ কর্তৃক পরিচালিত একটি বিশ্ববিভালয় এই নগরীতে 


স্থাপিত হওয়াতে শিক্ষার জগতে ইহা প্রসিদ্ধি জাঁভ করিয়াছে 


মধ্যপ্রাচ্য বলিয়া পরিচিত--ইউরোঁপ, আফ্রিকা, এশিয়া এই 
তিন মহাদেশের--এই অঞ্চলের সকল দেশের প্রায় সকল 
দেশনায়ক ও চিন্তানায়ক এই বিশ্ববিভালয়ে শিক্ষানাভ 
করিয়াছেন, এই কথ! বলিলে | অত্যুক্তি হইবে না। 

এই সম্মেলনের বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। 
ভাঁরতবাষ্্রের কেন্দ্রীয় প্রচার-বিভাগ তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
সংবাদপত্রের সহযোগে দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিয়া 
ছেন। এই বিবরণ হইতে দেখিতে পাই ভারতীয় প্রতিনিধি- 
মওলীর নেতা আসর্ধ্বপল্লী রাধাক্ফন বিশ্বের শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে যে বিপদের অন্ধকার ঘনায়মান হইতেছে, তাঁহার প্রতি 
এই বিপদের আশঙ্কায় “শিক্ষা, বিজ্ঞান 
ও সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইতেছে ন11” 
এই বিপদ “রাজনৈতিক দন্দ, ও আদর্শবাদের সংঘাত” হইতে 
উৎপন্ন, এবং ভাঁহ! সংযত করিতে'পারা যাইতেছে না বলিয়া 
বিশ্বের. গণ-মন সম্মিলিত জিল প্রতি বিশ্বীস অটুট 
রাখিতে পারিতেছে না । 





আধাট 
এই ঘন্দ ও সংঘাতের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে র্বপনী 
রাধাক্ফন যাহ! বলিয়াছেন তাহা নুতন- ন{ হইলেও 
তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন আঁছে। 'একটি বিবরণী হইতে 
তাহা উদ্ধত করিয়া দিলাম £ 
সামাজিক অন্তায়ের প্রতিকারের প্রতি তিনি বিশেষ 
জোর দেন। খাছ, আশ্রয় এবং অন্তান্ মানবিক অধিকার 
ও স্বাধীনত! সম্পর্কে জনগণের দাবী উপেক্ষিত হইলে 
সভ্যতার সঞ্চট অবস্ঠস্তাবী। কয়্যুনিজমের চ্যালেঞ্জের 
কথা উল্লেখ করিয়া] তিনি বলেন--একথ| আমাদের স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, বিশ্বের অনুন্নত সম্প্রদায় এবং দুর্বল 
অশিক্ষিত, নিপীড়িত ও দরিন্র জনগণই কম্যুনিজমের 
আহ্বানে বিশেষ সাঁড় দিয়াছে । কম্যুনি্বম তাহাদের 
জীবনের, মান উন্নত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। 
সামাজিক অগ্ঠায়ের প্রতিকার বিধানের জন্ত ইহ! নিক্ষরুণ 
পন্থার আশ্রয় গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছে। শিক্ষা ও 
সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের সদস্ত আমরাও আঁমান্তিক অন্তাঁয়ের 
প্রতিকার কামনা করি; মাহষের কল্যাণ সাধনায় 
আমরাও আত্মনিয়োগ করিয়াছি; 
ডিক্টেটরী প্রথা প্রবর্তনের দ্বার! আমর! ইহা! চাহি না। : 
রি সোভিয়েট রাশিয়ার শক্তির মূল উৎস হইতেছে শ্রেণী 
সাম্যের বুলির উপর । আমরা শ্রেণী সাম্যের কথা বলি, 
কিত্ত জাগ্রত এশিয়া বা আফ্রিকার সমস্তার সমাধান 
করিতে গিয়া নিরুপায় মনে করি। যেখানে জনগণের 
বিরাট অংশ রাজনৈতিক অধিকারে বঞ্চিত__যেথানে মাত্র 
কোন কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আইনাহুমোদদিত, 





Er 


যেখানে পার্লামেপ্টারি গবন্মেণ্টে সামরিক শক্তির নিকট - 


অবনত,অর্থই যেখানে সাঁমরিক শক্তির অধিকারী, দেখানে 
- জত্যকার গণতন্ত্র থাকিতে পারে ন1। সাঁম্যবাঁদের প্রসার 
আমাদের এই সমস্ত ভ্রাস্তিকে অবলম্বন করিয়াই হইয়াছে I 
আমর! যদি আমাদের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া চলি 
তাঁহা| হইলে আমাদের সাধ্যায়ত্ত স্থলে সামাজিক সুবিচার 
ও শ্রেঞ্সাম্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
এই কর্তব্য নির্দেশ সম্বন্ধে কাহারও কোন মতবিরোধ 
নাই। কিন্ত তবুও সমস্ত রাষ্ট্র কেন একযোগে কাজ করিতে 
পারিতেছে না, তাঁহার কারণও খুঁত্রিয়] বাহির করিতে 
“হইবে৷ তাহার কোন সন্ধান আমর! oy বিবরশীতে পাই- 
মম না.। 


তাল ও খেজুরের গুড়-চিনি 


১৯৪৮ সনে ভাঁরতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় -কৃষিবিভাগ' শ্রীগজানন.£ 


নায়েককে . দেশের তাঁল গাছ: ও খেছুড় গাছ হইতে গুড় ও 
চিনি প্রস্তুতের বর্তমান অবস্থা ও তবিস্যতের অস্তাবনা সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান করিবার কাধ্যে নিযুক্ত করেন। এই কার্যে 


১৬ 
* 


:-০ বিবিধ সদ ভাল ও থেতুরের গুড় চিনি 


বলিয়া একটা! হিসাব দেখিয়াছি। 


কিন্তু শ্রেণীসংগ্রাম বা-. 


" উচিত ২৩ সের । 


২৫ 





ব্যয়ের অন্ত গত বৎসর ১ লক্ষ ৪০ ছাঁজজার টাকা মঞ্জুর করেন.। . 


এই অনুসন্ধানের ফলে নায়েক মহাঁশয় নানা তথ্য সংগ্রহ .. 
করিয়াছেন এবং তাহার সাহায্যে 


“হরিজন” পত্রিকার ১লা 
জ্যৈঠের সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে এই ছুই বৃক্ষের বিপুল সম্ভাবনা" 
সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহা পাঠ করিয়া আমরা, 


. বুঝিতে পাঁরি যে আঁক হইতে গুড় ও চিনি উৎপাদন করিবার 


চেষ্টা করিয়া আমাদের দেশ বেশী লাভবান হয় নাই । 

ভারতবাষ্ট্রে প্রায় ৫ কোটি তাল ও খেজুর গাছ আছে : 
তাহা হইতে কিছু গুড়, 
চিনি ও মিছরি উৎপন্ন হয় মাত্র যান্দ্রাজ্জ ও বাংল! দেশে । 
এই বিপুল সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ মাত্র হইতে রস বাহির 
কর! হয়; বাকী গাঁছগুলি একপ্রকার অব্যবহৃত হুইয়! পড়িয়া 
থাকে । তাহাদের পাত] হইতে কিছু চাঁটাই প্রস্তুত হয়; 
কিছু পাতা গৃহপালিত পণুর- খাঁ হিসাবে ব্যবহৃত হয় ;' 
গৃহকণর্ম ও কৃষির কার্ধ্যে যৃত গাছের ব্যবহার করিতে দেখ] 
যায়। কিন্ত প্রকৃতির এই বিরাট দানের আমরা সধ্যবহার 
করিতে পারিতেছি না । 
_ জুপ্ত একটা হিসাবে দেখিয়াছি যে, প্রতি তাল গাঁছ হইতে 
যত গুড় উৎপাদন কর! হয় তাহার অর্ধেক হয় আক 
হইতে | অথচ আমাদের দেশে জন প্রতি গুড় চিনি ব্যবহৃত 
হয় বৎসরে প্রায় ১৩সের যেখানে স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে হওয়] 
বিলাতে প্রতি জনে গুড় চিনি খায় প্রা 
৩২ সের, আমেরিকার যুক্তরাধ্রে প্রায় ৪২ সের। " 

এত অবহেলার মধ্যেও কুটির শিল্পব্ূপে প্রতি বৎসর মাত্র ' 
৪০1৫০ লক্ষ তাল খেজুর গাছ হইতে প্রায় ৫০ লক্ষ 'মণ গুড়. 
চিনি উৎপন্ন হ্য়।. বর্তমানে ১ কোটি ১২ লক্ষ বিঘায় উৎপন্ন 
আক হইতে প্রায় ১০ কোটি মণ গুড় ও প্রায় ৩ কোটি মণ চিনি 
উৎপন্ন হয়, অথচ আমাদের মিষ-স্বব্যের প্রয়োজন ১৬1১৭ 
কোটি মণের । তাল খেজুর গাছ হইতে অল্প আয়াসে এই মিষ্ট 
ব্য প্রস্তুত হইতে পারে } 

পশ্চিমবঙ্গের ভাগে অবিভন্ঞ বঙ্গদেশের যে সামা অংশ 
পড়িয়াছে তাহাতে খেঙ্গুর গাছ কম, কিন্তু তাল গাঁছ বেশী, 
পুর্বববঙ্গে তাঁল গাঁছ নাই বলিলেই হুয়। কলিকাতা হইতে 
মান্রাজ, বোম্বাই যাইবার রেল-লাইনের ছুই দিকে যে অগণিত 
তাল খেজুর গাছ দেখ! যায়, তাহার কোন ব্যবহার. দেখিতে 


. পাঁই নাই ।.১৯৩৭ সনের বোস্বীই-এর. কংখ্রেদ মন্ত্রিমওলী তাল 


খেজুর গাঁছ হুইতে রস বাহির করিয়া গুড় প্রস্তুতের কৌশল 
শিখাইতে পূর্ববঙ্গ হইতে ৩.৪ জন শিল্পীকে লইয়া গিছিলেন | 


ডাঁঃপ্রফুল্নচ্র ঘোষ যখন পশ্চিযমবদের-প্রধান মন্জি ছিলেন তখন , 


তিনি তাঁল খেজুর, গাছ হইতে গুড় প্রস্তুত সম্বন্ধে একজন অভয় ' 
আশ্রমের বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছিলেন |: 1 ' যেমন বোন্বাইয়ের 
পরীক্ষার ফলাফল সন্বদ্ধে কোন বিবরণ দেখি নাঁই, সেইরূপ 


২০৮ 
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. পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধেও আমরা কিছু জানি না যদিও প্রচার 


"বিভাগের কল্যাণে অনেক বিবরণ আমরা পাইয়া থাঁকি। 


চি 


চীনের সমস্যা 
প্রায়. বিশ বৎসর চিয়াংকাঁই-শেক চীনদেশের. গণ- 


+ ১8৯52 
তি 


জাগরণের প্রতীক ছিলেন; এতদিন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ' 


তিনি দেশের ভাগ্য-নিয়ন্ত! ছিলেন । ১৯৪৫ সালের মে মাস 
পর্য্যন্ত গাঁছার নেতৃত্বে চীনের জনসাধারণ. জাপানের বিরুদ্ধে 


" সংগ্রাম করিয়াছে; চীনের কম্যুনিষ্টর] পর্য্যন্ত তাহার প্রাধান্ত 
অশ্বীকার করিবার সাহস পায় নাই। 
তাঁহার সেই ক্ষমতা শিথিল হুইয়! পড়িতে আরগ্ত করে ; কুও- 


তারপর ধীরে ধীরে 


মিন-টাঙ দলের মধ্যেও ভাঁদন দেখ! দেয়। এই পরিবর্তনের 


. ফলে আন্দ চীনের ভাগ্যাঁকাঁশে আঁর এক যুগ-পরিবর্তনের 


করের বিরুদ্ধে “সাজ সাজ” ধ্বনি । 
.. আর্থার খুটি গাঁড়িয়া বলিয়া! আছেন; জাপান সমুদ্রের ওপারে 


'মতবাদকে বেড়া দিয়া ঠেকাইয়| বাঁখিবার বিরাট চেষ্টা . 
চলিতেছে । 
উদ্দেশ্যেই সংগঠিত হইয়াছে । এশিয়ায় এক নীতি ও ইউরোপে ' 


সন্ধিক্ষণ দেখ! দিয়াছে । 
ভবিষ্যৎ কয়্যুনিদের হাতে চলিয়ী যাইতেছে ।- 

. এ্রই“অঘটন-ঘটন কি করিয়া সম্ভব হইল ভাঁহা এখনও 
অস্পষ্ট হইয়া আছে। কেন শত শত কোটি মূল্যের মাকিণী 
সাহায্য পাইয়াও চিয়াং-কাই-শেক কর্তৃক পরিচালিত গবর্ম্মেণ্ট 
কয়্যুনিষদের হাঁত হইতে দেপরক্ষা করিতে পারিলেন না 
তাহা আজও অজ্ঞাত । কেন মার্কিণী নেতৃবর্গ চীন রক্ষার জঞ্ত 


এত আঁয়োজ্জন-উদ্ভোগ করিয়াও আজ চীনের দ্রিক হইতে যুখ - 


ফিরাইয়া লইতেছেন, তাঁহার রহস্ত আমর! বুঝিতে পাঁরিতেছি 
না। মার্কিধ প্রচার-বিভাঁগ তাঁহার গুঢ়ার্থ এখনও প্রচার করেন 
নাই । আজ সামা ১৫০ কোটি টাকা সাঁহায্য-দানের- ব্যবস্থায় 
মার্কিণের পররা্র-সচিব ভিন একিসন আপত্তি তুলিতেছেন। 
কেন ?. 

এদিকে চারিদিক হইতে শুনিতে পাই কমুানিষ্ ভাব ও 
জাঁপান্দে সেনাঁপতি ম্যাক 


যে চীনদেশ হত্তচ্যুত হইয়| গেল, তৎসম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব 


* কি তাহা বুঝিতেছি না । নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকার কথা 


তনয়। তবুও আমর! ম্যাক আর্গারী নীতির হুদ্িস পাইলে 
পূর্ব-এশিয়ার ভবিষৎ সম্বন্ধে জল্না-কল্পনাঁয় যোগদান করিতে 


পাত্রিতাঁম। এই সন্বন্ধে নানা’ কথা সংবাদপত্রে পড়িতে পাই ।, 


মার্কিন যুলুক ও ব্রিটেন উভয়েই চীনে কয়্যুনি্ঠ বিধানকে 
শ্বীকার- করিস] লইবে'। এদিকে ইউরোপ খণ্ডে কমুযুনিষ্ট 


“মার্শাল সাহায্য” ও “আটলান্টিক. প্যান্ট” এই 


অন্ত নীতি--এই ছুই পরস্পর বিরোধী নীতির মধ্যে সামগ্রস্ত 
বিধান হইতে পারে না! ফলে কম্যুনি্ ও ম্যাথিছি রি? 


, এই ছুই শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ অনিবাধ্য । 


১৫৷১৬ বংসর পূর্ব্বে আপ্টন ক্লোজ নামক একজন মা্ষিনী 
লেখকের একখানি. বই পড়িয়াছিলাম।- তাছাতে জাপান 


মহাঁচীনের ৪৩1৪৫ কোঁটি নর-নারীর 


৯৩৫৬ 


করুক মাঞ্চুরিয়া দখলের 'লের ফলাফল: সম্বন্ধে আলোচন করিয়া 
লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত, হ্ইয়াছিপেন যে, এই সুই বিরুত্ 
শক্তির সংঘাত তখনই ঘটবে যখন কয্যুনিষটর! চীনের ভাগ্য . 
নিয়ন্ত্রিত করিবে । তথন- স্নভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে ৫০ 
কোটি পীতবর্ণ লোক শ্বেতাদের প্রতৃত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার - 


 স্থযোগ পাইবে ; তখন জেভিয়েট রা হইতে. বহির্গত হইবেন 


এই মওলীর ভাব-নাঁয়ক ; চীনদেশ হইতে তাহার তত্বাবধায়ক 


* (॥৭৷৪৪০%) এবং জাপান হইতে তাহার সৈচ্চসামস্ত । ১৯৪৯ 


সনের মধ্যভাগে কি আর! 
দেখিবার অবস্থায় আঁপিতেছি ? 


মাঠকে শুন্য রাখিসনে ভাই . 
প্রথম বৎসর *খাগ্-উৎপাঁদন” পত্রিকীর দ্বিতীয় সংখ্যার 


সেই ডবিয়াদ্বাণীর পরিণতি ' 


জন্য কাজি নজ্ররুল ইসলাম একটি গাঁন রচনা করিয়া দিয়া- 


ছিলেন। আঁজ যখন দেশ খাদ্ধাঁভাব ও বস্ত্রাভাবের তাড়নায় 
অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে,. তখন ব্যাপকভাবে খাদ্য-উৎপাদনের 
পরিকল্পনার বিত্তার-কল্লে এন্সপ অনুপ্রেরণার প্রয়োজন আঁছে। 
দেশের গবন্মেন্ট খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় নানাভাবে 
জড়িত হইয়া পড়িতেছেন ।" দেশের চাষীর দ্বারে নূতন করিয়া 
রাষ্রকে উপস্থিত হইতে হইতেছে $'চাষীকে উৎসাহিত করিয়! 
খাদ্য-উৎপাদন-স্বদিতবারা দেশকে খাঁদ্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করিবার৯ 
প্রতিজ্ঞা দিকে দিকে প্রচারিত হুইতেছে। প্রতি বংসর- 


বিদেশ হইতে খাঁদ্যশস্তের ভজন্ত আমাদের দরিদ্র দেশের রিক্ত 


ভাঙার হইতে ১০০1১২৫ কোটি টাঁকা বাহির করির] দেওরা 
হইতেছে । এই টাকা ভাঁরতরাঞ্রের ২৫ কোটি চাষী "ও 


তাহার্দের পরিবারবর্গের হাতে বিলাইয়। দিতে পারিলে 


দেশের আর্থিক চেছার| ফিরিয়া যাইবে । সেই চেষ্টায় চাষীর 
পরিশ্রমের প্রয়োজন, কবির অনুপ্রেরণার প্রয়োজন । কাজি 
নন্বরুল ইসলামের গান সেই অনুপ্রেরণা দেশের লোকের মনে 
জাগাইতে পারিলে দেশ বীচিয়! যাইবে ৷ 
আবার জাগে হলধর 
তা গান - 
[কাজী নজরুল ইসলাম ] 
আবার ভ্বাগ রে হলধর, লাঙল কসে ধর । 
ধরার মত ধরলে লাঙ্গল, হবে ভোদের সোনার ঘর [] 
মাঠকে তোরা সার দিস নে, অসার হয়ে আছিস তাঁই ।, 
খেত যদি গায় খেতে, তবে তোদের খাওয়ার অভাব নাই .ঘ 
মাঠের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে, মাঠ উর কর্‌। ' 
লাখ কোটি মণ ধান লুকিয়ে আছে রে তোর মাঠে, 
কেন তোদের ছঃখে জীবন কাটে ? 
মাঠকে শুন্য রাখিস নে ভাই, ফুল-ফসলে স্তামল কর। 
এই মাঠ আর মাটি তোদের ছুষেল্‌.কপিল গাই, 
মাটি তোদের মা ; আঁর মাঠ আমাদের ভাই। ' 
কাপাস বুনে এই মাঁটিতে 
দেশের কাপড় পর ॥ £6; 


£ 


বাংলা ভাষার প্রসার চিন্তা 
গ্রীযোগেশচন্জ রায়, বিদ্যানিধি 


'_১। প্রথম কর্তব্য । 


৯ এককালে আশা ছিল, বাংলা ভায়া ভারতরাষ-ভাষা 


7% হইতে পারিবে। ক্রমশঃ সে আশ! নিমূ'ল হইয়াছে। 


£2 


বাঙ্গালী 'উদ্দাপীন না হইলে হিন্দীর বিরুদ্ধে লড়িতে 
পারিত। হিন্দী-ভাষীর সংখ্যাধিক্য, এই একটি গুণ 
ছিল। বাংলা-ভাষী দ্বিতীয় স্থান পাইত। আর, বাংলার 
রাষ্ট্রভাষা হইবার বহু যোগ্যতা ছিল। ইহার সোজা 
ব্যাকরণ, ইহার প্রচুর সংস্কতসম শব্দ, ইহার বিপুল সমৃদ্ধ 
সাহিত্য হিন্দী-ভাষার নাই। অনেক বাংলা পুস্তক হিন্দী 
ভাষান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দীর তুলসীদীদী রামায়ণ 
ব্যতীত আর কোন পুস্তক বাংলা ভাষাস্তরিত হয় নাই। ' 
বাংলা অক্ষরশিক্ষা কঠিন না হইলে ভাল ভাল বাংলা 
বই অন্ত প্রদেশে প্রচারিত হইতে পাঁরিত। শুনিতেছি, 
“বিশ্বভারতী” রবীন্দ্রনাথের পুস্তক নাগরাক্ষরে প্রচার 
করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন । ইহা. উত্তম কল্পনা। যদি 
কোন বন্ধভাষা-হিতৈষী - গ্রন্থপ্রকাশক .বাংলা উত্তম 


সাহিত্যের অন্যান্য বই নাগরাক্ষরে মুদ্রিত: করেন, বাংলা 


ভাষার প্রসার হইতে পারিবে। যেমন, বঙ্ষিমচন্দ্রের 
আনন্দমঠ ও বিষবৃক্ষ, মধুন্থদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য, 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস, স্বামী ' বিবেকানন্দের 
"যোগ" ও বক্তৃতা, শরৎচন্দ্রের দুই-একখানা বই নাগরাক্ষরে 


, প্রচার করিতে পারিলে ভারতের অন্য প্রদেশবাসীর 


পড়িবার সুবিধা হইবে। এই সকল বই সংক্ষেপ করিয়া 
লইতে হইবে এবং আবশ্যকস্থলে বাংলা শব্দের অর্থ লিখিয়া 
দিতে হইবে। বাংলা ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত পুস্তক আছে 
কিনা জানি ন!। পাঠশালার নিমিত্ত পুস্তক চলিবে না। 
যিনি সংস্কৃত, হিন্দী, মরাঠী, তামিল, তেলেগু কিংবা! 
ইংরেজী জানেন তিনি বই পড়িয়া যাহাতে নিজে নিজে 
বাংল! শিথিতে পারেন, সেই -অভিপ্রায়ে বই লিখিতে 
হইবে। বাংলা অক্ষর পরিচয়, বাংলা পাঠ ও বাংলা 
ব্যাকরণের শব্ধরূপ ও ধাতুরূপ, এই কয়েকটি বিষয় লইয়া 
একখানি বই, আব, সংস্কৃত শব্দ না দিয়া কেবল বাংল! 
শব্দের একখানি ছোট কোঁশ চহি। আমি -জানি, 
বর্তমানে এইরূপ পুস্তক না থাকিলেও অন্তপ্রদেশ্বাসী 
বাংল] শিখিয়া বাংল! বই পড়িয়া থাকেন । প্রবাশী বাঙালীর 
পক্ষেও এইরূপ পুস্তকের প্রয়োজন আছে । দুঃখের বিষয়, 
বাংলা মুদ্রাকরেরা এখনও সেই পুরাতন যুক্ত-ব্যপ্তনাক্ষর 
চালাইতেছেন। কলিকাতায় বাংলা-প্রনার-নমিতি আছেন। 
তাহার! সচেষ্ট হইলে বাংলা ভাঁষা-প্রচার কঠিন হইবে না। 


“a 1 


অন্প্রদেশবাঁসী দেখিলে বাঙ্গালী হিন্দীতে কথা কহিতে 

চেষ্টা করেন। এই ব্যবহারের দোষ. আছে। ইহ! দ্বারা 

বাংলা-প্রচার ব্যাহত হইতেছে। অন্যপ্রদেশবাসীর সহিত 

বাংলায় কথা কহা উচিত। | 
২। বাংল! ভাষার স্বরূপ-রুক্ষা ।- 

"ইহার পর অন্য কর্তব্য আছে। যে যে গুণ হেতু 
ভারতে বাংলা ভাষার আদর হইয়াছে, যাহাতে 'সে সে 
গুণ অক্ষুণ্ন থাকে, যাহাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি 
হয়, সে ব্যয়ে বাংলা লেখকদিগের দৃষ্টি রাখ! কর্তব্য । 
যাহাতে বাংলা! ভাষার স্বরূপ পরিবর্তিত না হয়, সে বিষয়ে 
বাংলা লেখকদিগের সর্বদা অবহিত থাকা উচিত। এক্ষণে 
বাঙ্গালী দুর্বল, অন্যপ্রদেশে নগণ্য । একমাত্র বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্য :ঘারা ৰাদ্দানীর য় রক্ষিত হইতে 
পাঁরিবে।. 

বর্ষে বর্ষে নানাবিধ বাংলা পুস্তক মুদ্রিত -হইতেছে। 
দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র, বারমামিক পুস্তক 
(Magazine) ও সামিতিক পুস্তক, এই ত্ৰিবিধ পত্র ও 
পুস্তক বর্তমানে ৩৬৯ খানি প্রচারিত হইতেছে । 


ভারত-পরিধ্দের এক প্রশ্নের উত্তর হইতে এই সংখ্যা 
জানিতেছি। বোধহয় বর্তমানে বাংলা-লেখক দেড় 
হাজ্জার, দুই হাজার হইবেন সমিতি-বিশেষ দ্বারা 


প্রচারিত পুস্তক অতি অল্প। বঙ্গীয় সাঁহিতা-পরিষৎ- 
পত্রিকা, বিজ্ঞান পরিষদ-কতৃকি প্রকাশিত ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান” 
নামক পুস্তক ও এইরূপ অন্যান্য পুস্তককে আমি সামিতিক 
পুস্তক বলিতেছি। ইহাদের পাঠক সংখ্যা অল্প। সংব'দ- 
পত্র অবশ্য পত্র, বাঁধা পুস্তক নয়! বারমীসিক পুস্তক 
(স*বার- সমূহ ; সমূহের নিমিত্ত মাসিক পুস্তক) বদ্ধ পত্র । 
এই কারণে আমি ইহাকে পুস্তক বলিতেছি ৷ সংবাদপত্র 
ও বারমাসিক পুস্তক দ্বার! বাংলা ভাষা] ও পাহিত্য প্রচারিত 
হইতেছে । -এমন বিষয়.নাঁই যাহ] বাংলা ভাষা দ্বারা জন- 
সাধারণের নিকট . প্রচারিত হয় না। বাংলা গল্পের 
বই. অগণ্য । প্রতি বৎসর নৃতন নৃতন গল্পের ‘বই ছাপা 
হইতেছে । 

- বর্তমান লেখকেরা ইংরেজী-শিক্ষিত। কেহ কেহ 
ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে প্রবীণ + কেহ বা সর্বদা ইংরেজী 
সাহিত্য, সংবাদপত্র, বারমাসিক ইত্যাদি পড়িয়া থাকেন। 
ইহাদের বাংলা শিক্ষার অবসর হয় না। কেহ বা বাল্য কাঁলে 
সংস্কৃত ভাষা অল্প শিখিয়াছিলেন, এখন ভুলিয়া গিয়াছেন। 
কেহ বা বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন ভাবেন নাই। 
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এইরূপ স্থলে তাহাদের রচনায় ইংরেজীর অনথুকরণ- আসা 
বিচিত্র নয়। শব্দ বাংলা, কিন প্রকাশ বাংলা নয়। উদাঁ 
" হরণ দিতেছি । 
ভদ্রতা শিক্ষার উপর “নির্ভর করে+।- পরিশ্রমের টি 
সাফল্য ‘নির্ভর করে’ । , 
আপনার উপস্থিতি 'প্রার্থনীয়”। | | 
বৌদ্ধ যুগে নারীর 'স্থান'। শিশুশিক্ষায় শিল্পের 
স্থান।' এম-এ পরীক্ষায় প্রথম “স্থান, অধিকার করি- 
.য়াছে। 
হিন্দুধর্মে বৌদ্ধধর্শের ‘দান’ | 
সংস্কৃতির দান?) 
সভার কার্য 'সাফল্যমপ্তিত করিবেন? । 
‘ভাষার কার্য হইতেছে মনের ভাব প্রকাশ করা” । 
আচার্য যহুনাথ সরকারের বয়স ৭৮ বৎসর পূর্ণ হওয়ায়? 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ‘পক্ষ হইতে’ তাহাকে সন্ব্ধন! 
করা হইয়াছে । “এই উপলক্ষ্যে আমরা হার প্রতি শ্ৰদ্ধা 
জ্ঞাপন করিতেছি । 
শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি 87 ‘সমবেদনা 
জানাইতেছি’ । 
মাতৃভাষার ‘মাধ্যমে’ শিক্ষা দান । 


ংলা সাহিত্যে ইসলাম 


‘দৃষ্টিকোণ’ পরিবর্তন করিতে ইইৰে। মাতৃভাষা 
শিক্ষার “বাহন” | ' | 

“কাজে যোগান, গানে যোগদান, থা যোগ- 
দান’ | ইত্যাদি । 


মনে মনে এই সকল বাক্যের ইংরেজী অনুবাদ না 
করিলে অর্থবোধ হয় না। এই সকল উদাহরণের বাক্যের 
ভাব বাংলা ভাষায় অক্লেশে-- প্রকাশ করিতে পারা যায়। 
এইরূপ বাক্য বাংলা ভাষার প্ররুতির সহিত মিশিতে 
পারেনা। 
কেহ কেহ খজু পথে চলিতে পারেন না। খজু ভাষায় 
ভাঁব প্রকাশ করিতে পারেন না। তাহীদের ভাষা জটিল 
হইয়া পড়ে। কেহ বা বাগ ভঙ্গি না করিয়া, কেহ বা একই 
বিষয় ঘুরাইয়া পাঠককে অকারণ কষ্ট-না দিয়া লিখিতে 
পারেন না। ইংরেজী সংবাদপত্রের ভাষা ফাপা। বাংল! 
ংবাদপত্রেও তাহার অন্ত্রকরণ ঘটিতেছে। কিন্তু যিনি 
যাহাই লিখুন রচনায় প্রসাদ গণ ও মাধুর্য না থাকিলে পাঠক 
পড়িতে ইচ্ছা করেন না। I 
“সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী। 
ত্বরায় আনিলা নৌকা বামান্বর শুনি |” 
'বাংলা ভাষার প্ররুত রূপ এখানে স্পষ্ট হইয়াছে । কবি- 
কন্কন চণ্ডীতেও এইরূপ। আরও পুরাতন বড়ুচণ্ডীদাসের 


নবী 
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কষণকীর্তনের ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, তেমন মধুর । ইংরেজী 


আমলেও প্রথম প্রথম বাংলা ভাষার প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ ছিল। : 


কেবল পদ্যের ভাষা নয়, গদ্যের ভাষাও বাংলা ছিল। 
সেকালের সংবাদপত্রের ও পত্রপ্রেরুক দিগের ভাষ! দেখিলেই 


বুঝিতে পারা যাইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও বঙঞ্ধিম-' 
চন্দ্রের রচনায় বাংলা ভাষার স্বরূপ ‘রক্ষিত হইয়াছে। 


বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল “সীতার বনবাস’ লেখেন নাই। 
তিনি “কথামালা, লিখিয়াছিলেনশ। বাঁলপাঠ্য পুস্তকে 


.কৃথামালার ভাষার লালিত্য কদাচিৎ লক্ষিত হয়। বাংলা 


ভাষায় নানাবিধ ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কয়খানি 


ইতিহাসের ভাষায় মাধুর্য আছে? কালীসিংহের মহা . 


ভারত পড়ুন, তাঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্য ও লালিত্য করখানা 
বাংলা ইতিহাসের বইতে আছে? 

‘ কেহ কেহ.মনে করেন, রচনায় মৌখিক ভাষার সক 
ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিলে বর্ণনার বিষয় অতিশয় স্থবোধ্য 
হয়।. ইহা এক বিষম ভ্রম। হইতেছে স্থানে হচ্ছে, 
করিতেছে স্থানে কচ্ছে, দেখিয়াছিলাম স্থানে দেখেছিলাম, 
লিখিলে বাক্য স্থগম হয় না। বাক্য ছোট ছোট হইলে 


কচ্ছে হচ্ছে কটু শোনায়, পড়িতে ইচ্ছা হয় না । “মহান্‌ 


প্রতিষ্ঠান .গড়ে তুলতে হবে”_এখানে গড়ে পীড়িত 


mi 


করিতেছে। তদুপরি ‘মহান্‌’ প্রতিষ্ঠান শুনিলে হতাশ . 


-হইতে হয়|: কেহ কেহ ‘বলে চলে গেল’ লিখিয়া মনে 
করেন ভারি সোজা ভাঁষা লিখিলেন। কিন্ত এই ভাষা 


পড়িয়া বুঝিতে হইলে অন্ততঃ দুইবার পড়িতে হয়। কেহ 


কেহ ব'লে চলে গেল’ লিখিয়া পাঠককে সাবধান করিয়া 
দেন, বিলে চলে” নয়, ‘বলিয়া চলিয়া বুঝিতে হইবে। 
ব ও চএর পরে উৎকলা (?) লেখার কোনও যুক্তি নাই। 
হইত স্থানে হ'ত, হইল স্থানে হ'ল) উতৎকল! হএর পরে 
ঠিক বসিয়াছে। তদ্বারা বুঝিতে হয়,. একটি ই. লুপ্ত বা 


গ্রস্ত । সেই নিয়মে ণ্চ'লে ব'লে” পড়িতে হয় “চইলে . 


. বইলে+। - 


ইহা কি পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিতের “চইল্যা 
বইল্যা”? করিয়া, সংক্ষেপে আমরা বলি কর্যে, ‘কইর্যে’ 
বলি না। এখানে করে’ লিখিলে বুঝি য-ফলা গ্রস্ত হই- 
য়াছে। কবিকস্কণে রান্ধ্যা বাড়া আছে। তখনকার 
উচ্চারণে ঠিক বানান হইয়াছে । এখন আমরা বলি, “রোধে 
বেড়ে । উচ্চারণ অনুযায়ী ঠিক বানান করি। 

সেদিন “পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রচার ) বিভাগ 
কতৃক বিতরিত” একখানা “কথাবার্তা, নামক পত্রে খাদ্য 
পরিস্থিতি’ পড়িতেছিলাম (১৯শে জানুয়ারী)। 


বলেন, মাথাপিছু দু সের চালের বরাদ্দ যদি চালিয়ে যেতে 


J “অমামরিক 
'সরবরাহ সচিব প্রদেশের খাগ্াবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করে 


[| 


আবাঢ় 


বাংলা ভাষার প্রসার চিত্ত] 
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হয় তবে সরকার এ বৎসর যে পরিমাণ চাউল.সংগ্রহ করতে - 
মনস্থ করেছেন তাহলেও পঞ্চাশ হাজার টন চাল ও গম- 
কিথাবার্তী*য় ( ১৬ই 


ঘাটতি পড়বে ।” আর একখানি 
ফেব্রুয়ারী) পড়িলাম, “সৌন্দর্য্য জিনিসটা! স্বাস্থ্যের ওপরই 


+ বেশী করে নির্ভর করে। আয়ত টানা টানা দুটি চোখ, 
স্থঠাম টিকোলো একটি নাক এবং ফ্যাকাশে রকমের ফল. 
রঙের অধিকারী মান্ষটিকেও ঠিক স্বন্দর বল! চল্বে' না 


জ্যোতিহীন চোখের গড়ম যত ভালোই হোক সে: চোখ, 
স্বাস্থ্যের লক্ষণযুক্ত উজ্ছল চোখের তুলনায় কম সুন্দর 
ইত্যাদি। এইরূপ .ইংরেজী-বাংল! ভাষার পাঠক সহজে 
. পাওয়া যাইবে না।: মুসলিম-লীগ-মন্তরিত্বকালে “জানবার 


কথা” নামে একখানা পত্র-বিতরিত হইত। তাহীর..ভাষা"- 
মন্দ ছিল না; পড়িতে ও বুঝিতে পারা-যাইত। তাহাতে. 


চিত্রে একজন গ্রামবাসী স্বাস্থ্যতত্ব, প্রস্থতিতত্ব, কৃষিতত্ব 
ইত্যাদি নানা জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইত। কিন্তু লোকটিকে 
. মেলেরিয়া-ভোগী, গ্রীহারোগী দেখাইত। 
একখানি চিত্র আছে; সে চিত্রের মর্ম কিছুমাত্র বুঝিতে 


পারিলাম না। এক ঘরের উঠানে এক বৈঠক হইয়াছে |" 
2. এক কথক এক মুসলমানকে কি বলিতেছে। একজন 
একজন উধ্বজান্থ হইয়! বসি- 


উদগ্রীব হইয়া শুনিতেছে। 
য়াছে। আর, দুইজন মারো'আড়ীর একজন গা ভাঙ্দিতেছে, 


আর একজন বোধ হয় তাহার নিজের ধন্দা ভাবিতেছে। 


এক দ্বারপিণ্ডে দণ্ডায়মান! নারীও শুনিতেছে । - এইরূপ 


পরিস্থিতিতে কথাবার্তার শ্রোতা পাওয়া যাইবে কি ? এমন. 
অশিষ্ট বাঙ্গালী আছে কি যে এক ভদ্রলোকের পাশে উধ্ব-' 


জানু হইয়া বসে? এখানে ভাষা দেখিতেছিঃ মৌন্দৰ্য- 
বিশ্লেষণ ছাড়িয়া দিলাম । 

. অনেকদিন পূর্বে গুপ্তপ্রেদ পঞ্জিকীয় একবার বিজ্ঞাপনের 
সঙ্গে এক গল্প পড়িয়াছিলাম। বাস্তবিক গন্প নয়। 


গবর্মেন্টের এক বিষয়ে কত খরচ. হইয়াছে, কেন তত খর্চ* 


হইয়াছে, তাহার যুক্তি দেখান হইয়াছে। প্রচারক ঠিকই 


বুবিয়াছেন, গল্প না হইলে কেহ পড়িবে নাঁ। ওুষধ তিক্ত, - 
মধুমিশ্রিত না 'হুইলে কেহ সেবন করিবে নাঁ। কিন্তু: 
ব্যাপারটি হাস্তকর হইয়া উঠিয়াছে। এই গল্পের পরে 
স্বাস্থ্য-বিভাগের এক বিজ্ঞাপন আঁছে। অনীড়ন্বর বিজ্ঞাপন, : 


৮ কিন্ত কাজের হইয়াছে । : "স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে কাহারও কিছু 
জিজ্ঞান্ত থাকিলে অমুক" ঠিকানায় পত্র লিথিবেন।” 


কিন্ত আশ্চর্যের বিষয়, বেঙ্গল গবর্ষেপ্টের নাম গন্ধও নাই । 
' “দুরূহ বিষয়ে প্রবন্ধ: লিখুন, জ্ঞানপ্রচার করুন, কিন্তু 
জ্যেঠামি করিবেন না । কেহ কাহারও জ্যেঠামি সহিতে: 


পারে না । দীধ গৌরচন্দ্িকা, ভাষার ভঙ্গিমা, গল্পের ছলনা 


৬ 


কিথাবাতা'য় 


পাঠকের বিরক্তি সঞ্চার কৃরে। "পাঠককে মুর্খ, ইসি না. 
ভাবিলে কেহ জ্যেঠামি করে না। 

_ এতদিন বাংলা ভাষার বাগরীতি প্রসন্ন! ছিল ৷ যথা 
-_একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। কিছুকাল ' 
হইতে আর দুই রীতি আবিভূতি হইয়াছে । (১) প্রচণ্ডা।: 


যেমন: জর-বিকারে রোগীর হাত-পায়ের আক্ষেপ হয়, 


ইহা সেইরূপ। যথা-_ফুটেছিল হাড় একদা এক বাঘের 
গলায় (২) প্রলীনা। যেমন অবসন্ন দেহে ক্লান্তি আসে, 
দেহ সোজা থাকে না, এলাইয়া পড়ে, ইহা সেইরূপ । যথা 
--এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল, একদা । _' 

- প্রচণ্ড! ও প্রলীনা:রীতির প্রয়োজন আছে, কিন্ত যেখানে : 
সেখানে প্রচপ্তা.রীতি দেখিলে. বঙ্গমঞ্চে ভীমসেনের গর্জন. 
মনে হ্য়। কেহ কেহ প্রলীনা রীতিতে কবিত্ব দেখিতে - 
পান। বাস্তবিক, .. কবিত্ব নয়, জ্যেঠামি। যথাস্থানে - 
যথাযোগ্য শব্দ বিন্তাদ দ্বারা চিন্তা ও মনের ভাব সম্যকরূপে 
প্রকাশ করিতে না পারিলে রচনা সার্থক হয় ন! । বাঙ্গালা 
দেশকে গল্পবূপ ভূত পাইয়া বসিয়াছে। গল্প নয়, কিন্ত 
বহির নাম গল্প রাখা হইতেছে।- গীতার গল্প, চণ্ডীর গল্প, 
রামায়ণের গল্প, কালিদাঁসের গল্প, শরীরের গল্প ইত্যাদি 
নাম হইতে বিষয় বুঝিতে পারা যায় না। বাঙ্গালী পাঠক 
গল্প পড়িয়া পড়িয়া তরলমতি 'হুইয়া পড়িতেছে। যে রচনা ' 
বুঝিতে হইলে 'ধীরে'খীবে পড়িতে হয়, প্রত্যেক শব্দ বুঝিয়! ' 
যাইতে হয়, তাহা পাঠকের গ্রীতিকর হয় না । প্রত্যহ লঘু 
আহার 'করিলে দেহের পরিপাঁক-শক্তির হ্রাস হয়, গল্প 
পড়িয়া পড়িয়া পাঠকের -চিত্তও তরল হয়। পরে গল্প 
পড়িতেও তাহার ধৈর্য থাকে না। গল্পলেখক কত স্থানে 


" কত অলঙ্কার আনিয়াছেশ, মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ, করিয়াছেন, 
' ভাষার বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন।' কিন্তু পাঠক এ সকল বিষয় 


লক্ষ্য করেননা। তিনি গল্পের বহির পাতা উল্টাইতে 
থাকেন; আর, তারপর কি, তারপর কি, খুজিতে থাকেন। 
এক বিশেষ কারণে আমাকে এক গল্পের 'বই পড়িতে 
হইয়াছিল। জল্পক মহাশয় ভাষার চীতুর্ষে ও ইতিহাসজ্ঞানে - 
নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। ৪1৫টি গৃল্পের সমাষ্ট ; পড়িতে ছুই. 
দিনে চাঁরি ঘণ্টা লাগিয়াছিল। সেই বই এক. বিএ পাস 
তরুণ ছুই ঘণ্টায় শেষ করিয়াছিল। গল্পের এই পরিণাম: 
লেখক মহাশয়ের! অবগত আঁছেন.কিন! জানি না। 

, বিষয় খাহাই হউক, ভাষায় ভূল থাকিলে পাঠক বিরক্ত ' 
হন" ভুল অনেক প্রকার হইতে পারে। শব্দের বানান: 
ভুল, প্রয়োগ ভূল, অর্থ ভুল এবং বাক্যের ব্যাকরণ "ভুল, 
বারমাসিক পুস্তকে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া খায় । বোধহয়: 
সে রকম তুল লেখকের] পুস্তকে ঘটে। দুই-এক খানা: 


২১২ 


প্রবালী, 


১৩৫৬ 





বারমাসিকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কতকগুলি ভূল 
দেখিয়াছি । উদাহরণ দিতেছি । 

ংবাঁদপত্র-প্রচার ও শিক্ষা-বিস্তার দ্বারা বন্দের সর্বত্র 
* লৈখিক ভাষার সমতা আসিয়াছে। শব্দের বানান দ্বার! - 
শব্দের রূপ স্থির থাকে । উচ্চারণ সর্বত্র সমান নয়, হইতে 
পারে না। কোথাও অম্বনাসিক চন্দরবিন্দু-উচ্চারণ প্রচুর, 
কোথাও নাই । কোথাও ড় ঢ় অক্লেশে উচ্চারিত হয়, 
কোথাও হয় না। সামাজিক ব্যবস্থা সর্বদা পরিবর্তনশীল - 
হইলে সমাজের উদ্দেশ্য বার্থ হয়। ভাষা এক সামাজিক. 
উপায় । ইহার একরূপত| রক্ষা না হইলে ইহার উদ্দেশ্য - 
ব্যর্থ হয়। কাঁলাস্তরে অল্পে অল্পে পরিবর্তন হইলে সামাজিক 


অপর ব্যবস্থার তুলা ভাষা-বাবস্থাও সমাজের হিতকর হয় 1. 


শব্দের বানান হঠাৎ পরিবর্তন করিলে কিম্বা কোন ব্যক্তির- 
* বা গোষ্ঠীর বা গণের উচ্চারণ অনুনচরে .শব্দের বানান পরি- 
বর্তন করিলে ভাষা বিপ্রব ঘটে। যেমন জীবজ্জাতির 
পরিণাম শ্রেয়্কর, কারণ তদ্দারা সে দেশ ও কালের পরি- 
বর্তনের সহিত সামঞ্জস্ত করিয়া আপনাকে রক্ষা করিতে 
সমর্থ হয়, তেমন ভাষার হয়, ভাষার যাবতীয় অধ্েরও হয়। 
ব্যাকরণ ভাষার পরিণাম স্বীকার করিবেন, কিন্তু বিবর্তন. 
স্বীকার করিবেন না। ব্যাকরণ পরিণামের স্থত্র রচনা করি- 
বেন, ভাষার রূপ বাঁধিয়া দিবেন, কোশে সে স্থত্র অনুযায়ী - 
শব্দের বানান, অর্থ, প্রয়োগ পাওয়া যাইবে । কদাচিৎ. 
বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া এই তিনেরই ব্যতিক্রম ঘটে। 
কিন্তু সাধারণতঃ ভাষাকে রক্ষণশীল হইতেই হইবে। 
এতকাল জানিতাঁম, ক বর্গের অনুনাসিক উ, চ বর্গের 
এ, ট বর্গের ণ, ত বর্গের ন, প বর্গের ম, এবং যরলব, 
শ সষহ, এই আট অবর্গ বর্ণের অন্ুনাসিক € (অন্ধস্বার)।- 
এখন দেখিতৌই, অন্ুনাদিক ও স্থানে-ং লেখা -হইতেছে.। 
পূর্বে সম্‌ উপসর্গের মৃ স্থানে কোন কোন শব্দে ২ লেখা 
হইত। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে আমি একখানা বইতে 
‘সংখ্যক’ লিখিয়াছিলাম। মুদ্রাকর আমার বানান. কাটিয়া 
সৃঙ্খযক’ করিয়াছিলেন। তৎকালে সংখ্যা, সংগ্রাম, সংগ্রহ, : 
সংক্ষেপ বা সংক্রান্তি ইত্যাদি মাত্র কয়েকটি শব্দে ং দেখা 
যাইত। সংস্কৃত পুস্তকে ক বর্গের পূর্বে একট! শব্দে 
থাকিত না। এখনও থাকে না। পীঁচ-সাত- বৎসর" 
হইতে নব্য লেখকেরা অন্ুনাসিক ও বর্জন, করিয়া সকল: 
শব্দেই ং লিখিতেছেন। শংকা, কলংক, মংগল, সংগীত, 
সংঘ ইত্যাদি শব্দের বহু প্রচলিত ও স্থানচ্যুত হইতেছে-।: 
ইহার একট! কারণ, কর মস্তকে শয়ান ড অক্ষর স্পষ্ট 
দেখিতে পাওয়া যায় না এবং সকলে লিখিতেও পারেন ন! 
গৃ-অক্ষরের মস্তকে ড পরস্পর যুক্ত হইয়া গিয়াছে। সকলে 


হ্ব লিখিতেও পাঁবেন না। তাহারা স্পষ্ট ড লিখিয়া পাশে 
ক কিন্ব! গ স্বচ্ছন্দে লিধিতে পারেন! আখ, জ্ঘ, সেইরূপই 
লেখা হইয়া থাকে । দিও নির্ণয়, দিও সুখ শবেও ডু স্পষ্ট । 
এইরূপ স্ব, স্ব লিখিলে ং লিখিবার কোন হেত থাকে না। 

ংস্কৃত ব্যাকরণে, কিম্বা বাংলা ব্যাকরণে ৬ স্থানে ২, এই _ 
বিকল্প বিধি নাই | বিকল্প বিধির: দৌম এই, লেখককে . 


অকারণ ভাবনায় পড়িতে হয়। কেহ দিল্লী যাইতেছেন;- 


কিছুদূর গিয়া দেখিলেন, দিল্লী যাইবার আর এক পথ 
আছে। তখন তাহাকে ভাবিতে হয়, তিনি কোন্‌ পথে 
যাইবেন। বুদ্ধিমান হইলে “মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা: 
অর্থাৎ বহুজন যে পথে গিয়াছে সেই পথই পথ, ধরিবেন। 
‘বাংলা, এই বানান ঠিক। কিন্তু বাঙলা লিখিবার কি 
যুক্তি আছে? .বন্গ হইতে বর্গীল, বঙ্গালা, বঙ্গালী । অপর. 
প্রদেশে আমরা বঙ্গালী নামে পরিচিত। তাহারা বাঙালী 
জানেন না। প্রায় সাত কোটি বাংলাভাষীর কয় জন. 
‘বাঙলা বাঙালী” উচ্চারণ করিতে পারেন? সত্য কথা 
বলিতে কি, ‘বাঙালী’ দেখিলে আমি, 'বাওআলী, পড়ি। 
কারণ, বাঙন (বামন), শাঙন (শ্রাবণ ), কুঙার ( কুমার ),. 
কার কামরূপ), “পাখীজাতি যদি. হঙ, পিয়াপাশে উড়ি: - 
যাও “ধামসা ধাঙ ধাঙ” ইত্যাদি, উদাহরণে ও অক্ষরের 
উচ্চারণ স্পষ্ট হইয়াছে। সখের বিষয়, সকলে “বাঙলা . 
বাঙালী” লেখেন না । | 

ংস্কত যে. সকল শব্দে অন্থনাপিক আছে, বাংলা. 
রূপাস্তরে সে সকল শবে চন্দ্রবিন্দু লেখাই বিধি। যেমন, ' 
দত্ত দাত, অঙ্ক আক। ছুই-একটা ব্যতিক্রম আছে। 
যেমূন, লম্ফ লাফ নয়, লাফ | - কিন্তু দেখি, বিমান'ঘ" 
ঘট্ট হইতে ঘাট, ঘাটি, ঘাটিয়াল বা ঘেটেল, ঘাটোয়াল শব্দ 
আসিয়াছে; একটাতেও চন্দ্রবিন্দু: নাই। নৃতন কলশীতে 
জল চুইয়া পড়ে, 'চু'ইয়া” পড়ে না। ভাত চাইয়া যাইতে. 
পারে ।- 'জোয়ার-ভখটা”- নয় জোয়ার-ভাটা। সংস্কৃত 
খুজধাতু হইতে বাংলা খুজধাতৃ । . পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য 
লোক ‘খুজি, খোজাখুজি' বলে, খুঁজি, খোঁজাখুঁজি বলে 
না। . বোঝার উপরে শাকের ত্বাটি হইবে “বোঝার উপরে 
হত আটি” (বাংলা শাগ ও সংস্কৃত শাক এক দ্ৰব্য নয়) | 

কন্ত, আমের আঁঠ, পায়ের আঠ । 

অন্তঃস্থ-ব (জর) পরে থাকিলে সম্‌ . উপসর্গের মৃ স্থানে 

অনুস্বার'হ্য়। কারণ ং অবর্গবর্ণের অনুনাসিক । এইরূপে, 
সঁংস্কৃতে ‘কিংবা’, ‘বশংবদ’, ‘সংবাদ’ লিখিত হয়। কিন্ত 
বাংলায় অন্তঃস্থ-ব উচ্চারিত হয় না। আমরা বগ্গীযণব 
জানি। ম ইহার অনুনাসিক । সেই হেতু লিখি, সম্বত্সর, 
সম্বরণ, নম্বলিত, সম্বাদী, সম্বর্ধন!। পূর্বে “সংবাদ” ছিল না, 


dt 


~~ 


আষাঢ় 


বাংলা-ভাষার প্রসার চিন্তা 
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সম্বাদ ছিল। কিবা, বশন্বদ এখনও আছে। কিংবা, বশংবদ 
লেখা পাণ্ডিত্যমাত্ৰ ৷ | 
ইংরেজী, &০৫এর নানারকম বাংলা বানান দেখিতে 
পাই। এও, নানান প্রচলিত আছে। কিন্তু . atom 
৮াকের বাংলা বানান য্যাটম, আ্যাটম, এযাটম, এইরূপ 
দেখি। আমি এাটম লেখা সঙ্গত মনে করি। কিছুদিন" 
হইতে ‘মাষ্টার’, ‘স্টেশন' দেখিতেছি। কিন্তু আমর! বলি 
মাষ্টার, এষ্টেগন, ছ্রীট ; এই বানানই ঠিক। ইংরেজী কি 
অপর ভাষার শব্দের উচ্চারণ আমরা সে সে ভাষা অনুযায়ী 
করি না। আমরা ইস্তেহার, গোমস্তা, খোসামোদ, তমশ্ুক, 
নোটিশ, পুলিশ ইত্যাদি বলি ও লিবি। এ পৰ্যন্ত কেহ 
আমাদের উচ্চারণ-দোষ ধরেন নাই । 
সেদিন দেখিতেছিলাম, কেহ লিখিয়াছেন, “তাঁদেরকে 
পাঁচ টাকা দিও" । ‘তাদেরকে’ ‘আমাদেরকে’ ইত্যাদি 
স্থানবিশেষের গ্রাম্য প্রয়োগ শুদ্ধ ভাষায় চলিতে পারে না। 
“তাদের বলে ধরে এনে! । এই বাক্যের কি অর্থ হইবে 
কে জানে? সে বল্লো, আমি যাবো, দেখবে; সে- যেতো. 
দেখতো; দেখলো, হলো, ইত্যাদি বারমাসিকের পৃষ্ঠায় 
হ দেখিয়াছি। “মশার! জলে ডিম পাড়ে” “গাছের! রোদে পাতা! 
মেলিয়া দেয়”, এইরূপ ভাষা দেখিলে মনে হয় বাংল! প্রেসে 
প্রুফ-রীডার অর্থাৎ প্রুফ-শোধকও নাই। থাকিলে, সাধু 
ভাষায় ওপর, ভেতর, বের ইত্যাদি স্থান বিশেষের ভাষ! 
. দেখিতাম না। “তাদের ভেতর কেহ সাহসী ছিল না, 
“দশ দিনের ভিতর দেখা.করিবে”, “ছোট বেলায় দেখিয়াছি”, 
অনেকগুলি বই পড়িতে হয়”, “সব কিছু বাকি আছে”, 
“অনেক কিছু করিবার আছে”, “তাঁদেরকে ডাক” ইত্যাদি 


প্রয়োগ স্থানবিশেষের ভাষা বাংলা নয়। “একটি দীর্ঘ- 


নিংশ্বীস ত্যাগ করিলেন” “একটা ভয় বোধ করিলেন” 
ইত্যাদি প্রয়োগ ইংরেজী না বাংলা, বুঝিতে পাঁরা যায় না। 
হাজার হাজার ছাত্র পরীক্ষা “দিতেছে” ।. কেহ্‌ পাঁপ “করে” 
কেহ ফেল “করে”। কেহ ট্রেন মিন, “করে'। কাহারও 
হার্ট ফেল ‘করে’। এইরূপ ভাষা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, লেখকেরা 
চিন্তা করেন ন1। ছাত্রের! পরীক্ষা “দেয় না নেয়? ছাত্রের! 
আপনাঁদিকে পাস করে ফেল করে, ন! পরীক্ষক করেন? 
বাংলা ভাষায় ইংরেজী ক্রিয়াপদ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। 
-স্হির্ট ফেল হয়, ট্রেন মিস হয়, কেহ পাস হয়, কেহ-ফেল হয়, 
ইত্যাদি । পরীক্ষকেরা পরীক্ষা দেন, ছাত্রেরা তাহা গ্রহণ 
করে। - | 
আমর! বাংলা ভাষার গৌরব করি। যাহাতে .সে 
ভাঁষা স্বকীয় বূপ পরিত্যগ না করে, লেখকমাত্রেরই দৃষ্টি 
রাখা কর্তব্য । নূতন শব্দ আস্থক, দেশী বিদেপী শব ও 
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ভাব আক, ততদ্বার। বাংলা-সাহিত্য পুষ্ট হইবে। কিন্ত 
দেখিতে হইবে, বাংলা ভাষার ধাতুর সহিত, বাংলা ভাষার 
এঁতিহোর সহিত মিশিতেছে । নচেৎ অন্যপ্রদেশের*পাঠকের 
নিকট বাংলা ভাষা অপাঠ্য হইয়া থাকিবে । 
৩। ইংরেজী বাংল! । 
বন্ধের দৈনিক সংবাদপত্রের বিস্ময়কর ক্ষমতা 
জন্মিয়াছে। . কেহ সন্ধ্যাবেলায় ইংরেজীতে বক্তৃতা 
করিলেন, পরদিন সকাল বেলায় দেখি, দৈনিক সংবাদ পত্রে 
তাহার বাংলা ভাষান্তর বাহির হ্ইয়াছে। বক্তৃতার 


পরেই বাংল! অন্থখাদ হইয়াছে, রাত্রে রাত্রে ছাপা হইয়া 


গিয়াছে। সেইরূপ, কেহ সন্ধ্যাবেলা বাংলায় বক্তৃতা 
করিলেন, পরদিন প্রাঁতে সে বক্তৃতা ইংরেজীতে পড়িতেছি। 
ইংরেজী যেমন তেমন ভাষা নয়, আর, বন্তৃতাও এক 
বিষয়ে নয়। অন্তুবাদে কোথাও কোথাও ভুল থাকিতে 
পারে। কিন্তু তদ্বার! অনুবাদকের ক্ষমতার লঘুতা হয় না। 
. দৈনিক পত্রের সম্পাদক ও রাংল অন্থরাদক ভাবিবার 
সময় পান না অনেক ইংরেজী শব্দ বাংলা অক্ষরে 
লিখিতেছেন। ' অনেক ইংরেজী শব্দের বাংলা অনুবাদ 
করিতেছেন, ভ্রমক্রমে সংস্কৃত শব্দের অর্থাস্তর ঘটাইতেছেন। 
দেখি, .গণ-পরিষ্দ্‌, গণতন্ত্র গণশিক্ষা, গণসমিতি । ‘গণ’ 
শব্দ সংস্কৃত এবং ইহার সংস্কৃত অর্থ বাংলা ভাষায় বহু 
প্রচলিত আছে। 'যেমন, বালকগণ, অর্থাৎ বালক নামে 
যে গণ-(£:০০ বা ৪eদ৷॥৪) আছে তাহাকে বুঝায়। 
অতএব ‘জন’ শব্দের পরিবর্তে ‘গণ’ বলিতে পারি না। 
লৈথিক ভাষায় ভ্রম একবার : প্রবেশ করিলে তাহার 
সংশোধন অতিশয় ছুঃসাধ্য হয়। যাহারা পুস্তক রচন! 
করেন ও বারমাসিক পুস্তকে প্রবন্ধ লেখেন তাহীরা ভাবিয়া 
চিন্তিয়া লিখিবার অবকাশ পান। তাহাদের ভুল নিন্দনীয়, 
স্বীকার করিতে হইবে। | 


ইংরেজী ভায়া অতিশয় সমৃদ্ধ। তাহার তুলনায় 
বাংল! কিছুই নয়। দ্রব্যের বৈজ্ঞানিক নাম ও পরিভাষা 
ছাড়িয়া দিলেও সামান্য সংসার-যাত্রা-নির্বাহের নিমিত্ত 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নাম- এবং দ্রব্যের গুণ ও ক্রিয়ার 
ভেদবাচক শব্দ এত আছে যে, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় 
তাহার শতাংশও নাই | * Plan, ৪scheme,. design, 
0০0০০ শব্গুলির অর্থ এক নয়। কিন্তু বাংলায় এক 
পরিকল্পনা, আশ্রয় হইয়াছে । সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
ইংরেজী ভাষার শব্দ অল্পে অল্পে বাড়িয়া ' উঠিয়াছে। 
আমরা সে স্থযোগ পাইতেছি না। হঠাৎ নদীর বন্যার 
মৃত নানাজাতীয় ভাব ও ক্রিয়াবাচক শব্দ আসিয়া 
পড়িয়াছে। বাংলা ভাষার প্রসার করিতে হইলে নূতন 
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নৃতন শব্দ সম্কলন ও রচনা করিতে হইবে।- কয়েকজন 
বিজ্ঞ এই কর্মে রত থাকিলে অল্পে অল্পে বাংলাভাষার 
বর্তমান দৈন্য দূরীভূত হইতে পারিবে। বন্দীয়-সাহিত্য- 
পরিষদ্‌ বাংলাভাষার পুষ্টিসাধনে ব্রতী হইতে পারেন । 

ইংরেজী শব্দের বাংল! প্রতিশব্দ ছুই প্রকারে বচন! 
করিতে পারা যায়। (১) শব্দান্তর ; (২) শব্দের ভাবান্থ- 
বাদ] যেৎ্শর্ধ দ্বার ইংরেজী শব্দের ভাব রক্ষিত হয় সেই 
শব্দই তদ্ধ। ইংরেজী .039 শব্দের বহু' অর্থ আছে। 


বাংলায় সর্বত্র ‘ব্যবহার’ লিখিলে বাংলা ভাষার স্বরূপ রক্ষিত. 
হয় না। আমরা ভাত খাই, কাপড়'ও জুতা পরি, চশমা 


পরি, গাড়ীতে চড়ি ইত্যাদি স্থলে ব্যবহীর+লিখিলে বাংল! 


হয়.ন!। : এইরূপ প্রত্যেক শব্দের. ভাবাম্জবাদ করিয়া লইতে - 
হয়। এখানে ‘কয়েকটা! . ইংরেজী শব্দের, বাংল! প্রতিশব্দ : 


বিচার করিতেছি । 

I Situation পরিস্থিতি ॥ 
অনাবশ্তক। অবস্থা শব্দ বহু প্রচলিত । Food Situation 
খান্য পরিস্থিতি ॥ 
কিন্তু বলিতে চাই, অন্নকষ্ট | 

| Damodar Valley: Project দামোদর - বাধ 
পরিকল্পনা'॥ ইহা অপেক্ষা দামোদরের আড়বীধ প্রযুক্তি’ 
ভাল, মনে হয়। 7190 উপায়-কল্পনা, 


আমি প্রকল্প করিয়াছি । 
| Inflation মুন্রাস্ফীতি ॥ মুদ্রা স্ফীত হইবে কেমন 
করিয়া? মুদ্রা শূন্যগর্ভ হইলে স্ফীত হইতে পারিত। 


Inflation মুদ্রবাহুল্য ৷ : কলিকাতায় হিন্দীভাষী বাংলা- 
কাপড়. ধোলাই, মদ 
মিঠাইওয়ালা, পাহারাওয়ালা 
ইত্যাদি বাংলা শব্দ নয়। “চাহিদা কোথা হইতে আসিল? 


ভাষার রূপান্তর ঘটাইতেছেন। 
চোলাই, কাঁগজওয়ালা, 


শব্দটির বাংলা রূপ দিলে চাহ (প্রার্থনা )+তি-চাঁহতি, 
বা চাহতা হইতে পারে। ' Demand and Supply, 
চাহতি ও যোগানি, চলিতে পারে। - 

॥ Vitamin খাছ্াপ্রাণ ॥ ইহা এক অড়ূত আবিষ্কার। 
খাঁছ্যের প্রাণ, ' না খাণ্ভ-রূপ প্রাণ, না 'আর কিছু? 


আশ্চর্যের. বিষয়, বালকের পা্যপুস্তকেও বহুকাল হইতে : 
কে এই শব্দের জনক, জানি না।- 
নিশ্চয়, তিনি ডাক্তার নহেন। তিনি জানেন, প্রাণ স্থলভ - 


খাদ্যপ্ৰাণ’ চলিয়াছে।. 


নয়, ছুই এক আনায় কিনিতে পাওয়া যায় নাঁ। -- বহুকাল 


পূর্বে আমি পললীয়, (পলল হইতে" পালো; ০87১০" 
hydrate ),' পলীয় (পল মাংস, protein ), স্নেহ (fa6), - 
পাথিব (19:81), এই নাম চতুষ্টয় প্রস্তাব করিয়াছিলাম 1: 


প্রবালী' 


শব্দটি মন্দ নয়, কিৰ! 


অর্থাৎ বলিতেছি, খাদ্যের অব । 


উপায়-সদ্ধান।' 
Ten year Plan দশ বৎসরের উপায় নির্দেশ । Scheme, 


১৩৫৬ 





এইরূপ শব্দের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ভাইটামিন শব্দের 


‘পোষ’, এই নাম রাখা যাইতে পারে। 
‘1 Basic Education “বুনিয়াদী শিক্ষা॥ ইহা আর 
এক আশ্চর্য শব্দ । বনিয়াদী “ঘর জানি, বনিয়াদী ঠাট 


জানি। বনিয়াদী (বাংলায় বুনিয়াদী নয়) সপ্রতিষ্ঠিত। ১২ 


কিন্তু Basic Education প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা নয়। 
বনিয়াদী শিক্ষা বলিলে বুঝি যে শিক্ষার বনিয়াদ বা মূল 
আছে। :.কিন্ত Basie ঢ]00986100 তাহা! নহে। যে 
শিক্ষা প্রথম বা আদ্য, যাহার পরে অন্য শিক্ষা: আসে, সেই 
শিক্ষা বুঝায় । 
শিক্ষা বা- আদ্যশিক্ষা ।: 
বিদ্যাশ্রয়ী অথবা কলাশ্রয়ী . হইবে,.. সে কথা ভিন্ন। 
গান্ধীজির শিক্ষাপ্রকল্পে এই প্রশ্নের. একট! উত্তর ছিল। তিনি 


চাহিতেন, শিশুকে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্মাণ শিক্ষা 


দিতে হইবে এবং তাহাকে আধার করিয়। শিশুকে সুশীল 
ও জ্ঞানবান্‌ করিতে হইবে। শিশু বুঝিবে, সে এমন দ্রব্য 
নির্মাণ করিতেছে. যাহা লোকে চায় ও কেনে। অর্থাৎ, 


অতএব Basic Education প্রাথমিক : 
এই শিক্ষার রূপ কি হইবে,' 


তাহার মনে এমন ভাব .জাগাইতে হইবে যে সে মান্গষ' 


হইয়াছে । সে চরকাঁয়.স্থৃতা কাটিবে কি শাগপালা রুইবে- 


তাহা শিক্ষক বিবেচনা করিবেন। ছাত্রছাত্রীদের নিমিত 
দ্রব্য বিক্রয়দ্বারা বিদ্যালয়ের আংশিক ব্যয় নির্বাহ হইতে 


- পারিবে । তাঁহার প্রকল্পে ইহাও উদ্দেশ্য ছিল। . 


I Scheduled Caste তপশীলী জাতি ॥ 
জাতি” এই সংজ্ঞায় উদ্দিষ্ট জাতি বুঝিতে অস্থৃবিধা হইত 
না। ব্রিটিশরাজ $০.61019ণু 0899 বলিয়া এই নৃতন 
জাতির সৃষ্টি করিয়াছে । অনুন্নত” সংজ্ঞা অপেক্ষা 


তপশীলী” আরও অবজ্ঞাঁজনক.। এই ' নামে বুঝায়, এই 


জাতি হিন্দুসমীজের বহিভূতি। মহাত্মা গান্ধীর “হরিজন” 
সংজ্ঞা করুণ! প্রকাশ করে। বঙ্গদেশে ইহা অগ্রান্ 


হইয়াছে। মহানির্বাণ তন্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র ও' 
“সামান্য . 
: জাতি’ common people ; এই সংজ্ঞা নির্দোষ মনে হয়। 


সামান্য, এই পাঁচ জাতিতে হিন্দুসমাজ বিভক্ত । 


1 Chief guest 01 a Meeting সভার প্রধান অতিথি ॥ 
দশ বার বৎসর হইতে সভায় বক্তৃতা করিবার নিমিত্ত 


Chief guest ব| G esthin-chief নামক এক নৃতন পদের : 


b 


আবির্ভাব হইয়াছে। সভা করিতে" গেলে একজন উদ্বোধক 
চাই। তিনি সভাপতি নহেন। আর একজন 09956 


এঅন্ধন্নত. 


চাই, তিনি সভার উদ্দেশ্যের ও কৃতকার্ষের প্রশংসা: 


করিবেন। “বোধ হয় পূর্বকালে মাগধ স্থত বা ভাটের] এই 
কর্ম করিতেন । তাহারা বুত্তিভোগী ছিলেন। 0819 


৪৩৩০ বৃত্তিভোগী হেন; তিনি ভাটক পান ন তিনি, 


4 


আধাট 


অবৈতনিক বক্তা। তিনি যাহাই হউন, অতিথি নহেন। 
যত দিন বঙ্গদেশে অতিথিশালা, অতিথিদেধার নিমিত্ত ভূমি 
আছে, তত দিন সভার প্রধান বক্তা অতিথি হইতে পারেন 
না। )আমি জানি, পূর্ববঙ্গে গৃহে অভ্যাগত, আগন্তক, 
৮ নিমস্তরিত, কুটুম্ব, বন্ধু ইত্যাদি সকলকেই অতিথি বলা হয়। 


টিতে ২ 





কিন্তু পশ্চিম বন্দে ইহীদিগকে অতিথি বলিলে ইহার! ক্ষিপ্ত- 


প্রায় হইবেন। 08191 £99% আমন্ত্রিত । 
| Prehistoric প্রাগৈতিহাসিক ॥ পণ্ডিত শ্রীচিন্তা- 
হরণ চক্রবর্তী প্রবাসীতে এই প্রাক শব্দের অপপ্রয়োগ 
দেখাইয়াছিলেন। তিনি আরও কতকগুলি শব্দের ভুল 
ধরিয়াছিলেন। যেমন, অর্ধবাৎ্সরিক। কিন্তু কার কথা 
কে শুনে? ইতিহাসের পূর্ব যুগে, চৈতন্যদেবের পূর্বে, 
লেখাই ঠিক। 
গঠনমূলক কর্ম, বাধ্যতামূলক শিক্ষা, ইত্যাদির ‘মূলক’ 
বর্জন না করিলে বাংলা পুষ্ট হন না। গঠনমূলক কর্ম, গঠন 
কর্ম ভিন্ন আর কি? বাধ্যতামূলক শিক্ষা, Compulsory 
Education, আমার মতে অবশ্যক শিক্ষা বলা ভাল। 
বস্ততান্ত্রিক, এই নবনির্মিত শব্দটির অর্থ বুঝিতে পারি 
, নাই। রাজতন্ত্র, প্রজীতন্ত্র বুঝি । চরক আয়ুর্বেদ তন্তু, 
আর্ধভট জ্যোতিষতন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। শীক্ততন্ত্ 
প্রপিদ্ধ। তন্ত্র শব্দের প্রথম অর্থ ভাতের টানা। তাতে 
যেমন টানা পড়িয়ান দিয়া বস্তু নিগিত হয়, সেইরূপ, যে 
শান্ত সূত্রের পরম্পর যোগদ্বারা কোন বিদ্যা সম্পূর্ণত৷ প্রাপ্ত 
হয় মে শান্্রের নাষ তন্ত্র । তন্ত্র Systematic knowledge. 
39850. না থাকিলে তন্ত্র বলা চলে না। এই মূল অর্থ 
হইতে তন্ত্র শব্দের বহুবিধ অর্থ আসিয়াছিল। কিন্তু 
সেখানেও 55990. অন্তনিহিত আছে। বস্ততত্ত্র বলিলে 
কি অর্থ দাড়ায়, বুঝিতে পারি না। 
এইরূপ নৃতন নূতন অসংখ্য শব্দ রচিত হইতেছে । 
ইংরেজী শব্দের ভাবার্থ লক্ষ্য রাখিয়া নৃতন শব্দ সঙ্কলন 
করিতে হইবে | শব্দান্তররীতি গ্রহণ করিলে বহু শব্দ 
বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না । ইংরেজীতে 
অনুবাদ না করিয়া যে নবরচিত শব্দ বুঝি:ত পারা যায় সেই 
শব্ই টিকিবে। যেমন, প্রতিক্রিয়াশীল যে অর্থে প্রযুক্ত 
/হইতেছে শব হইতে দে অর্থ আনে না। নৈতিক জীবন, 
--সাহিত্যিক জীবন, পাঠ্জীবন, কর্মজীবন, কবিজীবন, 
জাতীয় জীবন, ইত্যাদি এক জীবনে কত অতিদেশ কর! 
যাইবে? অনুকরণদ্বারা কোন ভাষা শক্তিশালী হইতে পারে 
না। 
৪1 সরকারী কার্ষে ব্যবহার্য পরিভাষা । 
ভন্ড স্বাধীন হইবার পর পশ্চিমবঙ্গরাজ ঘোষণা! 


'দ্বাংলা ভাষার প্রসার চিন্তা 





২১৫ 


করিয়াছিলেন, অতঃপর বাংলাভাষায় রাজকার্য পরিচালনা 
করিতে হইবে। কিন্তু এই আদেশ পালন বরা সোজা 
১ নয়। অসংখ্য বাঁজকর্ষচারী, অসংখ্য পদ, এ যাবৎ আমরা 
ইংরেজীতে শুনিয়া আদিতেছি । এখন হঠাৎ বাংলা শব্দ 
কোথায় পাওয়া যাইবে? এক পরিভাষানংস্দ আবশ্যক 
পরিভাষা নির্মাণ করিয়াছেন । তাহার প্রথম স্তবক দেড় 
বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল । অধিকাংশ শব্দ উত্তম 
হইয়াছে । সংসদের বিদ্যাবস্তা, ধৈর্য ও বিচক্ষণতা 
প্রশংসনীয় । j | 
এই স্তবকে প্রায় আট শত ‘শব্দ আছে। তন্মধ্যে 
প্রায় চল্লিশটি ফাসী-ও চল্লিশটি ইংবেজী। অর্থাৎ সাত . 
শতের অধিক শব্দ সংস্কৃত । পরিভাষা যে সংস্কৃত হইবে, 
ইহাতে নৃতন কিছুই নাই। বাংলা ভাষাই ত সংস্কৃত 
ভাষার এক প্রাকৃত রূপ । কিন্ত প্রথম চিন্তা আসিতেছে, 
এত যত্বের পরিভাষা টিকিতে পারিবে কি? দেখিতেছি, 
ভারতরাষ্ট্রী ভাষা হিন্দুস্থানী অথবা উদ্হিন্দী হইবার 
বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়াছে। তখন মন্ত্রী মহাশয় উজীর 
হইবেন কি আর কিছু হইবেন, গব্ণর থাকবেন, কি 
সুবেদার হইবেন, কিছুই জানিতে পাঁরিতেছি না। 
দ্বিতীয়তঃ সকল প্রদেশে Judge, Magistrate, Commi- 
‘ssioner, Superintendent of Police ইত্যাদি অসংখ্য 
পদ থাকিবে । উচ্চ পদের একই নাম না থাকিলে এক 
প্রদেশের বার্তা অন্ত প্রদেশে বুঝিতে পার! যাইবে না। 
কথাটা দাড়াইতেছে, পদের নামের অথবা অধিকৃতের 
নামের সমতা কে রক্ষা করিবে? এই ক্ষমতা ভারভরাষ্ট্রের 
আছে, রাষ্ট্রের অধীন রাজ্যের নাই । সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা 
হইলে পরিভাষার যে আকার হইত, হিন্দুস্থানী বা উদ্‌- 
হিন্দী হইলে সে আকার থাকিবে না। -তৃতীয়তঃ, ইংরেজ 
রাজত্ব গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার প্রভাব ও লক্ষণ 
আমাদের অন্তরে বাহিরে পুগ্জীভূত হইয়া আছে। উচ্চ 
শিক্ষিতেরা আধা-ইংরেজ, বাংলায় ভাবিতে পারেন না। 
বাংলায় কিছু লিখিতে হইলে প্রথয়ে ইংরেজীতে লেখেন । 
শিক্ষিত মহিলা ইংরেজী শব্দ অস্থঃগুরে লইয়া গিয়াছেন। 
তাহার বেশে, তাহার ভূষণে ইংরেজের প্রভুত্ব গ্রকটিত 
আছে। ফলে কি দাড়াইবে, বুঝিতে পারা যাইতেছে 
না। তথাপি সংসদ-কত পরিভাষা সম্বন্ধে দুই পাচটা টিপ্ননী 
করিতেছি । | 
সপ্তশতাধিক সংস্কৃত শব্দের মধ্যে ‘সরকার’ শব্দ ‘হংস- 
মধ্যে কাকো যথা”হইয়াছে। বহুকাল হইতে ‘সরকারী’ 
শুনিয়া আসিতেছি, যেমন, সরকারী রাস্তা, সরকারী 
উকীল, সরকারী ডাক্তার ইত্যাদি । কিন্ত সরকার যে 





প্রবার্লী 
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কে, তাহা অব্যক্ত থাঁকিত। গ্রামে পাঠশালার গুরুম্শায় 
সরকার, কলিকাতায় বাজার সরকার, শিপ সরকাঁর ইত্যাদি 

আছে। 


করিয়াছেন। ইহাদের সহিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিরূপ 
মানাইবে? | 

অনেক কাল পূর্বে অসহযোগ আন্দোলনের সময় অনেক 
ভদ্রলোকের ছেলে কারারুদ্ধ ‘হইয়াছিল। কারার এক 
বিধি ছিল, কর্তাকে দেখিলে কয়েদীকে দাঁড়াইয়া “সরকার 
সেলাম” বলিতে হইত। ছেলেরা বিদ্রোহী “হইয়াছিল। 
এখানে সরকার’ অর্থে প্রভু, এবং তাহাই সরকার শব্দের 
মূল অর্থ। আর এক অর্থ" প্রদেশ ; যেমন, ভারতের উত্তর 
সরকার। গ্রামবাসী গবর্ষেন্ট জানে বুঝে, কিন্ত সরকার 
অদ্যাপি শুনে নাই। কোন কোন সংবাদপত্রে সরকার 


শব্দ দেখিয়াছি, *এই পরিভাষা প্রকাশের পর হইতে এই .' 


র্যবহাঁর দেখিতেছি । পূর্বে গবর্মেন্ট (গবর্ণমেন্ট নয়) 
লেখাই রীতি ছিল। সরকার শব্দে আর এক গুরুতর 
আপত্তি আছে । এই শব্দের সহিত Govern, Governor, 
9059:01 0০৫ ইত্যাদির কোন সংশ্রয় নাই। রাজ- 
কার্যে সরকার শব্দ একক থাকিবে, অন্য শব্দের সহিত যুক্ত 
হইতে পারিবে না। | ft 
মহামহিম ( মুis 70509110705 ) গবৰ্ণরুকে ‘দেশপাল’ 
বলিলে তাহাকে অপর নানাবিধ পালে’র এক পাল, অর্থাৎ 
রক্ষক মনে হয়। কোট্টপাল ( কোতোয়াল ), দিকপাল 
(দিগার, বর্তমান চৌকীদার), ঘট্টপাল (ঘাটোয়াল ) 
ইত্যাদি শব্দের পাল অর্থে রক্ষক | আর, পরিভাষা- 
ংসদও অনেক প্রকার 'পাল” আনিয়াছেন। পরিষৎপাল 
Speaker of an Assembly, নগরপাল Commissioner 
of Police, বনপাল Conservator 0f forests, ইত্যাদি | 
ভূপাল নৃপাল শব্দে রাজা বুঝি, কিন্তু নামে তাহীরা একটা 
ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা নহেন। গবর্ণবকে রাজা না বলিলে 
কাহার মন্ত্রী, কাহার রাজস্ব, রাঁজপুরুষ, রাজকর্মচারী, 
রাঁজভূত্য, বাঁজমার্গ, রাঁজকোষ ইত্যাদি? স্বরাজ, রামরাজ, 
ব্রিটিশরাজ, রাজনীতি; রাঁজভাঁষা ইত্যাদি শব্দ কোথায় 
পাই ? রাজা বলিতে না পারিলে দ্বেশপালক বা রাজ্যপাঁলক 
বলা যাইতে পারে। কলিকাতা কি পশ্চিমবন্গের রাজধানী 
নয়? নগর অনেক আছে, কলিকাতাকে শুধু নগর বলিলে 
চলিবে না । Police Commissioner নগরূপাল, না 
' রাজধানী পাল? 00592000606 রাজ, স্বচ্ছন্দে বলিতে 
পারি। রাজকার্য, রাজকীয় কার্য Official business 
Non-official business লৌকিক কার্য । সরকারী শবদ 
প্রচলিত আছে বটে, কিন্ত অন্ত অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের 
বিশেষণরূপে ব্যবহার ক্রমশঃ হাস হইবে। 


Ministér মন্ত্রী, ঠিক। কিন্তু 390৪৪: অচিব না 
হইয়া কর্মপচিব কেন হইল, তাহা বুঝিতে “পারি ন!। 


পরিভাষাসংদদ রোক সরকার, আদায় সরকার, , সচিব সহায়, তিনি নিশ্চয় কোন কর্মের নিমিত্ত নিযুক্ত। 


কেহ অকর্ণমচিব থাকিলে অন্যকে কর্মপচিব বলিতে 
পারা যাইত। 
প্রচলিত আছে। সেখানে অর্থ, ক্রেতার সাহায্য! যেমন, 
গুড় সাচিব্য হইয়াছে, অর্থাৎ গুড়ের দাম কমিয়াছে। 


লা ভাষায় ;সাচিব্য শব্দও গ্রামে 


bl 


॥ Home Department স্বরাষ্ট বিভাগ ॥ কিরূপে 


হইল? রাষ্ট্র বলিলে ভাঁর্তরাষ্ট্রই বুঝিতেছি। যেমন, 
রাষ্ট্রভাষা । পশ্চিমবঙ্গ কি একটি রাষ্ট্র, না রাজ্য ? Home 
Minister কি করেন জানি না, বোধ হয়  দেশশাদন 
তাহার মুখ্য কর্ম। অতএব Home Department শালন- 
বিভাগ বলা সঙ্গত। 

I Engineer ( Civil and Irrigation ) বাস্তকার ॥ 
ইহা চলিতে পারে না, ভুলও হুইয়াছে। বাস্তশান্তরে 
স্ুত্রগ্রাহী -00081099 তিনি '‘সর্বকর্মবিশারদ, স্থত্রদণ্ড- 
প্রপাতজ্ঞ, মানোন্ানপ্রমাণবিৎ্ঠ ইত্যাদি । যাহাতে লোকে 
বাস করে তাহা বস্তু বা বাস্ত। যে ভূমিখণ্ডে বাস করে 


তাহা বাস্ত। তদুপরি. নিিত যাহা কিছু, সে সব বস্তু, 


3700$0768, এইরূপে কৌটিল্য তাহার অর্থশান্ত্রে বাস্ত 


শব্দের অর্থ গৃহ, ক্ষেত্র, আরাম, সেতুবন্ধ, তড়াগ ও আধার 
করিয়াছেন। এই সকলের নির্মাণের নাম শিল্প ছিল। 
তদনুসারে শ্রীকুমার শিল্পরত্ব নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। 
যাহারা নির্নাণ- করে তাহারা শিল্পী । শিল্পী চতুর্বিধ-- 
স্থপতি, হ্ত্রগ্রাহী, তক্ষক ও বর্ধকী । প্রতিমা নির্মাণ ও চিত্র- 
কলাও শিল্প । শুক্রনীতি সারেও সেই অর্থ। যথা-_প্রাসাঁদ 
গ্রতিমারামগৃহবাপ্যাদ্ি সংকৃতি:” যে শান্ত্রে কথিত হই- 
য়াছে তাহার নাম শিল্পশীস্ত্। কিন্ত লৌকিক সংস্কৃতে, যেমন 
ব্ছদেশীয় ত্রদ্ষবৈবর্ত পুরাণে, শিল্পজীবী নয় জন, কর্মকার, 
স্বর্ণকাঁর, কাংসকাঁর, চিত্রকার ইত্যার্দি। উত্তর-ভারতে, 
যেমন আলমৌড়ায় শিল্পকার শব্দ প্রচলিত আছে । সেখানে 
শিল্পকাঁর অর্থে বঙ্গদেশের ছুতীর। অতএব Hngineer 
শিল্পবিৎ বা শিল্পজ্ঞ। 708109০7 নানাপ্রকার আছেন। 
Mechanical Engineer Chemical * Engineer, 
Blectrical Engineer ইত্যাদি সকল Engineerই 
শিল্পবিৎ বা শিল্পজ্ঞ। বাস্তকার নামে আর এক আপত্তি 
আছে। বাস্ত শব্দের প্রচলিত অর্থ, গৃহ নির্মাণযোগ্য 
ভূমি। এই অর্থ অমরকোশে আছে, অন্য অর্থ নাই। 
বাস্তকার বলিলে বুঝাইবে, যিনি গৃহনির্সাণযোগ্য ভূমি 
প্রস্তুত করেন । 

এই লঙ্গে [080১৮ শব্দেরও একটা প্রতিশব্দ চাই। 
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Industry কেবল শিল্প নহে । Agricultural Industry, 
Fishing Industry, Mining Industry প্রভৃতিকে শিল্প 
বলিতে পারি না। .শিল্প বস্তনির্নাণে। কিন্তু কৃধিকর্মে 
শিল্প কোথায়? 17009177 কেবল manufacture নয়, 
৮০০0008600১ business বা trade বুঝায় | সংস্কৃতে 
অবিকল ‘ব্যবদায়'। ব্যবসায় কেবল বাণিজ্য নয়। - আমরা 
[৪0০ অর্থে ব্যবসা বা ব্যবসায় বলি বটে, কিন্তু ॥anu- 
facturee বুঝি | Manufacture অর্থে কলা শব্দ 


প্রচলিত ছিল। প্ররুতিদত্ত পদার্থের রূপান্তর-করণের : 
নাম কল! । শুক্রনীতিসান্ে কল! শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাত - 


হইয়াছে । কলা অসংখ্য । যেমন, কাচ-কলা ৪1933 
manufacture, বপ্রবয়ন কলা textile industry ইত্যাদি 1 
Cottage Industry শব্দের সংস্কৃত নাম কৌটকলা। 
পাণিনিতে কৌট শব্দ আছে। কৌটতক্ষ স্বাধীন ছুতার। 
কলা art. 31800180809 মাত্রেই ৪৮৮ সমুদ্র জল শুকাইয়া 
লবণ পৃথক করা একট! ৪1 শিল্প নয়। নৃত্যগীত বাদ্য 
শিল্প নয়, কলা । ঘা?) ৪: ললিতকলা না বলিয়া কান্তকল! 
বলিলে ভাল হয়। ৃ 
১ | Labour শরম ॥ এখানে [১০ শব্দ দ্বারা নিশ্চয় 
“Labourer বা Labouring class উদ্দিষ্ট হইয়াছে। 
আমর! মকলেই শ্রম করি, আমরা সকলেই শ্রমিক, কিন্তু 
18১০৪9. নই । বাংলায় বেরুনিয়া শব্দ প্রচলিত ছিল। 
-কবিকন্কণ চণ্ডীতে আছে, অদ্যাপি বীকুড়ায় আছে। 
ভরণীয় শব্দ হইতে বেরুনিয়া ; ৮৪293 ভরণ। কাজেই 
যে ভরণ করে সে ভর্তা, 8000010য91, ধনিক ও ভৃতিক, 
দুইটি শব্দ একত্র না পাইলে, ভূতিক যে 18)001৩, তাহা 
বুঝিতে পারা যায় ন! ৷ ভূতি, ভাতা pension, allowance 
ইত্যাদি। ভূমি, ভর্ত, ভূতিক বা ভরণীর, এই তিন 
ভ কার পণ্য-উৎপাদনের ত্রিপাদ। ইহাদের সহিত সমাযোগ 
( organization ) পাইলেই পণ্য-উৎপাদন চলিতে থাকে । 
কিন্তু বাংলায় ভর্ত। শব্দ চলিবে না। অতএব ধনিক ও 
ভূতিক, অথবা ধনিক ও শ্রমিক, রাখাই ঠিক হইবে। কর্মী 
worker, কা্মিক workman# কারু artisan, 
॥ Libr৭%ian গ্রন্থাগারিক ॥ গ্রন্থপাল বলা ভাল। 
৬০|৭০ বত্নর পূর্বে রসীয়ন, পদার্থবিদ, জীবাণু, 
৮ ইত্যাদি নাম চলিতে পারিত। কিন্তু বিজ্ঞান দ্রুত 
বাড়িয়াছে। এখন এ সকল শব্দ আমাদের জ্ঞানের অনুগামী 
হইতেছে না। .রাজাজ্ঞা দ্বারা ‘এইরূপ নাম বাঁধিয়া 
রাখা কর্তব্য হইবে নাঁ। ॥ 90879156 প্রাণর্সায়নী।॥ ॥ 
পড়িলে প্রাণরসায়নী বটিকা মনে আদিবে। শ্রুতিরসানী 
ভাষা, নেত্ররসায়নী শোভা বলা অপ্রচলিত/ নয়। শুধু 


a 


রসায়ন বলিলে আয়ুর্বেদের রদায়ন মনে হয়। রপায়ুনবিদ্যা 


বলিলে রস (পারদ) . হইতে কোন রকমে টানিয়া 
chemistry বুঝাইতেছে। তেমনই . পদার্থবিদ্যা ন! 
বলিয়া শুধু পদার্থ বলিলে অন্য অর্থ হইয়া যায়। তখন 
Physicist অর্থে পদার্থী বলাও চলে না। প্রাণ কি 


কোন বস্তু যে তাহার বসায়ন থাকিবে? 


॥ Pathology বিকারতত্ব ॥ ঠিক মনে হইতেছে না। 
কিসের ‘বিকার? বোধ হয় রোগতত্ব। Pathogenic 
বোগজনক । | 

॥ [10193 or অধ্যাপক ॥ অধ্যাপক টোলের। তাহার! 
ধনবানের শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রিত হন। তাহাদের এই 
সামান্য সম্মান ক্ষুল্ল করা উচিত হইবে না। এতকাল 
Professor শব্দে অধ্যাপক চলিতেছিল বটে, কিন্ত 
এক্ষণে রাজানুমোদিত হইয়া উপাধিহ্বরূপ হইতেছে । অমুক 
কলেজের অধ্যাপক বলা যে কথা, অধ্যাপক অমুক বল৷! 
মে কথা নয়। 7১10:5): অধিশিক্ষক | 

॥ Lecturer উপাধ্যায় ॥ উপাধ্যায় বৃত্তিভোগী ছিলেন, 
কিন্ত তিনি শাস্তরব্যবসায়ী 'ছিলেন। মুখোপাধ্যায়, চট্টো- 
পাধ্যায় ইত্যাদি স্রেচ্ছভাষা শিখাইতেন না। ULecturer 
বরং অভ্ত্যশিক্ষক | Secondary school teacher মৃধ্য- 
শিক্ষক, Primary school teacher আদ্যশিক্ষক । 

I Post ৪0019192781) প্ৰেয ও তার ॥ Post- 
mister General মহাপ্রৈযাধিকারিক ; বড় ডাক কর্তা ॥ 
প্রৈষ শব্দ চলিবে না, ঠিকও হয় নাই । ডাক শৰ 
রাখিতেই হইবে। '' কিন্তু Pus office, Poat-master 
কই? P০১ 009 ডাকঘর ; Post-master ডাক কর্তা; 
703৮108316৮ General ডাকের অধিকর্ত। | 

দ্বেখিতেছি কয়েকটা সামান্য শব্দও পারিভাষিক 
হইয়াছে। যেমন, ॥ 3941০: বাহক, বেয়ার! Bearer 
বাহক বটে, কিন্তু বেয়ারা নয়, বেহারা । ॥ Peon পিয়ন, 
চাপরাশী ॥ সকল পিয়ন চাপরাশ বাখে না। যাহারা 
চাপ্রবাশ রাখে, তাঁহারাও পিয়ন নামে তুষ্ট হয়। Bottle 


৮৭5৪৮ বোতল ধাবক ; কুপী ধাবক ॥ এই শব্দে সংস্কৃত- 


প্রীতির আতিশয্য হইয়াছে । আমি বলি, বোতল-ধুইয়ে। 
I Telegraphic তারিক ॥ এখানে বাংলা শবে সংস্কৃত 
ইক প্রত্যয় হইয়াছে । যদি এইরূপ শব্দ রচিতে বাধা না 


"হয়, তবে 0০: ৪৫৭০ পাহারাওয়ালা না হইয়া পাহারী 


(প্রহরী) হইতে পারে । 089090 গ্যাপী | যেমন, দপ্তরী, 
কাগজী ইত্যাদি । A | 

॥ 08০৮ আধিকারিক ॥ কিন্তু ০8৫০ কই? বোধ 
হয় এই শব্দের প্রতিশব্দ অধিকার । যদি তাহাই হয়, তবে 


২১৮ 
- ০০৪৮ অধিকারী করিলে দোষ কি? কিন্তু অধিকার শব্দ 
এত অধিক প্রচলিত যে তদ্বারা ০8০৪ বুঝাইবে না। 
Government office বার্জকার্ধ, রাজকার্ধালয় ! Officer 
কার্ষচারী । কর্মচারী শব্দ বহু প্রচলিত। 01০% করণিক না 
করিয়! করণী করিলে ভাল হয়। সংস্কৃতে সরল কামত 

9191৮ আঁছে। 

এইরূপে তালিকার শব্দ বিচার করিবার অবসর নাই, 
স্থানও নাই। সামন্তরাজ্যে অন্ুসন্ধীন করিলে. অনেক 
ঝাজকর্মচারীর নাম পাওয়া যাইবে । 
বাজার ব্যব্হর্তা, চলিত ভাষায় বেঅর্তা, আছেন । 





তিনি 


অধালী 





ওড়িস্তায় দেখিয়াছি - 


১৩৫৬ 








'রাঁজার 39০61 | ছামুকরণ অর্থাৎ সম্মুখকরণ, রাজার - 


জমা খরচ লেখেন। গঁতাঘর Treasure lh০Uu5e ; সংস্কৃত 
গ্রন্থ (ধন ) শব্দ হইতে গঁতা। বাৰুড়ায় গাতাইত বাজার 
Storekeeper, ইত্যাদি । ! 

পরিভাষাসংদদ সংস্কৃত শব্দ বাছিয়া মনে মনে আশা, 
করিয়াছেন, ভারতরাষ্ট্রভাযা সংস্কৃত হইবে। কিন্তু বহু- 
প্রচলিত কোন কোন ইংরেজী নাঘ রাখিতেই হইবে। 
বিশেষতঃ, যে-সকল সংস্কৃত শব্দ রা নয়, ুখোচ্চাধ নয়, 
সুবোধ্য-নয়, সে সকল শব্দ চলিবে না না 





না প্রথম সা ছি ত্র 


শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বৈশাখ-সংখ্য। ‘প্রবাসলী'তে আমি .গভ শতাব্দীর মধিল1- 
পরিচালিত সাঁময়িক-পত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি । 
আমার প্রবন্ধে যে সকল পত্র-পন্রিকার উল্লেখ ছিল, সেগুলি 
. পাঁক্ষিক ও মাসিক, তখন অবধি কোন সাপ্তাহিক পত্রিকার 
সগ্ধান পাই নাই। সমপ্রতি মছিলা-পরিচাঁলিত একখানি. 
সাপ্তাহিক পত্রিকার অপ্তিত্বের কথা জানিতে পারিয়াছি ; উহার 
নাম_-বিঙ্ুবাপিনী, ১৮৮৩ সনের শেষ ভাগে কলিকাতার 
টাল! অঞ্চল হইতে প্রকাশিত হয় । | 

১২ আশ্বিন ১২৯০ (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩) তারিখে 
ভুদ্দেব মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত ‘এডুকেশন গেজেটে এই 
বিজ্ঞাপনটি মুক্রিত হয় ৫-- 


“বঙ্গঈবাসিনী 


সাপ্তাহিক স সংবাদ পত্রিক! 


ডাকমান্গুল সমেত অগ্রিম বাঁষিক যুল্য সরে ১1০ 
টাকা, মফম্বলে ২।০। আঁকার ছুই ফরযা, ডিমাই এক 
সিট, উত্তম ছাপা, উত্তম কাগজ | প্রতি মঙ্গলবার প্রাতে 
প্রকাশিত হইবে, নগদ মূল্য-ছুই পয়সা মাত্র । 

লেখিকাঁগণ ।-_আীমতী মোক্ষদান্দী রায়, সরোজিনী 
গুপ্ত, নিস্তারিণী দেবী, শিবনুন্দরী দে, কৃষ্ককামিনী মিত্র, 
থাকমধি ঘোষ, দৌফামিনী গুপ্ত, আমোদিনী ঘোষ, 
অনুপম! দেবী, কুন্গমকাঁমিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদমুখী 
দেবী, তরঙ্গিণী ঘোঁষ। 

এই সকল বঙ্গমহিলাগণ কর্তৃক লিখিত বদবাপিনী 
আগামী আম্বিন [কাধ্িক? ] মাস হইতে সাধারণের 


দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইবে । ইধাঁতে সাহিত্য, ইতিহাস, 
জীবনচরিত, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাঞ্জনীতি এবং দেশীয় 
বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও বিলাভী ভাল ভাল সংবাদ- .. 
পৃত্প হইতে নানাবিধ সংবাদ ও প্রবন্ধের সারভাগ উদ্ধর্ত 
ও অন্তুবাঁদ্িত করা হুইবে । জ্ঞানী, মানী, ধনী, শিক্ষক, 
কৃষক, অজ্ঞান, বালক বালিকা, ব্যবসায়ী, শ্রী; পুরুষ, 
সকল শ্রেণীর লোকের জভ্রচ্চ লিখিত এবং ইংলঞ, ফ্রান্স, 
আমেরিকা! প্রভৃতি ঈুদভ্য-দেশসমূছে বামাঁগণের লিখিত, 
নান! প্রকার সাপ্তাহিক ও সাময়িক পঞ্জিকার বিশেষ আদর 
হইয়া থাকে । তবে বঙ্গে আদর না হইবে কেন? বঙ্গ- 
বাপিনীর প্রধান উচ্ষেম্ত অশিক্ষিত লোকশিক্ষাঁর প্রধান 
উপায়, আরও ইহাতে কয়েক জন সুশিক্ষিত রমণী 
লিখিবেন, নানা কারণ বশ ঃ তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা 
হইল না! ।---আীগিরীন্তলাল দাস ঘোষ । বঙ্গবাসিনী 
কার্ধ্যাধ্যক্ষ। কলিকাতা নর্থ সুবার্কণ টালা, ২ নং বঙ্গ- 
বাসিনী কাঁধ্য'লয় |” 
পরবর্তা ১৫ই অগ্রহ্থায়ণ ২৩০ নো: তারিখে “বঙ্গ- 
বানিনী’র ১ম সংখ্যার সমালোচনা-এসন্ে ‘এডুকেশন € গেজেট? 
এইরূপ লেখেন ১ 
“বঙ্গবাসিনী (১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা) সাপ্তাহিক স্ব 
পঞ্জিকা, স্ত্রীলোক কর্তৃক বদবাসিনীগণের হিভোদ্ধেশে 
সম্পাদিত। কলিকাতা হইতে প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত 
হইতে আরম্ভ হইয়াছে । দ্রীলোকের লেখ! বলিয়া ইহার 
ভাষাদিগত কোন দোষ নাই। বস্তুতঃ সকল বিষয়েই 
উত্তম হইয়াছে ৷” | | 





| রাজপুত্ত El 

১, a 

( নাঁটিক1) 
শীকুমারলাল দাশগুপ্ত 


১কাঁষারের কামারশালা। একদিকে আগুনের কুণ্ড, তাঁর পাঁশে 
হাপর, আর একদিকে নেহাই; অনেকগুলো! ছোট বড় হাতুড়ি 
ও সীড়াশি-_কামারশাঁলার পিছনে অন্দরে ঢোকবার একটা 
আঁধখোলা দরজা । আগুনের কুণ্ডে লোহা গরষ হচ্ছে, বা 
হাতের সাঁড়াশি দিয়ে একখও লোহা! নেছাইয়ের উপর ধরে 
কর্মকার ভান হাতের হাতুড়ি দিয়ে পিটে যাচ্ছে, বেলা 
অপরাঁন্ন । থাকি হাঁফপার্ট ও সর্ট পরিহিত অজয়ের প্রবেশ । 
কর্মকার-__( হাতুড়ি পেটা বন্ধ করে ) কি চাই? 
অজ্রয়--চাই তোমার আশ্রয় । 
কর্মকার__বাঁবু, তোমার হয়েছে কি? 
অন্রয়--হয়েছে বিপদ । 
কর্মকার নেশা করেছ? 
অজ্রয়--না, ও বস্তু সঙ্গে নেই। 
কর্মকার_-তবে হয়েছে কি? 
,অন্রয়--ধরতে পারলে না? বই-টই কিছু পড়নি বুঝি, 
*নাটক নভেল? | 
কর্মকার--ন! বাবু, লেখাপড়া জানি নে, হাতুড়ি পিটতে 
জ্রানি। 


অন্জয়-_( হতাশ ভাৱে) তবে শোনো কি হয়েছে। 
ঘোড়ায় চড়ে রাদরপুত্র বেরিয়েছিলেন শিকারে, সঙ্গে ছিল 
লোকলক্ষর, সৈগ্সামস্ত। গভীর বনে রাজপুত্র দেখেন এক 
হরিণ, ঘোড়া ছুটিয়ে দেন বায়ুবেগে, ছুটে চলে হুরিণ, ছুটে 
চলে রাঁজপুজের ঘোঁড়া, পিছনে পড়ে থাকে লোকলক্কর, সৈন্ত- 
সামন্ত । ছুটতে ছুটতে নিবিড় অরণ্যে হরিণ হয় অনৃষ্ঠ, রাঁজ- 
পুঞ্ের ক্লীস্ত ঘোঁড়া হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে। রাজ্বপুত্র ধুলো 
ঝেড়ে উঠে দাড়িয়ে দেখেন ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে কোন 
দিকেই নেই পথ। ছুই চোঁখ যেদিকে যায় সেই দিকে 
রাঁপুঞ্জ চলতে থাকেন, হলতে চলতে সধ্ধয| হয়ে আসে, 
এমন সময় সামনে দেখেন একখানি কুচীর |. সেই কুচীরের 
দরজায় দীড়িয়ে রান্দপুত্র হাকেন,কে আছো, দয়া করে আশ্রয় 
দাঁও,-_-এধন বুঝলে ব্যাপারট! । 

7 কর্মকাঁর-_বাবু, আমার রূপকথা! শোনিবাঁর সময় নেই 

(ফতিনবার হাতুড়ি পিটিয়ে ) হাতে অনেক কাজ । 

অজয়-_কিন্ত প্রথম কাজ হচ্ছে অতিথি-সেবা। 

কর্মকার__অতিধি কোথায় ! 

অজন্ম-_( বুকের উপর হাত রেখে ) এই রাজপুদ্ধে অতিথি । 
কর্মকার--( অবাক হয়ে) রাজপুত্তর | রাজপুত্ত,র 
তুমি | 


কে! 


অজ্ঞয়-_( হেসে ) কাব্য মাঠে মারা গেল | তবে চাচা- 
ছোল] দোঁকানদারী ভাষায় ব্যাপার বলি শোনে! ; এই যে 
আমি-_আমি হচ্ছি যোহ্নপুরের বিখ্যাত জমিদার রাজ] রাজ- 
চন্দ্র রাঁয়ের পুত্র কুমার অজয়চন্্র রায়, জিপে চড়ে শিকারে 
বেরিয়েছিলাম-_পধিষধ্যে জিপ উপ্টে খানায় পড়ে, আমি 
অনেকটা পথ পদব্রক্ধে পাড়ি দিয়ে নিতাত্ব অসহায় ভাবে 
তোঁমার দোকানে এসে উপস্থিত হই-__এর পরে যা যা ঘটে 
তা তুমি আন। 

কর্মকার__(বিম্ময়ের আধিক্যে উঠে দাড়িয়ে) এয, সুমি:-* 
আপনি রাজ্জার ছেলে | 

অজয়---মিঃসন্দেহে, দেখেই এতক্ষণ চেন! উচিত ছিল। 

কর্মকার-_( টেঁচিয়ে ডাকে ) ওরে ও বুলি, ও রুলি, দেখে 
যা ব্াজপুত্তর এসেছে, ছুটে আয়। (কতিপয় পায়ের জুটে 
আসার শব্দ শুনতে পাওয়া যায় । তারপরে দোকানের পিছনের 
দরজা দিয়ে প্রবেশ করে বুলি ও ,কুলি--ছুটি মেয়ে। বুলির 
বয়স তের চৌদ্ব__-গ্টাঁমবর্ণা, নাক একটু থাঁদ1,চোখ ছুটি বড় বড়, 
সর্বাঙ্তে যৌবনের জ্বোয়ার এসে গেছে, আর রুলি হচ্ছে নর 
বছরের নাবালিকা ) 

বুলি--( বড় বড় চোখ ছুটি আঁরো বড় করে) কই বাবা 
রাজপুত, ! | 

কর্মকার-_( অভ্রয়কে দেখিয়ে) এ যে দাড়িয়ে রে, চিনতে 
পারছিপ নে? দেখেই এতক্ষণ চেন! উচিত ছিল । 

(অজয় অলস দৃষ্টিতে বুলি রুপির দিকে তাকায়, তারপরে 
পকেট থেকে সিগারেটের টিন বার করে শেষ সিগাঁরেটটি 
ধরিয়ে টিনট ফেলে দেয় ) 

বুলি-_( কিছুক্ষণ অর্জয়ের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে 
হেসে ওঠে ) 

অজয়__-(আঁন্তে আঁন্তে সিগারেটের ধোয়া ছাড়তে থাকে) 

কর্মকার-_( ধমক দিয়ে ).হাঁসছিস্‌ কেন? 

বুলি__-এ বুঝি ন্াজপুত্তর | 

কর্মকার_ হা] রে, রাঁজপুভ্ত র__বাঁবু বলেছেন । 

বুলি--( ঠোঁট বাঁকিয়ে) বললেই হ’ল--কে না কে 
ৰাস-ডাঁইভার.*-(আঁবাঁর হেসে ওঠে )। 

অন্ধয়__বাস-ডাইভাঁর--কে বললে আমি বাঁস-ড্রাইভার ? 

বুলি- বাঁস-্ড্রাইভাঁর ন! তো কি! হদয়গঞ্জের বাসগুলো 


" তৌ যায় আমাদেরই বাড়ীর সামনে দিয়ে, কত বাস-ড্রাইভার 


আঁখি দেখি, অমনি হাতকাট! জামা আর প্যাণ্ট পরে, অমনি 
মুখে বাঁকা করে সিপাঁরেট ধরে। . 2 
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গ্রবালী 
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অন্দয়---( যুখ থেকে লিগারেটট! হাতে নিয়ে ) অকাট্য 
যুক্তি | কখনো! রাঁজপুত্র দেখেছ ? 

 কর্মকাঁর--কামারের মেয়ে, ও কোথায় রাঁজ্রপুত্তর, 
দেখবে বাঁবু। | 

বুলি--নাই-বা দেখলুম রাজপুল্তর, আসল ০ 
দেখলেই আমি চিনতে পারব । 

কর্মকাঁর-_বুলি, তুই চুপ কর। ওরে ও রুলি, ভেতর 
থেকে আমার মোড়াটা এনে বাবুকে. বসতে দে । - 

(রুলি মোড়! নিয়ে আঁসে ) | 

অন্রয়--( মোঁড়াঁতে বসে ) বাঁস না হলেও গাঁড়ী আমি 
চালাই, কিন্ত সেট! আমার পেশী নয়। 

কর্মকার--আজ্ঞে না, তা কি কখনো হয় | বড়মাঁনুষ 
কান্ড করে সখ করে, যেমন আমাদের জমিদার. মধু দত্ত 
মাটি কোপাত সখ করে, হাতে হাতঘড়ি বাঁধা থাকত, 
সকাল সাড়ে সাতটায় কোদাল হাতে বাগানে গিয়ে মাঁটি 
কোপাভে সুরু করভ, মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখত, যেই 
. আটটা! বাজত .অমনি কোদাল ফেলে কমালে মুখ মুছতে 
মুছতে চলে ঘেত। 


অজয়--সথ করে মাটি কোপাত বলে মধু দ্র্তকে যেমন 

কুলি বলা চলে না, তেমনি কদাচিৎ মোটর চালাই বলে 
২ আমকে ড্রাইভার বলতে পার না। | 

কর্মকার--আজে না, ও সব একটু আধটু করা হন্ধম- 
শক্তি বাঁড়াবার জন্যে । 

অজয়--.( ছেসে ) ঠিক কথা বলেছ ভাই ৷ 

কর্মকার--হজ্রমশক্তির -দোষ -কি কত, রোজ রাজভোগ 
চব্যিচস্তি | | 

অজ্য়--( মাথা! নেড়ে ) বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লেহা এবং 
পেয়, মাগুর মাছের ঝোঁলভাঁত, না হয়শ্রেফ বালি । 

কর্মকার--( গালে হাত দিয়ে) বলেন কি কত, তবে 
আর রাঁজপ্াজড়ার খরচট! কি? ও খেলে যে আমাদের 
প্রাণও বাঁচে না । 

' অজয় আমাদের সমস্তা! প্রাণ বাচানে। নয়, আমার্দের সমস্ত! 
হচ্ছে মান বাঁচানো । আমার বাঁপ-ঠাকুরদা মাঁমলা-মোকদ্বমায় 
হাঁতী ঘোড়ায়, বাঁড়ীতে গাড়ীতে, পুঞ্জাপার্বণে নেশীয় এবং 
(চাঁপা গলায় ) নারীতে যে খরচটা-করে গেছেন সেই খরচট! 
আমাকেও বজায় রাখতে হবে। 

কর্মকার--তা, আপনাদের অনেক আয় অনেক ব্যয় । 

অন্দয়-_অর্থনীতির গোড়ার কথাটাই জান না দেখছি, 
কথা! হচ্ছে--অনেক আয়, অনেক অনেক ব্যয় । দেনা না 
করলে সংসার চলে না । 

কর্মকার__( অবাক হয়ে) দেনা তো করি আমরা 
বাবু! | | 


অন্তয়_হযা, তা করো বই কি, তবে একটু তফাৎ আঁছে, ' 
তোমরা! দেনা শোধ দাও, আমর! দিই না। 

(কর্মকার হাতুড়ি তুলে নিয়ে লোহা পিট্‌তে থাকে ) 

অন্্রয়--কেতাঁবে পড়েছি হাঁতের কাজে নাকি ভারি 
আনন্দ, অথচ তোমার যুতি খুব আনন্দময় মনে হচ্ছে ন।। ২ 

কর্মকার হাতুড়ি পিটে আনন্দ_-এ কি কখনো! হয় বাবু ! 

অজয়-_একদ হয় তো! আমাকেও এ কাত করতে হবে, 


কিন্ত ভূমি তো খুব উৎসাহ দিচ্ছ ন! বাপু । 


কর্মকার--রান্ধপুভুর হয়ে কামারের কর্ম] কিযে 
বলেন আপনি | 


অজয়-_রাজপুজ হয়েই তো বিপদে পড়েছি ডাই, 
শোনো-নি বুঝি, যত রাজা আর রাজপু্দের ধরে কুমোর 
কামার চাঁষী আর চাঁমার কর! হবে | 

কর্মকাঁর-_( অবাক হয়ে) আর যার] কুমোৌর কামার 
চাঁষী আর চামার আছে তাঁর]? 

বুলি- তারা হবে রাজা আর রাঁজপুড়ূুর । 

অজয়-_এবং রাত্কপ্1। কিন্তু তখনে! রাঁজকন্াকে 
দেখে কামার-কণ্ঠ বলে মনে করবার সম্ভাবনা ষোল আনাই 
থাকবে। * “ 

কর্মকার-_(কপালে করাঘাত করে) রাজা হব পে 
কপাল কি করেছি বাবু, রাজ] হতে চাই নে। যদি সীঝ-. 
সকালে হাতুড়ি পিটতে ন! হয়, পেট ভর্রে ভাত আর 
যদ্দি পরণের বস্তু পাই .ত1 হলেই খুশী হই |. 

অজ্রয়--হাঁডুড়ি ন! পিটে যদি তোমার থাঁওয়া-পর! জুটে 
যায় তা হলে এ যে লেটা সঙ্থন্ধে কি হবে ভেবে দেখেছ ? 

কর্মকার--সেটা কোন্ট! বাবু? 

অজ্জয়--ও যে অবপরট1। সকাল বেলা একবার খেলে, 
দুপুর বেল] একবার খেলে, আবার রাঁত্তিরে আর একবার 
খেলে, কিন্তু হাতুড়ি পেট! ন! থাকায় খাওয়ার মাঝে মাকে 
অনেকখানি করে সময়ের ফাঁক ছুটে 'যাচ্ছে--সেখুলে! কি 
ফাকই থেকে যাবে? না হয় ছু-চার বার তামাকই খেলে, 
তবুও তো! অনেক সময় থেকে যাঁচ্ছে। 

কর্মকার -- (হেসে ) বাবু ঠিক ধরেছেন, তা, আমার 
একট! সখ ছিল কত, একটু গান-বাঁজনাঁর, ছেলেবেলায় 
যাত্রার দলে ছিলাম কিছুদিন।। 

অ্জয়-_অবসর কাঁটাবার ওটা একট! চমৎকার উপায় 
রাজ্ধা নাই বা হলে, ভাঁত কাপড়ের উপর আর কিছু টাকা 


' যদি পাও তা হুলে একটা গোপীযন্তর বা বেহালা তোঁ কিনতে 


পার। 
কর্মকার--( এক গাল হেসে) একট! বেহালা কেনবার 


ইচ্ছে আমার অনেক কালের ৷ ' 


অন্বয়-_বেহালা তো কিনলে, কিন্ত বাজনা শিখবে 
4 


চর 


২৯ 


আষাঢ় 


রাজপুত্তর 


২২১ 





কার কাছে? অবিশ্যি একজন ওস্তাদ রাখতে পাঁর, খুব বেশী 
টাক1 তাতে লাগবে ন! । 

কর্মকার-__-তা যা বলেছেন বাবু, ওস্তাদ না হলে বেহালাই 
ব্বথা। 


অজয়-_( কাঁমারশালাঁর চারদিকে তাকিয়ে, মাথ! নেড়ে) 
কিন্ত একটা মস্ত বড় সমস্তা উপস্থিত হচ্ছে, এক গাঁদ! সাঁড়াশি, 
হাতুড়ি, লোহাঁলকড়, কয়ল| আব. কালি--এর মধ্যে বসে 
বেহালা বাঁদাঁলে কি সে বেহালা ঠিকমত বাজবে ? 


বুলি-_বাঁবা, তোঁমার টাকা হলে যিত্তিরদের মত কো 
বাড়ী কোরো । 
অজয়--( উৎসাহিত ভাবে ) অবসর, 


বেহালা, ওস্তাদ, 


কোঠাবাড়ীঁ-এই তো! ভাই, কয়েক ধাপ বেশ উঠেছ। 


এর পরেধাপে ধাঁপে রে যাও__দাসদাসী, পুঙ্া-পার্ধণ, দোঁল- 
হুর্গোৎসব, নেখ! এবং** 
কর্মকার-_মিছে নযা বলবে! না কত? 
একবার চুটিয়ে যত্ষ| করে নেই। | 
বুলি--বাঁবা, তুমি কবে রাজ! হবে? 
অজয়-_( চিন্তিত ভাবে) এদেশে রাজপাট তো বেশী 


রাকা হলে 


“নেই, অথচ কুমোর কামার, চাষী আর চাঁমারের সংখ্যা. 


হবে."-এই ধর (হিসেব করবার চে! ) 
কর্মকাঁর-_(হতাশভাঁবে) ও বুলি, হাপরট] জোরে জোরে 
টানো ভো মা, আঁক আর হাতের কাক এগোচ্ছে না। (ছ" 
চার বাঁর হাতুড়ি ঠুকে ) কই, রপিক তো! এখনও এলো! না, 
হাতুড়ি মারবে কে? কাঁদকর্ম চলে কি করে? দেোঁকাঁন- 
পাট এবার তুলে ফেলি । 
অজয়-_ব্ললিকটি কে? 


কর্মকাঁর__রিসিক আমার শাঁগরেদ, ও আক্ছ আঁর এলে! '' 


'মা, তাই ভাবছি হাতুড়ি মারবে কে? 

অজয়-_রস-জ্ঞান বোধ হয় আমারও আছে, বলো! তো 
আমি একবার চেষ্টা করি । 

কর্মকার__( আশ্চর্য্য হয়ে) আপনি 1 রান্ধপুতুর | বাবু 
বেশ রঙ্গ করতে পারেন । 

অন্রয়__ত!| একটু পাঁরি বৈ কি, তবে কাজ্দের সময় রঙ্গ 


পরিত্যজ্য । (উঠে এসে একটা বড় হাতুড়ি নিয়ে বীরত্বব্যপ্ধক - 


ভাবে ) বলো, কোথায় মারতে হবে । 

কর্মকাঁর--( কিফিৎ হেসে) আজ্ঞে কত, ও হাঁভুড়িটা 
আপনি তুলতেই পারবেন না ; যদি সত্যিই একটু আমোদ 
করতে চান তা হলে এ ছোট হাতুড়িটা নেন । 

অজয়--( বড়টা রেখে ছোটটা নিয়ে ) এবার এস । 

কর্মকার_( এক খও লাল লোহা আগুন থেকে তুলে 


সাঁড়াশি দিয়ে নেহাইয়ের উপর বরে) মারুন এটাতে, দেখবেন, 


আমার মাথায় মারবেন না যেন! 
a 


অজ্য়--{ একখানা পা সামনে এগিয়ে দিয়ে হাঁটুটা একটু 
ভাঙ্গে, পেছনের পা সৌজা করে রাখে, কোমর থেকে শরীরট! 
সাঁাপ্ত পেছন দিকে হেলিয়ে দেয়, দক্ষিণ স্বন্ধ উচু করে, সেই 
অঙ্থপাতে বাম স্ব্ধ নীচু করে ঘাঁড়টা বাঁকায়, তার পরে 
হাতুড়ি স'বলীল ভঙ্গীতে উচু করে ধরে। কর্মকার ও ঝুলি, 
অবাক হয়ে অজয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে ) 

কর্মকার-_( আশ্চর্য হয়ে ) ও কি করছেন কত? 

অজয্ু-_হাতুড়ি পিটবার ব্যবস্থা করছি। 

| (কর্মকার ও বুলি হেসে ওঠে) 

অন্রয়_( বিরক্ত ভাবে ) হাসবার হেতুটা কাঁদতে রি 

কি? 


কর্মকার --অমন ভঙ্গিমে করে কি হাতুড়ি পেটা যায়? 

অজয়__( বিরক্ত ভাবে) ছবিটবি কখনে| দেখেছ? 
এঞ্জেলো থেকে এপপ্রিন পর্যন্ত যত বড় বড় শিঙ্পী সবই 
শ্রমিকের সুঠাম ভঙ্গি এই ভাবেই গড়েছেন। আমার যৌলিকত্ব 
এতে কিছু নাই-__-সবর্টাই নকল। | 

কর্মকার-_€ মাথা নেড়ে ) হাতুড়ি পেটা কি অত সহ্জ? 
আপনি পারবেন ন! বাবু! 

- অন্বয়__মিশ্চয় পারব । 
দাও । 

কর্মকার__অমন ভঙ্গি করে দাঁড়ালে পারবেন কেন ? 

অজয়__( হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে ) বুঝেছি, বুঝেছি, ঠিক 
ধরেছ ডাই, ভয়ানক ভুল করেছিলাম । পাশ্চাত্য শিল্প এদেশে 
অচল, চাই ওরিয়েন্টাল আর্ট, গাঁন্ধার অজস্তা অমরাঁবতী 
সাঁচি কোনারক কাঁলিঘাট-_এবার ঠিক পাঁরব। (প্রীচ্য- 
কলাসম্মত স্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দীঁড়ায় ) 

(কর্মকার ও বুলি আবার হেসে ওঠে ) 

অজ্রয়_- ( হতাঁশ ভাবে ) আবার ভুল? 

বুলি_ বাবা, তুমি একবার দেখিয়ে দাও না। 

কর্ষকার--( উঠে দাড়িয়ে ) দেন হাতুড়িট!, এই দেখুন, 
এমনি করে পিটতে হুয়। ( হাঁতুড়ি মাথার উপর তুলে ধরে ) 

অজয় (ব্যস্ত হয়ে) ফীড়াঁও, একটুখানি, এক মিনিট 
&ঁ অপূর্ব ভঙ্গিট| বজায় রাখ, আমাকে ভাল করে দেখতে দাও 
পা ছুখানার এমন বিষম সংস্থান, যেন ভার] দেহের . ভাঁর- 
সমতা রাখতে অনিচ্ছুক ; -পিঠট! কুঁজ, গলার তু 'পাশে ছটো 
রগ ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে আর 
ছ'পাটি অনাবৃত দাত কোন এক অদৃষ্ঠ বস্তকে সজোরে কামড়ে 
ধরেছে, হাঁয়, শিল্পের সঙ্গে বাস্তবের কি ভয়ানক গরমিল | 
| (কর্মকার হাতুড়ি পেটে ) 

অজ্জয়- বুলি, তুমি হাঁসলে ন! ? 

বুলি_হাঁসব কেন | অমনি করেই তে! হাতুড়ি পেটে । 

অন্রয়__ তোমার বাবাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে? 


তুমি আঁমার ভুলটা দেখিয়ে 


পূ . 


২২২ 


লপোালোলোতাস 


বুলি--দেখাঁচ্ছে বই কি। 
অজয়--তবে দাঁও হাতুড়িটা (কর্মকারের হাত থেকে 
হাতুড়ি নিয়ে) আশা করি অমন সৌন্দর্ধ্যস্থপ্টি আমিও করতে 
পারব । ( ধপাঁধপ হাতুড়ি পেটে আর কবিতা আওড়াঁয় ) 
চাঁষ ক্ষেত চাষ করে গল! ছেড়ে গান ধরে 
ফসলের আশা তার বুকে ; 
(হাতুড়ির ঘা) 
--কুমোর গড়িছে হাড়ি কি সুন্দর বলিহাঁরি 
কামার পেটায় লোহা! সুখে । 
হ্‌ (ছাতুড়ির ঘা) 
কুমোঁর গড়িছে হাঁড়ি কি সুন্দর বলিহাঁরি-_ 
কামার পেটা লোহা সুখে 
( হাতুড়ির ঘা) 
কামার পেট্টায় লোঁছ!| স্থখে 
( হাঁতুড়ির ঘা শিখিল হয়ে আসে ) 
কাঁমার পেটায় লোহা সুখে 
(হাঁতুড়ির ঘা আঁরো শিথিল হয়ে আঁসে ) 
| '_ কামার পেটায় লোহা সুখে । 
(দাঁতে দাত চেপে কোনমতে আঁর এক খা, 
হাতে কপালের ঘাঁ মুছে) 
কর্মকার | 
কর্মকার- আজ্ঞে । 
অন্জয়--তুমি যদি কবি হতে তা হলে? 
কর্ষকার-__তা হলে কত ? 
. অজ্ঞয়--ত1 ছলে ? 
কর্মকাঁর--€ অবাক হয়ে ) তাঁঘলে? 
অন্রয়--( ছাঁতুড়ি আন্দোলিত করে) কল্মন|। করতে 
পারছ না? 
কর্মকার-__আল্ে পারছি ন! । - 
অন্ধয়_-€ হাঁডুড়ি ফেলে দিয়ে বসে পড়ে ) পারছ না সে 
ভাঁলই। 
কর্মকার-_-আর পিটে কাজ নেই বাবু, দেখলেন তো, 
যত কঠিন ভেবেছিলেন তত কঠিন নয়। 
অজয়-_( রুমালে মুখ মুছতে মুছতে.) হ্যা দেখলাম লি 
কি, যত সহজ ভেবেছিলাম তত সহজ নয়। 
কর্মকার-__ছু+চাঁর দ্বিন অভ্যাস করলেই ঘাঁগুলে ঠিক ঠিক 





তার পরে যব 


পড়বে । 


অন্য়-_(হাতঘড়ি দেখে) হৃদয়গঞ্জের বাঁস কণ্টাঁয় আসে ? 
কর্মকার_-ত|, এখন অনেক দেরী । 

অজয়--( সভয়ে ) ছ'চার দিন? 

কর্ষকাঁর--( হেসে ) আজ্ঞে না, এই ঘণ্টাঁথীনেক পরেই 


, আসবে । 


প্রবাল 


্পাসপাস্পাস্পাস্পিপাস্পাস্পিস্পাস্পাস্িপানপীক্পি পা লালা লালা 


১৩৫৬ 








অন্ধয়--( হীফ ছেড়ে) বেশ, বেশ, (পকেট হাতড়ে ) 
কর্মকার, একটা সিগারেট দিতে পাঁর ? 

কর্মকার-_সিগাঁরেট পাব কোথা বাবু! 

অজ্ঞয়--ত1 হজে একটা বিড়ি । 


কর্মকার--তামাক খাবেন? আজ্ঞা করেন তে] তামাক - 


সেজে আনি। রর 
অজ্রয়--( উৎসাহিত হয়ে ) খাব বৈ কি, তুমি খুব ভাল 
লোক হে। 
(কর্মকার পিছনের দরজ্] দিয়ে অন্দরে প্রবেশ করে, 
বুলি হাপরের দড়ি ধরে টানতে থাকে ) টু 
অন্তয়_-কি যেন তোমার নাম, চম্পা, নন্দিতা না-ছন্দিত1? 
বুলি-আমার নাম বুলি । 
অজয় বুলি, ভারি হুক্ষর নাম, খুব সুন্দর নাম, ফিন্ধ_ 
বুলি__ ( সলক্ষভাবে তাকিয়ে ) কিন্ত কি? 
" অঙ্ঞয়-_নাঁম খুব সুন্দর কিন্ত নামের চেয়েও তুমি সুন্দর ৷ 
বুলি--( লজ্জায় মুখ নীচু করে দড়ি টানতে থাকে ) 
অজ্রয়_-বুলি | 
বুলি-- (চকিত দৃষ্টিপাত করে ) কি? 
অন্ধয়--তোমার চোখ ছুটি একবার দেখলে আবার. 
দেখতে ইচ্ছে হয কেন? 

বুলি--( আবার চকিত দৃষ্টিপাত ) 

অন্ধয়--( কাছে এসে ) তোমার আছুলগুলো নিশ্চয়ই 
ব্যথা করছে, দড়িট! আমাকে দাও, আমি টানি ( বুলির হাত 
ধরে )। 


বুলি--ছাঁত ছাড়, bl আপনি পারবেন না । 
অন্ধয়_ নিশ্চয় পারব-_এ কাজে আমি খুব পটু, অর্ধেক 
রাজত্ব উড়িয়ে দিয়েছি, অনেক কাঁল ধরে অভ্যাঁস করছি__ 
তা ছাঁড়া, এটা বংশগত । ০ 
বুলি-_-( হাত ছাড়িয়ে নেয় ) 
অজয়--কি নরম হাঁতখানি তোমার । 
বুলি--( দড়ি ধরে তাড়াতাড়ি টানতে থাকে, কাচের 
চুড়িগুলে! রুনুঝুদ্থ বাজতে থাকে ) 
অজয়-_-এমন মিটি চুড়ির আওয়াজ আমি আর কখনো! 
শুনি নি। | এ 
(নেপথ্যে কর্মকাঁরের পদশব্দ ) 
অজয়-_বুলি, তুমি খুব সুন্দর | 
(পদশব্ধ এগিয়ে আসে ) রত 
অজয়-_ বুলি, তুমি খুব, খুব সুন্দর । 
(কর্মকার সন্ধিত হুকো-কন্কে নিয়ে প্রবেশ করে, এক 
খণ্ড জলগ্ঘ কয়লা কক্ষের উপর চাপিয়ে ) 
কর্মকার--এই নিন কত, বেশ কড়া তামাক । 
অজ্রয়--( ছ'কে] নিয়ে ) একট! কড়। কিছুর দরকার হয়ে 
| £ 


১৬ 


৫ পাসিপাস্পা 


আধা 








পড়েছে (হু'কো টানতে থাকে, খানিকক্ষণ টেনে ) কর্মকার | 

কর্মকার-_আঁজ্ঞে করুন । 

অজ্রয়__তুমি লোহার কাঁজ ছেড়ে দিয়ে সোনার কাঁজ 
সুরু কর। | | | 

কর্মকার_( হেসে ) আমার তামাকের গুণ আছে কত4। 

অভ্রয়_নেশাট। লেগেছে আগেই ।--আমি বলি ভারি 
ভারি হাতুড়িগুলে! বিদ্বেয় করে ছোট ছোট হাতুড়ি আন, 
আর আমাকে রাঁথ তোমার শাগরেদ । 

কর্যকার--সোঁনা দিয়ে কুড়ল আর কোদাল গড়াব ? 

. অজয়-_না, গড়াঁব চাপার কলির মত আঙুলের অন্তে 

আংটি, সুডৌল নরম হাতের সবন্তে চুড়ি । 

বুলি --( অজ্ৰয়ের দিকে কটাক্ষপাঁত করে ) 

অন্জয়--আর ভুমি যখন খেটেবুটে ক্লান্ত হয়ে ঘরে বসে 
বেহাল! বাজাবে, আঁমি তখন বুলির সঙ্গে-_ 

(বুলি তীব্ৰ কটাক্ষপাঁত করে, অঙ্গয় থেমে যায় নেপথ্যে 
মোঁটর-হূর্ণের আওয়াজ হয় ) 
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কর্মকার--এ কত, হৃদয়গঞ্জের বাস আসছে । ূ্‌ 

অজ্য়--(ছ'কো| কর্মকারের হাতে দিয়ে) ছ"চার দিন 
পরে এলেও ক্ষতি ছিল ন1। 

(মোটর হর্ণের আওয়াজ কাছে আসে, অন্দর থেকে রুলি 
ছুটে প্রবেশ করে, কর্মকার হু'কে! হাতে এগিয়ে যাঁর-_অন্ঞয় 
তাঁকে অনুসরণ করে) - 

অন্দ্রয়-_( যেতে যেতে বুলির দিকে তাকিয়ে ) হদয়গঞ্জের 
বাস কি হ্ৃদয়হীন। (প্রস্থান, নেপধ্যে ষোটরের আওয়াজ, 
যাত্রীদের কোলাহল ) 

বুলি--( রুলিকে ) ও সত্যিই রাধ্ধপুভর ৷ 
রুলি--ইস্‌, তুই তো বললি ও ব্রাজপুপ্তর নয়, বাস- 





. ড্রাইভার । 


বুলি--না না, সত্যিই রাজপুত্র--ও আমাকে সুন্দর 
বলেছে । 


( পটক্ষেপ ) 
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গ্রীজীবনময় রায় 


আতঙ্কে প্রভাতে নয়ন মেলিয়া নভে 
পেকেছি মা ভব বিভূতির পরসাঁদ, 
হে দেশজননি, আবার মা ভৈঃ রবে 
জাগাঁও ভারতে, দূর হোক পরমাদ। 
ছুর্ভাগা নহে আমার জন্মভূমি, 
ভ্রিংশতি-কোটী সন্তানবতী তুমি, 
দুচাও তাঁদের মৃত্যুর অবসাদ । 


নব বরষের নবীন প্রভাতে আজি 
উঠ, জাগো মাগো, শ্বশান-আসন ছাড়ি; 
“দিকে দিকে শোনে উঠিল শঙ্খ বান্ধি 
| ঝঞ্চা-সঘন সাগরে কে দিবে পাড়ি | 
অযুত যুগের শব-সাধনার পারে, ” 
ভ্রাগো গো জননি-_ডাঁকে। সবে ছঙ্কারে-- 
. ভ্ৰীগো মহামায়া, উঠ শবাসন হাঁড়ি । 


তোমারে দেখেছি ছিন্নমন্তা রূপে 
আপন হুত্তে আপন যুগ ছেদি’ 
করিতেছ স্নান তপ্ত রক্তকুপে ; 
উঠিছে শোণিত-উৎস হৃদয় ভেদি’ ; 
ছিন্ন মু করিছে রক্ত-পাঁন,. 
বিধারিয়! নিশি উঠে ভ্রন্দন-তাঁন ; 
নুশানে-মশানে রচিতেছ শব-বেধী | 


দেখেছি তোমারে মহাকাল-রুদ্াণী 
নিজ্জ সন্তানে হাঁনিছ তীক্ষু অসি; 
মৃ-যুওমাল! বক্ষে, আধুধ-পাণি, 
কুস্তপ ভেদি’ নাগিনীরা উঠে শ্বসি, 
প্রলয়ফকরী ঝথা-রজনী -ন্সপা, 
নিজ মঙ্গলে দলিছ ঘাপায়ে হু’পা 
সর্ধনাঁশের অঙল পাতালে পশি। 


আবার দেখেছি তোমার বিরাট কোলে 
পালিছ সবারে--ভুলিয়| আপন-পর ; 
ক্ষমা ও পুণ্যে বিশ্বভুবন ভোলে 
হিংসা-দ্বন্ব । তব কল্যাণকর 
বিশ্বে বিতরে মহাশাত্তির বাণী; 
থেমে যায় যত নিষ্ঠুর হানাহানি ). 
ভুবনে ভুবনে প্রেমের দুয়ার থোলে। 


জাগো ভৈরবি, রুদ্ত আলোক মাঝে 
কহ্‌ ডাকি সবে--ওঠ নিপ্রিত জাগো, 
দুর্জয় প্রাণে পাঁজো সাজে বীর-পাজে 
আগত লগ্র-_ভূবন বিজয়ে লাগে! ; 
প্রেমে ও বীর্যে করো ত্রিভুবন জয়, 
রটাও ভ্রগতে অনগু-পরিচয় ; 
জাগো তৈরবি, রুদ্র আলোকে জাগো। 


অশুরাণের পথে 
* জ্রীচিত্রিত। দেবী 


১ 

অবশেষে যাঁজা হ'ল সুরু । যাবার সময় যতই এগিয়ে আসে, 
ততই এক একটি বিপুল বাঁধ! দীড়ায় পথ আগলে। কি 
করে তাঁদের এড়িয়ে যাব ভেবে পাই নে। যুদ্ধকালীন ‘বিফল 
দেয়ালের মত, তাদের অলিগলির ভেতর দিয়ে কোনমতে 
বেরিয়ে পড়ে একেবারে ট্রেনে চড়ে বসলুম। কিন্ত মনট! বাধা 
পড়ে রইল । আমাদের দেশে খেতে শুতে চলতে ফিরতে নানা 
ধরণের অসংখ্য বাঁধা পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে.পথ আটকে 
রাখে, স্বচ্ছদ্দে চলা বিষম দায়। 
বের করে আনজেও মনটাকে অত সহজে যুক্ত কর! যায় না 
সে তার পুরনো! কেন্দ্রকে পাঁক দিয়ে দিয়ে ঘুরতে থাকে৷ 
নুতন জিনিষকে চেয়ে দেখার দৃষ্টি হয়ে যায় ধোলাটে। 
কলকাতা থেকে বোদ্বে এই পথটুকু তেমনি একট! হুয়াসাচ্ছন্ন 

ঝাঁপস! আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে কাটল । 
বোদ্বাইয়ে এসে পৌঁছলাম যখন সকাল আঁটটা1__ঝকৃঝকে 
নুতন শহরটি সমুদ্রের কোলে ছবির মত জেগে উঠল । বড় 
বড় &েঁশন সব পার হয়ে ট্রেন এসে থামল একেবারে গ্রীমার- 
ঘাটের সামনে । সাড়ে দশটায় ডাজ্ঞারি পরীক্ষা -হবে, এর 
মধ্যে খুঁটিনাটি অনেক কাঁজ সেরে নিতে, হ’ল । ডকের উপর- 
তলায় প্রকাও হলঘরে গাদাগাদি করে, বপে আছে মেয়ের 
দল--ছেলেপেলে, কাচ্চাবাচ্চা 
চুপচাপ বসে আঁছি অপেক্ষা করে। সমস্ত পরিবেশের মধ্যে 
কেমন একটা অদ্ভুত আচ্ছ্গতা মনটাকে ছেয়ে ফেলেছে । 


খুকু কিন্ত দিব্যি মজায় আছে। সকালবেলা হুর ছেড়ে 


যাওয়ায় ওকে সুস্থ সুন্দর লাঁগছে-_কৃতূহুলী দৃষ্টি দিয়ে বাচ্চা- 
"দের কাগুকারথাঁনা দেখছে । ভাঙ্গারকে দেখে মনটা হঠাৎ 
খুশী হয়ে উঠল-_ও মা এ যে আমাদেরই একজন । দলে দলে 
সাদ! সাদা রং-কর! মুখের মাঝখানে, ভারতের শ্যামল আঁড! 
মেশানো! পাশা একটি মেয়ে এসে বস্ল ডাক্তারের আসনে 
এবং জাঁহাক্ষী নীতির একটুও ব্যতিক্রম হতে দিলে ন! । মেয়ের! 
যখনই মাঝে মাঝে ভিড় করে এগিয়ে আদার চেষ্টা, করে, 
ভারতীয় মেয়ের তর্জনী হেলনে তখনই তাঁদের ফিরে যেতে 
হয় নিজের যায়গায় । , 

'কাষ্টমসের কাছে মাল ছাড়ানো, টিকিট . সংগ্রহ 
ইত্যাদি করে যখন জাহাজে এসে উঠলুম তখন গরমে এবং 
ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন । জাহাজটাঁকে একট! বিরাট খাঁচার 
মত মনে হচ্ছে--হাঁওয়া নেই কোথাও । লম্বা লম্বা ডেক 
জাঁহাজটাকে ধিরে রয়েছে--কিত্ত শাস্তি নেই সেখানেও । 
মঙ্গলবার সারাদিন কাটল ভ্যাপস!| গরমের মধ্যে-যাঁজার 


দেহটাকে কোন মতে, 


সামলাতে ব্যতিব্যস্ত lL 


. বারণ করছে নাঁ। 


জ্র্ধ প্রস্তুত হয়ে একট! পুরো! দিন-রাত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, 
এই চিন্তাই মনের মধ্যে একটা বিরুঞ্ক ভাব সঞ্চার করে-_ , 
তাঁর উপরে হাঁওয়! নেই। জাহাজ ন! ছাঁড়া পর্য্যন্ত স্থান কর! ly 
চলবে না । প্রমট গরমে সিদ্ধ হতে হতে মিনতি সথকে 
ধিক্কার দিলাম । 

জাহাজটাকে চৌরঙ্গির প্রকাণ্ড যে-কোন বড় টির 
সঙ্গে তুলন! কর] চলে । তিন হানার যাত্রী নিয়ে চলেছে। 
তাঁর মধ্যে অর্দেক অবশ্য সৈষ্ধদল । আধবানা ডেক তারা 
দখল করে বসে আছেন, সেদিকে একটু উকি মারতে যাঁও 
ইউ্নিফর্ম্ম পরা কেউ এসে বলবেন—Sorry Madam, out of 
bounds— এখানে ওখানে কত যে ‘০u ০f 1000005, তার 
ঠিক নেই । পসৈষ্ক চলেছে যুদ্ধনীতির অনুশাসনে আবদ্ধ হয়ে । 
আমাদের মত যে সব অজ্ঞ নাগরিকের] চলেছে এই জাহাজে, 
তার] সকলেই এই নিয়মে পড়েছে বাধা । থেকে থেকে 
বিভিন্ন মাইকে ধ্বনিত হচ্ছে গর্ন__অয়ুক -পৈম্ভধল অমুক 
যায়গায় যাঁও--পয়লা নম্বরের নাগরিকদল অমুক ঘরে খেতে 
যাঁও, ইত্যাদি । 


আছে। তার! অনবরত হারিয়ে যায়, আর সেই খবর ধ্বনিত 
হয় মাইকে । ছেলে ছুটি হারিয়ে হারিয়ে বিখ্যাত হয়ে 
উঠল । বড়দের এই সুবিধা নেই, নইলে আমর] সবাই ঠিক 
করেছিলাম একবার করে হারিয়ে যাঁব। জাহাজটা শুনছি 
আগে ছিল বিলাস-তরণী । যে কেবিনে আগে ছুটি মাত্র বার্থ 
ছিল, সঙ্গে ছিল স্নানের ঘর-_-সেই কেবিনে আজ আটটি বার্থ 
হয়েছে এবং স্নানের ঘরের চিহ্ন নেই । মেয়েদের জন্টে ছুটি 
মাত্র আানের ঘর নিক্ষিঠ। এ যেন বোর্ডে বাঁপ -তবে 


বোভিডে এত ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতে হয় নাঁ। জাঁহীজ- 
ভন্তি কত যে কাচ্চাবাচ্চা তাঁর সংখ্যা নেই। বাচ্চা 
গুলে! কি যে করে বেড়াচ্ছে তার ঠিক নেই। দৌড়ে" 


দোঁড়ি, হুড়োহুড়ির অন্ত নেই। লুকোচুরি খেলছে, ডেকের 
ওপরে দোলনায় ছুলছে, ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে, ময়লা অল 
ফেলে দেবার নর্দমা থেকে জল এনে পুতুল খেলছে 
সমস্ত ডেকট! বসে বসে ঘষটে খষটে চলে চমৎকার 
রডীন পোশাকপ্তলেো কাদামাখ! করছে, কেউ কিছু. 
তাদের মায়েরা হয়ত চেয়ারে বসে 
উল বুনছে, বা লাঞ্জে গিয়ে তাস খেলছে, কিছ! 
“বারে, গিয়ে মদ খাচ্ছে, অথবা ছাতে গিয়ে পিং থেলছে। 
ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তা তাদের কাবু করতে 
পারে না। যদ্গি রেলিং বেয়ে উঠে জলে পড়ে যায়, 


মাইকের জ্বালায় মাঝে মাঝে অস্থির হুয়ে_১ 
. উঠতে হয় । আমার কেবিনে একটি মেয়ের ছুটি দুরস্ত ছেলে 


আষাট 





জলযানে শিশুগণ 


যদি ছুলতে গিয়ে হঠাৎ অপাঁবধাঁনে চলে যায় ঢেউয়ের 
দেশে, যদ্দি নোংরা ঘেঁটে শরন্থুখ করে, .এই সব যদির বোকা 
তাদের মনকে ব্যাঁছল করে না। তারা নিশ্চিন্তে নির্ডের 
কাজ ও আমোদ প্রমোদ করে এবং শিশুরাও ছোটবেলা! থেকে 
স্বাধীনতার আম্বাদে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে । এর] স্বাধীন দেশের 
মাঁদুষ, এর! স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়ে । শিশুকাল থেকে 
স্বাধীনতার হাওয়ায় এর] বন্ধিত। আশ্চর্য্য এই যে, নিয়মানু- 


বন্তিতা ও স্বাধীনতাকে এর! শিশুকাঁল থেকে একসঙ্গেই গ্রহণ. 


করে| খাবার ঘণ্টাটি বাঁজলে ঠিক সময়ে গিয়ে সবাইকে খাবার 
টেবিলে হাজির হতে হয়, সন্ধা সাতটায় বিছানায় যেতে 
হবেই, সে তুমি ঘুমোও, চাই লা ঘুযোঁও | তোমার এলাকায় 
তুমি যা খুশী কর, কিন্ত যেখানে বড় বড় হরফে লেখা আঁছে__ 
“শিশুদের প্রবেশ নিষেধ_-সেখানে বড়র। ফিস্ফিস্‌ করে 
ছোটদের বুঝিয়ে দিচ্ছে ওখানে যাওয়া চলবে না, কেউ আর 
পা! বাড়াচ্ছে না। একেবারে অপোগও শিশুরাও সম্পূর্ণ স্বাধীন, 
তবে তাদের স্বাধীনতার পরিধিট! খুবই সঙ্ধীর্ণ। ৭৮ মাস 
থেকে প্রায় দু’ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্যে প্রায়ই 
খোয়াড়ের ব্যবস্থা । রঙীন কাঠের উঁচু বেড়া দেওয়া 
োয়াড়ের ভেতরে সতরঞ্চি বিছিয়ে তার! বসে থাকে 
নিভেদের সম্পত্তি চার দিকে ছড়িয়ে-_পরনে থাকে ' মোট! 
তোয়ালের ওপরে রবাঁর অথবা প্ল্যাষ্টিকের পাজাম1-_ব্যস্‌, 
৩৪ ঘণ্টার মত সেও নিশ্চিন্ত, তাঁর মাও তাঁই। শ্রীমতী 
চী. বললেন-__বাবাঃ, আমার একটিই যথেষ্ঠ, আর সখ 
নেই- বিশেষতঃ, দেশে এখন চাকর-বাঁকর পাঁওয়। যাবে 
না_ বড় বঞ্চাট । শ্রীমতী কে তিন মাসের খোকার ছোট 
দোলনাটি ছু'বছরের খুকীর খোয়াড়ের পাশে রাখতে রাখতে 
বললেন-__তা বগলে কি হবে, বঞ্চাট আছে বলে ছেলে- 
পিলে হবে না? আমি বললাম, সত্যিই তো, কিন্তু তোঁযা- 
দের কাঁজের কিংবা আঁমোঁদ-প্রমোদের অঙ্গবিধে হয় না? 


ছু ৫ 


অন্তরাগ্ের পথে J ২২৫ 
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সে বললে, কেন শিশুদের নারীতে দিয়ে আমরা কান্ধে 
যাই। আমি তো চুল সাদ্ধাবার দোকানে ন’টা থেকে বারটা 
আবার ছটা থেকে পাঁচট1 অবধি কাজ করি । আর মজুর 
ইত্যাদির জন্তে কত যে “ক্রেসে'র ব্যবস্থা হয়েছে। কাজ 
সেরে ফিরে এসে ওদের খাইয়ে-দাইয়ে শুইয়ে দিয়ে ৭টার 
সময় অনায়াসে তুমি সেদ্দেগুন্জে সিনেমায় যেতে পার, কিংবা 
নাঁচে। ছেলেপিলে হ’ল বলেই দান্পত্য-জীবনের মাধুর্য ক্ষ 
হতে দেব কেন? শিশুদের য| দরকার তাদের জ্তে তা করব 
বটে, তাই বলে আমাদের জীবনের পক্ষে যা প্রয়োজনীয় 
তাঁকেও তো বাদ দিলে চলবে নাঁ। আমার স্বাধী খবরের 
কাগজের আঁপিসে কেরাদী__সারাঁদিন আমর] যে-যার কাঁজে 
ঘুরি, সন্ধ্যা হলে দু'জনে এক সঙ্গে একটু আমোদ-প্রমোদ না 





একটি ভাসমান জাহাজ 


- করলে আমাদের জীবন ছূর্বষহ হরে উঠবে । কিন্ত তাই 
বলে স্বাস্থ্যবান সবল ছেলেমেরের ম1 হয়ে আমিই বা দেশের 
উপকার করব না কেন? অর্থাৎ এক কথায় ছেলেমেয়ে খুব 


ভাঁল কিন্ত তাদের মাথায় চড়তে দিতে নেই । সন্তানদের 
প্রতি কর্ভব্যে এবং নিজেদের প্রতি কর্তব্যে খুব বেশী সঙ্ঘর্ধ 
বাঁধবাঁর সন্তাবন। নেই। 

আমাদের দেশের মেয়ের! যোল-সতের বছর বয়স থেকেই 
মাতৃত্বের ভারে হুয়ে পড়ে। এক দিকে হুয়ে-পড়| মায়ের 
বাকা চলন, অন্ত দিকে "বাড়ির কতা”র দত্ত পদচারণ 
এবং মা ও চাকরবাঁকরদের প্রতি বীরবিক্রম দেখে দেখে তাঁরা 
এক দিকে অতি সহনশীল ও অন্ত দিকে বদ্মেজাতী হয়ে ওঠে । 
সবলের কাছে অত্যন্ত নিরীহ ও ছূর্বলের কাছে কঠোর 
প্রভু হয়ে বসে। ‘এই ভূতে! ওখানে যাঁপনি, করলি কি, 
ও যে যেথরের ছেলে, ছয়ে দিলি ? ছি ছি”, “এই রেমো, ফের 
এসেছিপ, শীগ গিৱ যা এখান থেকে’ ; “আঃ পেঁচো, আবার 
কোথায় গেলি, তোকে. যে দেখতেই পাওয়া যায় ন!’ 
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নাবিকশ্জীহাঁজের আগমন 


ইত্যাদি বিচিত্র . এবং বিপরীত শাসনের তর্জন-গর্ছন. শুনতে 
শুনতে আঁমাঁদের ভুতো, রেমোঁ, পেঁচোর দল এক দিকে যেমন 
অষ্ডায় শাসনের অত্যাচার সইতে অভ্যস্ত হয়, অস্ত দিকে তেমনি 
অঙুশাসনকে ফাঁকি দিতে ওস্তাদ হয়ে ওঠে । সব সময়েই যে 
শিশুকে সহস্র বিধিনিষেধের মধ্যে দিয়ে বড় হয়ে উঠতে হচ্ছে, 
জীবনে কোন্‌ নিষেধের সে সত্য মূল্য দেবে একথা ঠিক করা 
তার পক্ষে বড় কঠিন হয়ে পড়ে। “মিথ্যা কথ! বলা? 
বেশী খারাপ, না, পক্ষীবিশেষ খাঁওয়া বেশী, তা সে ঠিক করতে 
পারে না, ফলে শেষ পর্যন্ত সে কোন নিষেধই মানে না 
অর্থাৎ নিষিদ্ধ পক্ষীও খাঁয়, মিথ্যাও বলে। কিন্ত এজন্তে তাঁকে 
তো দোষ দেওয়া চলে না; দোষ আমাদের প্রচলিত 
সমাজের শিক্ষাব্যবস্থার যা আঁমাদের মনে প্রাণে একান্ত 
পরমুখাপেক্ষী করে ভুলছে | এই পরমুখাপেক্ষিতাঁ আমাদের 
মজ্জায় মজ্দায় তার শিকড়জাল বিস্তার করেছে, ভয় ও 
নিষেধের পাক দিয়ে দিয়ে আমাদের বুদ্ধিকে করেছে আঁবিল, 
হৃদয়কে করেছে পন্ধিল। যে-লোক অহোরাত্র সংঅ্র 
বন্ধনের অধীন, স্বাধীনতার অর্থ সে কি জানে? আমাদের 
দেশে বয়স্ক লোকেরাও বাঁপমায়ের প্রত্যেকটি ইচ্ছার অধীন, 
স্ত্রী স্বামীর অধীন, ছেলেমেয়েরা পান থেকে চুন খনলেই 
“চোরের মার’ খাচ্ছে, আবার আবদেরে শিশুর জবরদন্ত 
কান্নায় মায়ের] সম্পূর্ণ তাদের অধীন । স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ ও 
স্বাভাবিকভাবে নিজের পথচলাকে সহ্জ ও পরের পথকে 
সরল করে তোল আমাদের ধাতে নেই । খেতে শুতে চলতে 
ফিরতে বাঁধার অন্ত নেই। এই প্রতিবন্ধকের সঙ্গে নিরন্তর 
- লড়াই করে জীবনের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাঁয়। 
পৃথিবীর অন্ত জাতির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে জীবনের 
অম্বৃতকে আহ্রণ করে আনব, এমন শক্তির সম্বল. কোথায়? 
এথানে একসঙ্গে চলেছে তিন হাজার যাত্রী। কোথাও 
এতটুক্‌ নিরিবিলি স্থান নেই-_চেয়ার পেতে সব বসে 
আছে পাশাপাশি । যার চেয়ার নেই, ওরি মধ্যে মাটিতে একটু 


প্রবাণী 


১৩৫৬ 
জায়গা করে. বসে পড়েছে, তবু দেখবে, তোমার চেয়ার- 
খানির মধ্যে তুমি নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীন । তোমার নিজের 
জায়গায় সড্যজীবন-সম্মত (ওদের মতে) যা খুশী করবার 
স্বাধীনতা তোমার আছে। কৃতুহ্লী ছুটি দিয়ে কেউ 
তোমায় বিধবে না, বরং স্বাধীনতার বাড়াবাড়ি যদি কোথাও 
ঘটে চোখ ফিরিয়ে চলে যাঁওয়াঁটাই ভদ্রতা । এর! স্বাধীন 
বটে, তবে শ্বতন্ত্র নয়। সাঁধারণতন্তরের প্রতি শঅদ্ধা আছে এদের 
মন্জায় । সকলেই সাধারণের পক্ষে খাটে এমন যে-কোন 
একটা ব্যবস্থা মেনে চলার পক্ষপাতী! প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি 
বিষয়ে এত গৌঁছালে! স্বভাব বলেই এর! এঁখর্ম্যকে 
সঞ্চয় করে রাথতে পারে । এই যে বিরাট কারখানা, এর 
কোথাও একটু গৌজামিলের ঝোক নেই। সব যেন কলে 
চলেছে । যেমন বন্দোবস্ত-_তেমনি এঁখর্য্যও বটে। বিশাল 
খাবার ঘর. শ্বেতপাঁথরের, তার ওপরে নরম কার্পেট মোড়া, 
ফুল দিয়ে সাজানো__প্রকাও লাউগ্ব,বার+ নাপিতের দোকান, 
মেয়েদের চুল সাঁজাবার ঘর, বাচ্চাদের নাসনী, ডাজ্জারখানা, 
লাইব্রেরি, মনিহাঁরী দোকান, কিছু বাকী নেই। অভ্য- 
জীবনযাত্রার যত কিছু উপকরণ, সব নিয়ে চলেছে। 
আগেকার দিনে যাত্রীর সম্বল ছিল, লাঠি এবং পু'ঁটলী । গৃহের, 





সুখাশ্রয়কে বছদিনের জ্রন্যে বর্ধন করে নুতন দেশের নুতন,» 


পরিবেশের অসংখ্য ছঃখ-অন্বিধার মধ্যে দিয়ে চলতে হ’ত 
বলেই আমাদের আরামপ্রিয় ভীরু মন যাঞ্রার জগ্ে অত 
বাধা-নিষেধের সুষ্টি করেছিল । 

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান গৃহ ও পথের মধ্যে কোন ভেদ 
রাখে নি.। আধুনিক গৃহের হাজার রকম খুঁটিনাটির একটি , 
উপকরণও বাঁদ পড়ে নি,ইংলঙের ক্ষুদ্র সংস্করণ আর একটি ছোট 
দ্বীপ যেন ভেসে চলেছে । তবু লোকের মুখে শুনছি জাহাজে 
নাকি এত কণ্ঠ করে কেউ এর আগে কখনও আসে নি। মনে 
পড়ছে আমাদের দেশের, নদী পার হ্বার গ্রীমারগুজোর 
কথা । পেখাঁনে আমাদের পাধারণ লোক হাজারে হাজারে 
কেমন ভাবে আসা-যাওয়া করে, সেকথ! এই বিলাসোৌপকরণ- 
বহুল জাহাঁঞ্জের আরাঁমকৌচে বসে কল্পনা করাও যায় 
না, যে পৃথিবীতে এক দলের জরন্তে এমন চমৎকার ব্যবস্থা, 
সেই পৃথিবীতেই অন্ত দলের এত দুর্দশা কেন । তবু থেকে থেকে 
নানা অভিযোগের আভাঁস পাওয়া যাঁয়_-চাঁকর-বাকর কমে 
গেছে, জুতে| পালিস করে দিতে কেউ আপে না খাঁবাঁরের 
‘মেষ’ বিশেষ রকমারি নয় ইত্যাদি নাজিশের সবহু গুঞ্জন নানা- 
পিকে ধ্বনিত হয়ে ওঠে । এত আরামের ব্যবস্থার 
মধ্যেও ছোটখাটো অন্গবিধা মাথা তুলে দীড়ায়। একটি : 
প্রধান অঙ্গবিধা এত লোকের একসঙ্গে বাস, বিশেষতঃ 
আমাদের মত গৃহ্বদ্ধ জীবের পক্ষে। যত বড়ই জাহাজ 
হোক, এত জোককে জায়গা 'দেবার মত যথেই স্থান 


আবাঢ় 


অস্তরাগের পথে 


২২৭ 


এতে নেই। পুব কষ হলেও সাধারণতঃ মাহুষ চায় 

নিত্রের ছোট একটি নিরাল! কোণ, যেখানে দিনের 
শেষে সে ভার নিজ্বের সংসারের মধ্যে বিশ্রাম করতে 
পারে । কিন্ত এ যেন হাটের মধ্যে আছি-_এত বড় জাহান 
কোথাও একটু ফাঁক নেই। কোন রকম গোঁপনতার 
অবকাশ নেই। তাঁর মধ্যে আবার প্রেমিক-প্রেমিকা 
ছড়াছড়ি-_এত ভিড়, লোকজন, কাচ্চাবাচ্চা গিস্‌ সিস্‌ করছে, 
তবু তাঁদের প্রণয়-লীলার ব্যতিক্রম হবার যো নেই। ওরই 
মধ্যে দেখতে পাবে কোথাও একটু কোণায়, একটু নিভৃত 
স্থানে যুগলের লীলা_-সন্কুচিত হয়ে চলে আসতে হয়, তাদের 
কেনি সঙ্কোচ নেই । এর! সভ্য হতে হতে এমন জায়গায় 


এসে পৌছেছে, যেখান থেকে সভ্যতাঁর আবরণ অনায়াসে.. 


খুলে, ফেল। যাঁয়--অর্থাৎ সভ্যতা যেন রক্ষের সঙ্গে মিশে 
যন্দায় যজ্জায় এস্থি ফেলে এদের সম্ভাকে আচ্ছন্ন করে নি। 
সভ্যতাকে এরা যেন ঝকমকে চাদরের মত গায়ে জড়িয়ে 
রেখেছে । চাদরটা একটু সরিয়ে দিলেই আদিম ব্রিটনের 
আভাপ পাওয়া যায় ৷ 
এই নিয়ে খুব কষে রাগ করতে গিয়ে মনে পড়ল 
সেকালের কথা-_যেঘদ্ুত আর কুমারসম্ভবের পাতায় পাতায় 
এদেরই কি বর্ণন| নেই অন্তভাঁবে । সংস্কৃত কবিদের বর্ণনায়, 
অন্ধপ্তার ছবিতে যেপব মেয়েকে দেখতে পাই' তাদের 
. শালীনতার চেয়ে ভুষণের বাহুল্য ছিল বেশী। দেহটা 
ঢাক! দেওয়ার চেয়ে তাকে সাজিয়ে তোলাই ছিল উদ্দেশ্য । 
তখনও তাদের ঠোট ছিল রাঙা, চোখে ছিল অগ্রন--বাঁকা 
হাঁসি হেসে, কান্ধল চোখের কুটিল কটাক্ষে তারাও চালাত 
প্রেমের ছলাকল1। এরাও আন্বকে সেই জীবনই বয়ে চলেছে, 
জীবনযান্জা-পদ্ধতির ধরণট] বদলেছে মাত্র । তখনকার মেয়েদের 
ছিল ছকুল বসন--এদেরও তাই। গরমে এরা হাঁপিয়ে 
উঠছে । কোমর থেকে ছোট্ট একটা ঘোরানো পাজাম। 
হাঁটুর আঁধহাত ওপর পধ্যস্ত নেমে পায়ের তালে তালে 
নাচছে--রঙীন কাপড়ের টুকরোয় বক্ষ ঢেকে ফিতে দিয়ে, 
, বেঁধে দিয়েছে ঘাড়ের ওপরে এবং পিঠের প্রান্তে] বাকী 
সমস্ত অঙ্গে শুভ্র মস্থণ নিরাবরণত1 | এই সাজে রোদ্ব,রে বসে 
- ঘসে গল্প হচ্ছে পা ছড়িয়ে, হৈ হৈ করে ফ্ল্যাশ চলছে, “বাঁর+-এ্র 
গিয়ে মদ চলছে-_দেখে দেখে এক এক সময় গ সির সির 
* করে উঠছে, মনে হচ্ছে এই অদভ্যদের দেশে চলেছি কেন। 
জুলু দ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে এদের তফাৎ কোথায়? 
কিন্ত তবু বলব, এদের প্রাঁণচঞ্চল প্রবল আবনম্বোত 
দেখে চমক লাগে। যেষন অজ্জশ্রধান্রায় জীবনকে ভোগ 
করছে, তেমনি পুষিয়ে দিচ্ছে তাঁর দায়। আমার কেবিনে 
যে তিনটি মেয়ে চলেছে, তাঁদের কথাই ধরা যাক ন! ভারতে 
ধাকতে তার] নুড়ে বলত না--এখানে ছোট বোপৃর্ের ছোট 


¥ 





নোঙর-ফেল! জাঁহাজ 
বেদিনে যেমন ফুর্ঠির সঙ্গে তাঁরা কাঁপড়চোপড় কাঁচছে, 


ইন্সিবরে গিয়ে ইন্তি করে আঁনছে, ছেলেপিলের জুতো ছিড়ে 
গেলে জুতো! সেলাই করে ফেলছে চটপট, আবার তেমনি 


কুর্তির সঙ্গে “বার'-এ গিয়ে মদ খেয়ে আঁসছে। পারিপাট্যের 


এতটুকু ব্যতিক্রম হবার যো নেই-_যাহোক করে চালিয়ে 
নেব---এমনতর মনোভাব কোথাও দেখ! যায় না। যত 
অসুবিধাই হোক প্রত্যেকাট খুঁটিনাটি সব সময়ে চালিয়ে নিতে 
হবে--এটাই তাঁর! জানে এবং এ চালিয়ে নেবার যোগ্যতাও 
এদের আছে । এটা! যে এই মেক্সেদেরই কোন একট! বিশেষ 
গুণ তা বদতে পারি না, এট! ওদের ছোটবেলার শিক্ষার 
খুণ। আমাদের দেশের মেয়েরা বিগ্যাবুদ্ধিতে কোন অংশেই 
এদের চেয়ে হীন নয়, তবু সংসারের প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজেকে 
চালিয়ে নেবার মত বিশেষ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা তাদের জন্তে 


'নেই। পড়াশুনার বিষয়ে তাঁদেয় খুব বেশী একটা যে আহ 


আছে তা নয়, তবু বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা সকল 
শিশুকেই পাঁচ বছর বয়সে স্কুলে দিতে বাধ্য করে। স্কুলে 
মোটামুটি লিখতে পড়তে শেখে সকলেই, কিন্তু যাঁর ভেতরে 
জ্ঞানের পিপাসা আছে সেই উঠে মায় ধাপে বাপে ; যার 
নেই, তাঁকে কেউ কুইণিনের যত জ্ঞানের বড়ি গিলিয়ে দিতে 
যায় না আর অর্থ উপাযর়ের এত রকম পদ্ধতি এরা 
জানে যে, সকলকেই পড়াশুনোয় ভীষণ রকম ভাল হয়ে 
আই-সি-এস হবার অন্তে প্রাণপণ করতে হয় না। আগে এর! 
যাহুষ হয়, তারপরে হয় পণ্ডিত । টাকার ভ্রন্তে পণ্ডিত হবার 
এদের দরকার হয় না । আমাদের দেশে ফুলে যাবার সময় 
থেকে আরম্ভ হয় ছেলেদের ছুঃখের দ্রিন। বাড়ীতে 
গুরুজনের1 দেখলেই বলছেন_-“যাঁ, পড়তে বোঁস গিয়ে ।” 
ইচ্ষুল্পে মাষ্টার] যাচ্ছে কলের যত পড়িয়ে--যত বড় হয় তত 
এর জের বাড়তে থাকে। ফলেছে এনে আর উপায় থাকে ' 
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মমুদ্র হইতে এডেনের দৃশ্য 
না। যে বেচারার বুদ্ধির প্রদীপে বেশী তেল পড়ে নি, তার 
কপালে হরিমটর। কিন্ত কেন? বিগ্ঠাবৃদ্ধি বেশী ন! 


থাকলেও ভালভাবে বাঁচবার দাবি কারো কমে না। 
আমাদের দেশেও আগে এর দরকার ছিল নাঁ। মানুষ 
মানুষের মতই বাঁচত, বিদর্ধ মনের আনন্দে বিদ্চাচচ্চায় মগ্ন 
থাকত । তাই আশ্যর্্য লাগে যখন দেখি, নিজের দেশের 
মানুষের ভালভাবে বাঁচবার দাবি যার! এত বেশী করে জাঁমে, 
তাঁরা কি করে আমাদের সমস্ত দেশটাকে একট কেরাম 
তৈরীর কারথান] করে তুলেছে । কোথাও যদি প্রাণের 
কোম লক্ষণ অস্কুরিত হয়ে ওঠে তাঁকে ছিন্নভিন্ন দলিত পিষ্ট 
করে ফেলেছে । 

পরদেশের রক্ত শোষণ করে এর] নিব্েদের দেশের 
বিলাসের উপকরণ সংগ্রহ করে। আমাদের দেশে কখনে! 
এ আদর্শ বড় হয়ে ওঠে নি। সংসারের প্রত্যেক কর্ণ্মে পরের 
অন্তে দ্বার্থত্যাগই আমাদের দেশের গৃহীর আদর্শ । অভিথি 
গৃহে এসে গৃহীকেই ক্কতার্থ করেন। এই আদর্শ আমাদের 
জীবনের বৃহত্তর ক্ষেঞ্জের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল । 
সেজগ্চে বাইরের দিক দিয়ে আমাদের কত যে ক্ষতি হয়েছে 
সে কথ! সকলেই জানেন। আমর! জীবনসংগ্রামে বরাবর 


হেরেই এসেছি, আমর! চটপট করে নিজেদের কাঁজ্জ গুছিয়ে - 


নিতে পারি নি--অগ্ত দেশের লোভের চাকায় নিজেদের বলি 
দিয়েছি হতাশভাবে, তবু সকল মাস্থষের চেয়ে যে বিশেষ 
ভাবে আমাদেরই বাঁচবার দাবি বেশী এ কথা কখনে! হনে 
করি নি। তাই এখনো যখন ধিপত্ত আচ্ছন্ন করে বিশ্বের 
লোভ, আমাদের নিঃশেষ করে দিতে তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা 
নিয়ে মুখব্যাদান করে দাড়াল, যখন দেশপ্রেমের নবীন 
বাণীতে আমাদের দেশের মাহুযকে নুতন চেতনায় উদ 
কৃষ্ম-খুকান্ত প্রযোঞ্ষন হয়ে পড়ল, খনে! নৃতন ভারতের 


বাসী 


১০৩৬, 





নবযুগের খধিরা সাঁবধানস্তার বামী উচ্চাত্রণ করেছেন। 
দেশপ্রেমের নবনব প্রেরণার বাঁধতে দেশকে প্লাবিত করে 
দিলেও ভাৱা বিশ্বকে বিস্বৃত হন মি? শুরা বলেছেন__-ছছে 
আমার দেশের মান্য, তোঁমল] বড় হও, উচ্চে তোল শির, 
কিন্ত ভুলো! না তোমাদের এঁতিস্থকে | যে অতীত ভারতের 
চিতের এঁধর্খ্য পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল সেই ভারতের 
আদর্শ তোমরা গ্রহণ কর ।' আজকের দিনে যখন উগ্র জাতী স্বত1-” 
বাঁদের ব্চায় সমস্ত পৃথিবী ভেসে চলেছে, তখন রবীন্ত্র- 
নাথ তাঁর গৃহের প্রান্তে বিশ্বের জন্যে আঁসন পাঁতলেন, রচনা 
করলেন বিশ্বভারতী । হিংদাবিদ্ষুন্ধ ভনতাঁর মাঝখানে একাকী 
ছাড়িয়ে কটিবাঁস পরিহিত মহাত্মা প্রচার করলেন মানবতার 
বাণী। প্রাচীন ভারতের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই মহাপুরুষদের 
কথা মনে হলে আঁশ! হয় যে, বাঁচবার জন্কে পশ্চিষেন্র এই 
সভ্যতাকে অনেকাংশে গ্রহণ করতে হলেও আমর] হয়ত 
এদের মত শোষক সম্প্ৰদায়ে পরিণত হুব না। মাহষের মত 
বেঁচে ওঠবাঁর যে নূতন প্রেরণা আমাদের সুপ্ত চেতনাকে 
জাগিয়ে তুলেছে, সে আমাফের মান্থুষ করেই গড়ে তুলবে, 
দানব করে নয়। পুরাঁকাঁলের দানবের এই রক্ষমই তে] বর্ণনা . 
পড়া যায়। কত ভাদেব- সুখসম্দ্ধি, কত তাঁদের বিলাস- 


আয়োজন, রাবণের সুবর্ণ লঙ্কাপুত্বীর ঝকমকাঁনি, যয়দানবের ০ 


কত কলাকৌশল । কিন্ত তপোঁবনের খষি এদের দ্বণাঁভব্রে 
বলেছেন দাঁনবীযাঁয়--বলেছেন, এদের দেখে ভুলো! না, এদের 
চোঁখ-ধাধানে। আয়োকনে আম্মার এশ্বধ্যের সন্ধান মেলে না। 


কিন্তু তপোঁবনের খষি- যে অর্থে বাহ্‌ আঁড়ম্বপের নিন্দা 
ধরেছিলেন, তা আজ আমাদের কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে। 
আমরা যে এদের যত অীকজমকে রঙচঙে উজ্জ্বল হয়ে নেই 
সে আমাদের ইচ্ছার অভাব বলে নয়, সে আমাদের অক্ষমতা | 
আমর! যদি আজ সবল হস্তে নিজের দেশকে উচ্চে তুলে ধরতে 
পারতাম, যদি যুষ্যু দেশবাসীকে ক্ষুবার অন্ন জুগিয়ে, চরিত্রে 
ও কর্ম্মে তাদের দৃঢ় করে তুলতে পাঁরভাম তবেই আদ 
জোরগলাঁয় ইউরোপের প্রতিবাদ কর! চলত । আছ আমরা 
ভিখারীর* মত দীনবেশে তাদের জ্ঞানভাঁগারের ঘারে এসে 
হাত পেতে দ্াড়াই। অত্যন্ত অবছে্লাভরে, কুড়োঁনো- 
কাচানো উচ্ছিষ্ট কিছু ভারা ভূলে দেয় আমাদের হাতে । 
বড় বড় কথ! বলার দিন আজ নয়। 

* . ক 

বুধবার দ্িশ এগারটাঁর সময় জাহাজের লৌহ্বক্ষে 
যন্ররাজের গর্জন সুরু হয়__বিশাল প্রাসাদ জলের ওপর 
ছুলে ওঠে। বন্দয়ে দীড়িয়ে বছলোক রুমাল নাড়ে, কমলা” . 
লেবু ছুড়ে দেয়, হাসে, লাঁকায়, নৌকা থেকেও ফিরে যায় 
তার প্ৰত্তিদাম । উদ্বি মধ্যে আবার একদল গান বন্ধে 

b 


আঁখাঁঢ় 


অত্তরাগের পথে 
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ওঠে--বিদায়কাঁলীন সম্বল চোখের ছলছলানি বিশেষ কোথাও ' 


দেখা যাঁর না। ধীরে ধীরে ভাসমান দ্বীপটি এগিয়ে চলে, মুজ্ঞ 
সাগরের পূর্ণন্নপ ভেসে ওঠে। ভারতের উপকৃল ছায়ার মত 
চোখের সাঁমনে স্সিলিয়ে যায়, মিলিয়ে যায় নারকেল গাছের 
পাড়ঘেঘা সবুজ তটপ্রান্ত, মিলিয়ে যায় সাঁদা সাদা 
বাঁড়ীপ্লোর গমুদ্তওয়ালা চুড়াসমূহ । ওঁ যে লোকটা কমলা- 


লেবু ফিরি করছিনে ভাকে আর দেখা যায় না, কুলীদের ধু'লি- 
মাথা মলিম যূর্িগুলি অস্পষ্ট হয়ে আঁসে-_ভারতবর্ষ তাঁর সমস্ত. 


চেঁচামেচি, হটগোল, তাঁর হিন়্বসনলাম্ছিত গোপন এঁধর্ধ্য- 
সমেত চোখের সাঁমনে থেকে সরে যায়। সেই মুহুর্তে বুকের 
ভেতরটা টনউন কর্রে ওঠে । এ যে ঝাঁক] মাথায় কমলালেবু 
ওয়ালা, এ যে বিস্থনীতে ফুল গৌঁজা, কাঁছ! দিয়ে শাড়ী পর! 
মারাঠী মেয়ে চলেছে খালি পায়ে, এ যে ছেলেট! খালি গায়ে 
হাঁফ প্যান্ট পরে চুপ করে দাড়িয়ে আছে, এ যে বৃদ্ধ যুসলমাঁন্‌, 
দাঁড়ি নেড়ে হাতি হুলিয়ে গল্প করছে, আর ওঁ যে রাঙা বালির 
প্রান্ত ঘিরে সবৃত্ধের সীমালা_-এদের সকলের সঙ্গে একটা 
"গভীত্র আত্মীয়তা-বোঁধ শিরায় উপশিরাঁয় রিন্রিন করে 
ওঠে। যতই মনে করতে চাঁই, এ যাওয়! তো নিতান্তই 
সামরিক তবু কেমন একটা বিষপতাঁর ক্র সমস্ত সত্তাকে 
৯». আঁহুন্ন করে ধরে-_যেন বহুদিনের একটা যোগস্থত্র ছিন্ন 
হতে চলেছে। ক্ষণিক বৈরাগ্যের মোঁহমাঁখা চোখে তাকিয়ে 
থাকি। চারদিকে শুধু জন, আর জল, শুধু নীল, আপ 


সবুজ, আর ঘন জীলের ঢেউ কুষ্চিত ছয়ে ঝকঝকে সাদাঁয় 


ফেটে পড়ে । এই সমুদ্র কতকাল ধরে, কত কবিকে দিয়েছে 
প্রেরণা, কত মনীষীর চিন্তা উদ্বীপিত করেছে, আবার কত 
সাধারণ লোকের চোখের সামনেও মেলে ধরেছে বিরা- 
টের ছবি । তাঁদের দে বছবিচিআ মনোভাবকে বুঝতে চেষ্ঠা 
করি, কিন্তু দুর্বল হয় যে বিচিত্রকে অনুভূতির গোঁচর করতে 
পারে না। হাল ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। 


ঢেউখেলানো৷ নীল জল অবিশ্রীস্ত ছুটে চলে, অথচ নদীর 


মত এর বিশেষ কোন লক্ষ্য নেই--বিশাল বিরাট 
একট! স্থিতির মধ্যেই অহুক্ষণ এর উদ্ধাম গতির লীলা! । 
‘অনস্ত’, ‘অসীম’, এই সব কথাগুলি আমর! মুখে খুব ব্যবহার 
করি বটে, কিন্ত যথার্থ মানে বুধ্ধতে গেলে বিহ্বল হতে হয়। 
সযুক্কের দিকে কিছুক্ষণ তাঁকিয়ে থাকলে যেন অসীমের একটা 
এ আভাস পাওয়া যাস্ব। একটার পর একটা ছোঁট ঢেউ ওঠে 
ড পড়ে, ছোঁট ছোঁট ফেণার ঝিকিমিকি বিকীর্ণ করতে করতে 
ছুটে চলে--তার কোন লক্ষ্য নেই, তাঁর চলায় সে কোন 
কিছুকেই অতিক্রম করে না--তবু তাঁর অন্তহীন চলার 
শেষও তে! দেখতে পাই না। দু'দিন ধরে তরঙ্গিত নীল্‌ জ্বল 
মাঝে মাঝে সাদার ছিটে নিয়ে অনবরত দুরছে। নিজের 
মুধ্যেই পূর্ণ এর গতি, অনদ্বের ছোট এক্ট ছুখি। 
|! 





এডেন বন্দর 


অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে--এইবারে স্বান করতে যাঁওয়া যাঁক। 
ছোট ছোটি টব ভণ্ভি সমুদ্রের জ্বল _পরিচারিকার মেজাজ 
ভাল থাকলে তার কাঁছ থেকে এক জগ পরিষ্কার জল হয়ত 
আঁদাঁয় করা যায় । এরা এত পরিচ্ছন্ন পরিপাটি, এত সাঁদানো 
গোছানো, সুন্দর, ঝকমকে, তবু আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে 
এদের অত্যন্ত নোংরা লাগে । মনে হয় সেই বর্ধর জাতির 
অভ্যাসগুলো, এদের পাঁলিদ-করা মুখোঁপের অন্তরালে আজও 
আছে লুক্ষিয়ে। আঁযর] যে মাংস খাই অপলার গন্ধে তার 
চেহারা যায় বদলে । এদের খাঁবার পুরোপুরি মাংসের মতই 
দেখতে-_ সেই আদিকাঁলে যেমন ভাবে মাংস খেত, আঁধসেদ্ধ 
করে কিন্বা পুঁড়িয়ে--খেতে বসনে, নিহত পঞ্চটার কথা মনে 


পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক । সব দ্গিনিষ জলে ধুয়ে পরিষ্কার না 


করলে আমাদের ভাল লাগে ন! | এদের সে বালাই নেই। 
সাড়ে আটটায় জল চলে যায়, ন’টার সময়ে & য়ার্ডেদ এসে 
একট! ভিজে ও একট! শুকনে! ঝাড়ন দিয়ে কীচের গেনাস ও 
জগগ্তলেো! পুছে পুছে চকচকে করে রেখে যায়? জুতোগুলো 
ঝেড়েবুড়ে যার যার বিছানার কোণে বেশ করে সাঁজ্ধিয়ে রেখে 
দেয়, এখানে ওখানে পড়ে থেকে পাঁচ জনের অসুবিধা, তার 
চেয়ে যার যার বিছানায় থাকা ভাল। এ ভয়ে আঁমি এক 


- জোড়ার বেশী জুতোই বার করলাম নাঁ। কিন্ত ভারী ফিটফাট 


এদের অভ্যাস । এত লোকে এক বেসিনে মুখ ধুচ্ছে, অথচ 
যেঝেতে এক ফোট! জল পড়ছে না। একসঙ্গে বাস করতে 
হলে যে সহিষ্ণুতা থাকা দরকার তা এদের আছে । এক- 
জনের মুখবোয়। সম্পূর্ণ শেষ হলে তবে আর একজন তাঁকে 
জিজেস করে . এগোয়, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এদের সব 
কান্র করা অভ্যাস যে, বিশেষ কিছু অন্্বিধা হয় না। 
ওদের চরিত্রের মধ্যে যে একটা সতের স্বচ্ছন্দ সাঁবলীলতা! 
আছে, সেট! জর্ধার বিষয়। এদের এই গুণটি আমাদের 
্রহ্ণ করতেই হবে, তাই বলেই যে হুবহু এদের যতই হয়ে 
উঠতে হযে, ভার কোন খানে মেই। 


২৬ 


গ্রবানী 


১৩৫৬ 





ভোর পাঁচটায় ঘুষ ভাঙ্গল, তখনই বেশ আলে! হয়েছে। 
স্বান সেরে বেরোতেই হাস্তমুখী হুন্বরী- পরিচারিকা সাগরের 
মত নীল পোশাকে সাদা ফেণার মত টুপি পরে জানিয়ে গেল 
ত্ৰেকফা্ট তৈরি | এখানে বি-চাকরদের বড় কদর-_কথান় 
কথায় তাদের হন্ধবাদ দেওয়া হয়। কোন কিছু করতে 
বললে, “অন্গগ্রহ করে’ কথাটি বলাই রীতি । 

আমাদের কেবিনে যে চারটি ইংরেজ যেয়ে চলেছে, 
তাঁদের ভান্ভীয় নাম অর্থাৎ তাঁরা বৈবাহিক সম্পর্কে 
ভারতীয়। ভারতের এই বধুরা একটু ফাক পেলেই তীদের 
ভারতীয় এখর্য্যের কথ! জানাতে ডোঁলেন ন] । এঁরা সকলেই 
কিছু দিনের ভরপ্চে পিতৃগৃহে চলেছেন, আঁত্মীস্স্বন্ন যে ডাদের 
সুখসম্বদ্ধি, তাদের ভৃত্যপ্রতুলতা, তাঁদের আঁসল হীরা-যোতি 
বসানো! দোনার গয়ন! দেখে কি রকম চমতকৃত হয়ে যাবেন 
একথা তাঁর! প্রায়ই আলোচনা করেন । অর্থাৎ পতিগরবিণী 
না হলেও এর! পতিগৃহ্গরবিণী ঘটে। একক্ধন বললেন -_ 
আমি ইণ্ডিয়াতেই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কাটাব, আর 
একজন বললেন--ইণ্ডিয়াতে আরো] বহুদিন পর্য্যন্ত বিদেশীদের 
থাকতেই হবে, ভাঁরতেরই ভালোর জগ্তে। বিদেশীদের কাছে 
তাদের অনেক কিছু শেখবার আছে। বললাম-_-“ওগে! 
বিদেশিনী, বিদেশের কাঁছে অবশ্যই ভারতের কিছু শিক্ষা 
এখনো বাকী আছে, তবে ভারতের কাছেও অন্তান্ত দেশের 
বহু শিক্ষা নেবার আছে। শিক্ষাদানের উদ্ছেক্টে যদি 
বিদ্বেশকে এসে ভারতের ঘাড়ে চাপতে হয়, তবে ঠিক সেই 
উদ্ধে্থেই ভাঁরতকেও অদুরবন্তাঁ কালে হয়ত গিয়ে অন্ত দেশের 
ঘাড়ে চাপতে হতে পারে ।” ভারতে হুবিনীত সত্যের সংখ্যা 
কিরকম বেড়ে উঠেছে সে বিষয়ে বর্ণনা করতে করতে, 
এক দিন এদের মধ্যে একজন ( যিনি নিজেকে বাঙালী বলে 
পরিচয় দেন অথচ বাংলা ভাষা জানেন ন! ) বললেন, সেদিন 
এক পুরোনো ভূত্যকে মুখে মুখে উত্তর দেওয়ার অপরাধে 
তিনি তাড়িয়ে দিয়েছেন, যদিও জানেন বিশ্বাসী লোক 
পাঁওয়! সহজ নয় তবু ফি করবেন-"চাঁকরদের কাছ থেকে 
ছুধিনীত ব্যবহার তে] সহ করা যায় না । গল্প কব্রতে করতে 
আমর! খাবার টেবিলে এসে বসি ।. ভারতের গল্প ক্ষণেকের 
অন্ভে মেমপায়েবকে ভারতীয় মেজা্দ এনে দেয়। ৪ য়ার্ডের 
দিকে তাকিয়ে রুক্ষকণ্ে তিনি বললেন-_“এত ময়লা গেলাসে 
অল খাওয়া! আমার অভ্যেস নেই | বলতে বলতে বোধ হয় 
মনে পড়ে যায়, তিনি এখন ইউরোঁপের পথে এবং ভৃত্য 
হচ্ছে একজন পুরোপুরি লালমুখ ইংরেদ্ব, চকচকে কালে! 
প্যাপ্টের ওপরে ঝকৃঝকে সাদ কোট পরে যে তাঁদের খাবার 


বহন করে আনছে। তক্ষুনি শুধরে নিয়ে মেমসায়েব বললেন" 


অনুগ্রহ করে গেলাসটা বদলে দাও । কিন্ত এভ সহজে 


করে বললে_-“কি করব ম্যাডাম, তুমি এত শীঘ্র সকলের 
আগে এসে টেবিল দখল করো যে টেবিল সাল্ভীবাঁর সময় 
আমরা পাই না। সাদ! মুখ লাল করে বুড়ীকে কথাগুলে| 
হজম করতে হয়। হাঁসি গোপন করে, বলি,-দেখ তে] 
আম্পর্থা, ভারত হলে, তুমি নিশ্চয় কর্তাকে বলে "ওকে 


তাঁড়াবার চেষ্টা করতে । মুখ পৌঁজ্র করে বুড়ী বললে, ‘সে টি 


আমি এখনে] পারি, তবে থাক গরীব বেচারার সর্বনাশ করে 
আঁত লাভ কি?’ বস্তুত ৪ য়ার্ডের অভিযোগ সত্য । বুড়ী 
দু'জন সবার আগে টেবিলে বসে গাঁল ডাল জিনিষ যথা, 
জ্যাম মাঁখন চিনি সব নিদ্ধেদের কাছে জড়ো করে রাখত ; 
দেইজ্রন্তে কেউই ওদের বিশেষ পছন্দ করত না । 


আযাঁদের খাবার ঘরে ছুটে! বৈঠক বসে । প্রথম একজন 
ইংরেজ পুলিস অফিসার আমাদের টেবিলে বসেন ।--মোটা- 
সোঁটা ভারিক্কী চেহার!--ভারতের ঘি দুখের প্রভাব এর 
দেহের মধ্যভাগ পূর্ণ করে রেখেছে । দে বিষয়ে এর 'দৃষ্টিও 
খুব প্রথর অর্থাৎ ইনি নিমকহারাঁম নন-_ভারতের জয়গান 
সব সময়ে এঁর কে | এই ভদ্রলোক উত্তর-পশ্চিম সীমাম্মের 
একজন অফিপার- অনর্গল পুশত বলেন, সর্জে একটি ভারতীয় 
বন্ধুর ছেলেকে নিয়ে চলেছেন--বিজেত দেশটা দেখাতে । 
ছেলেটি বয়সে তরুণ, ধর্্ মুসলমান, এক অক্ষরও ইংরিজী 
বলতে -পাঁরে না-_চুপচাঁপ সলজ্ছ ভাবে থাকে, সব সময়ে 
সায়েবের ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।, কখনো বা 
ডেকের এক কোণায় বসে কোন পুশত ভাষার বই পড়ে, 
কিন্বা লেখে ডায়েরী । সাঁয়েবের মনোগত ভাব কি জানা 
নেই, কিন্ত সুযোগ পেলেই আমাদের সঙ্গে গল! মিলিয়ে খুব 
কষে ইংরেজদের গাঁল পাঁড়েন এবং বলেন ভারতীয়ের! সব 
বিষয়ে ইংরেজদের চেয়ে অনেক ভাল। 


বৈঠক বসে ছণ্টার সমরে। ছোঁট ছেলেমেয়ে ও তাঁদের 
মা-বাবার জন্ে নিষ্ধিষ্ট এই বৈঠক । কিন্ত ছ’টার সময়েই 
রাত্রির আহাঁরপর্ধ্ব শেষ করে নেবার কথ! ডাঁবতে আমাদের 
কিরকম লাগে। তাই একটু চেষ্টা করে দ্বিতীয় বৈঠকে 


" আমাদের স্থান করে নিয়েছিলাম । এ বৈঠকে খুকুই একমান্ত্র 


ছোট তরফের প্রতিনিধি। তাই সকলের দৃষ্টি ওর ওপরে 
পড়ে। কার্ড তো রীতিমত ওর মায়ায় বাঁধা পড়েছে । নান! 


জিনিষ যা ওর ভালে! লাগতে পারে, আগে থেকে সংগ্রহ 


করে রাখে, এবং খুকুর স্পেশাল’ বলে ওর সামনে রেখে দেয়। 


be 


এ 


বুড়ী ছজনও থুকুর এই আদর-যত্বে খুশী হবাঁর.ভাঁন করে, 


আত্মীয়তা দেখিয়ে বলে, ‘আমাদের যে হিংসে হচ্ছে 
ধুকুর এত আদর দেখে । কিন্ত টেবিলের 'অন্ত সকলে 
কথাটার মধ্যে কিছু সত্যতা দেখতে পায় এবং বলে 
ঘে বুকে ওদের সাঁয়নে খেতে দেওয়া! ঠিক নয় | 





" এদের শান্ত করা! যায় না। ৪য়ার্ছ একটু গর্বা করার ভঙ্গী 


রব 


চট্টগ্রাম বিপ্রব-কাহিনী : 
শ্রীগ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী 


৯৮. শ্রীতিলতা বি-এ পরীক্ষা অন্তে ১৯৩২ সনের এপ্রিল মাসে 
কলিকাতা হইতে চট্রগ্রামে ফিরিয়া যাঁন। মাষ্টারদার ( সর্ধ্য 
সেন) সহিত সাক্ষাৎ করিবার জঙ্ভ গ্রীতিলতার প্রবল আকাঁজ্ষ! 
ছিল। এ সময় হুর্ধ্য সেন ও নিৰ্ম্মল সেন পৃথক পৃথক স্থানে 
আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। প্রীতিলতা 
কল্পনা দত্তের সাঁহায্যে প্রথমে নির্শমল সেনের সহিত মাত্র অল্প 
সময়ের জন্ত সাক্ষাৎ করেন। পরে মে মাসের শেষদিকে 
হুর্য্য সেনের অন্থমতি লইয়! তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যান। তখন স্ব্ধ্য সেন ও নির্মল সেন উভয়েই ধলঘাট গ্রাষে 
এক বিধবার বাটিতে গোপনে অবস্থান করিতেছিলেন। একটি 
টিনের ঘরে নীচের তলায় এ বিধবা তাঁহার নাবালিকা কন্যাসহ 
বাস করিতেন, দুর্্য সেন ও নির্মল সেন এ ঘরের উপর- 
তলায় থাকিতেন। প্রীতিলতা এবার এ বিধবার বাটীতে 
নির্মল সেনের ডগ্নী বলিয়! পরিচয় দিয়] ২।৩ দিন অবস্থান 
করিয়াছিলেন এবং পরে চট্টগ্রামে ফিরিয়া যান। জ্রীতিলতা 

* পুনরায় ১১ই জুন এ স্থানে গমন করেন। তখন অপূর্বব (ভোলা) 
নামক একটি বিপ্লবী বালকও এঁ স্থানে ছিল । ১৩ই জুন রাত্রে 
পুলিশ ও সৈন্বাহিনী ক্যাপ্টেন ক্যামেরণের নেতৃত্বে এ বাড়ী 
ঘেরাও করে এবং উভদ্ন পক্ষে সংঘর্ষ হয় । 


নিধন সেনের গুলিতে ক্যাপ্টেন ক্যাযেরন নিহত হন 
এবং সৈগুদের গুলিতে নিশ্দন দেনও মার] যাঁন। হুর্ধ্য সেন 
প্রীতিলতা ও অপূর্ব্বকে লইয়া এ স্থান পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা 
করেন। তখন সৈন্যদের গুলিতে অপূর্ব্ব নিহৃত হন । সর্ধ্য 
সেন ও প্রীতিলতা অক্ষত অবস্থায় এ স্থান পরিত্যাগ করিতে 
সমর্থ হন। 


গ্রীতিলতা একটি প্রবন্ধে নির্মল সেনের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ 
হইতে ধলঘাটের সংঘর্ষ পর্য্যস্ত সমত্ত ঘটনার একটি মর্ম্পশশাঁ 
বিবরণী লিখিগ্বাছিলেন। পরে তুর্ধ্য সেন ধরা পড়িবার সময় 
এ প্রবন্ধ তাহার নিকট পাওয়া যায়। গ্রীতিলতার উক্ত প্রবন্ধটি 
প্রকাশিত হুইল | এই প্রবন্ধে কল্পনা দর্তকে রমণ বলিয়া উল্লেখ 
কর! হুইয়াছে। রমণ ছদ্ম শাম মাত্র । 


প্রীতিলতাঁর প্রবন্ধ । 
কণ্টক-মুকুট শিরে 
পরেছিলে বলে 
আদ কত কোঁহিছুর 
তব প্তলে । 
সেই যে গভীর নিশীথে পল্লীর কোন এক অন্ধকার জীর্ণ- 
৮ 


শীর্ণ কুটীরে বহু পুণ্যবলে নির্ম্মদদার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ 


হয়েছিল, জীবনের পে শুভ মুহূর্তটকে শত ক্রদ্দনেও আর 
ফিরিয়ে আনতে পারব ন! । কেনন। আও সেই সবই 
তেমনি ভাবে আছে । আমিও আছি, আমার জীবনে আরও 
কত রজ্রনীই এসে গেল কিন্ত নাই কেবল সেই মহিমান্বিত 
তেন্রন্ী মানুষটি ধার উপস্থিতি সেই দিন সেই পর্ণকুচীর 
আলো! করে দিয়েছিল । বিপ্রবীর কি মনোহর ব্রপই না 
সেদিন দেখেছিলাম । অন্ধকারে চোখ ছুটো জ্বলেছিল ও 
মনে হচ্ছিল যেন বিদ্রোহীর মনের আগুন ছুই চোখ ফেটে 
বেরিয়ে আঁস্ছে। তার মুখের কথার চাইতে আমার ওঁ 
তেজোময় চোখের চাহনিই অনেক বেশী মনে হয়েছিল। 
বিপোঁহীর বাণী কেবল এ চোখ ছুটোই যেন প্রচার করে 
দিচ্ছিল। পেছনে মেশিনের ব্যাপট। ঝুলছে, সুন্দর বলিষ্ঠ 
দেহ, উদ্্বল বৃহৎ চক্ষু, কথাবার্তী বলার পরে যখন উঠে 
দাড়ালেন মনে হ’ল যেন বংশীবাঁদক পদ্রপলাশলোচন 
কদমতল! ছেড়ে সুদর্শন চক্র হুত্তে সমর-প্রাঙ্গতুণ এসে পাঁঞ্জন্তে 
ফুৎকাঁর দিয়ে সপ্তকোটি বীর সন্তানকে মুক্তির জন্থে ম্বত্ুর 
কোলে ঝাপিয়ে পড়তে আহ্বান করছে । 

নির্মলদা আমায় প্রথমেই খ্রিজ্ঞাসা করেছিলেন আমায় 
কি কি বলেছে। বললাম সবটুকু গুছিয়ে এইটুকু সময়ের 
মধ্যে কি করে বলব? যা যা মনে আসবে তাই বলে যাঁচ্ছি। 
রামক্ষ্ণদ! যে বলেছিল '**[ত170)9108 is the last man to 
be captured. He is very intelligent—এই কথাটাই 
প্রথমে বললাম, তার পর ব্বামক্কষ্দার আরও কয়েকটি 
কথ] হুড় ছড় করে বলে গেলাম, কি কি বলেছিলাম ঠিক মনে 
নাই। তবে এই ছটো কথ! বলেছিলাম “10 revolutionary 
can die with ৪9619190600,” আমি যদি এখন বের হই 
ভবে “[ shall declare equal right to brothers 
and sisters.” ৯ 

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন 1901]-র প্রতি আমার 
কক্স টান আছে। বললাম টান আছে কিন্ত uy ০ 
family-কে duty to country-র কাছে বলি দিতে 
পাত্রব । 

পরীক্ষা কেমন দিয়েছি, পাশ করব কিনা সব জানতে 
চাইলেন। বললাম পাশ করব বলেই ত মনে হচ্ছে। 
. সেদিন যখন পাশের খবরট! পেলাম মনে পড়ে গেল 
নিশ্বলদা প্রথম দিনই আমাকে পাশ করার কথা জিজ্ঞাস] 
করেছিলেন । আমার ত বিশ্বাস যে যায় সে. একেবারে 


২৩২ 


গুবালী 


১৪৫৬ 





চলে যায় ন! । আমাদের অন্তরে বেঁচে থাকে এবং প্রাণের 
যা কিছু নিবেদন সবই তার কাছে পৌঁছায় । তাই মনে 
মনে খবরটা নির্মলদার কাছে পাঁঠিয়ে দিলায। কিন্ত তবুও 
হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশ থেকে একটা গভীর বিচ্ছেদব্যথার 
সুর বেজে ওঠে। 
সুখ-দুঃখের কাহিনী যুগযুগাস্তর বরেই চলেছে । কিন্ত 
আমরা এ সবের যথার্থ অর্থ গ্রহণ করতে পারি না বলেই 
বিশ্বের বুকে এত হাহাকার, হা-হুতাশ আর ক্রন্দন । 
আমর] ভূলে বাই, যে শুভ প্রভাতে ছঃখেব সঙ্গে একান্ত 
বোঝাপড়া করে মি পারব সেই দিনই অম্বতের সন্ধান 
পাঁব। 


তাঁর পর আমি যখন স্বললাম যে পাশ করতে পারব 


তখন বললেন, তোমার কাছ থেকে আমার extreme 
800955 demand করি, আগামী co॥vocation-এ একটা 
attempt দিতে পারবে ত?. 

আনন্দে আমার অস্তর ভরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একট! 
চুর অভিমান এসে মনটা! জুড়ে বসল এই ভেবে যে, 
এতদিন মনের ইচ্ছাটা জানবার সুযোগ মিলল, তাই 
নির্ঘলদার এই প্রশ্নের উত্তরে বলে বসলাম পারব না কেন? 
আপনারা তে] আর বোনদের আমন দেন না। আঁমাঁর কথ! 
শুনে হাসতে হাসতে বললেন, কেবল তোমাকে একথা 
বললাম-__আানি অনেক দিন থেকেই জানি। আমার 
সঙ্গে যে উনি দেখা করেছেন সেই আনন্দেই তখন বিভোর 
ছিলাম। অথচ সেই সময় একথা বলার কারণ আর 
কিছুই নয়, অভিমান। তারপর আমাকে এই কথাগুলো 
বললেন; পাশ করবার পর যে কোন 715/5০$এ একটা 
কাঁজ নেবার চেষ্টা করে|! যেমন ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাঁকুড়া 
ইত্যাদি, সেখানকার magistrate, commissioner সবার 
নাম একেবারে মুখস্থ করে বসবে! কখন কোথায় 
009860% হয় সব খবর রাখবে এবং ০000০0৮8016 খুঁজে 
বেড়াবে । 

একট 0০৭০ বলে দিলেন, এবং জিজ্ঞেস করলেন আগে 


রমেনের £॥1০U৪৮তে যে 00৫6 বলে পাঠিয়েছিলেন তা সে_ 


বলেছে কিনা এবং কি বলেছে ? 

তারপর বললেন আমাদের ইচ্ছা যাবার আগে আঁর একট! 
কিছু করে যাই। এবার আমর! চাই যে একটা fight 
between intelligent and intelligent হোক | 

যত তাড়াতাড়ি পারি করে যাব কারণ কখন ধর! পড়ি 
ঠিক নাই। এত কিছুর মধ্যেও যে এতদিন ধর] পড়িনি 
সেক্জন্ত আমাদের 18219 দেওয়া উচিত | 

দ্বিতীয় বার যখন দেখা হয় তখনও বলেছিলেন চাঁটগা 
শহরের উপর এক দিন আগুন ছাপিয়ে দ্বিব। হঠাৎ এক দিন 


মানবহৃদ্ধয়ের এই সব অতি সাধারণ , 


শুনতে পাঁবে যে পৃথিবীর বুকের উপর থেকে কয়েকজন 
75010601156 crushed হয়ে গেছে । 

যখন এসব কথা বলতেন ভাঁবতাঁম এমন ছেলে থাকতে 
ভারতের আজ এ হুর্দশ| কেন? যে দেশের সন্তান এমন 
করে মুক্তির অন্ত মরণকে তুচ্ছ করতে পারে সেই দেশে আবার ২ 
কিসের দে । কবি সত্যই গাহিয়াছেন-- 

কে বলে তোমায় কাঙালিনী 
ওগো আমার ভারত রা 

তারপর বললেন আমাদের সাথে যদি আর কোন দিন 
দেখা ন! হয় তবে চিরদিন আমাদের কথা মনে রেখ । আমি 
বললাম, “সে কথা কি আজ আমাদের বলে দিতে হবে ?” 

মেশিনট|! বের করে বললেন, “আর কোন দিন দেখেছ 
কি? খুব ছোট্ট একটি মেশিন একবার দেখেছিলাষ, তাই 
বললাম । মেশিনের কোন্‌ চটকে কি বলে, কি করে 
গুলি ভরতে হয় সব দেখিয়ে দিলেন | আমি বললাম,*আমি ত 
এখন পর্ধ্যস্ত একটুখানি 6:210108-ও পেলাম না, কাজ করব 
কি করে? বললেন, বাড়ী থেকে আর কোথাও 
যাচ্ছ বলে চলে আঁপতে পারবে তো? পারব বললাম। 
ওরকম করে এসেই তো ৮৪১০১0৪ নিতে হবে। সেদিন 
আর বেশী কথা হ্য় নি। আমি যখন রমেনকে ডেকে দিতে ' 
আসছি তখন বললাম, “তোমাকে তো ভাল করে দেখলাম 
না, আচ্ছা আমি একবার এ ঘরে যাব তুমি আঁষাঁয় চিনতে 
পারবে ত? বললাম চিনব। অন্বক্ষারে যতখানি পার! 
যায় নিৰ্শ্বলদ্বাকে দেখে নিয়েছিলাম, এবং যখন একথ] জ্িিজ্ঞানা 
করলেন মনে মনে বললাম, “আর কিছু দেখে না চিনি চোখ 
ছটে। দেখে ত চিনবই 1” 

এই ভাবে প্রথম দিনের সাক্ষাৎ শেষ হ'ল । কি অন্ভূতি 
নিয়ে যে সেদিন ফিরে গেলাম তা ভাষায় প্রকাশ কর! 
অসম্ভব । এ সব জনের সঙ্গে যখন দেখ! হ’ল, এবার মাষ্টীরদাঁর 
দেখাও পাব এ আঁশ নিয়ে সেদিন ফিরেছিলাম। তিন সপ্তাহ 
পরে আবার দেখা করতে যাবার ঠিক হ'ল, এবার কেবলই 
মনে হচ্ছিল যে, মাঞ্টীরদার সঙ্গেও নিষ্চয়ই দেখ] হবে | 

চাদের আলোতে যখন আমাদের নৌকাথানি স্রোতের 
উপর দিয়া ভেসে চলেছিল মনে পড়ল রাঁমকঞদার কথা। 
আমার কাঁছেও এক দিন কি উৎসাহ্ভরেই ন! বন্ধুদের সঙ্গে 
এক নৌ-অভিযানের গল্প করেছিল । নৌকা! ভেসে চলেছে। ; 
চারদিকের গাছপালা মাঠ ঘাট সব দেখে মনে হচ্ছিল 
চট্টল মায়ের প্রতিটি অঙ্গে বিপ্লবী ভাইদের কত ইতিহাঁসই 
না. লেখা রয়েছে। নৌকা করে যখন মাঠের পর মাঠ 
অতিক্রম করে চলেছি, মনে হ’ল আমার এতদিনের স্থপ্ন 
বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে, আমি কতদিন জাত অবস্থাস্থ 
স্বপ্ন দেখেছি--এমনি করে দেবত] দর্শনে চলেছি। 


+” 


ho 
এলেন । 
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একটা! ছোট কুচীর-অঙ্গনে গিয়ে উপস্থিত হুলাম। দেখলাম 
নিশ্ঘলদা একট! লুঙ্গী পরে উঠানে পায়চারি করছেন । 
আমাকে দেখেই এগিয়ে এলেন এবং বললেন ধুব ক্লান্ত 
হয়েছ বুঝি? "এতক্ষণ দেরী দেখে আমি ত ভাবছি মাৰি 
তোমাকে মেরে গয়নাপত্র সব চুরি করে নিল; হছু'্জনেই 
হাপলাম, আমাকে সিঁড়ির পাশে ডেকে নিয়ে বিধবা 
মহিলাটিকে কি বলব সব বলে দিলেন। তারপর নিতান্ত 
শিশুটির মত হাঁসতে হাঁসতে বললেন, তোমার তে! হাতে 
শখ! নাই, কপালে শিঁছর নাই, মহিল! যদ্দি সন্দেহ করে। 
কথাঁগুলে! বলবার ভঙ্গি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম । 
শিশুর মত উলঙ্গ প্রাণ না হলে কি এর! এত সহজে পরকে 
এতখানি আপন করে নিতে পারে । 

আমার আশ নিক্ষল হ'ল না। নির্দ্মলদা বললেন মাষ্টার! 
এথানে আঁছেন। আনন্দে প্রাণ ভরে গেল । 

নিৰ্ম্মলদ! পুকুর থেকে এক হাঁড়ি জল এনে দিয়ে বললেন 
“হাত পা ধোও”, আমি শুধু মুখ ধুয়ে যখন ঘরে গেলাম তখন 
বলছিলেন “পা ধুলে না কেন?” এমন লক্ষমীছাড়ামি করলে 
চলে না। নিৰ্্মদদা যখন এরূপ ধরণের কথাগুলো! বলতেন, 
আমার ভারি চমৎকার লাগত । তারপর মাষ্টারদ! ঘরের ভিতর 
পরে নির্দলদা আস্তে আপ্তে বললেন “প্রণাম কর ।” 
সেই রাত্রিতে নির্ম্মলদার সঙ্গে বেশী কথা বলি নি, মাষারদার 
সঙ্গেই বলছিলাম । নির্্বলদ1 শুধু বলেছিলেন বাড়ীতে কি বলে 
এলে ? কয়দিন থাকবে? ইত্যাঁদি। ৫.8 

এই মান্যটি 


~~ 


তাঁরপর বললেন মাষ্টারদার সঙ্গে কথা বল। 
অতল, এর তল পাবে না। আমাদের মত মানুষ ঢের পাবে 
কিন্ত এর মত পাঁবে নাঁ। আমি উহাকে বলেছি তুমি খুব 


intelligent, দেখি তাকে কতখানি 1059 করতে পার । 


আমার ভয়ানক লজ্জা করতে লাগল, কারণ আমি ভাল করেই: 


জানি যে আমি 10161112606 নই. কিন্ত উপ্টা চাপ দিয়ে 


"বললাম 17661119901 দেখাবার এমন কি একটা সুযোগ” 


দিয়েছেন যে বলছেন। তা ছাড়া আমি একটা আন্ত বোঁক1। 
মাষ্ারদা যখন এমনি আমার সঙ্গে কথ! বলে বলবেন যে 
আমার বুদ্ধি নেই, তখন আপনি খুব ছন্দ হবেন। স্তনে 
হাঁসতে লাগলেন । তারপর মাঁধাঁরদার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা 
বলে থেতে গেলাম । আমি নির্্ঘলদার সঙ্গে গেলাম ৷ 

খুব ভোরে নির্লদ] এসে আমাকে দোতলায় ডেকে নিয়ে 
গেলেন । সাঁমান্ত বাঁত্ে কথাবার্তা বলার পর আমার হাতে 
মেশিনটা দিলেন। [1০ টিপতে পারছি ন দেখে মুখে 
হৃতাশ হলেন না, বরং আঁমাক্কে উৎসাহিত করতে লাগলেন । 
আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছিল আর-বললাম একেই ভ মেয়েলৌক 
লক্ষ্মীছাড়া তারপর হাতটা আঁরও লক্ীছাড়া- আমার 
আদুলীকে পিটিয়ে ঠিক করে দিন । আমাকে নিরুংসাঁহ হতে 


চট্টগ্রাম বিপ্লব-কাহিনী 
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দেখে বললেন নিরাশ হয়ো না, তিন দ্বিনে সব ঠিক করে 
দেব । যদি আরও আপে তোমাদের পেতাম তবে অমস্তলালের 


"হাতে তুলে দ্িতাঁম । এই বলে অনস্তলালের কথ! বলতে আরম্ভ 


করলেন ! বললেন অনস্ত একঅন Born revolutionist— 
ভারি সুন্দর, সুখেন্দুর স্বত্যুর পর যখন আমর! meeting 
করি তখন একেবারে চটে গিয়ে বলছিল এ সব করে 
কি হবে। বুকের রক্ত যেদিন দিতে পারব সেদিনই এর 


(প্রতিকার হবে! তারপর বললেন তোমাদের অমস্তলালকে 


ডাল লাগত না। খুব আশ্চর্য লাগল । বিশেষ কিছু না 
বলে শুধু বললাম কে বলল আপনাকে । আমি ত বছদিন 
ধরেই তাকে Indian Nepole০n ভেবে শ্রদ্ধা করে আঁসছি। 
আরও কিছুদিন মেশিনট! নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম কয়েকট! 
যুয়ুংসও শিখিয়ে দিলেন । ৃ 

এক একট! সাধারণ কথা শুনে নির্শ্মলদ্বা কি রকম প্রাণ 
খুলে হাসতেন আমি দেখে যুদ্ধ হয়ে যেতাম । ভাবতাম 
এদের হুঃখ সইবার শক্তি যেমন অসীম তেমনি সত্যিকার 
আনন্দ উপভোগ করতে কেবল এরাই জাঁনে। 

নির্মলদার মধ্যে আমি এ জিনিষট! এত বেনী দেখতাম যে 
অবাক হয়ে যেতাম । আমি আর রমণ ঘোমটা! দিয়ে কি 
ভাবে এসেছিলাম, একটা মুসলনানী মেয়েলোককে কি কি. 
বলেছিলাম এ সব গল্প বলছিলাম আঁর মহোৎসাঁহে শুনছিলেন। 
একবার বলছিলেন, তোমরা ছু'জনকে একসঙ্গে দেখার বড় 


, ইচ্ছা ছিল, দেখ তারে তোমরা কি কর, কিন্ত দেখলাম ন1। 


ধাদের ভেতরটি সুন্দর তারাই এমনি করে জগতের সব কিছুর 
থেকেই সৌন্দর্ধ্য গ্রহ্ণ করে থাকে, তাঁর পর আমাকে রামকৃষণ- 
দার কথ! বলতে বললেন আঁর আমি অনর্গল বলে যেতে 
লাগ্লাম । বললেন, তুমি যখন রামকৃষ্ণ কথা বল তথন মনে 
হয় যেন গল্প শুন্ছি--আঁমার প্রতি রামক্কফের খুব বেদী 

[92810 ছিল, আমি যে ধূর্ত তা সে জাঁনত তাঁই বলছিল যে, 
সবার শেষে ধরা পড়বে, সত্যি ও যে এত বড় আগে বুঝিনি । 

একটি জিনিষ আমি লক্ষ্য করতাম যে, ও যখন কাউকে প্রণাম 

করত মাথাটা! খাঁড়। থাকত, বলতে বলতে নির্ম্মলদার চোখের 

কোণে জল দেখ] দিল, দেখে আমার .বুক ফেটে কান্না এল, 

এদের চোখের জ্বল দেখা সেও বহু জন্মের পুণ্যের কথা, কেন 

না এ অশ্রুজ্জল মর্ড্ের নয়--স্বর্গের । তার পর আমি নির্ম্মল- 

দার মুখে রামক্ফদার কথা গুনতে লাগলাম, ওর নাঁকি 

নিরামিষ. খেতে একটুও ভাল লাগত ন! । রোজই খেয়ে, উঠে 

কাশত আর নির্দ্ুলদ! বলতেন কি যে খেয়ে উঠেই কাঁশতে 

আরম্ভ কর। *** এর পর থেকে খেয়ে 

উঠেই নাকি রামক্কফদ! বলত নির্ঘলদা একবার কাঁশিব ) 

শুধু একটিবার ৷ নির্মমলদার মুখে রামক্ষ্ণদার কথা- শুনতে 

আমার বড়ই ভাল লাগত, উনিও খুব আগ্রহভরে বলতেন! 


২৩৪ 

রামকৃষ্দাকে কয়েদী বেশে কারাগারে প্রথম দেখেছিলাম 

এবং সেখান থেকেই সে.বিদাঁয় নিল। ওর জীবনের এধিকটা 
আমার কাঁছে নিতার্ভই অভ্রানা ছিল |. নির্মমলদ্বার কথা শুনতে 
শুনতে আমি রামকৃষ্তদাকে আমাদের মাঝখানে কল্পন। করতাম 
আর মনটি ব্যথায় ভরে উঠত | খাঁওয়া-দাঁওয়ার পর সবাই নীচে 
একটু খোঁরা-ফেরা করতে লাগলাম । নির্মল একটু পরে 
উপরে যেতে বলে চলে গেলেন_ আমি গিয়ে দেখি ছু'তিনট! 

' মনি-ব্যাঁগ খুলে টাক] গুনূতে বসেছেন । আমাকে পাশে 


বসতে বললেন, মাঞ্টারদার ব্যাগ থেকে-কতকগুলি সিকি আর, 


খিনি দেখিয়ে বললেন--এই দেখ এইগুলি হারালে অমঙ্গল 
হবে। বলে খুব হাঁসতে লাগলেন । আমি জিজ্ঞেস করলাম 
- আপনাদের টাক! আলাদা আলাদা থাকে বুঝি? হা 
" নিশ্চয়ই, মাঠারদার চেয়ে আমার বেদী টাকা আছে। আমি 
চেয়ে নিতে পারি কিন্ত মা্ীরর্ধা কারো কাছে চাঁন না। 
মাঁষঠারদার কাঁছে সব সময় এক হাঁজার টাকা থাকা দরকার । 
ও'কে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এক এক সময় টাকা-পয়সার 
চিন্তায় আমার ঘুম পায় না আর মাধারদা শোয়া মাত্রই 
ঘুমিয়ে পড়েন। ঠিক একটি ছোট্ট ছেলের মত, আঁমার ভাঁরি 
চমৎকার জাগে । ূ | 
এসব কথা হচ্ছে এমন সময় মাষ্টারদা নীচের থেকে 
এলেন, ওরা হুঃগ্রনে অন্ত ঘরে গিয়ে কথা বলতে লাগলেন । 
. একটু পরে দেখি নির্্মলদা এ দিন দুপুরে বের হবার জন্ভে 
প্রস্তুত হয়ে এসেছেন, আমাকে বললেন--দেধ আমাদের, 
সাহস কম নয়, দিনের বেল! বের হচ্ছি। বললাম তা ত 
দ্বেখছিই, ছুনিয়াঁতে আপনারা কিই বা না| পাঁরেন। কিন্তু 
আমার তো ভয় করছে। কোমরে মেশিন ও .যুদ্ধ 161টি 
বেঁধে ধাঁড়িয়েছিলেন। তথন চোখে. খুব সুন্দর লেগেছিল, 
বাঙালী বীরের এই সাধারণ যোদ্ধার বেশ ভারি নূতন লাগল.। 
সন্ধ্যার একটু আগে নির্নলদ! ফিরে এলেন-_তথন 
জাঁলালবাঁগের কাহিনীর একটু বর্ণনা দিয়ে বললেন--স্বর্গের 
দ্বেবতাঁগণ হয়ত দেই দিন এই লীলা দেখবার জন্ভ একত্র হরে 
গিয়েছিলেন । বাত্রিবেলা (9::29%608এ বের হলাম, জ্যোৎস্না 
দেবী অতি সন্তর্পণে তাঁর রূপালী আঁচলখানি পৃথিবীর বক্ষে 
পেতে রেখেছিলেন । 
দার সামনে এসে দীড়ালাম--কি ভীষণ হাঁসতে লাগলেন, 
আর বললেন--তোঁমাঁকে দেখে মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে নাঁ। 
একটি ছোঁ ছেলের মত লাগছে । আমি বললাম, তাঁই নাকি? 
তবে আঁমি আপনার ছোট ভাই। হাসতে হাঁসতে বললেন 
.__ আমার তো! তাঁই মনে হচ্ছে । আমর] পাঁচ জন ছিলাম কে 
যেন বললে--পরঞ্চ পাঁওবের মত লাঁগছে।: নির্ম্মলদা আমাকে 
যললেন-_তুমি সহদেব ৷ ন! আমার অর্জুন হতে ইচ্ছে হচ্ছে 
আর আপনি ত ভীম। যখন মাঠের উপর দিয়ে চলেছি 


গ্রবার্দী 


দিয়েছি । কিন্ত আপনারাই তে! নিচ্ছেন ন|। 


আমি যখন [71919 07999 নিয়ে নির্দল- 


নু 


১৩৫৬. 


নিৰ্ম্মল! বলছিলেন 10500001706 119-এ এরকম অভিযান 
আর হয় নি। আজকের তারিখটা লিখে রেখো । মনে 
হচ্ছে যেন যাবার আগে ছুনিয়ার সব সুখ লুটে নিয়ে যাচ্ছি। 
এ কথাটা আমার বড়ই লেগেছিল। 
ফিরবার পথে মাঠের মাঝখানে দু'জনে বসলাম 1৭ 

আমাকে একটি গান করবার জন্ভ খুব সাঁধাসাধি করতে 
লাগলেন, বললাম “পারব ন1। ঘা! ত! হবে । লক্ষ্মীট, আমাকে 
সাঁধবেন না, শেষকাঁলে আমার কষ্ট হবে ।”___লক্্মীটি বললাম 
বলে খুব হাঁসতে লাগলেন । তার পর বললেন আচ্ছা দেখি 
তুমি কেমন দৌড়াতে পার । একটি দৌড় দাও তো, আমার 
খুব মদ! লাগল কাঁরণ দৌড়াতে খুব ভালই পাঁরি। দৌঁড়ে 
অনেকখানি গিয়ে যখন ফিরে এলাম বললেনে--বাঁঃ, বেশ ত 
দৌড়াতে পাঁর। 48010] করার সময় এ রকম দৌড়াতে 
পারবে তো? তাঁর পর বললেন তুমি আত্মীয়স্বজন সবাইকে 
ছেড়ে কোথায় চলে এসেছ! আমর! এখন তোমাকে মেরে 
ফেললে ত কেউ টের পাবে ন! । বললাম “সে অধিকার ত 
আপনাদের আছেই । আপনাদের কাছে ত নিজেকে বিলিয়ে 
কেবল 





আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে চান ।” 

বললেন, তোঁদের কিসের জন্য মারব। মারব না। যখন | 
ফিরলাম তখন প্রায় ভোর হয়ে গেছে। সেদিনকার সেই 
অভিযান আমার জীবন-খাতার একটি বৃহুৎ শুন্ত পাতা পূর্ণ করে 
দিয়েছে যদিও একটি মাত্র গুলি লাগাতে পেরেছিলাম বলে। 


. এক একবার খুব খারাপ লাগছিল তবুও গুলি করলাম বলেই 


খুব মজ্জা লাগছিল। আন্মও যখনি সেদিনের কথা| মনে হয় 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি নির্্দলদাঁর সঙ্গে targetting-এ 
যাওয়ার যে সৌভাগ্য আমার হয়েছিল আঁমি যেন তার যথার্থ: 
মর্ধ্যাদা রক্ষা করতে পারি। 

পরের দিন সকাল বেলা অনেকক্ষণ মাষ্টারধাঁর সঙ্গে 
কথ! বললাম। ছুপুর বেল: নির্ম্মলদ্বার কাছে গেলাম । 
তখন বলেছিলেন, 1০ revolutionary can die with 
88008180000 | ওটা! খুব ঠিক কথা, অনেক কিছু করা 
হ'ল না, ভেবেই তাঁর! সার1। 


সেদিন বিকেলেই আমার চলে আঁসবার কথ! ৷. নির্ঘলদা 


. বললেন, “তুমি চলে যাঁবে বলে আঁমার খারাপ লাগছে।- 


আমিও এখান থেকে চলে যাঁব। মাষ্টীরদাকে এক! এক! খ 
রেখে যেতেও প্রাণ কাঁদছে । বললাম, একেবারে রেখে দিন 
না । আমারও. যেতে ইচ্ছে করছে ন1।” হাসতে হাঁসতে 
বললেন, “আমি মত দিলাম এবার মারার মত লও 1” 
আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন-__“এস সোনার বরণী রাধী 
গো” গানটী জানিস ? আমাদের দলে তিনটি রাণী আছে 01 


which you are the eldest. রি 


আবাট 





আমি বললাম 0 7101. আমি হলাম লোহার রাণী 
আর রমণ হল সোনার বরণী রাণী। | 
শুনে কি প্রাণমাতানে| হালিই না হেসেছিলেন। বল্লেন 
লোহার বরণী রাণীকেই তো! আমার বেশী সুন্দর জাঁগে। 
আমি ভীষণ হাঁসতে লাগলাম । নির্লদাও হাঁসলেন। 
তার পর বললেন--"একদিন হয় তো! দেখবি যে দোকান 
সাজিয়ে দোকানদার হয়ে বসে আছি। যেখানেই থাকি না 
কেন তোদের খবর.নেব। আর যদ্দি ধরা পড়ি তবে তুই 
আর রমণ মাঝে মাঝে লালদীধির পাড়ে একটু দেখা দিস ।” 
অদৃষ্টের গতি একেবারে অন্ত দিকে গেল। নির্ন্সলদ্বার 
আমাদের খবর নিতে হ’ল না, আমাদেরও দেখ! lg 
হ্‌’ল.না। j 
সেদিন বলেছিলেন এখন আমাদের অবস্থ| হচ্ছে ০ne 
{০০৮ 10 ৪7৭৮৫ পৃথিবীর উপর সবাই এমনি ভাবেই চলবে 
থাকব না কেবল আমরা । | 
নিশ্মবলদার কথাগুলে| হৃদয়ের সবটুকু দরদ দিয়ে অনুভব 
করেছিলাম। কিন্ত সেদিন ত ভাবিনি যে তার কথামত 
এত শীপ্ঘই তিনি যাবেম ৷. সত্যই তো” আজ পৃথিবীর উপর 
জীবনের স্পন্দন তেমনি ভাবেই হচ্ছে--কর্ণ্মের অবিরাম প্রবাহ 
* বিশ্বের. বুকে বিচিত্র ভঙ্গিমায় তেমনি ভাবেই চলেছে---কিন্ত 
নিৰ্মলা তাঁর কাজ শেষ করে চলে গেছেন। | 
ক্রমে আমার আসার সময় হ’ল । আসবার সময় যখন 
নির্মলদাকে প্রণাম করতে গেলাম, বলজেন- তোমাকে একটা 
কথা বলব-_আমাকে আর কোন দিনও প্রণাম করো-ন]। 
বনলাম-__“আচ্ছ! আপনি এমনি প্রণাম করতে না দিলে .কি 
হবে? মনে মনে করলে ত আর আটকাতে পারবেন না। 
একটা কাগন্দে বেধে আমাকে একটা আপীর্্বাদ দিলেন । 
মাষঠারদা বললেন__“এগুলে। 1৪5০৮৮৪ করে11” কি 
, আনন্দের সঙ্গেই না এই আদেশ মাথা পেতে নিয়েছিলাম । 
ওদের আশীর্বাদ করে ও ওঁদের দেওয়া শক্তি বুকে ধরে 
সেদিন ঘরে ফিরলাম । কিছু দিন পর আবার আমার ডাক 
পড়ল । সেদিন রওনা! হওয়ার কথা । সকাল থেকে খুব 
বৃষ্টি হচ্ছিল । সকাল বেল!| আমার কাছে একবার খবর 
দেবার কথ! ছিল। কিন্ত কোন খবর ন! পেয়ে ভয়ানক ব্যস্ত 
) হলাম, ভাঁবলাম---যঢি বৃষ্টির জন্ভ আমাকে না নেন-__তবে খুব 
! করে বকে দেব। আবার ভাবলাম হয় তে| Situation খুব 
খারাপ হয়ে গেছে। বাসায় বলে রেখেছিলাম সীতাঁকুও যাব । 
মাকে বঙলাম-_বন্ধুদের জলন্ত কিছু খাঁবাঁর করে দাও । দুপুর 
শেষ হয়ে গেল, তবুও কেউ যাঁচ্ছে না দেখে মাঁকে বল্ললাম__ 
নষ্টুহয়ে যেতে পারে এক্সপ-কিছু করে! না। কাপড়-চোপড় 
ঠিক করে রাখলাম--তাঁর পর কেবল ঘর-বাঁর করতে 
লাগলাম । 
|) 


চট্টগ্রাম বিপ্পব-কাহিনী . 


২৩৪ 





প্রায় ৫টার সময় লোক গেল, কি উৎসাহ নিয়েই না সে 
দিন রওনা হয়েছিলাম_ নির্খ্লদার সঙ্গে সেই শেষ দেখা 
করতে আঁসছি বলেই হয় তো সে দিন এত উৎসাহ দিয়ে 
এসেছিলাম । উৎসাহ সব সময়ই ত থাকে কিন্তু এবার যেন 
একট! অভিনব অনুভূতিতে মনটা ভরে গিয়েছিল । 

সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় যখন কর্দমাজ্ঞ গ্রাম্য পথ বেয়ে চলেছি 
ভাবলাম এরকম কাঁদা মাড়াবার সুযোগ জীবনে আর কবার 
মিলবে কে জানে? 

গপ্তব্য স্থানে যখন গিয়ে পৌছাঁলাম--একট অকুরস্ত উচ্ছল 
হাসির শব আমার কানে গেল । নির্দ্মমদা বললেন--এই 
ছ’ল অপূর্ধ্ব সেন, যাঁর সঙ্গে রামন্ক্ক তোমাকে আলাপ করতে 
বলেছিল। চোখে দেখলাম একখানা সহাস্য কচিমুখ, অস্তরের 


সরলতা যেন মুখখানাতে ফুটে উঠছিল। 


আমি যে খাবারের টিনট। নিয়েছিলাম, মাষ্টার সেটা 
থেকে একট! নারকেলের সন্দেশ বের করে খেলেন । দেখে 
আমার খুব আনন্দ হ'ল.। 

আমি ঘরের ভিতর রইলাম, আর সবাই বারান্দায় খেতে 
বসে গেলেন। নির্মমদদ| এক একবার ভিতরে ঢুকে আমার 
ভাগেরটা দিয়ে আসতে লাগলেন | ওনাঁর কাছে যে আশীর্বাদ 
ছিল আমার মাথায় যখন তা সঙ্ষেছে বুলিয়ে দিচ্ছিলেন -_ 
ভাবলাম স্েহ বিলাতেও বুঝি কেবল এরাই জানেন ।, 

রাঁতিরে আর বেশী কথাবার্তা হ’ল ন! । মাষ্টার, নির্শলদ! 
ছজনেই বের হয়ে গেলেন । নির্ণ্লদাকে বললাম আমাকে 
নিয়ে যাবেন না? বললেন আর একদিন নেব। 

আমি নীচে মহিলার পাশে শুয়ে রইলাম, ছাদে কেবলই 
মচমচ শব্দ হচ্ছিল আর হাঁসির ফোয়ার! ছুটছিল। মহল! 
আমার কাছে নালিশ করল একটা ছেলে এসেছে কেবলই 
হাসে আর ‘ডাল লাগে’ বলে এমন একট! টান দেয় যে আর. 
থামেনা। শুনে ভোলার প্রতি গভীর সেহে আমার 
মনটা ভরে গেল। 

সকাল বেল! ভোলা নীচের থেকে খাবারের টিনটা নিয়ে 
এল | আমি তখন অগ্ত ঘরে নির্মলদার কাছে বসেছিলাম । 
টিনটা হাতে নিয়ে ভোলা! খুব হাঁসছিল, তারপর কি মাতামাতি 
করেই ন! সবাই মিলে খেতে লাগলেন । এঁদেরই খাইলে তৃপ্তি 
আছে। 

নির্দলদাকে বললাম আমি এসে অবধি কেবল ওর হাপিই 
শুনছি, হাঁসিটা আমার ভারি দুন্দর লীগছে। উনি তখন 
বললেন ছেলেটা ভারি Jol? আর Sincere—Comic 
করতে জানে । ওর 'কাছে খাকলে আমিও হাদি থামাতে 
পারি না! সম্প্রতি ৪)500006--দের মধ্যে ও হ’ল best 
production—< রকমের ছেলে দু-একটা থাকলে দেশ 
আলো করে রাখতে পারবে। 


২৩৬ ৮ 


" প্রীবালী 


১৩৫৬ 


ca iai—ালাপশশলোলালালোলেলাপলালপতপাপপিশতপপেপপশশপতশপপপশপপপপিশপশিপপপপপ পপ পপি 


' নির্মলদার কথ! গুনে কেবলই মনে হচ্ছিল এই সেই 
অপুর্ব্ব সেন। রামক্ক্ আমার কাঁছে শুধু তার নামটা 
করেছিল। তাবলাম নির্ম্মলদাকে বলি ওর সঙ্গে আলাপ 
করিয়ে দিতে, কারণ রাঁমকৃষ্ণদা বনে দিয়েছে--বল| আর 
হল না। ? | 

সেদিন সাঁরাট! দুপুর নিশ্বলধা আমাকে machine of 
0810108 ধিলেন | কি করে কাপড়ের মধ্যে মুকাব; হঠাৎ 
বের করব--৪i০৷১॥৪ ইত্যাদি সব শিখিয়ে দিতে লাঁগলেন। 
এবার নিৰ্ম্মল] আমাকে মধ্যের অঙ্কুলী দিয়েই Practice 
করালেন আর বললেন, তোকে এই আঙুল দিয়েই active 
করাব। ও০০৷:৪৫টি কাউকে বলে দিস না, শুধু আমর] ভ্বানব। 
তারপর 20600. হয়ে গেলে সবাই জাঁনবে। আমার খুব 
আনন্দ হ’ল, বললাম আগের বার যখন আঁমি পারছিলাম ন! 
তখন কেন এই আঙুল দিয়ে 08009 করালেন না । নির্ঘলদা 
হাসতে হাঁসতে বললেন তখন তো মাথায় আসে নি। 

তারপর হু'জনে গল্প করতে বসলাম, তখন বিকাল হয়ে 
গেছে। মির্ঘ্লদা কয়েকজন ছেলের নাঁম করে বললেন এর! 
সব সময় একসঙ্গে চলত, সদরঘাট এরাই আলো করে 
রেখেছিল । আনন্দ, রজত, অিপুর! 'ও টেরারাকে আমর! 
টেগরা, টুলু, টাঁ্ট,, টুন বলে ডাকতাম । এতগুলোকে মেরে 
ফেলেছি আর ভাঁজ লাগছে না । ভগবান বোধ হয় অত্তরীক্ষ 
থেকে এই কথ! শুনেছিলেন তাই আর দেরী না করে 
নির্লদাকে কোলে তুলে নিলেন । | | 

নির্দলদা যখন এই সব ছেলের কথ! বলেছিলেন আমি 
বললাম, সত্যি চাটগার উপর যে কাঁওটা হয়ে গেল তার 
পিছনে যে কত সুন্দর ইতিহাস রয়ে গেছে তাঁর খবর কয়জনে 
রাখে? আমার কথা গুনে বদলেন--তোমার কাছে পাণ্ডিত্য 
ও ছেলেমান্ষি ছুটোই আছে, এট! আমার খুব চমতকার 
লাঁগে। নিণ্দলদার এই চমৎকার কথাটি চিরদিন আমার মনে 
থাকবে । কথায় কথায় শুধু চমংকার বলতেন আর ভাবতাম, 
যে নিজে চমৎকার তাঁর কাছে সবই চমংকাঁর লাঁগে। 
ওথানে থুব 57791 চেহারার একটি ছোট ছেলে আসত, 
আমি নির্ঘলদাকে বললাম এই ছেলেটাকে আমার 
খুৰ ভাল লাগে। - তখন বললেন মাষ্টারদা. ওকে খুব আদর 
করেন_ আমাকে আভ্রকাল আদর করেন না। আমি 
বড় হয়ে গেছি, আমি যে বুড়ো! হয়ে গেছি সে কথ! আমার 
মনেই থাকে না, আয়না দেখলে মনে পড়ে শিশুর মত সরল ও 
পবিত্র প্রাণ যাঁদের তাঁদের আবার কিসের বার্ধক্য? ক্রমে 
সন্ধ্যা হয়ে এল | খুব বৃষ্টি হচ্ছিল বলে 'খিচুড়ী রান্নার প্রস্তাব 
হ’ল এবং বায়ার ভার আমার উপর পড়ল । শুধু খিচুড়ীট! 
রানা হলেই সবাই মিলে একট] থালা করে খেতে বসে গেল 
মহিলাটি বলছিল বেশী করে দেবার জুন্তে। : ভাজাগুলে! 


তখনও হয় নি বলে আমি দিতে নিষেধ করলাম, খাবার সময় 
ভোলার হাঁসি তেমন ভাবেই চলছিল । নির্ম্মলদা খিচুড়ী খেয়ে 
এসে আমাকে বললেন খিচুড়ীটা বেশ ভালই হয়েছে। রাগ] 
করতে কবে শিখলে ?. তোমাদের হাঁতে নিশ্চয়ই অন্নপূর্ণা 
আছেন। বললাম হুঁ আমাদের হাতে অন্নপূর্ণা আর 
আপনাদের হাতে বিশ্বকর্্মী। খুব হাঁসতে লাগলেন । 

আমি যখন আনুভাজা' করছি ভোলা এক টুকরা কাগজ 
নিয়ে আমার কাছে বসে রইল আর বলল “দিদি [10050 


80৩ আলুভাঁজা”। অল্প করে দিলাম । আরও চাইলে পর 


বললাম “আর দেব না”, খিচুড়ী খাওয়া হবে কি দিয়ে? 
আলুভাঞ্স। খেয়ে পেক্সাজ্ভাজা খাওয়ার জন্ত বসে ব্লইল। 
আমাকে ভিমভাঁজার জন্ত কীচালক্ক! কেটে দিল। 

নির্বলদা দূর থেকে এসব লক্ষ্য করছিলেন। রাঁত্রিবেলা 
আমাকে বলছিলেন-__-“ভোলা যখন তোমার সাথে কথ! 
বলছিল আঁমার দেখে খুব ভাল লাগছিল ।” আঁজ ভাবছি - 
যাবার আগে নির্দলদ। পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণার সৌন্দর্য 
উপভোগ করে গেলেন। দু'জনে একসঙ্গে যাবে বলেই হয়ত 
এমনি করে একজন আর একজনকে প্রাণ ভয়ে দেখে নি । 

রান্না হবার পর সবাই মিলে খেতে বলাম । কেউ বেশী 
থেতে পারল না। পাঁতেই অনেক .রয়ে গেল, ভোলা- 
মহোৎসাঁছে বলতে লাগল, “আমি কাগজে বেঁধে সব রেখে 
দেব আর কাল সকালবেলা খাব । 930811906 হবে, খীওয়া- 
দাওয়ার পর নির্মলদ| নিজের ঘরের ভিতর শুয়ে রইলেন, ঝুম- 
বুম বৃষ্টি পড়ছিল । আমাকে ডেকে বললেন, “একটা! গান 
সঙ্গে ভাত খেলাম__তোর রান্না থেলাঁম, রইল তোর একটা 
গান শোন!” | 

চির অভ্যানমত আমি কিছুতেই করলাম না। যদি 
জানতাম যে নির্দ্মলদা এ জীবনে আমাকে আর সাধতে 
আসবেন না তবে সে দ্বিন-যা হয় একটা গেয়ে দিতাঁম। আঁমি 
জানতামই যে স্বত্যু প্রতি মৃহুর্ভেই এদের জন্য অপেক্ষা করছে-_ 
সেজগ্ গান করছি ন! বলে. আমার খুব খারাপ লাগত আঁর্‌ 
বলতাম--"দোহাই আপনার, আমাকে সাধবেন না!” ইতি- 
মধ্যে বের হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে মাঞ্টারদা ওপর থেকে নেমে 
এলেন । নির্ম্মলদ্থাও উঠে কাপড়-চোপড় পরে নিলেন। 
অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল । নির্ধলদা যখন একটা ছাতা 
মাথায় দিয়ে উঠানে ঠাঁড়িয়েছেন আমি বললাম--আমাকে 
ফেলে রোজ চলে যাঁন। আজ এই বৃষ্টিতে একবার বের হতে 
বড্ড ইচ্ছে হুচ্ছে--আমাকে নিয়ে যাঁন। বললেন-__-“আচ্ছ! 
চল, এস আমার ছাতার নীচে এসে দাঁড়াও ।” বললাম-- 
“দ্বাড়ালে কি হবে? শেষকালে ত তাড়িয়ে দেবেন 1” 

রাত্রির অন্ধকারে বারিধারা মাথায় করে রওনা হুলেন। 


আমি- সিঁড়ির কাছে দ্রাড়িয়ে মুঞ্ধনেঞ্জে দেখতে লাপলাঁদ। 
bs রঙ 


আষাঢ় 


পাপপছিলাপিলা লাওিপাভিলাসিলাতা- 


ভাবলাম কবি নিশ্চয়ই এই আপনভোলা! ছহয়নছাড়া বিপ্লবীদের 


* হয়েই বলেছেন £ 


“কেবল তব মুখপানে চাহিয়া 

বাহির হু তিমির রাতে 

তরণীখানি বাঁহিয়! ৷” 
পরের দিন সকার্লপবেল| ( অর্থাৎ ১৩ই জুন পোঁমবার ) 
আমি যখন গেলাম সবাই তথন ঘুমাচ্ছেন। মাধ&ারদ! আমাকে 
নিশ্মলদা যেই ঘরে ঘুমিয়েছিলেন সেখানে গিয়ে বসতে 


বঙ্গলেন'। নিৰ্ম্মল] ঘুমচ্ছিলেন, আমি চুপ করে বদে রইলাম 1. 


অনেকক্ষণ পর নির্ঘলদ1 ঘুম থেকে ভ্েগে বললেন--তুমি যে 
কথন গোপনে এসে বসে আছ -টেরই পাই নি। তারপর 
বলতে লাগলেন-- 
সে যে পাশে এসে বসেছিল 
তবু জাগি নি-_ 
কি ঘুম ভোরে পেয়েছিল 
হুতভাগিনী। 
শুনে আমি খুব হাঁসতে লাগলাম । নির্ম্ঘলদা হাঁসতে লাগলেন, 
আমি বললাম--“বাঃ 1)09%:তে কথা বলতে আঁরস্ত 
করলেন দেখছি, আমর! ক্লাসে বসে কি রকম poetry 
লিখতাঁম জানেন ?-- 
রাগ করেছিল ছেলেমাঁনুদ 
দেখবি ফিরে উড়ছে ফাহুস 
কিন্বা খাবি লজেঞ্জুস্‌।” 
হাসতে হাসতে বললেন__“তোমরা! তে ভয়ানক ছু দেখছি। 
মেয়ের! যে এত দুষ্ট হয় ত! জানতাম না| আমার বড় ছুঃখ 
রইল তোমাকে আব রযণকে একসঙ্গে দেখলাম না 1” 
সেদিন যে সমস্ত কথ! বলেছিলেন মনে হয় যেন নির্ম্মদদা 


বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর যা কিছু বলার আছে সেই' দিনই 


বলে নিতে হবে, আর বলা হবে না। 

বললেন-_রমণের.সজে আঁর দেখা হবে নাঁ। ওকে বলে! 
আমার ওপর রাগ না করতে । তুমি আরও প্রায়ই একত্র 

. হয়ে, তোমরা! ছু'জনের কথা ছু'জনকে সব বলতে পাঁর। 

আমার কোন আপত্তি নেই । আমার মনে হচ্ছে [)996175-র 
2£9109৮এ কেউ যেতে পারে না । আমরা যতই করি ন! কেন 
অবশেষে 7093105র কাছে হার মানতেই হয় ।” 

তাঁর পর বললেন-_রাঁমকৃষণের একটা কথা আজ তোকে 
বলব। আমাদের ৪bs০০ndi০৪ 1166-এ কত রকম ইতিহাস 
যে নিহিত রয়েছে তা কেউ জানে না| রামক্ষ্ণদার organise 
কর! একটি ছেলে 80500701716 11০-এ কি ভাবে মারা গেল 
কি ভাবে ওর সৎকার করা রামকষ্*দার মনে কি রকম 
লেগেছিল. - 

একটি মহাপ্ৰাণ এমনি করে গোপনে বরে গেল। 
পথের পথিক প্রিয় বহুগণ ছাড়! আর কেউ জানল না। 

১ 


একই 


চট্টগ্রাম বিপ্লুবকাহিনী ' 
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তর্খন বলজেন-_“রামক্কষ্ণ যখনই খুব তীর হু হয়ে থাকত 
আমরা ওকে ফুইট্যাদার কাছে পাঠিয়ে দিতাম! ও নিন্দে 
কিছুই বলত-ন11'- ফুইট্যাদাকে ও ভাঁলবাঁসত এবং থুব 
respect করত । 

রামক্কফদাকে 0190089%-এ ডাকার কথা বলে বললেন, 
“তুই আর মাষ্টীরদা আনিস__ আমি নয়; আমার ভয় করে 
যদি কিছু না করে বসে আছি বলে বকে দেয় 1” 

আশ্চর্য্য, এবার মাষ্টীরদার সঙ্গে. এই ছুই দিন ধরে মোটেই 
কথা বলি নি। সারাক্ষণই কেবল নির্লদার কাছে বসে- 
ছিলাম । নিশ্মলদার সঙ্গে এই জীবনে আর কথা বলতে হবে না 
বলেই হয়ত এ রকম হয়েছিল । সেদিন সকালবেলা ভোলার . 
বর এসেছিল। জ্বরসুন্ধ সারাদিন 00110 করেছে। এই 
আনন্দের উৎসটিকে যতই দেখছিলাম ততই যেন মুগ্ধ হয়ে 
যাচ্ছিলাম । 

নিৰ্শ্মনদ! বললেন-_ভোল! হ’ল মাষ্ঠীদার assistant 
ও বেশ ইংদিশ 'জানে। যা কিছু লেখ! হয় মাধারদ| ওকে 
দিয়ে পড়ান । তার পর বকে যেতে লাগলেন যে ভোল! এর - 
মধ্যে এক দিন বাড়ী গিয়েছিল 

বাড়ীতে ওর সাত জ্রন বৌদি আছে। বাড়ী পিয়ে 
বৌদিদেরর বলেছিল তোমরা সবাই £৪1] 10. কর, আমি 
০০দ॥৷m৪৷d করছি। ছোট ছেলেপিলে সবপ্তলোকে জাগিয়ে 
দিয়েছিল । গুনে আমার ভারি সুন্দর লাগল। আজ ভাবছি 
এ রকম করে বিদায় নেওয়াটা কেবল ওকেই সাজে, যাবার 
আগে একবার বাড়ী গিয়ে সবাইকে চমক লাগিয়ে দিয়ে 
এল । 

নির্দলদা আর একটু ঘুমিয়ে নিলেন। জেগে উঠে 
বলজেন-_ দেখ আগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করতে পারতাম ৷ 
এখন যেন 7:910এ কিছুই নেই বলেই মনে হয়। মাঝে 
মাঝে ক্রমাগত তিন-চার দিন শুয়ে থাকতাম আর কাঁদতাম। 


লোকে বলত এটার হ'ল কি? 


এই কথাগুলে! যে নিৰ্দ্মলদার কতখানি পরিচয় দিচ্ছিল 
শুধু তাই ভাবছিলাম । জগতের লোকে মনে করে বিপ্লবীর] 
একট] নেশার ঝোঁকে কেবল মারামারি কাঁটাকাটিই .করতে 
জানে কিন্ত এদের ভিতর যে কি বিপুল এঁখ্বর্ধ্যের ভাঙার 
আছে তাঁর খোঁজ পাঁওয়াঁর সৌভাগ্য কয়জনেরই বা হয়? আঁর 
নির্দলদার উদ্ধেন্তে আমার অন্তরের বি্বকবির সেই গানটাই 
কেবল মনে হচ্ছিল | 
“কোন্‌ আলোতে প্রাণের প্রদীপ 
বালিয়ে তুমি ধরায় আস 
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, 
পাঁগল ওগো, ধরায় আঁস |” 
আমাকে একবার একটু অৱমনস্ক দেখে. বলেছিলেন 


২৩৮ 


গ্রবাণী 
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তুমি এখন জীবননদীর এপারে না৷ ওপারে? জান আমর! 
নদীর পাড়ে দীড়িয়ে সঙ্গীদের জিভ্রেস করতাম-_“এই জীবন- 
নদীর এপারে থাকবি না ওপারে যাবি? ' আজ ভাঁবছি 
ইহলোক থেকে বিদায় নেবার আগে বুঝি লোকের মুখ দিয়ে 
এ রকম কথাই. বের হয়। আমি বলেছিলাম-_“আপনার! 
যাবার আগে আমাদের দিয়ে কিছু করিয়ে যাম | বললেন 
আমর! চলে গেলেও করতে পারবে । কিন্ত আমরাও মাঝে 
মাঝে স্বার্থপরের মত .মনে করি যে আমরা না করলে 
চলবে না। মাষ্টারদার শেষ কাজট] বাকী রয়েছে এবং 


সেটা হচ্ছে.1010819 8007) | আমি বললাম-_-“আঁমাঁর . বড়. 


মত্তে ইচ্ছে করছে। চন্দননগরে সুহাঁসিনীদি একট! £798 
০৭৷০০ হারিয়েছেন। এখানে যদি পুলিশ আঁসে .আমি 
আপনার কাছ থেকে নড়ব না।” নির্ম্মলদ্ধা বললেন--“কিসের 
অন্ত মরবি?” কে জানত যে কয়েক ঘণ্টা পরেই মৃত্যু এসে 
হাতির হবে আর Caio কোলে তুলে নেবে, 
আমাকে ম্পর্শও করবে না 

তারপর আমাকে রর পিঠে হাত বুলিয়ে 
আমায় শাস্তি দে।” আমি পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে 
বললাম-শীস্তি দেব ত না, নেব। বললেন--“আমি আর 
এক জন্মে তোঁমার বোন হয়ে অন্মাব।” আমি বললাম-_ 
“আমি আর .এক জন্মে কিছুতেই. নন্মীছাড়া . মেয়েলোক 
" হব না।” ' 

এমনি করেই নির্দ্বলদা যাবার আগে সব কিছুই বলে 
গেলেন। 

আমাকে ভোলার জন্ত সাগু জ্বাল দিতে ডে পাঠিয়ে 
দিলেন । আমি যখন সাগড রান্না করছি ভোলা তথন ঘরের 
ভিতর গুন গুন করে গান করছিল । সাগুটা ঠাগা করে লেবু 


আর চিনি মিশিয়ে ভোলাকে খাওয়ালাম।. জীবনের খাওয়| 
খেয়ে নিল। | ; 
ভগবান আমাকে অনেক নে 1. স্মৃতির বোবা আর 


ভারি ন! করলে খুশীই হব এবং করলেও অন্থযোগ দেব না। 
তারপর ভাঁত খাওয়ার ভাঁক পড়ল ।- নির্শলদ্!। ভাত খাবেন 
না বলে দিয়েছিলেন । আমি বরাবর নির্দলদাঁর সঙ্গে খেতাঁম। 
মাষ্টারদাঁর সঙ্গে ভাত দিয়েছে দেখে এক দৌড়ে উপরে চলে 
গেলাম । নির্ঘলদা একা চুপ করে শুয়েছিলেন, না জানি 
তিনি তখন কোন্‌ অমরলোকের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন।  * 
আমি বললাম- মাষ্টারদাঁর সঙ্গে থেতে লজ্জা করছে বলে 
আমি পাঁলিয়েছি, পাঁলিয়েছি বলে আরও লক্দা করছে। 
মাধারদা নিশ্চয়ই টেরপেয়েছেন। নিৰ্ম্মল! হাসতে হাঁসতে 
বললেন- তাতে. কিছু হবে না! এমন সময় নীচে থেকে 
মাঞ&ারদা বিহ্যদ্বেগে ছুটে এসে বললেন--“পুলিশ এসেছে, 
পুলিশ এসেছে ।” ভাবলাম এই মুহূর্তেই ত সব পেয় হয়ে 


যাঁবে। গুঁদের বললাম--“আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব |” 
কিন্ত আমায় থাঁকতে দিলেন না__-মই বেয়ে নীচে নেমে যেতে 
বললেন । কথামত নেমে গেলাম । 


ছুই দিক থেকে গুলি চালাচালি হতে লাঁগল। ছুই 


"একটা জয়ধ্বনিও আমার কানে গেল। . কিছুক্ষণ যুদ্ধ হবার . : 


পর নির্ধ্লদার আর্তনাদ শুনতে পেলায় । শোনা মাত্র উপরে 
উঠে গেলাম আঁর তিন জনে মিলে. আমাকে চেপে ধরল । 
ওদিকে কি করুণ সুরেই না আঁমাঁর নাম ধরে ডাকতে 
লাগলেন । উপরে ওঠার অ প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাঁগ- 
লাঁম। গুদের কত ভয় দেখালাম-_চোঁখ রাঁগালাম। ছোট 
মেয়েটিকে. একটি ঘুষি দিলাম । কিছুতেই আমায় ছাঁড়ল ন!। 
তারপর বললাম--“আঁচ্ছা, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাব 
না!” তবুছাঁড়ল না। একবার মইয়ের প্রায় অর্জেক যেতে ' 
পেরেছিলা'ম-_টান্‌ দিয়ে আমাকে ফেলে দিল। নির্ম্মলদ্বার 
ডাক আমার আর সহা হচ্ছিল নাঁ। নির্লদাঁর কাছে যদি 
একটিবার যেতে পারতাম, জানি ন] আমায় কি বলতেন কিন্ত 
আমার নাম ধরে যে এতবাঁর ডাকলেন এর চাইতে বেশী আর 
কি চাই? ভগবান আমায় একটিবার নির্ধ্লদাকে দেখে 
আপতে দিলেন না] এই ব্যর্থতা আমার বুকে প্রতিনিয়ত 
শেলের মত বেঁধে--বৈর্খ্যের বাঁধ একেবারে ভেঙে দিতে চাঁয়। 
এমন সময় মাধারদা ও ভোলা নীচে নেমে এলেন। দেখে 
বড়ই আনন্দ হ'ল । এতক্ষণ গুদের কোন সাঁড়াশবা ন! পেয়ে. 
একবার মনে হয়েছিল তারাও নেই। মাধারদা আমাকে 
জ্বড়িয়ে ধরে বললেন--“তোকে এখন কোথায় নিয়ে যাব__ 
তোর 110-ট1ও ' ন্ট করলাম । মাঠারদার পায়ে ধরে 
বললাম--“আমি আপনাদের সঙ্গে যাব ।” আমি তখন দ্বঢ়- 
প্রতিজ্ঞ যে মাষ্টারদাঁর সঙ্গ ছাড়ব না । চোখের একটি মান 


. পলকে ভোলাকে একবার দেখেছিলাম । কি চমৎকার লেগে- 


ছিল। মুখে এতটুকু চালের ভাব নেই। বীরের মত বুক 
ফুলিয়ে মাষ্টারদার ‘পাশে দাঁড়িয়েছিল । তিন জনে রওনা : 
হলাম। ভোলা আগে আগে ছিল। সম্মুখে স্বত্যু_-এই বীর 
ভাইটিকে খাস করবার অন্ঠ তার লেলিহান জিহ্বা বের করে- 
ছিল। আর সে বীরদর্পে তার কোলে ঝাপিয়ে পড়ল ।' 
সুভস্্রার অভিমন্থ্যন্ন প্রতি শত্রুর দল সগ্তভেদী বাণ নিক্ষেপ 
করেছিল । আমাদের অভিমন্থ্য সহত্রভেদী, বাণ খেয়ে 
নিঃশেষে প্রাণ বিসর্জন দিল । 

মাষ্টারদা ছটি রত্ব হাঁরিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ব্ওন| 
হুলেন। মাষ্টারদার সঙ্গে আমি চলে এলাম । আমার জীবন 
ধন্ভ হ’ল । না-_মাষ্টারদার নাম উল্লেখ করে আর কাজ নাই । 
মা্টারদার যে পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম এখন তা লিখতে 
বসে আমি গ্কাকে ছোট করে দেব না? 

্বায়স্কফদা বলেছিলেন ভোলার, সঙ্গে আলাপ করতে । 


আধা - 

আলাপের চূড়ান্ত হয়ে গেল। দু'দিন ধরে কেবল ওর 
হাসিই শুনেছিলাম । সবশেষে আমারই ছু'চোঁখের সামনে 
সে মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল । নির্ঘ্লদা অতি অল্পদিনেই 
অনেকখানি, আপন করে নিয়েছিলেন আমাকে । কেবলই 
মনে হয় যে নিৰ্ম্মল সব বুঝেছিলেন তাই একটুও দেরী না 
করে যা কিছু বলবার বলে নিলেন। যতই মনে পড়ে যে 





প্রবাহ 
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নির্শলদা বলেছিলেন টাটগ! শহরের বুকে আগুন জ্বালিয়ে 
দেবেন, যাবার আগে একটা কিছু করে. যাবেন ততই মন 
বঙ্গে ওঠে- 
মরমেই মরে গেল, মুকুলেই_ - 
ঝরে গেল প্রাণভরা আশা 
সমাধি-পাশে । 


প্ৰবাহ 


্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


/ ২৪ ১ 
রাঁজাবাবু মবন্ময়কে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন । তিনি তখন 
ভার পাঠাগারেই ছিলেন। মৃন্ময় বাঁরকয়েক বাহির হইতে 
ভিতরে দৃষ্টি বুলাইয়! লইয়া শেষে জুতা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ 
করিল। 
মৃদ্ময় কেমন যেন অভিভূতের মত নিত্বের অজ্ঞাতেই এ 
কাঁজ করিল। 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । এই ঘরে কত ভ্ঞানীগুণী মনীষীর 
চিন্তাধার1 যেন স্তব্ধ হইয়া আঁছে। . তাঁদের ভাবনা, তাদের 
মনের এঁখর্য্য, আনন্দ-বেদনা, সুদীর্ঘকালের সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল-- 
এই ঘরের আবহাওয়ার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাঁবে মিশিয়| আছে। 
, এখানে 'বসিয়া চরম সত্যের উপলব্ধি কর] যায়, মাহুষের 
_ মনের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সহিত পরিচিত হওয়া চলে। যাহা 


. ভাবিয়! দেখা হয় নাই, এক সময় যাঁহা মনের মধ্যে বাত্তব রূপ ' 


পরিএহ. করে নাই ; অসম্ভব, অস্বাভাঁবিক বলিয়! মনে হইত, 
এখানে বদিয়া নীরবে চিন্তা করিলে তাহাই সুন্দর এবং সৃত্য- 
কূপে মনকে আক্ৃষ্ঠ করে। এখানে হিংসাঁবিঘেষের নীচতা 
নাই, যুগযুগীন্তের দেশবিদেশের যনীষীরা এই অনতিবৃহৎ 


কক্ষে যের্ঁ অমর হইয়া পাশাপাশি বিরাজ করিতেছেন । | 


পুস্তকত্তপের অন্তরালে এই পাঠাগারের যে রূপ মনস্চক্ষে 
প্রতিভাত হয় ত! বিচিত্র । কখনও তাহ! বাল্ীকির চোখের 


জলে করুণ, কখনও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার রশ্িচ্ছটায় প্রদীপ্ত,. 
কখনও বাঁয়রণের ভোগবিলাসের বর্ণনায় মুখর, কখনও টলসূ- . 


উয়ের উদার আঁদর্শবাঁ্দের মহ্মামগ্ডিত | মাহযষের মন যে ভাবে 
ইহাকে চায় সেই ভাবেই পাইতে পারে | | 
মৃন্ময়ের হঠাৎ মনে হইল যে, এমনি একখানি নির্জন 
প্রকোন্ঠে গভীর চিন্তাধারার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারিলে 
বেশ হয়। দৈনন্দিন সঙ্গী ছিসাঁবে ইহার শ্রেষ্ঠত্বে কোন সন্দেহ 
থাকিতে পারে না। 
রাজাবাবু সবন্ময়ের এই অন্ময়তায় মনে মনে. থুশী হইয়া 


ইহাকে পাঠাগার ন! বলিয়! পবিত্র দেবমন্দির ' 


উঠিলেন। এত বড় শ্রদ্ধা প্রদর্শন তাঁর পাঠাগাঁরকে আজ পর্যন্ত 


কেহ করে নাই। ইতিপুর্ব্র যাঁর! আপিয়াছেন তাঁরা প্রশংসায় 
' উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন পুস্তকাঁধারগুলির অপুর্ব কাঁরু- 


কৃণর্ষ্যে, বিস্মিত হইয়াছেন অজন্ন পুস্তকের একত্র সমাবেশ 


-দেখিয়া। পুলকিত চিত্তে বাহব!| দিয়াছেন ভার অর্থব্যয়ের 


বহর দেখিয়া । সকলেই বাঁজাঁবাঁবুর অর্থব্যয়ের দ্বিকটায় 
ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্ত যেখানে তার মনের গভীর যোগ 
রহিয়াছে সে স্থানটা কারুর দৃষ্টিতে পড়ে নাঁই। 

স্বননয় এতক্ষণে কথা কহিল, টাক! অনেকেরই আছে । 


খরচও সকলেই করে থাকেন। কিন্ত আপনার অর্থব্যয় সার্থক 


রাজাবাবু। 
_. ব্রাজাবাবু খুশীর সুরে কহিলেন, বড় আনন্দ দিলেন আঁজ 
আঁপনি। আপনার চোখে যে প্রকৃত সত্য ধরা পড়েছে এতে 
আমি কত যে আনন্দিত হয়েছি দে আপনি বুঝবেন না 
স্বন্মরবাবু। পা 

ময় পুনরায় কহিল, কিছ. মনে না করেন তো একট! 
কথ! বলি। 

রাজাবাধু কহিলেন, বিলক্ষণ-_ 

মৃন্ময় কহিল, আপনার এ পাঠাগার কি সাধারণের জন্ত 
খোল! থাকে, না নিতাই এ আপনার ব্যক্তিগত । 

রাজাবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, আপনি কি বলতে 





চান তা আমি বুঝেছি। দেখুন 'আঁমাঁদের দেশ এখনও এ . 


ভ্রিনিষটির পুরো মর্যাদা দিতে শেখে নি। তাই যা কল্পন| 
করি বাস্তবে তাঁ সম্ভব হয়ে ওঠে না। ভয় হয় পাছে কেউ 
অনাঁদর করে। কিন্ত ষে যথার্থ অনুরাগী তার অন্ত আঁমার 
পাঠাগারের দ্বার সব সময় খোল! থাকে । সাধনার মূল্য যাঁর! 
দিতে জানেন, তাদের আঁমি অন্ধ করি। 

রাজাবাবু ুরাইয়া ফিরাইয়! স্বন্ময়কে এন্থাগাঁরটি দেখাইতে 
লাগিলেন। এইটেতে ফয়াসী সাহিত্য, এইটেতে রাশিয়ান, 
এখানে পাবেন ইংরেজী, এপাঁশে আছে জাপানী সাহিত্য আর 


২৪৪ ' 





লালা 


এই দেখুন সংস্কৃত সাহিত্যের বহু পুরাতন গ্রন্থ ও কাব্য । 
আমাদের বাংল! সাহিত্যও তুচ্ছ নয়। রবীন্দনাথ, বহ্কিমচ্জ, 
শেরংচনজ্ এরা যে-কোন দেশের গৌরব । 

রাঁজাবাঁবু একটু থাঁমিয়া পুনরায় কহিলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন 
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বই আমি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছি। 
এর পিছনে বছ অর্থব্যয় আমাকে করতে হয়েছে ৷ অনেকে 





বলেন এ আমার এক ধরণের বিলাস ৷ শুধু আপনার বেলায়ই 


দেখলাম তাঁর ব্যতিক্রম | 
রাজ্ধাবাবু থামিলেন। কয়েক মুহুর্ত কি চিন্ত] করিয়া 
কহিলেন, আপনার বয়স কম। আমার মহীপালের চেয়ে 
সামান্ত বড় হবেন হয়তো, কিন্ত তবুও আপনি শ্রদ্ধার পাঅ। 
মৃন্ময় অত্যন্ত লঙ্দিত হুইয়া পড়িল । আর মহীপাল তাঁর 
্শ্নভাষী- পিতার মুখে অনর্গল এত. কথা ইতিপূর্বে আর 
গুনিয়াছে কিনা মনে মনে তাঁহারই হিসাব করিতেছিল । 
ব্ময় লজ্জিত কণ্ঠে কহিল, কত অল্প আমর! জানি, আর 
জানবার যে কত আমাঁদের বাকী আছে তা এমন করে এর 
আগে টের পাই নি। 
াজাবাবু নিঃশব্দে হাসিতে লাগিলেন । 
মৃন্ময় পুনরায় কহিল, প্রশ্নটা! অসঙ্গত হলেও কৌতুহল 
দমন করতে পারছি ন! । যতগুলে| ভাষার বই এখাঁনে রয়েছে 
এর সব কয়টিই কি আপনার জান! ? 
রাজাবাবু তেমনি হাঁসিমুখেই জবাব দিলেন, সব ভাষা 
জানা না থাকলেও তেমন ক্ষতি হয় না| তবে মূল গ্রন্থের 
. রসাস্বাদন কিছুটা ব্যাহত হয় মাত্র । | 
তিনি প্রশ্নের জবাবটা এড়াইয়| গেলেন। মৃন্ময় ঝুবিয়াই 
নীরব রহিল। কিন্ত জবাব দিল মহীপাল, বাবার প্রায় সব 
কয়টি ভাষাই জানা আঁছে। 
্াজাঁবাবু ম্বহু স্বহ হাসিতে লাগিলেন । সী অল্প- 
স্বপ্ন জানা আছে। করবার মত হাতে কিছু না থাকলে এ 
নিয়েই নাড়াচাড়া করি ।- 
স্বন্ময় বিশ্মিত দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চাহিয়া রহিল । 
"২৫ 
সূর্য্য ওঠে অস্ত যায় । গতি তাঁর নিয়মে বাঁধা । 
এক আসে আর যায়। দিনের সষ্টিতে মাস । 
সমগ্রিতে বৎসর--তাহাও ঘুরিয়া আসে । 
যবদ্ময়ের বয়প আরও বছর তিনেক বাড়িয়া গিয়াছে, 
ব্নাজ্জাবাবুর পাঠাগারেই তাঁর বেশীর ভাগ. সময় কাটে। ও 
যেন আর আগের মানুষ নাই । অত্যন্ত গস্তীর হুইয়! গিয়াছে, 
যেটা এই বয়সের পক্ষে নিতাস্ত বেমানান । কথা সে হিসাব 
করিয়| বলে । যেন বলিতে না হইলেই বাচিয়া যায়। 
লিলি অন্থযোগ দিতে চায়, কিন্ত কোথা! হইতে একট! 
সঞ্চোচ আসিয়] তার ক্রোধ করে। লিলি এখন মা। 


দিন 


গ্রবাসী 





. কেন লিলি। আমি ত বেশ ভালই আছি। 


মাসের, 


- ১৩৫৬ 


rn, 


সুনিৰ্ম্মলের ছেলের গর্ভধারিণী। বছর তিনেক প্রায় বয়স 
হইয়াছে ছেলেটির ৷ এটি সুনির্দ্মলের স্মৃতি । ভাবিতে গিয়া মন 
তিজ হুইয়! উঠে । কিন্ত নিরপরাধ শিশুর প্রতি চোখ তুলিয়' 
চাঁহিতেই তাঁর মন এক অনির্ধ্বচনীয় মধুর রসে সিক্ত হুইয়া 
যায়; শিশুকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে 





পা 


- উদ্ান্ত করিয়া. তোলে । মুখে হাঁসি. দেখ! “দেয়। মায়ের 


কণ্ঠলগ্ন হইয়া আধো আধো স্বরে শিশু ভাকে__মাঁ_ 

ন্যয় কতদিন চাহিয়া চাহিয়া এই দৃষ্ উপভোগ করিয়াছে। 
বুক তার ভরিয়! উঠিয়াছে। অথচ ওঁ ছোট ঠ্রিশুকে কিছুতেই 
সে সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। সেং কিছুতেই 


- ভুলিতে পারিতেছে না যে, উহাকেই কেন্দ্র করিয়া তার 


জ্বীবনে এত বড় বিপর্ধ্যয় দেখ] দিয়াছে । 

অবোধ শিশু--মবন্ময়ের কোল খেঁষিয়! দীঁড়াইবার সাহস 
রাখ তুমি। আবার কচি ছুখাঁনা হাত বাড়াইয়া কোলে 
আসিতে চাও । মৃন্ময় করুণ দৃষ্টিতে শিশুর পানে খানিক 
চাঁহিয়! থাকিয়া নিজের হাত দুখানা বাঁড়াইয়া দেয়। শিশু 
তাঁহার বুকে খাপাইয়! পড়ে। ওর নিষ্কল্ক সারল্যকে সে 
কেমন করিয়া বার বার উপেক্ষা করিবে। কিন্তু যুক্তি ও 
আচরণের মধ্যে অনেকটা! পার্থক্য থাকিয়। যাঁয়। -স্বন্ময় সহঞ্জ 
ও স্বচ্ছন্দ হইতে পারে না এবং এই ন! পারার জন্ঘ নিজেকে 
বিক্কার দেয়, অস্তরে বেদনা অন্থভব করে । কিন্তু মৃন্ময় তখনও 


. টের পায় নাই যে, নিজেরই অজ্ঞাতে এ শিশুর প্রতি অন্তরে 


অন্তরে তাঁর কতখানি স্নেহ জমিয়! উঠিয়াছে। 

স্বন্ময়ের আন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। এখনও সে 
পাঁঠাগারে যায় নাই। ইহ! তার এই চাঁর বছরের জীবন- 
যাত্রার অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দীড়াইয় গিয়াছে । লিলি 
আসিয়া পাশে দ্বাড়াইল । মৃছকঠে কহিল, এ জায়গাটা 


“তোমার বোধ হয় সহ হচ্ছে না মিহুদ! ? ্ 


" মবম্ময় তাঁর খ্বভাবসিদ্ধ হাঁসি হাসিয়া! কহিল, হঠাৎ এ প্রশ্ন 
তোমার কোঁন 
অসুবিধা হচ্ছে নাতো? আমার তো কন দিকেই তেমন 
খেয়াল থাকে না। 

লিলি একটু চমকাইয়া উঠিল। অনুযোগ দিয়া কহিল, 
ভুমি আমায় কি ভাব মিহ্থদাঁ | তা ছাড়া তোমার জনত 
আমায় কতটুকুই বা করতে হয়। তোমার প্রশ্নই এ কথ! 
আমায় বলতে হচ্ছে। দিন দিন তোমার চেহারা যে কি হয়ে 
যাচ্ছে তা তুমি না দেখলেও আঁমার তো চোখ এড়ায় নাঁ। . 

একটু থাঁষিয়! শাস্তি কণ্ঠে পুনরায় লিলি কহিল, এমন করে 
নিজের ক্ষতি করবার কোন অধিকার তোমার নেই। তোমায় 
দিন কয়েকের জন্ভ অন্ত কোথাও গিয়ে হাঁওয়! বদল করে 
আসতে হবে ৷ 

মৃন্ময় তেমনি হাসিমুখে কহিল, এ সব তোমার বাড়িয়ে 


টি 


আযাড় | 


৮ 





বলা। এখানে আমি বেশ আছি। আর শরীরও আমার 
খুব ভালই আছে। 
লিলি কহিল, তাহলে পরিফাঁর ভাবেই বলছি। মোট 
কথা এখানে থাকতে হলে তোমায় নিয়ম মেনে চলতে হবে। 
মৃন্ময় একটু হাসিয়া প্রতিবাদ করিল, তোমার অনিয়মটাই 
যে আছ আমার কাছে নিয়ম হয়ে উঠেছে লিলি । 
লিলি একটু উষ্ণ কণ্ঠে কহিল, তোমার যুক্তি আমি শুনতে 
= চাই না মিহুদ1। দিনের পর দিন আমার চোখের সামনেই 
নিজের এত বড় সর্ধনাশ তুমি করবে সে. আমি হতে দেব না। 
. মৃন্ময় ছেলেমাগথষের মত হাসিতে লাঁগিল-_তুমি পাগল 
লিলি---তুমি পাগল--* 
সহস! লিলির হ’চোখ সঙ্গল হইয়া উঠিল। ম্ব কণ্ঠে 
কহিল, তোমার দিকে চাইলেই নিজেকে আমার সব চেয়ে 
বড়: অপরাধী বলে মনে হয় । আমায় একথা ভাববার 
“অবকাশ দিও না মিহ্দা। ' নিজের কাছে. নিজে বড় ছোট 
হয়ে যাই ।."-একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, তুমি আমায় এড়িয়ে 
চলো_কিন্ধ সংসারে আর আমারও কেউ নেই যে] 
বয় শান্ত কণ্ঠে কহিল, তুমি অত বোকা হয়ো না লিলি। 
অযথা ভুল বুঝে নিজেও দুঃখ পাবে, আমাকেও দেবে । 
_ লিলি কহিল, আমায় তুমি ক্ষমাঁকরো। কিন্ত কিছুতেই 
এসব কথ! আমি ভুলতে পারছি নাঁ। এগুলো দিনরাত 
আমার মনের উপর বোঝার মত চেপে বসে আছে।. 
বন্ময় পুনরায় বলিল, তুমি পাগল লিলি ।*** 
লিলি আর কথ বাড়ায় ন! । ধীরে ধীরে চলিয়! যাঁয়-**. 
দিন চলিতে থাকে । লিলির ছেলেকে স্বন্ম় ইদানীং 
অনেকটা ক্সেহের চক্ষে দেখিতে সুরু করিয়াছে । অবোধ 
শিশু যখন কাঁঙালের মত ভয়ে ভয়ে তার পানে চোখ তুলিয়া 
তাকায় মৃন্ময়ের বুকের সবচেয়ে কোমল স্থানটি তখন যেন 
ব্যথায় মোচড় দিয়! উঠে। মানুষের বুকের চিরস্তন ' সেহ- 
বুভুক্ষা তার অন্তরের অন্তত্তলে ভ্রাগিয়া উঠে। 
বাঙলো-সংলগ্ন ছোট লনে ইদানীং. মবন্ময়কে প্রায় প্রত্যহই 
লিলির ছেলেকে লইয়! খেলা করিতে দেখা যাঁয়। শিশুর মত 
উল্লাসে মৃন্ময় অন্থচ্চ কে বলে, ছুয়ে! হেরে গেলে তুমি | প্ষছ- 
বাবু হেরে গেছ। - 
শিশু পঙ্কত্ব খিল খিল করিয়! হাসিয়া উঠে] মস্বন্ময়কে 
অনুকরণ করিতে গিয়] অর্দোচ্চাব্রিত কণ্ঠে এমন এক ভাষার 
সৃষ্টি করে যে মৃন্ময় পর্ধ্যস্ক ন! হাসিয়া থাকিতে পারে না। 
কিন্ত এই হাসির তাৎপর্য্য বুঝিতে ন! পারিয়| পঙ্কজ দ্বিগুণ 
উৎসাহে একই কথার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে । 
" স্বন্ময় বলে এদিকে বলটা ছুঁড়ে দাও পদ্ষজ্ববাবু | 
পঙ্কজ প্রাণপণ শক্তিতে বলটি ছুড়িয়] দেয়, সন্মুখের দিকে 
না যাইয়া বলটি পিছনের দিকে চলিয়া! যায়। 
তু a 


" প্রবাহ 


.চেতনার সহিত ওতপ্রোত ভাবে দড়াইয়া! আছে। 


২৪১ 
- ম্বন্ময় বলে, এলো না পঙ্কজ। আবার মারে] । 
পঞ্চজ্রের উৎসাহ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে এবং শেষ 
পর্য্যন্ত সে কৃতকাৰ্য্য হয় | « 
বাঁজাবাবুর ছেলে উপঢোৌকন পাঠাইয়াছে একজোড়া! 
ধরগোস.। খবরটা লিলি দিতেই পঙ্ছজ মায়ের অনুসরণ 
করিল এবং অনতিকাল মধ্যেই একট! খরগোসের কান ধরির! 
টানিতে টানিতে স্বপ্য়ের সন্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল । 
খুশীর সুরে কহিল, 'খরগোস । 
- স্বস্বয় কহিল, হ্যা খরগোঁপ | রি 
কিন্ত এর পরেও যে পঞ্চ বহুক্ষণ ধরিয়া তার নিজ ভাষায় 


. “কি বকিয়া গেল তাহার . এক বর্ণও মবম্ময়ের কানে গেল না । . 


মন তার তখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে । ছেলেবেলার একটি 
অতি তুচ্ছ ঘটনা যে আক সাবার এমনি করিয়! মনে পড়িবে 
তা কে" জানিত। সংসার-অন্ভিজ্ঞ ছুট বাদক-বালিকা 
তখন তারা-সৃশ্ময় আর মধুষা। তার পরে কতদিন চলিয়া! 
গেল, কত ঘটনার সুচনা এবং সমাপ্তি ঘটল, কিন্তু অতী্তর 
অতি তুচ্ছ একটি ঘটনা আহ্ও যেন জীবন্ত হইয়| তাঁর 
ঘটনার 
ঘাত-প্রতিঘাতে আজ তাঁর অস্তিত্ব প্রকাশ হ্ইয়! পড়িয়াছে। 
.পঞ্চজ বকিয়া বকিয়া! সমর্থনের অভাবে কখন যে চলিয়া 
গিয়াছে ম্বশ্বয়ের হুস নাই। কখন যে পাহাড়ের আড়ালে 
সুর্য ডুবিয়| গিয়াছে তাঁহাও সে জানে ন! । তার চোখের সুমুখ . 
হইতে বর্তমান একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুহিয়া গিয়াছে । বিক্ষুব্ধ 
মৃন্ময় তার বাল্য জীবনের প্রাণবন্ত পরিবেশের মধ্যে নিন্দের 
সত্তাকে খু'দিয়া ফিরিতেছিল। মঞ্জুষার মৃহ গুপ্ঘন যেন তার 
কানের কাছে স্পঃ হুইয়। উঠিয়াছে। স্বন্ম় ভোলে নাই 
ভুলিতে সে পারে না। ঠতগ্চের সঞ্ষে বড় নিবিড় সম্বন্ধ 
তার। ' ৫ *$ h 
লিলি আসিয়া মৃন্ময়ের কাধের উপর একখানি হাত 
রাখিয়া সবহু কঠে কহিল, বাইরে হিম পড়ছে, ভেতরে চলো 
মিহ্ছদা। সন্ধ্যা বছক্ষণ হয়ে গেছে । শরীরট| কি তেমন 
ভাল ঠেকছে ন! ? j 
মৃন্ময় উঠিয়। দাড়াইল, কহিল, খেয়াল ছিল ন{। চল যাই। 
চলিতে চলিতে স্বন্ময় পুনরায় কহিল, রাজ্জাবাঁবুর ছেলে- বুবি 
খরগোঁস হটে! পাঠিয়ে দিলে ? পঞ্চজ খুব খুশী হয়েছে বুঝি? 
লিলি সংক্ষেপে উত্তর দিল, হয] সেই থেকেই এ ছুটে! 
নিয়ে আছে। ED 
মৃন্ময় কহিল, ছেলেমান্থষ কিনা অদ্ৰেতেই খুণী। একটি 
দীর্ঘনিঃশ্বাস. ত্যাগ করিয়া! পুনরায় কহিল, মঞ্জুযার সঙ্গে 
প্রথম পরিচয়ের দিনেও এমনি ছুটে! খরগোসকে নিয়ে 
আমাদের মধ্যে কত মুখ ভার করা-*-কথা বন্ধ-.--শেষ পর্য্যন্ত 
ঝগড়াটা! মিটে অবস্ত গিয়েছিল, কিন্ত সে দিনের সে তুচ্ছ 


২৪২ 


লালা লালা লো পাশা 


ঘটনাগুলোই আঁজ আমার জীবনে একটা]. বড় রকমের ঝড় হয়ে। 


ভুলেছে। মনের ভিৎ পথ্যত্ত নাড়া দিয়েছে 1. 


লিলি সবই বোবে, কিন্ত কথা বাঁ়াইতে 5, 


নীরবে চলিতে থাকে: ।: 
মৃন্ময় পুনরায় কহিল, জীবনে নুর রনি ছিল, কষা 
মস্ত আত্মাভিমাঁনও ছিলি । .তাই হয়তো. সব দ্বিক হি এত 
বড়--- 
অকস্মাৎ থামিয়| সে মদ স্ব হাদিতে লাগিল, টি 
আঁজকাল বডড বাজে বকি। ' কথাটা আমার. স্মরণ ৫ 
দাঁও না কেন লিলি। 2 
লিলি কহিল, এবার থেকে দেব |: - * ৮ 
ুন্ময় কহিল, তাঁই দিও লিলি কিন্ত রর সঙ্গে 
আঁমার গোটাকয়েক- কথা ছিল। -. * লিঃ 
লিলি কহিল,” ঘরে গিয়ে. বললে কি তোঁমার- ফোন 
অন্ুবিধা হবে? না হয় খেতে,বসেই বলো! । :-- 
ঝ্ন্ময় কহিল, তাই- না হয় -বলব.। কিন্ত. কি: জান, 
জীবনটার বড় অপচয় করেছি: ভিসি, । হয়ত নি অপূরণীয় 
ক্ষতি করেছি। 
লিলি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, ভাল করো নি Ga eee 
মৃন্ময় কছিল, তা করি নি হয় তে|। একটু থামিয়া.পুনরাঁয় 
কহিল, দিনকয়েকের অন্থ আমি অন্ত কোথাও য়াব ভাবছি। 
লিলি যৃদ্ময়ের মুখের পানে চোখ ভুলিয়া চাঁছিল, কোর 
জবাব দিল না৷ 
মৃন্ময় অন্ধ প্রসঙ্গে উপস্থিত হইল, কহিল, তোমাকে কোন 
দিন আমার নাসার গল্প করেছি লিলি? আমাদের ক্লাশের 
ডাকসাইটে মনিটার নানু | 
একবার নয় বছবার। কিন্ত আর একবার নি 
ইচ্ছে যদি থাকে তবে সে অন্ত সময় । ভেতরে চলে|। 
পঙ্কজ তখনও খরগোঁস দুইটা লইয়া মাতিয়া রহিয়াছে । 
লিলি তাঁহাকে ধমক দিতেই নিতাস্ত অপ্ররাধীর মত জড়সড় 
ভাঁবে ঘরের এক কোণে গিয়] দ্ীড়াইল.। ম্বন্ময় তাহাকে এই 
আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিল, কহিল, এখন. ঘুমাও পক্ষ । 
কাল সকালে উঠে আবার.খেল| করো.। পক্কত্ব কেমন এক 
প্রকার দুষ্ট লাহ্ুক হাঁসি হাসিয়া বাধ্য ছেলের মত শুইয়া 
পড়িল |. 1... ২, 
মৃন্ময়কে আজ যেন কথায় পাইয়াছে ৷" আহারে বসিয়াও 
সে পুর্বকথার জের টানিয়] বলিল, * নাক এক সময় আমার 
বিশেষ বন্ধু ছিল । তখন আমর! নিতান্ত ছেলেমান্গষ, সেই 
সময় থেকেই আমদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা । 
লিলি স্বহুকণ্ডে কহিল, শুনেছি-__তাঁরপর-** - 
মৃম্বয় কহিল, এখানে আসাঁ অবধি পরস্পরের খবর আমরা 
রাখি নি। আমি রাখি.নে ইচ্ছে করে, আর.সে রাধে নি বাধ্য 





১৩৫৬ 
কিন্ত দিনকয়েক ধরেই দেখছি নানা ভাবে সে 
আমার খোজ নিচ্ছে। মনট! বড় দুর্বল । .কত আজগুবি 
চিন্তা এসে মনকে নাড়। দেয়। কল্পনায় কত স্বপ্ন দেখি ! 

=" লিলি নীরর | 15. ৪ ৪ 

- স্বন্ময়;বলিয়]: চলিয়াছে, যার বেঁচে উঠার কোন আশা "এ 
নেই সেও যেমন একবার- শেষ চেষ্টা করে দেখে আমারও 
হয়েছে তাঁই।, 

- লিলি টি খাওয়া-দাওয়ার পরে তোমার সব কথা, 
শুনব মিবা। সার! দিন বড় খাঁটুনি গেছে। বড় ক্লান্ত” 
আমি ।,২তুমি আমায় মাপ কর। 

মবন্ময় একটু বিস্মিত ভাবেই লক্ষ্য করিল লিলির সার! মুখে 
কে যেন এক ছোপ কালি মাখাইয়! দিয়াছে । মুখে তাহার 
লেশমা্র- কোমলতা নাই।. কিছুক্ষণ বোকার মত তাঁর 
মুখের পানে একদৃষ্টে চাঁহিয়! থাকিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মৃন্ময় কহিল, 
তোমাকে কোন রূঢ় কথ! বলেছি কি আমি? তোমার মুখ 
অত শুকনো কেন? কোন অন্থখ-বিস্ুথ করেনি তো? 
মৃন্ময় একসঙ্গে বছ প্রশ্ন করিল এবং অত্যন্ত ব্যস্ত হুইয়| উঠিল । 

- লিলি একটু হালিবার চেষ্টা করিয়| কহিল, ও কিছু নয় 
মিহ্ৃদা। বুকে হঠাৎ. একটা ব্যথা বোধ করেছি, তাই। কিন্ত 
ভুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন { খাও। = 

বিশ্ময়ের ঘোর তখনও মবন্ময়ের কাটে নাই। সে কহিল, 
বুকের ব্যথা ত! আমায় এতক্ষণ বল নি কেন? আমি এখুনি 
ডাঁক্জারকে খবর দিচ্ছি। তুমি দিন দিন যেন কেমন হয়ে 
যাচ্ছ লিলি। 

লিলি যে দিন দিন কি হইয়া] যাইতেছে তাহা সে ভাল 





করিয়াই জানে, কিন্ত সে কথা প্রকাশ করিয়া লাভ কি। সে 
চুপ করিয়] থাকিতে ভালবাসে, তাই নীরবই আছে। . 
. মৃন্ময় ততক্ষণে উঠিয়া! পড়িয়াছে। লিলি বাঁধা দিতে 


গিয়াও : পাঁরিল .না | - মৃন্ময় তার জন্য ডাক্তার ডাকিতে 
গিয়াছে। তার কথ! সে ভাবে। কিন্ত ও চলিয়া! যাইবার 
জন্য, অমন চঞ্চল. হইয়া, উঠিয়াছে কেন? নিজের অজ্ঞাতে 
গিনি একটি নিঃশ্বাস পড়িল । - - -. 7 
২৬ - : 
Suh এমন কিছুই নয় ।*** 
সবন্ময় এখানে চিরদিন কাটাইবে এমন কিছু দাঁসখৎ লিখিয়া 
দেয় নাই, কিন্তু তার এখানে অবস্থিতিটাই যেন সহজ্ব এবং 
স্বাভাবিক হুইয়! দীড়াইয়াছিল, তাই অকস্মাৎ মবন্ময়ের চলিয়া: 
যাইবার প্রস্তাবে লিলি চমকিত হইল । চলিয়া. যাইবেই এমন 
কথা খোলাখুলি. এখনও যৃন্ময় বলে নাই বটে, কিন্ত তার 
একাস্ত-মনের' কথাটি লিলির জানিতে ত বাকী নাই। অবশ্ত 
মনে হইতে পারে লিলির এই ব্যাপার লইয়া অতটা উতলা 
হইবার কোন যুজিসঙ্গত কারণ নাই। কিন্ত লিলি হঠাৎ 
Ld 


A 


K 


আষাঢ় 


যেন নিজেকে আবিষ্কার করিল | দীর্ঘ চার বৎসরের সাহচর্খ্যের 
ভিতর দিয়া--স্বেহ, প্রীতি, ভালবাস এবং শ্রদ্ধার অন্তরালে 
অন্ত যে বস্তটি লিলির অন্তরে লোকচক্ষুর অগোচরে গড়িয়া 
উঠিয়াছে তাঁহার কোন সন্ধানই সে এতদিন পায় নাই। তাই 
নিজের সম্বন্ধে হঠাৎ যখন তাঁর সত্যোপলদ্ধি হইল তখন সে 
অতিমাঁআায় চঞ্চল হইয়া উঠিল । 

মৃন্ময়ের কাছে তার কিছুই কাম্য নাই। তু চোখের 
সম্মুখে তাঁকে ধরিয়! রাখা । স্মেহে ও মৌন সেবায় তার 
শ্রীহীন জীবনকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলা । 

মৃন্ময় কহিল, সেই থেকেই ভাবছি যে, একবার নাঙ্কুর সঙ্গে 
দেখা,করব কিন! 1 কি জানি হয়তো আমার জন্য আরও কোন 
গভীব্ব বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে । হয়তো --* 

স্ব্ময় থামিল। কিছুক্ষণ নীরবে কি চিন্ত! করিবার পর 
যখন সে মুখ তুলিয়া চাল তখন লিলির মনে হুইল সে মুখে 
যেন রক্তের লেশমাত্রও নাই।' লিলি ভয় পাইয়া গেল। 


দৃঢ় যুষ্টিতে মৃন্ময়ের একখানা হাঁত চাপিয়! ধরিয়া! ব্যাকুল কণ্ঠে . 


শুধু বার বার বলিতে লাগিল, কি হয়েছে মিঙ্ছদা__তোমার 
হ'লকি! ৃ 

মৃন্ময় এক বিচিত্র হাসি হাঁসিয়া! ক্রিষ্ঠ কে কহিল, একটা 
অপন্তব কথা মনে হয়েছিল তাঁই--*মবন্ময় পুনরায় হাঁপিল। এ 
ফাঁসির রূপ আলাদা । লিলি ইহাতে ভয় পায়, ম্বন্ময়কে আর 
বেশী কথা বাঁড়াইতে দিতে চায় নাঁ। ম্বন্ময়ের কথাটা সে 
কততকটা অনুমান করিয়া লইয়াছে । এবং হয়তো পাছে নূতন. 
করিয়া! আঁথাত পার এই আশঙ্কায় লিলি নিজের হৃদয়াবেগকে 
চাঁপিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত যেন মুখে মৃন্ময়ের মনের 
কথাটারই প্রতিধ্বনি করিল । কহিল, যাবে বৈ কি মিহ্ৃদা। 
নিশ্চয় যাবে। আমার যন বলছে নাস্কুবাঁবুর এই শোজ 
নেওয়ার পিছনে কোনে! নিগুঢ় কারণ আঁছে। 

মৃন্ময় কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া স্বহ কণ্ঠে কহিল, মানুষ আশা 
নিয়েই বেঁচে থাকে । তুমি হয়তো আমার মনের কথাটাই 
প্রকাশ করেছ। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমার 
মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি বুঝি মরে গেছে। 

লিলি বড় করুণ একটুখানি হাসিয়া মৃতু কণ্ঠে কহিল, : তা 
হতে পাঁরে। কিন্ত তবুও যে মানুষ হুঃখবেদনায় মুষড়ে পড়ে 
সেও আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে । মরা গাঁডেও জোয়ার আসে 
মিলুদা। 

ময় ফিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে লিলির মুখের পানে চাহিয়া 
রহিল । কহিল, হয়তো! তোমার কথাই সত্য লিলি । নইলে 
মনের মাঝে একট! নূতন আহ্‌ আজ জেগে উঠেছে কেন? 

ধবন্ময় একটু থামিয়! পুনরায় কহিল, কিন্তু সেই সঙ্গে এ 
কথাটাও মনে হয় যে, ভুল করে মঞ্চু দুঃখ পেতে পারে 
তাঁর ছুঃখটাকে আমি খাটে] করে দেখছি ন! । কিন্ত ডাকবার 


প্রবাহ রঃ 
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প্রয়োজনই যদি হয়েছিল মঞ্চু নিন্ধেও তো সে কান্ধ করতে 
পারত । 

বাধা দিয়! গভীর সুরে লিলি কহিল, তা সব সময় হয় না 
মিহদ!। মানুষের মনের কাঁছে প্রয়োজনের মূল্য কিছুই নয় । 
তুমি নিজে কেন মঞ্জুর ভুল ভাঙিয়ে দেবার চেষ্টা করে] নি? 
যা সত্য সেকথা তাঁকে বুঝবার সুযোগ দাঁও নি কেন? তুমি 
নিজে ঘা পার নি, ত! অপরের কাঁছ থেকে আঁশ করে! কোন্‌ 
হিসেবে । 

বন্ময় বিহ্বল কণ্ঠে কহিল, . তাকে নামি কাছে পেলাম 
কোথায়। 

লিলি কহিল, তাঁকে খু'জে বের করবার চেষ্টা কোন দিন 
করেছ কি? 5 

যৃন্ময় কহিল, ভ1 করি নি ] 

লিলি কহিল, কেন করনি? আমার বিশ্বাস তুমি 
একটু চেষ্টা করলেই তার সন্ধান পেতে । 

মৃন্ময় অন্মনক্ক ভাঁবে উত্তর দিল, হয়তে। 'পেতাম। 
তারপর*** 

লিলি শাস্ত কণ্ঠে বলিয়া চলিল, তার পরের যা অতি . 
অল্লেই তাঁর পরিসমাপ্তি হ'ত । চাঁরদির্ক দিয়ে এমনি করে জট: 
পাকিয়ে উঠত না। কিন্ত তা তুমি পার নি। তোমার মধ্যে 
অভিমানটাই সবচেয়ে বড় হয়ে দেখ! দিয়েছিল, অথচ এই 
অভিমান যে তাঁর যন্ও সমানভাবে জাগতে পারে এ কথাটা 
একবারও তুমি তলিয়ে দেখ নি। একবার... 

মৃন্ময় এতক্ষণ নতমুখে শুনিতেছিল, সহসা বাধ! দরিয়া 
কছিল, তুমি হুয়তে! অনেক বোঝ ; বিশেষ করে মেয়েদের 


কিন্তু 


‘ ব্যাপারে তোমার বোৌকাটা ভূল না হওয়ারই কথ!। কিন্ত 


আমিও তো! সংসারে চোঁথ বুজে চলি না লিলি । 

‘লিলি কহিল, তোমাদের এ দস্তই সমস্তাকে আরও জটিল 
করে তোলে । | 

মৃন্ময় লিলির এই উক্তির প্রতিবাদ করিল না ৷ সে তার 
পুর্বাকথার শর ধরিয়া বলিয়া চলিল, অভিমান করে ছু’দিন 
কথা বন্ধ করে থাঁকা চলে, সাময়িক বগড়াবীটিও হৃতে পারে, 
কিন্তু এ তা নয়.লিলি। এর পেছনে রয়েছে নিদারুণ ঘ্বণা। 
নইলে মঞ্জু আমার জন্ত অপেক্ষা করত, আমাকে একবার 
জিজ্ঞেস করবার প্রস্নোজন বোধ করত এবং কান্নাকাটি 
করে শেষ পর্যন্ত নিজেই একটা! মীমাংসা করে নিত। ওকে 
জানবার সুযোগ তোমার হয়নি, be এ কথা তুমি বলতে 
পারছ লিলি। i 

লিলি শান্ত স্ব কণে কহিল, তাঁ হলেও ও আমি এই কথাই 
বলতাম মিহ্ছদ!। সে যে মেয়ে এবং এই বাংলাদেশেরই 
মেয়ে ! কিন্ত মন্টু সত্যিই কৃপার পাত্রী । আমার চেয়েও 
অদৃষ্ট তার মন্দ । 


২৪৪ | 
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লিলি থামিল। 

কাছাকাছি কোথাও মাদল বাজিয়া উঠিয়াছে। 
পাঁহাড়ীদের নৃত্য নুরু হুইয়াছে। কাছেই সাঁওতাল পলী। 
ওরা আছে বেশ । ওদের সুখ-দুঃখের মানদণ্ড আঁলাঁদ!। 

কিছুক্ষণ মৌন থাঁকিবার পর লিলি পুনরাঁয় কহিয়! উঠিল, 
একের . ভুল যে অপরের জীবনে কত মারাত্মক হয়ে উঠতে 
পারে সে তো অহরহই দেখতে পাচ্ছি। 

মৃন্ময় হয়তে| তাঁহাদের কথার মোড় ফিরাঁইবার জুন্তই 
অঙ্গ প্রসঙ্গ টানিয়া আনিল, কহিল, আমি এখান থেকে চলে 
গেলে তুমি হুঃখ পাবে দে আমি জানি। আমার কথা 
আলাদা, নইলে এই চাঁর বছর ধরে তুমি আমার অন্য যা 
করেছ সেট! তুলবাঁর নয়। নিজের মায়ের পেটের বোঁনও 
বোধ হয়, তাঁর দাদার জন্ত এর চেয়ে বেশী করতে পারত না। 

লিজির মুখ শুকাইয়া! উঠিতেছিল। সে যৃহ কণ্ঠে কহিল, 
ফতকগুলে! বাজে কথা তুলে.তুমি কি আমায় সাব! দিতে চাও 
মিছুদা? তোমার যত বড় ক্ষতি আঁমার দার! হয়েছে তার 
শর আমি দায়ী হলেও, আঁমি যে অপরাধী নয় এ কথা 

তুমি নিজেও জবান, তবু কেন যে এসব কথা তুলে আমায় 

ব্যথা দিচ্ছ বলতে পারিনে | 
মৃন্ময় নিঃশব্দে বসিয়া রহিল । , কোন প্রভিবাদ করিল 
না। | £ 

মান্য মানুষের 'মনের ভিতরটা দেখিতে পায় না, তাই 
এত ভুল বোঝাবুঝি । মাহুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের ঘাত- 
প্রতিঘাঁত চলিয়াছে__-অবিরাম নানা রূপে নাঁনা ভঙ্গীতে ৷ 

লিলি ভাবিতেছিল, মানুষের যদি এই অভি থাঁকিত 
তাহা হইলে কেমন হইত? তুল করা কিংবা ভুল বোঝা 
সংসার হইতে উঠিয়া যাইত কি? কিন্তু তাহ! হইলে জীবনে 
বৈচিত্র্য দেখা দিত কোন্‌ পথে? একট! দম দেওয়া. ঘড়ি 
আর মাস্থষে কতটুকু তফাৎ থাকিত।, 

মৃন্ময় লিলির চিদ্তাকুল মুখের পাঁনে কিছুক্ষণ তাকাইয়! 
থাকিয়া শেষে কহিল, তুমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছ। তোমায় 
ব্যথা দেবার ইচ্ছে নিয়ে ওকথা আমি বলি নি লিলি। 

লিলি ক্ষণকালের জন্য মুখ তুলিয়া চাঁহিয়| পুনয়ায় দৃষ্টি 
মাটিতে নিবদ্ধ করিল্‌। 


মৃন্ময় বলিয়! চলিল, মেয়েরা প্রয়োজন হলে যে সব অবস্থার - 
সঙ্গেই নিজেদের মানিয়ে চলতে পারে সেটা তোমায়. 


দেখলে যেমন করে বুঝতে পারি আর কিছুতেই তেমন নয়। ৷ 
লিলি তথাপি নীরব । 


সম্ভবত- - 


মৃন্ময় বলিয়া চলিল, আমার জীবনের পথে তোমার: 
আবির্ভাব কতকট!| ছুষ্টগ্রহের মত একথা তুমিই আমায় 
বলেছ, কিন্ত সেই সঙ্গে একথাটাও ভাবতে পার না কেন যে,' 
আমার . জীবনের গতি পরিবর্তিত হবে বলেই তোমান্র 
আবির্ভাব । আমাকে বিশ্বাস করে| লিলি । 


লিলি চুপ করিয়া! শুনিতেছিল। ' 
* ভ্বন্ময় তেমনি ভাবেই বলিয়া চলিল, আমি ঠিক বুঝে . 

উঠতে পারি না কেন তুমি আমার সব কথ! সহজভাঁবে নিতে 
পার না। আমার আচরণে কোথাও কি কোন ক্রটি আঁছে 
লিলি? অবশ্য একথা ঠিক যে, নান! কারণে তোমার সম্বন্ধে 
আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল, কিন্ত তা মাত্র ততদিন পৰ্য্যন্ত 
যত দিন তোমার সম্বন্ধে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অজ্ঞ । ভুল 
ভাঙার সঙ্গে স্ছেই আমি নিজেকে শাপন করেছি। 

লিলি কেমন একটা! অস্বস্তি বোধ -করিতেছিল। অথচ 
জোর করিয়া মৃত্ময়কে সে থামাইয়া দিতেও পারিতেছিল ন!। 

মবদ্ময় আপন খেয়ালে বলিয়া চলিয়াছে, লোকে আমার 
কথা শুনলে পাগল বলবে । কিন্তু তাঁরা শুধু উপহাস করতেই 
জানে। তা বলে তুমি আমায় ভুল বুঝে! না। পে হবে 
আমার কাছে সবচেয়ে মৰ্ম্মান্তিক ৷ 

লিলির এসব আলোচন! আর ভাল লাঁগিতেছিল শা 
সে ঘড়ির দিকে অঙ্কুলি নির্দেশ করিল। কহিল, রাত অনেক 
হ'ল। 


“সে আমি জানি” মৃন্ময় কহিল, “কিন্ত ভোর করে আঁমার 
মুখ বদ্ধ করে দেবার চেষ্টা] করো না লিলি। হয়তে| জীবনে 
এমন সময় এবং সুযোগ আর নাও আসতে পারে ।, 

“আঃ 1" লিলি মুখে একপ্রকার বিরক্তিস্থচক শব করিল। 
কহিল, তুমি কি কিছুতেই থামবে না? -না আমায় এসব 
কথা শোনাবার জন্যে ভুমি একেবাঁরে কোমর বেঁধে এসেছ | 
তুমি বুঝি চিরদিনের জন্যে চলে যাবার মতলব এঁটেছ? 
ভাবছ কি তা তুমি পারবে ? ক্ষনে না আমি যে কত বড় 
অসহায় একথা তোমার চেয়ে বেশী ত আর.ঝেউ জানে না 
মিহুদা | 

সহ হাসিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না। 

লিলি কহিল, তোমার এওঁ অদ্ভূত হাসিকেই আমার.সব 
চেয়ে বেশী ভয় মিনুদা--- 

্বদ্ময় ইহারও কোন জবাব দিল না| - : তেমনি স্মিতমুখেই 
লিলির মুখের পানে চাহিয়! রুছিল। 

| ক্রমশঃ, 


বেথুন বালিকা বি্ভাল্য় 


জ্ীযোগেশচন্দ্র বাগল 


১ 

কলিক্কাতাস্থ বেথুন বালিক! বিদ্যালয় ১৮৪৯ সনের 1ই মে 
ভারতের তৎকালীন বাবহার-সচিব জন এলিয়ট ডি ওয়াট! 
বেখুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হুয়। প্রথমে ইহা] একটি সামান্ধমাজ তুল 
ছিল। পরে ১৮৭৯ সনে ইহার সঙ্গে একটি কলেজ বিভাগও 
খোলা হইল ৷ স্কুল এবং কলেক্গ উভয়ই বেথুনের নামের সঙ্গে 
যুক্ত হইয়া! তাহার স্মৃতি বহন করিতেছে । বেথুন স্থূল এবং 
বেথুন কলেক্ছ একই স্থানে অধিষ্ঠিত রণছিলেও দ্ছুলটি ইহার 
স্বাতন্্রা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বর্তযানে ইচ্ছার শতবর্ষ পূর্তিতে 


কর্তৃপক্ষ এবং সহাগ্থতৃতিগীল ব্াক্তিগণ একটি উৎসবের. 


আয়োজন করিয়াছিলেন। কাজেই ইহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
আলোচন! কর! বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চারি দশকে বঙ্দেশে_ 


কলিকাতায় এবং মফস্বলে গ্রষ্টান মিশনরীদের তত্বাবধানে 
ইউরোপীয় মহিলাগণ বালিকা বিদ্কালয় স্থাপন করেন। 


কলিকাতায় রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজ] বৈগ্ঞনাধ রায় প্রমুখ 


বাঙালী প্রধানগণ অর্থ ও উপদেশ দিয়! তাহাদিগকে নান! 
ভাঁবে সাহায্য করিতেন । মফস্বলেও নেতৃস্থানীয় বাঙালীর] 
তাঁহাদের সাহায্য করিতে পশ্চাংপদ হইতেন না। কিন্তু 
তখন এই সকল বিষ্ভালয় মোটেই জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। 
প্রকান্ত বিঙালয়ে সন্ত্রস্ত ভদ্র হিন্দুগণের নিজ্ধ নিজ কন্কাদের 
পাঠাইতে বিশেষ আপত্তি ছিল । দ্বিতীয়তঃ বিষ্ভালয়গুলিতে 
ই&তত্ব শিক্ষা দেওয়| হইত বলিয়াও তাহারা তাহাদের 
বালিকাদের এখানে পাঠাইতে চাছিতেন নাঁ। বস্তুতঃ এ 
সকল বিজ্জালয় প্রতিষ্ঠার মুখ্য উক্ষেশ্তই ছিল ভারতবাসীর 
অস্তঃপুরেও ষ্টবামী প্রচার। কাজেই তাহাদের ভ্্রীশিক্ষা- 
বিস্তারের প্রয়াস সাফলামগ্ডিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।% 

রাধাকাস্ত দেবের আগ্রহাতিশয়ে পণ্ডিত গৌরমোহুন 
বিদ্যালঙ্কার “গ্রীশিক্ষ। বিধায়ক” নামে একখানি শ্রীপাঠ্য 
পুস্তক লেখেন। পূর্ববকালে হিন্দু নারীগণ শিক্ষাব্যাপারে 
কিন্ধপ উন্ততিলাত করিয়াছিলেন সেই সব তথ্য ইহাতে 
সংকলিত করিয়া! দেওয়া হয়। স্ত্রীশিক্ষার উপকারিত] 
সম্বন্ধেও ছই-একটি অধ্যায় পরে ইহাতে সংযোদ্িত হুইয়াছে। 

প্রাচীনপন্থী রাধাকাত্ব দেবের মত হিন্দু কলেজের নব্য 
- শিক্ষিত যুবকগণও ১/২৯৬১৬ প্রয়োজনীয়ত। প্ৰতিপাদন করিয়া 
in Bengal : Women's Education পুস্তকে ইহার 
বিবরণ ভরষ্টব্য ৷ 


শপ 


লেখনী পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। নবাবঙ্গের নেতা 
রামগোপাল ঘোষ স্বয়ং নানা ভাবে ইহাতে উৎসাহ দিতে 
অগ্রসর হইলেন। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইঞ্চিয়া সোসাইটির মারফত 
স্্রীশিক্ষা এবং শ্ত্রী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একটি পরিকল্পনাও 
তৎকর্তৃক রচিত হুয়। কলিকাতার অদূরে বারাসতে এবং 
উত্তরপাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন হইল । 


ৃ প্রথমোক্ত স্থলে একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্টিতও 


পা 


আন এলিয়ট ডৃঙ্বওয়াটার বেথুন 


হইয়াছিল । কিন্ত কলিকাতায় বেথুন কর্তৃক স্থাপিত বালিকা 
বিদ্যালয়টিই সর্বপ্রথম সুঠুভাবে পরিচালিত হইতে আরপ্ত হ্য় 
এবং ভত্ত্র পরিবারের কন্তাগণ এখানে বিদ্যাভ্যাপ করিতে সুরু 
করেন । এই দিক দিয়া বেখুন বালিকা বিদ্যালয়ই বঙ্গদেশে 
প্রথম আদর্শ বালিক! বিদ্যালয়ের গৌরব দাবি করে । এই 
সময়ে বোস্বাইয়ে দাদাভাই নৌরজির চেষ্টায় এবং মাঞ্জীজেও 
বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হৃইয়াছিল। কিন্ত সেকথা এখানে 
বলিবার প্রয়োজন বোধ কগি না। . 


সখ 











২ 
বেধুন সাহেব কেমব্রিজের একজন প্রখ্যাত ছাঁআ । বাবছার- 
শান্ত অধায়নাস্তে তিনি আইন-ব্যবসা আরপ্ত করেন। বিলাতের 
হোম আপিসের উকীলরূপে তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন । 
ভারতের বড়লাটের শাসন-পরিষদে বাবহার-সচিবের কার্খ্যে 
নিয়োগের পূর্ব পর্খ্যস্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন'। বেথুন 
ছিলেন চিরকৃষার। তাহার অবসর সময় পড়াশুনায় 
অতিবাহিত হইত। তিনি কবি বলিয়াও দে যুগে পরিচিত 
ছন। বিলাতে অবস্থানকাঁলেই ভারতবর্ষের প্রতি তিনি 
আকু& হইলেন। পাশ্চান্তা শিক্ষা কিরূপ দ্রুত প্রচারিত 
হইয়া বঙ্গসমাজকে সেই ভাবে ভাবুক করিয়! তুলিতেছিল, 
সরকারী শিক্ষা রিপোর্ট এবং জঙ্গান্ত পুপ্তক-পুস্তিকা পাঠে 
তিনি তাহা অবগত হুইয়াছিলেন। কিন্ত সমান্জের অর্ধেক 
লোকের মনে তখনও শিক্ষার আলোক প্রবেশ করে নাই। 
তিনি বুঝিয়াছিলেন_ ভারতের নারীজাতিকে শিক্ষিত করিয়া 
জলা তুলিলে এদেশবাসীর মঙ্গল নাই। 


|| 





রামগোপাল ঘোষ 


বেথুন ১৮৪৮ সনের এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষে আগমন 
করেম। স্বীয় পদাধিকার বলে তিনি Council of 
Education ব1 শিক্ষা-সমান্বেরও সভাপতি হুইলেন। নব্য 
বঙ্গের মুখপাত্র রামগোপাল ঘোষও এই বৎসরে শিক্ষা-সমাজের 
সদন্ত-পদে নিযুক্ত হন। বেখুন কলিকাতায় একটি বালিক! 
বিদ্যালয় স্থাপনের অভিপ্রায় রামগোপালের নিকট সর্বপ্রথম 
ব্যক্ত করেন। ইহার পর এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকজে যে সব 
আয়োজন সুরু হয় তৎসম্পর্কে প্রগতিশীল মতামতের সমর্থক 
এবং নব্য দলের অন্তরঙ্গ পণ্ডিত গৌতীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য নিজ 
‘সম্বাদ ভাস্কর’ ১৮৪৯, ১০ই মে সংখ্যায় লেখেন, 


৮: 
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*বুদ্ধিনিপৃণ বেথুন সাহেব ১২ বৈশাখ [২৩ এপ্রিল] সোম- 
বারে তথায় সাধারণ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষ 
মহাশয়কে অন্গুরোধ করিলেন ঘোষবাবু স্বদেশস্থ বান্ধবদিগের 
সহিতি পরামর্শ করিয়! এই বিষয়ের সহায়তা করেন, তাহাতে 
বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয় আত্বমীয়গণের সহিত পরামর্শ- 
পূৰ্ব্বক স্বীকৃত হুইলেন তাহারদিগের বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে 
পাঠাইবেন এবং তৎপর সোমবারে [৩০ এপ্রিল ] এ সকল 
আত্মীয়গকে লইয়া বেথুন সাহেবের সাক্ষাতেও বান্ধবগণকে এই 
বিষয়ে স্বীকার করাইলেন, তংসময়ে শ্রীযৃত বেথুন সাহেব এ 
সকল ব্যক্তিকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইকাজে 
পরামর্শ ধার্ধা করিয়] গত সোমবার বাঁলিকাগণকে বিদ্যালয়ে 
দিয়াছেন...” 

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বেথুন সাহেবের এই কার্যে 
বিশেষ সহায় হইলেন । “সম্বাদ ভাস্কর’ ১২ মে ১৮৪৯ 
তারিখে লেখেন, 

“দক্ষিণ বাবু কফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর প্রযুখাৎ 
শ্রবণ করিলেন হিন্দু বালিকাঁদিগের বিদ্যালয় করণার্থ বেথুন 
সাহেব বাবু রামগোপাল ঘোষের সহিত একত্র হইয়া আসিয়! 
তাহার শিম্লার বৈঠকখান! দেখিয়া গিয়াছেন, ইহাতেই 
নিৰ্প্লহৃদয় দক্ষিণ বাবুর মনে উদয় হুইল তাঁহার সংগ্থভাব 
প্রকাশের উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সময় গেলে আর 
আপিবেক না, অতএব আনন্দে পরিপূর্ণ: হুইয়! বেথুন সাহেবের 
নিকট গমন করিলেন, এবং বেখুন সাহেব যে এতক্ষেশীয় হিন্দু 
বালিকাগণকে বিদ্যাদানের উদ্যোগ করিয়াছেন তদর্থে 
কুতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিলেন তাহার বাগানের বৈঠক- 
খানা অমনি দিলেন, বালিকাদিগের উপযুক্ত শিক্ষালয় যতকালে 
প্রস্তুত না হয় ততকাল বালিকার! এ বৈঠকখানায় বিদ্যাভ্যাস 
করিবে তিনি লইবেন না, এবং ৯০০০ সহশ্র টাকায় 
মবজাপুরে যে ভূমিখ ক্রয় করিয়াছেন বালিকাদিগের বিদ্যালয় 
করণার্থ তাহা! দান করিলেন, এতস্তিস্ব বিদ্যালয় প্রত্তত 
করণকালে এক সহ্ত্র টাক! দিলেন, আর এ বিদ্যাগারের 


সন্ত পুস্তক যাহার মুল্য ৫০০০ সহস্র টাকার নূন নহে তাহাও 


দিতে স্বীকার করিলেন"*.সাঁছেবের সহিত কথোপকথনাদ্তর 
বাটীতে আলিয়া এক পত্র মধ্যে এই সকল বিষয় লিখিয়| বেথুন 
সাহেবের নিকট পাঠাইয়! দিয়াছেন, এবং সান্বেও লিখিয়]- 
ছেন তিনি সন্বোষপূর্কাক এই সকল দান গ্রহণ করিলেন ।” 

বিভালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইল । “সংবাদ 
প্রভাকর'-সম্পাদক কবিবর ইঈশ্বরচ্জ গুপ্ত মহাশয়ও বেথুন 
সাহেবের বিগ্যালয় স্থাপন প্রচেষ্টার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন । 
বিদ্তালয় সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া সংবাদ প্রভাকর 
৭ মে, ১৮৪৯ তারিখে বিগ্কালয়ের কার্ধ্যারস্ত দিবসেই 
লিখিলেন,_ 


he 

ৰং “স্্রীবিদ্ধা।***ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক তথা বিস্কাধ্যাপনীয় হইয়াছেন কেন সে সম্পর্কে বলেন যে, ভারত-সরকার তথ] : 

সমাজের অধিপতি করুণাময় ড্রিঙ্কওয়াটার বেখিউনি সাহেব কোর্ট অব ডিরেক্টসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে বিস্ালয় 

বাঙ্গালি জাতির বালিকাবর্গের বঙ্ভাষার অঙ্লীলন নিমিত্ত প্রতিষ্ঠায় জসন্তবরকম বিল ঘটত এবং শেষ পর্যন্ত নিজ 

বিপুল বিদ্ত ব্যয় ব্যসনপুর্ব্বক ‘বিষ্টরিয়! বাঙ্গাল! বি্ভালয়” ইচ্ছাহুরূপ পরিচালনা-কার্য্য সম্ভব হইত কিন! তাহাও সন্দেহ- 

নামক এক অভিনব স্ত্রীবিদ্ঞালয় স্থাপন করিয়াছেন, অন্ত প্রাতে 

" তাহার কর্ম্মারস্ত হইবেক। আপাততঃ সিযুলার অস্তঃপাতি 

. স্থকিএস্‌ ই্রট মধ্যে দয়ার্জ চিত্ত বাবু দক্ষিণারগ্রন মুখোপাধ্যায় 

' মহাশয়ের বৈঠকখানাবাটীতে কর্ম্মসম্পন্ন হইবেক, পরে তাহার 
সপ্ত স্বতন্ত্র স্থানে এক স্বতন্ত্র বাটী নির্দ্াণ কর! যাইবেক...। 

“উক্ত “বিক্রিয়া বাঙ্গাল! বিগ্ভালয়ে আপাততঃ অতি 
সন্রাপ্ত ভদ্র বংশের প্রায় বিংশতি বালিকা! অধ্য়নার্থ নিযুক্ত! 
হইয়াছে, একজন সুপণ্ডিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহারদ্বিগকে বঙ্গভাষায় 
উপদেশ এবং একজন সুনিপুণ বিবি স্থচের কর্ণ্মাদি শিল্পবিস্তার 
শিক্ষা প্রদান করিবেন, প্রাতে সাত ঘণ্ট| অবধি নয় ঘণ্ট! পর্য্যন্ত 
পাঠশালার কর্ণ্ম চলিবেক, বিশি পরিবারের মধ্যে ধাহার] 
সঙ্গতিশূঞ্চ, তাহারদিগের কঞ্ভীগপের গমনাগমনার্থ ইহার পর 
গাড়ী নিয়োজিত হইবেক এমত কল্পনা আছে... ।” 

“সংবাদ প্রভাকর’ হইতে জানা যাইতেছে, বেখুন প্রতিষ্ঠিত 
বালিক! বিষ্ালয়ের সঙ্গে ‘ভিক্টোরিয়া'র নামের সংযোগ 
সাধনের প্রপ্তাব হুইয়াছিল। কিন্ত ইহ! কেন কার্যে পরিণত 
হয় নাই পরে আমরা তাহা জানিতে পারিব | 


৩ 


বিদ্ধালয় প্রতিষ্ঠার পর ৯ই মে দ্বিবসে “সংবাদ প্রভাকর’ দক্ষিগারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 


পুনরায় লিখেন, স্থল। তিনি প্রাচীনপন্থী অথচ ভ্রীবিগ্কান্থরাগী রাজ! রাধাকান্ত 
“প্রথম দিবসে একবিংশতি বালিকা শিক্ষার্থে নিযুক্ত! দেব প্রমুখ সমান্ষপতিদেরও আহ্বান করেন নাই বা পূর্বান্থে 


হইয়াছে।  এইক্ষণে ক্রমে২ তাহার সংখ্যা ব্বদ্ধি হইবার তাহাদের মতামত লয়েন নাই। তিনি বলেন, ইহা! করিতে 
বিশেষ য্তাবন|। ইচ্ছার স্থাপনকর্ড| মহাস্মাবর যুত ডি্- গেলেও নানাঞ্প বিদ্বের হয়ত সৃষ্টি হইত। ইউরোপীয় 


ওয়াটার বেঘিউনি সাহেব গত সোমবার পূর্ববান্থু ৮ ঘটকার বন্ধুদেরও তিনি নিমদ্বণ করেন নাই, কারণ তাহাতে বিশেষ 
সময়ে পাঠশালার কর্্মারস্ত সুত্রে আপনার উদার চিত্তের সমারোহ্‌ হুইবার সঞ্তাবন! ছিল । বিভালয়ে পঠিতবা বিষয়াদি 
ভাণ্ডার বুলিয়! সদভিপ্রায় সম্বলিত সন্ধন্ুত! ক্ষণ অবুল্য রত সম্বন্ধে অতঃপর বেথুন যাঁহা বলেন তাহার মর্ম ‘সম্বাদ ভাক্কর” 
সকল বিতরণকরত সকলকে সন্তোষ সলিলে অভিষিক্ত করিয়া- (১০ মে ১৮৪৯ ) হইতে এখানে দেওয়া গেল, 
ছেন, তৎকালীন তচ্ছ,বণে তাবতেই স্তব্ধ হুইয়াছিলেন-*.। “প্রস্তাব সমাপন পূর্ধে এখানে কি প্রকার বিগ্তাশিক্ষ! 
“আমারদিগের ব্যবস্থাপক সাহেব অতি স্ুপষ্টিত এবং হইবে আমার তাঁহাও প্রকাশ করা উচিত, গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত 
উচ্চপদস্থ, সুতরাং ইহাতে তাহার নিকট অধিক সুখের প্রত্যাশা স্কুল সকলে যেমত কোন বর্্মচচ্চা হয় না এখানেও সেই প্রথা 
করিতে হইবেক, আমর! বিশিষ্ট রূপে অবগত হইলাষ, ইনি প্রচলিত হুইবেক, আমি জানি অনেকে ভ্তরীলোকদ্িগের বিদ্া- বু 
বর্তমান বিষয়ে সাধ্যমতে ধনবায় এবং কায়িক মানসিক যত্ব ও শিক্ষা উপলক্ষে উপহাস করবেন, বিশেষ তাহারা এখানে 
পরিশ্রম করণে কখনই ত্রুটি করিবেন না... |” কিজ্প শিক্ষা হইবেক তাহা অনুমান করিয়! কৌতুক করিতে 
 বেখুন দীর্ঘ বক্তৃতায় এদেশে আ্ীশিক্ষা বিস্তারে তাহার পারেন, এবং তাহা আমার উপহান্তজনক হইতে পারে, (কিন্ত 
নো। হেতু, পুরাকালে হিন্দু নারীদের পরা ও অপরা বঙদেশীয় বালকগণের বিজ্তাভ্যাপ বিষয় যাহা আমি সর্বদা 
 স্থাৎপত্তি এবং আধুনিক শিক্ষাদান উদ্দেশ্টে নব্য বলিয়া থাকি তাঁহা যদি তোমরা কেহ শ্রবণ করিয়া থাক তবেই 
ক কর্তব্য সম্বন্ধে প্রথমেই উল্লেখ করেন। তিনি বুঝিবে দেশীয় ভাষান্ুশীলনে বালকগণের অধিক যত্বকরণ আমার 
বিদ্যালয় পরিচালনের ব্যয়ভার নিজেই বহন করিতে উদ্যত নিতাস্ত মানস তবে ইংরাজ্জী বিভা ug বিধায় তাহার 
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সুবা ক করেন, অতএব অঙ্গনাগৰ যাহা কেবল 
শিক্ষা প্রদান করিতে পারিবে তাহা রদিগের 
মি উক্ত বিদ্রপকানীগণের অপেক্ষাও অধিক 
,. বঙ্গভাষাথপীলনই. এখানকার মূল 
ৰ রি গুণ বিবেচনায় বিশেষতঃ পিতা- 
ইহার পর ইংরেজী শিক্ষা হইতে পারিবেক 
র শিল্পবিষ্ভাদি যাহা! আমা অপেক্ষা 
লে ব্যাখ্যা করিতে পারেন তিনিই 
ন এই বিস্ঞাশিক্ষায় তোমারদিগের 





















হু শোভা এবং উত্তমরূপে কাল হয় নাই। প্রথম বংসরের- শেষে দেখ! গেল ছাত্রীসংখা] 


ন, প্রাচীন বামী আছে “আলন সকল 
প্রকৃত আলম্ত পৃথিবী মধ্যে অত্যন্জ আছে 
সংকার্ব্যে সতত প্রবর্ত ন! থাকিলে অসৎ 




























বা ৷ তিনি বরাবর এদেশীয়দের মাতৃ- 
রা উৎসাহ দান করিতেন । শিক্ষা-সমাজের 





ই কাব্যের পরিবর্তে, বাংলা কাব্য 
| : সুতরাং বেধুন বালিকাদের বাংলা 
ভী হইবেন তাহা আর আম্চর্ষোর 


 বালিক! বিচার প্রতি, জ্ইল। ছাত্রীদের নিকট 
ন লওয় হইত না। পুস্তকাদিও তাহাদিগকে বিনা 
ফা হইত | বেখুন স্বদ্থং বিভালয় পরিচালনার 
রি বহন করিতেন । ইহাতে প্রতি মাসে তাহার 
করিয়া ব্যয় হইত । তিনি স্বয়ং বিভালয়ে 
মেয়েদের পড়াস্খনা পরীক্ষা করিতেন । বেথুনকে 
তিষ্ঠায় বাহারা বিশেষ ভাবে সাহায্য 
র মধ্যে রামগোপাল ঘোষ এবং দক্ষিণা 
নি আনিরা, জানিতে পারিয়াছি। 


রবে ডি রমার বিরান 
করিবার জন্ত যেমন ই রচনা করি 














দিল যে, শীদ্রই ছাত্রীসংখ্যা একুশ হইতে কা নন 
জনে দ্রাড়াইল। কিন্তু এই বিরুদ্ধাচরণ বেশী দিন স্থায়ী 


পুনরায় বাড়িয়া চৌজিশ জনে দাড়াইয়াছে। বেখুনের 
বিালয় প্রতিষ্ঠার পনর দিনের মধ্যেই শ্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী 
রাজা রাধাকাস্ত দেব নিজ ভবনে. একটি বালিক! বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন। বারাঁদতের বালিক! বিগ্ালয়ষট কলিকাতাঁর 
বিভালঘটির আদর্শে পুনর্গঠিত হইল । উত্তরপাড়1, নিবধুই, 
সুখসাগর প্রভৃতি স্থানে বালিকা বিগ্তালয় স্থাপিত হুইল । 
কিন্ত সরকার কোন বিষ্াালয়েই কপর্ষকমাত্রও অর্থপাহায্য 
করিতেন না। প্রত্যেক স্থলেই বালিকাদের প্রকাশ বিগ্ালয়ে 
প্রেরণের বিরোধী এক দল লোক ছিল । সরকারের উদাপীন্য 
দেখিয়া তাঁঙার1 প্রচার করিতে লাগিল যে, শাসন-কর্তৃপক্ষও 
এরপ বিগালয়ের বিরোধী । বারাসতের বালিকা 
পরিচালকগণের উপর অত্যাচার-উংনীড়নও : 
এসব অত্যাচার-উৎশীড়ন ও বিরোধিতা লক্ষ্য করিয়া বেখুনের 
অনুরোধে ভারত-সরকাঁর বাংলা-সরকারকে দিয়া এই মর্দ্দে 
একটি বিজ্ঞপ্তিপঞ্জ প্রচার করাঁইলেন যে, গবর্ণধেন্ট শ্ত্রীশিক্ষার 
বিরোধী আদৌ নহেন, তাহারা ইহার প্রতি সহানুভূতিশীল 
এবং যেখানেই এপ প্রচে্ হইতেছে সেখানেই ম্যাজিষ্টেট 
প্রমুখ স্থানীয় শাসকরর্গ আর্থিক ঝুঁকি না লইয়া ইহাকে 
সাধ্যমত সাহায্য করিবেন এবং শিক্ষা-পমা্ষ এ সকলের 
পর্যবেক্ষণের ভার লইবেন । চক্তাস্তকাঁরীদের বি i 
ইহার পর অনেকটা কমিয়া গেল |. র্‌ 










৫. 


বিজ্ঞালয়ের স্থায়ী বাসগৃছের bn পরিজ কোপা ॥ 








হন তর্কালঙ্কার'--শরীতজেন্দ্রনাথ 











কলিকাতা স্থ হেছুয়া পু্ধরিণীর পশ্চিম পার্শ্বের ভূমিথণ্ডে বেখুনের হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের ভিস্তিপ্রস্তর স্থাপন-উৎসব । 
বন্ততারত বেখুনের বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান রাজ! দক্ষিণারঞ্ন হৃখোপাধায়। 





ইন্দোরে জনসভায় বক্তৃতা প্রদানরত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 
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© of land known to. 
cted on this occasion, not merely for that 
erely because. of the remarkable analogy 
to the simple forms. that have been 





in Who stands near me, to whom jointly with myselt, 
and has been conveyed. Duckinarunjun Mookerjia 
utter stranger to me : I had never before heard 
119, when he. introduced himself to me a year 
half ago, for the purpose of letting me know that 
ad. heard of my intention of founding a female 
“for the benefit of his country : that he could 
t bear the thought that it should be said hereafter 
- lis countrymen that they had all stood idly looking 
), Without offering any help in furtherance of the 
WOIK : and in short without further preface, that 
ras the proprietor of a piece of ground in Calcutta, 
ued, as: I have’ since learned, at about twelve 
olisand ‘rupees, which he placed freely and uncondi- 
onally at my disposal for the use of the school, 4 
a8 4 noble gift, and nobly given. I subsequently was 
enabled. to possess: myself of some. adjoining ships of 
|: until at last we became proprietors of the whole 
it. which by: the. munificent “liberality of the 


nt of ‘Bengal, exercised, and was in substance 


the letter announcing their decision, expressly 
7 their approval of my design, we were permit- 
} for this more valuable and far more 
[1 Which: we are-now met. It is due to 
) Mookerjia that his name should be 
etual remembrance in connexion with the 
‘of the school.’ 


খুন গৃহ নির্মাণের ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করিবেন, 
ই অর্টে বলিয়া, দক্ষিণা রপ্রনের সহিত তাহার প্রথম 
হার ভূমিদান, ইহার পার্শ্বে বেথুন কর্তৃক ভুমিব্রয়, 
এই উভয় ভূমিখণ্ডের বিনিময়ে বাংল|-সরকারের হেহয়। 
প্রশস্ততর ভূমিখ দানে সম্মতি প্রভৃতির বিষয় পরিক্ষার 
বে উল্লেখ করেন। তিনি ইহার পর ভূমি হস্তান্তর কার্খ্যের 
প্রীভীকৃ-স্বূপ অশোক বৃক্ষ দান-প্রসঙ্গে বলেন যে, এরপ 
স্থলে প্রতীকৃ-্জপ তরু-দান হিন্দুদের চিরাচরিত প্রথ]। 
॥ ক্ষেত্রে অশৌক-তরু মনোনীত করার কারণ হিন্দু নারীগণ 
ছা; প্রতি বড়ই অন্কুরায়ী। তাঁহাদের বিশ্বাস, ইহার ফুল 
ভক্ষণ করিলে সন্তানের কল্যাগ হয়। অতঃপর অশোক-তরুকে 
ক্ষ ও ভী-স্বাবীনতার প্রতীকৃরপে সর্বত্র গ্রাহ হউক 
খুন এই প্রার্থন] জাঁনাইলেন। 

_উৎসবাঞ্চে মাঞগণ্য ব্যক্তিগণ দক্ষিণার্রনের সুকীয়া দ্রীট 
ভবনে গমন করেন। সেখানে তাহারা প্রীতিভোজে 
আপ্যায়িত হন | 







































টা | ৭ 
_ বিডালয় সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে লাগিল। রক্ষণ- 
শীল সমাজের নেত! রাঁজা রাঁধাকান্ত দেব বিরোধী দলের 


নিন্দাবাদে জক্ষেপ ন! করিয়া এতাদৃশ মহৎ কার্য অঙ্ছণীলন 




















হট 


১৮৫০ সনের ডিসেম্বর মাসে বালিক! বিস্তালয়ের অবৈতনিক 





1850. 





কলুষিত মনের দ্বণিত অভিব্যক্তি বলিয়া আখ্যাত করেন ।* 
শিক্ষা-সমাজের সতাপতিরূপে বেখুন পণ্ডিত ঈশ্বরচঞ্জ বিদ্যা 
সাগরেরও সংস্পর্শে আসেন । তিনি বিডাসাগর মহাশয়কে 








সম্পাদক নিযুক্ত করেন 1+ বিডাসাগর মহাশয়ের অন্জ এবং 
তদীয় আীবনীকার পণ্ডিত শতুচন্দ বিভারতব বলেন, বিচা- 
সাগর বছ সন্্াপ্ত ব্যক্তিকে নিঝ নিজ করাদের এই 
বিস্ভালয়ে পাঠাইতে সন্মত করান। বিদ্যারত্ব আরও 
বলেন যে, হেতুয়ার পশ্চিম পার্শ্বে নব-নির্টদিত নিজ: গছে 
বিদ্যালয়টি উঠিয়া যাইবার পুর্বে কিছুকাল গোলদীখির দক্ষণ- 
পূর্ব কোণে একটি বাড়ীতে ইহ্‌! স্থানান্তরিত হয়। এই 
বাড়ীতে পুর্বে হেয়ার সাহেবের স্কুল ব'সত । 87 

হিন্দু ফিমেল স্কুল ক্রমে অগ্মকাল মধ্যে অঞ্চান্ত বহু নেতৃ- 
স্থানীয় ব্যক্তিরও সমর্থন লাভ করে। মতি দেবেজনাথ ঠাকুর. 
তাহার প্রথমা কত! সৌদামিনী দেবীকে ১৮৫১ সনের ভুলাই 
মাসে এখানে তথ করিয়| দেন। তিনি ১৮৫১, ৮ই জুলাই 
ঘেদিন'পুরে রাজনানায়ণ বস্তুকে এক পঞ্জে লেখেন,“আমি বেথুন 
সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি 
দেখি এ দৃষ্ঠান্তে কি ফল হয়” বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা এই 
সময়ে আশী জনে দঁড়ায়। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাহুর বিদ্ধা- 
লয়ের পরিচালক-সভাঁর সভাপতি পদে এই সময়ে বত 
হইলেন । ১৮৫১, আগষ্ট সংখ্যা The Caleutta Christian 
0১০৮৮ চাঁশিক (পৃ. ৩৭৪) এই সকল বিষয়ের উল্লেখ 
ফরিয়| লেখেন,__ | 


“One of the most influential natives of Calcutta... 
Debendranath Tagore, has added his own daughter to 
the long list of eighty female children already receiving 
instruction in this Institution, and the Raja Kab 
Krishna Bahadur, who occupies the most prominent 
position in Hindu Society in the metropolis has ace 
cepted the office of its president.” 


বেথুন বিদ্যালয়-ভবন নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়| দেখিয়া যাইতে 

পারেন নাই । তিনি ১৮৫১ সনের ১২ই আগষ্ট ইহধাম ত্যাগ 

করেন। তিনি উইল বা চরম ইচ্ছাপজে বিদ্যালয়ের জঙ 
স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে ত্রিশ হানার টাক! দান করিয়া! যান । 
লক্ষোদী এবং তদদীয় পত্নী লেডী 


























Women's Edueation, Appendix, পুত ৬৯১৭০ 1 : 
* Journal of the Asiatic Society of. Bengal, NS: 
XXIIL 1927, ০, 8 2 “Ishwarchandra Vidyusegar asa 
Promoter... of - Female: Education. of Bengal»? by. 
Brajendraralh, Bence ঠা 
+ বিদ্যাসাগরর-জীবনচরিত, পৃ. ৮৫-৬ 
 ঈপত্রাবলী, ৩* নং পত্র, পৃ. ৪২ 
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ডালছোঁসী বিদ্যালয়টির প্রতি বিশেষ সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। 
লেডী ডালহোসী স্বেচ্ছায় মধো মধ্যে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন 
করিতে যাইতেন । বেখুনের মৃত্যুর পর বড়লাট স্বয়ং ইহার বায় 
ভার বহন করিতে অ'রস্ত করেন। প্রতি মাসে বায় নির্্নাহার্থ 
তাহাকে সাত শত টাক! খরচ করিতে হুইত। ভালছোৌপীর 
সুপারিশে কোর্ট অফ ভিরেক্টর্স ১৮৫৩, ৯ই নবেম্বর একখানি 
পত্রে বিদ্যালয় পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন, কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীদের নিকট হইতে বেতন আদায়ের কথাও 





“ক্যালকাট। গ্রুপ" 
শানু মঙ্গুমদার 


১৯৪৩ সনে এক দিকে যখন ধ্বংপের তাগুবলীল! আরস্ত 
হয়েছিল অন্য দিকে তখন সৃষ্টির ক্ষুতর ক্ষুদ্র প্রেরণাও জ্বেগেছিল। 
এই সময় হ’ল “ক্যালকাটা গ্রপো'র স্থষ্টি । কয়েকজন শিল্পীর 
সন্মিলিত চেষ্টায় কলকাতায় গড়ে উঠল এই শিলপী-সঙ্ঘ। 
যুদ্ধের সময় যেমন সব দেশে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিবিধ 
পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল এদেশেও তেমনি পরিবর্তন এসেছিল 
শিল্পজ্গতে । সেই পরিবর্তনের ফল ক্যালকাটা গপ । 

এই শিল্পীগোষ্ঠী অনুভব করলেন, গতাস্থগতিক পদ্ধতিতে 
আঁক! ছবি আর তাদের শিজী-মনের খোরাক যোগাচ্ছে ন|। 
তাই তাঁদের প্রচলিত প্রথা থেকে সরে আসতে হ’ল । এই 
গোষ্ঠীর অস্তভু্ত প্রত্যেক শিল্পীরই মনোভাব একই ধরণের 
ছিল। তাঁদের ঝপ-ভাবনার মধ্যেও সাদৃশ্য ছিল। এই 
সমধন্মা শিল্পীর! স্থির করলেন যে, তারা নিজেদের আক! ছবি * 
নিয়ে একট! আলাদা এপ করবেন ও প্রতি বংসর তাদের 
চিজ-প্রদর্শনী হবে। এই এপের প্রথম প্রদর্শনী অস্থঠিত 
হ’ল ১৯৪৩ সনে। এই ঞ্প শুধু কলিকাতায় নয়, সারা 
ভারতে শিল্পজগতে প্রগতির হাওয়! বইয়ে দিলেন। 
যে ভাবে প্যারিস কমিউনের পর ১৮৭৪ সনে ইত্ররেন্তনি্ 
পের স্থষ্টি হয়েছিল সেই ভাবেই কলিকাতায়ও 
ক্যালকাটা! গ্রপের গোড়াপত্তন হু'ল। এর সভ্য হলেন 
প্রদোষ দাসগুপত, নীরদ মজুমদার, রথীন মৈত্র, পরিতোষ 
সেন, প্রাণক্ৃঞক পাল, গোপাল ঘোষ, কমল! দাসপ্তপ্ত, সুতো 
ঠাকুর প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ । প্রতি বংসর এ'দের ছবির প্রদর্শনী হতে 
লাগল । গোঁড়া! থেকেই এ'দের প্রত্যেক প্রদর্শনী শিল্পী, শিল্প- 
রসিক ও শিল্প-সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। 
এবারকার প্রদর্শনীও শিল্পরসিকদের খুশী করেছে। 
__ এবারকার ক্যালকাটা এ.পের প্রদর্শনী শিজ্পী ও শিজ- 
ভলিক উত্যেরই মনকে বেশ একটু নাক! হিয়েছে। এই 

গে 


fs 5৩. AMES > 


“ক্যালকাটা গ্রা প” ও তার প্রদর্শনী 


বলেন ।* ডালহোসী শেষোক্ত প্রস্তাব সমীচীন বোধ করেন 

নাই। তিনি ইহার পর যত দিন ভারতবর্ষে ছিলেন নিজেই 

ইহার বায়ভার বহন করেন। ডালহোৌসী ১৮৫৬, ৬ই 
মার্চ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। ইহার পর পূর্ব 
বাবস্থাহ্থযায়ী বেথুন-প্রতিষ্টিত বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালন!- 
ভার গবর্ণমেন্ট স্বয়ং গ্রহণ করেন। 





* Selections from Educational Records, Part Il, by 
J. A. Richie, p. 61. 


ও তার প্রদর্শনী 


প্রদর্শনীর ছবিগ্চলোতে বর্ণপ্রয়োগের একঘেয়েমি নেই। 
উপযুক্ত বর্ণ-সমাবেশে ছবি যে কিন্জপ ঘাবুর্ধামণ্ডিত হয়ে উঠতে 
পারে, রং যে চিঞ্জগতের কত বড় সম্পদ ত| এই প্রদর্শনীতে 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেল। প্রথমেই প্রদর্শনীর ভাক্ষধ্ণ্যের 





_ শ্রীপরিতোধ সেন 


কাজগুলো ধরে সমালোচন1 আরম্ত করা যাক। আমাদের 
দেশে খুব কম লোকই ভাক্ষর্ধ্য-শিজ্ের উপযুক্ত সমবাদার। 
সেন্বন্তে ভাক্কর্ঘা-শিল্পের যথাযথ সমালোচনা আমাদের দেশে 
বড় একট! হয় না। কিন্তু একথ! সত্য যে, প্রদ্দোষ দাসপগুপ্তের 
কাজ দেখে শিল্পরসিক মাত্েরই মন আনন্দে উৎফুল্প হয়ে 
ওঠে। এঁকে আমাদের দেশের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ভাক্কর বলা 
যেতে পারে । এঁর এবারকার কাজের মধ্যে “উকুন মারা” মিট 

খুবই ভাল লেগেছে । এই ছবিটিতে চমৎকার একটি সরলতা 


1 





ছুটির দিনে ্‌ 









৯ 


১০৫৬: 


কনা ৯ ৯ 


দি বক্র না ৰক ক্লু 





(51001011011) আছে। হাত ছুটি এত স্বাভাবিকভাবে ও ০ the murmur ০৫ (2 trees and wishpers with the 


| সহজ ভঙ্গীতে পড়ে আছে যে মনে হয় যেন ওঁ তঙ্গীটকুর 
ভেতর দিয়েই ছবির আসল কথাট ফুটে উঠেছে। তা ছাড়া 





-_ীঅ্বনী সেন 

হৃদয় যুগপৎ বিস্ময়ে 
ওটি খালি জ্বায়গাতে 
রাখলেই বেশী শোভ| পেত। শিল্পীর সবল হাতের বিরাট 
শিল্পকর্ম উন্মুক্ত আকাশের নীচেই মানাত ভাল। প্রদোষ- 
বাবুর এই কান্ধটিতে বিক্ৃতীকরণ (015607107)) আছে, কিন্ত 
বিক্কৃতীকরণ সত্বেও শিল্পীর অনন্সাবারণ রপবোধের অন্ত 


ুদ্ধজী্ণ 
“প্রসাধন” ফুত্তিটি বিরাট, দেখবামাজই 
ও আনন্দে অভিন্থত হুয়। 


এটি কুৎসিত বা দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠেনি । কারণ বিকৃতি 
বলতে যা বোঝায়, যেমন-__আঙ্গিক বাঞ্জনার আতিশয্য, 
(intense expressiveness 01 form) কতকটা পরিবর্তন 
(modification) ইত্যাদি সবকিছুই এতে আছে, কিন্ত এই 
সমস্ত বিক্ৃতীকরণ যূর্িটির শিল্পন্ষমাকেই বিশেষ ভাবে 
স্কুটয়ে তুলে এটিকে সৃষ্টি হিপাবে সার্থক করেছে | এই 
ভাক্কর-শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিক পরিকল্পনাটিও (abstract design) 
ভাল লাগল । ডাম্বর্রের কোন সুবিধা নেই প্রাকৃতিক দৃষ্তকে 
শিল্পকর্্মে রূপায়িত করবার, তাই মাঝে মাঝে তাদের এই 
ভাঁবকদ্জনা| দিয়েই প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাতে হ্য়। যেমন 


_ “Debussy introduces the perfume of gardens into 
the sound of drops of rain, sways the brilliant pollen 


Es 1 


তা 


এটির কম্পোক্ষিশন বা রচনা-রীতিও অনবন্ধ। এঁর গড়া "8 _ Elie Faure. 


confession on trembling lips, with memory and secrecy. 
The universe turns to a more and more precipitous ৬ 


rhythm. The dance and music transposed into paint- 


কমল! দাশগুগ্তর মাজ দুটি কান্দ প্রদর্শনীতে নজরে 
পড়ল । এঁর গড়া প্রতিক্বৃতিটি খুব নিপুণ হাতের পরিচায়ক। এ 
টিমার’ প্রতিস্ৃতিটিও খুব ভাল লাগল। না 
প্রাণক্ৃঞ্চ পাল অন্ভান্ত বছরের মতই এবারও কোমল 
অনতিস্ফুট রং দিয়ে একেছেন। ভারতীয় চিত্র-পৰ্বতির মধ্যে 
ইনি নূতন ধারা আনবার চে] করছেন, তাই এঁর অঙ্কনরীতি 
এবং বর্ণপ্রয়োগ-প্রণালী অন্তান্ত শিল্পীদের থেকে একটু আলাদা। 
এর 'দানব-্নৃত্য' ছবিটি ভাল লেগেছে । তবে এই ছবিটি যদি 
আরও বড় করে দেখানো হ'ত তা হুলে এটির বিক্কৃতীকরণ খুব 
ভাল ভাবে বোঝ। যেত । “ম্যাডোনা ও শিশু” নামক ছবিটিতে 
এমন চমংকারিত্ব এবং বর্ণের মধ্যে একর্ূপ স্রিদ্ধতা আছে 
যে, বহু ছবি দর্শনে ক্লান্ত চোখ যেন সেই ক্ষিষ্কতাঁয় 
অবগাহন করে পরিতৃপ্ত হয় এবং বিশ্রাম লাভ করে। 
অনেকে মনে করেন এঁর ছবি অত্যান্্ নীরস, নি প্রাণ (0811) । 
কিন্ত ইনি প্রাচ্য চিজকলার বৈশিঞ্টা ও স্বকীয়তা বন্ধায় রেখে 
ভারতীয় পদ্ধতিতেই বর্ণপ্রয়োগ ও এরখা-বিস্কান দ্বারা 
ছবি একে থাকেন। এর ছবিতে আলো-ছারার খেলা 4 
নেই--একটা লাদ্দামাট! রং দিয়েই ছবিগ্ুলে। আকা1। শব 
গত বারের প্রদর্শনীতে এর ছবিগুলো! অপেক্ষাকৃত ভাল 
হয়েছিল। 

পরিতোষ সেনের অন্তান্ত বারের ছবি থেকে এ বছরকার 
ছবিগুলো অনেক ডাল লাগল । এবারের প্রদর্শনীতে নান! 
ধরণে নান] ভঙ্গীতে আকা এর কতকগুলে ছবি চোখে পড়ল, 
“প্রায় সব ছবিই টেম্পারাতে কলম ও কালি দিয়ে শেষ কর! 
হুয়েছে। “ছুটির দিনে" ছবিটিতে বেশ একটি রসান্ৃভূতির 
আমেজ পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক দৃষ্যচিন্ধে বিখ্যাত শিল্পী 
Cloud Monet-এর ছবিতে যেন আলোবাতাসের স্পর্শ 
অন্থভব কর! যায়। পরিতোষ সেনের এই ছবিটি উক্ত শিল্পীর 
ছবির কথাই মনে করিয়ে দেয়। ‘সি'ড়িতে বুড়ি আর বোকন+ 
ছবির রং ও তার প্রয়োগপদ্ধতি বেশ জাগল। ছবিটিতে 
বেশ চমৎকার ঘনত্ব (9011016) ফুটে উঠেছে। শিল্পী 
আলাদা করে কোন ম্যানারিজমের সাহায্য না নিলেও শুধু 
রেখার দৌলতেই চিত্রের গভীরতা, ঘনত্ব, গুরুত্ব ইত্যাদি 


তু 


সুপরিস্ফুট হয়েছে । টি 
কিযুদ প্রতিকৃতিটি খুবই উচুদরের হলেও মুখের 

টি টমেণ্টের সঙ্চে হাতের টি,টমেপ্টের কোন মিল 

নেই। “‘সি'ড়ির চেতনা’ ছবিটিতে রঙের বাঞ্জন| অতি 

চমৎকার । বাইরে থেকে আলো! এসে পড়েছে টেবিলের , . 


উপর, তার পাশ দিয়ে প্যাটার্ণ-করা সিড়ি এবং তার 


এ 


4 
৪৯! 


এরর নিব অহন হি 


বাবহার ইত্যাদির সমাবেশে ছবিটি পুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছে । তাদের একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, প্রকৃতির রহস্ত 
এ ছাড়া “মনিবের অঙ্গুপস্থিতিতে’ ছবিটির রঙের উঁজ্ছল্য ও বুঝতে না পারলে ছবির তাৎপর্ধ্যও হৃদয়ঙ্গম হতে পারে না। 
প্রথরতা নয়নানন্দকর | নীল জমির উপর লাল চেয়ার, যাঁরা এ ধরণের প্রশ্ন করেন তাঁদের জনৈক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর 
তার উপর বিড়াল, সব মিলিয়ে ছবিটি চমৎকার হুয়েছে। নিয়োক্ত কয়টি কথ! স্মরণ রাখ! কওব্য_“Why do 
রথীন মৈত্রের এবারের কাজের থেকে গত বারের you always try to understand painting, je 
কাজই ভাল লেগেছিল । এর গতবারের কান্ধে রঙের ওুঁজ্ছবল্য an i রাজ লা 
এবং ছবির ব্যঞ্জনা আর প্যাটার্ণের চমৎকারিত্ব দেখে মনে 5 EER দে সুজ 
যতটা আশা জেগেছিল এবার ততট! পরিতৃপ্ত হওয়া গেল না। | 11 
এবার এর আকা 'ছুমকার রাস্তা’ ছবিটি বেশ আকর্ষণীয় se 
হয়েছে। ডাষ্টবিনে বসা! কাকের রঙের মধ্যে এমনি একটা 
বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে যে তা মনকে গভীর ভাবে আকর্ষণ 
করে। এর জঅন্তান্ত কাঞ্জের মধ্যে “কাশ্মীরের বেদনা’ ও 
“সমাজ” ছবি দুখানি উল্লেখযোগ্য । 


শিল্পী অবনী সেন পশু-পক্ষীর ছবি অঙ্কনে খুবই নিপুণ 
হাতের পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রদর্শনীতে এর তিনটি ছবি 
বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । ইনি রং একটু বেশী পরিমাণে 
ব্যবহার করেন বলতে হবে । “বুট জত!” ছবিটিতে বেশ 
রঙের ওঁজ্জবলা ও বাস্তবনিষ্ঠ কল্পনার বৈশিষ্য প্রকাশ পেয়েছে । 
‘সিবুদ্ধ ও লালে আকা” গরু তার বাছুর ছবিটিও বেশ ভাল 
লেগেছে। তা ছাড়া বজ্তশোষক’ ছবিটিও খুব আকর্ষনীয় 
হুয়েছে। 

গোপাল ঘোষ একজন বিশিষ্ট জনপ্রিয় শিল্পী । তার 
ছবিতে প্রথমেই যা নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করে সে 
হচ্ছে তার রেখ! ও রঙের বৈশিষ্ট্য। যেমন তার রঙ্গের 
উজ্বলা তেমনি তার তুলির জোর__তার তুলিতে রং ও রেখ! 
সমান তালে চলে, কেউ কারো! চেয়ে ন্যান নয়_একটি 
অপরটির ভারসাম্য বজায় রেখে চলে। এঁর ছবিতে 
বর্ণ-পৌনামঞ্রন্ত অপূর্ব । এর আকা ছবি “বাশঝাড়ে খুব 
ছ্োরালে! তুলির টানের পরিচয় পাওয়া [যায়। তা ছাড়া 
“সোনালী প্রভাত’, ‘সুখী দম্পতি”, “চায়ের আসর+__উচ্চাঙ্গের 
অন্কন-কৌশলের পরিচায়ক | 

“দেলাক্কোয়া'-র ‘colour is the main thing’ কথাটা 
খুব মনে পড়ে গোপালবাবুর ছবি দেখলে । “অরণ্যে সন্ধ)1” 
ছবিটি আয়তনে খুব ছোট হলেও সন্ধ্যায় বনের যে মনোরম 
দৃপ্ত হয় তা নুসমগ্জস স্বল্প বর্ণবিস্ঞাসেই ফুটে উঠেছে । কালে! 
কালে! গাছের ফাঁক দিয়ে স্থর্ধ্যের উজ্জ্বল লাল রঙের আলো! 
রাস্তার উপর এসে পড়েছে । সব মিলিয়ে ছবিটি মনে এক কাশ্মীরের বেদনা - গ্রীরধীন মৈজ 
অপূর্ব রসান্ভুতির সঞ্চার করে। not understand the song of & -bird.”—Pablo 

সার্থক ছবি ‘আকা যেমন সাধনাসাপেক্ষ, ছবির রস }Fi০৭5০.” অর্থাৎ, “সকল সময় তোমরা কেবল ছবির মানে 
উপলব্ধি করাও তেমনি কঠিন। অনেকে প্রদর্শনীতে ছবি বুঝবার চেষ্টা কর কেন? তা ন! করে একটি পাখীর গানের 
দেখে প্র করেন-_“এ ছবির উদ্ে কি? এর মানে কি?” আসল তাংপর্য্য উপলদ্ধি করবার চেষ্টা করলেই ত পার ।” 
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জলপথে এই দন্্যব্বত্তি কোন্‌ সময় হইতে যে আরম্ভ 
ছে তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন । পৃথিবীর ইতিহাসে 
প্রাচীন কাল হইতেই জলদগ্্যর অস্তিত্বের কথ! ক্বানিতে 
যায়; এমন কি খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে রোমক সাত্রান্ধোর 
গও ইহার! বিদ্যমান ছিল; ইহার! ভূষধাপাগরের বিভিন্ন 
পকুল অঞ্চলে অত্যাচার করিত। ইহারও পূর্বে খ্রীঃ পুঃ 
টম শতাক্ধীতে ফিনিসীয় জলদ হার] শ্রীস ও রোধের উপকৃল- 
গর অধিবাসিগণের যথে$ ভাঁতির কারণ হইয়া উঠে। 
বীর প্রায় সমুদয় প্রাচীন বর্ধন্থে ক্ষলদন্্াদের উল্লেখ 
শরীক ও লাতিন পৌরাণিক কাছিনীগ্চলির 
ক্লেধ রহিয়াছে । আমাদের দেশেও পুরাণ 
ধন্গ্রহথগুলিতে এবং প্রাচীন ইতিহাসে এই 
বহু তথা ছড়াইযা আছে তার লপ্ত, বিশাখা- 
নক ভিজাগাপট্রম ), সৃতুকচ্ছ ( বৰ্তমান ব্রোচ ), 
 ক্যান্বে প্রভৃতি বন্রের বণিকের! ইহাদের বহুকাল- 
দৃতিষ্ঠ হুইয়া উঠিয়াছিল । জলদন্্যুর হাত 
পাইবার জন্ত ভারতীয় বণিকের! যথেষ্ট অস্ত্র- 
সন্ষিত হইয়া ধলবন্ধ ভাবে সুত্রে যাতায়াত করিতেন। 
ডন ও লোহিত সমুরে, পারন্ত উপসাগরে, আন্দামান 
কোবর ও মারগুই দ্বীপমালা এবং লাক্ষ ও মাল দ্বীপপুথ্রের 
অজ্ঞাত প্রবাল-শৈলমালার অন্তরালে এই সকল দ্য 
ইয়া থাকিত, কোন বাণিজ্য ও যাতী জাহাঞ্জের 
| পাইলেই স্থযোৌগ বুঝিয়া অতর্কিত আক্রমণে যাবতীয় 
af করিত এবং যাজী ও নাবিকগণকে নির্মম 
র্রিত। 

তাব্দীতে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের 
শরিফের পথে ভারতবর্ষ ও ভ্রেদ্ধ| বন্দরের 

















নৱনাযী অপহত হইত । তদানীন্তন রোম সাত্রান্ধে ভেলস্‌ 





ক্রীতদাঁসের অসন্ধব রকম চাহিদার ফলে আরব, , মিশর রি 
এবং স্থানীয় দাস-ব্যবসায়ীরাঁ এই ব্যবপায়ে প্রতি বৎসর লক্ষ 
লক্ষ টাকা উপার্জন করিত। ইতিহাসে আরব ও লোহিত 
সমুক্ধে এইরূপ অনেক দ্ারুতির উল্লেখ পাওয়া যায় পর্তুগাল al 
হইতে ভারতে আসিবার পথে পর্তৃীক্জ নাবিক ভায়ে : 
গাম! কর্তৃক এক যাত্রীক্ষাহীজ লুঠনের কাহিনী ইতিছা সের পৃষ্ঠ 
কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রথমে রক্তপাত এড়াইবার 
জন্ভ সমস্ত যাত্রীর জীবনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়! 
জাহাজখানি লুঠন কর] হয়, কিন্তু তাহার পরই কামানের .. 
মুখে নরনারী-নির্বিশেষে সকল যাত্রীকে হতা! কতিয় 
জাহাজটিকে আরব-সাগরের জলে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। 
কথিত আছে, মৃ্যপথযাত্রী আবালবন্ধবনিতার হাহাকার 
পৈশাচিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ভাক্কে' ডা-গামা তাঁছার নিজের 
কেবিনের জানালা হইতে উপভোগ করিয়াছিল। ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় জন আভেরি নামক আর একজন ইংরেজ জলদগ্রার 
অপকীত্তির কাহিনী লিপিবদ্ধ আঁছে। এই দঙ্গাও জেক্গার পথে 
এইকপ আর একখানি যাত্রীজাহাজ লুঠন করে । এই জাঁহাধে 
তদানীন্তন মুঘল সম্রাটের কণ্] ও অল্তান্ত অঙ্ধঃপুরবাসিনীগণ 
ছিলেন। লুঠনেত পর আঁভেরি এই পুরমহিলাদের ত' 
দিনে ভারত মহাসাগরের জলদন্্াদের প্রধান কেন্দ্র 
মাঁদাগাক্কারে লইয়া যায়; পরে - প্রকাশ্য বাজারে 
তাহাদিগকে ক্রীতদ্দাপী রূপে বিক্রয় করা হয়। ভারতবর্ষে 
ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রথম যুগে ভাক্কো-ডা-গামা, পেস্রো 
ডি কডিল্হাম, আলবুকার্ক, বার্থলমিউ গায়াস্‌ প্রভৃতি পর্তৃদীত : 
নাবিকগণ ছুদ্ধর্ধ জলদন্য ব্বপে কুখ্যাত ছিল। রে 

হোমর তাহার ছইখানি কাব্য-এস্বেই জলদন্থাদের উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং থুসিডাইভিস্ও ইহাদের কথ] লিখিয়া গিয়া. 
ছেন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে প্রধানত: বছিঃসমুক্ধে দন্যব্ৃডি 
দ্বারাই নরনারী ও স্বাস্থ্যবান বালক ও শিশু ক্রীতদাসের 
আমদানী করা হইত । রোদে স্বাস্থ্যবান বালক-ভ্রীতদাদের 
বিশেষ চাহিদা ছিল । রোঁমক ধনী-সন্প্রদায় এই সকল বালক 
ও শিগুকে তাহাদের নিজগ্ধ মল্ল (10180186075) হিসাবে 
তৈয়ারী করিতেন । ফিনিসীয় খ্রীক ও রোমক জলদন্্য এবং 
দাপব্যবসাম্ীর! এইরূপ ব্যবসাঁরে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিত । 
আস ও রোঁমীয় উপকূল হইতেও প্রতি বৎসর হান্ধার হানার 
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ভাবে তাহাদের পণ্য বিক্রয় আরম্ভ করে। ইউরোপীয় 
উপকূলভাগ ছাঁড়! এই সকল ক্রীতদাদ আফ্রিকার উত্তর ও পূর্ব 
উপকূল, স্পেন, গল এবং বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষ, বাইধি নিয়া, 
গ্যালিসিয়, ক্যাপাভোপিয়! এবং সিরিয়া হইতে সংগ্রহ করা 
হইত । পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন শ্রীসে ফিনিসীয়রা ছুর্র্ 
* জলদস্যু হিসাবে কুখ্যাতি - অৰ্জন করে। শ্রীঃ অষ্টম শতাবীতে 
ইহাদের পতনের পর এীক জলদন্থ্যরা তাহাদের স্থান গ্রহণ 
করে। | j . 
খুীীয় সপ্তম শতাব্দীর পর পশ্চিম ইউরোপের ভাইকিংগণ 
ছুর্ধধ অলদবঙ্্য ক্কপে পরিচিত হইয়া উঠে । 
খরীষ্ঠীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, 
ফ্রাস, হল্যাও, জার্ম্মানলী ও ভূমধ্যসাগরের সমগ্র উপকুলব্যাগী 
বিরাট ভুডাঁপে ইহার! অবাধে দস্যবৃত্তি করিত ৷ ভূমধ্যসাপন্ীয় 
অন্তান্ত জ্লদঙ্গাদের সহিত পূর্বববন্তী ভাইকিংদের কার্ধ্য- 
কলাপের যথেঃ প্রভেদ দেখা যায়। দুর্্র্যতায় ও নিষ্ঠুরতায় 
ইহাদের কেহ্‌ কাহারও অপেক্ষা কম নহে। অবাধ লুঠন, 
নির্বিচারে হত্যা, ভ্রনপদ দ্বালাইর়] দেওয়া ও ক্রীতদাপ সংগ্রহে 
তাহার] ছিল সমান পারদশী । কিন্তু ভূমধ/সাগরীয় দন্্যরা যেখন 
প্রায়শঃই একক বা ছোট ছোট দলে বিগুস্ত হইয়া উপকূল- 
ভাগে লুঠতরাক্জ করিত এবং কদাচিৎ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
টা... সাধারণতঃ সেরূপ পন্থা! অন্ুদরণ করিত ন1। 
১ পর্ব দলবদ্ধ ভাবে অত্যাচার করিত এবং অনেক 
> ক্ষেত্রেই উং,ঠুল-ভাগ ছাড়িয়া দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিত। 
ইহাদের মধ্যে যথেষ্ঠ সামরিক শৃঙ্খল! বিস্ধমান ছিল। 
ভাইকিংদের আক্রমণ-পদ্ধতিকে অনেকট! আধুনিক যুগের 
ঝটিকা-বাহিনীর আক্রমণের সহিত তুলনা করা চলে। 
ইহার! কোন গ্রাম বা জ্বলপথের উপর চড়াও হুইয়] 
নিশ্শম ভাবে হৃত্যাকাও ও গ্ৃংদাছ চাঁলাইয়া যাইত 
এবং ভ্রীতদ্বা ও বিবিব 'দ্রব্যসামথী সংগ্রহ করিয়! 
চক্ষের নিমিষে অস্তহিত হইত। কেহই বলিতে পারিত না, 
ইহার! পঙ্গপালের সভায় কখন কোন্‌ জলপথের উপর আসিয়া 


পড়িবে । লুঠনের প্রাক্কালে তাহারা নিজেরাই স্থির করিত 


কখন কোন্‌ দল কোন্‌ দেশ আক্রমণ করিবে । মূল ভুভাগ 
আক্রমণের পূর্বের ইহারা প্রায়ই উপকূলভাগের নিকটবর্তা কোন 
দ্বীপ অধিকার করিত এবং এই দ্বীপকে ঘাটি করি পরবর্তী 
আক্রমণ" পরিচালন! করিত। ভাঁইকিংদের আর একটি 
বিশেষত্ব এই ছিল যে, ইহারা! কেবল লুঠনই করিত না, জলদন্্য 
হইলেও ইহারা সাঁআাজ্য বিস্তার ও নিছেদের স্থায়ী বাসভূমি 
সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রাখিত। এইরূপ একজন ভাইকিং দস্থ্য, 
টূর্ণেসিয়াস গ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি আক্মার্লগের 
_ অর্ধেক স্থলভাগ অধিকার করিয়া সাত্রান্্য স্থাপন করে। 
আয়ার্লও অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই ভাইকিংর! ইংলও আক্রমণ 


জলদস্থ্যদের কথা 


এই সময় হইতে ' 


২৫৫. 





সুরু করে ও ৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই নর্দান্থি,য়া, মানিয়া! ও পূর্বব- 
খ্যাজলিয়! অধিকার করিয়া লয় । একমাত্র আঁসেক্ষেই 
ইহাদের আক্রমণ প্রতিহত হয়; এখানে আলফ্রেড এই দহ্থ্য- 


দলকে পরাস্ত করেন। 


ব্রিটিশ ঘবীপণুপ্ত ছাড়। ইউরোপের অষ্তা্ দেশেও ভাইকিংর! 
অত্যাচার করিত! নবম শতাব্দীর প্রথম দিক হইতেই 
ফ্রান্সের সমগ্র উপকূল ব্যাপিয়া ইহারা অবাধ লুণঠুন ও নরহত্য] 
আরগ্ত করে এবং অন্ততঃ ছুই বার রাজধানী প্যারিস আক্রমণ - 
করে। জার্মাশীতে ইহার! হামবুর্গ অবধি ধাওয়! করে ও এই 
নগরটি স্বালাইয়! দেয়। দক্ষিণ অলপথে ভাইকিংরা প্রথমত: 
স্পেনীন্ব উপকূলভাগ লু$ন করিবার চেষ্টা করে। স্পেন তথন 
আরবের খলিফার শধীন-__-এই গ্বানেই ভাই 'কৃংর। সর্বপ্রথম 
বড় রকম বাঁধ! প্রাপ্ত হর্ন । কয়েকটি স্থানে অল্পন্বল্প লুঠন ব্যতীত 
স্পেনে ইহারা বিশেষ সুবিধা করিয়। উঠতে পারে নাই। 
কিন্তু স্পেনে ইহাদের অত্যাচার বদ্ধ ছইলেও ্িব্রাণ্টার 
হুইয়া ইহাদের ভূমধ্যপাগরের যাতায়াতের রান] বন্ধ হয় 
নাই। এই পথে তাহার! কনষ্ট্যাটিনোপল পর্য্যন্ত সমগ্র উর 
ও দক্ষিণ উপকূল অবাধে লুন করে । 
ষোডশ শতাব্দীর প্রারগু হুইতে আক্রক্কার উত্তর ও পূর্ব 
উপকূলে নুতন এক শ্রেণীর জলসার উদ্ভব হুয়। ইতি- 
হাসে ইহারা Barbary Pita ও অথবা যুর নামে পরি- 
চিত। এই সময় হইতে প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর 
ইউরোপ ও এণিয়ার সমুদ্ধতীরবন্তা দেশগুলি ও ভারত- 
বর্ষের পশ্চিম উপকূলের অধিবালীনন| ইহাদের অত্যাচারে 
অতিষ্ঠ হুইয়। উঠে। ইহারা ছিল একাধারে ব্যবসায়ী 
ও দ্য । ভারতীয় কার্পাস, মপলিন, মসলা, গঞ্জদস্ত, চন্দন- 
কাষ্ঠ ইত্যাদির ব্যবদায়ে ইহারা লক্ষ লক্ষ টাক উপার্জন 
করিত। ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার উপকুলে ইহাদের বছ ঝুঠি ' 
ছিল ও সেখানে এই সমন্ত পণ্যপ্্রধ্যের লেনদেন হইত । 
বছিঃদযুন্রেও ইহার! বাণিজ্য ও যাআীজাহাজজ লুঠন করিত 
এবং যাঞ্জী ও নাবিকগণকে হৃত্য করিত অথবা ক্রীতদাসরূপে 
বিক্ৰয় করিত । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে সম্রাট নেপোলিয়ন 
তাহার বিশ্ববিজয়ী সৈগুদল লইয়াও উহাদের উচ্ছেদ করিতে 
পারেন নাই । পরিশেষে ১৮৩০ সালে ফরাশী বাহিনী যখন 
উত্তর-আাক্রিকা আক্রমণ করে তখন এই মুর দঙ্গ্যর। ধ্বংস হয়। 
আলবিয়ার্প ও টিউনিসে মূর-দন্যুদের প্রধান ঘাটি ছিল। 
এই দেশ ছুইটি নামে তুরস্কের সুলতানের অধীন হইলেও 
কার্ধ্যতঃ ছিল স্বাধীন ধৈরতন্ত্র রা এবং শাসিত হইত সাম'রক 
নিয়মানুসারে । আম্র্য্যের বিষয় দুইটি রাই পরোক্ষভাবে 
মুর-দগ্যদের সাহায্য করিত এবং বিনিময়ে শুঠিত সম্পত্তির এক 
দশমাংশ কর হিসাবে সরকারী কোষাগারে রমা হইত ৷ প্রথম 
প্রথম মুরগণ বড় বড় নৌকা লইয়া উপকূলভাগে দ্্যতি আরম্ভ 


\ 


৫৬ 


১৩৫৬ 





করে) পরবর্ভী কালে সাইমন ভানসের নামক এক ফ্লেমিশ 
জলদ্থ্য ইহাদের মধ্যে জাহাক্ধের ব্যবহার প্রচলিত করে। 
ইহার পর মুরেরাঁ আরও হুধর্য হইয়া উঠে। ক্ষিপ্রগতি ও 
মৃশংসতাঁয় তাঁহাদের সমকক্ষ জলদন্যু মধ্যযুগে- পৃথিবীতে 
আর ছিল না। 

সপ্তদশ শতাব্দীর সুরু হইতেই পৃথিবীতে নৃতন নৃতন 


দেশ আবিষ্কৃত হয়। - খই সময় হইতে আমেরিকা এবং 
পুর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুপ্চগুলি পৃথিবীর ভৌগোলিক 
পীমার ভিতর আসিতে আরস্ত করে। নুতন দেশ আবিষ্কারের 
সঙ্গে সঙ্গে বাঁণিজ্যপথও ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে এবং 
জপর্ধস্যুদের দস্ট্যবৃত্তির ক্ষেত্র আরও ছড়াইয়1 পড়ে । বিভিন্ন 
দেশে এই সময় হইতেই সভ্যতার অভিশীপ-ন্বর্ূপ এই 
দস্যুদের সম্পূর্ণভাবে দমন করিধার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় এবং 
এইরূপ দহ্যবৃত্তি আত্তর্জাতিক অপরাধ বলিয়া! গণ্য করা হয় । 
তখনও পর্যন্ত দন্্যবৃত্তি বিভিন্ন দেশের উপকুল-ভাঁগেই 


সীমাবদ্ধ ছিল । দঙ্গ্যরা কদাচিৎ বহিঃসমুন্ধে অত্যাচার করিত। 


স্বভাবতই অগ্ঠান্ যে-কোনও শ্রেণীর দস্যুদের গায় জলদস্যু 
দেরও এমন কয়েকটি স্থানের প্রয়োজন হয় যে সকল স্থানে 
তাঁহারা তাহাদের জুষ্ঠিত ভ্রব্যসাম্রী বিক্রয়, বণ্টন বা সঞ্চয় 
করিতে পারে । ইউরোপের বিভিন্ন সবার সমবেত চেষ্টা দ্বারা এই 
সমস্ত ঘাটি খুঁজিয়| বাহির করে ও আবিষ্কারের ' সঙ্গে সঙ্গেই 
সেইগুলি ধ্বংস করিয়া দেস্ব । অর্কেনী, সেটল্যাঁও, হেব্রাইভিস, 
আইসল্যাঁও প্রভৃতি ছ্বীপসমূহে এবং আয়ার্লও, স্টল ও 
ক্কযাতিনেভিয়ার সমুদ্রের খাঁড়ির যধ্যবন্তা বহু বন্দরে এইরূপ 
অসংখ্য ঘাটি ও জলদঙ্্যদের আশ্রয়-স্থল বাহির হইয়া পড়ে । 
এই সব আঁশ্রয়কেন্জ্র ধ্বংস হইবার পর জলদন্যদের কার্ম্যক্ষেঞ&র 
শ্বভাবতই বহিঃসমুব্দে ছড়াইয়া পড়ে এবং পরবর্তা শতাব্দীতে 
' নিউ ইংলও, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা; মাদাঁগাস্কার, 
আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের বহুদুরবর্ভীঁ দ্বীপসমূহ এবং 
পূৰ্ব্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দবীপপুগ্রগুলি অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল জল- 
দক্ম্যদের খাটি হইয়া উঠে। সভ্যজগতের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ 
ফৃইবার পর 'অনেক অলদন্থ্য মাদাগাস্কার এবং পুর্ব ও পশ্চিম 
ভারতীয় দ্বীপপুপ্রে স্থায়ীভাবে বসবাঁস আরম্ত করে। ইহারা 
স্থানীয় অধিবাসীদের মেছ্েদিগকে বিবাহ করিত ও প্রচুর অর্থ 
এবং বহু ক্রীতদাস যৌতুকত্বরপ লইয়া! বিস্তীর্ণ জধিদারীর 
মালিক হইয়া বসিত। কোন বাণিজ্য অথবা যান্জীন্দাহাঞ্জ 
তাঁহাদের এলাকার মধ্যে আসিয়া] পড়িলেই তাঁহারা স্যোগমত 
নিশ্চিহ্ন লুঠঁন করিত ও নিজেদের কুকর্ম্ের সমস্ত প্রমাণ 
করিবার জন্ত যান্দ্রীগণকে নির্বিচারে হত্যা করিত । 

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতেই পশ্চিম ভারতীয় 


দ্বীপসমূহে এবং এই সকল দ্বীপ হইতে ইউরোপে আসিবার - 


পথে অলদ্যদের অত্যাচার চরমে উঠে | ইহার অনতিকাঁল 


| 


গড়িয়া 


পুর্ব্বেই স্পেনীয় বণিকগণ আমেরিকীয় প্রথম উপনিবেশ . 
স্থাপন করেন এবং প্রচুর অর্থের অধিকারী হন । স্পেনীয়দের , 
আগমনের পরই ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ্জ ও দ্রিনেমা'র 
প্রভূতি বিভিন্ন াঁতির লোকের] আসিয়া উপস্থিত হয় এবং 
ইহার পরই আর্ত হয় অর্থলোভে দ্যব্তি ও বিভিন্ন জাতীয় 
ওপনিবেশিকগণের মধ্যে সংঘর্ষ । ১৬২৫ সানে সেপ্ট ক্রীষ্টফার 
দ্বীপে ইংরেজগণ উপনিবেশ স্থাপন করে এবং পরবর্তী একশত 
বৎসরের মধ্যেই সেন্ট ইউষ্টেমিয়াঁস্‌ বাঁরবাতস্‌, টোবাগো, 
সেন্টক্রোয়া, নেভিসূ, এ্যা্টিগুয়।, ম্টিসেরট, বাহামা, জামাঁইকা, 
কাইকস্‌ এবং টা'র্ক প্রভৃতি পণ্ড? লতে ইংবেজদের উপনিবেশ ' 
উঠে। ইংরেজদের পরই ফরাসীরাও আনিয়া 
উপস্থিত হয় এবং সেন্ট ক্রী্ফার, সেণ্ট ইউষ্টেযিয়াস, গ্রেনাডা, 
ভোঁমিনিকা, মার্টনিক, গুরাঁসেলা, সেণ্ট বাঁখলমিউ, সেন্ট 
মার্টিন, হাইতি এবং আরও কয়েকটি দ্বীপে ফরাসী-উপনিবেশ 
স্থাপিত হয়। 

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে স্পেনীয়রাই প্রথম দঙ্ম্যববত্তি 
আরম্ভ করে। ইহাদের পর ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ্জ 
বণিক এবং ওপনিবেশিকদের দস বৃত্তি অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে 
ক্যারিবিয়ান সাগরের উপকূলভাগ ও নিকটব্তা অঞ্চলসমূহে 
ব্যাপক লুঠঁন ও নৃশংস অত্যাচার আরস্ত হয়। কয়েক 
বংসরের মধ্যে এই দঙ্থ্যদের ভিতর ছুইটি দল রি, 
এক দিকে কেবলমাত্র স্পেনীয় জলদস্থ্য আর অন্ত দ্িকে/ইংরেজ, 
ফরাসী ও ওলন্দান্ম জলদন্থ্যর]। তবে ইংরেজ, 'ফবাঁপী ও_ 
ওলন্দাজ্র দক্ট্যর] যে কেবলমাঁঅ স্পেনীয় জাঁহাক্দই লুঠন করিত _ 
বা স্পেনীয় উপনিবেশসমূহে, অত্যাচার করিত তাহা নহৈ, 
তাহারা সুযোগ বুঝিয়া যে-কোন বাণিজ্য অথবা যাত্রী 
জাহানের উপর চড়াও হইয়! 'তন্ধ্যস্থ যথাসর্বস্থ অপহরণ 
করিত। প্রায়ই এক জ্রলদঙ্ল্য অপর জলদন্যুর জাহাজ লুণুন 
করিত অথবা তাঁহার শ্বজাতীয় বণিককেই নৃশংসভাবে 
হত্য! করিত। এইরূপ অবাধ লুঠমের ফলে শত শত বণিক 
সর্বস্বান্ত হইত এবং বহু লোকের প্রাণহানি ঘটিত। সভ্যব্রগৎ 
হইতে বহুদূরে অবস্থিত, আইন ও' শৃঙ্খলাবর্ডিত এই সব স্থানে 
বিবি-নিষেধের কোন বালাই ছিল ন!। সমুক্তের থাড়ি যেখানে 
গভীর ভাবে স্থলভাঁগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াঁছে-_সেখাঁনে, বহু 
অনাবিদ্কৃত দ্বীপে, ছোঁট ছোট উপসাগর ও শৈলমালার 
অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক দ্থ্য্টি স্থাপিত হয় এবং টার্টন দ্বীপপুঞ্জ 4. 
হিস্কানিওলা, নিট ইংলও, জামাইকা এবং নিউ প্রসিডস 
দ্বীপে প্রকাঁশ্যভাবে দস্থ্য-উপনিবেশ গড়িয়! উঠে । 

আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঞ্চিত ধন- 
সম্পদই আটলান্টিক মহাসাগরে দন্্যবৃত্তির মুল কাঁরণ। ইহা 
ছাড়া আক্রিকা মহাদেশ হইতে এই সকল দ্বীপ ও ইউরোপে __ 
অত্যন্ত লাভজনক দাঁস-ব্যবসায় এবং পূর্বব ও পশ্চিম ভারতীয় 


= 


বাট 





দ্বীপপুঞ্জের মশলার ব্যবসায় অনেক ইউরোপীয় অভিজাত- 
সন্প্রদায়কেও দন্যবৃত্তিতে প্ররোচিত করিত। 
সপ্তদশ শতাঁবীর মাঝামাঝি আমেরিক| ও পশ্চিম ভারতীয় 
দ্বীপগুলিতে কুখ্যাঁত “ব্যবসায় আইন” প্রচলিত হয় এবং এই 
আইন প্রচলনের ফলেও বহু ব্যবসায়ী ও ওপনিবেশিক দস্যু 
” বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাঁধা হয়। বিভিন্ন জাতীয় ব্যবসায়ী ও 
ওঁপনিবেশিক বাধ্রগুলির সর্বগ্রাসী লোভের ফলে এই 
আইনের উদ্ভব হয় এবং সর্বপ্রথম ম্পেনীর, পরে ইংরেজ 
ও ফরাসীগণ তাহাদের স্ব-স্ব উপনিবেশগুলির মধ্যে এই আইন 
প্রবর্তন করে। ব্যবপায়-আইন প্রচলিত হুইবার পর ফোন 
ওঁপনিবেশিক তাঁহার নিষ্ষের দেশের ব্যবপায়ী ছাড়া আর 
, কাহারও সহিত কোন পণ্য বেচাকেনা] করিতে অথব| 
বিদেশীয় কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিত.ন। 
কি স্পেনীয়, কি ইংরেজ অথব!| ফরাসী কোন ব্যবপায়ীই 
তাঁহার স্বজাতীয়দের সমস্ত চাহিদা কখনই যিটাইন্ছে 
পারিত না, ফলে স্থানীয় অধিবাঁপীর! অন্য জাতীয় বণিকদের 
নিকট হইতে লুকাইয়া অনেক জিনিষ ক্রয় করিতে বাধ্য 
হইত | ইহার পরিণাম-শ্বন্প ব্যাপকভাবে চোরাকারবাঁর সুরু 
হয় এবং প্রায় প্রত্যেক ব্যবসায়ীই ক্রেতাদের সমস্ত চাছিদ! 
মিটাইয়া তাহাদিগকে হাতে রাঁখিবার জন্য দন্যব্ৃপ্তি অবলম্বন 
৯ তাঁহারা যে সমস্ত পণ্য নিজেদের দেশ হইতে আনিতে 
৭, তাহা সমুদ্রে অন্য দেশীয় বণিকদের নিকট হইতে 
১ হ০পপার্চিরিত এবং এই সমস্ত লুঠিত দ্রধ্য জলের দামে বিক্রয় 
করিত । আধুনিক যুগের চোরাকারবারীদের সহিত এই সমস্ত 
চোরাকারবারী পার্থক্য ছিল। আধুনিক চোরাকারবারীর! 
উচ্চমূল্যে নিষিদ্ধ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়! তাহা উচ্চতর মূল্যে 
বিক্রয় করে, কিন্তু আটলাণ্টিকের চোরাকারবারী জলদন্গ্যর] 
বিনা মুল্যে, কেবলমাঅ দঙ্গ্য বৃত্তির দ্বারাই পণ্য সংএহ করিয়া 
জলের দামে তাঁহা বিক্রয় করিত । এইরূপ সম্ডাদরের লোভে 
ক্রেতান্নাও তাহাদের থ্জাতীয়দের কাছ হইতে জিনিষ- 
পদ্ম ক্রয় না করিয়া অগ্থদেশীয় বণিকদের নিকট হইতেই 
সংগ্রহ করিত। জলদন্থ্যর! গভীর সমুদ্রে একক বা দলবন্ত 
ভাবে বিহার করিত এবং কোন বাণিঞ্র্য অথবা যাত্রী 
ভাঁহান্ধ দেখিলেই তাহা শ্বর্দেশীয় ব1 ভিন্ন দেশীয় যাহাই হউক 
না কেন, লুঠন করিত ও যাত্রীদের নিধিবিচারে হভ্যা করিত । 
সমাজের ছত্রচ্ছায়ায়, রাষ্ট্রীয় অনুষাঁসনের গণ্ভীর মধ্যে 
"যাহার! বাদ করিতে চাঁহিত না, প্রধানতঃ তাঁহারাই 
দঙ্স্যবৃত্তি দ্বারা সমুদ্রে বিপৎসন্কুল জীবিক1 অর্জন করিত। 
অল্লায়ানে হঠাৎ প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের নেশা, স্বাভাবিক মন্থর 
জীবনযাত্রায় অত্যন্ত মানুষের রজধারায় যে স্পন্দন ডুলিত তাহা 


মিনেককোই ভবিষ্যতের বিপদ ও ভয়াবহ পরিণাম সন্বদ্ধে অন্ধ 


জলদস্যুদের কথা 


২৫৭ 





মানুষ দন্ধ্যবৃত্তি এ্রহণ পূৰ্ব্বক রোঁমাফকর জীবনকে বরণ করিয্না 
লইত | জলদন্থ্যর নিকট স্বাভাবিক শাস্তিময় জীবন, জন্মভূমি, 
সত্ী-পুত্ত, আত্ীয়্ব্ন প্রভৃতির কোন আকর্ষণ ছিল না এবং 
সবচেয়ে আন্চর্ধ্য এই যে, এইরূপ দস্থযতুতিতে অভ্যস্ত মাঙ্ছুয 
কখনও আইন ও শৃঙ্খলার চাঁপে স্বাভাবিক জীবন-যাপন 
করিতে বাধ্য হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় উন্মাদ হইয়! 
যাইত অথব। অকালে মৃত্যুযুখে পতিত হইত । 

অর্থের এই সর্বনাশা মোহ ছাড়! আরও নানাবিধ কারণে 
মান্য দস্থযবূপ্তি অবলম্বন করিত । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগ অবধি প্রায় সব দেশেই নিয়মিত বেতনভে|গী সৈন্থ 
ছিল নিতান্ত অন্পসংখ্যক। যুদ্ধের অব্যবহিত পুর্ধে- বা 
যুদ্ধের সময় অর্থের বিনিময়ে সৈন্তসংগ্রহ করা হইত 
এবং যুদ্ধ সমাপ্ত হইলেই তাঁহাদের বিদায় দেওয়া হইত |; 
ইহার ফলে ইউরোপে যে-কোন যুদ্ধের পরেই হঠাৎ বহু- 
সংখ্যক সৈগ্ ও নাবিক বেকার হইয়া পড়িত ও অনগ্চোপায়' 
হইয়| দঙ্গ্যবৃত্তি অবলম্বন করিত | অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত 
সাধারণ স্কষক সাময়িক উত্তেজনার মোহে এবং ভাল খাবার ও 
পোশাকের লোভে সৈগুদলে যোগ দিত, কিন্ত যুদ্ধের অবসাঁনে 
আর ক্কষক-ভ্ীবনে ফিরিতে চাছিত না। তাঁহাকে পায়] 
বসিত পৈমিক-জীবনের রহন্য, রোমাঞ্চ ও নিয়মিত বেতনের 
মোহ এবং যুদ্ধের পর জীবিকার্জজনের অন্ত কোন উপায়ের 
অভাঁবে জলদন্যর জীবন আঁরপ্ত করিত । সৈল্তদলে--বিশেষ 
করিয়া যাহার! নৌবহরে কাজ করিত তাহারা, সমুদ্রে নুতন 
জীবনের আঁস্বাদ পাইয়া! যুদ্ধের শেষে অধিক সংখ্যার ভ্বল- 


দঙ্স্য হইত । দুর সমূত্রে অনেক সময় বাণিজ্য ও যাত্রী জাহাদ্রের 


মালা ও লক্ষরের! কর্তৃপক্ষের অত্যাঁচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
হুইয়া জাহাজের কাপ্তেন ও যাঁভ্রীগণকে নির্বিচারে হ্ত্য। 
করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিত, কিন্ত ক্ষণিক উনদ্মাদন! 
কাটিয়া যাইবার পর দেখা যাইত এই সব হৃতভাগ্যের এক- 
মাত্র দন্গ্যুবৃপ্তি অবলম্বন ছাঁড়া আর ফোন রাপ্তাই খোল] নাই। 
দেশে ফিরিবাঁর পথ বন্ধ, সেখানে রাষ্ট্রীয় অগ্থশীসনের অমোঘ 
বিধান তাঁহাদের জন উদ্যত হইয়া আছে। রাষ্ট্রীয় ছাড়পঞ্জের 
অভাবে স্বাধীনভাবে ব্যবপা করিবারও উপায় নাই ; বিদ্রোহী- 
দেয় কোন সভ্যদেশই অ'শ্রয় দিবে না, বিশেষতঃ ইহাতে যর! 
পড়িবার সম্ভাবনা যথেঃ ; কাজেই আর কোন উপায় না 
দেখিয়া ইহারা জলদস্যু হইভ | জলদস্যরা যে সমন্ত জাহাজ 
লুঠন করিত, সেই সমস্ত জাহানের নাবিকেরাঁও অনেক সময় 
প্রাণ বাচাইবাঁর অন্ত দঙ্্যদলে যোগ দিতে বাধ্য হইত । 

- জলদস্যুদের ৃশংসতাই ছিল সর্ধযাপেক্ষা! ভয়াবহ । সমুদ্রের 
বুকে ফোন জাহান্ত ইহাদের কবলে পড়িলে দস্থ্যতার সমস্ত 
নিদর্শন বিলুপ্ত করিবার জর যাশ্রীদের নিধ্বিচারে হত্যা করা 


করিয়া দিত এবং সমস্ত বাঁধা-বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া স্বাভাবিক হইত এবং সর্বস্ব লুঠনের পর জাহাজটির আর কোন প্রয়োজন 


ছি 


২৫৮ 


শপ 


গ্রবালী : 


১৩৪৬ 





না থাকিলে সমুক্রে ডুবাইয়া দেওয়া, হইত | সঞ্চিত অর্থের সন্ধান 
জানিবার জন্য নরনারী-নিধ্বিশ্েষে নিরীহ উপনিবেশিকগণের 
উপর যে ভয়াবহ পৈশাচিক অত্যাচার কর] হইত তাঁহার 
নিকট মধ্যযুগের যাজ্রকীয় অত্যাঁচার-পদ্ধতিও €1710019- 
{i০॥) মান হইয়া যায়। সাধারণ অলদন্্যদ্ের যে-কোন 
উপাঁয়েই হউক অর্থলাঁভ ছাড়া আর কোঁন আকাজ্ষা ছিল 
না। জাতি, ধর্শ, দেশ, আত্মীয়, বন্ধু বলিয়া এদের 
কিছুই ছিল না। ইহার! সমস্ত মন্থষ্য-সমাঁজের বিরুদ্ধাচরণ 
করিত। ইহার! সভ্য মানুষের সর্বপ্রকার সহামুভূতি হইতে 
বঞ্চিত ছিল। ধর! পড়িলে ইহাদের বিচারের প্রহসন 
তখনই শেষ হইত এবং দোষ প্রমাণিত হুইবাঁর পর ফাঁনি- 
কাঁঠে, গিলোটিনের আড়াঁয় অথবা বন্দুকের গুলিতে ইহাদের 
জীবনাস্ত হইত। 

পৃথিবীর বহু ভাষায় ইতিহাস, গ্রাম্য ও লৌক-সাহিত্য, 
প্রাচীন সঙ্গীত, কাব্য-সাঁহিত্য ও কিংবদন্তীর মধ্যে জলদন্্ু- 


দের কাহিনীর অনেক উপাদান ছড়াইয়। আঁছে। আমাদের ' 


দেশের প্রাচীন গীতি-কাব্য, মঙ্গল-কাব্য ও পূর্ববঙ্গের 
বহু গ্রাধ্য কবিতা ও লোঁক-সঙ্গীতের মধ্যে পর্তুগীজ এবং 
আরাকান অলদস্থ্যদের সম্বন্ধে 'অনেক বিষয়ের উল্লেখ 
রহিয়াছে । এই জরজদন্থ্যপ্া এক সময় নদীবহুল পূর্ব ও 
দক্ষিণ বঙ্গে এবং বঙ্গোপসাগরে ভয়াবহ অত্যাচার করিত । 
ইহাদের দ্বায় প্রতি বংসর হাজার হানার নরনারী ও শিশু 
অপহৃত হুইয়া ক্ৰীতদাঁসরূপে পৃথিবীর বছ স্থানে প্রকান্ত্ে 
বিক্রীত হইত । মধ্যযুগে ইউরোপে ভারতীয় ক্রীতদাসের 
বিশেধ চাঁছিদ! ছিল । I 

ফ্রান্সের রাধবিপ্লবের সমসাময়িক ফরাসী অভিন্রাত 
সমাজের কুখ্যাত মাদাম দ্য বারির জাঁরোঁম নাঁমে এইন্সপ এক 
হতভাগ্য বাঙালী ক্রীতদাঁপের নাম পাঁওয়া যাঁয়। ফরাসী 
বা্রধিপ্রবের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর ইতিহাসে অনেকের 
সহিত জাঁরোমের নামও অমর হৃইয়া আছে। ক্রীতদাপ 
জাঁরোমের বৈচিত্র্যময় জীবনকাহিনী পরম চিত্তাকর্ষক ৷ 

পুর্ধববর্ণ গীতিকার এক অধ্যায়ে আমর] দেখিতে পাই, 
পর্তুগীজ জলদস্যগণ বহু বাঙালী নরনারীকে অপহরণ করিয়া 
লইয়! যাইতেছে । এই সকল হৃতভাগ্যের হাতের তাঁলুতে ছিন্তর 
করিয়া! শৃ্খলাবন্ধ ভাবে জাহানের অন্ধকার গর্ভে ঠাসাঠাসি 
করিয়া বন্দীকৃত অবস্থায় রাখা হইয়াছে । অনেক সময় 
ও্দানীজ্কন বাংলার শক্তিশালী জমিদার ভূঁইঞারা ঘোরতর 
সংঘর্ষের পর পর্তুগীজ ও আরাকান দন্যদের হাত হইতে এই 
সব বন্দীকে উদ্ধার করিতেন | চাঁদ রায় ও কেদার রায়, মহারাজ 
লক্ষ্মণমাণিক্য, মসনদ আলী, ইশ] খা, ফজলগাঁজী এবং মহারাজ 
কন্দর্পনারায়ণ প্রভৃতি ভূ'ইঞারা এইরূপ অনেক বন্দীর উন্ধার- 
সাধন করিয়াছিলেন ।* 


'জলদন্গ্যরা ব্যাপক লুঠনের দ্বারা প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিত, 
কিন্ত কোন সময়েই তাঁহার] শান্তিতে সেই অর্থ ভোগ 
করিতে -পারে নাই । আইনের ভয়ে সেই বিপুল ধনরত্র 
কোন নিরাপদ স্থানেও বহিয়া আন! সম্ভবপর হইত না। 
ইহার ফলে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের বহু অঞ্জাত 
দ্বীপে জলদস্থ্যর] এই বিপুল অর্থ লুকাঁইয়া রাঁখিত। ইহাদের 
মৃত্যুর সঙ্গে এই ধনরত্বাদির শেষ চিন্ও বিলুপ্ত হুইয়াছে। 
জলদস্থাগণের সঞ্চিত অর্থসংক্রাস্ত কিংবদন্ধীতে নির্ভর করিয়া 
পরবর্ভী কালে ইংরেজ, ফরাঁপী ও মাঞ্চিণ গবর্ণমেন্ট কতবার 
এই সব ধনরত্ব উদ্ধারের চে করিয়াছেন, কিন্তু কোন চেষ্টাই 
সফল হয় নাই। | 

সাধারণ পসৈন্ধদল বা নৌবাহিনীর মত জলদন্সারাঁও 
নিজেদের সৈনিক বলিয়! মনে করিত এবং অন্থান্ত সৈগ্দলের 
মত তাঁহাদেরও নিজন্খ পতাকা থাকিত। সাধারণ যাঁন্জী 
ও নাবিকগণের মনে ভীতি জন্মইবার জণ্ত যতদুর সম্ভব ভয়ঙ্কর 
করিয়া! এই পতাকার পরিকপ্পনা'করা হইত | কোন গাঁড় রঙের 
পটভূমিকার উপর অঙ্কিত করোটি ও তাঁহার নীচে ক্রপের 
আকার ছুইখানি অস্থি--এই ছিল সাধারণ জলদন্যুর পতাকার 
পরিকল্পনা । অনেক. সময় করোটির পরিবর্তে থাকিত একটি 
আন্ত নরকঙ্কাল ; তাহার এক হাতে দ্বীর্ঘ ইরিকা, অপর হাতে 
সুরাপাত্র টা 

ইতিহাসে বিভিন্ন দেশের অনেক জলদ্‌স্থ্যর নামের উদ্লে_ 
রহিয়াছে । ভাকস্কো-ডা-গামা ও আভেরির কথা পূর্বেই 
বলিয়াছি। ইহাদের নৃশংসতার তৃলন] নাই। আভেরি 
শলংবেন,”  *“আচ্চ .পাইরেট” ইত্যাদি বহু নামে পরিচিত 
ছিল। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, গিনি উপকূল, মাদাগাক্কার 
এবং লোহিত সমুদ্রের ওপনিবেশিক ও. যাত্রীরা এক 
সময়ে আভেরির নামে ভয়ে কীঁপিয়া 'উঠিত.। এই 
দঙ্গা বহু জাহাজ লুখনপূর্বক প্রচুর ধনরত্ব অংখ্রহ করে। 
আঁভেরির জীবনের সমাপ্তি শোচনীয় । অভাব ও দারিদ্র্যের 
মধ্যে পথের ডিক্ষুকরূপে তাঁহার জীবনাস্ত হয়। এই 
আভেরির বিচিত্র জীবনকাহিনী অবলম্বন করিয়! ইংরেজ 
নাট্যকার চার্লপপ জনসন তাহার বিখ্যাত নাটক “সাকৃসেস্‌- 
কুল পাইরেট” রচনা! করেন । ১৭১৩ সনে ডু,রি লেন থিয়েটারে 
এই নাটক প্রথম অভিনীত হয়। বার্ধপমিউ রবার্টস্‌ আর 
একজন দুর্দান্ত ইংরেজ জলদরগ্য। ১৬৮২ সনে ওয়েল্দ-এ 
ইহার জন্ম হয় এবং ১৭২২ সনে যুদ্ধ করিতে করিতে 
ইহাঁর জীবনাস্ত হুয়। রবার্টস্‌ তাঁহার জীবনে প্রায় চাঁরি শত 
জাহান লুণ্ঠন করে এবং বছ ধনরত্রের অধিকারী হয়। ওঁ বিপুল 
এ্বর্ধ্য যে পৃথিবীর কোথায় লুক্ধায়িত আছে তাঁহা কেহ জানে 
না, তাঁহার সকল হদিস রবার্টসের ম্বত্যুর সহিত লোপ 
পাইয়াছে। ক্যাপ্টেন মিসন্‌ নামে এক ফরাসী জলদস্থ্য 


আষাঢ় 


মাঁদাগাক্কার অঞ্চলে বহু জাহান লুঠন করিয়া অনেক অর্থ লাভ 
করে। ইহার জীবনও শোচনীয় দারিস্ট্যের মস্যে সমাপ্ত 
হয়। ইতিহাসে আনি কেনি ও মেরী নীড নামে হুই জন 
নারী জলদস্যরও উল্লেখ আঁছে। 
ক্রমে সমুক্রে দঙ্গ্যবৃত্তি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া 
গণ্য করা হয় এবং-আস্তর্জাতিক বিধান অন্থসারে যে-কোন 
দেশের বিচারাঁলয় ইহাদের বিচার করিতে পারে। পূর্ক্বেই 
বলয়াছি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বিভিন্ন দেশে এই 
দরহ্যদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিবার প্রচেঃ! আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড 
১৭০০ সনের পর তৃতীয় উইলিয়মের বাঞ্জত্বকালে আইন 
করিয়া তাহাদের শান্তির ব্যবস্থা করা হয় এবং ইউরোপের 
প্রত্যেক রাই ইহাদের বিরুদ্ধে নৌবহর প্রেরণ করে। 
কিন্ত এই সমস্ত ব্যবস্বা সত্বেও জলদন্থ্যরা সহজেই আইনকে 
ফাকি দিত এবং অবাধে দৃহ্থযবৃত্তি চালাইয়া যাইত । অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে দস্থ্যবৃত্তির মোহ এমনই ছিল যে, যাঁহাঁদের জলদ হয 
দের দমন করিবার জগ্ভ সমুদ্রে প্রেরণ কর! হইত, সুযোগ 
পাইলে তাহার! নিধ্েরাই দঙ্থ্যতাঁ করিত। সভ্যজগৎ হইতে 
বহুদৃরবন্তাীঁ বিশাল সমুদ্রে লোকচক্ষুর অন্তরালে বহু অজ্ঞাত 
দ্বীপে ইহাদের আশ্রয়-স্থল থাকায় কদাচিৎ কোঁন দস ধর] 
* প্রড়িলেও অনেক সময় প্রমাণের অভাবে তাঁহাঁদের উচ্ছেদ কর 
সম্ভব ছইত না । অবশেষে বহুদুরবন্তী উপনিবেশপমুছে 
বাণিজ্যপথ নিরাপদ রাঁখিবার জঙ্থ প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে 
এই আইন বিধিবদ্ধ হয় যে, কোন জলদন্থ্য শ্বেচ্ছায় আত্মপমর্ণণ 
করিলে তাঁহাকে সকলে সঙ্গে ক্ষমা! করা হইবে ও স্বাধীন 
নাগরিকের অধিকার দেওয়া হইবে । প্রথম চার্শসের রাদ্রত্ব- 








কাল হইতে প্রথম জর্জের রাজত্ব-কাল অবধি এই আঁইন বলবৎ. 


ছিল। এই আইনের কলে প্রথম প্রথম বহু জলদন্্যু আত্ম- 
সমর্পণ করিত, কিন্ত পরে ইহাও আর কার্ধ্যকরী হয় নাই এবং 
কোন জলদম্য আত্মসমর্পণ করিলেও লুর্মঠিত বনরত্ব দ্রাপদে 
‘'বক্ষার ব্যবস্থা করিবার পর অথবা ভোগ করিবার ফলে বিত্ত 
নিঃশেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার দস্স্যবৃত্তি অবলম্বন করিত । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও তাঁহার পরবর্তী শতাব্দীর 
প্রথমে এই দন্গ্যবৃপ্তি চরমে উঠে। তখন ইটরোপ ও 
আমেরিকায় প্রবল জনমত গড়িয়] উঠে যে, যে-কোন উপায়ে 
হউক, ইহাকে ধ্বংস করিতেই হুইবে । দস্্যবৃত্তি ধ্বংস 
করিবার পক্ষে উপযোগী এক অপ্রত্যাশিত উপায় এই সময় 
উপস্থিত হয়। তখন হইতে আফ্রিকা, প্ৰায় গোটা ইউরোপ ও 
আমেরিকার মধ্যে লাভজনক দাঁস-ব্যবসাঁয় সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া 
ষাঁর়। আক্রিকা হইতে নিগ্রো ক্রীতদাস আমদানীর 
ফলে দাঁস-ব্যবসায়ীগণের প্রচুর লাভ হইত এবং বিভিন্ন 
দেশের ব্যবসায়ীদের সহিত ভলদন্থ্যরীও এই লাঁভভরনক 
ব্যবসায় করিত অথবা সমুদ্রে জীতদাসদের জাহাজ লুণ্ঠন 


জলদণ্ুযদের কথা 





২৫৯ 


লালা লিলি লোলা 





করিত। দাস-ব্যবসায় বন্ধ ছইবার পর দস্যুদের বিপুল 
ক্ষতি হয় এবং ক্রমশ: দন্াবুত্তি কমিয়া আসে । কিন্তু তাহ! 
সত্বেও ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি সমুদ্রে ইহাদের অল্প- 
বিস্তর কার্ধ্যকলাপ দেখ! যাইত, কিন্তু এই সময় হইতে 
ইংলণ্ড ও আমেরিকার সম্মিলিত নৌবহর ইহাদের ধ্বংস 
করিতে বদ্ধপরিকর হয় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই 
দস্থযবৃত্তি বন্ধ হইয়! যায় ৷ 

একমাত্র চীন-সমুদ্রে ও চীনের পুর্বব-উ পকুলে, এখনও মধ্যে 
মধ্যে লদন্্যফের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া! যায়। ইহারা 
সাধারণ যাঁজী ও কুলির বেশে ছোট ছোট যাত্রী বা বাণিজ্য 
জাহাক্ষে আরোহণ করে এবং কোন এক নিন্দি স্থানে বা 
সময়ে হঠাৎ শ্বব্ষপপ্রকাঁশ করিয়া লু্ন ও বাআীদের হত্যা! 
করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাষ্্রঁ 
খুলি ইহাদের ধ্বংল করিবার চেষ্টায় যথেষ্ট সাফল্য অঞ্জন 
করিয়াছিল । ইহাদের সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে কমিয়া আদিতেছে | 

পৃথিবীতে জলদন্থার নিন্দি কোন ইতিহাস নাই । বিভিন্ন 
জাতির সংমিশ্রণ এবং শিক্ষা ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে 
সপ্তদশ শতাব্দী হইতে যে বৃহ্ভর মানব-সমান্ড গড়িয়া উঠে 
সেখানে ইহাদের কোন ক্রযেই স্থান হইতে পাঁরে নাই। সভ্য 
জগৎ ইহাদের মৰ্ম্মান্তিক ঘবণা করিয়াছে, নির্মম ভাবে অভিশাপ 
দিয়াছে এবং ইহাঁদের সম্পূর্ণক্পে ধ্বংস করিবার জগ্চ সর্ধ্ব- 
প্রকার চেষ্টা করিয়াছে । সাধারণ মন্ুয়-সমাজের গম্ভীর বাহিরে 
রোমাঞ্চকর জীবনের নেশ! ও অর্থের সর্বনাশ! লোভের মধ্যে 
ইহাদের অভ্যুদয় এবং তাহাতেই ইহাদের ধবংস। ইহাদের 
জাঁতি নাই, সমান, ধর্,দেশ, আত্মীয়স্বজন কিছুই নাই । সাতগা।, 
ভাঁত্রজিপ্তের বণিকদ্ল ভিশ্নী সাঁজাইয়া! বাণিন্দ্যে চলিয়াছে 
যবদ্ধীপ, বলীদ্বীপ, পিংহলে ; বঙ্গোপসাগরে কোন এক 
সন্ধ্যায় হাপ্ীদ কামান গজ্জিয়া উঠিল । অস্তগাঁমী সূর্থ্যের আঁভাঁয় 
রঞ্জিত সাগর বাঙালী বণিকের রক্তে রাড! হইয়া উঠিল। 
পশ্চিম ভারতের বণিক নৌবহর সাভ্রাইয় বাণিজ্য করিতে 
চলিয়াঁছে--দামাস্কাস, এডেন, জেদ্ছা, আলেকজাঁন্সিয়া, রোম, 
নেপল্স্‌, জেনোয়! অভিমুখে ; সঙ্গে ভারতীয় পণ্যসন্তর--- 
সমস্ত ইউরোপ যাহার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাঁকাইয়া আছে--- 








/ 
মসলিন, গ্জদত্ত, স্বর্ণ ও কাঠের কারুশিজ, ভারতের 


মসলা, এলাচ, ভ্রাঁয়ফল, জবণ। আঁরব-সমুন্রে পর্তুগীজ, 
ওলন্পাজ্, ফরাসী, ইংরেজ, জার্মান জলদস্থ্য ওৎ পাতিয়] 
বসিয়া আছে । দন্যুর তরবারির আঘাতে ভারতীয় বণিকের 
বিখগ্ডিত দেহ সমুদ্রের নীল জলে ভাসিয়া গেল অথবা! 
বণিক ও পণ্য একই সঙ্গে দাঁমাক্ষীস, রোম, দেপোয়া! অথবা 
ডেলসের বন্দরে বিক্রয় হইয়া গেল। অতলাস্তিকেপ্প অতল- 
গর্ভে কয় হাজার ইউরোপীয় বণিক ওপনিবেশিক নরনারীর 
সলিল-সমাঁধি হইয়াছে কে তাহার খোজ রাখে? 





প্রাচীন বজে ধর্ম্মপুজ! 


ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পি'এচ-ডি 


কয়েক বংসর পুর্বে ঢাক! জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের বজ্- 
যোগিনী এরামবাসী শ্রীয়ুজ্ঞ গিরীন্দ্রনাথ বস্তু পুষ্করিণী সংস্কারকালে 
ছুইখানি কচ্ছপের পিঠের খোঁল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 
খোল ছুইখানির উপর প্রাচীন অক্ষরে লিপি উৎকীর্ণ ছিল। 
বন্ছ মহাশয় কুতুহলী হইয়| এ লিপির পাঠোধীরেন্ জন্ত ঢাকা! 
মিউজিয়মের তা নীস্তন অধ্যক্ষ স্বীয় পুরাতত্ববেন্তা নলিনীকান্ত 
ভট্টশালী মহাশয়ের সাহায্যপ্রীর্থী হন এবং খোল ছুইটি ঢাকা 
মিউজিয়মে দাঁন করেন | ১৯৩৯-৪০ গ্রষ্টীকের ঢাক! মিউ- 
ব্বিয়ম কাঁ্ধ্যবিবরধীর ৭-৮ পৃষ্ঠায় ভট্টশাঁলী মছাঁশম্ব উল্লিখিত 
লিপিঘয়ের পাঠ এবং ব্যাখ্যা, সম্বন্ধে তদীয় মতামত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন প্রাচীন বঙ্গের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পক্ষে 
লিপি ছুইটি অত্যন্ত মূল্যবান্‌। দুঃখের বিষয়, ভট্টপালী মহাশয় 
ইহার যথার্থ মূন্য বিচাৱ করিতে পারেন নাই। আমরা 
এন্থলে সংক্ষেপে লিপিঘ্বয়ের এঁতিহাসিক মূল্য বিচার করিব । 

আলোচ্য লিপিঘ্বয় দশম-একাঁদশ শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত 
হইয়াছে । প্রথম লিপিটি অসম্পূর্ণ । ইহার প্রকৃত পাঠ নিয়- 
কপ ৮ 


-[ সিদ্কম॥ ] তিন নি ্রেসায়াস্ত জিনো জনাঁনাং | 
[ সিঞ্ধম॥]ন 
ইহার ছুইটি পংক্জিই একটি সুপরিচিত মাঙ্গলিক চিহ্ন দ্বারা 
আরম্ভ হইয়াছে। এই চিহ্বের উচ্চারণ 
“পিদ্ধিরন্ত”। প্রথম পংজ্তির “নি” বর্ণটি প্রথমে বাদ গিয়াছিল 
বলিয়া পৎজ্তির উপরে উৎকীর্ণ হইয়াছে। দ্বিতীয় পংক্জিটি 


অসমাপ্ত । দ্বিতীয় লিপিটি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, এই . 


পংজ্িভে “নমোঁ ভগবতে বাস্ুদেবায়” উৎকীর্ণ কর হইতেছিল, 
কিন্তু প্রথম অক্ষরটি 'লিখিবার পরেই লিপিকার খোলটি 
পরিত্যাগ করে । যে ভুলের অন এই খোলটি পরিত্যক্ত হয়, 
তাহা দ্বিতীয় জিপিতে . সংশোধন করা হইয়াছিল । যাহা 
হউক, প্রথম লিপিতে যে একটি সম্পূর্ণ বাক্য আছে, তাঁহার 
অর্থঃ “জিন (অর্থাৎ বৃদ্ধ) লোঁকের মঙ্গল এবং মুক্তির 
কারণ হউন |” 


দ্বিতীয় লিপিটির যথার্থ পাঠ নিয়রূপ £ ' 

[ সিদ্ধম্‌ ॥ ] [এ] নমো ভগবতে বাঁঙ্গঘেবায়। নমো 
বায় । 

্বস্তি-নিত্রেয়সায়াত্ত ভিনো| জনানাৎ ॥ 

ম নযে। ভগবতে [॥ ] 

মহুংরসর্শ্মকারীত I 1 


a 


জী 


“সিম” অথাৎ 


নমো ভগবতে বাহদেবায় 

এই লিপিটিও *সিদ্কুম” বোধক মঙ্গলচিহ্ন দ্বারা আঁরস্ত করা 
হুইয়াছে। প্রথম পংজির উপরে “১ তরী” উৎকীর্ণ দেখ! যাঁয়। 
ইহার অর্থ এই যে, প্রথম পংক্তিতে “গর” শব্দটি বাঁদ গিয়াঁছিল 
বলিয়! উহা! পংক্তির উপরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল । পরেও ছুই 
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কচ্ছপের খোলের উপর উৎকীর্ণ জিপি. 
(ঢাকা মিউদ্বিয়মের ১৯৩৯-৪০এর বাখিক রিপোর্ট হইতে 
গৃহীত ফটোগ্রাফের, প্রতিলিপি ) 


« 





বার “নমো” শব্দের পুর্বে “শ্রী” লিখিত হইয়াছে । এই . 


লিপিতে বিরামন্চক' দণচিহ্ের পুর্ব্বে' যে বিসর্গ দেখ! যায়, 
উহ! এ চিহ্বেরই অংশ । তৃতীয় পংজ্তির প্রথম অক্ষর “ম” 


" ভ্রমক্রমে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। চতুর্থ পংক্তিটিতে ভাষাগত 


ক্রুটি দেখা যাঁয়। ইহার সংশোধিত পাঠ হইবে . “মহরশর্ 
কারিত ধৰ্ম্মঃ ৷ 
এক ব্যক্তি “বর্ম” নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই ব্যক্তি অবশ্তই 
একজন বিষ্ণুভক্ত বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাহার, “বর্ম্ম" কচ্ছপের 
পিঠের খোলের সাহায্যে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল । এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বহুসংখ্যক বৌদ্ধ কর্তৃক বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের সংখ্যাপুষ্টি ভগবান্‌ বুদ্ধের বিষ্ণু-অবতাররূপে কম্পিত 


হইবার অন্ততম কারণ বলিয়া মনে হয়। 


জী?” ইহার অর্থ এই যে, নঙহ্গংরশর্শ্ম। টির 


৮৫ 


আষাঢ় 


পা 


প্রাচীন বঙ্গে র্দপুজা 





২৬১ 








কিন্তু এই থর বস্তুটি কি? আঁাঁদের বিবেচনায় ইনি নহে। যাঁহা হউক, কুর্ল্মরণী ধর্দঠাকুের পুজা! যে মূলতঃ 


আঁমাঁদের সুপরিচিত ধর্মঠাক্কুর ব্যতীত অপর কেহ নহেন। 
কচ্ছপের পিঠের” থোলের ব্যবহার এই ধারণা সমর্থন 
করিতেছে ; কাঁরণ কচ্ছপ ধর্্বঠাকুরের প্রতীক । আভজ্কাঁল 
প্রত্তরনির্ম্মিত কুর্মযূর্ঠিকে ধর্মঠাকুর রূপে পুজা করা হয়; 
কিন্ত আলোচ্য লিপি হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন কালে 
কুর্ম্বপৃষ্ঠ অথবা কৃত্মপৃষ্ঠ দ্বার! আবৃত মৃন্ময় কুশ্মৃ্তি ধর্ম নামে 
পু্ধিত হইত বর্তমান কালে কেবলয়াত্র বাংলার 
পশ্চিযাংশেই মর্দ্ূপুদ্জা প্রচলিত আছে। কিন্তু অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল তাহাদের :“রূপ- 
রামের খর্ণমঙ্গলে”র ভূমিকায় দেখাইয়াছেন যে, পূর্ধে. পূর্বব 
এবং উত্তর বাংলাঁতেও ধর্মঠাকুর-পুজ্কার প্রচলন ছিল। 
তাহাদের এই সিন্ধান্ত আলোচ্য লিপি দ্বারা নিঃসংশয়ে 
প্রমাণিত হুইল ৷ - 


হরপ্রসাদ শাঁত্রী' মহাশয় ধর্মঠাকুরের পুজাতে বাংলা 
দেশে বৌদ্ধ ধর্মের শেষ পরিণতি অন্থমান করিয়া 
ছিলেন । আঁমাঁদের লিপি হইতে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ট্ের 
সহিত বর্থপুজার সংস্রব প্রমানিত হুইলেও, শাস্ত্রী মহাশয়ের 
পিগ্ান্তটিকে অভ্রাস্ত মনে কর] সম্ভব নহে। কাঁন্সণ বোদ্ধ 


ভিরদ্বের অস্তগত বর্ণের রূপ কল্পনার সহিত কৃর্ঘ-মুদ্ধির কোন 


WF 


সম্পর্ক নাই । সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 
সুকুমার, সেন, পঞ্চানন মওল প্রমুখ যাহার! ধর্ম্মপুদ্জা স্গদ্ধে 
গবেষণা করিয়াছেন, তাহাঁদের কেছই শান্তী মহাশয়ের 
অভিমত্ত সমর্থন করিতে পাঁরেন নাই ৷ তাঁহাদের মতে অনার্ধ্য 
জাতিবিশেষের মধো প্রচলিত কৃর্মপৃত্বার সুপ্রাচীন অন্ষ্ঠান 
হইতে ধর্মপুক্বীর উদ্ভব হইয়াছে । ধর্ঠাকুরের কল্পনায় তাহার] 
আর্ধ্যানাধ্য নানা দেবতার (বিশেষতঃ বৈদিক সর্য্য এবং 
বরুণের ) প্রভাব প্রমাণ করিতে চেষ্টা] করিয়াঁছেন। প্রাচীন 
ভারতে যর্দপুন্ধার ব্যাপকতার প্রশ্নও তাহারা আলোচনা 
করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে দর্ষিণ-ভারতে প্রচলিত বর্ঘ্ঘরাজ পূজার 
উল্লেখ কর] যাইতে পারে । অবশ্ঠ এই বর্ণারাদ্র ড্যেষ্ঠ পাওব 
মুধিঠির, এবং তিনি কুর্শমুত্তি নহেন। এলাহাবাদে আবিষ্কৃত 
জেড-পাধরে নির্মিত একটি প্রাচীন কৃর্ম-মুর্তি অধুনা লগ্ুনের 
ব্রিটিশ মিউছিয়মে রক্ষিত আঁছে। ধর্ম্মপুদ্ধার প্রাচীনতা এবং 
ব্যাপকতার স্থৃত্বে তাঁহার আলোচনাও সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক 


সি 


PED 


কচ্ছপ-টোটেষ-পুক্বক অনার্ধ্য জাঁতির সংস্কৃতি হইতে গৃহীত, 
তাঁছাতে সন্দেহের কারণ নাই । 

ধর্মঠাকুর প্রধানতঃ বিষ্ণুর সহিত অভিন্রক্মপে কম্পিত হুইয়| 
থাকেন। আলোচ্য লিপি হুইতেও ধর্দের বৈষ্ণব সংত্রব 
সুচিত হয়। বিষ্ণুর কুৰ্ম্ম অবতারের স্থজে-এই দেবতার সহিত . 
কূর্ম্মক্ধপী মর্ম্নঠঠাকুরের সম্পর্ক সহজেই স্থাপিত হইতে পারে। 
প্রথমে প্রজাপতির কুর্দ্ূপ কষ্সিত হুইয়াছিল ; পরে কুর্ম্মাবতার 
বিষ্ণুতে আরোপিত হুয়। বিষ্ণুর সমুদয় অবভারই মুলতঃ 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্ত ছিলেন ; পরবর্ভা কালে তাহাদিগকে 
বিষ্ণুর সহিত সম্পর্কিত কর! হুইয়াছে। বিষ্ণুর অ-মানব 
অবতারগুলি টোটেম-পুজক জ্রাতিবিশেষের উপাস্য ভজন্ত 
এবং সুন্দরবনের আধুনিক ব্যাত্র-দেবতা দক্ষিণরায়ের ভাঁয় 
অলোকিক দেবতার কল্পনা হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

উপরে আমর! সংক্ষেপে ঢাকণ মিউজিয়মে রক্ষিত কচ্ছপের 
থোলের উপর লিখিত লিপির এঁতিহাঁসিক মুল্য বিচার 
করিলাম । দেখা গেল, এই লিপি প্রাচীন বাংলার ধর্ম 
জীবনের উপর অনেকখানি আলোকপাত করিতেছে। প্রথমতঃ 
প্রমাণিত হুইল যে, কর্ম দেবতার ধর্মম নাম এবং তাঁহার পুঁজ! 
গ্রষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে পূর্ব বাংলার ঢাকা অঞ্চলে 
সুপ্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, জানা গেল যে, বিষ্ণুভক্ত বৌন্ধের] 
অনেক সময় ধর্্র-দেবতার পুজা করিতেন। ইহা! হইতে 
কেবল যে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ণ্মের সহিত ধর্ম্মপূর্জার সম্পর্ক 
প্রমাণিত হুইল, ভাহা নহে; কোন্‌ কোন্‌ পথ অবলম্বন 
করিয়া! বাংলায় ছিন্দু ধর্শ্মে বৌদ্ধ ধর্মের বিলুপ্তি ঘটিয়াছিল, 
তাঁহারও একটা! স্পষ্ট ইদ্দিত পাঁওয়| গেল । তৃতায়তঃ, দেখিলাম 
যে, প্রাচীন বাংলায় কচ্ছপের খোলেন্স দ্বার] ধর্মমত . 
নির্মিত হইত |. পরবর্তা কালে এই প্রথা লুপ্ত হইয়াছে । 
এইরূপে পূর্ব বাংলা হইতে ধর্ম্ঠাকুরের নামও লোপ 
পাইয়াছে। 

বর্তমান প্রবন্ধে আমর1 যে মতামত ব্যক্ত করিলাম, জে 
সম্বন্ধে “প্রবাঁপীপ্র পাঠকগণের মধ্যে কাহারও কোন 
বক্তব্য থাকিলে তিনি দয়! করিয়া বর্তমান লেখককে তাহা 
জানাইবেন । 


[a 


ডু য়্যাজ ইউ লাইক্‌’ 


শ্রীতারাপদ রাহ! 


সুকুমার বাবু 

এই দেখুন গোঁড়ীতেই কেমন ভুল করে বসছিলাম আমি; 
নিজের নামের সঙ্গে বাঁবু সংযোগ করলে চটে যান তিনি, 
বলতে হবে তাকে মিঃ এস্‌ চকৃরোভটি অথবা প্রফেসার 
চকুরোভটি_ নিশ্নতন লোকের কাছ থেকে অবশ্ঠ শুনতে 
চান তিনি--পার”। ' সে আশ! অবশ্ঠ ভার আংশিক পূর্ণও 
হয়েছে-_-কিস্ক সে কথ! এখন থাক je 

মিঃ চকুরোঁডটি শুক্রবার সন্ধ্যার পর বাঁড়ী এসে গিন্নীকে 
ডাঁকলেন, হালো--মিসেস- চক্রোঁঙটি, এদিকে আঁসুন এক 
বার। 


মিসেস চকৃরোঁভটি, ওরফে সাবিত্রী দেবী তাঁর চার 
বৎসরের কন্তার জন্য একট! ফ্রক্‌ সেলাই করছিলেন---সেটা 
মেশিনের উপর রেখে কৃত্রিম ক্রোধ-হেতু--ঈষৎ কুঞ্চিত 
ললাটে ধীরপদে স্বামীর সামনে এসে দাড়ালেন £ 
রঙ্গ কিসের-_ব্যাপার কি? 

মিঃ চকরোভটি পকেট থেকে একখান1'“পাকৃকা”-খাঁম বের 
করে মিসেসের হাতে দিলেন, এই নাও তোমার চিঠি ! 

-কিসের চিঠি ? ৃ ~ 

দেখই ন! একবার কিসের চিঠি ? 

সাবিত্রী স্বামীর অনুরোধে তাকিয়ে দেখলেন-_খাঁমখ!নার 
উপর লেখ] রয়েছে--মিষ্টার য্যাও মিসেস এম্‌, চকুরোিটি | 

মিসেসের দৃষ্টি পড়েছে দেখে খুশি হয়ে উঠল মিষ্টারের 
মুখ। 

“কোঁথেকে এল’ বলে স্বামীর হাত থেকে চিঠিখানা সাবিত্রী 
নিজ্বের হাতে ভুলে নিলেন £ ‘কোন বিয়েটিয়ের নিমন্ত্রণ নয় 
ত?’ হট 

হেসে উঠলেন মিঃ চক্কোৌভটি £ পাগল- বিয়ের. চিঠি 
কখনও সাদা হয়-_পরশ আমাদের স্কুলে প্রাইজ ডিষ্রীবিউশান 
-হেভ মাষ্টার নিমন্ত্রণ করেছেন তোমায় 

ফুঃঠোট উপ্টালেন সাবিভ্রী। : ? 

ফুঃকি-যেতে হবে তোমায়-_-নইলে খুবই ক্ষুণ্ন হবেন 
ওঁরা, কমিটির আর আর মেম্বারদের স্ত্রীরাও আসছেন যে__ 
পরিচয় হবে সবার সঙ্গে, ভূমি না গেলে তারাও ক্ষু্ন হবেন ।' 

সাবিহী স্ব হেসে উত্তর দ্রিলেন- তাঁদের ক্ষোভের কি 
কারণ থাকতে পারে--তাদের কারো! সঙ্গেই ত আমার 
পরিচয় নেই । 

উত্তরটা তথনই ভুয়ালো না মিষাঁরের মুখে-_কারণ 
সাঁবিভ্রী দেবী ন! গেলে আসলে ক্ষু্ হবেন তিনি নিজে। 


# 


কি এত. 


আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন--কেন ? সে কথা শুনাচ্ছি 
আপনাদের 

দক্ষিণ-কলকাঁতাঁর যে পাড়ায় তিনি থাকেন সে পাড়ার 
গিশ্নীর! স্বামীর গর্বের বড় বেশী গরবিণী। স্বামীর কৃতিত্বে কোন 
নারী আর গর্ববোধ না করে_ কিন্ত এ পাড়ায় যেন একটু 
বেশী-আসলে হয়ত বেশী দয়, কিন্ত শ্রীযুক্ত! সাবিত্রী দেবী 


মনে করেন এ পাড়ায় যেন একটু বেশী । আর সত্যি বলতে 


কি গিন্নীদেরও দোষ দেওয়া যায় না গর্ব করবার যত স্বামীর. 
সংখ্যাও যেন এ পাড়ায় একটু বেশী-_ 

*£মিঃ চক্রোতটর সামনের বাড়ী এক্দন উচুদরের 
সাহিত্যিকের | দিনরাত সেখানে বন্ধুত্রেণীর, ভক্ত শ্রেণীর, 
এবং থিয়েটার, সিমেম। প্রভৃতি ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক আসে । 
ভগ্লোকের থাতির দেখে ঈর্ায় লে যায় সাঁবিজ্বীর মন। 
সেদিন দেখু করতে গিয়েছিলেন তিনি পাহিত্যিক-পত্তী - 
গৌরীর সঙ্ছে__গৌরী তখন প্রপাধনরতা। 

কি ভাই, কোথায় যাওয়া হচ্ছে অমন সেজেগুজে? 

গৌরী আয়নার, সামনে কি রকম মুখ ঘুরিয়ে (সাবি 
দেবী অবশ্য নিজের মনে ব্যাখ্যা করে নিলেন স্বামীর দেমাকেই 
অমনি করলে সে) বললেন, আরে ভাই বলবেন না, যেতে . 
হবে ওঁর সঙ্গে উত্ভরপাঁড়া, সেখানকার কি এক সাহিত্য-সমিতি 
গর জন্মদিন উপলক্ষে ওঁকে সন্বর্ধনা জানাবে, আর পেরে 
উঠছি না ভাই-_-আন্ব এখানে, কাল ওখানে, কীহাতক 
চরকীর মত ঘোঁর! যায় বলুন-_-আর দেখতেই ত পাচ্ছেন দিন- 
রাত লোকের উপদ্রব, দলের পর দল লোক আঁসছে হি কয়! 
তাঁদের চায়ের ব্যবস্থ! কর-_-জলখাবার | 

গোরীর দেমাক সইতে পারলেন না পাঁবিজ্বী দেবী-_কি 
একট] অসহ হালায় জ্বলতে লাগল তার মন। ঠাট বজায় 
রাখতে আত্মদংবরণ করে মাঁঅ ছু-একটা কথ! বলে ফিরে 
এলেন তিনি। না, পাঁরতপক্ষে এ বাড়ীযুখো আর তিনি 
হবেন না৷ 

' মনে ভাবলেন বটে এ বাঁড়ীযুখো হব না, কি্ক কোন্‌ 
বাঁড়ীমুখো তিনি হবেন? ভাইনে যাঁর বাড়ি তিনি মস্ত বড় 
এক -গাইয়ে, সেখানেও লোক আসছে দিনরাঁত- সিনেমা, 
রেকর্ড কোম্পানীর লোক, বন্ধু আর ভক্ত শিশ্তের দল, সাধারণ 
শ্রোতার দল, সভাঁপমিতিতে নিমন্ত্রণকারীর দল । নানা জাতীয় 
লোকে তার বসবার ঘর সারাক্ষণ একেবারে গমগম করে । 
আর কি থাতির পান ভদ্রলোক লোকের কাছে__সাবিস্বী , 
দেবী এসব নিজের চোখে তাঁকিয়ে দেখেছেন। এঁর গিন্নীরও 
কি কম গুমোৌর | না, ও বাড়ীতেও যাওয়া চলে না। ঢু 


আধা 


~~ 





ee 








পাস 


তাঁর পরের বাড়ী, একজন সাহেবের, সেখানেও যাওয়া 
চলে না--ও বাড়ীর গিশ্বী সাবিত্রীকে যেন কপার চক্ষে দেখেন, 
কারণ স্বামীর পদমর্ধ্যাদার জ্বন্ভ নিজেও সেলাম পান তিনি 
প্রভিদ্ধিন অসংখ্য, সুতরাং সাঁবিজ্ীকে তিনি যে চক্ষে দেখেন 
তাঁতে সাবিত্রীর মন খুশি হয়ে ওঠবার কথ! নয়, বিশেষ 
করে প্রতিবাঁসী গিন্ীদের আচরণ দেখে দেখে তার মনে এক 
কিমপ্রেক্ধ” গড়ে উঠেছে । 
খানচাঁরেক বাড়ী পরে সাবিত্রীর বাল্যবন্ধু কমলার বাঁড়ী, 
সেখানেও যেতে তাঁর মন চাঁয় না,_কমলার স্বাযী কিছুদিন 
আগে ভি-লিট হয়েছেন২-সত্যিই খুব পণ্ডিত লোক, আরও 
উচ্চতর গবেষণার জন্য সমপ্রতি বিলেত গিয়েছেন তিনি, কমল! 
সেই দেমাকেই বাঁচে মা । 
কোথায় যাবেন সাবিত্রী] আর এক প্রতিবাসী 
অভিনেতা, আর একজন ব্যবসায়ী, লোকের কাছ থেকে 
খাতির আর সেলাম তারাও বড় কম পান না, ব্যবসায়ীর 
বাড়ীর সামনেও মোটর আসছে দিনরাঁতই। বাবা কি 
বিয়েই তাঁর দিয়েছেন | স্বামীকে অবশ্থ ভালবাসেন তিনি 
কম নয়,--কিন্ত ভালবাসাঁই ত জীবনের সব নষ--লোঁকে 
এসে স্বামীকে খাঁতিরই যদি না করল-_সেলামই যদি না 
১_ করল--তবে আর হ’ল কি? জীবন যেন কেমন বিশ্বাদ 
হয়ে যায় সাবিত্রী দেবীর । 
স্বামীকে তিনি মাঝে মাঝ খোঁচাও দেন নিজের জ্বালা £ 
ওগো, তুমি গান গাইতে পার না? 
হোহে করে হেসে ওঠেন মিঃ চকুরোঁভটি £ পারি তবে 
* সেটাকে চতুদ্প জীববিশেষের করনি রাঁগিণী আখ্যা 
দেবে লোকে । 
তোঁযার কবিত্ব রাঁথ--অভিনয় কর নি কোন দিন-_-এ- 
সব কলেক্টলেন্জ ছেড়ে দিয়ে সিনেমা থিয়েটার করলেও ঢের 
ভাল ছিল। 
এমনি করে প্রশৈর পর প্রশ্ন করে, লোকের কাছে মাঁন- 
সম্মান পাবার যত রকম পন্থা আছে তা অবলম্বন করার 
যোগ্যতা আছে কিনা স্বামীর একে একে যাঁচাই করে নেন 
সাবিত্রী । - 
মিঃ চকুরোভিটি সহধর্দ্মণীর প্রশ্ন শুনে শুনে তাঁর মনোগত 
অভিলাষ সম্বন্ধে একট! আঁন্দাক্স করে নেন নিজের মনে এবং 
, অপর কোন উপায়ে মানব-মনের এই অতি প্রবল'কঙুয়নের 
“ নিৰৃত্তি করতে না পেরে অনেক কষ্টে যোগাড় করে নিয়েছেন 
স্থানীয় স্কুলের সেক্রেটারীর পদটি,-_খাঁতির ও সেলাম করবে 
তবু কতকগুলি লোক এবং সব চেয়ে আনন্দের কথা তাঁদের 
মধ্যে কতকগুলি দরিদ্র হলেও শিক্ষিত গুণী। 
কিন্ত মুশকিল হচ্ছে--সাঁবিজ্রী ত দেখতে পান না স্বামীর 
খাতির-_ স্কুলের দারোয়ান আর বেয়ারা ছাড়া আর কাঁরো 


'ডু য়্যাজ ইউ লাইক" 
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ললো লোলে 


সেলাম তো চোখে পড়ে না তার; কতকগুলি শিক্ষিত ভন্তর- 
লোক ‘তাকে দেখে কেমন সন্ত্রপ্ত হয়ে অভিবাদন করে তা 
ত দেখতে পান না সাবিভ্্রী1 দেখলে বুঝতেন তাঁর স্বামীও 
তাঁর প্রতিবাপীদের চেয়ে কোন অংশে কম নন। মিঃ 
চক্রোভটি অনেক সময়-_মেদ্বাঞ্জ যখন ভাল থাঁকে-_নিজ্ের 
মনে যনেই আঁওড়াঁন ; সত্যিই teachers are dear fellows 
নিজ্বের মনের অতি প্রবল একটি আঁকঙ্ফার পরিতৃপ্তি দিয়েছে 
তাঁরা । 


পাশ 





লৌকট! ভার কাছে ছুশমণ--নাম সুব্রত চৌধুরী । লোকট! 
এসেছে মাষ্টারি করতে, অথচ বাতিক হচ্ছে তাঁর লেখার। 
লোকটা সেক্রেটারীর নামে কি এক গল্প লিখেছে নাকি 
কাগজে । কমিটি থেকে অবশ্য তাঁকে একবার ডেকে বল! 
হয়েছে-_লেখাতেই যদি তার এত ঝোক, স্কুল তবে সে 
ছেড়ে দিলেই ত পারে |. কিন্তু লোকট!| বলে, না-_দ্ুল সে 
ছাড়বে না, এখান থেকে লেখার উপাদান সংগ্রহ “করতে 
এসেছে সে। 

মিঃ চকুরোভটির চোখে এ লোকটা কেবল মহাঁপাজী, 
কিন্ত দেখা হলে সেলাঁ দে-ও দেয়--অবস্য কি রকম একটু 
হাঁসি লেগে থাকে তার মুখে, মিঃ চক্রোঁভটির সে হাঁপিট! বড় 
স্ুবিধের মনে হয় না, কিন্ত মনকে প্রবোধ দেন তিনি, 
যাঁক-__অত বুঝতে পারবে না সাবিম্রী--সেলাম ত সে-ও 
করবে | 

ম্পোর্টসের প্রাইজ্ব ডিদ্রিবিউশাঁন উৎসবে সস্ত্রীক নিমন্্রণ- 
পত্র পেয়ে মিঃ চকুরোভটির তাই এত উল্লাস, এবং তাই 
বলছিলাম সাবিত্রী দেবী এই অনুষ্ঠানে যোগদান ন! করলে 
অপরে ন! হলেও ক্ষুণ্ন হবেন তিনি নিজে, শুধু ক্ষুন বললেও 
ঠিক বল] হুবে নাঁ-হুবেন তিনি একেবারে হতাশ । 

কিন্ত হতাশ হতে হ’ল না তাকে £ সাবিভ্রী দেবী সহজেই 
রাজী হয়ে গেলেন_-বহু আকাঙ্কিত স্বপ্ন সফল হবার সম্ভাবনা 
দেখা দিলে কোন মূর্থ তাকে অনারে প্রত্যাখ্যান করে | 

'নিদ্ধি্ট দিনে সাবিত্রী দেবী স-স্বামী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে 
চললেন, এবং রীতিমত সেজেগুজেই চললেন। বড় ছেলে 
তাঁর এম্‌, এ দেবে এবার, বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে ছেলেপিলে 
হয়ে গেছে, তবু পর পর তিনখাঁনা শাড়ী পালটে চতুর্থথানায় 
মন উঠল তাঁর, মুখের পাউডার ঘষে ঘষে স্বাভাবিক করবার 
চেষ্টা করে, না পেরে, বাঁর বার পাচ বার লাগালেন, পাচ বার 
তুললেন, শেষে বিরক্ত হয়ে_-ছুত্োর' বলে একটু বেশী 
লাগিয়ে রেখেই মনের তৃপ্তি হ'ল ভার । এর পর সাজানোর 
পাল! ছোট মেয়ে রেবাকে ।- আধ ঘণ্টা কাটল, তাতে । 

এদিকে মিঃ চকরোভটি পরলেন সরু কালোপেড়ে তাঁতের 
ধুতি, গাঁয়ে আদ্ছির পাঞ্জাবী, ওপরে মুগাঁপেড়ে উড়ানি। 


& 


কেবল একটি শিক্ষককে তিনি ছ'চক্ষে দেখতে পারেন নাঁ। 


ed 
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অর্ধেক টাকপড়া মাথাটাকে বেশ করে ব্রীশ লাগালেন তিনি । 
তারপর চললেন তাঁরা স্থুলের পয়সায় ভাঁড়ী-করা ট্যান্সিতে 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে । 

গাঁড়ি স্কুলের গেটের সামনে আসতেই দারোয়ান সেলাম 
করে সরে দীড়াল। হেডযাষার ও আর একজন শিক্ষক. 
বিশিষদের অভ্যর্থনা করে নিতে দাড়িয়ে ছিলেন-_তারাও 
সসম্রমে নমস্কার জানিয়ে স্মিত হাঁস্তে অভ্যর্থনা করে নিলেন 
সন্ত্রীক এবং সম্হিত!| সেক্রেটারী মহোদয়কে । মাঠে এদিক 
ওদিক দীড়িয়েছিলেন আঁরও অনেক শিক্ষক, সেক্রেটারীকে 
দেখে তাঁদের অনেকেই ছুটে এলেন, তাঁর কাছে এসে 
অভিবাদন জাঁনালেন--গ্ুধু সেক্রেটারীকে নয়, সঙ্গে সঙ্গে 
- তাঁর স্ত্রীকেও। সাবিজী লক্ষ্য করলেন--স্বামী তার এদের 
অভিবাঁদনের উত্তরে প্রত্যভিবাদন জানালেন না-করলেন 
শুধু একটু “নড” । * 

দেখে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সাবিত্রী দেবীর অন্তর £ এই ত 
তিনি চেয়েছিলেন মনেপ্রাঁণে। থাকত যদি আত প্রতিবাপীদেনর 
গিন্নীর! সব | বিশিষ্ট ভদ্রলোক অবশ্য অনেকে এসেছেন- স্কুলের 
ছেলেদের সব অভিভাঁবক | ছুটির দ্রিন--অনেকেই বাড়ী ছিলেন 
আঁজ। ওরা ত দেখছেন, ত! হলেই হ’ল । মহিলাও এসেছেন 
কয়েকজন এরা দেখাতেই সাবিত্রীর আনন্দ বেশী ঃ 
প্রতিযোগিনী | ' : 

প্যাডেল সাজানো হয়েছে দিব্যি খদ্দরের রঙীন কাপড় 
দিয়ে, তাঁর মাঝে সব ভাড়া করা ফোন্ডিং চেয়ার । প্রেসিডেণ্ট 
সেক্রেটারী, কমিটির মেম্বার এবং বিশিষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্ত 
স্কুলের ভাল চেয়ারগুলি পাঁতা হয়েছে_একটা লঙ্বা টেবিলে 
পুরস্কারের জিনিসপ্র সাবান] । 

সভাপতি কর! হয়েছে স্থানীয় একজন উচ্চপদের রাজ- 
কর্চাবীকে। লোক হিসাবে তিনি সত্যিই বড় ভাল। 
সরকারী কর্মভার তিনি সম্প্রতি গ্রহণ করেছেন,__এর আগে 
তিনি দেশের জন্ত জেল খেটেছেন, নানা ভাবে লোকসেবা 
করেছেন, পড়াশুনা করেছেন অনেক এবং সফলের উপর 
বড় কথ1-_মনটি তার সত্যসন্ধ, নিরপেক্ষ, উদার । 

ম্পোর্টসের কয়েকটি ভাল ভাল আইটেম রেখে দেওয়া 
হয়েছিল এই সব বিশিষ্ট লোকদের দেখাবার অন্ত। সেগুলি 
একে একে শেষ হয়ে গেল। বাকী রইল শুধু একটি আইটেম 
ডু য্যাঁজ্ ইউ লাইক’ . 

সভাপতি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি ব্যাপার ? | 

হেডমাঁষ্টার বুঝিয়ে দিলেন, এট! হচ্ছে ছেলের! নিজ্বের 
নিজের বুশীমত সেজেগুজে এসে আপনাদের তাক্‌ লাগিয়ে 
দেবার চেষ্টা করবে, এর মাঝে দব চেয়ে যে তিন দফা ভাল 
হবে, তারই অগ্ঠ প্রাইজ. দেওয়া! হবে-_ 

ঠিক তখনই স্কুলের ভিতর থেকে খবর ,এল-_ছেলেদের 


ভবানী 
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মেকৃ-আপ. এখনও শেষ হয় নি, আরও. আধঘন্টা দেরী হবে 
সভার আর আর কাজ এর মাঝে সেরে নিলে ভাল হয়। 

সভাপতির নির্দেশে সেক্রেটারী তখন তাঁর রিপোর্ট পড়! 
স্বর করলেন। আঁর আর দশ কথার পর তিনি হিসাব 
দিলেন_-ছুল তার হাতে আসবার পর কুলের উন্নতিকল্পে 
তিনি কি কি কাক করেছেন।:' তিনি পড়ে শুনালেন-_ 

আমি এর বর্শ্ননির্বাহ-ভার গ্রহণ করবার আগে এর 
জমা তহবিলে টাকা ছিল মাত্র ৫৬৩৫।/৬ পাই, সম্প্ৰতি গত 
মাসের শেষ দিনে যে হিসাব নেওয়| হয়েছে তাঁতে দেখা ' 
যাচ্ছে--স্কুলের তহবিলে জমেছে এখন ৫৭২০৫%৩)। পুর্ব্ব- 
পাকিস্থান থেকে এখানে লোক আসায় ছাত্রসংখ্যা এখন 
দাড়িয়েছে বারে! শ'য়েরও উপর, তা ছাড়! মুদ্রাক্ষীতির 
জন্ ছাত্রদের কাছ থেকে প্রাপ্য বেতন বৃদ্ধি কর! হয়েছে 
মাথ! পিছু দেড় টাকা । স্কুলের আয়ব্বপ্ির অবঞ্ঠ মূল কারণ 
এই__-তবে খরচ সম্বন্ধে আমি সাধ্যমত সতর্কতা অবলম্বন 
করেছি, সেটাও উপেক্ষা করবার নয়। 

খরচ সন্বদ্ধে কড়াকড়ি কর! সত্বেও স্কুলের আসবাবপত্র 
বাড়ানো হয়েছে প্রচুর । নুতন বেঞ্চ আর হাইবেঞ্চ কর! 
হয়েছে পঞ্চাশখান1, পাঁখ! চলত প্রাত ঘরে দুখান], এখন 
চলে তিন থানা । স্কুলের ঘরে চুনকাঁম কর! হয় বছরে ছুবার। 
তাছাড়া স্কুলের সামনে একটা ভাল .ফুল-বাঁগান করা 
হয়েছে, তাঁর জন্য মালী রাখ! হয়েছে একটি 

এই স্কুলে অন্তত দশ জন মাষ্টার এখন বেতন পাঁন আশী 
থেকে এক শ টাকার মব্যে। হেড মাষ্টীর এবং এসিষ্টযাণ্ট 
ছেড মা্ারকে দেওয়! হয় এখন পুর্ব্বের চেয়ে আরও বিশ এবং * 
পনর টাক! বেশী। শিক্ষকেরা এর চেয়ে বেশী বেতন আর 
কোন দিন পান নি--একথা আমি জোর করে বলতে পারি__ - 

সেক্রেটারী তার রিপোর্ট পড়া শেষ করে বসলেন । স্বামীর - 
কৃতিত্বে উজ্ববল হয়ে উঠল সাবিত্রীর মুখ, অনুমোদন প্রত্যাশ! 
করে নিজের অজ্ঞাতেই চাইলেন যি সমাগত আর আর 
মহিলাদের মুখের দিকে । 

ছেলেদের “মেক্‌-আঁপ? শেষ হতে আঁরও মিনিট পনর 


দেরী । 


সভাপতি এবার আগেকার দফার পারিতোযিক বিতরণ 
করতে সুরু করলেন, “ডু য়্যাজ ইউ লাইক*-এর প্রাইজ 
আলাদা করে রাখ! হ'ল, পরে দেওয়া হবে। . 

ছেলেরা সব একে একে এসে সভাপতিকে অভির ১ 
করে নিজের নিজের প্রাইজ নিয়ে গেল ।*** , * 

ছেলেদের মেক-আপ শেষ হয়ে গেছে, এইবার ডু য্যাজ 
ইউ লাইকের পালা! 

স্বেচ্ছাসেবকেরা এসে প্যা্েলের সামনের খানিকটা জায়গা 
ফাঁকা করে দিল £ এইখানে দেখাবে ছেলের] তাঁদের 


> [ 


আধা 


ক্যা ইউ লাইক, 
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অভিনয়। অভিনেতাদের আগমন নির্গমন পথের ছু’ ধারে, 
_ স্বেচ্ছাসেবকেরা হাত ধরাধরি করে দাড়িয়ে একট! বে্নীর 
স্থটি করল। সুরু হ’ল “ডু য্যাজ ইউ লাইক্‌*_. 
একটি কুষ্ঠরোগী আসছে । হাত-পা ত্বার খসে গিয়েছে 
তাতে ছড়া নেকড়া বাধা, দেহের নানাস্থানে স্ষীতি আর 
গলিত মাংসের বীভৎস চিহ্ণ, এক বিকৃত কণ্ঠের কাতর 
আর্তনাদ আর আবেদনের ধ্বনি বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে । 
হাটতে পারছে না সে, ঘষে খয টে এক রকম গড়িয়ে 
গড়িয়ে আপছে সে মঞ্চের সামনে | 
চারদিক থেকে ঘন করতালি পড়ল। 
এর পর এল একটি টিনের হাতলহীন একটা মগ হাতে 
পঞ্চাশের মস্তক এক বুভুক্ষু ভিখারী একটু ফেন { তিন 
দিন কিছু খেতে পাই নি বাবু! ছেলেটির চোখ ছুটি 
অনাহাঁরের জ্বালায় হয়ে উঠেছে অতীব করুণ । 
এর পর এল এক পাগল £ রান্ধম্যের যত ছেঁড়া স্তাকড়া 
গহনা করে পরেছে গায়ে,ময়ল! ছেঁড়া কাপড়ের এক 
পুটলীতে বাঁধ! নোংরা যত তার সম্পদ-_-গায়ে সাত পরদা 
মাটি-_ছুই গাল বেয়ে পড়ছে অজ্জত্র পানের রস। পাগল 
হাসছে। শুধু হাসলে অবশ্ত কথা ছিল না--কেমন এক 
"অদভুত দৃষ্টি দিয়ে সে মফাসীন মাননীয় ব্যক্তিদের দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করছে, আর হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। 
ওখানকার সবারই বুক. উঠছে কেঁপে, প্রত্যেকেই ভাবছেন 
তাকেই বুঝি বিদ্রপ করছে পাগলে । সেক্রেটারীর জর এবং 
ললাঁটের রেখ] কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে,_আধার হয়ে উঠেছে 
ভার মুখ । 
পাঁগল যেন মঞ্চের দিকে কটাক্ষ করেই অট্টরহাসি হাঁসতে 
হাসতে বেরিয়ে গেল। ছাত্রদের ঘন করতাঁলির শব্দ আর 
থামতে চায় না। 
এর পর দেখ! দিল এক খেলাইবুরুশ--অর্থাৎ মুচী। 
দিব্যি মোটাসোট| চেহারা, গায়ে একটা রঙীন ফতুয়া, কাধে 


একখান! লাল গামছা, মাথায় এত তেল মেথেছে যে চুল 


থেকে যেন ত! গড়িয়ে পড়ছে, বা বগলের. নীচে ঝুলানে! 
জুতো! সেলাই ও মেরামতের যাবতীয় সরঞ্জাম--পায়ে বেশ 
টনকো চকচকে এক জোড়া নিউকাট। সেলাই বুরুশ মঞ্চের 
সামনে ঘুরে ঘুরে হিচ্ুস্বানী ঢঙে হীকতে লাগল সেলাই 
বুক্রুশ-__- 
সবাই ভাবছিল ছেলেটি মুচীর পার্টই অভিনয় করছে 
মন্দ হয়নি মেক-আপ £ মুচীর এ সাক্রসরপ্রাম জোগাড় করল 
কোখেকে আশ্চর্য ! কিন্ত পরক্ষণেই দেখা গেল-_-এই সব 
নয়। মুচীর হাকডাক শুনে দেখ! দিলেন এক রোগ] 
ভদ্রলোক £ কোটরগত চক্ষুর চারপাঁশে দারিস্রেযর কালিমা, 
গায়ে একটা ছেঁড়া ময়ল! গেঞ্জি, মুখে পাঁচ-ছয় দিনের অমানে| 


দাঁড়ি, হাতে করে এলেন তিনি অতি পুরানে! এক জোড় 
ছেঁড়া জুতো! ; এই দেখ ত,-কত নেবে এটা সারাতে ? 

মুচী মাঁঅ একবার ওর দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্য ভরে 
বললে, ও আর কি সারাবে বাবুব-য়ার আর কুছছু নেই 
আছে ! 

কিছু নেই কি হে,-সারালে এখনও এ হু মান যব -= 

মুচী হেসে জুতো নিতে হাত বাড়িয়ে বললে,_-আউ্র 
ছ' মাস। আচ্ছা দিজিয়ে পামৃসিকা পয়প! লাগেগা-_হা, 
হাফ সোলবি দেনে পড়েগ|! | 

জুতো ছোড়া হাতে তুলে নিলে যুচী,_কিস্ত ভদ্রলোক 


“মুখ কাঁচ্মাচ করে বললেন, পাঁচদিকে দেওয়া কি সহজ 


কথ! বাবা 

বলেই একটু করুণ হাঁসি হাসলেন ; একটু কমটম করে 
নাও বাপু-_আর একটু ডাল করে সেরে] যেন মাস ছয়েক 
যায় | 

কেতনা দেনে মাঙতা? 

যতট! কম নিয়ে, পার তুমি বাপু তোমার বর্ণ্মেকর্ণ্ে 
য| বলে দামটাম আর আঁমি কিছু করব লা,__তোঁম্‌ ইমাঁনসে 
যো বোলেগা এ দেগা 

_বলে মুচীর পাঁমনেই উবু হয়ে বসলেন, ভদ্রলোক £ 
একটু ভাল চামড়া__মাঁনে নতুন চামড়াটামড়া দিও বাপু-- 

যুচী জুতো সারানোর ভঙ্গী করতে করতে বললে, নয়] 
জুত্তি এক জোড়া কিন লিজিয়ে বাবু 

এই. পুরানোটাই ভালো! করে সারিয়ে দাও বাঁবা। 

কোন কাম করছেন আপনি বাবু নকরি ? 

স্কুল জান ত১--লেড়ক1 লোক সব পড়ত! ? 

হ1 হা ইস্কুম। 

হ1__এ ইস্কুলমে মাষারী করি আমি _সমঝ1? 

হা হও কাম ত খুব আচ্ছা আছে--তলব কেতনা 
মিলত! বাবু? 

ছুঃখের হাসি হেসে উঠলেন ভদ্রলোক, এই ত যুশকিলে 
ফেললে, মিছে কথাই বা বলি কি করে,_তা তেমন কিছু 
নয় বাবা। 

আঃ হা__বালবাচছা! কঠো হৈ 

তা ভগবানের আঁশীর্ববাদে হ’টি--ছটো লেড়কা-লেড়কী 
আৰ স্বামী-স্ত্রী এই আটটি প্রাধী সংসারে--বুঝছই ত সংসার 
চালানো কত কঠিন্ব--বলেই একটুখানি ম্লান হাসি হাপলেন। 

বহুৎ আপশোষ কাঁ বাত,বহুৎ আপশোষ কা বাঁত-_. 
মুখ ভার করে বার বার আওড়াঁতে লাগল যুচী। 


এবার ভদ্রলোকের প্রশ্নের পাল! । 
করলেন__তুমি রোজ কেতনা কাঁমাও-_ 
মুচী শাস্ত গম্ভীর স্বরে বললে-ম্বাঁবুজী রাম ক্পাসে হামি 


ভদ্রলোক জিজ্ঞাস] 


২৬ 


গ্রবার্দী 


১৫৬ 





রোজ সাত আট টাকা কাঁমাচ্ছে-কোভি কোঁভি দশ এগার 
রুপেয়া ভি হোতা । 

বেশ বেশ শুনে থুব থুশী হ্লাম। 

জুতো সাঁগ্ন! হয়ে গেল। মুচী জুতো জোড়া একটু এগিয়ে 
রেখে বললে, বাবু আপনার জন্যে আমার বড় আপশোষ 
লাগছে__-আঁপনি গুরুত্ী আছেন,_বাঁজাঁরকে। বগলমে আমার 
ঘর আঁছে-_নক়] জুর্তি বি হাম বানাতা, আপকো| ওয়াস্তে 
এক জৌড়া নয়! ভুভি বানায়গা হাম 

বলেই উঠতে যাচ্ছিল মুটী। ভদ্রলোক বাধ! দিয়ে বলে 
উঠলেন- পয়সা ন! নিয়ে যাঁচ্চ কি হে--দাঁড়াও দাড়াও পয়সা! 
এনে দিচ্ছি আমি-*- 

মুচী প্রত্যাখ্যান করে বললে-_নেহি বাঁবু আপকো 
পাসমে পয়দা! হাম নেহি লেগা, আপনি গুরুজী আছেন 
হামার নাম রামদাস আছে--রামদাস মিস্ত্রী বাণ্ধারক! 
বগলমে কপ! করকে-_পরনাম বাবু 

বলে হাতজোঁড় করে ভদ্রলোককে নমস্কার করে মুচী 
পয়সা না নিয়েই চলে গেল, ভদ্রলোক জুতো হাতে একদৃষ্টে 
চেয়ে রইলেন তাঁর গয়নপথের দিকে । 
_. অভিনয়টি এমনি চমৎকার হ'ল যে, দ্বারিজ্র্যপীড়িত 
শিক্ষকের শোচনীয় ছুরবন্থার ছবি যেন দর্শকদের চোখের 
সাঁধনে জীবস্ব হয়ে উঠল । 

ছাত্র থেকে সুরু করে--সমাগত ভদ্রমগ্লী সবাই চুপ। 
অভিভাবকের] ভাবলেন-__এতে তাঁদের প্রতিও কটাক্ষ করা 
হয়েছে-_তাঁই ডাঁরাঁও কিছু উচ্চবাচ্য করলেন না, কিন্ত ক্ষেপে 
উঠলেন মিঃ চকরোভটি । স্থান কল পান্র ভুলে উন্মত্তের 
মত" চীৎকার করে ভিনি বলে উঠলেন,--এ স্ুব্রবাঁবুর 
কীন্তি, কই সুত্রতবাঁবু কই?" দরোয়ান, সুব্রত বাবুকে! 
সেলাম দেও । 

স্ব্রত মঞ্চ থেকে একটু দুরে. গ্ুল-ঘরের দেরাঁল ঠেসান 
দিয়ে সহকন্মী এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিল, সেক্রেটারীর 


হঙ্কারে গল্প বন্ধ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সেক্রেটারীর " 


সামনে ৷ নমস্কার করবারই নিয়ম, দেখা হলে করেও “থাকে 
সে, কিন্তু আজ এত লোকের সামনে সেক্রেটারীর অমন 
তর্জ্নের পর তা আর পারলে না সে। যথাসাধ্য স্থিরকঠে সে 
বললে, আপনার গল শুনতে পেয়েছি, আমি, দারোয়ান 
পাঠাবার দরকার ছিল ন! । 

আবার বিদ্রপ | ক্রোষে বিকট হয়ে উঠল সেক্রেটারীর 
মুখ £ ছেলে ক্ষেপিয়েছেন ফেন ? | 

ছেলে ক্ষেপাই নি আমি। 

তবে ওদের এ মতলব দিলে কে,-আপনি ছাড়া আর 
কেউ ন1! 

আমার উত্তর আমি দিয়েছি। 


সুত্রতের শান্তকণ্ঠে আরও উত্তেত্িত হয়ে উঠলেন 
সেক্রেটারী--একবার আপনি স্কুলের স্বার্থের বিরুদ্ধে গল্প 
লিখেছিলেন, সেবার কিছ ছু বলিনি আপনাকে আমি । 

সুলের স্বার্থের বিরুদ্ধে আমি কিছু লিখি নি, লিখেছি 
এখানকার এক শ্রেণীর লোকের দুর্নীতির বিরুদ্ধে-_ছিতীরুতঃ 
আপনি নিজে কিছু বলেন নি বটে, কিন্ত অন্ত লোকের মারফত 
আমায় স্থল ছেড়ে দ্বিতে বলেছেন, আমি রাজী হই নি-_ 

আমায় মিথ্যাবাদী বলতে চাঁন আপনি? রাঁগে গর্ছে 
উঠলেন সেক্রেটারী । 

না, কিছুই বলি নি আপনাকে আমি। সত্যি সত্যি যা 
ঘটেছিল তাই শুধু বলছি। 

আপনি অনেক অনর্থের সুষ্টি করছেন এখানে, রিজাইন 
দিতে হবে আপনাকে, ছেলেদের ক্ষেপাঁতে আমি দেব না! 
আপনাকে । 

রিজাইন আমি দেব না, সেকথা এর আগের বারই 
জানিয়ে দিয়েছি আমি, আর ছেলেদের সন্বদ্ধে যা বলছেন 
ওকথা একেবারেই ঠিক নয়, ওরা নিজেরাই নিঞ্চেদের 
ধুশিমভ পরিকল্পন| করেছে £ ওর] সব খবরই রাখে । 

সব খবর মানে ?_-দাতমুখ খি চিয়ে উঠলেন সেক্রেটারী £ 
সব থবর মানে--কি বলতে চান আপনি ? রি 

এইবার মম হেসে সুব্রত বললে, এইখানেই শুনতে চান 
সব? কিন্ত ভা বিশেষ গ্রীতিপ্রধ হবে না। 

বিকট ব্যঙ্গের সুরে সেক্রেটারী উত্তর দ্রিলেন-_-সব না 
হোঁক অন্তত ছু-চারটেই শুমি। . এ 

যাক শুনবেনই যখন তথন দু-একটা কথাই মাপ বলছি 2 
আচ্ছা, মাষ্টারদের অভাব ঘুচানোর অন্ত ছেলেদের বেতন স্বধি 
কর! হলেও কেন সে টাকা তাদের দেওয়] হয় না__এ কথার 
কি জবাব আপনার আছে বলুন দেখি? 

হুমকি দিয়ে উঠলেন সেক্রেটারী, মিথ্যে কথা, দেওয়া 
হয়েছে তাঘের টাকা । 

সুব্রত মৃদু হেসেই উত্তর দিলে, অতি সাঁমান্ত। যাক তর্ক 
করতে চাই নে আমি । শিক্ষকের! জানেন স্কুলের কোন্‌ ফাঁক 


দিয়ে শনি ঢুকেছে, মাষ্টারদের বজ্-জল-কর] টাক] কি ভাবে 


অপব্যয়িত হচ্ছে, কেন হাড়ভাঙ! খাঁটুনি থেটেও ছু'বেল! 
পেট ভরে ছুটি থেতে পাঁয় না ভারা । 

বলতে বলতে হাসি আত চাপতে পারল না সুত্রত, আরও 
শুনতে চান? 

সেক্রেটারী আঁর্র আঁত্মসম্বরণ করতে না পেরে উত্তেপ্রিভ 


4 


y 


কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন, আঁপনাকে 'স্যাঁক' করব আমি। 


সুব্রত হাসতে হাসতেই বললে, সাহস পাবেন না আপনি । 
কারণ? 
ফারখ অনেক রহস্ত তাহলে বড় তাঁড়াতাঁড়ি প্রকাশ 


আষাঢ় 


le রর মৃত্যু ও জীবন 


২৬৭ 





পেয়ে যাবে। তাছাড়া যে ভয় আপনি দেখাচ্ছেন তাতে 
মাষ্টারদের ভয়ই বাকি আছে-_যে চাকরীর দুরবস্থা দেখে 
সবাই করুণার চক্ষে দেখে তা খোয়াতেই বা এত ভয় কিসের, 
আচ্ছা আপি, নমস্কার 

বলে সুব্রত সেখান থেকে ধীরে ধীরে নিক্ষাস্ত হয়ে গেল । 

স্কুল-প্রাঙ্গণ থেকে বেরুবার সময় সেল্েটারী কুহ্ধ আক্রোশে 
রোষকষায়িত চক্ষে নিরীক্ষণ করলেন--সুত্রত চৌধুরী যদিও 
বলে গেল ছেলেদের শেষ অভিনয়টির পরিকল্পন। তাঁর দেওয়া 
নয়, তবু অনেকগুলি ঢেঙা ঢেঙা ছেলে তাঁকেই ঘিরে উত্তেজিত 
কণ্ঠে কি যেন বলাবলি করছে। রাগে মিঃ চকুরোভটির 
নিজের গা নিজে কামড়ে খেতে ইচ্ছে করছিল £ আমারই 
দুলে কাজ করে নাম আর খাঁভির পেল ও আমারই চেয়ে 
বেশী। 


সাবিত্রী দেবীর মুখের একটি রেখ! কাঁপছে না, যেন 
পাষাণ-প্রতিমা। 


আধষাঁড়ের বার্তা. 


গ্রীশৈদেন্দ্রকৃষ্ণ লাহ! 
ঘন ঘোর মেঘ যদি ঘনাইয়! জাঁসে এ আকাশে, 
লুপ্ত করি মর্ত্য-চিহ নেমে যদি আঁসে অন্ধকার, 
চমকে বিদ্যুৎ যদি বক্ষ তাঁর চিরি বারম্বার, 
দ্িথ্িদিক থেকে থেকে কেঁপে যদি ওঠে অট্টাসে, 
কোরো! না কোরে! না ভয় প্রকৃতির প্রমন্ত উল্লাসে ; 
= ঘাঁজুক গগনতলে ক্ষিপ্ৰ, তীব্র ঝড়ের বঙ্কার, 
বিপ্লাবিত হোক তবে পৃথিবীর এপার ও-পাঁর, 
একাকার হোক ধর] প্রলয়-প্রবল জলোচ্ছাসে | 


নেমেছে আষাঢ়, বন্ধু, উষরে সে করিবে উর্ক্বর, 
ধুয়ে যাঁবে সব গ্লানি, মুছে যাবে সব মলিনতা, 
ধুসর ধরণী হবে আবার যে নির্মল সুন্দর, 
মৃত্তিক!। কোমল হবে, ঘুচে যাবে কাঁঠিন্থের ব্যথা । 
এসেছে আষাঢ়, বন্ধু, নিদারুণ নিদাঁঘের পর, | 
স্লিপ নব-জীবনের এনেছে সে আনন্দ-বারত1 | 


এর পর কয়েক হপ্তা কেটে গেছে। সাবিত্রী, দেবী 
দিনরাত বিষণ্ন বিরক্ত মুখে কি যেন ভাঁবেন, কারো সঙ্গে 
ডাল করে কথা বলেন না, স্বামীর সনে ত এক রকম 
একেবারেই ন! বললেই হয়। ” 

মিঃ চকরোভটি যে এত বড় ভ্রণ এ কথা তিনি আগে 
এমন করে আর কোনদিন বোঝেন নি। স্ত্রীর এই অবস্থা দেখে 
তিনি প্রায় উন্মার্দের মত হয়ে গেছেন” শহরের যত বড় বড় 
মনোবিজ্ঞানী, প্রায় সবাইকেই ‘কল’ দিয়েছেন তিনি বাড়ীতে । 
সবাই বলেছেন-__7109081100- কো এক বিপুল আকাজ্ফ 
অতৃপ্ত রয়ে গেছে, নিদারুণ কোঁন আশা হয়েছে ভঙ্গ ৷ - 

মিঃ চক্রোভটি বুঝছেন. সবই, কিন্তু কি আঁর তিনি 
করতে পরেন £ খেটেখুটে এম-এ পাস করে কলেজের 
প্রফেদার হয়েছেন তিনি, স্ত্রীপুজের ভরণপোঁষণের ক্ষমতাও 
তিনি রাখেন, মানুষের কাঁছ থেকে খাঁতির সন্মান নাম পাবার 
মত “স্পেশাল এবিলিটি” যদ্ধি নাই থাঁকে, ভাতে স্ত্রীর এমনি 
অনুখই ছয়ে যাবে, এই বাকি কথা! | 


সৃত্যু ও জীবন 
প্রীঅমরকুমার দত্ত 


পরশিয়! কেশ মোর কছিল মরণ স্েহমাঁখ! স্বরে, 

“ওরে বাছা ব্যথাড়ুর, সর্ব দুঃখ হৃতে যুক্তি দিব তোরে, 
নবীন আনন্দ দিয়ে স্বতঃক্ষুর্ত করে এ জগৎ মাঝে . 
ফিরায়ে আনিব তোরে পূর্ণ করি পুনঃ নব রূপে, পাঁজে 
বিহগী মধুরস্বরা, পঙ্ক দ্র-প্রেমিক মত্ত মধুকর, 

অথবা আঁদিবে হয়ে নব বাঁদলের রূপালী নির্ভর, 
শিরীষ ফুলের গন্ধ শযাঁষল প্রান্তরে আঁকুল অধীর, 

উন্মত্ত ঝড়ের ভাঁষা, মধু-কল-গীতি শুভ্র লহ্রীর ?” 


কহিলাম “হে মরণ, ক্পা-বাঁক্যে তব মরি আমি লাজে, 
এতই কি লক্ষাহীন জীবন আঁমার ধরাঁতল মাঝে? 
্তম্পিত হবে কি চিত্ত, শঞ্চিত হবে কি এই দেহ মোর 
ভুঃখ-তাঁপদগ্ধ দিন আসিবে যখন একান্ত কঠোর, 
বিফল হব কি আমি, সাধিবার আগে মোর কর্ম্মভার 
গাঁন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, স্বদেশের তরে অর্থ্য রচিবার ?” 








পরলোঁকগতা৷ সরোজিনী নাইডু রচিত “Death and Life” 
কবিতার ভাঁবান্ুবাদ ৷ 


পদার্থের পরিবর্তন ও অন্তর্গ ঠন 
_.. শ্রীসীর ঘোষ 


বিশ্বজগতের যত ক্ষুস্বাতিক্ষুদ্র বস্তই হোক ন! কেন, যারই 
ওজন আছে এবং যাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বার! অনুভব করা যাঁয় তাঁকেই 
পদার্থ বল! যাঁয়। পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন 
অবস্থায় থাকতে পারে এবং এই অবস্থাবিশেষ চাপ ও তাঁপের 
উপর নির্ভর করে। তাপ বা চাপের পরিবর্তন হলে পদার্থের 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটে । সাধারণ তাপে যে পদার্থ কঠিন 
বা! তরল অবস্থায় থাকে, তাঁপ বাড়ালে সেই পদ্বার্থই তরল বা 
গ্যাঁসীয় অবস্থায় পরিণত হয় এবং তাঁপ অত্যধিক হলে সমস্ত 
পদার্থই গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয়। অপর ক্ষেত্রে, তাপ 
কমালে গ্যাসীয় পদার্থ তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং অধিক 
কমালে তরল ও গ্যাসীয় উভয় পদার্থই কঠিন প্রাপ্ত হয়। 
একটি সাধারণ উদাহরণ দ্বার] ইহ! বুঝাঁন যেতে পারে । তাপ 
বাড়ালে বরফকে জলে এবং জলকে জ্রলীয় বাম্পে পরিণত 
কর! যায় এবং তাপ কমালে জলীয় বাষ্পকে লে ও জলকে 
পুনরায় বরফে রূপাশুরিত কর! যায় | | 

তাঁপের পরিবর্তনে পদার্থের আঁয়তনও পরিবর্তিত হয়। 
যতটা তাপ প্রয়োগ করলে পদার্থের অবস্থা পরিবর্তিত হতে 
আরস্ত হয়, তার চেয়ে কম তাঁপে পদার্থের এই আয়তনের 
পরিবর্তন চলতে থাকে। অল্প তাপের পরিবর্তনে কঠিন ও 
তরল পদার্থের এই আঁয়তনিক সঙ্ষোচন ব! প্রসারণ সাধারণ 
দৃষ্টিতে বড় একটা ধর! পড়ে না, কিন্ত তাঁপ যত সাঁমাগুই হোক 
বায়বীয় পদার্থের এই পরিবর্তন সুস্পঠ হয়ে ওঠে । 

আবার তাপ বাড়ালে ছুই বা ততোধিক মৌলিক পরার্দ 
মিলিত হয়ে এক. ব! ততোঁধিক মৌগিক পদার্ধও হষ্টি করতে 
পারে। যেযন, ভাপ বাড়ালে - পারদ ও বায়ুযুগুলের 
অক্সিজেন মিলিত হয়ে মাঁরকিউরিক্‌ অস্বাইড অথবা মাঁর- 
কিউরাস্‌ অন্সাইন্ত তৈরি করতে পারে। আবার তাপ কোন 
কোন যৌগিক পদার্কে তাঁর সংগঠক মৌলিক পদার্থে 
বিশ্লেষিত করতে পারে । যেমন-_-সিলভাঁর অক্মাইডকে তাপ 
দিলে তা রৌপ্য ও অজিজেনে বিজ্ঞ হয় । 

অনেক ক্ষেত্রে তাপের সাহায্যে পদার্থের অণুধব্যন্থিত 
পরমাণুর গঠনপ্রণালীর পরিবর্তন হ্য় এবং নুতন পদার্থ সুষ্ট 
হয়। যেমন, এমোনিয়াম্‌ সায়ানাইটকে তাপ দিলে তা 
ইউরিয়াতে (079৪ ) পরিবর্তিত হয়। সময় সময় এই 
. পরিবর্তনের মুখে প্রচণ্ড তাঁপশজিও উৎপন্ন হয়। কয়লা, 
কাঠ ইত্যাদি ডবাললে আমরা তাপ পাঁই এবং তৎসঙ্গে ছাই ও 
নানাপ্রকার গ্যাসীয় পদার্থও পেয়ে থাকি। এক পাউগু 
ওজনের একটি কয়লাঞ্কে যদি এমনভাবে পোড়ান যায় যে, 


এতটুকুও ছাঁই বা কোন গ্যাস অবশিষ্ট না থাকে, সমস্ত 
পদদার্ঘটুকৃই শুধুযাত্র তাপ-শক্তিতে পরিণত হয়, ত! হলে আমরা 
প্রায় ৯০ লক্ষ টন কয়ল! পুড়িয়ে যে তাঁপ-শক্তি পেতে পারি, 
এই কয়লাখওটুকু হতেও সেই পরিমাণে তাঁপ-শক্তি পাওয়া 
যেতে পারে। এরূপ প্রণালীতে তাপ উৎপন্ন করার অন্ত 
বর্তমান বিজ্ঞান উৎসুক । আইনষ্টাইনের মতে কোটি কোটি 
বৎসর ধরে সুর্যের এই অডভূত তাপ বিকিরণের যুলে রয়েছে 
তাপ উৎপত্তির এই অদ্ভুততর প্রণাঁলী। 

চাঁপের পরিবর্তনেও পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রূপান্তরিত 
হুয়। যেমন £ (১) বাতাঁসকে যদি ২০০ গুণ বাযুমগলের 
চাপে ক্রমাগত ঠাগা করা যায়, তা হলে তা তরল অবস্থা প্রাপ্ত 
হয়; (২) কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে ফ্রিজিং মিক্চাঁরে ( বরফ 
ও লবণের মিশ্রণ ) রেখে চাপ বাড়ালে কার্ববন-ডাঁই-অব্মাইডই 
ড্রাই আঁইসে পরিণত. হয়। এ ধরণের পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত 
বিজ্ঞানে অনেক পাওয়! যায় ৷ 

কোন বহিঃশক্তির প্রয়োগে সহসা যদি বিশ্বজগতের 
বায়ুমঙলের চাপ কতকটা পরিবর্তিত হয়ে যায়, তা হলে সঙ্গে 
সঙ্গে বিশ্বের বর্তমান র্ূপও পরিবর্তিত হতে বাধ্য । বাঁযুমণ্ডল . 
সর্বদাই আমাদের দেহের উপর প্রায় ১৫ টন অর্থাৎ প্রায় ৪০৮ 
মণ (প্রতি বৰ্গ-ইফ্িতে ১৫ পাউও ) ওজনের চাঁপ দিচ্ছে। 
এই বিরাট বোঝা বয়ে নিয়েও কেমন করে যে আমরা স্বচ্ছন্দ 
চলাফের! করে বেড়াতে পারি সে এক.বিদ্ময়ের বিষয়। 
তবুও য়ে পাঁরি তার কারণ হচ্ছে এই যে, আমাদের জন্মের 
প্রথম থেকেই আমরা বাধুমগুয়ের মাঝে রা করে এই ভার 
বছন করতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত কয়ে আসছি । যদি বায়ুত 
মণ্ডলের এই চাপ ফোন ফারণে খানিকটা কষে তবে আঘাদের 
গ] ফেটে রজ্ত বের হবে। এনকোপ্লেনে করে বেশ উপরে 
উঠলে বায়ুর চাপের অল্পতার দরুন এরকম ঘটতে দেখ! 
যায়। আবার যদি এই. চাপ বাঁড়ে তা হলে আমাদের দেহ 
সঙ্কুচিত হয়ে একেবারে চেপ্টে যাবে । 

বৈদ্যুতিক শক্তির সাঁহায্যেও পদার্থের অবস্থাস্তর ঘটে, 
থাকে । দ্রবীভূত (89560) সোডিয়াম ক্লোরাইডকেঞ্জ 
বৈহ্যতিক শক্তির দ্বারা সোডিয়াম ও ক্লোরিনে বিভজ্ঞ করা 
যায়। আবার হাইড্রোন্জেন ও২ অক্সিঞ্জেনের মিশ্রণকে 
বৈহ্যুতিক অগ্নিকণার (9081) দ্বারা! জলে পরিণত কর! 
যায়। তা ছাঁড়া বৈহ্যতিক শক্তির দ্বারা বায়ুযগুলেও নানা 
রকম পরিবর্তন ঘটে। বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন বৈহ্যতিক' : 
অতি-বেগনি রশ্মির (Ultraviolet rays ) দ্বারা ওজনে 


০ 


আবাঢ় 





€ 02009) রূপান্তরিত হয় এবং নাইট্রোন্রেনও বৈদ্যুতিক 
শক্তির দ্বারা বিভিন্ন অন্যাইডে পরিবর্তিত হয় । বৈহ্যতিক শক্তি 
এক খণ্ড সাধারণ লোঁহাকে শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত করতে 
পারে। এই বৈছ্যতিক চুম্বক পৃথিবীর অতি প্রয়োছনীয় 
অনেক কানে জাগছে । এ ধরণের পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত আরও 
অনেক আছে। 

আবার আলোর সাহাযোও পদার্থের পরিবর্তন হয়ে 
থাকে। হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের মিশ্রণকে অর্য্যালোকে 
আনলে পরস্পর মিলিত হয়ে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড নামক 
গাঁস তৈরি করে। আলোক যদি না থাকত তা হলে 
পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্বই থাকত না । 

এক খণ্ড চুম্বকের সাহায্যে এক টুকরা ইন্পাঁতকে স্থায়ী 
চুম্বকে পরিণত করা যেতে পারে । 

তা হলে দেখা যাচ্ছে তাপ, চাপ, আলো, বৈদ্যুতিক 
শক্তি, চুম্বক প্রভৃতির ক্রিয়ার ফলে পদার্থের নিয়তই বিবিধ 
পরিবর্তন হচ্ছে । | 

কঠিন, তরল ও বাঁয়বীয়-_ প্রত্যেক পদার্থই বহ ক্ষুন্ত ক্ষুদ্র 
অণু ও পরমাণুর দ্বারা গঠিত। কোন একটি বিশেষ পদার্থের 
অণুগ্লি আঁকার, পরিমাণ ও গুণাবলীর দিক থেকে সমবন্মা ; 
কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের অণু ভিন্ন ভিন্ন রকযের | সেইজন্ত 
কোন একটি পদার্থের ধর্ তার অণুর ধর্শ্মের উপর নির্ভর করে। 
বৈজ্ঞানিকদের ধারণা যে-কোন পদার্থের প্রতি ছুইটি অণুর 
মধ্যে সুক্মাতিসুন্ম শুন্স্থান আছে। এই শুন্তস্থানগুপলকে অণু- 
মধ্যস্থ স্থান ( Inter-molecular spaces ) বলে এবং এই 
অণুমধ্যস্থ স্থানগুলি ঈথার দ্বারা পূর্ণ থাকে বলে বেজ্ঞানিকদের 
বিশ্বাস । j 

বৈজ্ঞানিকের! আরও কল্পনা করেন যে, পদার্থের এই অণু 
গুজি সর্বদাই এই অণুমধ্যস্থ স্থানগুলিতে প্রচণ্ড বেগে দুর্ণমান। 
এই দূর্ণযান অবস্থায় দরুন ম্বভাঁবতঃই অধুগচলির পরম্পবের 
পরম্ণর হতে বিচ্ছিন্ব ছয়ে যাবার প্রবণতা থাকে। কিন্ত 
এই বিচ্ছি্ন হবার প্রথণতাঁকে প্রতিহত করবার উপযুক্ত এক 
আকর্ধণ-শৃক্তি পদা্থস্থিত অধণুগুলির মধ্যে আছে। এই 
শক্তিকে আভ্যন্তরীণ আণবিক . শক্তি ( Inter-nolecular 
10709 ) বলে । I 

অণুমধ্যহ এই আকৰর্ষণ-শক্তির উপরেই পদার্থের কোন 
এক বিশেষ আঁকার গ্রহণের কারণ নির্ভর করে। কঠিন 
পদার্থে এই আকর্ষণ খুব শঞ্জিশাঁদী থাকার দরুন পদাঁথটি 
নির্ষিষ্ট সীমাবদ্ধ আঁকার ও আয়তন লাভ করে। তরল পদার্থে 
এই আঁকর্ষণ-শক্তি খুব ম্বহ। সেইজন্তই তরল পদার্থের 
নিষ্ধি আয়তন থাকলেও আঁকার নাঁই। গ্যাদীয় পদার্থের 
ক্ষেত্রে অণুগুলি পরস্পরের নিকট থেকে যথেষ্ট দুরে থাকে এবং 
তার আকর্ষণ-শক্তিও প্রায় নেই বললেই চলে। সেইপন্ত 


পদার্থের পরিবর্তন ও অন্তর্গঠন 
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গ্যাসীয় পদার্থের নির্ধি্ আকাঁর-আঁয়তন কিছুই নেই এবং 
তা ইচ্ছামত যে-কোন দিকে ছড়িয়ে পড়তে পাঁরে। 

ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের অণুতে বিভিন্নসংখ্যক পরমাণু 
থাকে এবং এই পরমাণুর উপর পদার্থের আণবিক ওজন 
( Molecular 9:26) নির্ভর করে । একই ধরণের অণুর 
মধ্যে পরমাণুগডলি একই বিশেষ নিয়মে সজ্জিত থাকে। কোন 
একটি মৌলিক পদার্থের অণুতে পরমাণুগুলি সমধন্মী হয়, কিন্ত 
যৌগিক পদার্থের অণুতে পরমাণুগুলি বিভিন্ন ধরণের হয়ে 
থাকে । কোন পদার্থের অণুগুলি যুক্ত এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থায় 
থাকতে পারে এবং তাঁদের পরমাণুতে বিভক্ত করা যায়। 

পদার্থের অণুমধ্যস্থিত পরমাণু অণু অপেক্ষা বহুগুণ ক্ষুদ্র ; 
এমন কি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তাঁদের অন্তিত্ব ধরা পড়ে 
না। পরমীণুদের বিভক্ত করাও চলে নাঁ। পরমাণু যে কত 
ক্ষুন্ন তা একট! সাধারণ মটর দানার মোট পরমাণু সংখ্যা 
থেকে বুঝা যেতে পারে |: বৈজ্ঞানিকের] হিসাঁবট! এইভাবে 
দিয়েছেন--একটা বইয়ে এক হাজার পৃষ্ঠা আঁছে এবং তাঁর 
প্রতি পৃষ্ঠায় এক হাজার করে অক্ষর আছে; এরকম ৯০ 
হাজ্জার বই নিয়ে এক লাইব্রেরী ; এ ধরণের ৭০ লক্ষ লাই- 
ত্রেনীর মোট বইয়ের মোট পৃষ্ঠায় যতগুলি অক্ষর আছে, এক 
মটরদানার পরমাণু-সংখ্যাঁও ঠিক তত এবং এ গণন। যে 
অন্রান্ত তারও প্রমাণ বৈজ্ঞানিকেরা দিয়েছেন। পরমাণুর 
ব্যাসার্ধ প্রায় ১০-৮ সেঃ । বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু 
বিভিন্ন রকমের । 

কিন্ত বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকদের মতে পরমাণুও পদার্থের 
ক্ষুদ্রতম অংশ নয় ; ইহা নাঁনাঁরকমের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কল্পনাতীত 
কণিকার (2816010) সমঠি। অতি ক্ষুদ্র পরমাণু সম্বন্ধেই 
মানুষের কল্পনা এক প্রকার অচল, তারপর আঁধার তাও 
কতকগ্ছলি থারণা-বহ্ভূ্ত কণিকার দ্বার] গঠিভ--এটী 
সাধারণতঃ অসম্ভব বলেই মনে হতে পারে এবং বাস্তবিক এই 
বৈজ্ঞানিক জিদ্বান্তকে প্রমাণ করে দেখাবারও কোন টপায় 
নেই। তথাপি এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেই বর্তমান 
বিজ্ঞান উন্নত থেকে উন্নততর স্তরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে! 

ইলেক্ট্রন, প্রোটম্‌, নিউট্রন, পজিট্রন্‌ ইত্যাদির দ্বার! 
পরমাণু গঠিত। বৈজ্ঞানিক টম্সন সর্বপ্রথম ইলেকৃট্রনের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন। পদার্থের ইলেক্ট্রনগুলি 
খণাত্বক কিক! ( Negative particle) এবং প্রত্যেক 
ইলেকৃট্রন্‌ ৪৭৭৬ ৮ ১০-১০ইলেকৃট্রো্টাটিক ইউনিট ( একক ) 
পরিমাণ বৈদ্যুতিক শরজিবিশিষ্ঠ । ইলেক্ট্রনৃগুলি অপুর ভাঁয় 
নিশ্ন নিজ্ব কক্ষে প্রচঙবেগে ধূর্ণমাঁন এবং প্রত্যেকটির ভর 
(8189৪) প্ৰায় ৯০ ৮ ১০-২৮গ্রাম ৷ ইলেক্ট্রন বিশ্বর্জগতে 
সর্বাপেক্ষা হাল্ক1 কণিকা এবং তার ব্যাসার্ধ প্রায় ১৯৮ 
১০-১৩ সেঃ। বৈজ্ঞানিক এভিংটন অঙ্কশাল্র-সাহায্যে সমগ্র 
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বিশ্ববহ্মাণ্ডে মোট ১০৭৯, অর্থাৎ দশের পর উনআঁশিটি শুষ্ত 
ইলেক্ট্রন আছে, তা বের করেন। পদার্থের পাতলা আঁব- 
রণের ভিতর দিয়ে ইলেকৃট্টন সহজেই যাতায়াত করতে পারে । 

পদার্ঘমধ্যস্থিভ প্রোটন ধনাত্বক কণিকা ( Positive 
particle ) এবং তাঁর ভর প্রায় হাইড্রোন্দেন পরমাণুর ভরের 
সমান । প্রত্যেক প্রোটন্‌ ইলেক্‌টরনের সমান বিপরীত 
বৈছ্যতিক শক্তিবিশিষ্ঠ এবং তার ঘূর্ণন-ক্ষমত! ইলেকৃট্রনের 
চেয়ে অনেক কম! 

নিউট্রনের ভর প্রোটনের ভরের সমান, কিন্তু নিউট্রন্‌ 
কোন বৈদ্যুতিক শক্তিবিশিষঠ নয়। এর গঠন-প্রণালী সস্বন্ধে 
ভাল করে জানা! যায় নি। অধ্মান করা হয়, একটা 
প্রোটন্‌ থেকে একটা পজিট্রন্‌ বাঁদ দিলে কিংব! একটা 
প্রোটনের সঞ্ধে একট! ইলেক্ট্রন যুক্ত করলে একটা নিউট্রন 
গঠিত হুভে পারে । 

পঙ্জিটন ইলেক্ট্রনের সমান ভরবিপিষ্ট, এবং ইলেকট্রনের 
তুল্য বৈহ্যতিক শঙ্জিবিশিষ্ট। কিন্ত প্রভেদের মধ্যে পিট্রন 
ধনাত্মক বৈদ্যুতিক কণিক]। কারি এগারসন পদ্িট্রন 
সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন । 

পদার্থের মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রন একত্রে একটি নিউক্লিয়াস 
গঠন করে। প্রোটনের (ধনাত্মক কশিক1) দরুন নিউক্লিয়াস্‌ 
ধন-বৈচ্যতিক শঞ্জিবিশিষ্ট হয়। নিউক্লিয়াসের ওজনের উপর 
পদার্থের পরমাঁণবিক ওক্ন ( Atomi6 6120) নির্ভর 
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করে। নিউক্লিয়াসে যতগুলি প্রোটন থাকে তার চকতুল্পার্ঘসথ 


কক্ষে ঠিক ততগুলি ইলেকৃট্রন থাকে । সাধারণ অবস্থায় পদীখ-. 


মধ্যস্থিত ইলেক্‌ট্রনের মোঁট-খণাত্মক শক্তি এবং নিউক্লিয়াসের 
মোট-ধনাতমক শক্তি পরস্পর সমান ; এইজন্ত পদার্থ মধ্যে 
সাধারণ অবস্থায় কোন বৈদ্যুতিক শক্তির অস্তিত্ব থাকে না। 
সর্য্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ-উপগ্রহ যেমন একটি নিদ্দি্ট কক্ষে 
ঘুর্ণমান, সেইন্সপ নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেক্‌ট্রনগুলিও 
নিদ্বি কক্ষে ঘুর্ণমান। স্ুধ্য যেমন তাঁর আঁকর্ষণ-শক্জির দ্বারা 
সমস্ত গ্রহ-উপথহকে নিজ নিজ নিনি স্থানে রাখে, সেইরূপ 
নিউক্লিয়াসও আকর্ধণ-শক্জির দ্বারা ইলেকট্রন্থলোঁকে নিজ নিজ 
কক্ষে রাঁথে। কোন উপায়ে কোন পদার্ঘের ইলেকৃট্রন-সংখ্য 
কমালে পদার্থট ধনশজিবিশিষ্ট এবং ইলেক্ট্রন-সংখ্যা বাঁড়ালে 
পদদার্থটি খণশক্তি বিশিষ্ট হবে । 

পরযাণু মধ্যে এ সমস্ত কণিকা ছাড়াও আরও অনেক 
কিছুই আছে বলে ধাঁরণা করা হুয় এবং বর্তমাঁলে এদের 
ভিত্তিতে বহু বৈজ্ঞানিক ক্যার্ধ্যও সাধিত হচ্ছে! 

পদার্থের পরিবর্তন এবং গঠন-প্রণাঁলী বিশ্লেষণ করলে 
এমন সব বিস্ময়কর সিদ্ধান্তের সম্মুখীন ছতে হয় যাঁতে কলে 
এই কথাই মনে জাগে যে স্ুষ্টি এক বিস্ময়কর রছন্ত। আত্মকার 
এই পরমাঁণবিক যুগে বিজ্ঞানের যে বিস্ময়কর অগগণ্তি, ভার 
মূলে রয়েছে পদার্থের গঠন-প্রণালী সন্বন্কে কতকগুলি 
অগ্রামাণ্য ধারণা । এর চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে? 





বাংলা বৰ্ণমালা! ও বাংল! টাইপ রাইটার 
শ্রীনীরদেন্দু সান্যাল 


ইদানীং সমাজের নান] স্তরে একট] নূতন কিছু করার আগর 
দেখা দিয়াছে। এই আগ্রহ স্থলবিশেষে অসংযম ব্ূপেও 
আত্মপ্রকাশ করিতেছে । আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে যেন 
বাংলা-বর্ণমালার সংস্কার আপ্দোলনের যুলে এই জ্বাতীয় 
অহেতুক আগ্রহ বা অসংযম ন! থাঁকে। 

আমাদের ত্রাহ্মী বর্ণমালা বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
ও যথাসম্ভব সর্ববা্ত ন্দর বর্ণমালা । ইহাতে ইংরেজীর 7-এর 
মত বর্ণের অন্ুব্ধপ ধ্বনিপম্পন্থ কোন বর্ণ নাই, ইহাও যেমন 
সত্য, আমাদের ভাষাতে এ সকল ধ্বনি উচ্চারণের প্রয়োজন 
নাই, তাহাঁও তেমনি সত্য । ইংরেজী বর্ণমালায় “ত” নাই, 
আরবী বর্ণযালাতেও নাকি “প” নাই। কিন্তু এ সকল, 
বর্ণমালাব্র সংস্কার-আঁন্দোলনের কথ! শুন! যায় না । আমাদের 
ক্রুটিপুর্ণ উচ্চারণের মাঁপকাঠিতে বিচার করিলে বাংলা 
বর্ণমালায় কয়েকটি অতিরিক্ত বা অপ্ৰয়োজনীয় বর্ণ আছে, 


একথা! সত্য, কিন্তু ইংরেজীন্র বছ অসম্পূর্ণভা মুক্ত বর্ণমালাতেও 
এ জাতীয় অপ্রয়োজনীয় বর্ণ আছে । বাংল! বাঁনানকে যথাসম্ভব 
সংস্কতাম্থগ রূপ দেওয়ার চে&! আমাদের করা উচিত। তাহ] 
করিতে হইলে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া! বর্ণিত এই বর্ণগুলি ত্যাগ 
করা চলে না। | 

প্রচলিত বাংলা বর্ণমালার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ 
এই যে, ইহাতে যুস্তাক্ষর লইয়! মোট জক্ষরসংখ্য] খুব বেশী 
হওয়ার ইহ! খুব জটিল । এইন্রপ্ভ শিশুদের বর্ণপরিচয় করাইতে 
খুব কষ্ট হয় এবং ছাপাখাঁনার কম্পোঁছিটারদের কাঁজও 
কষ্টকর হুইয়া উঠে। কিন্তু বর্ণমালার জটিলতার জন্থ কোন 
শিশুর পক্ষে বর্ণপরিচয় লাভ কর! অসস্তব হইয়াঁছে__-এন্প 
কথা শুনা যায় নাই। ছাপাখানা হইতে নিত্য নুতন টি বড় 
বাংল! পুস্তকও বাঁহির হইতেছে। 

ব্ৰাহ্মী বর্ণমালা! যধাসস্তব সর্ধান্ুন্দর বলিয়া ইহাতে কিছু' 
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জটিলতাঁও অপরিছাধ্য । জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে যে জিনিষ 
যত উচ্চ স্তরের তাহাতে ভ্রটিলতাঁও তত বেশী । গণিত, দর্শন 
ও বিজ্ঞানে জ্রটলত! আছে বলিয়! আমর! বারাপাভ ও 


বোধোদযের শ্রেণীতে লামিয়া আনিতে পারিব না। রেল- 
গাড়ী ও ব্যোমযানে জাটলতা আঁছে বলিয়া আমর! কেবল 
গোযান লইয়া সন্ধষ্ঠ থাকিতে পারিব ন! । 

আমাদের বর্ণমালার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ এই 
যে, এতগুলি বর্ণ লইয়া টাইপরাইটার যন্ত্র নির্শ্মাণ ও তাহা 
ব্যবহার কর! খুব কঠিন্ন। আমার মনে হয় ইহাই প্রধান 
অভিযোগ এবং বর্ণমালার সংস্কারের নাঁমে নানাক্সপ অদ্ভুত ও 
অযৌক্তিক প্রস্তাবের মূল । কোন কোন বিশিঃ পণ্ডিত ব্যক্তিও 
্রাহ্মী বর্ণমালার পরিবর্তে বাংল! ভাষার জন্ভ রোমক বর্ণমালা 
প্রবর্তনের স্থপাত্রিশ করিয়াছেন । 

বাংলা ভাষা শীন্রই অগ্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে আপিস আদালতের 
ভাষায় পরিণত হুইবে | তখন বাংল! টাইপরাইটার যন্ত্র না 
হইলে চলিবে না। বর্ণমালার গুরুতর পরিবর্তন না করিয়াও 
যাহাতে ব্যবহারযোগ্য বাংল! টাইপরাইটার তৈয়ারি হইতে 
পাঁরে ভাঁছার চেষ্ট| করিতে হইবে । টাঁইপরাইটারের জন্ত 
বর্ণমালার গুরুতর পরিবর্তন সমীচীন হইবে না । বর্ণমালার 
বৈলিষ্য ও পৌন্দরধ্য যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া . টাইপরাইটার 
তৈয়ারি করিতে পারিলেই শিল্পীর প্রতিভার পরিচয় পাঁওয়! 
যাইবে। বৈদেশিক পুরাণে বণিত প্রোক্রার্টিসের মত আমর! 
যেন বিছানার মাপের সদ্িত সামনধ্জস্ত রাখিবার অন্ত মানুষকে 
টানিয়! বড় ব! কাঁটিয়া ছোট না করি । 

বাংলা টাইপরাইটারের কী-বোর্ডের একটি পরিকল্পনা 
নিয়ে দিলাম । 
বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি । 

এই পরিকল্পনা অনুসারে টাইপরাইটার প্রস্তুত হইলে 
মৌলিকত্ব-ন& না করিয়া যুজ্ঞাক্ষর সহ যাবতীয় বাংলা অক্ষর, 
কম| প্রভৃতি ছেদছিহ্‌, কয়েকটি গাঁণিভিক চিহ্ন টাকা আনার 
অঙ্ক প্রভৃতি ছাপা যায় কিন! বিশেষজ্ঞগণ তাঁহা পরীক্ষা করিয়া 
দেখিবেন। প্রচলিত ইংরেজী টাইপরাইটারের কী-বোর্ডে 


“যতগুলি চাবি আছে আমার পরিকল্পিত বাংল! কী-বোর্ডেও 


ততগুলি চাঁবিই থাকিবে । তবে একটি 91)11এর স্থানে ছুইটি 
9111)-এন ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
এই প্রসঙ্গে টাইপরাইটাঁর সংক্রান্ত কয়েকটি ইংরেজী কথার 

নিয়লিখিত বাংল] প্রতিশব্বগুলি গ্রহণযোগ্য হইতে পারে 
কি-ন] তাঁছ? পরিভাঁষা-সংসদের সদস্ভগণকে বিচার করিয়] 
দেখিতে অনুরোধ করি। ' 

[ৃয[3351160- বর্ণাক্কিকা লিপিষন্ত 
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[ডেম চাবি 


ইহাকে কাজে লাগান যায় কি না তাহা 


Carriage— বাহন 
Roller— াহৃতা 
ব9৪০৪--অবকাঁশ, ফাঁক 
908097- -অবকাশী 

Back 80809) প্রভীপগ! 
Back 90809-_প্রতীপ অবকাশ 
91)106-+উদ্মমন 
Typevwriting—বৰ্ণাক্কন 
[018 বর্ণাঙ্কক, লিপিযন্ত্ী 
Type (৮৪৮ )-- ছাপ! 
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১২1 আঁকার, ৮ ছ ২৮। ত্র, তিন আনার অঙ্ক, ভ 
১৩1 ইকার, ছোট জজ | ২৯। দ্থ, ছোট ম,ম 
১৪] হকার, ৯৭ ৩০। জ্ঞ, তিন চৌকের অঙ্ক, ঘ 
৯ অঙ্কটির দ্বার! স্বরবর্ণ ৯কারের কাঞও হইবে । ৩১। ভ্রু, ছোটল,ল 

১৫। একার, শুপ্ত, ঞ ৩২। ইলেক, ছোট শ, শ 
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( ড-এর দহিত ৩৭ নং চাবির মধ্যের চিহ্ন যোগ করিলে ৩৫। ন্ধ,ছোঁট হ, হু 


উ এবং উহার সহিত ৪০ নং চাঁবির মধ্যের চিহ্ন যোগ করিলে  ৩৬। অধোরেখা, টাকার অঙ্ক, ৎ 
উ্ইবে। ) ৩৭। চন্দ্রবিন্দু, একটি চিহ্ন যাহার সাহায্যে হ, ভ, ঢ, এ, 
১৮। অঙুস্বার, গুণচিহ্, ঢ ও, একার ওকার যথাক্রমে ই, উ, ট, এ, ও, একার, ওকার 


(ঢ-এর সহিত ৩৭ নং চাবির মধ্যের চিহ্ন যোগ করিলে হুইবে। 


ট হইবে৷) ৩৮। রূফলা, রেফ, উকার 
১৯। বিসর্গ এবং কোলন, ছোট ণ, ণ ৩৯। বফলা, হস্চিহ্‌, খফল! 
২০। ক্ষ, ছোট ক্ষ, ত ৪০1 অধোবিন্দু ( ইহার সাহায্যে ব, য, ড, ঢ যথাক্রমে 
২১। ফ্ণ, ভাগচিহ, থ রয়, ড়, ঢু হইবে । হিন্দীর গায় ইংরেজী 2, দু, / প্রসৃতির 
২২। ফ, ছোট দ,দ উচ্চারণের জগত জ, ক, ভ, প্রভৃতিও হুইতে পারে ।) দ্বিতীয় 
২৩। ছু, এক আনার অঙ্ক, ধ চিহ্টর সাহায্যে উ, ডড, উ হইবে । খ্ক-ফলা। 
২৪। প্র ছোট ন, ন ৩৭, ৩৮, ৩৯ ৪০ নং চাবি টিপিলে 90209 পড়িবে নাঁ। 
২৫। ঞ্প,প একার ছাপার অস্ৃবিব! হইলে স্থ বা কে বাদ দিয়া একারের 
২৬। ভর, ছুই আঁনার অঙ্ক, ফ স্থান করিয়া লইতে হইবে । 

দামোদর 


শ্রীকালিদাস রায় 


দামোদর, তুমি ধবংসই করো শুধু, 

ছোট নাঁগপুরী তৈয়ুরলঙ তুমি । 
ছুই তীর তব করিতেছে তাইধূ ধু 

তব অভিযানে কাপে এ বঙ্গভূমি। 
করে বরাকর আপনারে নিবেদন, 

জনপদ যাঁয় পিছাইয়! তব ভরে, 
তব বরাভয়ে বাঁচে রূপনারায়ণ 

আর কারে! প্রতি কপ! নাই ক্ষণতরে। 
এতদিন তুমি শাসন করিয়া! গেলে 

আঙ্ক এবার পালনের মহাযোগ, 
শক্তি তোমার বয়ে যায় অবহেলে 

কল্যাণব্রতে হোক তার বিনিয়োগ । 
রুদ্র, তোমারে প্রসন্ন করিবার 

তন্তু মন্ত্র যন্ত্র ছিল না জানা] । 
দক্ষিণ হও, বাম রয়োনাক আর, 

ভুলাইব-তব বন্ধ! আঘাত হাঁন]। 

i 


কঙ্করভীর ষ্যামন্জন্দর হোক, 


নিঃস্ব এদেশ কমলার ক্কপা পাক, 


নয়নে তোমার কল্যাণ-ধার1 বোক 


শয়নে তোমার শতদল ফুটে থাঁক। 


ভাঙনের পাল শেষ হয়ে যাক তব 


গড়নের পাল! সুরু হোক এই বার । 


চলুক এবার শিবলীল1 অভিনব, 


তাঁওব নাঁচ কতই নাচিবে জার ? 


ঘনজনপদে তব কুল যাক ভ'রে, 


হোক তব তেন বিদ্যুতে পরিণত ৷ 


তোল তুমি পুনঃ নবীন বঙ্গ গ’ড়ে, 


আনো শত তরী রাঁজহংসের মত । 


কল্প, তোমারে ভয় করিনাক আর, 


জানি কে তোমারে শাঁস্ত করিতে পারে, 


প্রসাদমন্ত্র জেনেছি অচ্চনার, 


যাম পাশে তব বসাঁব অন্রদ্দারে | ও 


{ 


হি 


হুরিণঘাট। 


শ্রীধতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বি-এ, এম-এস-এ 


* গর ভ্রৈষ্ঠ মাসের প্রবাঁপীতে “হ্রিণঘাটা” গোশাল! সম্পর্কে 
এক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দেবেক্্রশাথ মিত্র প্রপঙ্গক্রমে গোঁপালন বিষয়ে 
আমার অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণের জ্ঞাতার্থে 
এ বিষয় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ১৯১৩ সনে তৎকালীন 

“ বাংলা-সরকার আমার পরামর্শমত রংপুরে বাংলার প্রথম 
গোঁশাল! স্থাপন করেন। ইহার মুখ্য উদ্ষেপ্ক ছিল প্রধানতঃ 
উত্তর বঙ্গের সাধারণ গৃহস্থদের উপযোগী উন্নত ধরণের গোঁজাতি 
স্থষ্টি (৮৮০০০) করা। রংপুরের প্রচেষ্টা সফল হইলে 

 অস্ঠান্ত স্বানেও অন্ন্ূপ গোঁশাল! স্থাপিত হুইবে এইরূপ 
অভিপ্রার ছিল, কেনন! একমাত্র রংপুর গোঁশালাদ্বারা সমগ্র 
বাংলার প্রয়োজন সাধিত হওয়া! সম্ভব নহে। কতক- 
গুলি বিশেষ সুবিধার জন্য রংপুরে প্রথম পরীক্ষা আঁরস্ত 
হ্য়। উন্নত ধরণের সুস্থ ষাঁড় প্রজনন ও নির্বাচন, যথোচিত 
খাদ্য ও গ্রতিপাঁলনের ব্যবস্থার] উক্ত উদ্দেন্ত সাধনের 
চেষ্টা করা হ্র। গোঁজাঁতির উন্নতিকল্পে ইহার কোনটিকেই 
অবহেল] করা চলে ন|। বিদেশী ধাড় অথথ গবাঁদি ব্যবহার 
উল্ত উদ্দেশ্-সাধনের অনুকূল বিবেচিত হয় নাই, এবং ইহ! 
এই নীতির বহিভুর্ত ছিল। ক্কষি বিভাগের স্থপতি হইতেই 

». ইহার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এই যে, ইহার আদর্শ ক্ষেত্রসমুহ 
প্রতিষ্ঠা বহু ব্যক়পাধ্য ও ইহার পরিচালনা মধ্যবিভ গৃহস্থের 
আয়ত্তের বাহিরে । রংপুর কৃষিক্ষেত্রের এক অংশে বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে চাষ করা যে লাভক্রনক তাঁহা প্রমাণ করাও ইহার 
একটি গোঁণ উদ্দেশ্য ছিল । 

জমি সংগ্রহ, বিভিন্ন স্থান হইতে গাঁভী ক্রয় ও অষ্তাগ্ 
প্রাথমিক কার্ধ্যে প্রায় এক বংসর অতিবাছিড হুয়। তাহার 
পর প্রায় তিন বৎসর উক্ত নীতি অন্সাঁরে কাঁজ চলে । অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, প্রজনন ও নির্ব্বাচনদ্বার। গো-জাঁতির 
উন্নতিসাধন সময়পাপেক্ষ ; কিত্ত এই অল্প সময়ের ভিতরেই 


যথেষ্ট সুফল পরিলক্ষিত হুয় এবং লাভেরও সম্ভাবন] দেখা যায়। 


এই সময় একদ্দন ইংরেজ কৃষি-বিশেষজ্ত বাংলার কৃষি 
বিভাগের অধ্যক্ষ-পদে নিযুস্ত হন ;' ইনি পূর্বের পঞ্জাবে ছিলেন । 
কাধ্যভাঁর গ্রহণ করিয়াই তিনি উল্ত উভয় নীতিরই আমূল 
পরিবর্তন সাধন করিয়া! প্রজনন-কার্ধ্যে পঞ্জাবী ষাঁড় ব্যবহারে 
চেষ্টিত হন ।,এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত আমার মতভেদ 
ঘটে--শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটি সরকারের গোচরীভূত হ্য়। 
ভাহার] স্থির করেন মূলমীতির পরিবর্তন না করিস, দেশী 
* ষাঁড়ের পাশাপাশি পঞ্জাবী ষ!ড়ের পরীক্ষাও চলিতে পারিবে । 
কেবল দেশী গাভীর ব্যবহারই বলবৎ থাঁকে। তবে লাভজনক 
চাষের পরীক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়া! হয়, ফলে ব্যয়ভার অত্যন্ত 
স্বৃদ্ধি পায়, একজন দেশীয় কর্মচারী পরিচালিত একটি কৃষি- 
ক্ষেত্রেও যদি উপরোক্ত নীতি ( commercial Farming ) 


সাফল্যলাভ করিত তবে সমুদয় বিভাগের উপর তাঁহার কিন্দপ 


প্রতিক্রিয়া হইত তাহা সহজেই অনুমেয় । ইংরেজ অধ্যক্ষের 
* ১১ 


সহিত অধস্তন দেশীয় কর্মচারীর মতাত্তরের পরিণাম উপলব্ধি 
করিতেও আমার বিশেষ বিলম্ব হয় নাই। ইহার অল্পকাল 
পরেই আমাকে স্থানাত্তরে বদলি কর! হয়, এবং যে সকল 
অধস্তন কর্মচারীকে আমি হাতে-কলমে শিক্ষ1 দিয়াছিলমি-- 
তাহাঁদিগকেও ক্রমে ক্রমে অপসারিত করা হয় । কিছুকাল নান! 
অন্থবিধা তোঁগের পর আমি স্বেচ্ছায় আসামে বদলি হুই। 
শুনিতে পাই, ইহার পর নান! স্থান হইতে বিভিন্ন জাতীয় 
মাড় ও গাভী আনিয়। রংপুরে পরীক্ষা চালানো হয়। তাহা 
সত্বেও কিন্ত শেষ পর্য্যন্ত এই গোশাল! উঠাইয়! দেওয়া হ্য়। 
ইহার হেতু কি তাহা অবগত নহি। এই গোঁশালায় বিভিন্ন 
ধরণের পরীক্ষা-কাঁর্যে সরকারের বহু লক্ষ টাক! ব্যয় হইয়াছে। 
কিন্ত এই সমস্ত পরীক্ষার ফল সুশৃঙ্খল ভাবে কোথাও লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে কি না| তাহা! সাধারণের জাঁনিবার উপায় নাই। 

আমার আসামের অভি্ততাঁও অনেকে জানিতে ইচ্ছা 
প্রকাশ করিয়াছেন ; এই উপলক্ষ্যে মোটা খুটি সে সম্বন্ধে কিছু 
বল। অপ্রাপঙ্কিক হুইবে না । 

আসামে ১৯২৫ সনে প্রথম গোঁশাণ। (খানাপাঁড়া ফার্শ_ 
গৌহাঁটি ) স্থাপিত হয়.। জমি ইত্যাদি সংগ্রহ ছইবাঁর অল্পকাল 
পরেই আঁমি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হুইয়! হুই বৎসরেরও 
অধিককাল ছুটি লইতে বাধ্য হই। ফিরিয়া আসি! দেখি 
ভারত-সরকারের নবনিযুক্ত, মিলিটারী ফার্দে শিক্ষাপ্রাপ্ত, 
ইম্পিরিয়াল ভেয়াঁরী এক্সপার্টের পরামর্শ অন্লারে আসামের 
তৎকালীন গবর্ণর এই গোশীলান্ন মুল নীতি অগ্রাহ করিয়া] 
সন্রাপরি সিন্ধী ষাঁড় ও গাভী আমদানী করিয়াছেন । 
পিদ্ধুর শুষ্ক আবহাওয়ায় পুষ্ট জত্তসমূহের অধিকাংশই 
ভারতের একেবারে অপর প্রান্ত আপাঁমের আদ্র“ আবহাওয়ায় 
গুরুতর -পীড়াগ্রত্ত হুয়। ছুটি শেষ হইবার পর ফিরিয়] আঁসিয়! 
আমি অনেক যত্বে ও অর্থব্যয়ে রোগাক্রীস্ত পশুগুলিকে 
বাঁচাইয়! ভুলি । ইহাদের নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হইতে বছ 
সময় লাগে ও প্রচুর অর্থব্যয় হয়। এই পরীক্ষাও পক্ষিণাঁমে 
সম্পূর্ণ জুফলপ্রস্থ ন! হইলেও একেবারে ব্যর্থ হয় নাই । পরে 
প্রজনন-কার্ে দেশী যীড় এবং গাভীর ব্যবহারও প্রচলন 
হ্য়; কিছু বেশী সময় লাগিলেও ইহার দ্বার! পরিণামে 
অধিকতর স্থায়ী উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। 

শিলং ফার্নেও দেশী, বিদেশী নান! জাতীয় খাঁড় ও গাঁভীয় 
প্রদ্নন-কাঁ্ষ্যের পরীক্ষা দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতেছে। মোটামুটি 
দেখ! গিয়াছে, উৎকৃষ্ট জাতের বিদেশী খাড় ও দেশী গাভীর 
সন্মিলন-জাত গাভীর হুখের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্ত 
দুই-তিন পুরুষ পরই আবার ইহাদের অবনতি ঘটিতে থাকে; 
ইহাদের লালনপালনও বিশেষ বধ ও ব্যয়সাঁপেক্ষ ; সাধারণ 
গৃহস্থের বর্তমান অবস্থায় এই সব পণ্ড সহ্জেই নানাবিধ 
ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়! পীত্রই যৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
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আমার অভিজ্ঞতার ফল নিয়ে মোটা মু্ট ভাঁবে ব্যক্ত করি- 
তেছি; অবন্ক কোনও নিয়মই সকল ক্ষেত্রে সর্ববতো ভাবে প্রত্যাঁজ্য 
নহে; স্থান এবং পারিপার্শ্বিক অন্ুযাগ্ী ব্যতিক্রম বিধের | 

(ক) বাংলা ও আসামের সাধারণ গৃহস্থ ও চাষীর 
উপযোগী গোঁজীতির উন্নতিসাঁধনের জ্ নির্বাচিত দেশী 
যাড় ও গাভী ব্যবহারই প্রকৃষ্ট । তবে সম অবস্থায়ুক্ত প্রদেশের 
অ্স্থও ব্যবন্ৃত হইতে পাবে । 

. খে) উৎস্ক্ট জাতীয় অন্তর ব্যবহায়ের সঙ্গে সঙ্গে যথোচিত 
ধান্তের ব্যবস্থাও আবশ্ক। নতুবা উন্নতি স্থায়ী হওয়া স্তব 
নছে। 

(গ) যেখানে অঞ্জকালের মধ্যে অধিক হুঞ্ধ উৎপাঁদনই প্রধান 
উদ্দেষ্ঠ এবং বিশেষ খাগ্ভ ও যত্রেতর ব্যবস্থা হইতে পারে সেখানে 
অধিকতর উন্নত, ভিন্বজজীতীর যাঁড় ব্যবহারই প্রকট । তবে 
ইহার ফলে গোজা(ির স্থায়ী উন্নতি বিশেষ সাধিত হয় না। 


এই সব পরীক্ষা প্রধানত: শহর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাথ|! উচিত ' 


এবং 'ডেয়ারী’ ব্যতীত অষ্ুত্র ইহার প্রচলন বাঞ্ছনীয় নছে। 
পশ্চিমবঙ্গ ক্ষিবিভাগ গো-জাঁতির উন্নতিকর্জে কি নীতি 


প্রবাদা 
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অবলম্বন করিয়াছেন, সর্বসাধারণের তাঁহ! জানিবার কোন 
সুযোগ নাই । শুনিতে পাওয়া যায়, হরিণঘাটাতে শীঘ্রই পঞ্জাবী 


গবাদি আমদানী কর! হইতেছে । শুধু ছঞ্ধপরবরাহ্র জণ্ত হয়ত 


ইহার কিছু সার্কতা থাঁকিতে পারে, কিন্তু কেবল সব্রকারী 
গোশালা হইতে কলিকাঁতার ছুগ্ধের চাঁহিদ! মিটান অসম্ভব 


এবং সরকার-পর্িচালিত গোশালাতে লোকনান হওয়ারই. 
বেসরকারী গোশালা (ভেয়ারীর ) সহিত 


সম্তাবন| বেশী। 
সহযোগিতা! দ্বার! স্বল্প ব্যয়ে অধিক ফল পাওয়ার আশা করা 
যাইতে পারে। যাহাতে সাধারণ গোঁ-জাতির উন্নতি হয় 
এবং সাধারণ গৃহস্থের উপযোগী গবাদি উৎপাদন সম্ভব হয় 
লৌঁকায়ত্ত সরকারের তাহাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত । 
বিদেশী যাঁড় ও গাভীর আমদানী ইহার অনুকূল নহে । বাংলা, 
বিহার ও আসামে গত ৩৫ বৎসরের উপর এই বিষয়ে যে 
সকল পরীক্ষা হইয়াছে, আঁশা করি বাংলার কৃষি বিভাগ 
বিশেষ ভাবে তাঁহার পর্য্যালোঁচন! করিয়াই ভাঁহাদের ভবিষ্বৎ 


কর্মপন্থা স্থির করিয়াছেন। নতুব! পরীক্ষিত বিষয়ের পুনরা- 


বৃতিতে করদাতাগণের অর্থের অধিকতর অপচয় ঘটবে মান্র। 





শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর পত্র 


(পন্রলোকগণ্ড সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথ শ্রীমতী পুষ্প দেবীকে লিখিত) 


খল্যাধীয়াসুঃ 

পুষ্প, তোঁমার পাঠানে। বন্ধুবর ০স্থকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের জীবনী শ্রীযুত সুধাকাস্ত রায় চৌধুরী মারফত 
পেয়েছি। বই পড়ে বড় আনন্দ অন্থভব করলাম । আমি 
তোমার পিতৃদেবের সহিত খুবই পরিচিত ছিলাম---আমাদের 
হ'বনে ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধ ছিল এবং তিনি আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। 
শিল্প বিষয়ে প্রামই ভার সঙ্গে আলোচনা করতাম। সংস্কৃত 
সাহিত্যে বিশেষ দখল থাকায় শিল্প-কল! বিষয়ে ও সৌন্দর্ধয- 
তত্ব বিষয়ে ভাত্র অনেক তত্ব জানা ছিল! গ্রাম উন্নয়ন কাজে 
যখনই যা করতেন---সব আমায় বলতেন ও পন্নামর্শ করতেন | 
গ্রামে কোঁথাও পুরাতন পিল্প-নিদর্শন দেখতে পেলে আমায় 
সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন এবং এ সব দেখাবার কাজে সার! 
দিন অক সঙ্গে থেকে তার পসাহচর্য্য লাভ করেছি। 
শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক প্রদর্শনীতে গ্রামের কারু-শিল্পাদের 
এনে তাদের দ্বার! কারু-শিল্পের demonstration কগ্রাতেন 
এবং তাঁতে গ্রামের লোকের ও সাধারণ শিক্ষিত লোকেয় 
বিশেষ উপকার হয়েছিল । এখন প্রদর্শনীতে যে ব্যবস্থ! করা 
হয় তাঁর স্ুঞ্পাত করেছিলেন তিনিই । 

গ্রামের লোকের কিসে কিছু আয় বাড়ে, কিসে তারা 
ভালো থাকে, ফি করে তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হ্য় এই 
সব নিয়ে একেবারে পাঁগল হয়ে যেতেন ! 

বইথানিতে ভাগ মধুর শিবতুল্য খভাবের কথা সকলেই 
.বলেছেন--এতে কোনও.সন্দেহ নেই. ভার সংসঙ্দ লাভে 
আমি নিজেকে গৌরবাঁন্বিত বোঁধ করতাম এবং নিজের জীবন 
গড়ার কাজে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি'।' আগে যখন তুমি গুর 


জীবশী-বিষয়ে কিছু লিখতে বলেছিলে, তখন, আমি ভালো এ. 


লিখতে পাঁরি না বলে, সপ্ষোঁচ বোধে কিছু লিখি নি। 








হকার চট্টোপাধ্যায় 
এখানে থাকাকালীন ভার প্রতি আমার আস্তরিক আছ! ও 
বন্ধুত্ব কখনো! ক্র হয় নি এবং ভবিষ্যতেও কখনো! হবার নয় 
জাঁনবে | ভার উহত ও সৌম্য সুপ্তি এখনও হদয়-পটে আঁকা 
আছে । শিব শিবের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন । আঃ নন্দপা্ বন 


পাপা ৪ 


~ 
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হিন্দী ভাষার মুসলমান কৰি 


সূর্য্য প্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 


হিন্দী ভাষার সাক্ষিতাভাঁগার বহু মুদলমাঁন কবির 
স্ববদানে দয্বন্ধ হয়েছে । দেবনাগর অক্ষরে লিখিত সুললিত 
ছন্দে রচিত, বাণীলাবণ্যযণ্ডিত এই কবিতারাঁজি আজও 
সমাদৃত ছয়ে থাকে । এই মুসলমান কবিরা বিশেষ প্রত্তিভা- 
শালী ছিলেন। ভাবে, ভাষায়, শব্দসম্পদে এঁদের কবিতা 
স্বকীয় মহিমায় গৌরবের আঁদনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে। 

এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হলেন আব, রহীয় খা্‌- 
পাঁনা--ডার কথা পূর্বের প্রবাপীতে আলোচিত হুরেছে। 
আমীর খুসরুর কথাও পূর্বে বল! হয়েছে । 

রহীমের কৃষ্ণতক্তিযূলক কবিতাঁবলী ও ' খুসরুর হাসির 
কবিতা ও গান হিন্দী ' পাঁহিত্য-রসিকদের সমাদর লাভ 
করেছে। | | 

এদের পরেই জ্বায়সীর নায উল্লেখযোগ্য | মালিক 
মুহম্মদ জ্বায়সী হিন্দী সাহিত্যের একজন মহাকবি ছিলেন। 
ইনি প্রসিদ্ধ সুফী ফকির শেখ সহী উদ্দীনের অন্যতম প্রধান 
শিষ্প ছিলেন। ইনি ‘জ্ায়স’ নামক স্থানে বাদ করতেন 
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বলে এঁর নামের শেষে ফ্বায়সী’ শব্দটি যোগ করা হয়ে 
থাঁকে। ভিনি অনেকগুলি কাব্য-থস্থ রচনা করে. গেছেন_- 
তন্মধ্যে “পদৃমাধত? একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে সুধীত্বন কর্তৃক 


" সদ্বীক্কৃত হয়েছে । 


অনেকের মতে জায়পী বাদৃশ। শেরশাহের সমপায়িক 
কবি-_-অবন্ক এ বিষয়ে মতঘ্বৈধ রয়েছে৷ বহুপূর্ববে১আরাঁক।ন- 
রাতের প্রধান মন্ত্রী মাগন ঠাকুর আলো উজ্জ্বল 
নামক এক কবি দ্বারা পদ্মাবত কাব্যের বাংলা অঙ্ববাঁদ 
করিয়েছিলেন। ৃ 

ইনি অতুলনীয় প্রতিভাখাঁদী কবি হলেও দেখতে কদাকার 
ছিলেন। কথিত আছে, একবার শেরশাছ ভার দরবারে 
এই কুক্মপ কবিকে দেখে হাস্য করেছিলেন, তাতে কবি রুষ্ট 
হয়ে দ্িজ্ঞাস! করেন 

সৌ ছি কা হুসিস্‌ কী কৌহছ্র ছি 

আমার আকৃতি দেখে হেসেছেন, না কুন্তকারকে ( অর্থাৎ 
আমাকে যিনি স্মরন করেছেন সেই বিধাতা-পুরুষফে, অবজ্ঞা 
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টি ee STE fl Tac EVEL BD TEE BSE 
করছেন? বলা বাছল্য, কবির এই স্পষ্ট উক্তিতে বাঁদশী 

অপ্রতিভ”হয়েছিলেন। 
পদৃঘাবত ছাড়া জাঁয়পী আরও দুখানি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা 
করেন । “অথরাঁবট” ও আঁসিরী কলাম” । পদ্মাবত সম্বন্ধে 
প্রবাসী'তে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে । “অখরাঁবট? 
কাব্যে বর্ণমালার এক একটি অক্ষর নিয়ে বিভিন্ন তত্বের মূল- 
পিদ্ধান্তপমূহের বিশ্লেষণ করা হয়েছে--এগুলি রচয়িতাঁর কবি- 





প্রতিভা ও গভীর জ্ঞান উভয়েরই পরিচয়ে সমুজ্বল। ঈশ্বর, 


সৃষ্টি, জীবতত্ব এই সব জটিল বিষয়ের আলোচনায় তিনি 
কৃতিত্ব দ্বেখিয়েছেন । 

আসিরী কলাম’ গীতি কবিতার বই। 
কীন্তি হ'ল পদ্মাবত কাঁব্য। 

আমীর রাজা জায়সীকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন । 
আায়দী একজন সিদ্ধ ফকিরও ছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক 
বৎসর তিনি আমঠীর সন্নিকটে এক জঙ্গলে অতিবাঁছিত 
করেন। এখানেই ইনি দেহত্যাগ করেন । 

হিন্দী ভাষার আর একজন শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি হলেন 
উদ্মান। তার রচিত “চিজ্াবলী, কাব্য খুবই বিখ্যাঁত। 
বলা বাহুল্য, এই সব কবি হিন্দী ভাষায় রচিত কাব্যে 
সংস্কৃত ও ফারসী শবাঁবলী এমন সুষ্ঠু ভাবে ব্যবহার করে- 
ছেন যে, পড়লে মনে হয় এ সব শব হিন্দী ভাষায় মোটেই 
বেমানান নয়_-সেগুলে] যেন অনায়াসে এ ভাষার অন্দীভূত 
ছয়ে গেছে। - 

একট! উদাহরণ দেওয়া যাক_ 

খিতু বসন্ত নৌতুন বন ফুলা; 
অহ! তহঁ| ভোর কুসুম রং তুলা ।” 

বসন্ত ধাতুর আগমনে সারা বন কুস্ুম-ভূষণে শোভমাঁন-_- 
বিচিত্র বর্ণের ফুলে ফুলে মধুমত্ত ভ্রমর মুগ্ধ হয়ে বসে আছে। 
কবিতাটির সুন্দর, সাবলীল প্রকাঁশ-ভঙ্গী মনকে মুগ্ধ করে । 

জৌনপুরের শেখ নবী ছিলেন হিন্দী ভাঁষার আর একজন 
খ্যাতনামা কবি। তাঁর রচিত '্ঞানদীপ” নামক আখ্যান- 


জায়সীর সর্বশ্রেষ্ঠ 


কাব্য খুবই প্রসিদ্ধ । রাজ! জ্ঞানদীপ ও রাধী দেবযানীর বিচিত্র 
কাহিনী নিয়ে এই কাব্য রচিত হয়েছে। 
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সুফী যুগের অবসানের প্রাক্কালে কবির অভ্যুদয় ; স্তরাং 
ভার রচনাকেই পূর্ব-প্রচলিত রীতির শেষ নিদর্শন বলা যেতে 
পারে। প্রেমমূলক গতি-কবিতা এই সময় পর্য্যন্ত লোকের 
মনকে গভীরভাবে নাঁড়া দিত, কিন্ত এর পরেই নবযুগের 


প্রভাব ও নূতন প্রকাশভঙ্গী পুরাতন পদ্ধতিকে বিলুপ্ত করে নব-৯. 


ধারার প্রবর্তন করে। 

শেখ নবীর রচিত 'জ্ঞানদীপ’ কাব্যের এখনও কদর আছে । 

দরিয়াবাদের কাঁশিম শাহ হিন্দীভাঁষার - অপর একজন 
বড় কবি। তিনি ‘হংস জ্রবাহর’ নামক কাব্যের রচিয়তাব্ধপে 
খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ইনি জাঁরসীর পদাবলী অনুসরণ 
করে কাব্য রচন। করেন। 

নূর মহম্মদ হিন্দী ও ফারসী উভয় ভাষাতেই ব্যুংপন্ 
এবং বিদ্বান বলে বিখ্যতৈ ছিলেন । হিন্দী ভাষায় “ইন্ত্রাবতী? 
নামক অপূর্ধ্ব কাব্যগ্রন্থ রচনা করে তিনি অক্ষয় কীর্তি স্থাপন 
করে গেছেন। কালিপ্ররের বাঁঞকুমার ও আঁগমপুরের 
রাজকুমারী ইন্দ্রাবভীর প্রেমকাহিনী অবলম্বনে এই কাব্য রচিত 
হুয়েছে। সুফী কবিদের মধ্যে এই কবির বিশেষ প্রতিষ্ঠা 
আছে। 

এর কবিতার ভাষা অতি সরল । যেমন 

আগমপণুর ইন্দ্রাবতী কুওঁর কাঁলিষ্জর রায়, 
প্রেম ছ'তে দোস্ছ, কই! দীস্তা অলখ বতায়। 

অলখ ( নিরাকার পরম ব্রহ্ম ) কালিপ্জরের রাজকুমার ও 
আগমপুরের রাজরকুমারীকে প্রেমের সুত্রে বেঁধে দিলেন ।--* 

. এর ব্রচিত একখানি ফারসী গ্রন্থের নাম ‘অহুরাগ বাঁতুরী’। 
প্রথমে তিনি ফারসী ভাষাতেই কবিত| রচনা! করতেন। 
পরে হিন্দী ভাষার প্রতি আকৃ হন এবং উক্ত ভাষায় কবিতা" 
বচন! আস্ত করেন। 

ফারসী ছেড়ে যখন কবি হিন্দী লিখতে আস্ত করলেন 
তখন বলছেন 

কাময়াব কই| কৌন জগাঁয়া, ফির হিন্দী ভাষা পর আয়া, 

ছাড়ি ফারসী কন্দ নবাতে, অন্জাঁন! হিন্দী বসবাঁতে ৷ 

_ফেমম করে মনের কথা প্রকাশ করতে ফারসী ভাষ! 
ছেড়ে হিন্দী ভাষার শরণাপন্ন হলাঁম_কে এই পরিবর্তন 
ঘটালে ? 
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আষাঢ় রঃ 
আর এক জায়গাঁয় কবি বলছেন-_ 
এহ্‌ ব্বাশুরী শুনে যো কোই, 
হৃদয়-স্রোত খুল সেঁহি হোই, 
নিসরৎ নাদ বারুণী যা মা 
শুনি সুধি-বেত রছে কেহি খাঁন । 
-এই বাশীর মধুর তান “বারুণী*ধাঁরাঁর স্ভাঁয় যুগপৎ 
আনন্দ ও শীতলতা আনয়ন করে । 
এই সব মুসলমান কবির কাব্য ও গীতিকবিতাঁসমৃহ্‌ 
অনুযাঁবন করলে মনে হয় তাঁরা হিন্দী ও সংস্কৃত এই উভয় 
ভাঁষায়ই সমভাবে ব্যুৎপন্ন ছিলেন । 
তাদের রচনায় অল্পস্বল্প ফারসী শব্ধ থাকলেও তা যেমন 
ক্ুনির্বাচিত ও সুপ্রযুক্ঞ তেমনি শ্রুতিগ্থকর্ এবং অর্থ- 
গৌরবপূর্ণ। কবিতাগুলি পড়লে মনে হয়, অন্ত কোনে! শব্দ- 
প্রয়োগে বা অন্য রকম প্রকাঁশভঙ্গীর দ্বারা বুঝি তাঁদের মনের 
ভাঁব এমন সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত হ'ত না। 
মুবারক কবির পুরে! নাম হচ্ছে সৈয়দ মুবারক আলি 
বিলগ্রামী। ইনি আব্রবী, ফারসী, হিন্দী ও সংস্কৃত এই কয়টি 
ভাষাতেই পরম ব্যুৎপন্ন ছিলেন । 
এ'র রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হ’ল ‘অলক শতক” ও 
তিল. পতক 1” 





এর লেখার নয়ন! দেওয়! যাচ্ছে 

কনক বরণ বাল, নগন লসত. ভাল, মোতিন কে মাল 

উর সোহেঁ ভলী ভ'তি হয়, 

চন্দন চঢ়াই চারু কৌমুদী ঘোঁছিনী সী প্রাত হী 

অন্থাই পগুধারে মুসকাতি হয় । 

--কবি এখানে সুন্দরীর রূপ বর্ণনা করছেন_-অলকদাঁমে 
শোঁভিতা, চন্দনচর্চিতললাট, দ্রশুরুচিকৌমুদীয়ুক্তা চারু- 
হাসিনী যোহিনী-মুত্তি সহাস্তমুখে দণ্ডায়মীন]। এটি শ্রুতিমধুর 
শব্খপ্রয়োগে সুললিত সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে রচিত অপরূপ 
কবিত1। 

কবি রসখান্‌ ছিলেন দিল্লীর অধিবাসী একজন পাঠাঁন। 
ইন বাদশাহী ‘খানদান’ বংশসভ্ভৃত ছিলেন । 

বৈষ্ণব কবিদের কবিতা শুনে এঁর হৃদয়ে করষভক্তির 
সঞ্চান্ন হয় এবং ইনি গোস্বামী বিঠ ঠলনাথলীর শিষ্যত্ব হণ 
করেন । তাঁর দীক্ষাগ্রহণ সার্থক হয়েছিল এবং ২৫২ জন প্রধান 
বৈষবের মধ্যে তিনি একজন বলে স্বীকৃত হয়েছিজেন। প্রকৃত 
বৈষ্ণব হতে হলে যে সব গুণের অধিকারী হওয়া আবশ্যক 
তাঁর মধ্যে সে সব গুণ পুর্ণমাঞ্জায় ছিল। অন্ধ গৌড়ামি 
তাকে কখনও স্পর্শ করতে পারে নি । 

একে অনেকে প্রেমিক কবি বলে উল্লেখ করেছেন । এর 
রচিত কাব্যগ্রন্থ “প্রেম নাটিকা’ খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । 
প্রেমের মাধুর্য ও মাহাত্য নিয়েই ইনি বেশীর ভাগ কবিতা 
রচনা করেছেন । 


হিন্দী ভাষার মুসলমান কবি 





২৭৭ 





বাদ্‌শাহী বংশসম্ভৃত হওয়া সত্বেও ইনি ভোঁগবিলাসে 
চিরদিনই বীতরাগ ছিলেন। জীবনে তাঁর এমন একদিন 
এসেছিল যখন তিনি সংসারের মোঁহমায়| ত্যাগ করে 
গোঁবর্ধনধামে এসে অবস্থান করেছিলেন! সেখানেই তিনি 
অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 
দ্বিলী ত্যাগ করাঁর সময় তিনি লিখেছিলেন 
দেখি গদ্র হিত সাহিকে দিল্লী নগর মশান । 
ছিন্ছি বাদশা বংশ কো, ঠসৃক ছোড়ি রসখান্‌ । 
প্রেম-নিকেতন গ্রীবন হি, আঁয় গোবর্ধনধাম, 
লহে ও শরণ চিত. চাঁহিকে, যুগল স্বরূপ ললাঁম । 
সম্রাটের বংশের বিলাস-ব্যপন তুচ্ছ করে, দিল্লীর বাহিক 
দৃশ্য রমণায় হলেও তা শ্মশান মনে করে- রপধান্‌ তা 
পরিত্যাপপূর্ববক আ্রীবন গোবর্ধনধায়ে যুগল যুতি রাঁধাস্তামের 
পাদপত্মে আশ্রয় নিয়েছি-** 
এর আর একখানি গ্রস্থের নাম হল ‘সুজান রসথান্‌* ৷ 
কবি সৈয়দ গুলাম আলি বিলগ্রামী “রসলীন” এই ছদ্ম-' 
নামেই সর্বজ পরিচিতি লাভ করেন। এ"র রচিত “অঙদর্পণ” 
ও “রসপ্রবোঁধ' গ্রন্থ হুখানি বিখ্যাত । এই মুসলমান কবি 
ব্রজ্বভাষা হিন্দীতে কবিতা রচনা করে যে প্রতিভার পরিচয় 





পশ্চিমবঙ্গের 
শিপ্পাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে 


“ব্য হকিং” 
হুগলী ব্যাঙ্ক 


ভিলন্মিভেজ্ভ 


হেড অফিন-£ 
৪৩, ধর্ম তলা! ষ্টীট, 
সেণ্টাল অফিস ঃ 
৪২, চৌরঙ্গী, 
কলিকাত৷ 








টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দস্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। 
বিবটন নিয়লিখিত রোগে বিশেষ উপকারী £--শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্ণতা, ছুধ তোলা, 
গেট কাঁপা; কোঠকাঠিক্, রক্তশৃন্যতা, রগ্রতী, -বরঙ্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি । 
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দিয়ে গেছেন তা বিস্ময়কর ! ইনি যেমন সংস্কৃত ও হিন্দী 
ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন তেমনই ফারসী ও আরবী ভাঁষাঁতেও 
ছিলেন ব্যৎপন্ন । 

ক্ষ্ণতক্জির রসে অভিসিধ্িত তার কবিতাঁবলী মনকে 
সহজেই মুগ্ধ করে। 

এক জায়গায় কবি লিখেছেন 

মুখশশি নিরখি চকোর সরু তঙু পাঁনিপ লবি মীন, 

পদ্-পদ্ধজ্ দেখত নয়ন, ছোঁত মগন রসলীন্‌ । 

চন্ত্রমাঁর মুখ-দর্শন করে যেমন চকোর জ্বলস্পর্শ করে, যেমন 
মীন মুগ্ধ হয়, “রসলীন” তেমনি আরাধ্যের পদ-কমল দর্শন 
করে মৌন, মুগ্ধ হয়েছে ও তারি ধ্যানে তগয় হয়ে আছে। 

কবি উস্মানের কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে । তার রচনায় 
দেশবিদেশের কাহিনী এবং বিভিন্ন স্থানের অধিবাসী ও তাঁদের 
আঁচার-ব্যবহাঁর রীতি-নীতির বিশদ বিবরণ পরম উপভোগ্য । 
বর্ণনা এত সুন্দর ও নিখু'্ত- যে তা পাঠকের চিত্তকে বিশেষ 
ভাবে আকৃষ্ট করে । তখনকার দিনে বিদেশে যাওয়া সহজ 
ছিল না। জাহাজে চড়ে কবি বিলাঁতি যান। সে প্রসঙ্গে 
বলেছেন | 
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শিশুপালনের সম্যক্‌ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশ্ত-ম্বৃত্যুর হার এত ‘ভয়াবহ । বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্ববালীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বি২র 
সহিত মুল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ 
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লিষ্টার এটিসেপটিকস্‌ * কলিকাতা 
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গধাজা 






কর্টি পুর্ণাজছ 


শু 








বদন্দীপ দেখ! অংরেক্ষ!, যই! যাঁয় নর কঠিন কলেন্দা ৷ 
উঠি, নীচ, ধন, সম্পত্ধি, হেরা, মদ, বরাহ ভোজন ক্ষিন কেরা । 
যহঁ! যাই তই! বন্দর সাঁজী, লগা সঙ্গ চটি গয়েউ অহান্ব । 


জাহাজে চড়ে ইংলঙে ( বলন্দীপে ) গেলাম ; সেখাঁনে--- 
উচ্চ, নীচ (ধনী দরিদ্র) সবাইকে এবং তথাকার বিপুল 
সমৃদ্ধি দেখলাম । সেখাঁনকার.লোক বেশীর ভাঁগ মদ ও বরাঁহ্‌- 
মাঁংস ভক্ষণ করে । ভারি সুম্দর, বড় বড় সুসজ্জিত সব বন্দর 
দেখলাম যা সর্কদা জকত্মমকে পরিপূর্ণ । দীর্ঘপথ জাহাজে 
করে যাওয়া অতি কষ্টসাধ্য --এই পথে সাহসী লোকেরাই 
গিয়ে থাকে । 


বইখাঁনিভে আবে নানা দেশের বিবরণ আছে । কবির 
বর্ণনায় মক্কা মদিনার চাইতে গুজরাঁতের নরনারী ও 
দৃশ্ববলীর সৌন্দর্ধ্য অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়ে ফুটে উঠেছে । 
অনুসন্ধান করলে এমনই আরে! বছ মুসলমান কবির রচিত 
হিন্দী কবিভ1 আবিষ্কৃত্ত হতে পারে যা ছিন্ব-মুসলযান উভয় 
সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক যিলনের পরিচাঁয়কন্দপে সমাদৃত 
হুবে। 
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পণ্ডিত নেহরুর র আগমনের, ফল : 

ও নেহরুর সাঁহস ও জনসাধারণের সহিত আন্তরিক 
যোগাযোগ স্থাপনৈর চেষ্টার উচ্ছল দৃষ্ঠীন্তের' ফল: (পশ্চিমবঙ্গ 
প্রাদেশিক চৌর-চক্রের মধ্যে কি হইয়াছে? কিছুই 'না, 


সোনার বাংলা :ভ্বলে ভ্বমুক, পিশাচবর্গের কুক্ষিপূরণ হওয়া চাই; 1. 


বি-পি-সি-পির রিকুইজিশন্‌ মিটিং সম্পর্কে আমাদের “এক 


= অয় বনু দুঃখের সহিত বলিয়াঁছিলেন, “বি-পিঁ-সি-সির “তিন 


rr 


শতাধিক সঙ্যের মধ্যে-কি তিন জনও সৎ ও নিঃস্বার্থ লোক 


ছিলেন ন[যাহার্! বলিতে পারিতেন যে “আমর! পার্টির স্বার্থ . 


দেখিতে, চাই না নী, আমর! চাই দেশের,ও দশের উপকার ?” 
পণ্ডিত নেহরু সুম্পষ্টভাবে বলিয়া 'গিয়াছেন যে, বাংলার 
কংগ্েস দেশের লোকের শ্রদ্ধা হারাই এপর্দানসিনপ অবস্থায় 


- রহিয়াছে? তিনি ইহাঁও বলিয়াছেন যে; গত বিশ বৎসরের 


মধ্যে কয়েকবার জেলে গিয়াছে এই বলিয়াই যদি কেহ দেশ- 
সেবার বদনে আত্মসেবার ও ্বার্থপুরণের দাবি করে" তবে সে! 
বিতাড়নেরই যোগ্য? তিনি ইহাঁও'বলিয়াগিয়াছেন যে, যত 
শীঘ্র বি-পি-সি-শি ও বাংলার শাঁসন-পরিষদে দুতন নির্বাচনের 
ব্যবস্থা হয় ততই দেশের মঙ্গল । টা 

ইংরেজীতে এক সাধুর উক্তি আছে “2228 on both. 
%০৮)" ৫০795” অর্থাৎ বিরোধী হুই দলই যখন অসৎ তখন 
ছুই দলেরই মহামারীতে নিপাত বাছুমীয়। ' বর্তমানে বাংলার 
রাষ্ট্নীতির ক্ষেত্র সম্পর্কে স্থিরবুদ্ধি লোক" মাত্রেরই বলা উচিত 
“Plague on all ‘your CAMPS” | সাধু এখানে কেহই 
নাই, প্রায় সকলেই 'স্বার্থান্ধ ও লালসার দহনে অমানুষ, যে 
সীমান্তি ছুই-একজন পরম- সততার ভেক ধারণ করিয়া আছেন, 
তাহাদেরও দলগত স্বাঁথ ও ব্যক্তিগত ক্ষমতা লাভের লালদায় 
চরম অধঃপতন হইয়াছে | আজ বাংলার চরম ুর্দশার কারণ 
সে এই ঠকের দলকে মাথায় লইয়া এতদিন সকল ছঃখ. বরণ 
করিয়া আসিয়াছে: -ইহাদের. বদলে অন্ভিজ্ঞ ও “ত্যাগের” 
ভেক বিবঞ্জিত নুতন চোঁরের-দল. আঁসিলেও ভাল... 


হাত == 


, তাহার পর রা Ee la) টকা 
কয়নি্, পার্টির” কথা. |, যুদ্ধের মধ্যেই ইহাদের কাঁধ্যকলাপ 
দেখিয়া ও ব্রিটিশ সার্জ্যবাধীর . নিকট হইতে হুই হাতে 


Et টাকা, ‘লওয়ার অকাট্য প্রমাণ পাইয়া.-আমর!.লিখিয়াছিলাম 


ইহারা *চাদিকে চল্দটুকুরে পর দেশঁকো|; বেচনে . ওয়ালে ৷” 
তখন অন্ধের, “কমু[নিষ্৮”-পার্টি বংসরে লক্ষ লক্ষ টাকা] পাঁইতেছে 
ক্ষি বিভাগ হইতে; ও -বাঁংলাঁর দল টাক! মারিতেছেন বেঙ্গল : 
চেম্বার অব- কমাসের জুটমিল লেবার বিভাঁগ- হুইতে | পাঠক. 
একবার ভাবিয়! দেখুন বিগত ছয় বৎসরের মধ্যে এই পার্টি: ' 
_. বিলাতী.শ্ৰোষ্রুবর্গের কোনও :চটকলে ক+রিনের, ন্ট ধর্মঘট" 
করিয়াছে.? অথচ চটক্লের _মদ্ুর;এখনও-অন্ত..স্কল শ্রমিক. 
অপেক্ষা-অধিক-নয়, বরঞ্চ বিশেষ কয়ই:পাঁয়:। : প্রম্িত নেহরু _ 
ঠিকই বলিয়াছেন-যুগ্ধের মধ্যে :ইহাদের:প্রধান. পোষক ছিল 
ব্রিটিশ. সাত্াজ্যবাঁদী।: ব্রিটিশ. গিয়াছে;.,হৃতরাং ইহার! আন 
রুশ সাত্রাত্যবাঁদের দালাদ। : কোন্‌ : ফালাবাতারে ইহারা 
কবে হান! দিয়াছে ?. কালা রাজারীরাই তো ইহাদের, দৃঞ্ধবতী 
গাভী ।. দেশে অহাঁড়াব, অশান্তি ও অরা্দকতা.আঁপিলেই তো 
ইহাদের পঞ্চমবাঁহিনীর কাঁ্য্য ঠিকমত চলিবে 1: নেতাঁজীকে 
ইহার! অকথ্য ভাষায় বিশ্বাসঘাতক-বলিয়া, :গালি দিয়াছে, 
সোস্যালি পার্টিকে শত্রুর পঞ্চমবাহিনী বলিয়া! ।আঁক্রমণ করি- 
য়াছে। ইহারাই জয়প্রকাশকে ধরাইল, 'আঁপামে, পোপ্যালিষ্ 
পার্টির ষোল জবনকে-ফঁসী দেওয়াইল,অথচ,আঁজব সেই. সোল্ালিষ্ঠ 


পার্টির বাংলার দলবল ছুটিয়াছেন ইহাঁদের পিছনে ' oa ] 


বলিছারি: বুদ্ধি-বিবেচনা বাংলার সোস্যালি্ দলের | . 


বুঝহ বাঁঙালী-ভাই'! বি বাচিবারে চাহো, তবে বুঝো, 
“ইয়ে সব্‌ ঝুটা হ্য়।” দলগত, 'ঘাৰ্থনীতি, যাহার, বিলাতি নাম 
62104001005 সকল ক্ষেত্রেই, একই অসার মাঁকাল ফল? 
এই রঙ্গীন; ফল দেখাইয়া; তোমার আঁয়ার'মাধাঁয় হাত বুলাইয়া, 
যে যার স্বা্জিদ্ধির : চেষ্টাই আছে, কেহবা: নিজম রে 
কেহবা দলগত স্বার্থের) ০.০, ক এপ তলত 





কোথায়ও প্রকাশিত হয় নাই। 
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5: "=" পণ্ডিত নেহরুর ভাষণ 


প্রায় রশ লক্ষ লোকের. জনতার সম্মুথে গত ১৪ই জুলাই, 
এঅপরাহ্ে এই, -ডাঁষণ হয়। ইহার সম্পূর্ণ ও সঠিক বিবরণী 
আশা করি বেতারবার্ত| 
বিভাগ ইহার পূর্ণ রেকর্ড রাখিয়াছেন, কেন্‌ন!,- এরূপ অকপট 


- আলোচন! :বাঁধলার বতমান রাজনীতির ক্ষেত্রে এক অভিনব 


সমর্থন করিতে আঁসিয়াছেন। 


ব্যাপার !' সংবাদপন্জে বন্তৃতার সারাংশ নিয্নলিখিত ভাবে 
প্রকাশ্তি হইয়াছে। 2. 
" পণ্ডিত মেহরু ভাঁহার ভাষণে বলেন যে, ছয় -মীস পে 


তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে ” 


যে, ভারতের রানৈতিক ক্ষেত্রে কলিকাঁতা তথা বাংলাদেশ 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। -এখানে যাহা কিছু -ঘটে, 
সারা দেশে তাঁহার প্রতিক্রিয়া দেখ! দেয়। বড়ই ছুঃখের বিষয়, 
এখানে বারবার গুলিবর্ষণ ও কাঁছুনে গ্যাঁস প্রয়োগ করিতে 
হইয়াছে। অনেকে মনে করিতে পারেন-_বক্ত| বুঝি তাহ! 


জানাইতে চান যে, তিনি .কাহারও পক্ষ সমর্থন করিতে 


. এখানেনআদেন নাই, তিনি আসিয়াছেন বাংলার পরিস্থিতি 


“ৰিভাৰ্দের ফলে যে অনিশ্চিত ও শান্তির বিদ্ধকর অবস্থার ' উদ্ভব ' 


পর্যালোচনা; করিতে. তিনি [বুঝিতে পারিয়াছেন, দেশ 


হইয়াছে, ' উদ্ধত বাংলার জনগণের ছুঃখকষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


বি 


jf 


সেই সর্দে ইন্ীও স্বরণ রাঁধিতে হইবে যে, কৎগ্রেপ যখন 


“দেশের শাসনভার গ্রহণ করে, তখন দ্বেশবিভাগজনিত বিভিন্ন 


সমন্তার সন্মুখীন “তাহাদিগকে হুইতে হুইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু . 


স্বীকার করেন-খে; 'দেশরিভাঁগের, দরুন পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ- 
ভাবে কলিকাতায় বিশেষ কতকগুলি সম্ভার উদ্ভব হইয়াছে। 
এখানে পূর্ববঙ্গ হইতে বহু জাশ্রয়প্রাধী আসিয়াছে ।, ভাছা রা 
বেকার হুইয়া আছে। সুতরাং ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, 


* 'ছুঃখকণ্টের...ফলে - দেশে অসন্তোষের স্থপ্টি হইয়াছে কিন্ত 


" অসস্তোষকে ধুমায়িত করিলে কাহারও কোন লাভ হইবে না 
" বরং জনগণের ছুঃবকষ্ট যাহাতে লবৰ হ্য়, তাহার ol করা 
"-সকলের কর্তব্য ৷ | ১ 


_ - করিয়াছেন ।- 
দেশকে অভিভূত করিয়াছে । একথা ভারতের অষ্তান্ প্রদেশ . 


পভিত নেহরু বলেন, অস্ঠপ্র অনেক জরুরী কাঁজ থাঁকা- 
সত্বেও: কলিকাতা পরিদর্শনের প্রথম সুযোগ তিনি গ্রহণ 
কারণ তিনি মনে.করেন--তীত্র হতাশ] বাংলা 


সম্বন্ধেও কতকাংশে সত্য বলা যাইতে পাঁরে। যুদ্ধোত্তর সমস্তা, 


" দেশ বিভাগঞ্জনিত অন্গবিধা, জনসংখ্যা * বৃদ্ধি প্রভৃতি. নানা 


কারণে সমন্ভার "জটিলতা! বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সক্কটনক 


" অবস্থায় যদি তাহার] ভুল পথ অনুসরণ করেন, তাহা! হইলে 
: ভবিষ্যতেও তাহার] ভুলের মধ্যেই বিচরণ করিবেন। তাঁহার 


- পরিণতি হইবে-_অবশ্স্তাঁবী সুঃথকণ্ঠ । বক্ত1-৩৫ বৎসর যাবৎ 


-, ,্বাজনীতি ক্ষেত্রে কাজ করিতেছেন ।. 


স্বভাবতঃই তিনি ও 


 শ্রবানী: 


" ডাঃ কাটজু এখন পেন্সন উপভোগের "দাবি -করিতে পারেন । 
“প্রশ্ন হইতেছে-_ঠাছাদের পর দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে কে? 


পণ্ডিত নেহরু" স্পষ্টভাবে . 


করিতে আমরা চেষ্টা করিয়াছি! - 


* ১৩৫৬ 


আগ্রহের সহিতি তিনি দেশের চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপে 
দেখিতেছেন--যুব সম্প্রদায় ভবিয়তের দায়িত্ব সন্ধে. নিজ 
দিগকে কিভাবে প্রস্তুত করিতেছে । ত - 

প্রধান মন্ত্রী বলেন, সমস্তার সমাধান করিতে "গিয়া 
সাহারা ভূলভ্রাস্তি করিবেন, ইন অস্বাভাবিক . নহে । কিন্ত 
ব্যজিগত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়] বিচায় কর] তাঁহাদের কর্তব্য নহে, ' 
দেশসেবার বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া তাহাদিগকে সফল বিষয়ের 
বিচার করিতে হইবে । = 

যে সকল সমস্ত! আঁজ দেশের সমুখে উপস্থিত" “ইইয়াছে, 
ভারতের পক্ষেই তাঁছা যে বিশেষ সমস্ত ভাঁহা নহে । আজ 
সারা বিশ্বে জটিল সমন্ত! দেখা দিয়াছে। স্বাঁধীনত) লাভের 
অব্যবহিত পরেই বছ জটল সম্ভার সন্মুখীন -আঁমাদিগকে 


"হইতে হইয়াছে। তিনি বলেন, “আপনারা - অভ্ুতঃ এইটুকু 


সম্মান আমাদিগকে দিবেন যে, আমরা দায়িত্ব এড়াইতে " বা, 
ৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে চাহি নাই । সবল জটিল সমন্তার সমন" 


৯ দু 


বাংলার পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত ' নেহরু 
বলেন যে, সম্প্রতি দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনে. কংস 


মনোনীত প্রার্থী পরাঞ্জিভ হইয়াছেন ঘটন! হিখাবে, ইহা যে € 


খুব বড় ব্যাপার তাহা নহে। কিন্ত দেশেরণঅঁপরাপর 
ব্যাপারের দৃঠিভ্গী দিয়া দখলে দেখা যাইবে-_ইহার খত 
আছে। পণ্ডিত নেহরু বলেন, আরও আগে কলিকাতায় 
আপিবার তাহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহাকে লাডক- যাঁইতে 
হইয়াছিল । এই দেশটি তুষাৱাৰ্বৃত হিমালয় ও কারাকোরাম 
পর্ক্তযালার মধ্যে অবস্থিত এবং তিব্বত, চীন ও রাশিয়ার 
সীমানার অতি নিকট.। ভারতীয় সেনাবাহিনী সেখানে 
যে ক্কতিত্থ প্রদর্শন করিয়াছে তাছাতে আঁহ সমস্ত ভারত" গবৰ 
অনুভব করিতেছে । দেশটর কথা' ভাবিয়া দেখা এখানকার 


জনসাধারণের কর্তব্য । " 


. এথানে ভিন দিন অবস্থান করিয়া তিনি” প্রামু,পাচ শত 
লোকের সঙ্গে সমষ্টিগত ও গৃধকভাবে | দেখাসাক্ষাং করিয়াছেন I 


তিনি বিশেষভাবে একথা আনাইতে, চাঁহেন যে, তিনি 


আপিয়াছেন প্রধানতঃ - এখানকার পরিস্থিতি সন্থদ্ধে জানলাভ 
করিতে । অবশ্য কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ও কেন্ত্রীন্ব মন্ত্রী- 


" মওলে-ঙীহার সহকন্দাদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁহার কিছু ২ 


বলিবার ইচ্ছা আছে): ভ্রনসাধাঁরণের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া, তথন 
বলিবাঁর সময়" আসিবে | এখানে তিনি কংখেসকল্মী ও 
তাহাদের বিরোধী দল, শ্রমিক প্রতিনিধি, ছাঁ, মহ্লা.ও 
বাস্তহারাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। কংগখ্রেণের বিরুদ্ধে 
অনেক অভিযোগ তিনি শুনিয়াছেন। তিনি হুঃখের সহিত 
স্বীকার করেন যে, আত কংখ্রেসকন্মীদের মধ্যে বিরোধ দেখা 


স্পা ক 


শ্রাবণ 


বিবিধ প্রস্ল- পণ্ডিত নেহরুর ভাষণ ূ 
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দিয়াছে। দীর্ঘকাল যাবৎ কংগ্রেস দেশের সেবা করিয়াছে 
আঘ্মবলিদান করিয়াছে ; তাঁহার ফলে কংখেস জনসাধারণের 
হৃদয়ে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কংগ্রেস দেশের 
স্বাধীনতা অৰ্জ্জন করিয়াছে। যতদিন ইহ! দেশের সেব] 
করিবে, ততদিন কৎগেদ জনগণের হৃদয়ের আঁসনে প্রতিষ্ঠিত 
৮. থাকিবে । যে মুহুর্তে ইহা জনসেবাঁর আদর্শ হইতে বিচ্যুত 
হইবে, সেই মুহুর্তে জনগণের অরদ্ধা হইতে বঞ্চিত হইবে। 
গণতন্ত্র হিসাবে ভ্রনসাধারণের সহ্তি ভাঁহাদিগকে নিবিড় 
যোগস্থণ্জ স্থাপন করিতে হইবে । 

পণ্ডিত নেহরু বলেন, প্রাদেশিক গবন্মেণ্টের বিরুদ্ধে 
তিনি অনেক অভিযোগ শুনিয়াছেন ৷ দেশে দুন্তি প্রসাঁরলাভ 
করিয়াছে__-একথাঁও তিনি শুনিয়াছেন। স্রীলোকের উপর 
গুলীবর্ষণের কাহিনীও তিনি শুনিয়াছেন বাস্তহারাগণের 
ছুঃখক্ এবং তাঁহাদের সাঁহায্যদানে কেন্দ্রীয় সরকারের 
গুঁদাঁসীন্যের কথাও ভিনি শুনিয়াছেন। ওদাঁসীন্ের অনুযোগে 
[তনি শুধু এই কথাই বলিতে চাছেন যে, দেশসেবক হিসাবে 
৩৫ বংসরকাঁল তাঁহাকে জানা সত্বেও যদি এখনও তাহার! 
তাঁহাকে না চিনিয়া থাকেন, তবে তাহার ( পণ্ডিত নেহরুর ) 
কথা আজ তাহাদিগকে বুঝাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। 
১ ইছা নিশ্চিত যে, দেশে ছুননীতি বৰ্তমান আঁছে। কেবল 
গবর্ণমেণ্টের মধ্যেই এই হুনাঁভি সীমাবদ্ধ নছে। অন্তন্রও ইছা 
বিস্তীর্ণ আছে। ইহার আরম্ত ও বৃদ্ধি যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর লক্ষণ। 


= ভূর্ভিক্ষে যখন লক্ষ লক্ষ লোক মর্নিয়াছিল, ভখনও চোরা- 


কাঁরবাঁরীরা লাভ করিয়াছে। তিনি ও তাহার সহ্কন্মীর| 
যখন ক্কা্গীগারে আঁবদ্ধ ছিলেন এবং হাজার হাজার সাহসী 
দেশপ্রেমিক যখন নির্ধাতিত হুইতেছিলেন তখন ভারতের 
কম্যুনিষ্ট পার্টি মস্তক উত্তোলন: করে। ব্রিটিশ আমদাতন্ত্রে 
সক্তিয় সহযোগিতায় যুদ্ধের সময় তাহারা নিজ্রদিগকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করে 1 আঁজ জনসাধারণ সেকথ| ভুলিয়! গিয়াছে । 

প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, আমেদাঁবাঁদ জেল হইতে মুক্তিলাভ 
করিয়া তিনি বাংলার দুর্ভিক্ষের বিবরণ প্রাপ্ত হন। বিশ-ত্রিশ লক্ষ 
লোক খবর স্বত্যুর কবলে পতিত হয়, তখন চোরাকারবাঁরীরা 
বিপুল লাঁভ“কুরে। তখন ভিনি বলিয়াছিলেন--মাঁহুযের 
জীবনের বিনিময়ে যাহার! অর্থ সঞ্চয় করে, ফাঁসির চেয়ে বড় 
শান্তি ভাহাদের যোগ্য প্রাপ্য । ফীসি তাহাদের পক্ষে যথেঃ 
,সাঁজা নহে । এখন বজ্ঞাকে বল হ্ইতেছে-__তিনি চোরা- 
করিবারীদেক বন্ধু অতীতের কথ] তিনি ভুলিয়া! গিয়াছেন.। 
পণ্ডিত নেহরু বলেন, তিনি শপথ করিয়া বলিতে পাঁরেন-- 
তাহ]! সত্য নহে! আজ নৈতিক মান নিয়ের দিকে 
নাঁমিয়াছে। অপরাধীকে অবশ্যই সাঁন্ধা দিতে হইবে । 
আন্ত শাঁসনতন্তরের বিরুদ্ধে ভুর্নীতি, স্বজ্ন-পোঁষণ ইত্যাদি 
"নান! অভিযোগ তীহার কাছে আনিয়াছে। এ সম্বন্ধে 


ক 


টি 


প্রমাণের অন্ত যখন প্রশ্ন করা হয় তখন কেহই অভিযোগ 


প্রমাণ করিতে পারে না। ভিনি বলেন, দায়িত্বহীন 
আলোচনায় যোগ. না দেওয়া সকলের কর্তব্য বলিয়া 
মনে করেন। সকলে যখন চোর চোর বলিয়া! চীৎকার 
করে তখন প্রকৃত চোঁর' ধত্রা না পড়ার জঅন্তাবনাই বেশী 
হুয়। অতিশয়োজ্তি দ্বারা সমস্যার সমাধান হওয়া কঠিন। 
তিনি জোনের সহিত বলেন যে, বিগত ছুই মাস. যাঁবৎ দুর্নীতি 
হাস পাইভেছে। প্রত্যেককে ছুনীতিপরাঁয়ণ বলিয়া যদি 
দাঁয়ী কৰা দয়, তাহা! হইলে নিশ্চিত ক্ষতি করা হুইবে। 

সরকারের পক্ষ হইতে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, অপরাধী 
যত বড়ই হউক না কেন, তাঁহার কাছে তাহার ক্ষমা নাই। 
তিনি জানান যে, এ সম্পর্কে জনসাধারণের সহযোগিত! তিনি 
আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবেন । 

কলিকাতায় গুলীচালনাঁর ঘটনাঁবলীর উল্লেখ করিয়া 
প্রধান মন্ত্রী বলেন, গুলীচাঁলনাঁর ব্যাপার যে- অতীব 
ছঃখজনক সেই সম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বিমত হইতে পারে 
না। বিশেষ করিয়া একটি সাম্প্রতিক ঘটনায় যে কয়েকজন 
নারী নিহুত হইয়াছে তাঁহাপেক্ষা ছঃখের ব্যাপার আর কি 
হইতে, পারে । অবঞ্ত তিনি এই কথাও বলিতে পারেন ন! 
যে, কোঁন ক্ষেত্রেই গুলীচাঁলন! হওয়া উচিত নহে । দেশের 
বিপুল সংখ্যক অধিবাদীর স্বার্থের জন্থ শাস্তি ও- শৃঙ্খলা - 
অবশ্যই রক্ষা করিতে হুইবে | কলিকাঁতার বর্তমান সময়কার 
অবস্থা! এক মুহূর্তের জন্য জনসাধারণ -একবার চিন্তা করিয়া 
দেখুন । কলিকাতায় এক্ষণে কিছু লোক আছে যাহার! বোম৷ 
ও এসিড বাঁলব ব্যবহার করিয়া থাকে । গবশ্মেন্টের হাতে 
এমন সব প্রমাণ আঁছে যে, এসব ঘটনা মুলতঃ কঘিউনি& পার্টি 
অব ইণ্ডিয়ার দ্বারাই হইতেছে এবং উহা কেবলমাত্র কতিপয় 
ভ্রান্তপথে পরিচালিত যুবক ও যুবতীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে । 
গোলমাল ও" বিশৃঙ্খলা সষ্টির একটা . সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা , 
চলিতেছে। ইহা কিছুতেই বরদান্ত কর! যাইতে পারে না 

জনসাধারণ এই সব গুগ্ডামী সহ করিতেছে ইহা ভাবিয়া 
পণ্ডিতজী বিস্ময়বোঁধ করেন । . জনগণ যদি ক্রমাগত এই সব 
দুফষারধ্য নীরবে সহ করে তাঁহা হইলে কলকাতার স্বাভাবিক 
জীবনযাত্রা অচল হইয়া পড়িবে । দেশের অবশিষ্ট" অংশে 


ইহার প্রতিক্রিয়! দেখ] দিবে এবং ক্রমশঃ উছ! সর্ধ্বত্র বিস্তার- 


লাভ করিবে । একদল ছুবৃত্ত ভাবিতে পারে যে, নির্ভয়ে 
তাহার! এই ছু্কাধ্য করিয়া] যাইতে পারিবে । ইহার ফলে 
কাঁঘারও জ্বীবন ও সম্পদ্ডির নিরাপত্তা থাকিবে না। প্রশ্ন 
হইতেছে, এই সন্বন্ধে কলিকাঁতাঁর ৫০1৬০ লক্ষ লোক কি ভাবে 
চিন্তা করে । কলিকাতাঁর জনসাধারণের ওঁদাসীগ্ের ফলে 
সমস্ত আরও তিল হইতেছে । পঞ্ডিতজী বলেন, “আমি 
বলিতে পারি কেবল পুলিন এবং মিল্লিটারীর সাহায্যে দেশে 


- ২৪২ 





শা স্থাপিত হইতে পারে 'না। প্রধানতঃ জনসাধারণের 
. সহযোগিতার, দ্বারাই শান্তিরক্ষা সম্ভব হইতে পাঁরে। অন- 
সাধারণের সহযোগিতা ব্যতীত পুলিস বা মিলিটারী শাস্তি ও 
শখ বজাঁয় রাখিতে-পারে নাঁ। | 

“প্রধান মন্ত্রী বলেন, তিনি কমিউনিষ্ট মতবাদ পড়িয়াছেন 
, এবং বুঝিবার . চেষ্টাও ' করিয়াছেন। তিনি অস্ততঃ 
উহার, কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াও নিদ্েকে মনে 
“করেন সাম্যবাদের নাঁয়ে কলিকাতায় যাহ! ঘটয়াছে, এমন 
ধরনের কিছুই' তিনি ঙ মতবাদের কোথাও পাঁন নাঁই। 


তাহাদের অবিলন্বে উপলব্ধি কর] উচিত যে, হিংসার দ্বার!" 


কোন উন্নতিই হুইতে পারে না। শীস্িপর্ণ উপায়ে কি ভাবে 
স্বাধীনত! অঞ্জিত হইতে পারে এই সম্পর্কে দৃষ্টান্ত তাঁহাদের 
সম্মুখে আছে। তাহার এইটুকু বলিতে কোন দ্বিধা নাই যে, 
ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিই হইতেছে কমিউনিজ্মের পরম শক্রু। 
. বর্তমানে যাহা হইতেছে, ইহ! যদি ক্রমাগত চলিতে থাকে, 
তাহা হইলৈ হিংসার মধ্যেই উদ্ধার পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং 
. তখন. একমাত্র ধ্বনি উখিত হুইবে “হয় অরাজকত! সমর্থন কর, 
. নয় মৃত্যুবরণ কর |”. ডু 

পণ্ডিত নেহরু. বলেন যে, তাঁহার! সকলেই জীবনধারণের 
-. উচ্চ:মনান, বাঁড়ানোর- জন্ চেষ্টা করিতেছেন । বেশী পরিমাণে 
উৎপাদন, 'করিলেই জীবনধারণের মানের উন্নতি সম্ভব। কিন্ত 
কমিউিষ্ঠ পার্টি ইহার বিরোধী । তাহার দারিপ্র্যই বেশী 
পছন্দ করে এবং চাঁয় যে, উৎপাদন কম ১১৪ | ইহা হইলেই 
শ্রমিকরা বিদ্রোহ করিবে। 

(এই সময় শ্রোতাদের এক অংশের মধ্যে কিছু 
গোলমালের সরি হ্য়। এ সময় প্রচারপত্র উঁড়িতে দেখা যায় ৷) 
পণ্ডিত নেহরু বলেন, ইহ! কি বিচিত্র রলিয়! যনে হয় না, 
যাহার! বযর্তি্বাবীনতাঁর নামে চীৎকার কুরে, তাহারাই 
- হইতেছে স্বাধীনতার “প্রধান শক্ত ?- তিনি এই সব বাধা বা 
' গোলমালে নিরস্ত. হইবেন না | এবং ইহাও ঠিক যে সাফল্যের 
_ সহিত সভার 'সমাপ্তি হইবে । তিনি চাহেন না যে পুলিস এই 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুক এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনিষ্ককারীর ' 
বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করুক ।. যে বিপুল 


নি সংখ্যক, লৈকি সভায় বক্তব্য শুনিবার জত সমবেত হইয়াছে, 


তাহারাই এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে 4 
পুনিসকে নিরস্ত থাকিতে নির্দেশ দান করেন |" 
পশ্চ্মিবঙ্গের সীমানা পুননির্ধারণ, বিশেষ করিয়া বিহার ও 
কুচবিহার রাজ্যের উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত নেহরু ' বলেন, 
একটা. অভিযোগ উঠিয়াছে" যে, কেন্দ্রীর সরকার বাংলার দাবী 
উপেক্ষা: করিয়াছে। তিনি, ‘বলেন . যে, প্রশ্চিমবঙ্গের জন- 
সাধারণের এইরূপ দাবী করিবার এবং কেম্দীয় ২ সরকারকে 
সমালোচনা-করিবার-নিশ্চিতই অধিকার আছে। - 


পণ্ডিত নেহরু‘. 





. উপলব্ধি করেন। 


ওঁ প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে। 


. জন্তব হইবে না৷ 


লা ৪ 


তি ১৩৪৬ 





এই প্রশ্ন সম্পর্কে তিন্নি ভাহার র্েকীর ঘোষণীর উল্লেখ 
করেন ।-” এই বিষয় সম্পর্কে যদি এক্ষণেই হস্তক্ষেপ করা হয়, 
তাহা হইলে, একটা অশোভন, ঝগড়ার স্থষ্টি হইবে। তিনি 
তাহাদের এই প্রতিশ্রগতি দিতে পারেন যে, উপযুক্ত সময়ে এই 
সব সমস্তার অবস্ঠই মীমাংস! হইবে। আগামী তিন-চার 
বৎসর ভীহাদ্দিগকে অন্তান্ত এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্তার ২ 
প্রতি মনোনিবেশ করিতে.হইবে ৷ স্বাধীনতা অর্ডনের পর 
ভারত্তবর্ধের মানচিত্র বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং হয়ত 
আরও পরিবর্তন হইতে পারে। বহুসংখ্যক দেশীয় রাজ্য 
আঁ অগ্ত প্রদেশ বা রাজ্যের অন্তভুঞ্জ হইয়াছে অথবা সংযুজ্ঞ 
হইয়া গিয়াছে, দেশীয় রাজ্যগুলির এখন আর পৃথক সত্তা নাই। 
ভাহাঁর একান্ত বিশ্বাস, বাংলার সীমানা নির্দারণের প্রশ্নটি যদি 
একট! শাঁস্ত পরিবেশের মধ্যে এবং উপযুক্ত সময়ে বিবেচনা 
করা হয় তাঁহ! হইলে ইহার সমাধান হইবে । এই ভাবে 


অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক । সমগ্র দেশকে একট! 
আতস্তঃপ্রাদেশিক বিরোধের মধ্যে টানিয়] ফেলা কিছুতেই যুক্তি- 


" যুক্ত হুইতে পারে ন] । পশ্চিমবঙ্গ যে খুব ঘনবসতিসম্পন্ন এবং 
পরে উহার উপর যে চাপ আঁরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা (তিনি 
কিন্তু এই সমস্ত! কেবল. বাঁংলারই নছে।, 
ইহা সর্বভারতীয় সুমন্ত । কুচবিহাঁরের -সমস্তা সম্পর্কে তিনি » 
বলিতে পারেন যে, এ অঞ্চলের অধিবাসীদের ইচ্ছা, অন্থ্ধান্সীই 
এক্ষণে বর্তমান ব্যবস্থাই 
” অক্ষুণ্ন থাকিবে । ~ 
প্রধান মন্ত্রী দৃঢ়তার সহিত বলেন, কংগ্রেস দক্ষিণ 
কলিকাতার উপনির্বাচনে পর্ান্বিত হইয়াছে বলিয়া! তিনি 


“এখানে আসেন নাই । তিনি শুধু জানিতে আঁসিয়াছেন, বাঁংল| 


দেশে এত লোক আন বিরূপ হুইয়! পড়িল কেন ? . কংগ্রেস 
যদি উহার কর্তব্য বিস্বৃত হইয়া থাকে, তবে জনসাধারণ 
. কংখেস ত্যাঁগ- করিবে। কিন্তু তাঁহার জানিতে ইচ্ছা হয়, 
কংগ্রেস ছাড়া আঁর কোন্‌ শক্তি আছে, যে শক্তি দেশের 
সংহতি রক্ষা করিতে পারে । তাহার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই যে, ইধরেজের ভারত ত্যাগকালে 'কংখেস' ন] থাকিলে 
"ভারতবর্ষ, ধওবিখও হইয়া যাইত । কংখেসের বদি অবনতি 
ঘটে « এবং উহ] বিশৃঙ্খল হুইয়! যায় :তবে.ছোট ছোঁটুবিভেদকা রী - 
' দলের উদ্ভব হইবে এবং দেশে কোন শক্তিশালী সরকার গঠনই 
দেশের শত্রগণ ইহার সুযোগ লইবে মা । 
- তখন ভিতর ও বাহির হইতে বিপদ দেখা দিবে । রান 
_ মম্রী হিসাবে ভীহাকে অবস্তই নিরপেক্ষ থাকিতে হুইবে এবং 
কংখ্েদ বিভ্রাস্ত হইলে কংগ্রেসকর্মিগণকেও তিনি 'ভৎ ‘সনা 
করিবেন-। ইহা দেখিয়া-ভাঁহার:মনোবেদনার কারণ হইয়াছে 


মে, এই দেশের অবস্থার অবনতি ঘটয়াছে এবং ইহার প্রধান 
কারণ কংখ্রেসকর্শ্িগণের মধ্যে অনৈক্য | তিনি বলেন, উপর 


২৯৩ 


~~ 


বিবিধ প্রসঙ্গ বাংলার রেশিনং 


শা 


শব 


থাকাই স্থির করিয়াছে। সুতরাং এখানকার সমন্তাঁটা এত 
বড় আঁকাঁরে দেখ| দেয় নাই। তথাপি পুর্ব পাকিস্থান 
হুইতে যাঁহারা আসিয়াছে, তাঁহারা পশ্চিম পাকিস্থান হইতে 
আগত ব্যক্তিদের মতই সকল সুবিধা পাইবে । কিন্ত এ 
কথা তাহারা নিশ্চয়ই বুঝিবেন যে, সত্তর লক্ষ উদ্বান্তর 














হইতে কিছু চাঁপানে] যায় না । স্থানীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের 
«4 দ্বীয় প্রচেষ্টায় উন্নতি না! ঘটিলে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কিম্বা 
কেন্দ্রীয় সরকার সে বিষয়ে কোন সহায়তা করিতে পারেন 
না। এই সব জমস্তার সমাধান প্রকৃতপক্ষে এই প্রদেশের 
». অধিবাঁপীরাঁই করিতে পারে |. কেন্দ্রীয় সরকার যাঁহ! করিবেন, 


7 তাহা সাময়িক হইবে মাত্র । 


পণ্ডিতজী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের এই হৃতাঁশ] সম্বন্ধে চিন্ত! 
করিতে গিয়া! "তাহার মনে হইয়াছে যে, বয়স্ক ব্যক্তির 
ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আঁগাঁধী আঠারে! মাসের মধ্যে 
' নির্বাচন হইতে যাঁইতেছে। নির্বাচনের পর প্রদেশবাসিগণ 
তাহাদের পছন্দমত সরকাঁর গঠন করতে পারিবে । কিন্ত 
"একথা কাহারও কল্পনা কর] উচিত নহে যে, এসিড বাল্ব বা 
বোম! দ্বারা এই সরকারের অপসারণ সম্ভব । তিনি কংখ্রেস- 
কমিগণকেও দেশের প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন 
করিতে চাঁছেন। তাঁহারা এতকাল সরকারের মন্ত্রী অথব! 
.চাঁকুরিয়া না হুইয়াই জনগণের সেব] করিয়াছেন । তিনি মনে 
করেন, কংখেসকে উন্নত করিতেই হইবে এবং এখানে 
যথাসম্ভব শীঘ্র নুতন নির্বাচন হওয়! প্রয়োজন। বাঙালীর 
যত শীঘ্র তাঁহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বার! সরকার গঠন 


-*৮- কুতিতে পারে, ততই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গল। 


এগারো] বংসর পূর্বে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বন্থ গঠিত জাতীয় 
পরিকল্পনা কমিটির কথা উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত নেহরু বলেন, 
দুর্ভাগ।বশতঃ স্বাধীনতা লীভের অব্যবহিত পরেই দেশে ভীষণ 
বিশৃঙ্খল! দেখ! দেয়। সুতরাং সরকারকে কিছুকালের জন্ত 
এই পরিকল্পনা স্থগিত রাখিতে হয়। তিনি মনে করেন, 
এখন সকল প্রাদেশিক সরকারের প্রথম কর্তব্য ছুনাঁতির 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর|। বুদ্ধি এবং শিক্ষার প্রয়োজন নিশ্চয়ই 
আছে, কিন্ত আঁজ তদপেক্ষ! বেশী প্রয়োজন সাধুত1 ও সত্য- 
সন্ষিংসার ; তিনি, তাহাদিগকে এই ভরসা দিতে পারেন যে, 
দুর্নীতির অভিযোগ মাত্রই বিচার করিয়। দেখা হইবে ! 

পর্ডিতজী এরূপ আঁশ] ব্যক্ত করেন যে, কলিকাতাঁর সকল 
হাঙ্গাম] শীদ্রই চুকিয়া যাইবে। তিনি পুলিসকে জনগণের 
সহযোগিতা করিতে ও পেবাবুদ্ধি লইয়া কাঁধ করিতে বলেন । 
তিনি জনগণকেও পুলিসকে আপনজন বলিয়! মনে করিতে 
অনুরোধ জানান। | 

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তগণ সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী বলেন, অনেকের 
ধারণা, কেন্দ্রীয় সরকার পুর্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তগণ অপেক্ষা 
পশ্চিম পাকিস্থানের উদ্বাস্তগণ বাঁবদ অধিক অর্থ. ব্যয় করিয়া- 
ছেন। ভিনি এই আশ্বাস দিতে পারেন যে, এ বিষয়ে কোন 
বৈষম্য প্রদর্শন কর! হয় নাই । প্রন্কত ঘটনা এই যে, পশ্চিম 
পাঁকিস্থানে জনগণের সমূহ উচ্ছেদরসাধন হইয়াছে। পক্ষান্তরে 
সৌভাগ্যবশতঃ পূর্ব পাকিস্থানে লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে 


পুনর্বপতি সহন্ব কাঁজ নহে। তীহারা সম্মিলিত রাষপুঞ্ 
হইতে কোন সাহায্য পান নাই। তাহারা নিজেরাই 
যথাসাধ্য এই সমস্তার সমাধান করিয়াছেন! পণ্ডিতবী বলেন, 
এই সম্পর্কে কেহ কেহ স্বায়ত্তাধীন অগুলী . গঠনের প্রস্তাব 
করিয়াছেন, তিনি ইহা সমর্থন করেন। এই কাঁজ উদ্বাস্ত- 
গণকেই লইতে হইবে । তিমি স্বীকার করেন যে, সরকারী 
ফাইলের গৌলকধাঁধাঁয় কান্দে কতকট। দেরী হ্ইয়। যাঁয়। 
সুতরাং উদ্বাস্তগণ নিজেরাই যদি কাজ সুরু করে, তবে উহা! 
ভালই হইবে। যাদবপুর এবং নদীয়া জেলার শক্তিনগরে 
উদ্বাস্তগণ নিজেরাই এই ধরণের ভাল কাক করিয়াছে শুনিয়! 
তিনি আনন্দলাভ করিয়াছেন । 

উপসংহারে তিনি দেশের খাঁদ্যাবস্থা' সম্বন্ধে একটি কথ! 
বলিতে চাঁহেন। যুদ্ধকাঁলে দেশে ছুন্তিক্ষ হুইয়াছিল। তছুপরি 
দেশ বিভাঁগোঁভর কালে খাঁগোৎপাঁদনে অন্গবিধা দেখা 
দিয়াছে। বিদেশ হইতে থাঁধ্য আমদানীতে তাঁহাদের বহু 
অর্থব্যর হয়। হুই বৎসরের মধ্যে তাঁহারা] যাহাতে খাদ্য 
সন্বদ্ধে স্বাবলম্বী হইতে পারেন, সেই উদ্দেপ্তে জনসাধারণের 
কর্তব্য সরকারের সহিত সহযোগিতা করা1। তিনি ইহা 
জানিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকাঁর 
বয়স্ক ব্যক্তিগণের বরাদ্থ খাদ্য দৈনিক ৯ আউন্স হইতে ১২ 
আউন্স পরিমাণে বৃদ্ধি করিতেছেন । 


বাংলার রেশনিং ' 

ডাঁঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় সুইন্দারল্যাও যাঁ্জার প্রান্ধালে প্রদত্ত 
বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের রেশনিং ইউরোপের 
যে কোন দেশের রেশনিং হইতে শ্রেষ্ঠ একথ! তিনি 
আসানপোলের এক বিদেশী পাত্রীর নিকট হইতে জানিতে 
পারিয়াছেন। কলিকাতার রেশনের পরিমাণ যে অসম্ভব 
রকঘে কম ছিল এবং তাহা বাড়ানো যে কঠিন ছিল না 
একথা এখন কার্ধ্যের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে ; দক্ষিণ কলিকাতা 
উপনির্বাচনের পর রেশনের পরিমাণ একবারে এক-তৃতীয়াংশ 
বাড়াইয়া দেওয়] হইয়াছে । 

তাঁর পর দোঁষ গুণের কথ|। এখানে রেশনে শুধু চাল ও 
আট! দেওয়া হয়। চাউল ছুই প্রকার দেওয়ার কথা, কিন্ত 
নিকট চাঁউলই সাধারণতঃ পাওয়া যাঁয়। চাঁউলের রঙে 
মিশিয়া যায় এরূপ কীকড়ে প্রত্যেক দফার চাঁউলে মিশাঁন 
থাকে, উহাতে খানিকটা বাদ পড়ে। ফোন কোন চাঁউল 
হইতে সাদা হাড়ের টুকরা বাহ্রি হুইয়াছে। আটার সঙ্গে 


* অসুখ এখন :ঘত্রে ঘরে। 


ইংলগে রেশন প্রথার প্রবর্তন হয়। 


t 





২৯৪ 


ভূষির গুঁড়া হইতে স্থুরু করিয়া কত. জিনিষ যে ভেজাল 
চলিতেছে তাঁহার অন্ত নাই। শরীরের নাঁম মহাশয়, যা 
সওয়াইবে তাঁই সয়-_এই_ মহাবাক্যও সরকারী রেশনের 
চাউল ও আটা ব্যথ করিয়া দিতেছে । পেটের বিভিন্নপ্রকার 
রেশনের চাউল, আটা, আর 
বাজারের শিয়াকুল কাটা ভেজাল দেওয়া সরিষার তেল 
আর কয়েক বৎসূর. এভাবে চলিলে বাঙালী জাতির অভিত্ব 
রক্ষা ছুয়হ হইয়| উঠিবে। " 

ডাঃ রায় বলিয়াছেন, আমাদের রেশন ব্যবস্থা ইউরোপের 
সব দেশের চেয়ে ভাল । সুতরাঁং এই প্রসঙ্গে ব্রিটেনের 
রেশনের কথা উল্লেখ কর! অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

ুষ্কারস্তের ৩।৪ মাঁগ পর ১৯৪০ সালের জাঙ্ুয়ারী মাসে 
প্রথমে মাখন, বেকন 
(শুক্করের মাংস) ও চিনি এই তিনটি জিনিষের রেশনিং হয় 
এবং ক্রমে ক্রমে চীর্ঘ, চধিব, মাংস, ডিম, চা, ময়দা, চকোলেট, 
সন্দেশ, বিস্কুট, কলা, দুধ ইত্যাঁদি যাবতীয় খাঁ্ভবস্তর উপর ইছা 
প্রযুক্ত হয় । ইংলণ্ড আঁহাৰ্ধ্যদ্ৰব্য বিষয়ে স্বরংসম্পূর্ণ নহে, 


স্বাভাবিক অবস্থায়ও বিদেশ হইতে ভাঁহাকে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য 


আমদানি করিতে হয়। যুত্ধের সময়ে জাহাজের অভাব ও 
সামুদ্রিক বাণিজ্য বিপৎসম্কুল হুইয়] -পড়িলেও ইংলও বিদেশ 
হইতে প্রচুর খাঁদ্যপাঁমখ্রী আমদানি করিয়াছিল। যুদ্ধের পর 
এখন পর্য্যন্ত সেখানে রেশনিং ও কণ্টেল প্রথা. চালু আছে। 


পরমাশ্চর্ষ্যের কথা, রেশনিং ও কন্ট্োলের এই নয় বংসরে 


সে দেশে লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়া দুরে থাকুক, প্রাক-রেশনিং 
কাল হইতে সাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়াছে বলিয়। 
সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ । 
এই বিস্ময়কর সাফল্যের প্রধান কারণ রেশনিং প্রথা 
প্রবর্তনের প্রথম হুইতেই ইংলণ্ডের গবন্মেন্টের বিশেষ লক্ষ্য 
ছিল জাতীয় স্বাস্থোর যাঁহাতে কোঁনক্সূপ অবনতি ন! ঘটে তার 
ব্যবস্থা কর! । এ্রন্ভ গবন্মেন্ট প্রথমেই ঘোষণা করেন যে স্বাস্থ্য- 
রক্ষার প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্ত সরবরাহের দায়িত্ব তাহার! এ্রহণ 
করিলেন এবং যাহাতে লফলে উচিত মূল্যে খাদ্যদ্রব্য পায় 
এবং পু্িকরটুআহার্ধ্য দ্বারা জাতির স্বাস্থ্য যাহাতে টন্তত হয় 
সেই ব্যবস্থা: তাহার! করিবেন। বালক-বালিকা, সন্ভান- 
ম্তবা স্ত্রীলোক, প্রহ্থতি, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও কলকারখানার শ্রমিকদের 
জন্ভ বিশেষ ব্যবস্থা করা হুইল। আঘার্ধাবস্তর উৎপাদক ও 


ব্যবহাঁরক উভয়ের স্বার্থ যাহাতে সমভাবে রক্ষিত হয় তৎ-- 


প্রতিও গবন্মেন্ট দৃষ্টি রাখিলেন। সরকারী সাহায্য দিয়! 
প্রধান প্রধান খাদ্যবস্তর মুল্য . হ্রাস করা হইল--যাঁহাতে 
দরিন্ররাও কোনরূপ বঞ্চিত না হয় । ১৯৪৭-৪৮ সাঁলে খাঁদ্য- 
বস্তুর দর কমাইবাঁর জন্ত ইংলণ্ডের রাঁজকোঁষ হইতে ৩৯২০ 
ক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে । 


অঁৰালী 


১৩৫৬ - 





১৯৪৯ সালের ২৭শে মার্চ্চ তাঁরিখের ইংলগের রেশন 
বিবরণীতে নিয়লিখিত বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ আছে ঃ | 

১। সন্তানসন্তবা ভ্ত্রীলৌক.£ সঅতিরিজ মাংস, ভিম, 
রুটি, আলু, কলা, কমলালেবুর রস; কডলিভাঁর অয়েল অথবা 
ভাঁইটাখিন ট্যাবলেট এবং দুধ ।. যাঁহাদের কিনিবাঁর সামর্থ্য 
নাই তাঁহাদের ছুধ, কমলালেবুর রস ও ভাইটামিন ট্যাবলেট 
সরকার হইতে বিনামূল্যে দেওয়! হইয়া থাকে । দুধ প্রত্যহ 
আঁ সের করিয়া দেড় পেনি মুল্যে পাঁওয়] যাঁয়। এই মূল্য 
চলতি বাজার দরের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র । ' 

২] প্রস্থুতি £ সন্তান জন্মের পর ১২ মাস পধ্যস্ত অতিরিক্ত 
ছুধ দৈনিক আব পের ও ভাইটামিন ট্যাবলেট (বিন! মুল্যে) ৷ 
শিশু ও বালক-বাঁলিক! £ দুধ, কমলালেবুর রস, 
কডলিভার অয়েল বা ভাইটামিদ ট্যাবলেট, শুফ ছুপ্ধ (dried 
10110), ডিম, রুটি ও কল|। বয়সের অনুপাতে জিনিষের 
পরিমাণ নির্ধারণ করিয়! দেওয়া হয় এবং দরিস্রদের বিনামুল্যে 
সরবরাহ করা হয় । | 

৪1 শ্রমিক £ অতিরিক্ত রুটি, মাংস ও চীজ, কোকো । 

৫1 করূুগ্নদের অন্ত অতিরিক্ত চুধ ও ডিমের ব্যবস্থা আঁছে। 

৬। বৃদ্ধদের অতিরিক্ত চা ও কলা দেওয়া হয়। 

কয়েকটি বিশেষ স্থলে দুধ দেওয়া বাধ্যতামূলক দায়িত্ব 
হিদাবে সরকার গ্রহণ করিয়াছেন । যেমন, সত্ভাঁনপত্তব] 
স্রলোকদের দৈনিক. আধ সের, এক বংসর পর্য্যপ্ত শিশুদের 
সপ্তাহে ৬ সের এবং ততৃর্ঘ হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত দৈনিক আধ 
সের, সন্তান জন্মের পর ১২ মাস পর্য্যন্ত প্রন্থতিকে দৈনিক আধ 
সের, পাঁচ বৎসরের উর্দু .১৮ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের 
সপ্তাহে পৌনে ছুই সের, রুগ্রদের সপ্তাহে .৭ সের পর্য্যন্ত দুধ 


ত। 


- দিবার ব্যবস্থা আঁছে। স্কুলে ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে ছুধ ও 


খাঁবার দিবার ব্যবস্থা ১৯৪৪ সালের এডুকেশন একট 
অনুসারে বাধ্যতামূলক এবং রেশনিং প্রথাঁয়ও ইহ] বলবৎ 
রহিয়াছে । দৈনিক প্রায় ২৫ লক্ষ ছাত্রছাঁ্ীকে এইভাবে ফ্রি 
খাবার দেওয়া হয় । | 

যাহার! কায়িক্ক পরিশ্রম করে, যেমন খনি ও ফ্যা্ঠিরীর 
অজুর, তাছাদের শ্রমের তারতম্য অনুসারে অভিরিক্ঞ খাছোর 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । তা ছাড়! শিল্প প্রতিষ্ঠান, স্কুল, নার্শারি ও 
মুবপ্রতিষ্ঠানসমূহে অতিরিজ্ত হাঁরে খাঁবস্তর বরাদ্ধ রেশনিঙে 
দেওয়া হইয়াছে। রেশনিং-নির্্ধিষ হারে ও নিয়ন্ত্রিত মূল্যে 
খাঁ্ন্রব্য সরবরাহের জল্ত প্রযোদ্রন মত সরকারী  রেস্ডোর! 
প্রতিষ্ঠা করার অন্ত, ১৯৪৭ সালে এক আইন 'করা 
হইয়াছে । ৰ 

শ্রেণী, বৃত্তি ও শারীরিক প্রয়োজন অনুসারে পুষ্টিকর ৰা 
ব্যবহারের ফলে রেশনিং প্রথ! ব্রিটেনের লোকদের কল্যাণ 
করিয়াঁছে। রঃ 


শ্রাবণ 


পাপ 





পশ্চিমবঙ্গে খাঁদ্যশস্যের হিসাব 

বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ প্রধান মন্ত্রী বেঞ্জামিন ডিরেলি 
সংখ্যা-শাত্রকে (368619608 ) মিথ্যান্ম সমপর্ধ্যায়ে ফেলিয়া 
ছিলেন। কারণ এই সংখ্য-সমগ্রি দ্বার! সত্যমিথ্যার ব্যবধান 
৮ দুর করা কঠিন নয়। পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ মন্ত্রীর: মুখে 
.- অনেক সময়েই আমাদের খাদ্যশস্তের প্রয়োজন সম্বন্ধে নান! 
হিসাঁব শুনিতে পাই। সম্প্রতি তিনি -যে হিসাব দিয়াছেন, 
“যুগবন্ছি” পত্রিকায় তাহার সত্যত! সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ 
করা হুইয়াছে। নিয়ে তাহ! তুলিয়া দিলাম £ 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি-প্রস্পেক্টীসে বলা হইয়াছে 
এক একরে গড়ে ১২১৭ মণ চাউল পাওয়া যাঁয়। ইহা! 
ফ্লাউন্ড কমিশন রিপোর্ট এবং সাধারণ জ্ঞান উভয়ের সঙ্গেই 
মেলে। এই হিসাবে একর প্রতি ১২ মণ ধরিয়া 
=৩,২০,০০০ একরে চাউল পাওয়ার কথ! বংসরে 
১১১৮১৪০১০০০ মণ। এ প্রস্পেক্টীসেই ১৬ পৃষ্ঠা পরে 
বল। হইতেছে পাঁচ বছরে গড়ে বাধিক নীট চাউল পাওয়! 
গিয়াছে ৩১,৮৬,০০০ টন, অর্থাৎ ৮,৬০,২২১০০০ মণ। 
অথচ ইশাঁক রিপোর্ট এবং ফ্লাউভ কমিশন রিপোর্টে 
পাওয়ার কথা ১১ কোটি টনের উপর। ইশাক রিপোর্ট 
অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এইন্ন্ত যে মাঠে মাঠে লোক 
পাঠাইয়া, প্রত্যেকটি ক্ষেতের হিসাব জইয়া এ রিপোর্ট 
প্রস্তুত করা হুইয়াছে। প্রম্পেক্টাপের নীট চাঁউলের 
গড়পড়তা হিসাব কোন্‌ তথ্যের উপর করা হইয়াছে 
তাঁহার উল্লেখ নাই। উপরোক্ত দুইটি হিসাবের তুলনাতেই 
উহ্‌! অত্যস্ত অস্বাভাবিক ভাবে কম।০ এই হিসাবেও 
কিন্ত ভয়ের কারণ নাই ; উছ্বাতে পাওয়া যাইতেছে 


চাউল (৩ ৮১৬০১২২১০০০ মণ 
গম ০ ২ ৬,৭৫,০০০ রি 
ভাঁরভ-সরকারের নিকট ছইভে প্রাপ্ত 
চাউল ও গম ৭৫১৬০,০০০ পা 
(২,৮০,০০০ষ্টন ) 

মোট ৯১৪২১৫৭১০০০ টি 


এই হিসাবে খুব খারাপ বংসরেও ৫০ লক্ষ মণের বেণী 

' ঘাটতি হইতে পারে ন1; মন্ত্রী মহাশয় যে দেড় কোট মণ 
ঘাটতির ভয় দেখাইক্সা থাকেন তাছ! কিছুতেই হয় না। 
পশ্চিমবঙ্গের চাউল আব্গ পুর্ব্ববঙ্জে যাইতেছে না, গড়পড়তা 


উৎপদনও সাড়ে আট কোটি স্থলে ১০ বা ১১ কোটি 
মধ্যে 


হওয়ার কথ! । তিনটি সরকারী - রিপোর্টের 
নির্ভরযোগ্য -হুইটিতে পাঁওয়! যায় ১১ কোটি মণ । সেন 
মহাশয় গড়পড়তা উৎপাদন সাড়ে আঁট কোটি মণ কোথায় 
পাইলেন তাহ] বুঝাইয়া দেওয়া উচিত । 


বিবিধ প্রসঙ্গ বাংলায় রেশন-বহিভূত দ্রব্য 


২৯৫ 





এই অমন্তা সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন হুওয়া- উচিত পশ্চিমবঙ্গ 
খাঁদ্যশদ্য অপ্রচুর কিনা, বা যতটা অপ্রচুর বলিয়া ঘোষণা 
করা হয়, ভার মধ্যে কোন সত্যবস্ত আঁছে কিনা । শ্রীপ্রফুল- 
চন্দ্র সেন এরূপ প্রশ্ন কখনও নিজেকে প্বিশ্রাসা করিয়াছেন 
বলিয়! শুনি. নাই। অথচ অপর দিকে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য- 
শস্যের অভাঁব আছে, এই কথাটার উপরই -সেন মহাশয়ের 
বিভাগট! দাড়াইয়া আঁছে। অভাব ত নাই-ই, বরং প্রাচুর্য 
আছে, সেই কথাটাই এখন পুনিতেছি। “ছিন্দস্থান ৮. 
পত্রিকার বাঁশিজ্য-সচিব বলিতেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে: ২১ লক্ষ 
মন খাদ্যশস্য বাঁড়তি হওয়া উচিত--জন প্রতি দৈনিক অৰ্দ্ধ 
সের খাদ্য শপ্যের ব্যয় ধরিয়া । এই কথা সত্য হুইলে সেন 
মহাশয়ের বিভাগকে ত তুলিয়া দিতে হয়। কৃধিম অভাবের 
উপর তীহার ঠাট বন্জায় আছে। সেন মহাশয় যে তথ্যের- 
উপর্ন নির্ভর করিয়া আমাদের নানা উপদেশ দেন, তাঁর 
ভিত্তিই যে সরিয়! যাইবার উপক্রম হইয়াছে । 


বাংলায় রেশন-বহিভূতি খাদ্য 

সরবরাহ সচিব আরীপ্রফুল্প সেন রেশন দ্রব্যের ঘাটতি 
-মিটাইবাঁর অণ্ত সকলকে রেশন-বহিভূত দ্রব্য বেশী খাইবার 
পরামর্শ দিয়াছেন। ইহ! করিবার পক্ষে বাধা ছুইটি-__রেশন- 
বহিভূতি ভ্রব্যাদির উচ্চমূল্য ও উহাদের অভাব । মাছ, মাংস, 
ডিম, দুধ, তরকারি প্রভৃতির এত বেশী চড়! দাম থাঁকিতেছে যে 
স্বাভাবিক অবস্থায় লোকে এগুলি যে পরিমাণে ক্রয় করিত 
এখন তার অর্ধেক বা এক-চতুর্ধাংশের বেশী কিনিতে . 


পারে না। বাজার দরের নিশ্নলিখিত হিসাব দেখিলেই উহ! 
ভাল ভাবে বুঝ! যাইবে 
বাজার দর 5 
১১৯৪১ ১৯৪৯, জুন মাপ 

সের সের 
রুই মাঁছ 19৩ ৩1০ 
ইলিশ ‘lo ৩২ 
বাগদা চিংড়ি 19০ ৩1০ 
কুচো চিতড়ী 1০ - ২৭. 
মৌরল। 1০ ২॥০ 
আলু /১০ - lo 
পেয়াজ do ‘lo 
বেগুন - ‘jo uno 
ঢেড়স /১০ Io. 
পটল 22 ৩০ রর uo 
ছুধ ... রা, ই ABS 
চিনি A HESS uo 
মন্ুর ডাল - ১০ 1৩০ 
মুগ ডাল . lo ১%০- 

১০ ৯19 


ঘি (নামে গাওয়া) 


- ডিম, সংখ্য]_ ৫ কোটি ৮ কোটি ৭৬৩ কোটি ৭৫০ কোটি 


২৯৬ প্রবালী | ১৩৫৬ 


পা, 











পারসন 


এই তো! গেল খাগ্ব্রব্য। এ সঙ্গে কয়লা, তেল প্রভৃতির চেষ্টাও দেখি নাই। জ্ঞান ও বিজ্ঞান” পব্জিকার বৈশাখ- 


মূল্যবৃদ্ধি নিয়োক্তরূপ £ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত নিয়লিখিত বিবরণটি সাধারণের 
কয়লা 19. ১৩০ + কুলি ভাঁড়া ০ শিক্ষাপ্রদ £ 
( এক-তৃতীয়াংশ গুঁড়া সহ এই দাম। -বাছিয়া লইজে ২০4 বন্থ-বিজ্ঞান মন্দিরের উত্ভিদ্তত্ব বিভাগের প্রধান ডাঃ 
1০ কুলি ভাঁড়া।) ॥ কে. টি, জেকব পাটের বীজে বিভিন্ন পরিমাণের এক্স-রে ' 
সরিষার তেল . ldo . ২০ "প্রয়োগ করে সাড়ে বাইশ ফুট লম্বা এবং আড়াই ইঞ্চি 
নারিকেল তেল . lo ২1০ মোট! বিরাট আকারের পাটগাঁছ উৎপাঁদন করতে সক্ষম 
এবার ভাঁত রুটি ভিন্ন অন্য খাঁগন্্রব্য সরবরাহের অবস্থা হুয়েছেন। সাধারণভাবে ওই বীঞ্জ থেকে প্রায় ১৫ ফুট 
দেখা যাফ। এই হিসাব বাংলার সরকারী কৃষি বিভাগ লম্বা এবং-১ ইঞ্চি মোট! সবচেয়ে ভাল পাটগাছ পাওয়া 
কর্তৃক প্রকাশিত পুপ্তিকা Prospectus for 46710016076: গেছে। সাধারণ ক্ষেতে পাঁটগাছ উৎপাদনে প্রায় ১৭ 
in West Bengal হইতে গৃহীত । উহার ২৭ পৃষ্ঠায় ২২নং সপ্তাহ সময় লাগে; কিন্ত এক্স-রে প্রয়োগে আট সপ্তাহের 
তালিকায় পশ্চিমবঙ্গে ভাত রুটি ভিন্ন অন্তান্ত খান্রব্যের মধ্যেই পাট উৎপন্ন কর! যায় । 
উৎপাদন, আমদানী, মোট সরবরাহ এবং ঘাটতির পরিমাণ কলকাতা থেকে সাতাশ মাইল দুরবর্ভী বিজ্ঞান- 
দেওয়া হইয়াছে। . মন্দিরের কৃষি পরীক্ষ! ক্ষেত্রে পাট ও তুলা সম্পর্কে 
পশ্চিমবঙ্গে বাহিরের মোট প্রয়োজন ঘাটতি গবেষণা! করে তিনি এই ফল পেয়েছেন । গবেষণাগারে 
: উৎপাদন. আমদানী এক্স-রে প্রয়োগের পর সাধারণতঃ কৃষিক্ষেত্ে যে ভাবে 
টন. টন টন টন রোপণ কর! হয়, বীন্রগুলোকে সে ভাবেই রোপণ 
মাছ ২৭, ০০০ ২৬,০০০ | _ করা হয়েছিল। 
মাংস ৩০,০০০ ৬,০০০ }. ৬৩৮ মিশ্র-প্ন্নন এবং এক্সরে প্রয়োগে ডাঃ জেকব ১৪ ইঞ্চি 
মুরগী ৩,০০০ ১৯১০০ ) ১৯০9 পি পরীর লিখ্ের কাপাল উৎপাদন সরতে অক্ষম হয়েছেন i 
আলু ৩৪৭,৩০০ ১২০,০০০ ১,২৭৭,৮০০ ৮৪৫,২০০ লায়ালপুর এবং মান্রাজের কার্পাসের লিণ্টের দৈর্খা 
তরকারি জান! নাই জান! নাই জানা নাই ডানা নাই সর্বাধিক ১*১ ইঞ্চির বেশী হয় না। উৎপাদন-পরিমাঁণও 
খি এবং মাখন ৭৬০০ ৬০০০ ২ মাপ্রীজ্জের উৎপাদনের চেয়ে আড়াই গুণ বেশী । এ প্রদেশের 
নব্য | { 8২৬,০০০ ৩,৬৯,২০০ জমির উর্ধরতাই উৎপাদন বৃদ্ধির শতকরা নব্বই ভাগ 
সরিষার তেল. ১১,০০০ ৩৭,০০০ 


কাঁরণ বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। ভাঁঃ জেকবের 
গবেষণায় সাঁধারণ ক্ষেত্রে ৮৮ থেকে ৯০ দিনের স্থলে 
মাত্র ৫৪ দিনেই গাঁছে ফুল ধরেছে । 

১৯২৭ সালে বুলারের এক্স-রে প্রয়োগ সম্পর্কিত 
গবেষণার বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে উদ্ভিদ 


ডাল ২,৬৬,৮০০ ১,০০,০০০ ৬,৩৮,৯০০ ২,৯৮,৮০০ 
চিনি ও গুড় ১,০২,২০০ ১,৮৬,৫০০ 8,২৬,০০০ ১,৫৭,৫০০ 
দুধ ৩,১৯২,৮০০ k ২১,২৪৯,৯০০ ১৭,৭৬,৪০০ 


. ৫৩ লক্ষ ৩৫ লক্ষ ৫৬ লক্ষ 

MER Ge জার ভর হে ও প্রাণীর উপর এক্স-রে প্রয়োগের গবেষণা সুরু হয়; 
“শতকরা দশ ভাগ বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং আ'ঁমদানীর নীট ১৯৩৯ সালের পুর্বে এ বিষয়ে ফেব্গ্া মৌলিক তথ্য 
হিসাব ধরা হইয়াছে। সম্পর্কে গবেষণা হত । যুদ্ধ আঁরস্তের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রয়োজন, হিসাব হইয়াছে ডাঃ আঁয়ক্রয়েডের তালিকা- প্রধানতঃ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা ক্ষষিকার্য্যের বিশেষ 
হুসারে ; জীপ্রফুল্প সেন ওঁ তালিকাহুসারেই আমাদের পুষ্টিকর গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের উপর এই প্রথা প্রয়োগ করেন। ১৯৪০ 
খাত খাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্ত টাকা এবং জিনিষ সালে শরীরঞ্জন এবং ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে রামীয়! 
ছুইটিরই যদি এত অভাব থাকে” তবে তাহার পরামর্শানুসারে ভাঁরতে এ বিষয়ে চেষ্টা করেন। বর্তমানে বস্-বিজ্ঞান 
চলিবার উপায় কি ?. মন্দিরে পাট ও তুলার উপর নিয়মিতভাবে কাঁজ আর্ত 
হয়েছে। পাট ও তুলা সম্পর্কে শ্রীকান্তিলাল চৌধুরী 
বস্তু-বিজ্ঞান জি 5 এবং শ্রীঅমিয়কুমাঁর অধিকারী ডাঃ জেকবকে সাহায্য 
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত .বিজ্ঞান-মন্দিরের করছেন। ইণ্ডিয়ান সেণ্টল জুট কমিটি পাট এবং 

নানা গবেষণার পরিচয় সাধারণতঃ পাওয়া যাঁয় না! বাঁধারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার তুল! সম্পর্কে অর্থ সাঁহাঁষ্য করছেন। 


পাঠকের বোধগম্য ভাষায় এই গবেষণার ফলাফল বুঝাইবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই 





মি 
A 


স্শচীহিতেছে |. 


যে উত্ত দাছাধ্য অতি অল্প । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্কষিবিভাগ 
* গবেষণামূলক কাৰ্য্য নিজে কিছুই করেন না ও অগ্ভের..কার্ধ্যে 


প্রবণ 


সহায়তার বিষয়ে ‘কার্পণ্য ও. শৈথিল্য প্রদর্শনই . এতাবৎ 
তাঁহারা করিয়া আপিয়াছেন। ৮ ২ 


পানাগড়ের উদ্বাস্তু ও বর্দামা নের পতিত জমি 
গত যুদ্ধের সময় সামরিক কারণে আঁপাঁনসোঁল মহকুমার 
পানাগড় অঞ্চলের দশ সহস্রাধিক নরনারীকে তাঁহাদের গ্রাম ও 
কৃষিজমি হৃইতে উৎখাত করা হইয়াছিল কথা ছিল ইহার জন্ 
তাহাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়] হইবে, যুক্ধশেষে তাহারা আবার 
জমি ফেরত পাইবে । এইভাবে বাস্তহারা প্রায় দশ হাজার 
লোক নিজেদের ভিটায় ফিরিবাঁর জন্ত আগ্রহ্ণীল। বর্ধমানের 
এক সংবাঁদে প্রকাশ, গবস্বেণ্ট পানাগৃড়ের সামরিক খাটি বসায় 
রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়া এ লোকদের জানাইয়! দিয়াছেন যে 
পূর্বের জমি তাঁহার] আর প'ইবে ন! ; তাঁহাদিগকে জমির দাম 
দিয়া দেওয়া হুইবে । ইহাতে এখন সমস্ত! দেখ] দিয়াছে, ক্ষতি- 
পুরণের পরিমাণ এবং এই লোকদের পুনর্বপতি | গবন্থেন্টি জমির 
ঘাম স্থির করিয়াছেন ২০০২ টাঁকা বিঘা। এ অঞ্চলের জমির 
ফাটক! বাণীর ফলে দাম চড়িয়া এখন যাহা! হইয়াছে ইহারা 
সেই দাম অর্থাৎ বিঘা প্রতি ৭৫০২ হইতে ২০০০২ টাকা 
ধানজমির দাঁম গ্রামাঞ্চলে কোথাও এত বেশী 
আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই ) পূর্ববঙ্গের লোকদের 
বসতির অগ্ত প্লটে ভাগ করিয়া বিক্রয়ের দ্বারা অতিরিজ্ঞ 
লাভের লোভে এক শ্রেণীর যাঁড়োয়ারী এবং বাঙালী ফাটকা- 
বাত এই ভাবে জমির দাম অস্বাভাবিক হারে বাঁড়াইয়া 
ভুলিয়াছে। গবন্মেন্ট অনায়াসে এই সমস্তার সমাধান করিতে 
পারেন। 


ল্যাও একুইক্িশন আইনে দখলকৃত হইলে বিঘ! প্রতি ছুই 
টাকাও দাম পড়িবার কথ] নয়। বিঘা! প্রতি ২০০২ টাক! 
ক্ষতিপূরণ হাতে পাইয়া উদ্বাপ্তর] যদি ২২ টাকা বিধায় জমি 
পায় তবে তাঁহাদের আপত্তি করিবার কথা নহে। তা ছাড়া 
পানাঁগড়ের সামরিক খাটির জন্ত যে জমি দখল করা হুইয়াছে 
তাঁহার মাঁজ এক-ভৃতীয়াংশে খাট তৈরী হইয়াছে, বাকী 
ছুই-তৃতীয়াংশ পতিত রহিয়াছে । ইংরেজ এক বিঘথ! জমি 
দরকার হইলে তিন বিঘার লোকের ভিটামাটি উচ্ছেদ 
ঘরিয়াছে, এনিয়ম বঙ্জায় রাখার পরিবর্তে প্রক্কতই এত 
জমি লাগে কি ন! তাহা দেখ! উচিত এবং যতটা ন! লাগে 


ততটা পুরনো কৃষকদের ছাড়িয়া! দেওয়! উচিত: । 
বৰ্দ্ধমান জেলার পুর্বস্থলী অঞ্চলে প্রায় ৩০ হাজার পূর্বব- 


ধজের উদ্বাস্তর, পুনর্বসতি . হুইয়াছে। “বর্ধমানের ডাক’ 

পন্রিক। লিখিতেছেন, “বর্ধমানের রাঙ্গামাটিতে আজ ভাহার! 

পোন! ফলাইতেছে |” অবস্ত ইহার! সরকারী পুনর্ক্মসতি 
* ২ 


বিবিধ প্রতগ__পানাগড়ের উদ্বাপ্ত ও বর্ধমানের পতিত জমি 


কোন কার্যকরী পরিকল্পনা নাই। 
জেলার নেতৃসমাঁজ এ বিষয়ে সজাগ হইবার পূর্বেই পূর্ববঙ্গের 


পাণাগড়ের সংলগ্ন রেল-লাইনের অপর পারে. 
বিরাট অনাবাদী ক্ষেত পড়িয়! রহিয়াছে, উদ! সরফাঁর কর্তৃক - 


২৯৪ 





বিভাগের অপেক্ষায় ন! থাকিয়া নিজেদের 'চেষ্টাতেই এই কাজ 
করিয়াছে। এ পত্রিকাই লিখিতেছেন, “অজয়, দামোদর এবং 
গঙ্াঁর-তটভূমে যে বছ বিস্তৃত পতিত অনাঁবাঁদী উর্বর জয়ি 
অনাবিষ্কৃত স্বর্ণথনির, ভাঁয় পড়িয়| রহিয়াছে তাঁহাদের উদ্ধারের 
সরকারী, কর্তৃপক্ষ ও 


৩০ হাঁদ্দার উদ্বাস্ত পূর্বস্থলী থানার গঙ্গাতটে কয়েক শত একর 
পতিত জমিতে বর্তমানে প্রচুর ফদল উৎপন্ন করিয়া বর্দঘমানের 
এই উপেক্ষিত সম্পদের প্রতি জেলাবাসীর নূতন করিয়। দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছে। বর্ধমান শহরের" দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, 
কালনা, কাটোয়া মহকুমা ও পশ্চিম বর্ধমানের বিস্তৃত অঞ্চলে 
যে সহস্র সতত্র একর অনাবাদী- পতিত জধি রহিয়াছে সেগুলর 
উদ্ধার সম্পর্কে কংগ্রেপী মহলে কোঁনন্লপ চিস্তা বা উদ্বেগ আছে 
বলিয়া ঈতঁক্র ন1;.এই জ্রেলারই যে সহস্র সহস্র ভূমিহীন 
দিনমভুর-ও কৃষক, যে ১০ ছাঁজার পাঁনাগড়ের উদ্বাস্ত এবং যে 
বেকার ও দরিক্্ মধ্যবিত্ত যুবকের ঘূল অন্নের জন্য, কানের 
জন্ভ এবং ভূমির জন আকাশপাতাল ভাবিয়া কোন কুলফিনার! 
পাইতেছে নাঁ_এই মূল্যবান পতিত-জমি-সম্পদ উদ্ধারের 
কাজে তাহাদের উত্ধদ্ধ করিয়া পথ দেখাইতে কংখ্রেসী- 
নেতার] 'পারেন নাই। বাজিম্বার্থের পূজারী, ক্ষমতার নেশায় 
মশগুল, কাঁয়েমী স্বার্থের দালাল, কংথ্েসী পাওার! কংখেসী- 
স্বাধীনভাঁর ছুই বৎপরের মধ্যেও এই জেলার সামগ্রিক ভুমি ও 
জলদম্পদ্দের ul ছিসাব লইবারও সময় করিয়া! উঠিতে 
পারেন নাই। অথচ ভঁহার] ঢাকঢোল' পিটাইয়। উৎপাদন ' 
বৃদ্ধি করিতে ও সরকাব্রের সাহুত জনপাঁধারণকে সহযোগিত| 
করিতে উপদেশ দিতে কন্গুর করিতেছেন ন1।” 

আন্তরিকতার সহিভ একমাত্র বর্ধমান জেলার পতিত 
জমিগুলিকে উদ্বাস্তদের সাহায্যে চাষে. আমিলে খাঁদ্যপমস্তার 
কতটা সমাধান হয় তাহারও হিসাব এঁ পডত্রিক! দিয়াছেন । 
উহার সম্পাদক জেলার একজন বিশিষ্ঠ কংখ্রেদ-সেবী এবং 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির সদস্ত | 

“বর্ধমানের মোট অমির পরিমাণ প্রায় ১৭ লক্ষ ২৯-হাজার 
একর ; ইহা! হইতে পতিত ও অনাবাদী, জমি বাদ দিলে 
ক্ষিকা্ধ্যে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ দঁড়ায়-প্রায়.-৭৫০০০০ 
সাঁড়ে সাত লক্ষ একর । তন্মধো মাত্র ৫০০০০ একর. পরিমিত 
জমিতে রবিশন্ত উৎপন্ন হয়। - সুতরাং এই জেলায় প্রায় ১০ 
লক্ষ একর জমি পতিত অনাবাঁদী রহিয়াছে ১ অর্থাৎ আবাদী 
জমি অপেক্ষা অনাবাঁদী জমির পরিমাঁণ্‌ বেশী। জেলার ১০ 
লক্ষ একর অনাবাঁদী পতিত জমির মধ্যে চাঁষযোগ্য পতিত 
জমির পরিমাণ সাঁত লক্ষাধিক একর । বর্ধমানে স্কষি- 
যোগ্য অনাবাঁদী ৭ লক্ষ একর জমিকে ৭,৫০,০০০ একর 
জাঁবাদী জমির সহিত যোগ করিলে আমর! সর্ধসমেত 


১৪৫০০০০ একর জমি পাই।' বর্দঘান জেলায় গড় জনসংখ্যা . 
২৪লক্রের মধ্যে এই অমি - ভাগ: করিয়া দিলে প্রতি লোক " 
২'১৮ বিঘা জমি. পাইতে পারে । “বর্ধমানের উৎপ্রশ্ন শস্যের. 
গড় হার বিঘা প্রতি ৭ুমণ রিলে বৎসরে মাথাপিছু ১৫. মন.” 





শদ্য প্রাওয়া যাঁর । .বংসরে একজন লোকের পক্ষে সাধারণতঃ. i 


৯ মণ খাদ্যপস্যই যথেষ্ট ; সে “জীয়গায় আমরা পাইতেছি: 
মাথাপিছু ১৫ মণ ধাঁদ্যশদ্য । ‘সুতরাং দেখ! যায় যে বর্ধমানের . 
আঁবাঁদযোগ্য ও অনাবাদী সমস্ত জমির যথাযথ চাষ হইলে, - 
বর্ধমানের প্রত্যেকটি লোঁক.পেট পুরির[থাইয়াও পশ্চিম বাংল! 
. সরকারের 'খাদ্যশদ্য ভাঁঙারে প্রায় ১৩ লক্ষ লোকের জগ্ত 
উদ্ধত বাদ্যশস্য পাঠাইতে-ারে, | বজ্ঞানিক চাঁষ-আঁবাদ দ্বার! 
উৎপাদন বৃদ্ধি ও একাধিক “ফসল উৎপাদনের কথা ধরিলে 
"জেল! হইতৈ উদ্ধত ফসলের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইতে 
. পারে। বস্তুতঃ সুঙ্ঘলা সুফল! শপ্যন্তামল] বর্দম(ন্ন ' একদা 
রাটবঙ্গের শদ্যভাঙাররূপে গণ্য হইত (৮ 


পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাসন্ত সমস্ত৷ 
(75১৯৪৬ সালের অক্টোবর, মাঁদ হইতে, নোয়াখালি গলায় 
_ মুলল্িম সম্প্রদায়ের তাঁওব আ'রিস্ত.হওয়ার সময়. হুইতে, পূর্বব-- 


বদের হিন্দু ব্যাপক ভাবে পিতৃছুমি পরিত্যাগ করিতে - আরম্ত . 
করেন। তাঁর পর ১৯৪৭ সালের ওরা! জুনের" মাউন্টব্যাটেন: 
পরিকল্পনা অঙ্থসাঁরে বঙ্গবিভ|গের. যে ব্যবস্থা হয়. তাঁর. কলে: 


এই গৃহত্যাগ বগার জলের মত দুর্বার হ্ইয়া উঠে । 


পশ্চিমবঙ্গের সরকারী হিসাঁব মতে প্রায় ১৫1১৬ লক্ষ পূর্ব্-... . 


বঙ্গবাঁসী হিচ্দু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং তীছা- 
দের বসবাসের ও জীবিক| উপার্জনের ' ০৪ করা 
রাষ্ট্রের একটা দায় হইয়! পড়িয়াছে। 


এই দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ গবর্মে্টে কি ভাবে প্রতিগানন পা 


“করিয়াছেন, তৎসম্বদ্ধেবিস্তর মতভেদ আছে । ডাঃ প্রফুল্চন্দর 


ঘোষের মন্ত্রীম্লী এই বিষয়ে কিছুই করিতে ইচ্ছুক ছিল নাঁ। : 


ডাঃ রায়ের মন্ত্রীমগ্লী কোটি কোটি- টাক! খরচ করিয়াছেন । 
কিন্ত উদ্বান্ত সম্পর্কিত কাঁর্ধ্যের ভার অযোগ্য মন্ত্রী ও ততোধিক 


অযোগ্য কর্মচারীবৃন্দের হাতে থাকায় সমস্ত কাজই দায়সারা. 


ভাঁবে হইয়াছে । অপব্যয় এবং অপচয়ও হইয়াছে, বিস্তর! 

সেই টাকা লইয়া সরকারী বেসরকারী নান! লোক ছিনিমিনি 

খেলিয়াছেন, তাহার প্রমাণ বুজিয়া বাহির করা কঠিন নয় ।.. 
পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় -ইউরোঁপ 


যাইবার পুর্বে একটি নুতন বোর্ড স্থাপন করিয়া গিয়াছেনর1-: 


.২শুনিতেছি এই বোঁডের ক্ষমতা সমন্ধে লিখিত-পঠিত “ভাবে 
একৌন- নির্দেশ নাই £বলিয়া এই বিষয়ে বোর্ডের. সভ্যন্বন্দ 


'মকিৎকৃর্তব্য বিমূঢ় হুইয়া আছেন। এই সময়ে মন্ত্রী আীবিমলচন্দ্র .. 
সিংহের দুর্কুলতাঁর যোগে নষ্টামির একটা চেষ্টা হইয়াছিল- Ll 
“পণ্ডিত দঁবাংরলাল নেহেরুর হস্তক্ষেপে এ ডি ব্যর্থ": 


চা প্রধান | 





- ১৬ 
. হইয়াছে | উদ্া্ত সমন্তাঁর সমাধানকল্পে কেন্দ্রীয় গবন্ে্ট 
প্রা, 81৫ কোটি টাক! নাকি এবারও পশ্চিমবঙ্গ গবম্মে ‘ণ্টেরে 
হাতে তুলিয়া “দ্িতেছেন. এবং ডাঁঃ রায় ' এই টাকার 


লা 








'_সদ্যবহারের ভার এই-বোর্ডের হাতে দিয়া গিয়াছেন। তিনিই 
“ভই বোর্ডের স্থায়ী--সভাঁপতি, ভীছার. অন্থপন্থিভিতে মন্ত্রী 


শ্রীবিমলচন্ত্র সিংহ তাঁহার কর্তব্য পালন করিবেন | গত ১৫ই * 
আড় ( ২৯শে জুন) বো্ের-নুতন্‌-.সভাপতি বেতারযোগে- 
এই বোর্ডের কর্তব্য সম্বন্ধে নানা, জ্ঞাতব্য - বিষয়ের বর্ণনা 
করিয়াছেন । ‘সংবাদপত্রে তাঁহার. যে বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহার কোন কোন অংশ রর হ কাধ এই উমার 


শে 


+ দিতে চেষ্টা! করিব £ রী 


।  শরণীর্াদের মধ্যে নানা বরণের; ক আঁছেন। - 
- কেউ'বা চাষী, কেউ বা মধ্যবিভ্ত, কেট বা কারিগর, কেউ, 
= বা ব্যবসায়ী, কেউ শিক্ষক, কেউ ডা্জার, কেট বা. অন্ত 
"কিছু ৷ এঁদের সকলের সমস্ত এক নয় । প্রত্যেকটি শ্রেখর:. 
প্রয়োজন বিভিন্ন । মেয়েদের .সমস্যা, ছাত্রের সমস্ত! 
আলাদ। করে ভাববার প্রয়োজন আঁছে, কারণ, তাদের 
- সমস্য! একট! বিশেষ ধরণের |. পশ্চিমবঙ্গ : সরকারকে 
এইরকম নানাধরণের সমস্তার সম্মুখীন হৃতে হয়েছে হার! 
- এই সমস্তা সমাধানের জন্তে কতকগুলি-পরিকন্সনা “হণ 
করেছেন । যাঁর! চাষী তাদের বসবাসের ' জন্তে চোঁষের 
জমির সন্ধান কর! হচ্ছে এবং হয়েছে অনেক ক্ষেতে চাষী- 
দের সেই সমস্ত জায়গাঁয় বসবাস করিয়ে দেওয়া হুয়েছে। 
তাঁর! যাতে চাষের সুবিধা পায়, তাঁর জন্ত আঁধিক- 
সাহায্য এবং জিনিষপত্জের ব্যবস্থাও, কর! হচ্ছে। বার! 
ব্যবদায়ী তাঁদের সাধায্যের অন্ধ দরকার আখিক সাহায্য 
এবং জিনিষপত্র দিয়ে সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন। 
জেলার কাঁলেক্টরদের বলে দেওয়া হয়েছে বে, পাচশ? 
টাকা অবধি জেল! কাঁলেক্টরগণ কতকগুলি, সর্ভাধীনে 
দিতে পারবেন. যাঁদের প্রয়োজন পাঁচশ’ থেকে পাঁচ 
হানার টাকার মধ্যে, অথবা] যার! সহরে ব্যবসা করতে 
চাঁয়, তাঁদের টাকা যার দেবার জগ একট! ব্যবসায়ী 
'' পুনর্বপতি বোর্ড গঠিত হয়েছে, যার সভাপতি হলেন 
-.-- কলিকাতাঁর ভূতপূর্ব শেরীফ যুক্ত ভি.-এন. সেন। এঁরা! 
--অমত্ত দরখাস্ত বিবেচনা করে কতকগুলি নিয়ম অন্গসারে 
‘ব্যবসায়ীদের টাক? ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। 
শরণার্থী ছাত্রদের জ্রডে এপর্যন্ত ৪৯টি- শিক্ষাদুয়ের ব্যবস্থা 
করা হয়েছে এবং ৫০টি স্কুলে ছুই- বার পড়ানোর ব্যবস্থা 
করে অনেক ছাত্রের পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ. 
ছাঁড়া বিভিন্ন সুলে এইসব শরণার্থী ছাজের শিক্ষার জন্মৈ 
'মাহিন! হিসাবে দাহ্য; বই কেনার- সাহায্য এবং পরীর 


নদ 


ক, 


শ্রাবণ 


স্পা 


ফিয়ের সাঁহায্যের জন্তে মোটি সাঁড়ে সাঁত লক্ষ টাকা খরচ 


করা হয়েছে। ত! ছাড়! পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে 


যে, শরণার্থীদের অন্তে কিছু বাড়ী তৈরি করা হবে।, যে- 
রকম বাড়ীর মালমসল! সংগ্রহ কর! যাবে, সেই অন্থদাঁরে 
বাড়ী তৈরী করতে অরিস্ত কর] হবে. যেখানে সরকার 


নিজে বাড়ী তৈরি করতে পারবেন না সেখানেই 
বিভিন্ন শরণাথাঁদের . যাঁতে বাড়ীর মালমসলা পাওয়ার 
. সুবিধা! হয় তাঁর জন্যে সরকার চেষ্টা করবেন । বাড়ীর 
র্‌ মালমসলাঁর অত্যন্ত অভাব থাকায় প্রয়োজ্রনাম্ৃন্থপ অগ্রসর 
হতে পাঁর| যায় নি। আশা করা যাচ্ছে এবিষয়েও শীপ্র 
অবস্থার উন্নতি. করা সম্ভব হবে। এছাড়া কতকগুলি 
জমি সরকার পথঘাট করে উন্নয়ন করার ব্যবস্থা করছেন, 
সেখানে বসবাসের উপযোগী জমি পাঁওয়| যাবে এবং সেই 


সব জমিতে ছোট ছোট সহর শরণার্থীদের অন্ছে গড়ে: 


তোল! সন্তব হবে। সে রকম পরিকল্পনাও এহণ কর! 
হয়েছে! 
ম্ত্রী-মহাশয়ের এই বিবৃতিতে ভবিষ্যতে সফলতার সছপায় 
সম্বন্ধে কোন আভাস পাইলাম না ৷. একটা সংবাদ আঁমাঁদের 
মনে সংশয় জাগাইয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবন্ধে্ট 


৯ সিন্বাস্ত খহণ করিয়াছেন যে আগামী ৩১শে অক্টোবরের -মধ্যে, 


আঁখিন-কার্টিক মাসের মধ্যে, “পুনর্বসতির ব্যবস্থা করতে 
হবে” এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাঁ্য্য সম্পন্ন হইবে কি?--এই 
প্রশ্ন অনেককে চিন্তিত করিয়াছে। শুনিয়াছি যে ডাঃ রায় 
কর্তক মনোনীত বোর্ড এক সভায় স্থির করিয়াছেন যে তাহ! 
সম্ভব নয়; এবং তাঁহা কেন্দ্রীয় গবন্মেষ্টকে জানাইয়! 
দিবার ব্যবস্থা হুইরাঁছে। ' পুনর্বপতি করিতে হইলে তাঁহার 
অন্ত জমি চাই ; ঘর-ছুয়ার নির্মাণ করিবার প্রচুর সরঞ্জাম চাই। 
এই ছুইটি বস্তু পশ্চিমবঙ্গ গবন্মেন্টের অধিকারের মধ্যে আছে 
বলিয়া! আমর] শুনি নাই। যাহা আছে তাহা লক্ষ লক্ষ 
. লোকের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর, অকিঞ্িংকর। এই 
অভাবের মধ্যে পুরর্বদতির দায় স্বদ্ধে কোন নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত, তাঁহাঁ গবন্মেণ্টকে বিবেচনা করিতে 
হইবে। 


এ পুর্বববঙ্গে খাঁ্যের অবস্থা 


ঢাঁকাঁর নবাব হবিবুল্লার সভাপতিত্বে ঢাক! মুসলিম লীগের 
এক সভায় এক প্রস্তাব পাশ করা হয়; খাগ্াঁভাবের তাড়নায় 
ঢাকা জেলা হইতে দলে দলে মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ বালক- 
বালিকা আসামে চলিয়া বাইতেছে--এই কথায় ক্ষোভ প্রকাশ 
করাহ্য়। এই সংবাদের পাশাপাশি পাঁকিস্থানের প্রধান 


মন্ত্রীর একটি বিবৃতি বিসদৃশ ঠেকে | তিনি ঘোষণ! করিয়াছেন, ' 
যে কাশ্মীরের ছুণিক্ষরলিষ্ট জনগণের সাহায্যার্থ তিনি খাদ্যশস্ত " 


বিবিধ পরস্--পল্লীবাসী:মুসলমানের মতিগতি 


২৯৯ 





পাঠাইতে প্ৰস্তত আছেন ; ভাঁব্রতরা্ নাকি হিংসাঁয় 
প্রণোদিত হইয়া-সেই সাহায্য গ্রহণে সন্মতি দিতেছে না। 
খাঁ্যশূস্যকে রাব্ধনীতিক অস্তর্কপে ব্যবহার করিবার কৌশল 
পাকিস্থান. রাষ্ট্রের পরিচালকবৃন্দ শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্ত 


- মিত্বের ঘর তবুও সাঁমলাইতে পারিতেছেন না কেন; কেন 


তাঁহাদের নাগরিকগণ পররাষ্ট্রে খাদ্যের স্ধাঁনে যাইতেছে? 

_ এই বিষয়ে “আজাদ” পঞ্জিকার মন্তব্য লক্ষণীয় £ _ 
_ কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক বারই প্রচুর খাদ্য পাঠান। 
প্রাদেশিক সরকারের ভাগার কখনও. খালি হইয়াছে 
বলিয়া শুনা যায় নাই । তাদের সংগ্রহ্নীতিও ভাল 
চলে।, কিন্ত তবু কেন আঁজ পর্য্যস্ত খাঁধ্যের ব্যাপারে 
দেশের লোক হুদিনের মুর্খ দেখিতে পাইল না? 
দেশে মুনীফাখোর ও মজুতদার- আছে ও দুর্নীতিবাজ 
সরকারী কর্্নচারীও আছে। এদব -সাঁয়েত্তা করিবার 
ঘাযিত্ব তাঁহারা যদি পালন করিতে না পারেন তবে 
সমস্যার সমীধান্ন হইবে না ।  -* 


পল্লীবাসী মুললমানের মতিগতি 
নিয়লিখিত পঅখাঁনি বনগীও-বসিরহাট মহকুমার যুখপত্র 
*নংগঠনী” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে ; ইহার লেখক 


- “জনৈক চাষী মুসলমান ৷” এই পত্রের মধ্যে মুসলিম সমাজের 


যে চিত্র ফুটয়া উঠিয়াছে, তাহা রূপান্তরিত করিবার জগ লেখক 
কংখেপের নিকট আবেদন ফরিয়াছেন। কিন্তু আমরা মনে 
করি যে এই অবস্থার প্রতিকারের উপায় মুসলিম সনাজেরই 
ধুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে ; এবং মৌলানা-যৌলবীরন্দ 
বর্তমান যুগের উপযোগী মনোভাব সুষ্টি করিতে সাহায্য না 
করিলে “সাদী-মেজমানী-খাঁনা” হইতে মুসলিম সম্প্রদায়ের 
মনকে সরাইতে পারা যাইবে না । ভাঁরতরাধর যখন ধর্্ম- 
নিরপেক্ষ সংগঠনের আদর্শ গ্রহণ করিয়! তাহা কূপদাঁন করিতে 
চেষ্টা করিতেছে, তখন এই রাষ্ট্রের যে কোন কাৰ্য্যকলাপ ধর্ম 
ও সমাদ্রের উপর হগুক্ষেপ বলিয়। যুদলিম সম্প্রদায় নালিশ 
করিতে পাত্রেন.,; সেই পথ বন্ধ হওয়! উচিত। ধর্ম ও 
সমাজের সংস্কার স্ব-স্ব সমার্জকেই করিতে হইবে । এ-কথাঁটা 

ভাঁরতরাধ্রের মুসলিম সম্প্রদায় মনে রাখিলে সকলের মঙ্গল £ 
আমরা পশ্চিম বাংলার অধিবাসী মোঁসলনান । রাধ্রের 
প্রতি আমরা অনুগত বলিয়াই এখানে আছি। যাহার! 
॥ তাহা নয়, তাঁহার! পাকিস্তানে পলাইয়াছে। যাহার! 
“ সুবিধাবাদী তাঁহারা ছুটাছুটি করিতেছে। কংখেসের 
" ছুয়ারে ধর্ণ। দ্বিতেছে। স্ত্রীর কপালে সিন্দুর পরাইয়! 
এবং নিন্দে খদ্ধর পরিয়! নেতাঁদের দরঙ্জায় সন্ত্রীক মাথা 

খু ডিতেছে। | 

আমর! পল্লীর চাষী মৌসলমাঁন। -চাঁকুরীর ভাগ আমরা! 


৩০০ - 


টি 


চাই আ। 


-আঁনি। 
তাহা ফুরাইব সেই চিন্তায়ই মশপ্তল । 3 
সরকাঁর ৫০ জুনের বেশী, ভোজ দিতে নিষেধ করিয়া- 

ছেন। 'অর্মা্ভ করিলে জেল-জরিমানা হইবে তাহাও 
শুনিয়াছি। কিন্ত কৈ? এ দেখুন মুর্খ ছেলেমেয়ের 
বিয়েতে &০৩1৭901১০০০ হাজার লোকের ভোজ । যার 
ছেলেমেয়ে ২া৩ বৎসঁরের বেশী বয়সের নয়, তাঁর আবার 

. নুতন উংসবে মাতিয়াছে। ছেলের ‘খৎনা’ মুহ্থ কাট! 
- 5 উৎস্র। অন্ততঃ দুই শত লোকের ভোর । 
এই সব ক্ফুপ্তিবাজদের ভোজের, উপর আবগারীর, অপেক্ষা 


ভোজ ট্যাক্স বসাইয়| সেই ট্যক্সি দিয়া স্বী-শিক্ষার প্রচলন " 


করিতে পাঁরেন তবেই পল্লীর মদল । 


ইউনিয়ন’ বোর্ডের চারি আন] ট্যাক্স ছাঁডিলে যারা” 


হৈ-চৈ করেন,. ছেলেকে ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি করিলে ফ্রি, 
হাফ জ্রীর দরখাস্ত লইয়া স্কুলের মেস্বরগণের বাঁটীতে 
যাইয়া দশ বার আনা-গোন! করেন, তীাঁহাধের নূতন করে 
তাঁহাদের নুতন কুটুষিতার ধুয দেখিয়াছেন কি? 


ভাইয়ের মাথায় লাঠি, আইন লইয়া ঝগড়া, মামলা- "- 


বাঁজী, জাঁরী-যাহ্া,' জুয়া ইত্যাদির কথা না হয় নাই 
বলিলাম। হে ভাই কংগ্ৰেদী { পার কি তোমার 
প্রতিবেশী ভাইকে: ‘সাদী-মেজ্রয়ানী খানা’ হইতে সরাইয়া 
আনিতে ? | | 
পাকিস্থানে পরিত্যক্ত উদ্বাস্তদের সম্পত্তি 
গত মাসের “প্রবাসী”তে আমরা করাঁচী নগরী হইতে 
. প্রেরিত একটি সংবাদ প্রকাশ করিয়া পাকিস্থান রাষ্রের 
" শাসকবর্গের মতিগতির একট! - পরিচয় দিয়াছি। প্রায় 
৬০ লক্ষ হিন্দু ও শিখ পশ্চিম-পঞ্জাব, সিন্ধু দেশ, 'বেলুচিস্থান, 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও ভাঁওয়ালপুর রাজ্য -হুইতে 
বিতাঁড়িত হইয়াছে, তাহার! প্রান ছুই হাজার কোটি টাকা! 
মূল্যের সম্পত্তি ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে ; ভারতরাষর 


হইতে বিতাড়িত টদ্বাস্ত ৬৫ লক্ষ যুসলম সম্প্রদায়ের সম্পত্তির 


মুল্য তাহার এক পফমাংশের অধিক হইবে না। 
বর্তমানে আমাদের কেন্দ্রীয় গবর্খে্ট পশ্চিম পাকিস্থানে 


পরিত্যক্ত সম্পত্তির একটা গতি করিবার চেষ্টা করিতেছেন । - | 


কিন্তু “ভবী” ত ভুলিতেছে না। ভারভরা কি করিয়া এই 
টাকা উতশুল করিবে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'ভারতরা্ 
" যে কিছুই করিতে পারিতেছে না, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় 


দিল্লী হইতে প্রকাশিত ১৪ই আষাঢ় (২৮শে জুন) তারিখের -. 
বিবৃতিতে ৷ ইহা পাঠ করিয়া পাকিস্থান বুসী হইবে । দিল্লী" 


-যে শতকর!1 কুড়িগী-চাঁকুরী দেওয়া হইবে বলা. 
হইতেছে, তাহা কবে লইতে পাঁরিব বোদায় জানেন । 
জনকয়েক শেখ-সৈয়দের- ছেলেরা তাহ! পাইবে তাহাও.. 
আমাদের ঘরে এখন 'পয়দ| হইয়াছে, কি করিয়া 


সরকার যদ্দি. 


১৩৫৬ 






হইতে প্রচারিত” “পিপল” (9০29) সাপ্তাহিকে একজন . 


লেখক এই পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে যুদ্ধের ব্যয়ের সঙ্গে তুলন! 


করিবার অন্থরোধ 9 অনুরোধের উদ্দেশ্য 


স্পষ্ট । ন 

দিল্লীর বিশ্বৃতিট “নিয়ে তত হইল ! ইহা পাঠ করিলে 
পাকিস্থান বারের গড়িমসি নীতির অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায় এবং এই - 
বিষয়ে সৌর -আঁুলে ঘি উঠিকে বলিয়া মনে হয় নাঃ 

(১) যে সমস্ত ক্ষেত্রে চুক্তি ভঙ্গ .করাহইয়াছে. বলিয়া 
পাকিস্থান প্রতিনিধিমগুলীর দৃষ্টি. আকর্ষণ: করা: হইয়ছে 
তাঁহার একটি হইতেছে এই যে, ১৯৪৯ সাঁদের ৩১শে 
মার্চ উল্ত গবশ্মেন্টের পুনর্বসতি . সচিব তাঁরযোগে 
জেকোবাবাদের ডেপুটি কমিশনাঁয় ও সমস্ত .কালেষ্টরের 
নিকট একখানি দাকু'লার প্রেরণ করেন।- উহাতে বল! 
হয় “যে সমস্ত অ-মুসলমাঁনের জমি পরিত্যক্ত বলিয়া গণ্য 
হইয়াছে এবং কিষাঁণদিগের মধ্যে বিলি করা! হইয়াছে 
এবং যে সমস্ত অ-মুসলমান--তাহাঁরা উদ্বাস্ত নহে অথচ 
তাহারা স্থায়ীভাবে পাঁকিস্থানে ফিরিয়া আপ্য়াছে-_-এই 
কথা| বলিয়া তাঁহাদের জমি ফিরিয়া, পাইবার জন্ভ দাঁবী 
করে তাহাদিগকে এ সমস্ত সম্পত্তির তত্বাবধায়কৈর”(নিকট' 
হাজির হওয়ার জন্ত বলিতে হুইবে | -ঘে-্সমগ জমি_ 
বা সম্পত্তি ‘একবার বিলি কর! হইয়াছে . তাহ! আর 
ফিরাইয়! দেওয়! হইবে ন! । তত্বাবধাঁয়কের সিদ্ধান্ত প্রকাশ 
না হওয়া পরৰ্য্যস্ত উদ্বাস্তদের মধ্যে বিলি অবস্যই: চলিতে 
থাকিবে। প্রত্যর্পণ আদেশ জারী কর! হইলে তাহ] 
বাতিল করিতে হইবে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি পুনর্বদতির 

 ন্থ ব্যবহার করিতে হবে ৮ 

এই আদেশ স্বভাঁবতঃই অ-মুপলমাঁন সম্পত্তির মালিক- 
দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে।' কারণ তাঁহারা উদ্বাপ্ত 
নহে, অথচ তাহাঁদের সম্পত্তি উদ্বাস্ত সম্পত্ভি বলিয়! ঘোষণ! 
কয়] হইয়াছে । 

কয়েকটি ক্ষেত্রে পাকিস্থানে অবস্থানকারী অ-মুসলমাঁনদের 
সম্পত্তি লইয়া উদবাস্তদের মধ্যে বিলি কর] হইয়াছে। 
এই সমস্ত সম্পত্তির মালিকরা কোঁন প্রতিবিধানন পান 
না, কারণ কোন তত্বাবধায়ক নাই ।। 

(২) দীর্ঘকাল যাঁবৎ রেশনিং কর্তৃপক্ষ হিন্দুদ্িগকে 
স্থায়ী রেশন কার্ড দ্বিতেছেন না। এমন কি অস্থায়ী 
রেশন কার্ডও যথেষ্ট হয়রানির পর দেওয়া হয়। উহা! 
দিতে না চাওয়ার কারণ হইতেছে এই যে, স্থায়ী রেশন 
কার্ড ডোঁমিসাইন্ডের প্রমাণ বলিয়! গণ্য হয় । 
্ (৩) পশ্চিম-পঞ্জাবে অভাষ্চরূপ অন্গবিধ! সৃষ্টি কর] 
'হুয়। সেখানে উদ্বীস্ত "সম্পত্তির -তত্বাবধার়ক আছেন। 
কোন সম্পত্তির বিক্রয় ও বিনিময় রেজিষ্টারী-করাঁর পুর্বে, 


শ্রাবণ . বিবিধ এসম--প কিন্থানে পরিত্যক্ত উদ্বান্তদের বিড. | ০১ ্‌ 





উদ্ধার উপর অন্ত কাহারও কোনও, দাবী আছে কি না. ৃ (ক), ২ করাচী চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার অবহিত 
তাহার সন্ধান লইতে হয়। সিমলার জীধর ফির - ..পর আঁয়- কর অভি জারী করা হয়। উহাতে পাঁকি- 
:গ্রোভারের বিষয়টি অদভুত ( অঙহুন্পপ বহু ঘটনার কথা .. স্থান গমনেক্ছু প্রত্যেক" ব্যক্তিকে আয়-কের ০ 
উল্লেখ করা যায়)। তিনি ১৯৪ সালের মে মাঁদে" সার্টিফিকেট লইতে হয়'। টা শা 
লাহোরের মজে অবস্থিত একটি নবনির্মিত জিতল “বাড়ী ৮. (খ) পাকিস্থানে উদ্বাস্ত সম্পত্তির ভাড়া হ্রাস. করা 
৮০ হাজার ঢাকায় বিক্রয় করেন] ভাহাকে সম্পত্তি -..প্রাকিস্থানের একতরফা ক্রার্য। তাঁহার! এখন বলেন 
১৯৪৯ সালের মেয়াসে হস্তান্তরিত করা সত্তেও ১৯৫০ যে কৃষি সম্পত্তি সম্পর্কে তাহারা কোন ধাঁজন! আদায় 
সালের-৩১স্রে মার্চ. রি সম্পদ্ি-কর দ্বিতে বাধ্য করা করিতে পারেন না। এই উভয় ব্যবস্থাই প্রত্যক্ষভাবে 7 
হয় ৮53? করাচী চুক্তির বিরোধী। 8 
লাহোরের মেসাঁ্বক্স এও কটন a a ২. গে) পশ্চিম পঞ্জাবের আঁয়-কর কমিশনার উভয় 
ডাঃ এন এইচ মীরচন্দানীর ক্ষেত্রেও গুরুতর চুক্তিভঙ্গ . ভডোঁমিনিয়ন কর্তৃক "আয়-কর দেওয়! সম্পর্কে যে চুক্তি: 
করা হইয়াছে। মেসার্স বন্স এণ্ড কটন কোং লিঃ-র সম্পাদিত হইয়াছে তাহা মানেন ন17 এ চুক্তিতে বল! ' 
কারখানায় যখন কক্ষ চলিতেছিল তত্বাবধায়ক উহা সিল . হইয়াছে যে, দেনার টাক! তত্বাবধায়কের নিকট পাওন! 
করিয়া দেন। 'ডাঃ মীরচন্দানী অঙ্গমতি লইয়া স্বল্প কাজের. টাক! হইতে দেওয়া: যাইতে পারে । পশ্চিম-পঞ্জাবের 
অন্ত ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ক্লিনিকটিকে - আয়-কর কমিশনার ও তত্বাবধাঁয়কের '্নধ্যে কেহই এ 
উদ্বাস্ত সম্পত্তি বলিয়া! ঘোষণা! করা হয় এবং উহ! দিজ্ীর চুক্তির বিধান: অনুযায়ী কাজ করিতেছেন নী। 
বিখ্যাত যোশী-হত্য! মামলার ডাঃ কুরেশীকে দেওয়া (ঘ) অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে উভয় ডোিনিয়ন কর্তৃক 
হয়। : এই দিন্ডান্ত গৃহীত হইয়াছিল“যে, উহ] রিকুইদ্িশন কর! 
-(8১গত, ১৬ই ফেব্রুয়ারী: পাকিস্থান সরকারের . না হইলে মালিককে প্রত্যর্পণ করিতে হুইবে। বহু 
=. উদ্বীস্ত ও২পুনর্বসতি দপ্তর এক আদেশ জাঁরী করিয়া অ- ক্ষেত্রে উদ্বাস্তর এই সম্পর্কে পাকিস্থান কর্তৃপক্ষের 
মুসলমানর্দেরসহরের সম্পত্তির ভাড়া হাঁস করেন। এই " নিকট দরখাস্ত করিলে তাহার! উদ্বাত্তদ্বিগকে তাহাঁদের 
আদেশণঅন্সাঁরে ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত সময়ের .- সম্পত্তি ফিরাইয়] - দেওয়ার পরিবর্তে উহ! দিহইমিশন 
“শতকর! ৮০ ভাগ ভাড়া 'বাদ দেয়] হ্য়। ভাড়াটিয়ার . - করিয়াছেন। 
যাহাতে তাঁড়াতাঁড়ি ভাঁড়! পরিশোধ করে ভজ্জন্ত অবশিষ্ট (ও) যদিও এই মর্ে সিদ্ধান্ত গৃহীত, হইয়াছিল যে, 
ভাড়া হইতেও শতকরা আরও'১০ টাকা! ছাঁড়িতে হস্। একটি আঁধা-সরকাঁরী কর্তৃপক্ষ তত্বাবধায়কের হস্তক্ষেপ 
তত্বাবধায়ককে তত্বাবধাঁন ব্যয় বাবর শতকরা আরও. ১০ ব্যতীত কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে 
টাকা বাদ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়] হুয়। এইরপে উদ্বান্ত সরাসরি পরিশোধ করিবেন, কিন্তু তাহ! করা হইতেছে 
মালিকেরা মূল ভাড়ার, শতকর1 মাত্র ১৪১৫ টাকা : না। কয়েকটি ক্ষেত্রে পশ্চিম-পঞ্জাবের তভাবধায়কের 
পাওয়ার অধিকারী হন। ১৯৪৮ সালের ১৫ই আঁগষ্টের নিকট যে টাকা জমা রাখা হুইয়াছিল সংশ্লিষ্ট পক্ষকে 
পর ভাড়া শতকরা আরও ৩৩ টাকা পাচ আনা হাস করা . তাহা ফেরত দেওয়া হয় নাই। 
হয়। এই সমত্তের অবশ্থস্তাবী ফলম্বব্ূপ অ-মুসলমান (5) পশ্চিষ-পঞ্তাবের ৫টি জেলায় উদ্বাপ্তদের প্রবেশ 
সম্পত্তির মুল্য গুরুতরজাবে হ্রাস পায়। SC বন্ধ আঁছে এবং কেহই তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি ফিরাইয়! 
(৫) হিন্দুদের প্রত্যেক সম্পত্তি উদ্বাস্ত সম্পত্তি বলয়া -পাইতেছে না। এই ৫টি জেলায় প্রবেশ বন্ধ করার 
গণ্য করা রেওয়াজ হইয়া উঠে। পুনর্ধসতি কর্তৃপক্ষ__.. ফলে উদবীস্তদেক্ উত্তর-পশ্চিয সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ বন্ধ 
পাকিস্থানে এখনও আছেন-_-এইক্প প্রায়, ৬০ জন হুইয়! গিয়াছে। . 
জমিদারের ভূমি বিলি করিয়ু! দেন। তাহাদিগকে এমন (ছ) গত জান্য়ারী মাসে উভয় ভোমিনিয়ন সম্মেলনের 
কি ভূমির তখনকার শস্য” হইতেও বঞ্চিত করা হয়।-- প্রথম বৈঠকে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ের পুর্ব্বে রেল- 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই "তাহাদিগকে তত্বাবধায়কের্র নিকট প্রতি- - - যোগে প্রেরিত মাগ সম্পর্কে প্রশ্ন, তোল] হইয়াছিল । 
বিধান চাহিতে বলা হয়। কিন্ত করাচী ও সিন্ধুতে জন উহাতে বলা হইয়াছিল যে, এ সমস্ত মালকে উহার গন্ধব্য- 
তত্বাবধায়ক নাই। স্থলে যাওয়ার অঙুমতি দেওয়া উচিত। করেকখাশি- 


_ করাচী চুক্তি ‘ভঙ্গ হিসাবে নিয়ো বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ... স্মারকপত্র দেওয়া ঈত্বেও এ সমস্ত মাল এখনও i 
কর! হয়ঃ | fl '_... আটকা পড়িয়া আছে।, . 
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-, চন্দননগরের ভাঁরততুক্তি . 


" গত ৫ই "আষাঢ় (১৯শে জুন ) চন্দননগরের গণভোটে 


ভাঁরতনাষ্টরে. যোগদান করিবার পক্ষে লোকের আকাক্ষা 
স্পষ্ট প্রকাশ পাঁইয়াছে। ৫২,০০০ লোকবসতিপূর্ণ; এই নগরীর 
১২,১৯৪ জন নির্ধ্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে ৭,৪৭৩ জন ভারতের 
পক্ষে ভোট দিয়াছেন; মা ১১৪ ভবন ফরাঁসীর পক্ষে |: এই 


বিপুল সাফল্যের পিছনে বাঙালী বিপ্লবী জীবনের ইতিহাঁস- 


বিদ্যমান । সেই কথার একাংশ প্রবর্তক সজ্বের প্রতিষ্ঠাতা 
শ্রীমতিলাল রায় ১৩ই আঁষাটের “নবসঙ্ঘ” পঞ্জিকার সন্তে 
.. বিন্বৃত করিয়াছেন এবং জীবিত ও. ম্বত-বিপ্লবী 8 
- কর্ম্মগাথ| আমাদের স্মরণ করাইয়! দিয়াছেন £ 

১৯০৫ এঁষাব্দের কথা । - বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ 


হওয়ার দিন হইতেই চন্দননগরের রাজপথে সে দিন শুনা - 
গিয়াছিল_-“একবার তোরা মা বলিয়া! ডাক, জগৎ জনের 


শ্রবণ ভুড়াক ৷’ 

গানে গানে তরুণের প্রাণ মীতিয়! উঠিল 1১, 

কানাইলাল জড় করিল এক দল তরুণকে তাহার গৃহ- 
প্রাণে ৷ ঘুযোঘুষি, লাঠি খেলা, ছোরা খেলার ধুম 
আরস্ত হুইল তাহার উদ্যান-ভূমিতে | চন্দননগরের স্থানে 
স্থানে ছড়াইয়া পড়িল শরীর-চচ্চার অসংখ্য আঁখড়া। 
তারপর বাছিয়] বাছিয়া কয়েকজন তরুণের ,কর্ণে ৩চাঁরু 

£চন্দ্র রায় ভারতের স্বাধীনতা-মন্ত্র ফুঁকিয়া দিলেন। 

৬কাঁনাইলাল প্রমুখ কয়েকজন তরুণ হইল এই নবগঠিত 
বিপ্রব-দমিতির অগ্রদূত | 


তারপর বাংলার সর্ধপ্রধান বিপ্লবকেন্জ মাঁণিকতপাঁর . 


সহিত চন্দননগরের যুক্তি । এই কেন্দ্র হইতে ডাক আসিল 
ফানাইলালের । ১৯০৮ গ্রীষ্টাবের প্রথম ভাগেই কানাই 
জাল কলিকাঁতার কেন্দ্র সমিতিতে যোগদান করিল । 
তারপর চন্দননগর বিপ্লব-সমিতির অর্ধ প্রকার পৃষ্ঠ- 
পোষকতায় অগ্রদর হ্ইল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্ষের এপ্রিল 
মাসে মাঁণিকভলা বাগানের মঙ্গল-ঘট রাঁক্ষসে ভাঙ্গিল। 
সেই ভা] ঘট পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিল চন্দননগর | ভারতের 
স্বাধীনভা-মন্ত্রে চন্দমনগরের দীক্ষা এই দিন হইতে । 
যাণিকতলার স্বাধীনতা র-বজ্ঞ পণ্ড হইলে ফরাসী চন্দন- 
নগর স্বাধীনতা মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিল । ফরাসী গবন্ধেণ্ট 
৬চাঁরুচন্র রায়কে ব্রিটশের হাতে অর্পণ করিয়াছিলেন । 
৬চারুচন্দ্র রায় আলিপুর জেলে বসিয়াই ৬কানাইলালের 
কীর্তি সন্দর্শন করিলেন। বাংলার প্রথম. বিশ্বীসঘাতক 
নরেন গৌঁপাই ৬কাঁনাইলাল ও ৬সত্যেজ্রনাথের হস্তে 
গুলিবিদ্ধ হুইয়] নিহত হইলেন ৷ স্বাধীনতার আততভাঁক়ী 
নিধনের এই সংবাদ সমগ্র ভারতে উৎসবের সাঁড়া তুলিল। 
অতিবড় মধ্যপন্থী ৬/্ুরেন্রনাথও সেদিন “বেলী, অফিসে 


চা 


প্রীত 


প্রবানী 


~ 2 নত 


১৩৫৬ 





-: পিয়া মিষ্টান্ন বিতরণের উৎসবে পরযোতসাহে যোগদাঁনে 
বিরত হন নাঁই। 

তারপর ৬আশুতোঘের বিচারে ৬চাঁরুচন্দ্রের মুক্তি | 

তিনি বিপ্লব-সংহতি হইতেই মুক্তি লইজেন। চন্দন 

“ নগবের বিপ্রব-সংহতি কয়েকজন তরুণই বহন করিল | 


+", অষ্রীশচন্দ্র ঘোষকে তাহার অ্রপুরোহিত বলিলেও অত্যুক্তি - 


7 হয়না ।' আজ পরলোকগত আশুতোষ নিয়োগীর কথ! 
. .চন্দননগরবাপী যদি ভুলিয়া যায়, স্বাধীনতার পু্ধীর 
“অধিকার হইতে সে অবধারিত বঞ্চিত হইবে ।- 
তারপর ১৯১০ ভ্ীইরাব্বের কথা--চন্দদনগরে এীঅরবিন্দের . 
আগমন । চম্দননগরে অবস্থানকালে ভারতের স্বাধীনতা! 
_ আনয়নের সকল ভারই চন্দননগরের বিপ্লব-সমিতির উপর 
“ ন্তস্ত করিয়] তিনি পণিচারী প্রস্থান করিলেন। তীহারই 
প্রেরণায় চন্দননগরে আগুন জ্বলিল বিপ্লবের | সবে অগ্নি- 
মন্ত্রে দীক্ষা লইল বাংলার তরুণ । পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ 
একত্র হইয়া চন্দননগরে নির্মাণ করিল বিপ্লবের কেন্্রতীর্ঘ। 
অরাসবিহারী সেই তীরে দাঁড়াইয়া ভারত-সবাধীনতার মন্ত্রে 
দীক্ষা লইলেন। 
বাংলার সর্বপ্রধান আগ্েয়াস্র বোমা তৈয়ারীর কারখান! 
চন্দননগরেই স্থাপিত হইল । শ্রীযুক্ত মনন্রনাথ নায়েক _ 
হুইল তাঁহার অধিনায়ক । 


দুভিক্ষ নিবারণের উপায় 

গুদ্বরাট সৌরাষ্রের কোন কোন অঞ্চলে এবার ছুণ্তিক্ষ 
দেখ! দিয়াছে) বোম্বাই ও সৌরাধর গবর্মেন্টের তৎপরতায় 
তার ক্ষতি ও দুখে কথঞ্চিং নিবাঁরিত হুইয়াছে। পঞ্চাশ 
বৎসর পূর্ব, লাট কার্জ্জনের আমলে একট! ছুর্তিক্ষ-দেখ! 
গিয়াছিল ; সে ছুপ্ডিক্ষ এই অঞ্চল হুইতে যুক্তপ্রদেশের কোন 
কোন অংশ পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত ছিল ; তাঁর ফলে প্রায় দুই কোটি 
লোক রোগ ও অনাহারে মারা যায় । 

বর্তমান বিপর্যয়ে এই অঞ্চলে এইরূপ বিপদের চূড়ান্ত 
প্রতিকার সন্বদ্ধে চিজ]. ভাবনা করিতেছেন অনেকেই। 
কচ্ছ দেশের ইপ্রিনিয়ার মিঃ বুধভটি তাঁয় মধ্যে একজন । 
তিনি কচ্ছ-সৌরাষ্রের এই দুর্দশার কান্ধণ সম্বন্ধে কয়েকটি 
নুতন কথা! শুনাইরাছেন। আহ্ষদাবাদের এক জনসভায় 
তিনি বলিয়াছেন যে, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বে গুদ্ররাটের জীবনে 
কখনও ছুণ্তিক্ষ দেখ! দেয় নাই ; ১৮০০ গ্রীষ্টাব্দে পূর্বে কচ্ছ - 
দেশ এবং” ১৮৬০ খ্রীষ্টান্ধে পূর্ববে কাখিবাঁড় কখনও এরূপ 
বিপৰ্য্যয়ের সন্মুবীন হয় নাই। 85৮14 | 

১৭৯০ সন ও ১৮১৯ সনের ভূমিকম্পের ফলে কচ্ছ 
দেশের পাঁচটি নদীর গতি পরিবর্তিত সয় ; কচ্ছ উপসাগর 


“হইতে তাদের মুখ আরব সাগরের দিকে ফিরিয়া যাঁর, এবং ' 


প্রায় ৮,০০০ বর্গ মাইলের একটি মরুভূমির সৃষ্টি হয়। এই' 


গ্রাবগ 





মরুভূমি হইতে উতিত বাযুপ্রবাছ মৌদ্মি বায়ুপ্রবাহকে, 
তাড়াইয়া দিলা অনাবৃগ্রির সুটি. করে। এই প্রাকৃতিক 
বিপধ্যয়ের গতি ফিরাইতে হইবে । উপরোক্ত পাঁচটি নদীকে 
বাঁধিয়া ৮,০০০ বর্গমাইল ব্যাপী হুদের জলে সিফ্িভ ক্ষেন্জের 
সৃষ্টি কর্সিতে পারিলে গুদ্রয়াঁট, কচ্ছ ও কাৰ্ধিবায়ের অতীত 
* সৃযৃদ্ধি ফিরিয়া আসিবে । , 


যুক্ত প্রদেশে খাদির উন্নতি: ৷ 

লক্ষষৌ নগরী হইতে প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, যে, 
সংযুক্ত প্রদেশের গবন্মেণ্ট খাঁদির উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত প্রায় 
॥ ২৫ লক্ষ ৩১ হাঁজাঁর টাক] সাহায্য করিতে স্বীকার 
করিয়াছেন ; বর্তমানে ১০ লক্ষ ৬ হাঁদ্ার টাকা. তাহাদের 
- সাহায্যের পরিমাণ। নুতন সাহায্যের বেশীর ভাগই ব্যয় 
হইবে খাদ্দি-শিল্পের যন্ত্র ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ে; এবং খাদির 
উৎপাদনের উপর বেশী জোর দেওয়া হইবে । ' 

বর্তমানে যে ৫০টি খাঁদিকেন্্র আছে, তাহার প্রত্যেককে 


৫ হাজার টাকা করিয়! খাদি উৎপাদনের মূলবনন্ূপে দেওয়া 


হুইবে ; প্রায় ৬০,০০০ খ্রাম্য কাটুনির শিক্ষার জন্ঠ ব্যয় 
কর! হুইবে ৫ লক্ষ টাকা ; এবং ৪০,০০০ খাঁদি কর্মী 
সংগঠন করা! হইবে । | 


খাঁদি-শিল্প স্বন্ধে গবেষণার কার্ধেয উৎসগীঁকৃত ছয়টি কেম 


॥ আছে; বেসরকারী প্রত্ষ্ঠানসমূহও গবর্মেন্টের সাহায্য 

" পাইয়া থাঁকে। শিক্ষার্থীদের এই সর্তে বৃত্তি দেওয়া হয় যে, 
তাহারা শিক্ষান্তে গ্রাম্য লোকের মধ্যে তাহাদের কর্ণ্বকেন্ত 
গড়িয়া তুলিরেন। 


পশ্চিমবঙ্গে একটি খাঁদি বোর্ড আছে। শুনিতে পাই 


ইহার সাহায্যে নান] অঞ্চলে খাঁদি-শিল্পের কান প্রসাঁরলাঁভ . 


করিতেছে। গত পনর-যোল মাসে সেই কান্ধ কত দুর 
উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাঁহার কোন বিবরণ দেখি নাঁই। 
পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা আড়াই কোটি; সংযুক্ঞপ্রদেশের 
ওয়া পাঁচ কোটি। আমাদের অনপংখ্যার অগ্থপাঁতে কি 
‘ বর্ধপ্রচেষ্টা চলিতেছে ? 


" পররাষ্ট্র-সচিব চতুষ্টয়ের সন্মেলন 

গত ২০শে জুন পররা্র-সচিব চতুষ্টয়ের সম্মেলন শেষ 
হইয়াছে । যুজ্ঞরা&, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও-সোভিয়েট ইউনিয়নের 
চারি অন পররাই্র-সচিব প্যারী নগরীতে প্রায় এক মাস তর্ক- 
- বিতর্ক করিয়া জার্মানী ও অদ্রিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা 
গৌজাঁমিল ব্যবস্থায় উপনীত হইয়াছেন । 
অনেকেই স্বস্তির. নিশ্বাস, ফ্রেলিয়াছেন এই ভাবিয়! যে, ইউরোপ 
খণ্ডের অবস্থা আরও জটিল হয় নাই। সোভিয়েট কর্তৃক 
বালিন নগরীর অবরোধ উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে ; বিমান- 


যোগে বাঁলিনের নিত্য প্রয়োজনীয় ত্রব্যদি বহন করিবার যে. 


ব্যয় যুক্তরাধর ও ব্রিটেন করিতেছিল-_মাঁসে প্রায় ৪৫ কোটি 


বিবিধ প্রসদ-_ভারও জে ্রিটেনের মনোগাৰ 


এ কথ] শুনিয়!" 


ও 





টাকা ভাহার দায় হইতে জর্দান হাতি কিনা করিল, 
এই কথা ভাবিয়! অনেকেই আনন্দিত হইবেন । - - 
এই যন্মেলনের অন্তান্ভ ফলাফল সম্বন্ধ পোঁডিয়েট প্রচার- 
পঞ্জে যাহ! প্রকাশিত হইয়াছে নিয়ে তাহা! তুলির] দিলাম । 
দিল্লী হইতে প্রচারিত “সোভিয়েটের সংবাদ ও অভিমত” 
৫ নায়ক প্রচার-পত্রের স্তপ্তে কদাচিৎ এন্সপ শান্তিপূর্ণ বিবরণ 
- পীঠ করিবার অবসর হয়; এই পত্রের লেখ! পড়িয়া যনে 
হয় যে পরিচালকবর্গ ঝগড়া পাকাইবার স্বগ্ই কলম ধারণ 
করেন। সুতরাং উত্তাপ ও উচ্ছ্বাসবিহীন এই বিবরণে 
"আমরা আম্চর্য্যান্বিত হুইয়াছি। এক্স মনোভাব থা 
হইলে পৃথিবীতে শাস্তি আসিতে পারে? ৮. 
হা, প্রধান সমস্যা সম্পর্কে অর্থাৎ উট হী on | 
ও অর্থনৈতিক এঁক্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পররাষ্ট্রসচিব বৈঠকে 
মতৈক্যলাভ সম্ভব হয় নাই। এ সম্পর্কে সোভিয়েট 
প্রতিনিধিদের প্রত্যেকটি গঠনমূলক প্রস্তাবকে পাশ্চাত্য 
প্রতিনিধিবর্গ প্রত্যাধ্যান করেন। কিন্তু সকলেই এ বিষয়ে 
একমত হুন যে, জার্স্থানীর এক্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন লইয়া. 
ভবিষ্যতেও আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকিবে, 
মতামত বিনিময় চলিতে থাঁকিবে । সেপ্টেম্বর মালে কবে 
বিখ্ব-সভার সাধারণ পণ্রষদের অধিবেশন নুরু হইবে, 
পরবস্তাঁ পররা্র-সচিব বৈঠক কবে এবং কি কি সর্ব 
বসিবে এ সকল বিষয়েও মতৈক্য হুইয়াছে। পশ্চিম, ও 
পূর্ব জার্মানীর মধো, পশ্চিম ও পূর্ব বালিনের মধ্যে 
ব্যবপা-বাঁণিজ্যের আদান-প্রদান ও আধিক সম্পর্ক স্থাপন 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ মতৈকয হইয়াছে । আরও একটি বিশেষ 
. গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে মতৈক্য হইয়াছে! দখলকারী কর্তৃ- 
পক্ষের! জাশ্্বানী ও বালিন সম্পর্কে ধন কোঁন যৌথ 
আলোচনা! বৈঠক ডাঁকিবেন সেই বৈঠকে তাহাদের 
এলাকার জার্দ্মান জন-প্রভিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ডাক] 
হইবে এবং জান্ীন বিশেষজ্ঞদের আমস্্রণ কর! হইবে । 
: অষ্টিয়া, সম্পর্কিত চুক্তি সম্পর্কে সম্মেলনে মতৈক্য 
হুইয়াছে। উপরা্র সচিবদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, 
আগামী ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে খসড়া চুক্তি সম্পর্কে এক- 
মত হওয়া চাঁই। পাশ্চান্ত্য শক্জিবর্গ জান্নানীতে যে 
ব্যবচ্ছেদ ঘটাইয়াছেন প্যারী বৈঠকে তাঁহার কোন 
সমারান হয় নাঁই সত্য) জার্মানীর সহিত শাস্তি চুক্তিরও 
কোন ব্যবস্থা হয় নাই। তথাপি বৈঠকে সাফল্যের পথে 
কিছু দুর অথরদর-হ্ওয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই 
অর্থাৎ বিশ্বশাত্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কিছুটা” সাফল্য লাভ 
হইয়াছে । 


ভাঁরত সম্বন্ধে ব্রিটেনের মনোভাব 
সম্মিলিত জাতিস্ঘের কাশ্মীর কমিশনের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে 


< কে 





৩১৪ 


১৩৫৬ 





চলিয়াছে। এ বিষয়ে দোঁষ কাহার বেশী তাহার আলোচনা 
করিয়া লাঁভ নাই। এই কথা জানিয়াও বিলাঁতের “টাইমস্‌” 
পত্রিকা ও উদ্বারনৈতিক “মাফেষ্টার গাঁড়িয়েন” পত্রিকা যেন্ধপ 
ভাবে ভারতরাধ্রের ঘাড়ে দোষ চাঁপাইবার উদ্চৌগ করিয়াছে, 
তাঁহার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা আমাদের করিতে হুইবে । ভারত- 
রা জোর করিয়] কাঁশ্বীর রাজ্যে ঢুকে নাই; 
তাহা করিয়াছিল, এবং ভাহাঁর অগ্ত কাশ্মীরের রাজী শ্রীফরি 


সিং প্রধান মন্ত্রী শেখ আবছুল্ার অহথমোঁদনক্রমে ভারডরাষ্রের ' 


সাহায্য চাহিয়াছিলেন এবং সাময়িকভাবে ভাঁরতরাধ্রের অঙ্গে 
যুক্ত হইয়া আছেন। এই ছুই-.ঘটনা সম্বন্ধে কোন মতভেদ 
নাই। “ বিলাতী শীদকশ্রেমর যুখপত্রগুলি যেষন করিয়! 
ভাঁরতবাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রচার চালায়, তাহা দেখি! অনেক 
সময় মনে প্রশ্ন জাগে--ব্রিটশ রাষ্্র-গোগ্ীর সঙ্গে সম্বন্ধ অটুট 
রাখিয়! ভারতক্রাষ্ট্রের কি লাভ হইল? 

“মাকেষ্ঠীর গাঁডিয়েনের” মত বছল প্রচারিত সংবাদপত্রের 
কথ] উল্লেখ করিয়াছি । গত এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ রাধ্রসজ্ঘের 
প্রধান মন্ত্রী-অধকের সম্মেলনের অব্যবহিত পরে “অকৃসৃফোর্ড 
মেল” পত্রিকায় পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ 
আলীর, ক্ষোভের' সপক্ষে ওকালতী করিয়া! একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়; 
ভুলিয়া যাই”। কলিকাতার পাকিস্বানি দৈনিক “ইত্তেহাদ” 
পঞ্জিকায় সমপ্রতি এই প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 
আমাদের সহযোগ্নী এই প্রবন্ধকে “গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য” বলিয়া 

অভিহিভ কারয়াছেন। সেইজ্রন্ত আমাদের পাঠকবর্গের 
জ্ঞাতার্থ তাহা উদ্ধত করিলাম ঃ 
ষ্ঠ বুঝা যাইতেছে ষে, পাক্চি স্বানের প্রধান মন্ত্রী 
ভাঁবিতেছেন যে তাহার প্রতিবেশী ভারতই এই সপ্তাহের 
কমনৃওয়েল্থ- সম্মেলনে যা কিছু ভ্তরষ্রব্য তাঁর সবগুলিই 
কাড়িয়া লইয়াছে। ভারত যখন আমাদের রাজাকে নিজের 
বলিয়! সম্মান করিবে না, তখন উহাকে লইয়া আমর] 


পাকিস্থান » 


প্রবন্ধের শিরোনাম! ছিল--*পাঁছে আমরা, 


এত মাথ! ঘাঁমাইব কেন, এবং পাকিস্থান যখন রাজার 
প্রতি এখন সন্মান দেখাইতেছেন তখন তার প্রতি বা এত 
কম মনোযোগ দ্বিব কেন? ইহার একটা উত্তর হয় ত 
এই-_এই প্রকার অবস্থায় ইহাই আমাদের. প্রাচীন নিয়ম ) 
আর একট] জওয়াব এই যে পাঁক ভারত যমজ্ব ভগিনী- 
ঘ্য়ের মধ্যে ভারত অনেক বড় এবং অগ্তকার আয়োজনের 


এ 


সেই প্রধান লক্ষ্য । কিন্ত এ কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন 

যে**-তার (পাকিস্থানের )'সেনাঁদের নিকট আম্রা থলী। 

এক দিক দিয়া পাঁকিস্থানই ইউরোপ ও খোদ এশিয়ার ' 
মধ্যকার সমস্তাসমূহের জমাঁধানের ব্যাপারে নেতৃত্ব 

করিতে পারে বা সেরূপ নেতৃত্ব করিতেছে ।***আমর। 

তাঁকে সাহায্য করিয়া নিজেদেরই উপকার করিতে 

পাঁরি। ্প 


পাকিস্থান কমনওয়েলথের তল্লিবাহক হইয়| থাকিবে 

না! বলিয়া! প্রধানমন্ত্রী যে উক্তি 'করিয়াছেন, পাকিস্থানকে 
সাহায্য দানের সময় আমাদের সে কথা মনে বাঁধিয়া] . 
যথেষ্ঠ সমীহ করিয়াই তবে সাহায্য দান করিতে হুইবে। 
উপরে উদ্ভুত কথার মধ্যে আমর! পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার 
পক্ষে ব্রিটিশের যুক্তি একট! পাই--মধ্য-প্রাচীতে ত্রিটিশ স্বার্থ- 
রক্ষার জন্ত পাকিস্থানের সাহাষ্য পাওয়া য:ইবে, মিঃ জিয়ার 
নিকট হইতে এইন্রণ একটা ভরসা! পাইয়াই ব্রিটিশ কুটনীত্তি- 
বিদগণ এই বিষয়ে এত আগ্রহ সহকারে অএসর হইয়াছিলেন। 
পাকিস্থানের সেন] সম্পর্কে যাহ! বলা হইয়াছে তাহা পুরানো 
মিথ্যা কথার পুনরাবৃত্তি। চাঁ্চিল একবার বলিয়াছিলেন যে 
ভারতীয় সেনার শতকরা ৭৫ জন মুসলমান, এবং তাঁহার পর 
হইতে এ মিথ্যার প্রচলন চলিয়াছে! চাঁচ্চিলের মন্তব্যের 
পরই লিনলিখগোঁও গঠিত কাউন্সিলের মেম্বার সর্দার যোগেন্তর 
পিং এ মিথ্যার প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে ভারতীয় সেনার 
শতকরা ৭০ জন অমুদলমান। প্রক্কতপক্ষে যুদ্ধের শেষে ' 
ভারতীয় সেনাদলে শতকরা ৮০ জ্বন অমুসলমাঁন ছিল । 
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গ্রাহক, সেলিংএজেপ্টস্‌, বিজ্ঞাপনদা তা ও বিজ্ঞাপনের এজেন্টদের তি 


আগামী পূজার ছুটির জন্য প্রবাসী ভাদ্র, আশ্বিন ও কান্তিক সংখা! প্রকাশিত হইবার 
সাধারণ নিদ্দিষ্ট তারিখের কিছু কিছু আগে যথাক্রমে ২৫শে শ্রাবণ, ১৯শে ভাদ্র এবং ৭ই 
আশ্বিন প্রকাশিত হইবে। তদনুসারে এ সব সংখ্যার বুকপোষ্ট গ্রহণ ও ভিঃ পিঃ 


সংরক্ষণাদি গ্রাহকগণ যথাকালে করিবেন । 


সেলিং এজেন্টগণ প্রয়োজনীয় সংখ্যার 


টাকা পূর্বোক্ত প্রকাশ-তারিখের পূর্বে পৌছাইবার ব্যবস্থা করিবেন। বিজ্ঞাপনদাতা 
এবং বিজ্ঞাপনের এজেন্টগণ ভাদ্র সংখ্যার জন্য ৫_-১৫ই শ্রাবণের ভিতর,. আশ্বিন 
সংখ্যার জন্য ১--১০ই ভাদ্রের ভিতর এবং কার্ত্তিক সংখ্যার জন্য ২০--৩১শে ভাদ্রের 


ভিতর সব. বিজ্ঞাপনাদি পৌছাইবার ব্যবস্থা অতি অবশ্য করিবেন। 


ইতি-_ 
প্রবাসীর কর্মাধ্যক্ষ 
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সিন্ধুধ্মে পুরুষ দেবতার উপাসনা 
| শ্রীননীমাধব চৌধুরী 


৯*পিদ্ুর্মে স্্ীদেবতার উপাসনা প্রস্দে আলোচনার প্রধান 
বিষয় ছিল মোহেঞ্জোদারো, হরাপা ও বেলুচীস্থানে প্রাপ্ত 
কতকগুলি স্রীমৃর্তি সম্বন্ধে স্তর জন মার্শালের ব্যাখ্যা । সিন্ধু- 
ধর্মে পুরুষ দেবতার উপাসনার প্রনর্গে প্রধান আলোচ্য 
বিষয় হইবে মোহেপ্ডোদারোতে ডাঃ ম্যাকের আবিষ্কৃত 
একটি নীলে খোদিত একটি পুরুষমুর্তি সম্বন্ধে স্তর জন 
মার্শালের ব্যাথ্যা। এই মূর্তির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
হইতে মার্শাল এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে মূর্তিটি 
শিবের প্রোটোটাইপ । বেলুচীস্থানের এক শ্রেণীর স্ত্রী- 
মূর্তিকে তিনি কালীর প্রোটোটাইপ বলিয়া ঘোষণা করিয়া- 
ছেন, এখন তাহার সঙ্গে শিবের প্রোটোটাইপ পাওয়া 
যাইতেছে । 

মার্শালের এই ব্যাখ্যা পণ্ডিতগণ মানিয়৷ লইয়াছেন। 
যাহার! মানিয়া লইয়াছেন তাহাদের অনেকে এই মুর্তিটির 
_ বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে মার্শালের ব্যাখ্যার সমর্থনে পুরাণাদি 
-ইইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিয়া- 
ছেন যে শিব প্রাকৃ-আর্য আমলের দেবতা, এই প্রাকৃ-আর্ধ 
বা অনার্ধ দেবতা হিন্দু ধর্মে গৃহীত হইয়াছেন। একজন 
পণ্ডিত একটু ভিন্ন পথে গিয়াছেন। তাঁহার মতে এই 
মোহেঞ্জোদারোর দেবতা বেদে রুদ্ররূপে গৃহীত হইয়াছেন । 
অনাধ বা প্রাকআর সিন্ধুধৰ্ম ও আৰ্য বৈদিক ধর্ষের মধ্যে 
এই মিলন ঘটাইবার প্রয়াস, প্রমাণ-প্রয়োগের প্রয়াসের 
অভাব থাকিলেও, অভিনবত্বের জন্য উল্লেখযোগ্য । দে 
যাহা হউক, সাধারণ মত এই যে সিন্ধু' উপত্যকার এই 
প্রাকআর্ দেবতা পর্বতীকাঁলের শিবের প্রোটোটাইপ বা 
আদিপুরুষ। | 

মার্শালের এই ব্যাখ্যা পণ্ডিতসমাজে সহজে গৃহীত 
হইবার কারণ মোহেপ্জোদারোর সীলের মুর্তিটির বৈশিষ্ট্য- 
গুলির পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্য। নহে, এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলি যে 
পৌরাণিক শিবের বৈশিষ্ট্যের সর্দে সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যায় 
বা যায় না তাহাঁও নহে, ইহার কারণ মার্শালের সিদ্ধান্ত 
শিবের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত মতের 
সমর্থন করে। বৈদেশিক পণ্ডিত সমাজ ভারতীয় প্রাচীন 
সাহিত্যে উল্লিখিত কয়েকটি কিন্বদস্তীর উপর নির্ভর করিয়া! 
এই মৃত প্রচার করিয়াছেন যে শিব গোড়ায় আধদিগের 


দেবতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন অনার্য আদিবাদীদিগের' 


উপাস্য দেবতা, সুতরাং জাতিতে অনার্য । কোন কোন 


» 


পণ্ডিত পোষাঁক-পরিচ্ছদে.শিবের অমার্জিত রুচির পরিচয়, 
শিবের গণদিগের কুষ্ণবর্ণ, বিকৃত মুখ ও নাসিকার বর্ণনা, 
তাঁহার সর্পগ্রীতি প্রভৃতি হইতে তাহাকে জিপদী বা 
বেদিয়াদিগের উপাশ্ত দেবতা! বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া “ 
ছেন। শিব যে আর্ধদেবতার গোষ্ঠীভুক্ত নহেন এই মতের 
সমর্থনে যেসকল কিন্বদস্তী ও শাস্ত্রীয় উক্তির সাহায্য লওয়! 
হইয়াছে সেগুলির সামান্য উল্লেখ করা প্রয়োজন । | 
এই প্রপঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
হইতেছে । মোহেঞ্জোদারোর মুর্তিটির যে সকল বৈশিষ্ট্য 
হইতে মার্শাল মুর্তিটিকে শিবের প্রোটোটাইপ বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহার কতকগুলি পৌরাণিক শিবের 
বৈশিষ্ট্য নহে, বৈদিক রুদ্রের বৈশিষ্ট্য; এবং যে সকল 
প্রাচীন কিন্বদন্তীর বলে শিবকে অনার্ধ দেবতা বলা হয় 
সেগুলির সঙ্গে পৌরাণিক শিবের কোন সম্পর্ক নাই, 
সেগুলি বৈদিক রুদ্রের সম্বন্ধে প্রযোজ্য ৷ বৈদিক রুদ্র 


- পৌরাণিক শিব কিনা এ বিচার বাছুল্য। ছুই-একজন 


ছাড়া পর্বর্তীকালের রুদ্র-শিব যে বৈদিক রুদ্রের পরিবর্তিত 
রূপ ইহা কেহ অস্বীকার করেন না। এখানে এ সকল 
আলোচনা অনাবশ্যক। খণ্েদে কুদ্রকে মঙ্গলময় অর্থে 
শিব বলিয়া! সম্বোধন কর] হইয়াছে । অবশ্য অন্ত দেবতা! 
সম্পর্কেও এই পদের প্রয়োগ দেখা যাঁয়। অন্ত বেদগুলিতে 
রুদ্রের সম্পর্ক ‘শিব’ পদের প্রয়োগ অধিক দেখ! যায়, 
কিন্তু অথর্ববেদের সময় পর্যন্ত শিব কেবল রুদ্রের নাম 
হইয়া দাড়ায় নাই। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে শিব পদ ' 
কেবল রুদ্রের সম্বন্ধে প্রয়োগ হইতে দেখা যায়! ত্রান্ধণ- 
গুলিতে শিবের মহাদেব নামও ব্যবহার হইতে দেখা যায়। 
সে যাহা হউক, এতরেয় ও শতপথত্রাঙ্ষণ প্রভৃতিতে 
রুদ্রের সম্বন্ধে কয়েকটি কিছ্বদন্তীর উল্লেখ আছে। এতরেয় 
ব্ৰাহ্মণে বলা হইয়াছে যজ্ঞের শেষে রুদ্র আবিভূতি'হন এবং 
যজ্ঞভাগের অবশিষ্ট নিজস্ব বলিয়া দাবী করেন। কদ্রের 
পশুপতি’ নাম কি ভাবে আসিল এতরেয় ত্রান্মণে তাহার 
কাহিনী আছে। খথেদে কুদ্রকে “পণুপ” বল! হইয়াছে ।, 
শতপথব্রাঙ্ষণে বলা হইয়াছে যে দেবগণ যখন স্বর্গে 
প্রস্থান করিলেন রুদ্র পশ্চাতে রহিয়া গেলেন। . গোভিল 
গৃহন্থত্রে দেখা যায় যে যজ্ঞস্থানে রুদ্রকে অপর . 
দেবতাগণ হইতে পৃথক্‌ করা হ্ইয়াছে। যজ্ঞের শেষে 
চরুর অংশ তাহার উদ্দেশ্তে প্রদান করিবার বিধি আছে। 


৩৩৬ প্রবাসী ১৩৪৫৬ 


আপন্তস্ব ধর্মন্ত্রে আহা্য্যের পরিত্যক্ত অংশ উত্তর বর্ণিত mad snake-০h৮দেer শিবের অনার্য খ্যাতি এ 
দিকে একটি স্থানে তাঁহার জন্য রক্ষা করিবার- নির্দেশ দেশের বহু“শিক্ষিত ব্যক্তিও সরল অস্তঃকরণে বিশ্বাস করেন, , 
দেওয়া হইয়াছে । যজুর্বেদের শতকত্রীয় স্তোত্রে রুদ্রকে - বিদেশীয়দিগের কথা বল! বাহুল্য । | 

দন্থ্য, বঞ্চক, তক্কর প্রভৃতির প্রিয় দেবতা বলিয়া বর্ণনা করা মোহেঞ্জোদাবো সীলের এই মুর্তিটির সম্বন্ধে স্তর জন 
হইয়াছে। হিরণ্যকেশিন গৃহস্থত্রে পশুযুথের এবং দর্প- মার্শালের সিদ্ধান্ত শিবের প্রাকৃ-আর্বত্ব বা অনার্ধত সম্বন্ধে, 
গণের মধ্যে রুদ্র বান করেন বলা হইয়াছে। তিনি: অনেকের এই প্রকার ধারণ ব! বিশ্বাসের সঙ্গে এমন * 
পশ্ুচর্মধারী ও পর্বতবাদী । শিব কর্তৃক দক্ষষগ্ঞ ধ্বংসের হুন্দর মিলিয়া গিয়াছে এবং এই মুর্তিটির _বৈশিষ্ট্যগুলি 
" কাহিনী রামায়ণে পাওয়া যায়। তাহার গণ ও ভূতদিগের সম্বন্ধে তাহার ব্যাখ্যা এরূপ পাণ্ডিত্যপূণ ও এ ধারণা বা. 
উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া! যায়। বিশ্বাসের পক্ষে এরূপ অঙ্গুকুল হইয়াছে যে যেন সর্বসম্মতি- 

বৈদিক রুদ্র সম্বন্ধে প্রাচীন কিন্বদন্তী ও অন্য দেবগণ ক্রমে এই মূর্তিটির প্রকৃত তাৎপর্য দৃষ্টি এড়াইবার স্থযোগ 

হইতে পার্থক্যস্থচক ব্যবস্থার নির্দেশ, দক্ষপ্রজাপতি কর্তৃক দেওয়া বাছনীয় বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। 

অকুলীন. দেবতা বিধায় যজ্ঞে শিবকে নিমন্ত্রণ করিতে . বর্তমান প্রবন্ধে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে 
- অস্বীকার করিবার কাহিনী, শ্মশান, ভূত, সর্প, অরণ্য, মোহেঞ্জোদারোর এই সীলটিতে মূর্তিটির আন্ুষর্দিক যে 
পর্বত প্রভৃতির সঙ্গে শিবের সম্পর্কের উল্লেখ, মহাভারতে. সকল জিনিন পাওয়া যায় সমগ্র ভাবে তাহার বিচার 
লিঙ্গোপাপনার সঙ্গে মহাদেবের সম্বন্ধ, শিবপুজায় জাতি- করিলে এবং পুরুষ-দেবতার মুর্ডিসহ আর কয়েকটি সীলের 
বিচারের তীক্ষতার অভাব এবং আদিবাগীদিগের মধ্যে সাক্ষ্য এই সঙ্গে বিচার করিলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্তায় 
মহাদেব নামধারী দেবতার উপাসনার অধিক প্রচলন, হইবে না যে মৌহেপ্তোদ্‌রোর এই পুরুষ দেবতা শিবের 
এই সকল কারণে শিব অনার্য দেরতা এইরূপ কথা প্রোটোটাইপ নহেন, ইনি ধ্যানী বুদ্ধমূর্ভির প্রোটোটাইপ। 
উঠিয়াছে। এই সীলের সকল অংশের বিচার করিলে ইহাই মনে হইবে 

আর একটি কারণের উল্লেখ করিতে হয়। . 'খাখেদে যে শৈবধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সীলের পুরুষ-দেবতাকে- 

রুদ্রুকে বক্রবর্ণ (০১০৮) বল! হইয়াছে। যন্ূর্বেদেও তিনি সংযুক্ত করা অধিকতর বিচারসহ ৷ 





তাত্রব্র্ণ, ও রক্তবর্ণ বলিয়! বণিত । কীথ বলিতেছেন, বর্তমান প্রবন্ধে যে চেষ্টা কর! হইয়াছে: তাহা আংশিক 
“Rudra’s name Siva has been brought ‘into connec- ভাবে সফল হইলেও তাম্রযুগের মোহেপ্রোদারোর এই মুতি 
tion with Tamil Sivan ‘red man’.” ও এতিহাসিক যুগের ধ্যানী জীন ও বুদ্ধমূর্তির মধ্যে যে 


একথা পূর্বে বলা হইয়াছে যে বেদে শিব 'রুদ্রের নাম ছুই সহজ বৎসরের মত ব্যবধান বর্তমান বলিয়া যনে করা 
নহে, বিশেষণ মাত্র এবং এই বিশেষণ অন্ত কয়েকজন হয় সেই ব্যবধানের জন্য চিন্তিত হইবার কারণ নাই। 
দেবতার স্ধপ্ধেও প্রয়োগ করা হইয়াছে দেখা .যায়। কিন্তু স্িন্ধুধর্ম ও শৈবধর্ষের মধ্যে ব্যবধানও ইহার কম নহে। 

_ তাহাতে কি আসে যায়? রুদ্রের বন্রবর্ণের' উল্লেখ এবং প্রথমতঃ পৌরাণিক শিব যে অনার্ধ ব! প্রাকৃ-আর্ধ 
তামিল শিবান অর্থে 79৫ 27৪0 এই জোর প্রমাণের বলে আদিবাসীয় দেবতা এই ভ্রমপূর্ণ ধারণা বর্জন করা! প্রয়োজন । 
শিব অনাৰ্য দেবতা বলিয়া বণিত হইয়াছেন। কেহ কেহ পৌরাণিক বা মহাকাব্যের শিব বা মহাদেব, উপনিষদ, স্থত্র 
এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন বে যোগনাধন: 'ম্হাভারতে ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের রুদ্র ও বৈদিক রুদ্র যে একই দেবতা 
মহাদেব যোগী ও তপস্বী বলিয়া বণিত,দ্রাবিড়গণের ধীরভাবে যাহারা রুদ্রের ক্রমবিবর্তনের ধার! অনুসরণ 
নিকট হইতে আর্ধগণ পাইয়াছেন। উপনিষদগুলির করিয়াছেন ঠাহাদের সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিবার 
উৎপত্তিও দ্রাবিড়ীয়, একথাও উঠিয়াছে। আমেরিকান কথা নহে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে যাহারা ধর্মের ক্রম- 
পণ্ডিত হপকীন্স একটু আপত্তি তুলিয়াছেন, “০৮15৫: বিকাশের পর্যায়ের আলোচনা করেন তাহাদের চোখে এ । 


918, is mainly an aboriginal deity is rather a guess = রর কল্পনাতে এ 
based on the belief that the name denotes ‘red’ সত্য সহজে ধরা পড়ে যে বৈদিক টার ৩ যে নকল 


than an ascertained fact (এখানে ‘no certained factর প্রস্পরবিরোধী; সামঞ্রস্তহীন বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ দেখা 


অর্থকি 7) and we have'no assurance on the strength যায় তাহার কারণ রুহের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন, এরূপ 
of which we could claim that the use of trance and বতার না 
88691101900) or. caste were Dravidian elements appro- একাধিক দেবতার কল্পনা কুত্দের কল্পনায় স্থান পাইয়াছে। 


priated by the Aryans” রুদ্রের মধ্যে যাহার! লয় পাইয়াছেন সেই সকল দেবতার, 
টড, আপত্তিষতই হু টান পাদরী মহোদয়গণের বৈশিষ্ট্য রুদ্রে আরোপিত হইয়াছে, তাহাদের নাম রুদ্রের 


শ্রাবণ 


সিন্ধুধমে” পুরুষ দেবতার উপাসন। 


০৭ 





নাম হইয়াছে । এই র্যাপারকে পণ্ডিতগণ 97100901810 


' নাম দিয়াছেন । বৈদিক রুদ্রকে এজন্য Syncretic deity 


বলা যায় । অর্থাৎ বৈদিক যুগের রুদ্রের- কল্পনায় বহু দেবতার 
কল্পনার সমন্বয় হইয়াছে ।, পরীক্ষা করিলে দেখা যায় 
বৈদিক রুদ্রের উপাসনার. সঙ্গে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে 
৮ এবং মহাকাব্যের যুগে একাধিক স্বতন্ত্র, নৃতন ও পুরাতন 
উপাসনা সংযুক্ত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য 
বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এইরূপ ছুটি উপাসনা বা 
091$এর উল্লেখ করা! যাইতেছে । মহাভারতে দেখা যায় 
মহাদেব (:9£%৮ ৪০৭) যোগী, তপস্বী প্রভৃতি বিশেষণে 
ভূষিত হইরাছেন। যোগদাধনার সঙ্গে শিবের সম্পর্ক 
মহাভারত অপেক্ষা .খুব বেশী প্রাচীন নহে। অন্গমান 
করিয়া লইতে হয় যে পূর্ব হইতে যোগসাধনার একটা স্বতন্ত 
ধারার অস্তিত্ব ছিল। মহাঁভারতেই আবার লিঙ্গোপাসনার 
সঙ্গে শিবকে যুক্ত দেখিতে পাওয়া, যায়। এই লিঙ্গোপা- 
সনার প্রবর্তক উপমন্গ্া। মহাভারতে প্রসিদ্ধ ধৌম্য 
তাহার ভাতা। তাঁহাদের পিতার নাম ব্যাগ্রপাদ। 
সম্ভবতঃ উপমন্থ্য কাম্বোজ দেশীয় ছিলেন, কারণ তাঁহার 
একজন অধস্তন পুরুষকে কানম্বোজ ওপমান্যব বলিয়া উল্লেখ 
করা হইয়াছে'। উপমন্্য তাঁহার মাতার. নিকট এই 
উপাপনায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। প্রজ্লিত অগ্রিস্তস্তরূপী 
লিঙ্গের বে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা হইতে লিঙ্গোপাসনাকে 
খণেদের সময় পর্যন্ত টানিয়া লওয়া সম্ভব । (লেখকের 
॥ 10100৮90190) in the Mahabbarata, Indian 
Historical Quarterly, December, [1948 ভষ্টব্য ) 


অনুমান করিয়া লওয়! যায় যে মহাভারতের যুগের পূর্বে" 


_লিঙ্গোপাসনার একটি স্বতন্ত্র 0016 রূপে অস্তিত্ব ছিল। 
লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে যে-সময় হইতে লিঙ্গোপাসনা 
রুদ্র-শিবের উপাসনার সঙ্গে যুক্ত হইল ঠিক সেই সময় 
হইতে কত্র-শিব- বা মহাদেব যোগী, তপস্বী, মহাযোগী 
ইত্যাদি নাম ধারণ করিলেন । ইহার অর্থ স্বতন্ত্র লিঙ্গোপা- 
সনা ও যোগদাধনা প্রায় এক সময়ে প্রাচীন. রুদ্র-শিবের 
উপাসনার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল। 
পিদ্ধুধর্সের পুরুষ দেবতার মূর্তি আছে এরূপ কয়েকটি 
সীলে দেখ! বায় যোগনাধনার পরিচিত ভঙ্গী পুরুষ-দেবতার 
* মুর্তিগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য | - 


সিন্ধুধর্মে পুরুষ দেবতা! যেরূপে কল্পিত-হইতেন তাহার 
তাৎপর্য হৃদয়ন্দম করিতে হইলে পুরুষ দেবতার, মুর্তিগুলির 
এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে দেবত্বের পরিচায়ক বিশেষ চিহ্ন 
হিসাবে'গ্রহণ করিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইতে হইবে । 

যোগপাধনার এই বিশিষ্ট ভঙ্গীটি সিদ্ধুধর্ষের পুরুষ 


দেবতার দেবত্বের চিহ্ন বলিয়া গৃহীত হইলে অনুসন্ধানের 
ফলে দেখ! যাইবে যে ভারতবর্ষের বাহিরে কোন প্রাচীন 
ধর্মে দেবত্বের এই চিহ্ন পরিজ্ঞীত ছিল না এবং ব্যবন্থত হয় 
নাই। 

“This posture is not met with in the figure 
sculptures, whether pre-historic or bistoric, of any 
people outside India.” ( র্মাপ্রসাদ চন্দ ) 

এই একমাত্র তথ্য পণ্ডিত সমাজে গৃহীত এবং 
বহুল প্রচারিত অনেক সিদ্ধান্তকে ভিত্তিশৃন্ত বলিয়া! প্রমাণ 
করিবার পক্ষে এবং এই একমাত্র তথ্য সিন্ধুধর্মের সহিত 
পরবর্তীযুগের ভারতবর্ষীয় ধর্মপমূহের সম্বন্ধে প্রচলিত 
ধারণ! পরিবর্তন করিবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হইবে । 
দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইতেছে । 
প্রথমতঃ, ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ নিজন্ব দেবত্বের পরিচায়ক 
এই বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করিতেছে যে সিন্ধুধর্মের তথা সিন্ধু- 
সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত মত, 
যাহার আলোচনা পূর্বের কয়েকটি প্রবন্ধে করা হইয়াছে, 
তাহার কোন ভিত্তি নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই তথ্যের 
সাহায্যে সহজেই বুঝা যায় যে সিক্ধুধর্মের যে স্তরের পরিচয় 


আবিষ্কৃত নিদর্শনসমূহ হইতে পাওয়া যাইতেছে তাহ! 


উন্নত স্তরের ধর্মের । কদাঁকার, বিকৃতনাসা, পক্ষীচঞ্চুর 
মত মুখের কতকগুলি পুতুলকে দসিন্ধুধর্মে পূজিত মহাদেবীর 
প্রতিমা বলিয়া গ্রহণ করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার । 
তারপর এই তথ্য হইতে অনুমান করা ছুঃসাধ্য নহে যে 
সি্ধুধর্মের সহিত' ও্পনিষদিক ধর্মের একট! যোগম্থত্র 
বর্তমান ছিল এবং এই যোগস্থত্র খক ও অন্যান্য বেদে 
একেবারে অস্পষ্ট নহে। ইহা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই 
যে এই তথ্যের সাহায্যে সিন্ধুধর্মের সহিত বৌদ্ধ ও জৈন 
ধর্মের সম্পর্কের উপর বিশেষ আলোকপাত হইতেছে। 
অন্যান্ত যে সকল নিদর্শনের সাহায্যে এই সম্পর্ক কতথাঁনি 
ঘনিষ্ঠ ছিল বুঝা যায় পরে সেগুলির বিস্তারিত উল্লেখ করা 


- হইবে। 


তাহা হইলে দাড়াইতেছে যে স্তর জন্‌ মার্শালের 
প্রচারিত দুইটি মতবাঁদ,__সিন্ধু উপত্যকা! ও বেলুচীস্থানের 
স্ীঘুর্তিগ্ুলি দেবী প্রতিমা এবং মৌহেঞ্জোদারোর সীলের 
পুরুষ দেবতার মূর্তিটি পৌরাণিক শিবের প্রোটোটাইপ-- 
ভি্তিশৃন্ত বলিয়া অগ্রাহ্থ করিলে সিন্ধুধর্মের সহিত পরবর্তী 
যুগের ভারতবর্ষীয় ধর্মসমূহের ধোগস্ত্র লুপ্ত হয় না, বরং 
ভারতবর্ষীয় ধর্মের ধারাবাহিকতার একটা যুক্তিসঙ্গত ও 
প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা পাইবাঁর সম্ভাবনা দেখা! যায়। তারপর 
ধর্মের এই ধারাবাহিকতা হইতে সিন্ধুসভ্যতার বাহকদিগের 


চর 


৩০৮ "প্ৰবাসী ১৩৫৬ 


লালা 


মধো জাতি সংমিশ্রণের প্রশ্নের উপর নৃতন, আলোকপাত না oo MCE of Io i Sa I না a 
হইতে ouble band. The lower limbs are bart and the phallus 
হইতেছে দেখা যায়। এ প্রদঙ্গ এখানে আলোচিত হর Seemingly exposed. ‘To either side of the god are four 


না। animals, an elephant and ৪. tiger on his proper side 


এখন মোহেপ্তোদারোর নীলের পুরুষ দেবতার মূর্তি and a rhinoceros. and a buffalo on his left. Beneath the 
throne are two deer standing with heads regardant. 
সম্বন্ধে স্তর জন মার্শালের সিদ্ধান্তের ভিত্তি কি প্রকারের Crowning his head is a pair of horns meeting in a tel 


দেখা আবশ্তক। | টব headdress.” " 


দেবমুর্তি বলিয়| বিবেচিত হইতে পারে এরূপ যোগাঁসনে - তিন বক্ত,, ষোগাঁদন, উৰ্দ্ধলিঙ্গ, পশুযুথ ও শূর্গ য়, এই 

উপবিষ্ট দুই শ্রেণীর পুরুষমূর্তি সিন্ধুউপত্যকাঁর সীলদমূহে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হইতে মার্শাল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে 
দেখা.যায়। প্রথম শ্রেণীর একটি মাত্র মূর্তির উল্লেখ করা এই দেবমুতিটি শিবের প্রোটোটাইপ। 

হইয়া থাকে । ইহা ডাঃ ম্যারের আবিষ্কৃত মোহেঞ্জেদারোর তিন বক্ত, মুতিটি যে শিবের প্রোটোটাইপ তাহা প্রমাণ 
তিনটি মুখবিশিষ্ট পুরুষমুর্তি। দ্বিতীয় শ্রেণীর মু্তিগুলি করিবার জন্য মার্শাল গোপীনাথ রাওয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 
একটি মুখবিশিষ্ট পুরুষ মূর্তি। কয়েকটি মোহেঞোদারোর (4:0১ Rao, Elements of Hindu 20970775171 
সীলে এবং হরার্সার দুইটি সীলিঙে { Triangular terra vol, II Part I) হইতে ত্রিবক্ত, শিবের কয়েকটি মুত্তির 
cotta, prism sealing and oblong terra cotta নমুনার উল্লেখ করিয়াছেন। এই মুতিগুলি মধ্যযুগীয় । 
sealing descibed by Vats, Excavations ৪৮ মহাভারতে শিবকে এক হইতে ষড়ানন বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা 
Harappa, Vol. 1, p, 129, Vol. Pt. M,XCITL, 810, করা হইয়াছে। শিবের বিভিন্ন রূপের মধ্যযুগীয় মূ্তিগুলি 
808 ) এই এক বত, মৃতি পাওয়া যায়। ছুই শ্রেণীর মূর্তির সাধারণত ত্রিবক্ত, নহে। শিব ত্রিবক্ত, নহে, ত্রিনয়নের 
একমাত্র সাধারণ বৈশিষ্ট্য বসিবার ভলী যাহা যোগশাপ্রে জন্য প্রসিদ্ধ । মার্শাল ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে তিনটি মুখ 
কুমারাসন নামে পরিচিত। .শব্ত্রধারী বা প্ুবাহন . কোন “may be ৪, syncretic form of three' deities rolled 
দেবমূর্তি পাওয়া যায় নাই। কুমারাসনে উপবিষ্ট কোন 1760 ০০”, এবং দৃষ্ান্তস্বরূপ ত্রিমূ্তির কল্পনার উল্লেখ * 
স্ত্রীমূৰ্তিও পাওয়া যাঁয়-নাই। এক বক্ত, মুর্তিগুলি নামা করিয়াছেন। ডাঃ দেবদৃত্ত ভাঁঙারকর এই ব্যাখ্যা গ্রহণ 
আবেষ্টনের মধ্যে দেখা যাঁয়। তিনটি সীলে দেখা যায় মুর্তি করিয়া কদ্ধের ঝথেদীয় ত্র্ন্বক নামের উল্লেখ করিয়াছেন। 
যোগাসনে-উপবিষ্ট, মন্তকীবরণের উপর দুইটি শাখা বা পল্লব তাহার মতে ত্রান্ধক পদের অর্থ ত্রিবক্ত,। কিন্তু খখেদে 
(plant motif) | মার্শাল li শৃর্ঘ বলিয়া বৰ্ণন! করিয়া- যেভাবে এই পদের উল্লেখ দেখা যায় (ত্রান্বকং যজ্জামহে ' 
ছেন, ডাঃ ম্যাকের মতে ইহা শৃঙ্গ নহে, শাখা বা পল্পব। ১ স্থগন্ধিং পুষ্িব্ধনম্‌) তাহা! হইতে এই ব্যাখ্যার সমর্থন 
মোহেঙ্জোদারো সীলের ব্রিবক্ত, মূর্তিতে যাহ! উর্ধলিক্ব * পাওয়া যায় না। অন্যান্য পণ্ডিতগণ ত্রাম্বক অর্থে তিন 
“বলিয়া মার্শাল বৰ্ণন! করিধাছেন তাহা কয়েকটি মুর্তিতে খতু, তিন লোক, তিন মাতা প্রভৃতি অর্থ করিয়াছেন ।- 
দেখ! যায় না.। একটি মোহেগ্রোদীরো সীলে দেখা যায় এক অধিকন্ত ত্রিমুর্তির কল্পন। মহাকাব্য ও পৌরাণিক যুগের, 
বক্ত, যোগাসনে উপবিষ্ট দেবমুর্তির পার্শ্বে একটি নাগমৃতি ও এবং. ইহার অর্থ মার্শাল বা ডাঃ ভাগারকরের ব্যাখ্যা হইতে 
একটি মন্ত্তমূতি, তাহার ছুই বাহু প্রার্থনার ভঙ্গীতে ভিন্ন। ত্রিমূর্তি তিনটি ভিন্ন দেবতার সমন্বয় নহে, ব্রন্ধের 
উিত। ভাটসের বর্ণিত সীলে দেখা যায় যোগাসনে তিনটি গুণের পৃথকভাবে প্রকাশ রিমুর্তির কল্পনায় রূপ 
উপবিষ্ট দেবমূ্তির দক্ষিণে একটি মনুষ্যমুত্তি জানু পাতিয়া লইয়াছে। 

উপবিষ্ট। আর একটি সীলিঙে দেখা যায় একটি- নীচু “Jn Tri-murti we have merely . separate HyDO: 
[সংহাঁসনের উপর যোগাসনে উপবিষ্ট দ্েবমু্তি, ‘দক্ষিণে Statisation of the three, attributes of the Supre Being. 7 
কয়েকটি পশুর মুর্তি এবং একটি লোক একটি ব্যাঙ্কে পুরাণীদিতে ত্রি বা বহু বতুতা কোন একজন বিশেষ, 
আক্রমণ করিতেছে | দেবতার বৈশিষ্ট্য নহে, স্বন্দ, ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি সকলেই বহন 

দ্বিতীয় শ্রেণীর এই এক বক্ধ, যোগাসনে উপবিষ্ট "মুতি- বন্ধের অধিকারী-। 

গুলি হুইতে প্রথম শ্রেণীর ত্রিবক্ত, মূর্তির কিছু পার্থক্য ' সীলের ত্রিবন্ধ, মু্িটি যোগাসনে (কুমারাসনে) উপবিষ্ট। 
আছে। মাশাল এই মুর্তিটির নিক্নলিখিতরূপ বর্ণনা সম্ভবতঃ বসিবার এই পরিচিত ভঙ্গীটি-মার্শীলের সিদ্ধান্তকে 
দিয়াছেন £ "সৰ্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবিত করিয়াছে । প্রাচীন দেবতা- 
" “The God is three-faced, seated 9 2 low throne গণের মধ্যে একমাত্র রুত্র-শিবকে মহাভারতে যোগী, তপস্বী 


ক &. 





শ্রাবণ 
রূপে দেখা যাঁয়। ঘোরতপা, যোগেশ্বর, মহাযোগী ইত্যাদি 
নামে তিনি অভিহিত। পূর্বে বলা হইয়াছে যে শিবের 
যোগিত্ব মহাভারত অপেক্ষা বেশী প্রাচীন নহে। এখানে 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে সিদ্ধুধর্মের এক বক্ত, শ্রেণীর দেব- 
, মুর্তিগুলি সকলেই কুমীরাঁপনে উপবিষ্ট। এইগুলিকেও 
শিবের প্রোটোটাইপ মনে করিলে আলোচ্য সীলের 
মুর্তিটির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মার্শাল: যে তাৎপর্য 
দিতেছেন তাহা বাহুল্য হইয়া দ্ীড়ায়। তারপর দেখা 


যায় যে শিল্পরত্বের মতে শিবের উপবিষ্ট মুতি রচনায় - 


(স্থখাসীন মুর্তি) প্রতিমা ভদ্রগীঠের উপর খজুভাবে 
বসিয়া থাকিবে, বামপদ বাকিয়া আসনের উপর রক্ষিত 
ও দক্ষিণ পদ আসনের নিম্নে ঝুলিয়৷ থাকিবে । শিবের 
যোগদ দক্ষিণা মুতির কয়েকটি ভদ্গীর মধ্যে মাত্র 
একটি ভঙ্গীতে শিব পদ্মাননে, কুমাঁরাঁসনে নহে-_উপথিষ্ট, 
অপর কয়েকটি ভঙ্গী অনুসারে বামপদ উত্কিতাসনে ও 
দক্ষিণপদ নিয়ে প্রলপ্থিত। অর্থাৎ যোগাঁপনে বিবার ভঙ্গী 
হইতে হিন্দু দেবমুর্তি রচনার প্রচলিত নিয়ম-কানুন অনুযায়ী 
ত্রিবক্ত, বা একবন্ত, সিন্ধু দেবতাকে শিবের মুর্তি বলিয়া গ্রহণ 
কর! ছলে না। মার্শাল তাহার সিদ্ধান্ত দাড় করাইবার জন্য 
কয়েকটি মধ্যযুগীয় শিবমুর্তির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত 


১ এই মূতির সাক্ষ্য ডাহার দিদ্ধান্ত অগ্রাহ করিতে হয়। 


উৰ্দ্ধলিঙ্গ বলিয়া যাহা বর্ণনা করিয়া ত্রিবক্ত, মু্তিটিকে 
শিবের প্রোটোটাইপ বলিয়া ব্যাখ্য। করা হইয়াছে তাহার 
যাথাথ্য সম্বন্ধে মীর্শালের নিজের সন্দেহ রহিয়াছে। “1 
is possible that what appears to be the 101091]03 
13 in reality the end of the waistband.” তবু তিনি 
উল্লেখ করিয়াছেন যে শিবের লাকুলিশ মুতিতে উর্দধমেড্ 
দেখা যায়। ডাঃ ম্যাকের তালিকায় উল্লিখিত দুইটি সীলের 
মু্তির বর্ণনা করিয়া তিনি বলিতেছেন মুর্তি দুইটি খাট 
কটিবাস পরিহিত মনে হয়। সম্ভবতঃ লিঙ্গ বলিয়া যাহা 
বর্ণনা করা হইয়াছে সেইরূপ কতকগুলি প্রস্তর্খণ্ড পাওয়াতে 
মার্শালের মনে উর্ধলিঙ্দের কথার উদয় হইয়াছে। স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে হিন্দুধর্ষে লিঙ্গোপাসনায় লিগ্বমুর্তিকেই 
শিব বলিয়া পূজা করা হয়; শিবের প্রতিমার পূজা 
করা হয় না। শিবের মু্তির বিশেষতঃ ভৈরবরূপে, 
দিগম্বর প্রতিম! দেখা যায়। ভৈরব সাধারণতঃ দ্বারপাল 
বা অনুচররূপে পূজিত হন, প্রধান দেবতারূপে পূজিত -হন 
ন! । মহাভারতে শিব যোগী ও তপস্বী, উদদ্ধলিঙ্গ, উদ্ধরেতস 
নাম যোগীর সংযমের পরিচায়ক, ithyphallicism-aর 
পরিচায়ক নহে। শিবকে যাহার! ithyphallic দেবতার 
পর্যায়ে ফেলিতে চাহেন তাঁহারা গ্রীক ও রোমান পুরাণ 
পড়িয়াছেন, হিন্দুপুরাণ সম্বন্ধে অজ্ঞ । 


সিন্ধুধমে” পুরুষ দেবতার উপাসনা 





৬৯ 


পাশ 





ত্রিবন্ত, সিন্ধু দেবতার দুই পার্খে হস্তী, ব্যাস্ত, গণ্ডীর, 
মহিষ এবং পিংহাসনের নিম্নে দুইটি হরিণ স্তর জন 
মার্শালকে শিবের পশুপতি নাম স্মরণ করাইয়া দিয়াছে 
এবং এই পশুযুখের উপস্থিতিকে তাঁহার মতবাদের সপক্ষে 
একটা বড় প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে॥ এতরেয় 
ব্ৰাহ্মণে উল্লিখিত রুদ্রের পণুপতি নাম পাইবাঁর কাহিনীর 
উল্লেখ করা হইয়াছে । পৃষা বৈদিক পশুপাঁলক, বৈদিক রুদ্র 
পশুপালক নহেন,. পশুসংহারক। গৃহস্থত্রে তাঁহার সন্তপ্টির 
জন্য যণ্ড বলির বিধান আছে। পৌরাণিক শিবের 
বাহন ষণ্ড, উল্লিখিত পশুগুলির কোনটির সহিত মহা- 
ভারতে বা পুরাণগুলিতে শিবের কোন সম্পর্ক দেখা 
যায় না। মহাভারতে শিবকে মাত্র ব্যাডচর্ম পরিহিত 
বলিয়। উল্লেখ দেখা যায় । মধ্যযুগীয় শিবের চন্্রশেখর, 
উমাদহিত চন্দ্ৰশেখর প্রভৃতি মুর্তিতে একটি কুষ্ণশাঁর তীহার 
হস্তে ধৃত অবস্থায় দেখা যায়। কোন কোন দক্ষিণ মুতিতে 
'দেখা যায় দুইটি হরিণ সিংহাসনের নিয়ে দীড়াইয়া তাঁহার 
ধর্ম-ব্যাখ্যা শুনিতেছে। মাত্র এইখানে সিন্ধু দেবতার সঙ্গে 
শিবের সাদৃশ্য দেখা বাইতেছেন কিন্তু বৌদ্ধ স্থাপত্য ও 
ভাস্কর্য শিল্প সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতে শিবের এই মধ্যযুগীয় 
দক্ষিণ মুতি বুদ্ধমত্তির আংশিক' অনুকরণ মাত্র। স'চী, 
অমরাবতী ও ভারতের বৌদ্ধ শিল্পে উপাসনার দৃশ্তে 
অনেক ক্ষেত্রে হস্তী ও হরিণের উপস্থিতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
কিরে। হস্তীচালনার অঙ্কুশ, ত্রিশৃল; পদ্ম, চক্র প্রভৃতির 
ন্যায় একটি পবিত্র প্রতীক । একটি দৃশ্তে দেখা যায় পঞ্চমুখ 
নাগের মন্দিরে মন্থয্য-উপাপকের সঙ্গে হস্তী, মহিষ, হরিণ ও 
মেষ সমবেত হইয়াছে। ভারহুত স্তপের বিভিন্ন দৃষ্ঠে 
হস্তী ও হরিণের উপস্থিতি, ধর্ম ব্যাখ্যায় রত বুদ্ধদেবের 
আসনের নিম্নে মন্ুষ্যভক্তের পাশে অভিনিবিষ্ট হইয়া 


. শ্রবণের ভঙ্গীতে (29287987%) হরিণের উপস্থিতিও 


দেখা যায়। ত্ৰিশূল ও চক্র উপাসনার দৃশ্যে হরিণের উপস্থিতি 
দেখা যায়। ভিলমার স্তপে একটি উপাসনার দৃশ্যে সিংহ, 
হরিণ, মেষ, মহিষ, ষণ্ড, উষ্ট প্রভৃতিকে সমবেত দেখা যায়। 
(ম্গলমাদিকা চেতিয়, আম্বোদ চেতিয়, কাঁনিংহামের 


গ্রন্থের, The Stupa of Bharhut, pl. XLII Fig 2. 


pl. XLVI nos, 9, II, pl, XXV Fig. 2 এবং 
ফাঁরগুননের গ্রন্থের—Tree and serpent.worship—pl, 
XXIX Fig. 2, pl, XLIV Fig; 1. বুদ্ধমৃতি দ্রষ্টব্য )| ' 

"সুতরাং একথা বলা! যায় যে মোহেঞ্তোদারো সীলের 
ত্রিবক্ত,. মৃতির সঙ্গে পশুযুথের উপস্থিতি সিন্ধুদবতার 
পৌরাণিক শিব বা বৈদিক রুদ্রের সঙ্গে সাদৃশ্য অপেক্ষা 
প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পে কল্পিত বুদ্ধ মূ্তির সঙ্গে সাদৃশ্য স্মরণ 
করাইয়া দেয়। 


১০ 





মার্শালের শেষ প্রমাণ মোহেঞ্জোদারোর ত্রিবক্ত, মুধ্তির 
মন্তকে শৃদদ্বয়। এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমতের মধ্যে দুইটি 
কথা আছে। প্রথম কথা এই যে মুর্তিটির মস্তকে এই 
জোড়া শূঙ্গের দ্বার! প্রমাণ হয় যে উহ! দেবমুর্তি। মেশো- 
পটেমিয়ার, বিশেষ করিয়া মিশরীয় ধর্মে শৃঙ্গ symbol of 
divinity, দেবত্বের প্রতীক বা চিহ্ন। রাজা ও পুরো- 
হিতের মত সম্মানীয় ব্যক্তিগণের মন্তকাবরণ- শৃঙ্গ ভূষিত 
হইত। স্থতরাং সিন্ধু উপত্যকার এই মুর্তিটির মস্তকে শৃঙ্গ 
থাকায় উহা যে দেবতার মূতি তাহা প্রমাণ হয়। সিন্ধু 
উপত্যকার অন্য কয়েকটি মুর্তির মস্তকে শৃঙ্গ দেখা যায়। 
কয়েকটি মুখোসেও শৃঙ্গ আছে। মার্শালের ব্যাখ্যা এই যে 
শৃঙ্গধারী কয়েকটি মু্তি পুরোহিতের বা ভক্তের হইতে 
পারে। তাহার দ্বিতীয় মত এই যে এই শৃঙ্গ পরবর্তীকালে 
ত্রিশূলে পরিবর্তিত হইয়া শিবের নিজস্ব অস্ত্র হইয়াছে। 
মার্শীলের প্রথম যুক্তি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে ডাঃ 
ম্যাকের মতে যাহাকে শৃঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা 
শৃঙ্গ কিনা সন্দেহ । এক বক্তু, দুইটি মুর্তির মস্তকাঁবরণের 
বর্ণনায় তিনি বলিতেছেন-ু 


“Surrounded by & plant motif with three branches 
in one case and only ৪. single branch in the other.” 


ত্রিবক্তু, মুতি মস্তকীবরণ সমন্ধে তাঁহার মত, 


“Lacks the spray of foliage but has instead the 


fan-shaped ornament commonly associated with the 
pottery of female figurines.” 


সিন্ধু উপত্যকার মুর্তিগুলির মন্তকাবরণের বৈচিত্রের 
কথা স্বীদেবতাঁর আলোচনা গ্রসঙ্গে একবার উল্লেখ করা 
হইয়াছে। এখানে সখচী, ভারহুত, অম্রাবতী প্রভৃতির 
প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পের মু্তিগুলির মস্তকাবরণের বৈচিত্রের 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। স্ত্রী ও পুরুষ মূর্তির 
শৃঙ্গযুক্ত মস্তকাঁবরণ লাচীর শিল্পে যথেষ্ট দেখা যায়। এই 
সকল মুর্তিকে দেবতা, পুরোহিত বা রাজার মুতি বলিয়া ভ্রম 
করিবার কারণ নাই, রাজা ও পুরোহিতের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক 
প্রিচ্ছদে রাজা ও পুরোহিতকে 
জেনারেল মেইজী প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পের শৃঙ্গযুক্ত 'মস্তকাবরণ 
সম্বন্ধে বলেন, 

“Horn seems to have been formed sometimes by 
the top-knot of the hair twisted up with the folds of 
turban.” (Gen. F.C. Maisey, Sanchi and its Remains 
Dl. xii. 1; xiv. 2; pl. xviii; pl. xxii এবং ফারগুসনের 
গ্রন্থে 2. আগ ও DL. সপে), ig. 1 দ্রষ্টব্য) 

উপরের আলোচনা হইতে বলা যাইতে পারে যে 
মার্শাল ত্রিবন্ত, মুর্তির মস্তকাবরণে যাহা! শৃঙ্গ বলেন তাহা 


বিশিষ্ট এক ধরণের মন্তকাবরণ মাত্র এবং ধর্ষায় তাঁৎপর্যহীন। 


প্রবাদী 


দেখান হইয়াছে। . 


১৩৫৬ 





মার্শালের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে ত্রিবক্তু, মূ্তির 
মন্তকাবরণের শৃঙ্গ হইতে ত্রিশূলের উৎপত্তি হইয়াছে। 
প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পে এক সঙ্গে ত্রিশূল ও শৃর্ষের ন্যায় 
মস্তকাবরণ দেখা যাইতেছে। বৌদ্ধ শিল্পে ত্রিরত্ব প্রতীকের 
সঙ্গে ও পৃথকভাবে ত্রিশুল দেখা- যাঁয়। শ্রী: পুঃ দ্বিতীয় 
শতকের কতকগুলি মুদ্রায় মালব, কানৌজ, ম্গধ, 
সৌরাষ্ট্রে গুপ্ত আমলের মুদ্রায়, ইন্দো-সাসানীয় রাজাদের 
মুদ্রায় ত্ৰিশূল দেখা যাঁয়। আরও প্রাচীনযুগে নন্দরাজ| 
ক্রনন্দের মুদ্রায় ত্রিশূল দেখা যায়। সিন্ধুধর্মে যে ত্রিশূল 
অপরিচিত ছিল না অন্তত:পক্ষে দুইটি সীল হইতে তাহার 
প্রমাণ পাওয়া ষায়। হ্রাগ্লার একটি সীলিঙের উল্লেখ 
করা হইয়াছে । (1. X0I, 803) ভাটস ইহার বর্ণনা 
করিয়াছেন । Reverse—humpless bull standing 
by a trident-headed post with his head bent 
down a little | একটি সীলে ( ম০ 279) ত্ৰিশূল লইয়! 


, মহিষকে আক্রমণ করিবার দৃশ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। 


প্রথম সীলিংটতে যোগাসনে উপবিষ্ট একবক্ত, দেবতার 
মুতি দেখ! যায়। স্থতরাং ত্রিশূল সাধারণ অস্ত্র হইতে 
পারে, অথবা ইহার কোনরূপ ধর্মীয় তাৎপর্য থাকাও অসম্ভব 
নহে। সে যাহা হউক, ত্রিবক্ত, ঘৃর্তিটার মন্তকাবরণের শৃঙ্গ... 
হইতে পরবর্তীকালে শিবের ত্রিশুলের উৎপত্তির যুক্তি এবং 
এই যুক্তির বলে মুর্তিটিকে শিবের প্রোটোটাইপ বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা, সিন্ধুযুগে ত্রিশূল অপরিচিত ছিল 
না এই প্রমাণের বলে অগ্রাহ করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে 
আর একটি কথা বলিবার আছে। বৈদিক রুদ্রের অস্ত্র তীর 
ধন্থুক, বজ্র এ বিছ্যুৎ। মহাভারতে গদী, খট্টাঙ্গী, ঝর রী 
প্রভৃতি মহাদেবের বিশেষণ। প্রাচীন ইন্দো-সিথিয়ান, 
কুনিন্দ ও অন্য কতকগুলি মুদ্রায় এবং গুপ্ত আমলের 
কতকগুলি পোড়ামাটির শীলে শিবের অস্ত্র এক সঙ্গে যুক্ত 
ত্ৰিশূল ও পরশু বা! কেবল পরশু । 


মোহেঞোদারোর ত্রিবক্ত, মৃতিটির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি 
সম্বন্ধে স্তর জন মার্শালের ব্যাখ্যার যে আলোচনা কর! হইল 
তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে এই ব্যাখ্যা হইতে 
মুর্তিটিকে শিবের প্রোটোটাইপ বা আদিপুরুষ বলিয়া! 
প্রতিপন্ন কর! যায় না। "প্রকৃত প্রস্তাবে শিবের প্রোটে!- 
টাইপ কথার কোন অর্থ হয় না; কারণ বৈদিক রুদ্রের 
ক্ষেত্রে দেখান হইয়াছে এবং সকল প্রাচীন দেবতার ক্ষেত্রেই 
দেখা যায় যে পরবর্তী বিভিন্ন যুগে নৃতন নৃতন বৈশিষ্ট্য 
একজন দেবতার মূল বা প্রধান কল্পনার সন্ধে যুক্ত হইয়াছে, 
পৌরাণিক আমলের শিব তাঁহার সকল বৈশিষ্টা লইয়া 
তাত্রযুগের সিন্ধুধর্ষে বর্তমান ছিলেন, মার্শাল বাস্তবিক পক্ষে 


শ্রা 


ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন ব্দিও সতর্কতা হিসাবে প্রোটো- 
টাইপ কথাটি তিনি ব্যবহার করিয়াছেন । 
" এখন মোহেষঞ্জোদারোর এই ত্রিবক্তু, মূর্তি যদি শিবের 
প্রোটোটাইপ না হন তবে তিনি কে? এ প্রশ্নের উত্তর 
“দিবার পূর্বে মোহেঞ্জোদারো! ও হ্বাপ্লীর বোগাসনে উপবিষ্ট 
এক বক্তু, মুর্তিগুলির কথা বিবেচনা করিতে হইবে এবং 
সম্ভবতঃ মোহেপ্রোদারোতে প্রাপ্ত একটি আবক্ষ পুরুষ মৃতি 
যাহার বর্ণনায় মার্শাল বলিতেছেন “with eyes concen- 
trated on the tip of the nose i.e. in an attitude 
of yoga” (M.TI,.C, 0, XCVHI), তাহার কথাও 
বিবেচনা করিতে হইবে । বৈশিষ্ট্যবর্জিত দণ্ডায়মান পুরুষ 


যূর্তি কয়েকটি সীলে দেখা যায়। এইগুলির সম্বন্ধে এখানে, 


কিছু ন! বলিয়া আলোচ্য মূ্তিগুলির প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা 
হইতেছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে এই মু্তিগুলির এক 
মাত্র সাধারণ বৈশিষ্ট্য বসিবার ভঙ্গী । এই ভঙ্গী অসাধারণ, 
ভারতবর্ষের নিজস্ব, ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ, বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাক্ণ্য 
ধর্মে অতি পরিচিত। স্থতরাং সহজে অনুমান করা যায় যে 


এই যোগাসনে বপিবাঁর ভঙ্গীর মধ্যে সমস্তা সমাধানের স্থত্র 


রহিয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে রমাপ্রদাদ 'চন্দের মতের উল্লেখ করা 
বাইতে পারে। তিনি মোহেঞ্জোদারোর সুতির সন্ধে 
( statuette, A.R. of ASI, for 1926-27 pl XIX ) 
এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে ব্রাত্য ও যতিদিগের সম্বন্ধে 
প্রাচীন কিস্বদন্তী (ব্রাত্য-অথববেদ, যতি-থথেদ ) হইতে 
অনুমান করা যায় যে অলৌকিক শক্তি বা বিভূতি বা 
সিদ্ধাই লাভ করিবার জন্য প্রাগৈতিহাসিক যুগের উত্তর- 
পশ্চিম ভারতের প্রাক-আর্য অধিবাদীদিগের মধ্যে যোগ 
সাধনার চর্চা ছিল। এই চর্চা করিতেন প্রাক্-আর্য যুগের 
অধিবালীদিগের পুরোহিত শ্রেণী যাহারা বৈদিক যুগে যতি 
“নামে পরিচিত ছিলেন। চন্দের মত এই যে মোহেঞ্ো- 


সিন্ধুধমে”পুরুষ দেবতার উপাসন। 


৩১১ 





পাপ 


দারোর ৪০৮৮০৪ যতি পুন্তরাহিতের মূর্তি। এই যতি- 
দিগের মধ্যে যে যোগ সাধনার ধার প্রবাহিত ছিল বৈদিক 
ধর্মের প্রভাবে তাহা! লুপ্ত হইয়া যায় এবং যতি ব্রাত্যরূপে 
পরিণত হয়। ইহার পরে জন্মান্তরবাদ ও আত্মাবাদের 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে যখন আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্ষ- 
জ্ঞান মুক্তির উপায় রূপে বিবেচিত হইতে আর্ত হইল তখন 
আবার যত্দিগের যোগদাধনার লুপ্ত ধারা প্রবল হুইয় উঠিল 
এবং ত্রাঙ্ষণ্য ধর্মে সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ্যেতর ধর্মে শাকপুত্রিয, 
নিরগ্রন্থ, আজিবক প্রভৃতি শ্রমণ শ্রেণীর প্রাদুর্ভাব হইল। 

রমাপ্রসাদ চন্দের এই ব্যাখ্যা বিশেষ বিবেচনার 
যেংগ্য। ইহার একটি ক্রটি এই যে এই প্রবন্ধের আলোচ্য 
ত্রিবভূ,। ও এক রক্ত, মূর্তিগুলি ও তাহাদের বিভিন্ন 
আবেষ্টনের সঙ্গত অর্থ ইহা হইতে পাওয়া যাইতেছে না। 
বৌদ্ধ ধর্মীয় শিল্পের সন্ধে যে সারৃষ্ঠ উল্লেখ করা হইয়াছে 
তাহা হইতে এগুলিকে দেবমুর্তি বলিয়া অন্থমাঁন করিতে 
হয়, পুরোহিত মূর্তি বলা চলে না। 

উপরে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে মার্শালের ' 
ব্যাখ্য! নিঃসন্দেহে অগ্রাহ্য করা চলে। যে অনুমানের কথা 
বলা হইল তাহার অতিরিক্ত কোন সিদ্ধান্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের 
বর্তমান অবস্থায় এবং সিদ্ধুধর্ম সধ্বন্ধে আলোচনা আরও 
অগ্রসর না হইলে দৃঢ়তার সঙ্গে কর! সম্ভব নয়। বমাপ্রসাদ 
চন্দের উপরের মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করিয়া এই পর্যন্ত 
বলা যায় যে ষোগ-সাধনা সিন্ধু ধর্মে একটি প্রধান বোশিষ্ট্য 
ছিল। সিন্ধু ধর্মে ইহা দেবতার ৪৮৮৯৪৪৩ এবং দেবত্বের 
পরিচায়ক ছিল এইরূপ মনে কর! যাইতে পারে । এই 
যোগসাধনার ধারণার উৎপত্তি প্রাক-বৈদিক যুগের, ইহাকে 
প্রাক্‌-আার্য যুগের বলিবার কোন কারণ নাই ইহা সিন্ধু 
জাতির সম্বন্ধে আলোচনার কালে দেখা যাইবে । বৌদ্ধ 
ধর্মের সরে সিন্ধুধর্মের সাদৃশ্তের তাৎপর্য ব্যাখ্যার কালেও 
ইহা দেখা বাইবে। 


একলা 


 শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


প্রফুল্পর বয়স পঞ্চাশ পুর্ণ হ'ল । সে বিখ্যাত লোঁক নয়-_ 


‘ঞ্রয়স্তী’গোঁছের একটা! কিছু অহুষ্ঠানে ঘটা করে বয়সটা . 


_বিষোধিত হবে_সে আশা সে রাখে না। তবু পঞ্চাশের 
হিসাবটা খতিয়ে দেখবার বাসন! হ’ল তাঁর । দেওয়াঁল-পাঁজীর 
পাতায় তার জন্মদিনটির পানে চেয়ে সে ভাবতে বসল 
আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে পৃথিবীর চেহারাটা! কেমন 
ছিল। 

পৃথিবী বলতে ভূগোঁলের বর্ণনা "মনে হ'ল না, তার 
ছোট গ্রামের চারপাশের জল1-অঙ্গল, সঙ্গী-সাথী এই সবের 
ছবিই ভেদে উঠল স্মৃতির পটে । সে ছবি খুব স্পষ্ট নয়; 
স্বপ্ে-দেখা দৃশ্যের মত একটার সঙ্গে আর একট! সংলগ্ন, সেই 


কারণে ঝাঁপসাও। আধিঅস্তহীন ঘটনাগওলিকে তবু একটি 


সুত্রে গাথতে চেষ্টা করলে সে। কতকট। গাথা হলে দেখলে, 
পঞ্চাশ বছরের: সময়ের শত পার হয়ে যেখানে এসে সে 
ফ্াঁড়িয়েছে-_সেখানকার দ্ৃষ্তটাই আলাদা । বাইরের চেয়ে 
মনের পরিবর্তনই বেণী করে অনুভব করছে সে আল্ব। পৃথিবীর 
জনতায় আত্বনিমজ্দন করে এতকাল যেভাবে কেটেছে 
আম পঞ্চাশ বছরের সুন্ম সীমায় এসে তা যেন থমকে দীড়াল। 
আশ্চর্য্য জনতার তালে তাল রেখে-_তার কোলাহলে ক 
মিশিয়ে চলতে চলতে কখন সে এক পাশে সরে ধাড়িয়েছে। 
তাঁর কণ্ঠের সুর পাখীর কাকলীর মত .অকারণে ঝরে 
পড়ছে 'না-তার অহেতুক আনন্দ আজ হেতুকে আশ্রয় 
করে রহস্থমপ্ন কিছুকে অন্বেষণ করতে চায়। আনন্দ 
আর দুঃখের উদ্বেগ, বেদনা! আর প্রকাঁশ-ব্যাকুলতাঁর ছোঁট- 
বড় ঢেউগুলি ক্রমশঃ শাস্ত মন্থর হয়ে মিলিয়ে আসছে-_মন 
অভ্যাসের খুঁটিতে বাঁধা মেষের মত এই-সবের তাঁলে তাঁল 
ঠুকছে বটে--তেমন উদ্বীপনায় ফুলে ফুলে উঠছে না। 
একটি পরিণাম-প্রুব সত্যকে জানবার অন্ত আকুল হয়ে উঠছে 
সে। লোকের কাছে এই সব কারণে সে আধ্যা পেয়েছে 
স্বামীজী-_-অথচ স্বামিত্বের অহঙ্কার - মোচনের জন্য সে হাঁপিয়ে 
উঠছে। মনে হচ্ছে বড় একলা--অসহায়। যার! আছে 
চার পাশে তাদের নিয়ে আনন্দের মেল! ভ্রমে--কিন্তু কয়- 
দণ্ডের জন্যই বা সে মেলা! ভাঙা হাটে মনের শুষ্ধতা_ 
আকাঁশ অতিক্রম করতে চায় । 

ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল-_স্ভামলের কথা! । যতীন, 
অনাথ, ষ্যামাপদর কথাও সেই সঙ্গে মনে পড়ছে। কিন্ত 
ভামলের কাছে তারা নিশ্রভ। একই দিনে একই ক্লাসে 
€পাশীপাশি বসে ওর! পরিচিত হ্য়- সে পরিচয় ই্ুলের 


'সবাই বলত---ও'র! ধান্মিক . লোক । 


শেষপ্রান্তে ও কলেজের খাঁনিকট1 পর্যন্ত প্রগা় সখোর . 


কাহিনীতে পরিপূর্ণ ছিল। তারপর সংসারের তাভনায় 
কে কোথায় ছিটকে পড়ল। 

স্ঠামলের মধ্যে একটি জিনিস তাকে মুগ্ধ করত আশ্চর্য্য 
ভাবে.। বন্ধুত্বের বন্ধন সেই সুত্রেই দৃঢ় হয়েছিল ' হয়ত : 
ওর চেহারার মত বেশভৃষারও বাছল্য ছিল না। ওর মনের 


সঙ্গে পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদের অভূত সামঞ্জস্য ছিল। ওর নখের 


কোঁণে ময়লা কালে! দাগ কিংবা! দাঁতের গোড়ায় শ্রাওলা- 
রঙের ছোপ কোন দিন দেখেনি প্রহ্ুল্ন।' কাপড় জাম! 
জুতোর মালিহা, তাঁও দেখেনি ।--আঞ্জও সেট! মনে পড়ছে 
এই কারণে যে, শ্তামল বলতে যে চেহারাটা ভেসে ওঠে 
তা রঙে__গঠন-পারিপাট্যে হাসিতে কথার ভঙ্গিতে সম্পূর্ণ 
নয়-_এই বাহুল্যহীন সজ্জাও যে মৃষ্ঠির অগ্ততম অংশ | ওর 


খাঁতাঁর প্রথম পাতে লেখ থাকত, পরিচ্ছয়তাই পবিজতা-1. 


গোটা হরপের লেখাও বলত, বাবা লিখে দিয়েছেন । 


এই প্রসঙ্গে ওর বাবাকেও মনে পড়ছে, মনে পড়ছে ওর ' 


মা-কে । ওর বাব! এমন হাসি হাদতেন যা মনে হয় দুর্লভ 
আর মায়ের মিষ্ট স্বভাব আপন-পর সবাইকে কাছে টানত । 
ধর্ম বলতে সে সময়ে 
প্রফুল্ল য! বুঝত আঁজ্জ তার অর্থ বলে গেছে । তখন ভাবত, 
সব মানুষকে সৃষ্টি করে সব মানুষের উপরে ' তিনি রাজস্ব 
করছেন__তার ভজনাই হ’ল ধর্ম। আজ ভাবে মানুষের 
মাথার উপরে নয়, হয়েই তার সিংহাসন পাত1। সমুদ্রের 
ঢেউ যেমন সমুদ্রের শোভা ও মাহ্মাকে প্রকাশ করে, 
তেমনি মানুষের প্রতি মানুষের শ্রীতিতে তিনি উপলব্ধ হন । 
সমগ্র ক্লপটি ভার একটি দৃষ্টিপাতে আয়ভ কর] সম্ভব নয়। ভিন্ন 


ভিন্ন স্থানে কালে অংশে মহিমায় তাকে আনতে হয়। * 


একটা? প্রত্যক্ষীভূত হলে অন্থট] থাকে নেপথ্যে-_অথচ নেপথ্য 
ও মঞ্চ সবটাই স্বপ্ন মির মত প্রত্যক্ষ । সয়ুদ্রের ধ্বনিতে 
যেমন তাঁর গভীরত্বের পরিমাপ । 

শেষ পর্য্যন্ত স্তামলকে কল্পনার মত সুন্দর দেখেছিল ও । 


কলেজ ছেড়ে দিয়ে ষ্যামল গ্রহণ করলে দেশ-সেবাব্রত। 


ঘটল কারাবাঁস। সেখান থেকে ফিরল ফুলের মাল! গলায় ধারণ 
করে। লোকের মুখে মুখে ওর নাম। বন্ধুত্বের গৌরবে 


'স্ষীত হ’ল প্রফুল্ল ।। সেই সুমলই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাঁধবার 


কিছু দিন পরে অব্য হয়ে গেল স্বদ্েশহিতত্রতীর” তালিকা 
থেকে, সুতরাং মাহুষের স্থৃতি থেকে মুছে গেল। প্র 
এইটুকু মানস খবর পেয়েছিল ও ব্যবসা করছে । কিসের ব্যবসা 


J 


শ্রাবণ 
সে খোঁজ নেয় নি--তবে অভিজাত সমাজে ওর প্রতিপত্তি 
বাড়ছে সেটা শুনেছিল লোঁক-মুখে। তারপর যে খবর এল 
তাতে আদর্শ ও স্বপ্ন গেল ভেঙ্গে । অভিজ্বাত-সমাঁজের নারী- 
ঘটিত একটা ব্যাপারে শ্কামলের নামটা জড়িয়ে সংবাদপত্রের 
শিরোনামায় আবার ছল জ্বল করে উঠল | বেশ মনে আছে, 
_-এপ্রসুল্প অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। গ্তামলের মুর্তি বিকৃত হয়ে 





উঠল বলে নয়-__ওদের অকৃত্রিম প্রণয়কে পৃথিবী যেন নিষ্ঠুর - 


পড়নে লাঞ্ছিত করলে । কিন্ধ না_বর্তমানের শ্যামল যতই 
মুছে যেতে লাঁগল--অতীতের গ্ভামল ততই উজ্বল হয়ে 
উঠল মনে। প্রণয় যেন নূতন শাখায় নূতন পাতায় ও মুকুলে 
ভরে উঠল। তাতেই চিরজীবী হয়ে আছে শৈশবের শ্তামল 
নখে-দীতে যাঁর ময়লা নেই, সাদ! পোঁশাকে যে পরিচ্ছন্ন, 
সমগ্র ভঙ্গিতে যার পবিত্রতা । . 

কিন্ত এই আঘাতে একটা উপকার হ'ল । আঁকাঁশ-আশ্রয়ী 


চিত্ত মাটির বাঁসায় ফিরে এল | বেলুড় মঠে যাঁভায়াতট| কমে 


গেল- পুরোপুরি সংপারী হ'ল প্রফুল্প। 
যতীন বললে, খুব সাঁমলেছিস ধাঁকাটা-_-আর একটু হলেই 
শুন্ত-মলের অথৈ শুষ্ঠে গিয়ে পড়তিস। এবার চাকরি কর। 
যতীনের যত্বে চাকরি একটা পেলে । সেই চাঁকরিতেই 
সংসার পুষ্ট হয়েছে । আর কট বছর বাদে কর্মক্ষেত্র থেকে 
মিলবে অবসর । এখন ভাবতেও আনন্দ হচ্ছে__যেন মুক্তি 
পাওয়া যাবে। 


এই মুক্তি-সম্ভাঁবনায় এমন আনন্দ হয় কেন? সংসারের 
অতলে তলিয়ে যাওয়ার তৃপ্তি আঁন্ব নেই বলে? যারা 
একাস্ত আপনার তাঁদের ছেড়ে কোথায় গিয়ে আরস্ত করবে 
ও মুক্তির তপস্যা? 

পিছিয়ে এল প্রফুল্ল ।- 

নতুন বিয়ে, বন্ধুত্বের স্বাদে যথেষ্ট বৈচিত্র্য । তাসপাশা 
ফুটবল ক্রিকেট পিকনিক সিনেম!|--দ্বীবন হাক্ক! ফাঁহুসের মত 
উড়ছে । এরই মধ্যে জন্মের আনন্দে ও মৃত্যুর বেদনায় মনের 
ভাঁরকেন্দ্র বিচলিত হচ্ছে । কিন্ত বিয়োগ স্থায়ী নয়--ছুঃখ বা 
আনন্দ ছুটিই বিচিত্র স্বাদে জীবনকে ধন্ত করছে । আর পাঁচ জন 
সংপারীর যত পীঁচট! প্রবচন__গীঁতার শ্লোক ও উপনিষদের 
ছ'এক টুকরো ভাঁসাভাস| ভাঁবে স্রোতের মুখে শেওলার 
মত ভেসে আসছে--তাঁই নিয়ে কাটছে ধিন | .মাঝে মাঝে 
মনে হয় দিনগুলি ভারী হয়েছে-_সন্থরও হয়েছে খানিকটা । 

এক দিন কথক ঠাকুর বত্রাকরের কথা বলছিলেন। 
দস্যু ব্রাহ্মণবেশী নাঁরদকে হত্যা করতে উদ্ধত হলে তিনি 
যে প্রশ্ন করেছিলেন--সেটি সোজাসুজি এসে বুকের মধ্যে 
বাসা বাধন । 

তুমি যে এই মহাঁপাঁপ করছ-_এব ফলভাঁগী আর কেউ 
নয় তা কি ভেবেছ ? 
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একল! 
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কেন ঠাকুর, যাদের ভরণপোষণের জগ এই বৃত্তি নিয়েছি 
তারা সবাই এর অংশভাগী__বাঁপ, মা, স্ত্রী, পুত্র। 
কেউ নয়-_তোমার বর্ম্মকলের জন্ত তুমিই শুধু দায়ী । 
এই প্রশ্নোত্তর নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। 
স্ত্রী বলেছিল, রত্বাকর বাঁল্সিকী হবেন বলেই মুনি ওই ভাবে 
জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন । 
তুমি কি নিতে পার আমার পাপের ভাগ ? --হঠাৎ 
জিজ্ঞাস! করেছিল প্রফুল্ল । 
'স্ত্রী হেসে বলেছিল, পাপ কাকে বলে? 
এই ধর--কাউকে খুন কর] 
শুধু শুধু থুনই বা করতে যাবে কেন ?- স্ত্রীর হালিটা 


শবধমুখর হয়েছিল । 


বিরক্ত হয়ে প্রফুল্ল বলেছিল, খুনকি কেউ করেনা 
পৃথিবীতে ? 


করে নিশ্চয়- কিন্তু এ নিয়ে তারা মাথা ঘাঁমায় না। 
ইহলোকে শাস্তির ব্যবস্থাট! ভালই আছে কিন] । 

প্রফুল্ল সন্পুচিত হয়েছিল , আলোচনা চালাতে! এই 
পৃথিবীতে স্বক্ৃত অপরাধের দণ্ড নিজেকেই বহন করতে হয়, 
আর একট] পৃথিবীতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে কেন | 
সংসারে প্রত্যেকের সত্তাই আলাঁদ!--তবু কোন্‌ স্থত্রে এতগুলি 
প্রাণী কেন্দ্রলগ্ন হ'ল--এই চিন্তা মাঝে মাঝে জট পাঁকায় 
সংসার-যাঁত্রার ছন্দে। 

তারপর যতই বয়স বাঁড়ে__তাস-পাঁশার আড্ডায় নিত্বের 
সংসার ছাঁয়া ফেলে নিবিড় ভাবে । 

বন্ধুকে যদ্দি বলে, চল না ছবিটা দ্থে আসি। বন্ধু বলে, 
পয্পসাঁট] থাকলে একদিন বাঁজাঁর-খরচ হবে ছবি দেখলে 
পেট ভরবে না ভাই । 

এক. দিন অবশ্ঠ ছিল-_পেট না ভরলেও ছুঃখ হ’ত না। 

বন্ধুর কাছে যত বার ছুঃখের কথা| আনন্দের কথা 
বলতে এসেছে__-তত বারই মনে হয়েছে, কোথায় : যেন 
প্রাচীর উঠে গেছে। দেওয়ালের এপাঁরের কথা ওপারে 
পৌছায় না--ওপারের ধ্বনি তোঁ এপারে অর্থহীন । 

বদি রুপ বলে, কাল রাত্তির থেকে ছেলেটার একশো. 
পাচ ভ্বর। 

বন্ধু বলে, তোমার একটি- আমার বাড়ী তে! হাসপাতাল ৷ 


মেজ মেয়েটার টাঁইফয়েড__সে সেরে উঠতে না উঠতে বড় 


ছেলেটা বিছান] নিলে । সঙ্গে সঙ্গে ছোঁটটার পেটের অন্থখ । 
বাচ্চা মেয়েটার তে] সন্ধিকাশি লেগেই আঁছে। ঘিজ্বের 
পেটে মাঝে মাঝে এমন ব্যথা ওঠে 

বন্ধুর কথ! অর্থ হারিয়ে ধ্বনিময় হয়ে ওঠে । 

যদ্ধি কোনদিন আনন্দের বার্তা দিতে আসে, ওহে ছেলেটা 
এবার ভাল রেজাণ্ট করেছে আই, এ তে-- 
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প্রবাসী 
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বন্ধু সহাস্তে বলে, ভাঁল--ভাঁদ। আমার ছেলেটাও 
স্কলারশিপ পাবে শুনছি। সেদিন প্রোফেসার মিত্র বল- 
ছিলেন-- কলেজের মধ্যে এমন ছেলে নাকি. 


প্রাচীর একটু একটু করে উঠছে-_এর ভিৎপত্তন বাঁড়ীতে | . 


মণ্ট, বলছিল-ভুমি নাকি ওকে আর পড়াতে চাও না? 

মানে চাকরি যখন করতেই হবে-_-এই বেলা ঢুকে পড়া 
ভাল নয় কি? 

কিন্ত তাই'বলে-পড়ার যার অত বধোঁক-_ 

যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় নি-_তাঁদের মত গৃহস্থের ঘরে 
বিগ্ভাটা অর্থকরী ছাড়া আর কি হতে পারে | বিদ্যার জন্ত 
দাকিজ্যবরণ সেকালের আঘর্শ_ একালের পাঠ্যপুস্তকে 
সেটা গল্পের আকারে পাঁওয়! যাবে--কিন্ত এ কালের নীতিতে 
সে আদর্শের স্থান কোঁথায়। কতকগুলি পয়সা নষ্ট করিয়ে 
ছেলে কেরাঁধীগিরিতে বহাল হয়েছে--তবু ভ্ত্রীর জাঁক কমাতে 
পারেনি প্রফুল্ল। 


সে সমানে তর্ক করে। লাঁভ হয়নি? বি-এ পাশ ন! 


- করলে তোমার ছেলেকে দিত কেউ সাত হাঁক্ার-_খাট পালঙ. 


আসবাবপত্তর? আর ও টাকা না পেলে পার করতে 
পারতে মেয়েকে? 

ছেলে আর মেয়ে ছু'জনেই প্রাচীরের ওপিঠে। একজন 
চোখের আড়াল বলেই কিছু সাস্বনা-_অন্জন দৃষ্টিতে থেকেও 
স্পর্শবঞ্চিত ; যেমন মাথার উপরে ওই আকাশ । প্রকুল্পর 
মনে পড়ে অনেক ঘটনা__তুচ্ছ সব ঘটনা অথচ তাতেই বুঝতে 
পারে প্রাচীরের উচ্চতা বাড়ছে__প্রসার বাড়ছে । 

পরিচ্ছদের পারিপাট্য ওর বহুদিন ঘুচেছে। ফরসা কাপড় 
পরে আধিময়লা জামাটাই টেনে নিতে হয়। কাপিহীন জুতো! 
- ঝাড়বার জন্ত ব্রাশটাও হাতের নাগালে পাওয়া যায় না। 
আন্ত মাছ এলে সুড়োটা কোথায় মিলিয়ে যায় আর কাট! 
মাছের পেটিও পাঁতের শৌভাবর্ধন করে না। এক একদিন 
হুখের স্বপ্ন দেখে, কাকুরে চালে আলগ! দাতের গৌঁড়াগুলি 
আঁহত হয় গুরুতর ভাবে । অথচ তার প্রতি স্তরে কি কারো 
কম--তাঁকে নিয়ে উদ্বেগ যে কেউ ভোগ করে 'না তা নয়। 
একটু মাথা ধরলে শ্রী অভিকলোনের শিশি নিয়ে শিয়রে 
বসে---বুকে-সন্ধি বসলে ডাক্তার আসেন ছুটে । নিমোনিয়ার 
পুর্বাভাপ কিনা এবং ক'লক্ষ পেনিসিলিনে রোগীকে চাঙ্গ 
করে তোলা যায় তার হিসাব দিতেও ভোলেন না! । 

এক একদিন শুক্লা তিথিতে স্বী বলে, চল ছাদে গিয়ে বগি। 

জ্যোৎন্বা ভালই লাগে_-তবে বড় বেশী সাঁদা__বড় বেশী 
কীকা-মনটা হু হু করে ওঠে। এই জ্যোৎস্সায় ঘা পাওয়ার 
কথা সে যেন হাঞ্ধার চে করলেও আঁর পাওয়া! যাবে না 
এই আলোর য| ফুটে ওঠে তা বুঝি রঙেরই ফুল। বেশীক্ষণ 
তাকিয়ে থাকলে বছদৃরব্যাপী সাদ! আত্তরণে দৃষ্টি ক্লান্ত হয়। 


. 


মাছ মাংস ছাঁড়লেন কি এই কারণে? ন! দীতের বাধন 
আলগ| হয়েছে বলে] ডাক্তার অবশ্য বিধান দিয়েছিলেন 
বয়স চল্লিশের ওদিকে হেললে রক্তের চাপ দ্রুত হয়__এ সময়ে 
পথ্য-বিধি সাবধানে পালন না করে গত্যস্তর নেই। তা 
মেনে চলতেই হুর । গল্পে বুড়ী যমকে ডেকে এনে কাঠের 


বোঝা মাথায় তুলে দেবার অহ্ছরোধ করেছিল--ওটা রসিকতা! ৯ 
“নয়_-বেচে থাকার খাঁটি সত্য ঘোষণা । 


পায়ের তলায় স্রোতের টান বড় বেশী-_বাঙ্গুরাঁশি জমছে 
সেখানে । ইচ্ছা থানিক দীঁড়ায়-_কিত্ত গভীরের ডাকের অর্থ 
না বুঝেও পা বাড়িয়ে দিতে হয় সেদিকে । তীরের মান্য 
কুয়াসা-নুপ্ত-_-একটা ঝাঁপস! পরদার মত দুলছে". 

জীবনে অনেক কিছুই তো দেখা গেল--পর পর ছুটি 
মহাযুদ্ধ। ইতিহাসের চচ্চা না! করেও মোটামুটি বোঝা যায় 
পৃথিবীর অর্থনৈতিক কাঁঠাযোটা আমু বদলে গেছে-_সব 
দেশই কাহিল হয়ে পড়েছে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলে শাস্তির 
বৈঠক বসল। শাস্ির বৈঠক-_ন। তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি ! 
বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন--হিরোশিমার পুনরাবৃত্তি হলে 
সভ্যতার ধ্বংস অনিবাধ্য। কিন্তু সে ছিসাব অনেক দুরের । 
সবচেয়ে বড় কথা ভাব্রভবর্ধ স্বাধীন হয়েছে বিনা রজ্ঞপাতে। 
চিরাচরিত ইতিহাসে নূতন একটি অধ্যায়' সংযোজিত হয়েছে । 
কিন্তু পঞ্চাশের কোঠায় প! দিয়ে এই স্বাধীনতাকে তেমন: 
চিত্ত-উত্তেজক বোধ হচ্ছে না। মন সংসার থেকে মুখ 
ফেরাতে চায়__-এবং সব রকমের ঘটনার থেকেও | কিছুতে 
যেন রস নেই-_উদ্বীপন। দেই। পঞ্চাশোর্দ্বের খাযি-বাক্যকে 
অত্যন্ত সত্য বলে মনে হচ্ছে। 

ভাবতে ভাবতে প্রফুল্ল ফিরে এল বর্তমানে | টং করে 
একট! শব হতেই চিগ্তার সুত্র ছিড়ে গেল। সাড়ে 
আটট]। এখনই নেয়ে খেয়ে ছুটতে হবে আপিসে। এ 
যাসে ক'টা লেট হয়েছে--আর লেট হলে শ্বান্তিভোগ করতে 
হবে । পায়েন্স কাছে খবরের কাগজ্রথান| পড়ে রয়েছে_ 
ওতে চোখ বুলোঁবার সময় নেই। মেবেয় চায়ের কাপ 
বপানো__চ| জুড়িয়ে বিষাদ হয়েছে-_চুগুক দেওয়া চলবে ন|। 
কুড়ি বছরের অভ্যাসগুলি অতীতের স্থতি-রোমস্থনের বিপাকে 
পড়ে স্ববর্থচ্যত হ’ল | 

ওমা-__ভুমি বসে বসে এখনও ব্যান করছ বুঝি ? আঁপিস 
নেই? 

আপিন !-আন্ব আর আঁপিসে যাব না। খররের 
কাগঙ্গধানা কোলের কাছে টেনে নিলে প্রফুল্ল । আজ 
পঞ্চাশের প্রবেশ-যুখে কোন নিয়মই মানবে না সে। 

তবে ওঠ--কাগন্ধ নিয়ে বসলে চলবে না। একবার 
বাজারে যাও দেখি। ভাল দেখে একটা মাছ আঁনবে-_ 
মাছ ন! পাও একটা! যুড়ে| অস্তত। পোশ্টাক মিষ্টি দই আর 
গোট| চারেক সন্দেশ । | 





রের একটি প্রানীর অন্তরে তাঁর বয়সের হিসাবটা অত্রান্ত 
ই লেখা রয়েছে। 

ঈ-উপচানো স্বরে প্রকুঙ্ঈ বললে, আচ্ছা একটু পরে 
নেরে| মিনিট-_হ্ডিংগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে 
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রী হাত থেকে কাগজখানা কেড়ে নিয়ে বললে, ন! 
এখুনি উঠতে হবে । ভটচাক্ছি মশায় আসবেন ঠিক দশটায় । 
একটু পায়েস আর মাছের কালিয়া তৈরী করে সাজিয়ে 
না দিলে চলবে কেন।  অবিষ্কি যে দিনকাল পড়েছে না হলে 
নমে! করে এ কাজ কিছুতেই সারতাঁম না। 

যেন আকাশ থেকে পড়ল। 

বললে, তুমি তো সাবু-সঙ্ট্েসী মাহুয--সংসারের 

























মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কষি- 
প্রচলনের ও শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণকে কৃষিকাধ্ধ্ে 

সাছিত করিবার চেষ্ঠা বছ দিন হইতে চলিতেছে এবং এই 
চেষ্টা বহু রকমে হইয়াছে ও এখনও হইতেছে £_যখা। কষি- 
লয়, কৃষি-বিগ্কালয় প্রভৃতি স্থাপন, উন্নত কৃষিশিক্ষার 
দেশে ছাত্র প্রেরণ ইত্যাদি। স্থানে স্থানে এই উদ্দেস্তে 
কচু বেসরকারী চেষ্টাও হইয়াছে । এই সম্পর্কে শিব- 
হাবিগ্ালয়, সাবোর ক্ষি-মহাবিভ্ভালয়, চু চুড়| ক'ষ- 
ন, ঢাকা কৃষিবিদ্তালয়, দৌলতপুর কৃষি-মহা বিদ্যালয়, 
নাজসাহী কৃষিবিভালয়, বারাঁকপুর কৃষিবিভালয়, যাদবপুর 
কি ৬ দর প্রনৃতির নাম করা যাইতে পারে | বর্তমানে 









ন i দান, করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই ইহার জন্ত 
কল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে ঝাঁড়গ্রামের রাঁজার 
সচিব ভ্রীদেবেজমোহন ভট্টাচাৰ্য্য এই কাৰ্য্যের 





। সে ৪ কোন্‌ খবরই বা! রাখ | হণ চাদ 
বিশেষ আয়োজন । ৷ পৃৰিনীয় কেউ না জামুক 





কৃষি-শিক্ষ 


শ্রীদেবেক্দ্রনীথ মিত্র 





অমি । গত চনে ফলিক শি 


পূর্ণ হয়েছে-_খোক' 
ছটো অন্ত দেওয়া উচিত সে কথাটাও ভুলে বদে আ। 
তোমার মত মান্য কেন যে সংসারে থাকে__তাই আক 

প্রফুল্লর বিস্ময় ততক্ষণে কেটে গেছে। তড়াক 
উঠে অলন! থেকে আঁধময়ল! ফতুয়াটা টেনে নিয়ে 
দিলে। তারপর চট্টটায় পা গলাতে গলাতে বললে 
করে বাক্কারট! সেরেই নেয়ে নেব । হুঠাৎ মলে প্‌ 
আপিপে যেতেই হবে । আরে-ভাত না হুয় কি 
খেয়ে নেব'খন--ভারি তে] একটা দিন | বিটা ছা 
সে এক রকম ছুটে বেরিয়ে গেল J টি 

যাবার সময় শুনলে শ্রী বলছে, ওঁর জে তেবে 
আমার ঘুম হচ্ছে না | কিন্ত কি আক্কেল বল তো, এব 
আর আপিসে ছুটি নেয়া যেত না--সবই কি আদি 
মানুষের ! 






































লয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 
গ্রাম ক্কষি-মহাবিদ্যালন্ধের ভিড্তি-প্রস্তর স্থাপিত হুইয়াছে 
বিন] দ্বিধায় অতি স্পষ্ট ভাবে বলা যায় যে, অতীত 
প্রচুর অর্থব্যয়ে প্রধানতঃ যে উদ্দেশ্যে ক্কষি-মহাবিদ্ধ 
কৃষিবিভালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল এবং উন্নত. 
শিক্ষার জন্ভ বিদেশে ছাত্র প্রেরিত হইয়াছিল সেই উ 
সাধিত হয় নাই ; অর্থাৎ এই সকল বিঞ্জালয়ে বা মহা 
অথব] বিদেশে কৃষিশিক্ষার ফলে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র 
ক্কষিকে প্রধান বৃিক্ষপে এহণ করেন নাই, দেশের 
সম্প্রদায়ের যুবকগণের কৃষি-শিক্ষার প্রতি উৎসাহ বাড়ে 
ও পেশারূপে কৃষি-কর্্ম গ্রহণের প্রতি ডাঁহাদের তে 
কোন আশ্রহ্রেও সৃষ্টি হয় নাই; কৃষি বা ক্কষকের 
প্রতি সাধারণের সম্মান এবং অস্ধাও বার্ধত হয় নাই ; দেং 
ব্যাপকভাবে বিশেষ কোনো উন্নত কৃষি-প্রণালীর বি 
হয় নাই। প্রধানত: চাকুরীলাতের- স্থবিধার জন্ত মং 
সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবকগণ কৃষিশিক্ষা পাইবার নিমি 
আগ্রহান্থিত হ্ইয়াছিলেন। চাকুরীর সুবিধার হাস হওয় 
সঙ্গে সঙ্গেই অনেক ক্ষেতে শিক্ষার্থীর অভাঁববশতঃ কৃষিবিদ 
লয় ব! কৃষি মহাবিদ্যালয় লোপ গাইয়াছিল। সরকারী 
সরকারী বৃত্তির সাহায্যে উচ্চতর কষি-িক্ষালাত 
যাহারা বিদেশে দিয়াহিলেন তাহাদের 
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, প্রযোজ্য ; এই সম্বন্ধে আচার্য্য প্রফুল্পচন্দ রায় মহোদয়ের উক্তি ব্যোমকেশ বাবু হলেন ব্যারিষ্টার, আর গিরিশবাবু ক্কুল- 


নিয়ে উদ্ধত করিলাম-_“আমি গত ৬০ বছরের বাংলার কৃষি- 





_ কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের উপাধাক্ষ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ঝাড়গ্রাম কৃষি মহ্থাবিষ্ঞালয়ের 
ভিন্তি-প্রস্তর স্থাপন 


বিভাগের ইতিহাস আন্ধ নখদর্পণে দেখছি । সার এসলি 


ইডেন যখন বাংলার ছোটলাট ছিলেন তখন তিনি বৎসরে 


৫০০ পাঁউওড খরচ করে ২টি কবষি-ববত্তির প্রবর্তন করেন। এই 
্বৃভ্ভির দ্বার! বংসরে ছুই জন মেধাবী ছাত্রকে বৈজ্ঞানিক ক্ক'ষ- 
বিদ্যা শিক্ষার জন্ত বিলাতে পাঠানো হ’ত। হঁহাদের জন্ত 
সরকারের কম টাকা! ব্যয় হয় নাই। বংসর্রে এক একজনের 
পেছনে খরচ হ'ত ২৫০ পাউণ্ড, তখনকার দিনের এক 
শত পাউগ্ডের মুল্য এখনকার তিন শত পাউণ্ডের সমান ; 
প্রথমবার যান একজন মুসলমান ও একজন হিন্দু; মুসলমান 
ভদ্রলোক বেহারের সৈয়দ সহ্কত হোসেন। হিন্দু ভত্র- 
লোকটির নাম অস্বিকাচরণ সেন। ভারা শিক্ষালাভ করে 
যখন এদেশে ফিরে এলেন, তখন তাহাদের অন্ধিত 
কষিবিদ্যা কাযে লাগাবার সুযোগ হ’ল না। তারা হলেন 
তখন ধ্যাটুটরী সিবিলিয়ান-_জেলার ম্যাজিষ্েট । তার পর 
ক্ৰমে ক্রমে গেলেন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরীশচ্জ বনু, যুক্ত ব্যোম- 
কেশ চক্রব্ভী, কবি দ্বিজেজলাল রায়, মিঃ অতুল রায়, নৃত্য- 
গোপাল মুখাক্ছা, ভূপালচজ্জ বোস | এ'র| জামার সমসাময়িক। 
ফিরে এসে এদের অবিকাংশেরই করতে হ’ল ডেপুটিগিরি 


মা্টারির দ্বার] জীবিকা অর্জন করতে লাঁগলেন। সুতরাং 
দেখতে পাচ্ছেন যে এতগ্থলে টাকা গেল ‘ন দ্েবায় ন 
ধরায়? ।”* 
অতীতের কৃষি-শিক্ষার বিষাঁদপূর্ণ কাহিনী ও চেষ্টার 
বিফলত! স্মরণ করিয়া আমাদের হাত পা গুটাইয়া নিরুংসাহ 
হুইয়! বসিয়! থাকিলে চলিবে ন1। বর্থমানে সকলেই ইহার 
গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিতেছেন। 
অতীতে কৃষির প্রতি অমনোযোগ ও আঅবছেল| এক মুঠ! অছ্রের 
অঙ্জ আঁমাদের পরের ছুয়ারে ভিথাগী করিয়াছে ; আমাদের 
জীবশীশক্তিকে ধীরে ধীরে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে এবং 
আমাদের বিপুল অর্থের অপচয়ের কারণ হুইয়াছে। উদাহ্রণ- 
স্বরূপ বলিতে পারি যে, গত ৫।৬ বংসরে আমাদের অর্দাশনে 
এমন কি অনশনে থ'কিয়াও যংকিক্কিৎ খাদ্য আহরণের জন্ত 
প্রায় ৬৭ শত কোটি টাক] বিদেশে প্রেরণ করিতে হুইয়াছে। 
কি কি কারণে অতীতের প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্থা- 
বসিত হইয়াছে তাহা বিশেষর্ূপে অনুসন্ধান ও চুর 
করিয়! বর্তমানে আমাদিগকে এমন একটি পরিজন! ও কার্ধ্য- 
পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে যাহা দ্বারা মধাবিস্ত সম্প্রদায়ের 


১৫৬ 


সর 


যুবকগণের কৃষির প্রতি শ্রদ্ধা ও অঙ্বরাগ বাড়ে, তাঁহার! ক্রষি-শ৷৷ 


শিক্ষার প্রতি উৎসাহান্বিত হুন এবং কৃষিকার্ধাকে প্রধান 
পেশারূপে গ্রহণ করিতে পারেন। 

অতীতের ব্যর্থতার কারণগুলির মধ্যে আমার ধারণায় 
নিয়লিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য £ 

(১) বিদ্বেণী শাসন, বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের অভি- 

প্রায়, রুচি, প্রয়োজন অনুসারে বিদেশী ছাচে পরিকজনা ও 


কার্ধ্যপদ্ধতি প্রস্তুত এবং বিদেশীর কর্তৃত্বে কৃষিশিক্ষার পরি- . 


চালনা । (২) ক্রষিকার্ধ্যের প্রতি ভনল্প ও শিক্ষিতশ্রেণীর 
অশ্রদ্ধা ও অনন্থর'গ অর্থাৎ ক্রষিকার্য্য সম্মানজনক পেশা নহে 
এই মনোভাব । (৩) সরকারী চাকুরী ও অক্তান্য বৃত্তির প্রতি 
অধিকতর মোহ। (৪) ক্রষিকার্খ্যে কঠোর পরিশ্রম । 
(৫) কৃষিকার্ষ্যের জন্ত পল্লী-অঞচলে বাস করার অসুবিধা । 
(৬) শ্রম-বিয়ুখত|। (৭) শ্রমের মর্ধ্যাদার প্রতি উপযুক্ত 
জানের অভাব । (৮) শিক্ষা-পন্ধতির ত্রটি। (৯) কৃষিশিক্ষার 
অনুপযোগী পরিবেশ । (১০) অনুপযুক্ত ও অনভিজ্ঞ শিক্ষক- 


চে 


মগুলী। (১১) অনুপযুক্ত শিক্ষার্থী নির্বাচন । (১২) পেশা .৬ 


রূপে কৃষিকাধ্য এহণ করিবার পথে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণের 
অন্তরায় ; উপযুক্ত মূলধন এবং যথাযোগ্য স্থানে উপযুক্ত জমি 
সংগ্রহে অন্গবিধা। (১৩) ভঙ্রশ্রেমী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 





* ক্কষি-ব্যবপা ও বাঙালী যুবকের অঙ্গ-সংস্থান । 
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শ্রাবণ 


৩১৭ 





যুবকগণের পক্ষে কৃষি যে লাভজনক পেশা তাহার 
উদ্দাহুরণের অভাব । 

উপরোক্ত কারণগুলির মধ্যে বর্তমান সময়ে অনেকগুলি 
তিরোহিত হুইয়াছে। এখন আর বিদেশী শাসন ও কর্তৃত্ব 
নাই, আমাদের দেশের শালনভার ও কর্তৃত্ব এখন সম্পূর্ণরূপে 
আমাদের উপরেই ভ্স্ত হইয়াছে ; আমাদের দেশের সকল 
প্রকার উন্নতির জন্ক যাবতীয় কর্শপ্রচেষ্টাা আমাদের উপরই 
নির্ভর করিতেছে ; আমরা আমাদের প্রয়োক্জন অনুসারে 
আমাদের দেশের জলবায়ু, মাটি ও “মানুষের” উপযোগী সকল 
প্রকার পরিকল্পম| প্রস্তুত করিতে ও তদক্ৃযায়ী কর্ণ্মপদ্ধতি 
স্থির করিয়া কার্ধেয অগ্রসর হুইতে পারি ; এ পথে আর কোন 
অন্তরায় নাই। পুর্বে কৃষিকার্ধোর প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
যতট] অশ্রদ্ধা ও অনুরাগ দেখ! যাইত এখন তাহা! অনেক 
পরিমাণে হাস পাইয়াছে। বর্তমানে ভত্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
বহু যুবক স্থানে স্থানে পুরাতন প্রণালী অনুযায়ী কৃষি বা 
কৃষিসংক্রান্্ অনেক কাজে লিপ্ত আছেন এবং অনেকেই সুযোগ 
ও সুবিধা পাইলেই কৃষিকে প্রধান পেশারূপে গ্রহণ করিতেও 
প্রস্তত আছেন। সরকারী চাকুরী ও অজ্াঞ্ত বৃত্তির প্রতি 
পূর্বেকার মোহ ও আকর্ষণ বহুল পরিমাণে কমিয়! গিয়াছে । 
বর্তমানে বাঙালী যুবকগণকে ছু" মুঠা! অন্গসংস্থানের জড় যেঞ্জপ 
কঠোর পরিশ্রম করিতে হইতেছে এবং ইহার জ্বন্থ যে সকল 
পেশ! গ্রহণ করিতে হইতেছে তাহাতে অনায়াসে বলিতে 
পার! যায় যে, ভগ্রশ্রেধীর বাঙালী যুবকগণ কঠোর পরিশ্রমকে 
আর ভয় করেন না এবং তাহাদিগকে আর শ্রমবিমুখত] 
দ্বোষেও দোষী করা চলে না তাহার] শ্রমের মর্ধ্যাদাও 
উপলব্ধি করিতেছেন । সুতরাং অস্তান্ত কারণগ্ুলি দূর করিতে 
পারিলেই খুব সম্ভব কৃষি-শিক্ষাকে অতি শীদ্রই এবং অতি 
সহজেই কার্ধাকরী করিয়া তুলিতে পার] যায়। তবে ইহা! 
করিতে হইলে পূর্বতন দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন হুওয়| 
দরকার । কিন্ত দুঃখের বিষয়, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এখনও 
সেই পুরাতন দৃষ্টিভঙীর দ্বার! পুরাতন ছাচেই সকল পরিকল্পনা 
প্রস্তুত হইতেছে । দেশের জবস্বা বিবেচনা করিয়! দেশের 
উপযোগ কোন পরিকজ্জনা প্রস্তত হইতেছে না। বহু 
চেষ্ট! সত্বেও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভজজীকে সোজ্ধা করিতে পারা 
যাইতেছে ন! । এই সম্পর্কে ৩রা এপ্রিল তারিখের “হরিজন” 
পত্রিকায় প্রকাশিত “মানাইয়| লওয়!” প্রবন্ধটির প্রতি সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 

এ সম্বন্ধে মোটযুটিভাবে কয়েকটি কথ! বলিতেছি। প্রধান 
কথ! এই যে, বিদেশের হুবহু অনুকরণে বা ছাচে আমাদের 
দেশের কুষিশিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বন করিলে উহ] পুনরায় 
বার্থতায় পর্য্যবসিত হইবে; আমাদের দেশের উপযোগী পরি- 
কজন! প্রত্থত করিতে হইবে) সেই পরিকল্পনার মধ্যে 


অবশ্যই বিদেশের পদ্ধতি যতটা সম্ভব স্থান পাইবে। এ 
ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, কয়েকজন 





রাজা নরসিংহ মল্লদেব 


ভত্ত্র-শ্রেণীর শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন যুবককে উন্নত ক্ষিশিক্ষা 
দেওয়াই আমাদের চরম টউদ্ধেষ্য নহে; তাঁহারা হয়ত উন্নত 
ক্রধিশিক্ষা লাভ করিয়া বিস্তীর্ণ জমি ও মূলধন সংগ্রহপূর্বাক 
অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিতে পারেন; 
কিন্ত ইহাতে দেশের রুষির উন্নতি লাধিত হইবে না; হঁহাদের 
ক্রযিক্ষেত্র্জলি সরকারী ক্রষি-ক্ষেত্ের স্কায় সাধারণের, 
বিশেষতঃ রুষকপসন্প্রদায়ের নিকট ‘আজব’ ব্যাপার বলিয়া 
পরিগণিত হুইবে । সুতরাং আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই 
হৃওয়| উচিত যে, কুষিবিদ্কালয়ে বা কৃষি মহাবিস্কালয়ে যে 
সকল উন্নত প্রণালীর ক্কষিকার্ধ্য শিক্ষা দেওয়া হুইবে তা! 
যেন মধ্যবিস্ত সম্প্রদায়ের যুবকগণ অল্প মূলধনের সাহায্যে 
গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহ! যেন কৃষকদের মধ্যেও অতি 
সহঙ্ষে বিস্তারলাভ করিতে পারে। এই সম্পর্কে আচার্য্য 
প্রকুল্পচন্দের উক্তি আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখ! প্রয়োজন। 
তিনি বলিয়াছিলেন £---“বিলাতে শিক্ষালাভ ক'রে সে শিক্ষা 
দ্বারা এ দেশের কৃষির কোন উদ্নতি করা চলে না। বিলাতে 
প্রত্যেক ভদ্রলোক কৃষক ১০০ কিম্বা ২০০ একর জমি নিয়ে 


চাষবাপ করে থাকেন। তাহারা শিক্ষিত ও বিজ্ঞানসম্মত 
প্রণালী অবলম্বন করে চাষ করেন। আমাদের দেশের 





ঝাড়গ্রামের রাজ! নরসিংহ মল্পদেব বাগানে কোদাল 
চালাইতেছেন 


চাষীদের ক্ষত ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড জমি; এবং তাহার! শিরক্ষর। 
একক বিলাতী চাষের প্রণালী ও আদর্শ এখানে চালান যায় 
না; দেশ, কাল, লী বিবেচনা না করে কেবল বিলাতী 
শিক্ষা আমদানী করলে তাহ! ফলবতী হয় ন! ৷” ক্কষি-বিভালয় 
বা কৃষি মহ্াবিস্কালয় পরিচালনার জন্ত আমাদের দেশের 
স্কধিসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কেবল বিদেশী উপাধিযুক্ত শিক্ষকগণের 
প্রতি বর্তমানে যে অহ্তেক মোহ আছে তাহা আমাদের 
বর্জন করিতেই হইবে । লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত! হইতে 
এমন অনেক উদ্বাহুরণ দিতে পারেন যে, বিদেশ প্রত্যাগত উচ্চ 
স্কষি-উপাবি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের উপদেশ ও নির্দেশ অপেক্ষা 
স্থানীয় কৃষি-অভিজ ব্যক্তিদের ও ক্রযকদিগের পরামর্শ অনেক- 
ক্ষেত্রে অধিকতর ফলপ্রস্থ হইয়াছে । এ সন্বদ্ধে আচার্য প্রফুল্প- 
চন্দ্রের উক্তিও বিশেষ প্রণিধানযোগা । +..+ক্কষি শিক্ষা 
দিবার জন্জ বিলাত যাওয়ার কোন আবস্ঠকতা নাই, এখন 
এদ্ধেশেই রসায়ন-শান্্র, উদ্ভিদ-বিগ| প্রভৃতি বিজ্ঞান-শিক্ষার 
প্রকৃষ্ট বন্দোবস্ত আছে, এখানকার কৃষি শিক্ষা দিবার জন্ত ও 
কৃষির উন্নতি বিধানের জন্ভ এখানেই লোক পাওয়া যায়।” 
অবশ্য কৃষির উদ্মতিসাধনের জম্ভ যাহার! বিভিন্ন বিষয়ে 


গবেষণ! ও পরীক্ষা করিবেন তাহাদের কথা স্বতন্ত্র ; তাহারা 
এদেশে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়| উচ্চতর বা উচ্চতম শিক্ষার 
জন্ত বিদেশে যান ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকা 
উচিত নহে। 

 স্কধিশিক্ষালয়ের পরিবেশও কৃষির উপযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ; 
পল্লীর আবেষ্নীতে ক্কষকধের মধ্যে ক্কষি-বিষ্থালয় স্থাপি 
? 





হওয়াই উচিত ; এবং ক্বষি-বিতালয়ের জন্ত বিরাট অট্টা- 
লিকাদিরও কোন প্রয়োজন নাই। এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে 
মনে রাখা দরকার যে, কৃষিবিগ্ভালয়ের ছাত্রাবাল এবং তাহার 
পরিবেশও যেন জ্বাকজ্রমকপূর্ণ ও *সৌবীন” না হয়। 
কৃষিশিক্ষার্থিগণকে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পল্লীগ্রাযে বাস 
করিতে হইবে; সুতরাং শিক্ষাকালে তাহাদিগকে এমন 
পারিপার্থিকে রাখ| দরকার যাহাতে তাহার! পল্লীগ্রামের 
পরিবেশেও শ্বচ্ছন্দে আরামে থাকিতে পারেন। 

বল! বাহুলা, শিক্ষাথীঁনিব্বাচনের উপরেই কৃষিশিক্ষার 
সফলত!| বহুল পরিমাণে নির্ভর করে; স্থতরাং শিক্ষার্থী 
নির্বাচনের পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া যে সকল 
শিক্ষার্থীর সহিত পল্লীগ্রামের এবং ক্রষিকার্ধ্যের সংযোগ 
আছে ও যে সকল শিক্ষার্থী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়! কৃষি- 
কাধ্যকে প্রধান পেশারূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাহাদ্দিগকেই 
নির্বাচনের সময়ে প্রাধাঞ্ দেওয়! দরকার । ইহার জন্ত যদি 
প্রথম অবস্থায় উপযুস্তসংখ্যক শিক্ষার্থী না পাওয়া যায় 
তাহাতেও বিচলিত হুইবার কারণ নাই। ক্ষিশিক্ষ| কাধ্যকরী 
হইলে অর্থাৎ উহা জ্বীবনসংগ্রামে সহায়ত! করিলেই শিক্ষার্থীর 
অভাব হইবে না। অরযতী মীর! বেন লিখিয়াছেন, “বড়ই 





ছঃখের কথা যে বর্তমানে আমাদের দেশের শিক্ষিত ও ধনী- 


সম্প্রদায় নিজেদের জীবনধারণের প্রাণ-মূল অখাৎ ধরিত্রী মাতা 
ও তাহার বক্ষপালিত প্রাণী বা উদ্ভিদসমূহ্রে সহ্তি কোন 
সংযোগ রক্ষা করেন না ৷” ভবিষ্যং কৃষিশিক্ষালয় যদি এই 
সংযোগ পুনঃহ্থাপিত করিতে পারে, তবেই উহার উদ্ধেন্ত 
সফল হৃইবে। ক্ৃষিশিক্ষাপ্রাপ্ত বহু যুবক উপযুক্ত কূলধন ও 
উপযুক্ত জমি সংগ্রহে অক্ষম হওয়ায় কৃষিকার্ধ্াকে বৃত্তি 
হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইহার বহু দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ কর! যায়। এখানে কেবলমাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিব। 
একটি সরকারী পরিকল্ঠান] অঙুসারে ফরিদপুর সরকারী কৃষি- 
ক্ষেত্রে লেখকের তত্বাবধানে যে সকল ভদ্রশ্রেণীর যুবক কৃষি- 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হুইয়াছিলেন তাহাদিগকে শহর হইতে বহুদূরে 
নুতন চর অধচলে এইরূপ জমি দেওয়! হইয়াছিল যে, সে জমিতে 
কেবল বর্ধাকালের ফসল (গভীর জলের ধান ও পাট) 
উৎপাদন করা যাইত; সেই জ্রমিতে শীতকালের কোন ফসলই 
চাষ কর! সম্ভবপর ছিল ন ৷ এইরূপ জমিতে চরের মধ্যে কৃষক- 
সন্প্র্ধায়ের সহিত একজে বাস করিয়া ভন্রযুবকগণ কি কঠোর 
পরিশ্রম ও কষ্ট সহ করিয়াছেন তাহা যাহারা না দেখিয়াছেন 
তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন নাঁ। কিন্ত এইরপ এক- 
ফসলী জমিতে ভর্রশ্রেবর শিক্ষিত যুবকগণ কোন ক্রমেই 
কষিকাঞ্জ করিয়া লাভবান হইতে পারেন না। সুতরাং এই 
অন্তরায় দূর করা একান্ত আবশ্তক। 

আমার মতে শেষোক্ত কারণটিই সর্বপ্রধান। মধ্যবিভ্ 
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শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকগণের পক্ষে কৃষি যে লাভজনক বৃত্তি 
বা পেশা হইতে পারে তাহার তেমন কোন উদাহরণ 
আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে নাই; অবিভক্ত বাংলার 
সরকারী কৃষিবিভাগের ক্ৃষিক্ষেনগ্জলি কন্মিনকালেও লা'তের 
অঙ্ক দ্েখাইতে পারে নাই। পরস্ধ এই সকল কৃষিস্ষেত্রের 
কার্ধ্যাবলী, পরিচালন] প্রভৃতি শিক্ষিত শ্রেণীর মনোযোগ 
মোটেই জাকর্ষণ করে নাই। এই সকল রুযিক্ষেত্ শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের নিকটে সরকারী “সখের বস্তু” এবং “প্রমোদ 
বিহারের” স্থান বলিয়া পরিগণিত হুইত। পূর্বতন প্রথা ও 
পদ্ধতি অস্থ্পারে বর্তমানেও এই সকল কৃষিক্ষেত্র পরিচালিত 
হইতেছে । এই সকল কৃষিক্ষেত্রের কা্ধ্যাবলীর প্রতি দেশের 
জনসাধারণকে আক্বষ্ট করিবার জন্ত কোনও পরিবর্তনই আজ 
পর্য্যন্ত চোখে পড়ে না। 


সরকারী ও বেসরকারী মহলের অনেক ব্যক্তির মুখেই শোন! 
যায় G০ back to the Land | কিন্ত জমিতে ফিরিয়! গিয়া 
কত পত্রিমাণ জমি কি প্রণালীতে চাষ করিলে কি পরিমাণ 
আয় হয় তাঁহার কোন ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত তাঁহারা দিতে পারেন 
ন|। অবস্ঠ কাগজে কলমে একট! হিসাব দেখাইতে পারেন। 
পল্লী অঞ্চলে ৩৩1৩৫ বিঘা! জমি সহজদাধা উন্নত প্রণালীতে 
চাঁষবাঁপ করিলে যে মধাবিস্ত সপ্প্রপায়ের একজন যুবক 
একটি ছোটখাটো! সংসার প্রতিপালন করিতে পারেন এই 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবার জ্রন্ভ লেখক ফরিদপুর জেলার অস্বর্গত 
রাজবাড়ীতে তদানীন্তন মহুকুম! ম্যান্ধিষ্টেট স্বগাঁয় অমলকুঞ্জ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে ৩০ বিধা জমির মূল্য 
সংগ্রহ করিয়| ক্কষিবিতাঁগের হস্তে দিয়াছিলেন এবং লেখকের 
পরিকল্পন! অনুযায়ী সেখানে একটি কুষিক্ষেত্র স্থাপিত 
হুইয়াছিল। কিন্ত লেখক ফরিদপুর ত্যাগ করিবাঁয় পরেই 
উক্ত পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হুয়। জদ্রশ্রেীর যুবকগণকে 
কৃষিকার্ধোর দিকে আকুষ্ঠ কবিবার প্রধান উপায় হুই- 
তেছে স্থানে স্থানে এইরূপ ছোট ছোট ক্ৃষিক্ষেঅ স্থাপন 
এবং উহা] যে লাভন্ধনক তাহা হাতে কলমে দেখানে!। 
এইরূপ ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্রের একটি পরিকল্পন! অনায়াসেই 
প্রস্তুত করা যায়। সকল পেশ! বা ব্যবসায়ের প্রতিই 
আমাদের যুবকগণ আক্বষ্ট হন, কারণ সমুদয় পেশা বা ব্যবসায়ে 
ব্যর্থতা যেমন আছে সার্কতাঁও তেমনই আঁছে। কিন্তু কৃষি- 
পেশায় সেই রকম কোনো! উদ্াহারণ নাই। স্কৃতরাৎ এই 
রকম দৃষ্টান্ত যতদিন না দেখাইতে পারা যাইবে ততদ্দিন 
পর্য্যন্ত কৃষি-শিক্ষা বিস্তারের কোনো চেষ্টাই ফলবতী হৃইবার 
সম্ভাবন| খুবই কম । এই চেষ্টাকে সর্বধাপেক্ষ! প্রাধান্ত 
দেওয়া দরকার । এই ক্ষেত্রে ইহাও মনে রাখা বিশেষ 
আবশ্যক যে, শিক্ষিতশ্রেণীর যুবকগণকে কষিকারধ্যে নিযুক্ত 
করিতে পারিলে দেশে উন্নততর ক্বধিপ্রণালীর বিস্তার হ্রুততর 


SO RENT TOES ATONE 


গতিতে হইবে । কিন্ত খুবই দুঃখের বিষয় যে, কৃষির উন্নতি. 
কল্পে কত বড় বড় বায়বহুল পরিকল্পন! প্রস্তুত হইতেছে অথচ 





বাম হৃইতে__গ্রীদেবেন্্রমোহন ডট্টাচার্যা, ডাঃ সি, কে. সেন 
(খয়র! অধ্যাপক ) শ্রীদেবেঙ্গনাথ মিজ, রাজকুমার, ডাঃ 
বি. বি. দন্ত (কলেন্দসমূহ্রে ইন্‌স্পেক্টর), এয ভীন্দরনাথ 
চক্রবস্ভাঁ (আসাম কৃষিবিভাগের ভূতপূৰ্ব ডিরেক্টর) 


এই অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়টি অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষের মনোযোগ 
আকর্ষণ করে নাই । দেশে উন্নত ধরণের ক্রষিপ্রণালীর প্রচলন 
সম্পর্কে লেখক ১৯৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পশ্চিম বাংলার 
তদানীস্তন গবর্ণরকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন ; এই 
পঞত্জের একটি নকলও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় 
ডাক্তার বিধানচন্দ্ৰ রায় মহোদয়ের নিকট পাঠানো হইয়াছিল । 
পত্রের অংশ বিশেষ এই-_ 

We should in the first instance demonstrate that 
agriculture is a paying proposition to a young man of 
the middle class family and it is unfortunate that in spite 
of the tall talks of our Agricultural department it has 
not yet been able to demonstrate it sufficiently widely to. 
attract the attention of our young - men towards £ 
vocation of life. If there are a few examples of our young 
men living comfortably in the countryside by pursuit of 
agriculture many will follow suit. This is the case 


every other vocation and there is no reason why it will 
be otherwise in case of agriculture. 


কিন্ত ছুঃখের বিষয় “অরণ্যে রোদনের মত” ইহার কোনো 
ফলই হুয় নাই । - 

যাহা হউক খুবই সুখের বিষয় ও আশার কথা এই যে 
ঝাড়গ্রামে কৃষি মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শরীপ্রমণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
যে ভাষণ দিয়াছেন তাহাতে দেখ! যায় যে, তিনি এই বিষয়টির 
গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন এবং ক্ধিবৃডিকে যে লাভজনক 
করা যায় তাহা! শিক্ষাকালীন অবস্থায় ছাত্রদের চোখের সামনে 
দেখাইবার প্রয়োজ্নীয়তাকেও প্রাধান্ত দিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন “মামূলি কৈফিয়ং আছে, যে সকল করষিক্ষেত্রে 














শামি বিশেষজ্ঞ নই, তৰু এ জা 









ৃ ক্ষেত্রের কিরদংশ পরীক্ষা ও গবেষণ|-কার্খ্যের জগ 
করা হইবে, কিন্তু ইহার বৃহত্তর অংশকে নিয়োজিত 
হইবে অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে । এইরূপ করিলে 
বস্ত্র সিদ্ধ হুইবে, প্রথমতঃ ক্কষিকলেজের ব্যয়ভার 
লঘু হইবে, দ্বিতীয়তঃ ছাঁজদের মনে আত্মপ্রত্যয় জ্বা্রত 
হারা অঙ্গভব করিতে পারিবে যে, কৃষিকর্ধ বৃত্তি- 
লাভজনক, সুতরাং এহপযোঁগ্য । আমার বিশ্বাস, 
আত্মপ্রত্যয় জাঁগরিত করার প্রয়োজজনই বর্তমানে 


জ্যোষঠ মাসের “প্রবাসী” ঝাঁড়গ্রাম ক্রি মহাবিভালয়ের 
প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পর্কে লিখিয়াছেন_-“আমরাঁ আশা করি 
কলিকাতা বিন কর্তৃপক্ষ তাহার্দিগের এতদিনের 


যু-বাঁসরে তোমরা করে! না শোক, 
পয়তমের ইচ্ছাই আদি পুর্ণ হোক্‌। 
ছি কত না বৰ্ষগ-রাতে তাঁহার গান 
বে নদী-নিঝরে-_অনির্বাণ। 
জ্যোতির শিখায় ছলিছে তারকাঁদল 
ক উদ্দ্বলতম অচঞ্চল, 
সন্ধানে তাঁর চির-চলমান সঙ্গীহীন 
ধুমকেতু দূর মহাশুক্ষের বক্ষে লীন | 
আসে বন-বুকে কালবৈশাখী বঞ্ধাঝড় , 
তপ্ত দিনের পুর্ধিত মেঘ মন্ততর ; 
হানে বিদ্থযৎ, বজের ধ্বনি স্ুগন্ভীর 
মহৎ ভয়ের উদ্ধৃত অলি, ভর্টনীড় 
পাখি উড়ে যায়, শঙ্কায় কাপে অন্ন, 
তবু গে প্রাণ উ্ কোমল জীবন-মন। 
তবু বতুক্ষ ভিক্ষা মাগিয়া যায়, 
বিভা আশ্রয় খোঁজে নিঃসহায় । 





| আমার উপদেশ এই যে, কলেজসংকলি | 



































মেলামেশা! আছে) দেশের সর্বপ্রকার ৯ কাজে 
তিনি ও তাহার প্রধান কর্ণ্ব্দচিব ও পরামর্শদাতা দেবেন: 
মোহন ভট্টাচার্য্য সম্পূর্ণ সহামুভূতিসম্পন্ন । সর্বাপেক্ষা আশা 
ও আনন্দের কথা এই যে, তিনি ক্কষির প্রতি অনুর এবং 
নিজহন্ডে বাগানে তরিতরকারী উৎপাদন করেন। সুতরাং : 
যে উদ্দেষ্তে তিনি পশ্চিমবঙ্গে কৃষি মহাঁবিড্ালয় স্থাপনে রি 
অগ্রণী হইলেন সেই উদ্দেশ্য যাহাতে সাবিত হয় তাহার 
তিনি সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন ইহ] আদর 
আশ] করিতে পারি। তাহার প্রতিষ্ঠিত কৃষি মহাবিদ্যালয় 
হুইতে ভক্রলোক শ্রেণীর মধ্যে নৃতন চাষীর স্ব্টি ফটক _- 
ইহাই প্রার্থন]। aa 
















মৃত্যু-বাসর 


এ, এন, এম, বজলুর রশীদ 








দেখেছি অত্যাচারীর খড়া হানিছে দাঁত 
অর্থলোলুপ, পৃথীরে করে ধূলিসাৎ । { 
মৃত্যুর লীল!--তবু তাঁর বুকে দেখেছি প্রাণ নু 
ধ্বংসের বুকে নতুন দিনের জীবন-দাঁন । 
প্রশ্ন করেছি, “ব্যথাডুরে কেন দুঃখ দাও, 151 
এত অবিচার তেদবিদ্েষ-_তুমি কি চাও 
পশুর মতন বাচিবে মান্য বরষ-মাস, 2, 
আঘাতে আঘাতে শোক-জর্জর, ফেলিবে স্বাস ? 
হায়, বুঝি নাই সৃষ্টির তরে অধ্ঠী তার 

কত যে মমতা পলে পলে কত রিতা, 1 

আজি মৃত্যুর বাসরে মিলন---সে অজানায়, 

দেখিব কেমনে বক্ষ আমার দলিয়া যায়।. 
আবাত তাহার হবে যে মধুর ভরসা তাই, ... 
বন্ধু আমার সুন্দর, তার দোসর নাই | 
















লিপিকার সত্যেন্দ্রনাথ 


[ ১৩৪৯ সালে প্রবাসীর পৃষ্ঠায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখিত 
তেরখানি চিঠি কবিবন্ধু স্বর্গত ধীরেজ্রনাথ দত্তের সৌজন্ে মং- 
কর্তৃক প্রকাশিত হুইয়াছিল। এই সংখ্যায় সতোন্দ্রনাথের 
আরও তিনখানি চিঠি প্রকাশিত হইল। এই চিঠি তিনখানি 
কবি তাহার সহ্ধর্ণ্িমী শ্রীযুক্ত! কনকলতা দ্তকে ১৩১৫ 
সালে লিখিয়াছিলেন। এই চিঠিখুলি লেখার পর বহু 
বৎসর অতীত হুইয়াছে। বাংল! সাহিত্যের ভাবধারার 
কিছু পরিবর্ভনও হয়ত হৃইয়াছে। কিন্ত চিঠিগুলির 
অন্তনিছিত সংযম, শালীনতা ও সৌন্দর্যাবোধ তেমনি 
অটুট রহিয়াছে । ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে কবির 
বয়স তখন ২৭ বংসর ছিল এবং কবিপত্বী ছিলেন সপ্তদশ- 
বর্ষায় । কিন্ত এ চিঠিগুলিতে কোনও যৌবন-সুলভ 
উচ্ছাস নাই, সৌন্দর্য্য আছে__শ্রীন্ুরেশচজ্জ রায়। ] 


১ 

বৈশাখ-_১৩১৫ 

হে আমাদের একজন ! 
নব বংসর আমাদিগকে নূতন শক্তি প্রদান করুক। 
আমর! যেন সর্বপ্রকার ছুর্বলত1 পরিহার করিতে 
পারি। নুতন বৎসর আমাদিগকে নূতন পথে লইয়] যাক্‌ 
আমর! যেন বেদনা বিশ্বত হইতে পারি। ভারতবর্ষে 
দুইটি আদর্শ প্রধান । বৈদ্ধিক আদর্শ ও বৌদ্ধ আদর্শ | 
গার্হন্য আদর্শ ও সন্্যাসের আদর্শ । আমর! দু'য়ের 
সামঞপ্তন্ত করিতে চাই । আমর! সংসারে থাকিয়া ব্রহ্মচ্য্য 
পালন করিতে চাই । আমাদের অন্ত পন্থা নাই । 
সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য আমাদের একান্ত পালনীয় । ব্রহ্মচর্ধ্য- 
ভ্রঃ হইলে কি হয়? সমাজ স্বতঃ পরতঃ নানা উপায়ে 
তাঁহার «গড বিধান করে। তা! ছাড়া বাভিচারীর 
বার্ধক্য একান্ত অবজ্ঞার জিনিষ । পূজার ফুল শুকাইলেও 
নিশ্দমালো পরিণত হুয়। বিলাসীর উপভোগের ফুল 
রান্জিশেষে পথের পক্ষে পচিয়া থাকে । আমরা যেন 
শারীরিক সুখকেই চরম সুখ মনে না করি। আমরা 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকারের দ্বারা, ক্ষুদ্র ক্ষুত্র মঙ্গল কার্যের দ্বার! 
যেন আমাদের এই সামান্য জীবনকে ধঞ্ত করিয়া তুলিতে 
পারি। আমরা যেন মনকে শুদ্ধ শান্ত করিতে পারি। 
যেন বিচলিত বিক্ষুন্ধ না হই। যেন অভিমান নাকরি। যেন 
ছুর্ধলতাকে সবলে পরিহার করিতে সমর্থ হই। মন্থ্যাত্বের 
মহৎ আদর্শ যেন উদ্দ্বল রাখিতে পারি। স্নেহ, প্রেম, মমতা 
ইহ! পরযুখাপেক্ষী নহে__ইহ1? আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, 
সন্ত ; একথা যেন মুহূর্তের জঞ্ও ভুলিয়া না যাই। বিলাসী 
বা বিলাপিনীদের হেয় আদর্শ যেন দ্বপার সহিত পরিত্যাগ 
করিতে পারি; তাহাদের প্ররোচনায় যেন আত্মবিস্থৃত ন! 

৯ ৫ 





হই। আমাদের শরীর অপটু হইলেও যেন আমর] মনের 

শক্তি দ্বারা সকল বিদ্র-বিপত্তি দূর করিতে সমর্থহই। ছে 

নূতন বংসর, তুমি আমাদিগকে নুতন জীবন প্রধান কর। ইতি 
আমাদের আর একজন। 


কবিপত্ী শ্রকনকলতা! দত্ত 


২ 
লুইস্‌ জুবিলী স্তানিটোরিয়াম, দাঞ্জিলিং* 
সুচরিতান্ু ! 


আমি দাক্জিলিং এসে অবধি অনেকটা ভাল আছি। - 


এখানে ভাল ন! থাকিয়া উপায় নাই। কারণ পৃথিবীর মধ্যে 
যাছা উচ্চ তাহাই চোখের সন্মুখে । প্রভাতে উঠিয়া পারদ- 


* এ চিঠিতে তারিখ না থাকিলেও সত্যেন্তর-বদ্ধু /ধীরেন্জ- 


নাথ দভকে দার্জিলিং হইতে অনবন্ত কবিতায় যে চিঠি কবি 
লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে জানিতে পারি কবি ১৩১৫ 
সালে হৈ মাসে দাৰ্জ্জিলিঙে ছিলেন। 7. =; 


be 
| 























ন রসে হৃদয় অভিষিক্ত হইতে খাকে। "মনে 








রন তবে ওই যৌন, শাস্ত, শুভ্র, নিষ্কলঙ্ উচ্চ হইতেও উচ্চ 
চ্নজৱ্ষাই তাহাদের উপযুক্ত পাদসীঠ । কাঞ্চনজজ্ঘার কাছে 
জ্িলিং যেন, সমুদ্রগামী সুবৃহৎ জাহাজের কাছে পানসী। 
তলহৰ্ণ্মযের কাছে পর্ণকুটীর । শ্বেতহন্ডীর কাছে মেষের দল। 
চ এই দাঞ্ছিলিং সাত হাজার ফুট অর্থাৎ সাতশো তলার 
মত উচ্চ ৪ এই দাৰ্জিলিং পাহাড়ে উঠিতে মেলগাড়ীতেই 
ত ঘণ্টা লাগে । কাঞ্নজঙ্ঘা দাঙ্দিলিতের চতুগুণ উচ্চ। 





* স্বৰ্গত বীরেজনাথ দন্তকে কবি যে চিঠি কবিতায় লিবিয়া- 
লেন ( ২৫শে কৈ ১৩১৫) তাঁহা ১৩৪৯ সালে মাথ সংখ্যায় 
কর্তৃক প্রকাশিত হ্ইয়াছে। সেই কবিতায় চিঠির প্রায় 
ছজ “আমি এখন বসে আছি সাত'শ তলার ঘরে, বাতাস 
| মলিন বেশে পশিতে ভয় করে” কবিপত্বীকে লিখিত 
বির এই চিঠির এই অংশ স্মরণ করাইয়া দেয়। _-স-চ-র 


ERE ২৭ 
দিন প্রাতঃকালে ঘুম ভাদিতেই পাশে পঙ্ধজ্জকে না 
লিলি শশব্যন্তে উঠিয়া পড়িল । বড় ছুরস্ত হইয়াছে 
লেটা । কিন্তু বাহির হইতে যাইয়া পুনরায় সে আড়ালে 
সরিয়! গেল । স্ৃশ্ময়ের ভাবগতিক দেখিয়া লিলির কেমন ভয় 
হয়। স্বভাবতঃ গম্ভীর মবন্ময় হঠাৎ কেমন যেন উচ্ছ্বসিত হইয়। 
উঠিয়াছে। পঞ্চজকে সে বুকে চাঁপিয়া ধরিয়! চুম্বনে চুম্বনে 
অস্থির করিয়া তুলিয়াছে--আর ছুরস্ত ছেলেট। স্ব্ময়ের গল 
ডাইয়া ধরিয়া খিলখিল করিয়! হাসিতেছে। কিন্তু স্ব্থয়ের 
খ ছাপাইয়| তখন জল গড়াইয়। পড়িতেছে | য্ৃন্ময়ের 
সবরের গোপন কথা হয় তো দিলি জ্বানিলও না, কিন্তু সে 
দৃষ্টিতে চাঁহিয়াছিল, উপভোগ করিতেছিল এই ছুই অসম- 
পীর অপুর্ব মিলন । 
লিলির এই লুকাইয়! দেখা অকস্মাৎ স্বন্ময়ের চোখে পড়িয়া 
গ্গেল। সে একটু হাসিয়া কতকট! কৈফিয়ং দিবার ভঙ্গীতে 
কছিল, কি জানি যদি আর কোন দিন দেখা না হুয়। প্রাণ 
ওকে এক দিনও আদি বৰ করি নি, তাই! 





তা থাকেন আর যদি তাহারা মর্ত্যলোকে কখনও পদার্পন 






উজ? সকলেই a খায়। ইহারা “যুড়ো কাট” রর মত এক ্ 

প্রকার জিনিষ দিয়া চুল আঁচড়ায়। কলসীর পরিবর্তে মোটা টার 

মোট! বাশের চোঁভায় হুব লইয়া বিক্রয় করিতে আসে। 
ইতি--এীসত্যোজ্নাধ দন্ত 






স্ুচর্রিতান্স | a 





বিন্ধয়ার সম্ভাষণ এহণ কর । ছুঃখকে বিজয় কর । আনন্দ 








পবিভ্রতাকে জীবনের সঙ্গী কর। আপনাকে 
ইতি_-জীসতোজ 


লাভ কর ৷ 
জান। 


পা 





+ ইহ ছাড়া কোন্‌ বছর, কি তারিখ উল্লেখ নাই 1-স-চনর 


পপি 


প্রবাহ 
শ্ীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


নিজের কথ! লিলি আর ভাবে না--ভাবিতে চাঁয়ও না সে 
বরং এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে সে মুক্তি পাইয়াছে। কিন্ত 
তাহাকে কে করিয়া স্ব্ময়ের জীবনে যে ক্ষতি হইয়াছে 
তাঁহার পূরণ হয় তো আর এ জীবনে হইবে না। 


কথাটা ছড়াইয়| পড়িতে বিলম্ষ হইল না। রাঁজাবাবুর 


বাড়ী হইতে য্থর়ের নিকট আহ্বান আসিল--টি পার্টিতে 


যোগদান করিতেও হইল। কত দিনের মধ্যে ফিরিয়া! 
আসিতেছে এ প্রশ্নটা সে এড়াইরা গেল, কহিল, কত আর. 
দেরী হবে-_ টা 
ফিরিয়া আসা সম্বন্ধে সে নিজেও সঠিক কিছু জানে না) 
আসিবে. কিনা তাহাও বল! কঠিন। 
কৱিয়াছে--তাই সে যাইতেছে । ভবিস্তংই তাঁর পথ নির্দেশ 
করিবে । : 
বাজাবাবু কিন্ত কথাটা অন্ত ভাবে এহণ করিলেন, খুশী 
হুইয়| কহিলেন, তা বটে কত দিন আর আপনাকে বাইরে 
থাকতে হবে। তা ছাড়া আপনার পক্ষে বেশী দিন অন্তর 
থাকা ত সম্তবও নয়। তিনি বান । ্বহ্ময়ও সে হাসিতে টা 

যোগ দ্বিল 1 
লকাত| যাজা কিন । বাংলোর নিন 
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১. 


- লিখে দাঁও ত পঙ্কজৰ ৷ 


শ্রাবণ 





কেমন যেন ভারী হইয়! উঠিয়াছে । লিলি মাঝে মাঝে এমন 
এক একটা কথ! কহিতেছে যাহা যৃন্ময়ের কাঁছে অর্থহীন । 
লিলিকে এক নাগাড়ে দশ মিনিট কোথাও দেখা যাইতেছে 
না। কেমন একট! অস্থিরতা তাঁর প্রতিটি কাঁজে এবং কথায় 
স্কাঁশ পাইতেছে ৷ 

য় তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাস! করিল, তোমার 
শরীরটা কি তেমন ডাল ঠেকছে না? | 
' লিলি উত্তর দেয় নাই, কেবল ছাসিয়াছে। এ হাসির মধ্যে 
মৃদ্ময় শুধু আসন্ন বিদায়ের সাঁময়িক বেদনাই প্রচ্ছন্ন দেখিল । 
ইহা ছাড়া অন্ত কোন কথা তাঁর মনে স্থান পায় নাই-_সে দৃষ্টি 
তাঁর নাই। মেয়েদের জটল মনত্তত্বের কথা ভাবিতে সে 
অনভ্যত্ত। তেমন সুযোগ তাঁর জীবনে কোন দিন দেখ! দেয় 
নাই। সোজা! ভ্রিনিষটাকে ঠিক সোজা ভাবেই সে দেখে । 
কিন্ত তাই বলিয়া যে ভার অস্থভূতির কিছুমাত্র অভাব আছে 
ভা নয়। ত! ছাঁড়া এই মুহুর্ে তার নিজের মন এমন 
বিপর্যস্ত অবদ্থায় আছে যে কোঁন রুথা গভীর ভাবে ০, 
দেখিবার ধৈর্য্য তাঁর নাই। 

সকাল হইতেই পঙ্ধন্জ স্বন্ময়ের পিছু লইয়াছে। শিশু- 
মনের রহস্য সে জানে না । হাঁসিয়। বলে, তোমার জ্রন্ত একটা 
রেলগাঁড়ী আনব পঙ্কজবাবু! 

মন্ম় আঁজ্ যাইবে এ কথাট| শিশু পক্ষ পর্যন্ত জাঁনে। 
সে রেলগাড়ীর জন্ঠ আঁগ্রহ ন! দেখাইয়! তাঁর সঙ্কে যাইবার 
বায়ন! রিল, তোমার সপে আমি যাব মামা ! 

ুত্স্ নিজের কথাই বলিয়া চলিল, আর একটা মস্ত মোটর 
গাঁড়ী, একট] সাইকেল .*পঞ্থজের এ সকল লোভনীয় দ্রব্যের 
অন্ধ কোঁন আগ্রহ নাই। সে সবেগে মাথা নাঁড়িতে লাগিল 
এবং আপন মনে মুর করিয়া বলিতে লাগিল, আমি যাব*** 
আমি যাঁব। 

লিলি আসিয়া ধমক দেয় । - 

মৃন্ময় বলিল, ওকে তুমি মিছিমিছি নে জিলি। ছেলে- 
মাছষ__ 

মৃন্ময়কে কথাটা শেষ করিতেও লিলি দিল না। 
মাঝখাঁনেই অকন্মাঁৎ চলিয়া! গেল । 

মৃন্ময় একটু বিস্মিত হুইলেও সেদিকে মনোযোগ দিতে 
পারিল না, পুনরায় পঞ্চজকে লইয়া মাঁতিয়! উঠিল । 

স্বস্বয় কহিল, তোমার জন্ত কি কি আনতে হবে আমায় 
হাতী, ঘোড়া, রেলগাড়ী, সাইকেল 


কথার 


সব 
এত বড় প্রলোভন । পক্গদ্রকে রীতিমত চিন্তিত দেখা গেল । 
যন্ময় পরম উৎসাছে বলিতে লাগিল; সবগুলো তোমার 
হবে। হাঁতী, ঘোড়া, গাঁড়ী সব'** 
পঙ্থজ-কছিল, আর ময়ুর--.আর পাখী'*. 


প্রবাহ 


কঠ 





ম্বন্ময় চযকাঁইয়| উঠিল । বুকের ভিতরট1 যেন মোচড় 
দিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মুহুর্তে সে সহজ হইয়া উঠিল। 
পঙ্কজ্রকে সাদরে কাছে টানিয়া তাঁর কচি গালের উপর নিজের 
মুখ রাখিয়া কহিল, তাও এনে দেব তোমায় । 

পঙ্কজ্জ এভক্ষণে ফর্দ করিতে বসিল এবং চাস 
সোঁজা ও বাঁক! রেধাঁর সাহায্যে ভাঁহা সমাপ্ত করিয়া খুশী- 
মনে ম্বম্ময়ের হাঁতে দিল । কহিল, লিখে দিয়েছি । 

্ব্ময় সযত্বে তাহা জান করিয়া পকেটে রাখিল। 

পঙ্কজ গো ছাড়িয়াছে। ছেলেটা যেন হবন্ময়কে পাইয়া 
বসিয়াছে। তারও একট! কেমন যেন মায়া পড়িয়া গিয়াছে। 

লিলি পুনরায় দেখা দিল । 

মুন্ময় ডাকিল, শোঁন লিলি । 

লিলি দ্বাড়াইল । ম্ৃন্ময় একদৃষ্ঠে তাঁর পানে কিয়ংকাঁল 
চাহিয়া থাকিয়া ম্বহৃকণ্ঠে কছিল, তুমি ভাঁবছ আমি কিছু বুঝি 
নি? আসলে তোমরা মেয়ে-ভ্রাত, তোমাদের মন একই 
ছাঁচে গড়া । কলেঞ্জে পড়াগ্তনে! করেই থাক, আর নিজেদের 
সংস্কারযুস্ত বলে যতই প্রচার করো তোমাদের ভিতরের 
ইন্‌স্টিংট যাবে কোঁথার ? তোমর] কল্যাঈ_ 

লিলির হু’চোখ সজল হইয়া! উঠিল । 

মৃন্ময় পুনরায় বলিল, আমার ছুঃথ হয় সুনির্দশলের কথা 
ভেবে । সে আমার চেয়েও ছুর্ভাগাঁ। তোমায় চিনলে না । 

মৃন্ময়ের কথার ধরণে লিলি কেমন আড়ষ্ট হইয়| দীঁড়াইয়! 
ছিল। অথচ'শেষটুকু না শুনিয়াঁও নড়িতে পারিতেছিল না। 
এতক্ষণে দে একট! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। কিনু তথাপি 
সে বুণী হইতে পারিল না, মনট! গভীর বেদনায় টন্‌ টন্‌ করিয়া 
উঠিল কেন? স্বর যে তার অন্তরের প্রকৃত সত্য জানিতে 
পাঁরে নাই ইহাতে মন তার বেদনায় ভারা ক্রাঞ্ড হইয়| উঠিয়াছে 
কিসের জন্ভ? এমনি করিয়া সে নিজেকে বহুদিন প্রশ্ন 
করিয়াছে, উত্তরও সে পাঁইয়াছে__-তবুও প্রশ্নের তাঁহার বিরাম 
'নাই। এই আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যে যেন তাঁর অনেকখানি আত্ম 
তৃপ্তি লুকাঁইয়া আছে ।*** 

যাজাঁর সময় ঘনাইয়] আপিল কিন্ত আশ্চ্য্য--লিলির দেখ! 
নাই। লিলি ইচ্ছ৷ করিয়াই অন্তরদ্ধান হইয়াছে। কথাটা! 
হয়তো ম্ব্ময়ের তেমন ভাঁবনার উদ্রেক করিত না, কিন্ত বিস্ময় 
তার সীমা অতিক্রম করিল -যখন বিদায়ের মুহুর্ভেও লিলি 
অথবা! তার ছেলের দেখ। পাওয়া! গেল না। পদ্ষজের আয়! 
আনিয়া জানাইল ; -মাইজী খোঁকাবাঁবুকে লইয়া রাঁজাবাবুর 
বাঁড়ী বেড়াইতে গিয়াছে । . কিন্ত এই কি বেড়াইতে বাহির 
হইবার সময় | 

মৃন্ময় নিজের মনকে প্রশ্ন করিল এবং এই প্রশ্নের উত্তর 
খুঁজিতে গিয়া কভকট! যেন বিহ্বল হুইয়|। পড়িল, আঁঃ--- 
বোঁকা মেয়ে--*পরমুদূর্তে নিজেকে শাসন করিল, এ ভুল'*'এ 
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অসম্ভব ! লিলি সম্বন্ধে এ চিন্তা মনে আনাঁও তার অ্তায় 
হইয়াছে ৷ কিন্ত স্কাঁয় হউক আর অগ্তাঁয় হউক চিস্তাট! তাঁর 
মন হইতে একেবারে দুর হুইল না। অন্ত পাঁচটা চিন্তার 
আড়ালে ঢাঁকা পড়িয়া রহিল মাত্র । 
| 

প্রায় দীর্ঘ পাচ বৎসর পরে মৃন্ময় পুনরায় কলিকাতায় 
আঁসিয়! উপস্থিত হইয়াছে । কলিকাঁতাঁর একটি বিখ্যাঁভ 
হোটেলে সে আশ্রয় লইয়াছে। 

আবার সেই কোলাঁহুলমুখরিত মহানগরীর জনপ্রবাহ। 
কিন্ত আঁজিকার কোলাহল যেন প্রেতলোকের আর্তনাদের মত 
কানে আসিয়া বাঞ্ষে। একদিন এখানে সে ভার ভবিষ্যৎ 
গড়িতে আসিয়াছিল। গড়িতে পারে নাই, নিয়তির নিষ্ঠুর 
আঘাতে তার স্বপ্রপৌধ ভাডিয়া গিয়াছে । এই পাঁচ বৎসরে 
শহরে কতই ন! পরিবর্তন ঘটিয়াছে | 

হোটেল হইতে স্বন্ময় বড় একট বাঁহির হয় না_ভাঁলও 
লাগে ন|। শুধু দিনাস্তে একবার করিয়! নাঞ্কুর খোঁজ লইয়া 
আপে । এক সপ্তাহ পূর্বে সে কাঁশী গিয়াছে । যে-কোন দিন 
আঁসিয়] পড়িতে পারে । 

নাঞ্ধু আভ্রকাল ধনী অভিজ্কাত সম্প্রদায়ের একজন 
চইয়াছে। তার মস্ত বাঁড়ী__গ্যারাঁজে গাঁড়ী। মন কৌতুহ্লা- 
ক্রাস্ত হইলেও অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি ভার নাই। 

জিলির কথা আজকাল তার সারাক্ষণ মনে পড়ে। তাঁর 
স্নেহ ও সেবার স্পর্শ যেন যৃদ্ময়ের সর্ধ্বাঙ্জে মিশিয়া রহিয়াছে। 
হোটেলের রুটিন বাঁধ পারিপাঁট্যের মধ্যে সে আনন্দ খুদ্দিয়] 
পাঁয় না বরং একটা অভাববোধ যেন তাঁর বুকের ভিতরে 
বাস বীধিয়া আছে। ইহার উপর আবার আছে পস্কজের 
স্থৃতি। দে যেন হাসিমুখে আসিয়! সন্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, 
আমার মোটর--*ময়ূর আর রেলগাড়ী'**ছেলেট! হুবহু লিলির 
ছাঁচে গড়া । 
'ভোরে বাঁধিতে সক্ষম হইয়াছে । 

লিলির কাছে স্বন্ময় খমী। ৫স যদি এমনি করিয়া চতুদ্দিক 
দিয়া তাহাকে আড়াল করিয়া না রাখিত, স্নেহে সেবায় তার 
হৃদয়ের শুগ্তত] ঘুচাইবার চেষ্টা না করিত তাহা হইলে হয়তো 
এতদিনে মৃন্ময় পাগল হইয়া যাইত। মঞ্চুষা আর লিলি। 
তাঁর জ্বীবনপথের দুই-বাঁকে হু'জনের আবির্ভাব ]' এরা তার 
জীবনে আনিয়াছে ব্যথা, আনন্দ ছুই-ই 1 

মবষ্ময় জানে না মঞ্ুষা আজ কোথায় এবং কেমন আঁছে। 
তার জীবনের এই কটা বছরের মধ্যে অদৃষ্টের কোন্‌ লীল! 
চলিয়াছে। আজ যদি মঞ্জুষা আসিয়া তাহার ‘সন্মুখে ক্রুটি 
স্বীকার করিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে, “আমারই ভুল হয়েছিল, 
তার শান্তিও আমার যথেষ্ট হয়েছে মি তাহা হইলে কি 
করিবে সে। 


প্রসাজী 





হয়তো! সেইজন্ভই সে তাঁকে এমন ভাবে মায়া- 
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হায়রে ছুর্বল যাঁহুষ। মৃন্ময় মনে যনে নিক্ষেকে ধিক্কার 
দিল) জীবনের মধ্যাহ্‌ বেলায় আবার নুতন করিয়া-এ রঙীন 
স্বপ্ন কেন ! কিন্তু এই শাসন মন তো মানিয়া লয় না। বাঁধন 
একটু আঁলগ! হইতেই বস্তার জ্বলের- মত যত রাজ্যের চিন্তা! 
আঁসিয়| তাঁর মনকে আচ্ছন্্ করিয়া! ফেলিল.। 

এখানে আসিয়া দিন যাপন তার এক সমস্তা হইয়। 
স্বাড়াইয়াছে। ওখানে বরং সে ভাঁলই ছিল । কখনও লিলির 


, সহিত গল্প-গাঁছা করিয়া, কখনও পঞ্চজের সহিত খেলা-ধুলায় 


মাতিয়া কখনও বা! রাজাঁবাবুর নির্জন পাঠাগাঁরে বইয়ের শপে 
নিমগ্ন হইয়| দিনগুপ। তাঁহার এক রকম কাটিয়া যাইতেছিল। 
কিন্তু এখানে এই নিরাঁলা প্রকোন্ঠে বসিয়! থাঁকাঁও যেমন 
কষ্টকর, বাহিরের কোলাহলও তেমনি বিরভিকর। নাস্কু যে 
কবে পর্য্যন্ত ফিরিবে তাহারও স্থিরতা নাই। এদিকে মন তাঁর 
সম্ভব অসম্ভব নান! চিস্তা-ভাঁবনার দোলায় আন্দোলিত 
হইতেছে । ae 
নাস্কু সংসারী হইয়াছে, বড়লোক হুইয়াছে। অথচ তার 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশী-ভরসা সকলেই ছাড়িয়| দিয়াছিল। 


কিন্তু ছস্ ছাড় ভবঘুরে নাঙ্কুর উদ্ধাম উচ্ছ খল গতির আজ 


বিরাম হুইয়াছে। তাই ত মৃন্ময় আজ ভাবিতেছে যে, কোন্‌ 


. ছুর্বার নিয়তি মাহুষের অনুষ্ঠকে লইয়] ভাঙা-গড়ার খেলা 
নইলে তার জীবনের প্রবাঁহুই ব1] আজ এই 


খেলিতেছে । 
বাঁকা পথে যোড় ফিরিবে কেন? এম-এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে 
সে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । তাছার আঁকাঁজ্ষা ছিল, 
কোন কলেজে প্রোফেসারি লইয়! ছাত্রদের শিক্ষাদান ও 
চত্রিঙ্জগঠনে নিজের সময় ও শক্তি-ব্যয়, করিবে। কিন্ত নিয়তির 
বিধান আজ তাহাকে কোথায় লইয়। চলিয়াছে। অদৃষ্টের 
পরিহাস আর কাহাকে বলে! 

তার আশা-আকাঙ্কা, তার হৃদয়ের গভীর প্রেম 
চন্রিতাথত| লাভ করিবার অবকাশ পাইল না। প্রচ ভূমি- 
কল্পে তাহা ধুলায় লুটাইয়া পড়িল। ম্বম্ময় নিজের জীবনের 
ঘটনাগুলি মনে মনে পর্খ্যালোচনা করিয়া দেখে আর ভাবে, 
কি সে হইতে পারিত, আর কি সে ছইয়াছে। 

বিগত পাঁচ বৎসরের জীবনে বৃদ্ধ পিতা-মাতার কথা যে 
মৃদ্ময়ের স্মতিপথে উদিত হয় নাই তেমন নহে কিন্ত মৃন্ময় 
সেদিকে দৃষ্টি দেয় নাই। নিজের মনের উপর বহু রকম 
উপজ্রবই সে করিয়াছে । বাপমায়ের কথা সে জোর করিয়া 


মন হইতে ঝাঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্ঠা করিয়াছে, নিজেকে--& 


প্রিয়জনের সকল সম্পর্ক হইতে সে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। 
কিন্ত ইহাতে যে অন্তত্বন্দের কৃষ্টি হইয়াছে তাঁহা তাহার 
হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে । কিন্ত নিজেকে আঘাতের 
পর আঘাতে জর্ছরিত করিয়া] সে যেন কেমন এক ধরণের 
আনন্দ পাইয়াছে-_খও যেন এক প্রকারের সান্তনা ।' 


শ্রাবণ 





কিন্ত আজ বহুকাল পরে পুরাঁতন পরিচিত স্থানে 
ফিব্রিয়া আসিয়] মনটা সত্যই তার আকুল হইয়! - পড়িয়াছে। 
বাপমায়ের সংবাদ জাঁনিতেও সে উৎসুক হুইয়া উঠিয়াছে 
এবং এই ওঁৎস্ুক্যের অন্থতম কাঁরণ যে বিশেষ. কোনো 
প্রিয়জনের দর্শনলাভের সম্ভাবনা এ কথাও সে নিজের কাছে 
অস্বীকার করিতে পারিল ন1। 

আঁজ কয়েকদিন ধরিয়া! বিকালের দিকে য্বন্ময় বেড়াঁইতে 
বাহির ছইতেছে। হয় ইডেন গার্ডেনে নতুবা গড়ের মাঠের 
কোন একট! নির্ন স্থানে গিয়া সে চুপচাপ বসিয়া থাকে | 
এবার সুরু হইয়াছে তাঁর জীবনের চমৎকার এক অধ্যায়। 
নিজের বিপুল সন্তাবনাপূর্ণ জীবনকে এমনি ভাবে রিজ্ত করিবার 
তাঁর কতটুকু অধিকার ছিল | প্রশ্নটা আজ কয়দিন ধরিয়াই সে 
নিজের মনকে করিতেছে । 

নান্ধু আব্বও ফিরিয়া আসিল না। ম্বন্ময় নিজের ঠিকাঁন। 
রাখিয়া! আঁসিয়াছে। কিন্ত কোনো খবর নাই। য়ে 
উৎকণ্ঠা দিন দিন বৃদ্ধি পাঁইতেছিল। এমনি সময়ে একদিন 
রাজাবাবুর এক টেলিগ্রাম লিলির ছেলের সবত্যুসংবাদ বহন 
করিয়া আঁনিল। সংবাঁদটা যেমন আঁকম্মিক তেমনি মর্মান্তিক । 

মুন্ময়ের সমস্ত অস্তর হাহাকার করিয়া উঠিল অথচ এই 
ছেলেটরই উপর এক সময় তাহার মন বিরূপ হইয়াছিল ।--- 
কিন্ত শেষ পর্য্যন্ত ছেলেটি তাঁর মন ভিতিয়| লইয়াছিল। 
টেলিএাম পাইবার মুহুর্তেও . সবন্ময়ের বুক-পকেটে ছেলেটির 
হাতের লেখাটুকু সযত্বে রক্ষিত আঁছে। সৃন্ময় একবার পকেট 
হইতে ভাঁহা বাহির করিয়] দেখিল, দেখিল বালকের হাতের 
গুটিকয়েক সরল ও বন্ররেখা। তাঁহার ছু'চোথ সঙ্গল হইয়া 
" উঠিল। . 

বাজাবাবু টেলিগ্রামে তাঁহাকে যথাসম্ভব সত্বর ফিরিয়া 
আসিতে অনুরোধ করিয়াছেন। লিলি নাকি অত্যন্ত 
কান্নাকাটি করিতেছে । কিন্ত ওখানে ফিরিয়| যাইতে সৃন্ময়ের 
আর ইচ্ছা নাই। 
তাঁর এড়াইয়] চলাই উচিত | তা! ছাড়া এ নিরানন্দ পুরীর 
মধ্যে সে কেমন করিয়া! ফিরিয়া যাইবে ৷. পঞ্চন্জের অভাবটা] 
সে যে এখান হইতেই মর্টে মর্শ্মে অনুভব করিতেছে { এখনও 
মৃন্ময়ের কাঁনে পক্কজের শেষ কথাগুলি রহিয়! ব্রহিয়া! ধ্বনিয়া 
উঠিতেছে, আমি যাব--'আঁমি যাঁব***কিত্ক সেই যাঁওয়! যে 
এই যাঁওয়া.তখন কে তাঁহ! ভাঁবিতে পাঁরিয়াছিল। 

দিনকতক আগেই ম্বন্নয় তাঁহার প্রতিশ্রুতিমত খেলনা 
গুলি কিনিয়া আনিয়াছিল। ঘরের কোণে সেগুলি সাজান 
আঁছে। নাঁ্কুর বিলম্ব দেখিয়! সে এগুলি পার্শেলে পাঠাইবে 
মনস্থ করিয়াছিল । কিন্তু সে প্রয়োজনও ফুরা ইয়া গেল । 

এক দিক হইতে দেখিতে গেলে শিশুটি মরিয়া বাঁচিয়াঁছে। 
বড় হইলে পর কত সমন আসিয়া দেখ] দিত তার জীবনে-_ 
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বিশেষ করিয়া লিলিকে হয়তো আজ. 
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পাট 


তাঁর নিজের ও তার মায়ের জীবনকে ছূর্ভর করিয়া ভুলিত। 
কিন্তু এই প্রচণ্ড আঁঘাত হয়তো লিলির জীবনের আর একট! 
নুতন পথ উক্ত করিয়া দিল। পঞ্চজের চিন্তা আজ সে এক 
মুহূর্তের জন্তও মন হইতে দুর করিতে পারিতেছে না । 
ছেলেটাকে শেষ পর্যন্ত সে সত্যই ভাঁলবাসিয়াঁছিল। 

মৃন্ময়. শুব্ধভাঁবে বসিয়া আছে। হোটেল ম্যানেজারকে 
জানাইয়া দিয়াছে যে আন্ত আর তাঁর আহারের প্রয়োজন 
নাই। - i 
্বন্ময় ভাবিতেছিন যে, ভান আর সে কাঁহাঁকেও 
বাঁসিবে না। তাঁর ভাঁলবাঁপায় অভিশাপ আছে। - 

মৃন্বয়' সহসা অতিমাত্রায় চমকাইয়| উঠিল । তার কিছুই 
ভাল লাগিতেছিল না! মৃন্ময়ের সুখ-ছঃখের অনুভূতি চিন্তাপক্তি 
সব যেন অপ্াড় হইয়া আসিতেছে । তাহার ইচ্ছা হইতেছিল 
যে, হঠাৎ বিকট অষ্টহাঁস্তে এই ফোঁটেলের 'প্রকোষ্ঠথাঁনাকে 
প্রকম্পিত করিয়া তোলে, অথবা সন্মুখের এ বড় আয়নাটিকে 
আছাড় মারিয়া ভার্িয়া ফেলে অথবা মারাত্বক রকমের 
একটা কিছু করিয়া বপে, কিন্ত অতিকষ্ঠে দে তাঁর 
অস্বাভাবিক মনোভাবকে দমন করিল ।. প্রকাশ্যে তার কোন 
ভাবাস্তর পরিলক্ষিত হইল না। শুধু তাঁহাকে একটু অতিরিক্ত 
মাহায় গম্ভীর মনে হইল । 

মৃন্ময় এই মুহূর্তে কি করিবে? কোন্টা কর্তব্য এবং 
কোন্টা অকর্তব্য তার হিসাব নিকাশ করিবার সময় এবং 
মানসিক অবস্থা কোনোটাই এখন তার নাঁই-_যাঁহা কিছুই. 
করিতেছে তার মধ্যে কোন যুক্তিবিচাঁরের প্রবণতা নাই। 
বৈর্যের বাঁধন তার শিথিল হইয়া! গিয়াছে, মন হটয়া 
পড়িয়াছে নিতাত্ত ছুর্বল। A bi 

সে রাতটা যৃন্ময়ের যেন একট] অভিনব অনুভুতির ভিতর 
দিয়া আধ ঘুমে আধ জাগরণে কাঁটিয়া গেল। দিনের পরিপুর্ণ 
আঁলোকেও তাঁর মনের. আনাচে কানাচে, তাঁর জ্বাগ্রত 
চৈতন্তে শিশু পঙ্কত্ন যেন ঘোরাফের! করিতে লাগিল। কোন্‌ 
অজ্ঞাত মুহূর্তে প্রথম. সে. এ শিশুকে এতখানি ভালবাঁসিতে 
সুরু করিয়াছিল এ কথাট। সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল 
না, কিন্ত এই অনুভূতির মধ্যে যে বিন্ুযাজজ মিথ্যা অথব! 


, কৃত্রিযত1 নাই এ কথা| একাস্ত সত্য |. 


বেয়ারা অনেকক্ষণ চা দিয়া গিয়াছে । এতক্ষণ স্বন্ময়ের 
সেদিকে ছ'স ছিল, নাঁ। এতক্ষণে খেয়াল হইল, সে এক 
চুয়ুকে সবটুকু চা শেষ করিয়া কহিল, নিয়ে যাও আর কিছুর 
দরকার নেই। বেয়ারা একটু বিস্মিত ভাবে প্রস্থান করিল 
এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নান্নু আসিয়! তাঁর ঘরে প্রবেশ করিল । 
্বন্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়! রহিল, নাঙ্ণু নিজেই 
একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল, কহিল, ঘণ্টাখানেক আপে 
ফিরেছি, কিন্তু খবর পেয়ে আর একমুহুর্ত দেরী করি নি। 
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নানু একটু দম লইয়! পুনরায় কহিল, এসে যখন পড়েছি 
তখন এখানে আর ভোঁর থাকা হবে লাঁ। আমার সঙ্গে 
যেতে হবে । 
মৃন্ময় এতক্ষণে কতকটা আত্মস্থ হুইয়াছে। ম্বহকণ্ে জিজ্ঞাস! 
করিল, কোথায়? 
নানু কহিল, আমার ওথাঁনে। হোটেলের পাওন! 
চুকিয়ে দিতে গিয়ে জানলাম কোথাকার কোন রাদ্বাবাবুর 
নির্দেশে বিলট। জার কাছেই পাঠাতে হুবে। কিন্ত জিনিষ- 
পত্র কোথায়। 
মৃন্ময় আঙ্গুল দিয়া ঘরের কোণে একটি চামড়ার জুটকেস 
দেখাইয়া দিল। . 
নান্নু পঞ্চদ্জের জন্য কেনা খেলনাগুলির প্রতি মৃন্ময়ের দৃষ্টি 
. আকধ্ণ করিয়া! কহিল, ওগুলে ? 
যবন্ম্নের বুকের মাঁঝখানট1 যেন ব্যথায় মোচড় দিয়! উঠিল, 
চোখ ছুটিও সঙ্জল হ্ইয়! উঠিল! নানু পুনরায় প্রশ্ন করিতে 
মৃন্ময় জানাইল, ওগুলো! আমার সম্পত্তি নয়। এখানেই থাকবে | 
নানু কছিল, তা হলে মিথ্যে দেরী করে লাভ নেই। 
কাপড় আম] বদলে নে। / 
মৃন্ময় ক্লান্তির সুরে কহিল, তাঁর দরকার হবে না। সে 
উঠিয়া দাড়াইল । | 
নাঙ্তু নিজেই স্ুটকেশটি বহিয়া লইয়া চলিল। মৃত্ময় 
একবার পিছন ফিরিয়া খেলনাগুলির পানে দৃষ্টিপাত করিয়! 
দ্রুতপদে নাঞ্কুকে অনুসরণ করিল । 
বাহিরে গাঁড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। নান্নু সোজা! গিয়। 
গাড়ীতে উঠিল, ম্বন্ময়কে কহিল, আঁয়। গাড়ী চলিতে 
লাগিল ধ্বন্ময় অথবা নান্নু কেহই একটি কথাও কহ্লি না । 
উভয়ের মধ্যে যেন একট! অভ্রভেদী প্রাচীর ছু্লভ্ব্য ব্যবধানের 
সষ্টি করিয়া আছে। উভয়ে পাশাপাশি নিঃশব্দে বসিয়া 
আছে। আজ কত বংসর পরে তারা মিলিত হইয়াছে__কত 
কথা তাদের মনে ভ্রমা হইয়া আছে, অথচ এতটুকু আবেগ 
উচ্ছাস কাহারও বাক্যে ব| ব্যবহারে প্রকাশ পাইতেছে না। 
গাড়ী অন্পক্ষণের মধ্যেই আসিয়া! বাঁড়ীর সন্মুখে দাড়াইল। 
নানু কহিল, ওঠ মিনু ৷ | 
মৃন্ময় কলের পুতুলের স্যাঁয় উঠিয়া দাঁড়াইল । কিন্তু বাহিরের 
ঘরে পা দিয়াই সে শাঙ্কুকে প্রশ্ন করিল, খবরের কাগজে 
তোমার দেওয়া একট! বিজ্ঞাপন দেখেই আমি ছুটে এসেছি 
নাসুদা। কিন্ত কেন যে আমার খোঁজ করেছ সে কথা তো 
এখনে! আমায় বললে না । 
নাঞ্ু কয়েক মুহুর্ত মৃম্ময়ের মুখের পানে চাছিয়। থাকিয়া 
শ্লরান হাসিয়! কহিল, সে কথা এখুনি না বললে কি তুই 
ভিতপ্ে আসবি নে? | 
মৃন্ময় একটু লজ্জিত হইল এবং আঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন ন! করিয়া 
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একখান! চেয়ারে বসিয়! পড়িল। কিন্ত মুখে কোন প্রশ্ন না 
করিলেও ভিতরের চাঁঞল্য সে গোপন করিতে পাঁরিতেছিল 
না। একটা অধীর আগ্রহ তাঁহাকে অস্থির করিরা তুলিল । 








নাক্ধু কহিল, হঠাৎ লীলার কাছ থেকে একট! টেলিগ্রাম . 


পেয়ে বোশ্বাই চলে গিয়েছিলাম । তুই কত দিন কলকাতায় 
এসেছিস ? 

যৃদ্ময় বলিল, প্রা দশ বার দিল হবে । 

নাস্কু কহিল,গত পাঁচ বৎসর যাবৎ ক্রমাগত কাগজে কাগজে 
বিজ্ঞাপন দিচ্ছি তোর নভ্রে পড়লে] তা এতদিন পরে । 

যৃন্ময় বলিল, এই কয় বছর খবরের কাগজের মুখ আমি 
এক রকম দেখি নি বললেই চলে। নিতাস্ত অপ্রত্যাশিত 
ভাবেই একটায় আমার নজর পড়েছে । তারপরে আর দেবি 
করি নি। মোটামুটি ওদিককার একটা ব্যবস্থা করে বেরিয়ে 
পড়েছি। কিন্তু কি তোমার প্রয়োজন নান্গুদা, যাঁর জন্তে আজ 


এপীচ বছর ধরে আমার খোঁদ্ধ করে ধৈর্যের চরম পরীক্ষা 


দিচ্ছ। ন্‌ N 

নাঙ্গু চুপ করিয়া রহিল। মনে মনে হ্য়তে| তার 
বঙ্জব্যটাকে গুছাইয়! লইতেছিল । 

মৃন্ময় পুনরায় বলিল, চুপ করে আছ কেন নান্বুদ! | 

নান্থু সহসা সচেতন হইয়া উঠিল, ন! চুপ ঝরে থাকব 
কেন? শুধু ভাবছিলাম কথাটা তোকে কি ভাবে বল! যাগ । 
অথচ ন! বললেও আঁগাঁর কর্তব্যে অবহেল| করা হবে এবং 
নিগ্রের কাছেও করতে হবে আজীবন জবাবদিহি । 

মুন অধৈৰ্য্য হইয়া উঠিল। কহিল, তুমি বলতে চাইছ 
কি নাহুদ| ? 

নান্ু কহিল, অষ্ধায় সব সময়েই অন্তায়--তা সে জেনে 
শুনেই করি, আঁর না জেনেই করি । নইলে এই পাচ বছর 
ধরে এই হুর্ষিষহ বোঝা আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে কিসের 
জন্ভ। আমি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছি মিনু ।--- 

“তোকে মিথ্যে-বলছি না’--নান্তু বলিয়া চলিল, “আমার 
এ কথাটা সব সময় বিশ্বাস করিস যে, তোর উপর আমি যে 
অন্ায় করেছি তাতে বাশুবিকই আমার কোন হাঁত ছিল নাঁ। 
আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই তা ঘটেছে!” 

মবন্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। 
ছর্বোধ্য হুইয়! উঠিতেছে। 

নাঙ্কু বলিতে লাগিল, মঞ্জুর অন্থরোঁধকে আমি অহুরাঁগ 
বলে ভুল করেছিলাম । তারই প্রায়শ্চিত্ত এখনও চলেছে । 

নাক্কুর ছুই চোখ সহসা ছুলিক়্ উঠিয়া পরমুহুর্তেই লিভিয়! 
গেল। শু কণ্ঠে সে বলিল, মঞ্জুকে বরাবরই আমার ভাল 
লাগত । ছেলেবেলা! থেকেই ওর প্রতি আমাঁর একট! বিশেষ 
অনুরাগ ছিল। কিন্ত সেটাকে জঙ্থরাগই বলিল আর 
ছুর্বলতাই বলিস তাঁর চরম দও পেলাম মঞ্জুকে বিয়ে করে। 


নাঞ্চু ক্রমশই 


¢ 


A 


শান 


শ্রাবণ 








মৃন্ময় সহসা অস্বাভাবিক রকম চমকাইয়] উঠিল । তার 
এতথানি আগ্রহ ও আশা! লইয়া ছুটিয়| আসা যেন একেবারে 
ব্যথ হইয়া গিয়াছে । শু দৃষ্টিডে সে নাস্কুর পানে চাহিয়া 
আঁছে। নাগ্ধুর কোন দিকে ভ্রক্ষেপ নাই, সে আঁপন মনে 
বলিয়া চলিয়াঁছে, দ্রশচক্রে ভগবানকে পর্ধ্যস্ত ভূত হতে হয়, 
আমরা তো সাঁমান্ত মান্য | আমারও হয়েছিল সেই দশ! 
নইলে এতবড় দুর্কা দ্ধি আমার হ'ত না । আর একটু হিসেব 
করে চোঁথ চেয়ে অগ্রসর হতাম । সাউথ ইণ্ডিয়া বাঁস আমি 
তুলে দিলাম । দেছ মন আমার সুস্থ ছিল না। তার উপর 
লীলা আর এক কাঁও করে বসল । সে যোগ দিলে চিত্র- 
দ্রগতে। আমি বাঁধা দিতে সে হেসে বললে, ‘তুমি আজও 
দেখছি এইটিন্থ সেঞ্চুরিতে রয়ে গেছ ।” উদ্বেগ বোধ করলাম । 
তার করে লীলার দাঁদাকে খবর পাঠালাম । সেখান থেকে 
বাধার পরিবর্তে এল অকুঠ সম্মতি । ভেবে দেখলাম এদের 
এই দ্রুত অগ্রগত্তির সঙ্গে সমান তালে চল] আমার পক্ষে 
স্তব নয়, তাই শেষ পর্ধ্যপ্ত আমিই চলে এলাম । কিন্ত এখন 
মনে হচ্ছে চলে না এলেই বুঝি ভাল হ'ত। অস্তুত এমনি 
ভাবে সর্বক্ষণ নিজেকে অপরাধী যনে কর্রতে হ'ত না । কত 
বড় ভুলই না আমি করলাম, ফলে না হলাম নিজে সুখী, না 
_ পারলাম অপরকে সুখী করতে । মাঝখান থেকে এক গুরু 
দ্বায়িত্ব এসে কাঁধে চাপল । 

মৃন্ময় স্বির হইয়া বসিয়া আছে। নাগ্ধুর সব কথা তার 
কানে গৌছিতেছে কিনা তাহাও ওর মুখ দেখিয়! বুঝিবার 
উপায় নাই। সে যেন জাগিয়! জাগিয়া শ্বপ্ন দেখিতেছে। 
অতীতের বহু ঘটন] যেন তার চোখের সম্মুখে জীবন্ত হুইয়! তার 
চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। নানু মৃন্ময়ের স্থির 
নির্ধাক মূর্তির পানে খানিক একদৃষ্টে চাহিয়! থাকিয়া পুনশ্চ 
বলিতে আরগু করিল, মন্তুর সঙ্গে আমার দেখা হ’ল পুরীর 
জগন্নাথের মন্দিরে । সে পুজো দিয়ে ফিরছিল। 
প্রথমে জামায় চিনতে পেরে আলাপ করে। নইলে আমার 
পক্ষে ভা সম্ভব হ’ত না । মঞ্জু আগ্রহভরে আমায় তাদের 
বাড়ীতে থাকবার আমন্ত্রণ জানালে । সে জাহ্বানকে আমি 
উপেক্ষা করতে পারি নি। বিশেষ করে এত দীর্ঘকাল প্রবাস- 
বাসের ফলে মনটাও অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল.। ভার 
পরের ঘটনাগুলে| কতকটা নাটকীয় দ্রুত গতিতে শেষ হয়ে 
গেল। আমি নিজের সন্বন্ধে থুব বেশী ভেবে দেখবার 
- অবকাশও পেলাম ন!। অগ্চুষার একান্ত আগ্রছে আমি তাঁকে 
বিয়ে করতে সম্মত হলাম । মঞ্চু আমায় এক মুহূর্তের জন্থও 
বুঝতে দেয়নি যে, সে আমাকে আশ্রক্স ক*রে ভোকে চরম 
দও দেবার ব্যবস্থা করেছে। বোকা মেয়েটা একবারও ভেবে 


দেখলে ন! যে তাঁরই দেওয়! আঘাত কিরূপ প্রচণ্ড হয়ে তাঁকেই . 


আবার প্রত্যাঘাত করতে পাবে | হ'লও তাঁই 1”, 


প্রবাহ 





মঞ্তুই - 


৩২৭ 


নান্নু একটু দম লইয়| পুনরায় বলিতে স্থরু করিল, এত 
ছুঃখের মধ্যেও এইটেই আঁমাঁর মস্তবড় সান্তনা যে, মঞ্ুষার 
চূড়ান্ত সর্বনাশ আমার দ্বারা হয় নি। একট] রাতের 
ব্যবধাঁনেই চরম সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে ব্রাধুর একখানা 
বিস্তারিত চিঠিতে । সেখান পড়ে আমার সংসাঁব-ধর্টের 
স্বপ্ন এক নিমিষে টুটে গেল । ভাবলাম ষাঁ হ'ল তা বোধ 
হয় ভালই হ'ল। কিন্তু অনিচ্ছাঁত্বে অথবা অজ্ঞাতে আগুনে 
হাত দিলেও আঁলা ভোগ করতে হবে বৈকি। তাই 
আজও কাঁধের বোব| নামিয়ে ফেলতে পারি নি। তাঁর উপর 
সেই থেকেই মঞ্জুর বাবা যেন কেমন হয়ে গেছেন। এক 
রকম পাঁগলও বল! চলে । 

মবন্ময় ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া নিজ্জীব কণে কহিল, 
কাকাবাবু পাঁগল হয়ে গেছেন | ° 

এক অড়ুত-ভঙ্গীতে হাসিয়া উঠিল নার, কহিল, হ্যা পাগল 
তাকে আদ পাঁগলই বলা চলে । মানুষ কত সহা করতে 
পারে বলতে পার মৃন্ময় । সকলে ভোঁ আঁর আমার মত হৃদয়- - 
হীন, অথবা মঞ্চষার মত ইন্পাঁত দিয়ে তৈরি নয়। মঞ্চু বলে, 
এক দিনের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আঁজ্জীবন জার কতগুলো ভুলকে 
প্রশ্রয় দিয়ে আমি করতে পারব না। যা সত্য তা বাবাকেও 
জানাতে হবে। রাধুর চিঠিখান! তাঁকে দেওয়া হ'ল । বৃদ্ধ 
ভন্রলোকের তখনকার অবস্থা যদি তুমি দেখতে মৃন্ময় । আমার 
মত পাষগুকেও তখনকার মত ভার কাঁছ থেকে সরে যেতে 
হুয়েছিল। কিন্ত মঞ্চু গোড়া থেকেই তার সঙ্কপ্পে অবিচলিত 
রইল । বিয়ে আমাদের হয়েছিল, কিন্ত সিন্দুর-দান আজও 
"অসমাপ্ত, আছে। সেই থেকেই তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি-_ 
আমার অসমাপ্ত কানের ভার আমি তোরই হাতে তুলে দিয়ে 
মুক্তি পেতে চাই । | | 

মৃন্ময়ের চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃধিবীট! ছ্ুলিতেছে । তার 
অতীত আজ মৃত ৷ বর্তমান এক জটিল পমগ্ডাঁয় সমাচ্ছন্ন। 
এই অন্ধকারাবৃত বর্তমানের কালো আবরণ ভেদ করিয়া তাঁর 
ভবিষ্যৎ জীবনে আলোর প্রকাশ ঘটিবে কেমন করিয়। ?'** 

নাছ অধীর কণ্ঠে কহিল, চুপ করে থাকিস নে, একটা 
জবাব দে খ্রি । - 
- স্বম্ময় উদাস কণ্ঠে কহিল, এ কেমন করে সম্ভব হবে***ত] 
ছাড়া তুমি:** ll 

নাঙ্কু তাহাকে কথার মাঝখানে থামাইয়া দ্বিল। তার 
মুখে এক বিচিত্র হাঁসি ফুটয়া উঠিল। সে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে 
কহিল, যুক্তিতর্ক দিয়ে ওজ্রন করতে যাসনে মিন্-__-তাঁতে 
লোকসানের ঘরই পূর্ণ হয়ে উঠবে । এই অসম্ভবকে সম্ভব 
তোকে করতেই হবে। ভুল মনঞ্জুও যেমন করেছে তুমিও 
তেমনি কিছু কম কর নি। তাই বলে সেই মিথ্যে ভুলটাই 
চিরদিন সত্য হয়ে বেঁচে থাকবে | না, এত বড় অন্যায় 


চি 








৩২৮ 
তোঁকে আঁমি কিছুতেই করতে দেব নাঁ। সত্যের অর্ধ্যাদা 
তোকে দিতেই হবে ।*** | 

না থাষিল । যৃন্ময়ের একখানি হাত .নিজের হাতের 
মধ্যে শক্ত করিয়া চাঁপিয়া ধরিয়] পুনরায় বলিতে লাগিল, 
আমার কথা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। ঘর আমার 
জন্য নয়। আমার সামনে অনন্ত পথ খোলা পড়ে আঁছে। 
সেখানে কাজের অস্ত নেই । মিথ্যে কতকগুলো বাজে তর্ক 
তুলে আমার পথ-চলার বিদ্ব ঘটাস নি মিনু । আজ আমার 
কত যে আনন্দ সে তুই বুঝবি নে। আঁন্দ সার! দেহ মন 
যেন আমার হান্ধা হয়ে গেছে। এই পাঁচ বছরের গুরু- 
“দ্বারিত্বভার আমার মনকে একেবারে নিষ্পি্ঠ করে ফেলে- 
ছিল। আজ আমি যুয় । রইলো মঞ্তু--রইল তার বাঁবাঁ_ 
তোকে রেখে গেলাম তাঁদের পাঁশে। আমি ত নিশ্চিত 
মনে পা! বাঁড়াচ্ছি_-এর পরের দাঁরিত্ব ভোর । আমি যাই... 
মঞ্জুষাঁকে খবর দেওয়া হয়েছে ।*** 

ুন্ময় এতক্ষণে কতকটা আত্মস্থ হুইয়াছে। শান্ত কণ্ঠে সে 


প্রধালী 





১৩৫৬ 








কহিল, তুমি কি ইচ্ছে করলেই এত সহ্ছে .চলে যেতে পার 
নাঙু-দা?-"" | 4 

নাক্ধু মন্তরমুগ্ধের ভয় থমকাইয়া দীড়াইল । বড় করুণ চোখে 
মৃন্মরের মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া স্িদ্ধকণে 


কহিল, এত সহজে কি নিঞ্জেকে যুক্ত বলে মনে করা স্তব ' 


হ'ত যদি না আমি নিশ্চয় করে জানতাম যে, আঁমার 
বিশ্বাসের অমর্ধ্যাদ্া তোর দ্বারা হবে নী।**. 

নানু আর ধীড়াইল ন!। তাঁর গতি দ্রুত হইয়া উঠিল। 
সম্মুখে এখনও তার অনস্ত পথ পড়িয়া আছে। দে পথ তাহাকে 
অতিক্রম করিতে হইবে, বৃথা নঃ করিবার মত সময় তাঁর 
নাই। মাঝের কয়ট! বৎসরের ইতিহাস তাঁর কাছে আজ _ 
নিছক. ছুংস্বপ্র__বাস্তব জগতে যার কোন অস্তিত্বই নাই।***' 
দ্রুত আরও দ্রুত সে অগ্রসর হৃইয়! চলিল ।--- 

মৃন্ময় পলকহীন চোখে তার গষন-পথের পানে চাহিয়া 
রহিল। আঁগাগোঁড়] ব্যাঁপারট! এখনও তার কাছে স্বপ্ন 
বলিয়া যনে হুইতেছে। সমাপ্ত 


পাপ 


ইউরোপীয় চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
| ডক্টর প্রীহরগোপাল বিশ্বাস 


এবার শীতকালে জাঁশ্ানী, সুইট্জারল্যাও ও ইংলণ্ডে কয়েক 
মাস কাটাবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তখন এওঁ সব স্থানের 
অধিবাঁলীদের চরিত্রগত যে সব বৈশিষ্ট প্রত্যক্ষ করেছি বর্তমান 
প্রবন্ধে সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করব। 

ওদেশের লোকেদের পরিচ্ছন্নতার প্রতি তীক্ষ দৃটি। 
বাড়ীতে প্রত্যেকটি জিনিষ এত স্ুরুচিসম্মত ভবে 
ওরা সাজিয়ে রাখে যে তা দেখলে চোথ জুড়িয়ে যায়। 


জাঁশ্দানীর হোয়েক্স্ট শহরের আই. জি. ফারবেন ইনভাষ্টরি, 


নামক রাসায়নিক কারখানার পেনিসিলিন বিভাগের অধ্যক্ষ 
ডক্টর ওয়েপিঙ্গারের বাসভবনে এবং জুরিখ বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
রপায়নশাপ্রের অধ্যাপক ডক্টর সোয়াইটভান্বের বাড়ীতে 
অভিথিক্ষপে অবস্থানকাঁজে এর যাথাথ্য উপলব্ধি করেছি। 

ওদেশে পথেঘাঁটে ট্রামে বাসে কুত্রাপি ইততস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
আঁবর্জন] দেখতে পাওয়া! যায় না। রাস্তার মোড়ে, ষ্টেশনে 
এবং ট্রামের মধ্যে পর্যস্ত ছেঁড়া কাগজ, ব্যবহৃত টিকিট প্রভৃতি 
ফেলবার পাজ ব্রাধা আছে--লোকেরা যাবতীয় জঞ্জাল 
সেঞ্চলোর মধ্যেই ফেলে। 

নিয়ম ও শৃঙ্খল! মেনে চলা ওদের মজ্জাগত | রেলগাড়ী ও 
ট্রামে থে সব কামরায় লেখা থাকে “ধুমপান নিষেধ” সেখানে 


ক 


কাউকে কখনও ধূমপান করতে দেখিনি । ট্রামে, বাদে, টিউবে, 
ট্রেনে “কিউ” দিয়ে ওঠ! নিয়ম বলে ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি 
নেই । বিদবেশীর প্রতি ওদের সৌগগ্তস্থচক আচরণও প্রশংমনীয় । 
হাতের কাজ বা শারীরিক পরিশ্রমকে ওদেশে কেউ 
অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন না। ডক্টর ওয়েপিঙ্গীরের মত মনীষীকে ' 
ছেঁড়া জাম, জুতো পরে বাগানে মাটি কোঁপাতে শ্বচক্ষে 
দেখেছি । শুনলাম নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত অধ্যাপক কারারও 
ভুরিখের স্পাইরিষ্ঠাইগে অবস্থিত তাঁর গৃহ্সংলগ্র বাগানে 
প্রত্যহ কান্ত করেন। এতে এদের অবসরবিনোদ্ধন এবং 
স্বান্থ্যরক্ষ! ছুটিই যুগপৎ সুষ্ঠুভাবে হয়ে থাকে । উপরস্ত সর্বদা 
হাতের কাঁজে লিপ্ত থাকার অভ্যাসের দরুন ল্যাবরেটরিতেও 
এর! শেষ বয়স পর্য্যন্ত হাতে কলমে কাঁজ করে নুতন নুতন 
আবিষ্কার করতে পারেন । ওদেশে এতটুকু জমি কেউ ফেলে 


রাখে না। যার বাড়ীতে যতটুকু জাযগ! থাকে তাতে তিনি * 


ফুলের বাগান করেন এবং শীকসজি ও ফলের চাষ করেন। 
এমন কি রেলরাপ্তার ধারে ঢালু জাঁয়গাটুকুতে পর্য্যন্ত আলু, 
কপি ইত্যাদি তরীতরকারী এবং বিবিধ ফুলের চাষ হচ্ছে। 
টিলবেরি জাঁহাজঘাট থেকে ট্রেনে লণ্ডন যাবার পথে এটা 
নম্বরে পড়ল । 


A 


শ্রাবণ 





সাধারণ লোকের কর্তব্যজ্ঞানও প্রশংসনীয় |. 'লগুনে 
রানার মোড়ে খবরের কাঁগজ্জ বিক্রেতার] গাঁদা করে কাগজ 
রেখে চলে যায়; লোকের] পয়সা রেখে কাঁগন্জ নিয়ে যায়। 
জুপ্পিখে দোৌঁকাঁমীরা দোকানের সামনে খোলা জায়গায় আঁছুর, 
আপেল, পিচ প্রভৃতি সুমি ফল রেখে দুপুরে, খেতে যায়, কিন্ত 


3 শিশুরা পর্য্যন্ত দোঁকানীর অন্থপস্থিতিতে সে ফল ছয় না, 


অথচ রাস্তায় পুলিশ পাহাবাও কখনও চোখে পড়ে নি। 
কাঁজে কাকি দেওয়া ওদের স্বভাববিরুদ্ধ। পূর্বে না জানিয়েই 
আমি বছ কারখানার বিভিন্ন বিভাগ দেখতে গিয়েছি-__অনেক 
স্থলেই কোন তদাঁরককাঁরী (নুপারভাইজাঁর) নেই অথচ 
সর্ববজই কর্দা্দের একা গ্রচিত্তে কর্ম্মরত অবস্থায় দেখেছি। 

এখন এদের খাঁদ্য-বিষয়ে ছ'একটি কথা বলতে চাঁই। 
ইউরোপের লোকের! সিদ্ধ বা ভাঁঙ্তা গোল আনু, সিদ্ধ 
কর] ফুলকপি বা বাঁধাকপি, সিদ্ধ কড়াইশুটি সিম প্রভৃতি বেশী 
খায় বলে রুটি বা ভাত ওদের অনেক কম হলেই চলে। 
বর্তমানে আমাদের যখন চাল আটার বেজায় অনটন তখন 
খাস সম্বন্ধে আমাদেরও এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা সমীচীন । 
-ফলতঃ দেশে যে পরিমাণ'ভাত বা রুটি খেতাম ওদেশে তাঁর 
চার ভাগের এক ভাগই যথেষ্ট মনে হ'ত। বর্তমানে আমাদের 


এ. দেশে ধান, গম ইত্যাদি খাগ্ঠবন্ত যেরূপ বিদেশ থেকে 
আমদানী করতে হচ্ছে তাতে দৈনন্দিন খাঁত-তালিকায় গোল-' 


আলু, রাঙা আলু, পেঁপে, কাচকলা, গাঁজর, ডুমুর, শিম শাঁক- 
সত্জী প্রভৃতির পরিমাণ বাড়াতে পারলে দেশের অনেক' টাকা 
যে বিদেশে না গিয়ে দেশেই থাকত তা সহজেই বুঝা যায়। 
আমাদের সহরতলী এবং গ্রাঁমাঞ্চলের অধিকাংশ গৃহস্থের 
বাড়ীতেই যে পোড়ে! জায়গা আছে তাতে অল্প আয়াসেই 
হরেক রকমের শাঁকসজি উৎপন্ন করা যেতে পারে এবং মামুলী 
থাছ্য-পদ্ধতির একটু সংস্কার করলে আমাদের অভাবের মা] যে 
" অনেকটা কমতে পারে এ ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছে। 
অবন্ত চাল, আটার চেয়ে--গোল-আলু, রাঁডা-আলু, পেঁপে, 
কীচকল! প্রভৃতির দাম বেশী হলে যাঁদের. এ সকল তরী- 
তরকারী কিনতে হয় তাঁর! স্বভাবতই প্রস্তাবিত সংস্কারের 
পক্ষপাতী হবে না । 
আনা, কাজেই সেখানে লোকে সামান্ত হু’এক খণ্ড রুটির 
সঙ্গে প্রচুর গোলআলু খেয়ে শরীরের চাঁহিদামত খেভসার 
জাতীয় খাঞ্োপাদাঁন পেয়ে থাকে । আমাদের দেশে রাডা- 
আলু, গৌঁলআলু, পেঁপে, মানকচু, কাচকলা, মেটে আলু যদি 
সপ্তায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পাঁওয়{ সম্ভব হয় এবং লোকে সংস্কার- 


প্ৰয়াসী হয় তবে চাঁউল আটার বরাদ্ধ অনেকটা কমাতে ' 


পারে। স্কুল কলেজ্জের হোষ্ঠেলে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত অথচ 
মুখরোচক ভাবে প্রস্তত--ধাঁ্ভ-তালিকার প্রবর্তন, করলে 
দেশের প্রভূত উপকার হবে বলে মনে করি। 

ঙ 


ইউরোপীয় চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য . 


লণ্ডন শহরে গোঁলআন্মুর সের তিন . 
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থাঁত্থবিষয়ক আলোচমা অত্যন্ত জটিল। শঁরীরপুষ্টির 
উপযোগী বহুবিধ উপাদান খাতের মধ্যে থাকা আবস্ধক এবং 
তাঁর একটির অভাব অপরটির দ্বার! সাধারণতঃ পুরণ কর চলে 
না। সুতরাং খাপ্ত-পদ্ধতির সংস্কারসাধন বিশেষ বিবেচনা- 
সাপেক্ষ । আমাদের পক্ষে ওদেশের বখাদ্যপদন্ধতির হুবহু 
অনুকরণ কখনও যুক্তিযুক্ত নয়। প্রথমতঃ ওদেশের লোকের! 
প্রায় সবাই প্রত্যহ বেশ খাঁনিকট! মাখন বা মার্গারিন 
খায়--কাজেই সিদ্ধ গোল আনুতে শ্বেতসার পেলেও ওদের 
ঠতলজাঁতীয় পদার্থের তেমন ঘাঁটুতি পড়ে না । আমর] যদি 
সিদ্ধ রাঙা বা গোল আলু খেতে চাই তবে তার সঙ্ষে অন্ততঃ 
কিছু তৈলজাতীয় পদার্থ খেতে হবে--সে সরিষা তেল বা 
বাদাম তেল যাই হোক না কেন। তাঁর ওপর ওরা প্রত্যহ 
যথেষ্ট আমিষ খাদ্য গ্রহণ করে। লওন ও হামবুর্গ শহরে 
পৰ্য্যাপ্ত মাছ পাওয়! যায় দেখলাম | এতে খাদ্যের আঁমিষ- 
জাতীয় উপাদান ব! প্রোটিন ব্যতীত তৈলজাতীয় পদাৰ্থও 
প্রচুর থাকে। ওদেশে ছুব বা ফুধজাতীয় খাদ্য এবং ফল 
প্রত্যহই লোকে খেয়ে থাকে । উপযুক্ত ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
হলে আমাদের দেশের আম, জাম প্রভৃতি ফল, এমন কি 
দুর্ধজাত বিভিন্ন খাঁদ্যদ্ৰব্যাদিও যে অনেকেরই সহজলভ্য হ'ত 
ও তা খেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় বিধান হ'ত তর্দিষয়ে সন্দেহ 
নেই। 

অনেকের . ধারণা ওদেশে কাচা শাকপাঁতা খায় বলে 
ওদের স্বাস্থ্য ডাল। কিন্ত ওদের শীতপ্রধান দেশে ব্যাধি ও 
রোঁগ-বীজাণুর আধিক্য ন! থাকায় এবং ধনী-দরিদ্র 'সকল . 
শ্রেণীর লোকেরই স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি থাকায় কাচা 
শকপাঁতা তাঁদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হয় নাঁ। আমাদের 
অীন্প্রধান দেশে ব্যাধিবীজের যেমন প্রাবল্য, লোকের 
শ্বাস্থাবিষয়ক জ্ঞানের অভাঁবও তেমনি বেশী। এরূপ ক্ষেত্রে 
কাচা,শাক প্রভৃতি না খাওয়াই সমীচীন। তারপর ওদের 
স্বাস্থ্যের উন্নতির মূলে রয়েছে মুখ্যতঃ খাদ্যদ্রব্যে বিবিধ 
পুষ্টিকর উপাদানের সমাবেশ, শুধু কাঁচা শাকপাতায় এদের 
অটুট স্বাস্থ্যের হেতু নয় । আমাদের পূর্বপুরুষের কাঁচা 
শাকপাতা খেতেন না, কিন্ত তাঁই বলে তাদের স্বাস্থ্য তো 
খারাঁপ ছিল না। তাই বলি বর্তমানে যে আমাদের খ্বাস্থাহানি' 
হ্রেছে তার জন্ত দায়ী উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও 
ছুষ্প্রাপ্যত। এবং খাঁদ্যন্ব্যে ডেজালের পরিমাণ বৃদ্ধি । 

বাংলাদেশের মধ্যে সুজল!1 নদীমাতৃক পূর্বববঙ্গেই .মংস্তের 
প্রচূর্ধ্য। কিন্ত-বঙ্গবিভাঁগের পর পশ্চিমবঙ্গে মাছের ছূর্ভিক্ষ দেখ! 
দিয়েছে, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। এক্সপ অবস্থায় 
পশ্চিম বাংলার অলাশয়গুলির সংস্কারপাধন এবং নুতন নুতন 
জলাশয় খননের ব্যবস্থা বাঁ্চনীয়। কলিকাতার উপকণ্ঠে 
ভেরী নামক অগভীর জল] জায়গায় প্রচুর মাছ জন্বাত, কিন্ত 
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হোগলা-ও. কচুরীপানাঁয় তা ক্রমশঃ আঁচ্ছন্র হওয়ায় ওখানকার 
মৎস্তসম্পদ-দিন দিন হাঁস পেতে চলেছে। এদিকে জ্বাতীয়' 
সরকারের সংগ্টিষ্ট-বিভাঁগের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্তক'। 
বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরবার ও কলিকাঁতার বাজারে সেই মাছ 


সরবরাহের ব্যবস্থাও অগোৌণে অবলম্বন করা উচিত । লক্ষ- 


লক্ষ টাকা! ব্যয়ে চিকিৎসাঁবিদ্যার কলেজ্ব ও গবেষণাগার 
স্থাপনের চেয়ে জনগণের স্বাস্থ্য অটুট রাখবার জগ্য সুলভে 
প্রচুর প্রোটিনপ্রধান খাঁদ্য-_-মাছ, মাংস, ডিঘ-ও দুখের ব্যবস্থা 
যাতে হয় তাই সর্ব্বাত্রে করণীয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে 
জানি, যখন দেশে দুধ মাছ পর্য্যাপ্ত ছিল তখন যে সব চাঁষী- 
পরিবারে ৫৫1৬০ বৎসরে লোক মারা যেত, ওঁ সব খাদ্য 
ছুন্প্রাপ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরই বংশবরেরা মাত্র ৩৫1৪০ 
বংসর বয়সে ম্ৃত্যুযুখে পতিত হচ্ছে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাকে 
ম্যালেরিয়াঁর আঁক্রমণও প্রবল এবং ব্যাপক হয়, এটাও জান! 
রথা। আন্ধকাল গ্রাম সহর সর্বত্রই দুধ, মাছের এক দর. 
এরূপ ক্ষেত্রে দেশের প্রকৃত ও স্থায়ী কল্যাণ সাধন করতে হলে 
জাতীয় সরকারকে-কতদুর দুরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে সন্জাগ এবং সক্রিয় 
হতে হবে তা সহজেই অন্থমেয়। খাদ্যের সঙ্গে জাতীয় 
জীবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দমন্তা অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত 
বলে কিঞ্চিৎ অবান্তর হলেও বিষয়টির উল্লেখ করতে 
হ’ল। রাড ; 

ওদেশে বড় বড়,-সহরের .মিউদ্িয়মে বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
বিষয়-বন্তর সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দেবার সুন্দর 
ব্যবস্থা রয়েছে । লওনে সাউথ কেনসিংটন সায়েন্স মিউ- 
জিয়মে দেখেছি ছুটির দিনে ( এমন কি অন্ত দিনেও ) সারাদিন 
দলে দলে স্কুলের ছেলে-মেয়ের মিউজিয়মে আসছে ও প্রত্যেক: 
বিভাগ তন্ন ,তন্্ করে .দেখছে। সঙ্গে একজন শিক্ষক. বা 
শিক্ষয়িহী আছেন । তিনি প্রত্যেকটি বিষয় ভাল করে 
বুঝিয়ে দিচ্ছেন । দৃষ্টাস্বও হাতের কাছে রয়েছে-_যেমন, ধরা 
যাক, শিক্ষক ছাআদের বাম্প সম্বন্ধে বুঝিয়ে , বলছেন, মিউ- 
জিয়মের কক্ষে সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত ষ্টিম এপ্রিন থেকে আরম্ভ 
করে অতিআধুনিক .এপ্রিনও- রক্ষিত..আছে। কল টিপলে 
চাঁকা ঘুরছে ও অন্যান্ত, অনেক অংশের ক্রিয়া দেখ! যাঁচ্ছে। 
এতে 'দৃষ্থীন্তের সাহায্যে বক্তব্য বিষয়টি সহজবোধ্য হচ্ছে। 


প্রবানী_ 


১৩৫৬ 


দ্বিচক্রযান, মোটর এঞ্রিন ও মোটব্রগাঁড়ীর ক্রমোন্থতিও অতি 
জন্দর-ভাবে দেখান হয়েছে । তার পর নানা! জ্বীতির ফড়িং, 
প্রজাপতি, বাছুড়, উড়,ভু মা ও উড়ন্ত অবস্থায় রক্ষিত. ঈগল, 
পাখী, বিভিন্ন প্রকারের ঘুড়ি, বেলুন এবং প্রথম থেকে- 
আরম্ত করে অতিআধুনিক বিমানপোঁত ও তার এপ্িন পর পর 


সাজানো আছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুত্-কালে জার্মানদের আঁধিস্কৃত ১৯ 


ও ইংলঙের ধ্বংসসাধনোদ্ছেস্টে নিয়োজিত একটি ভিংও এই 
মিউজিয়মে রাখা হয়েছে । ভি২এর বিভিন্ন অংশের গঠনকোশল 
ও ক্রিয়া সম্বন্ধে নির্দেশ লিখিত আছে দেখলাম। কল 
টিপে দেওয়ায় বিমানপৌতের মোটর ও ফ্যান কি ভাবে 
ঘোঁরে দর্শকদের তাঁও খ্বচক্ষে দেখবার সুবিধা হচ্ছে। 
এপ্জিনিয়র ছাঁত্রেরা পুষ্খানুপুতরপে সবকিছু পর্যবেক্ষণ 
করছে এবং যন্ত্রপাতির দোষ-গুণ লক্ষ্য করে হয় ত নুতন 
ডিজাইনের কথাও ভাঁবছে। কবে কোন্‌ শ্রেণীর বিমান এ 
সময়ে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে উড়েছিল তারও তাঁলিক! আছে । 
থ্রামোফোন, রঞ্চনরশ্মি থেকে সুরু করে রেডিও ও রাডার, 
প্রভৃতি সবই দেখান হচ্ছে । প্রকাও একটি ঘরে পৃথিবীতে 
যত রকমের নৌক1 এবং পর পর যত উন্নত ধরণের জাহাজ, 
সাবমেরিন প্রস্তৃতি তৈরী হয়েছে তাঁর নমুনা রয়েছে । এদের 
ক্রমোশ্নতি সুন্দর ভাবে দেখান হয়েছে । কি করে বরফ তৈরী 


হয়, কি প্রণালীতে বাতাসকে তরল অর্থাৎ বলের মত করা হুয়,_ 


সেগুলিও বাঁদ যায় নাই। রসায়ন বিভাগে বিভিন্ন রং, ওষষ, 
ক্কজ্িম রবাঁর বিবিধ প্লাসটিক এমন কি পাথুরে কয়লা থেকে, 
প্রস্তুত সুতে| ও তা দিয়ে তৈরি কাপড় পর্য্যন্ত দেখান হয়েছে। 
আধুনিক সভ্যতার -উপকতণগুলি কতকাল ধরে কত মনীষীর 
অক্লান্ত সাধনায় যে বর্তমান রূপ পেয়েছে তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন 
দেখে বিন্বয়বিমুগ্ধী হতে হুয়। -জাতীয় চরিত্র গঠনে এরূপ 
মিউজিয়ম 
বাছল্য । আমাদের বড় বড় সহরে এন্প মিউজ্জিয়ম স্থাপিত 
হলে সর্বসাধারণের মনে যে আধুনিক সভ্যতার নিত্য- 
র্যবহার্য্য বছ দ্রব্যাদি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মীবে তাঁতে 
সন্দেহ নেই । ছোটরাঁও যে এ ধরণের মিউদ্রিয়ামে আনগোঁনা 
করলে, শৈশব থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি সত্যিকারের অনুরাগ. 


পোষণ করতে শিখবে তছিষয়ে সন্দেহ নেই। 


০০, 


পপি ২ 


যে কিরূপ অনুপ্রেরণা দান করে তা বলাই. 


পার 


অস্তরাগের পথে 
ভ্ীচিত্রিতা দেবী 


২ 
তিন দিন ধরে জাহাজ ছুটে চলেছে__দ্িনে ৫০০ মাইল 
ফরে পার হয়ে যাচ্ছে। অনেকেই বলছে সমুগ্ধ দেখে দেখে 
হাঁপিয়ে উঠছে__আমাদের কিন্ত এত ভাল লাগছে ! সারাদিন 
ডেকের রেলিঙে ভর দিয়ে শুনছি অসীমের কলরোল-_ 





পোর্ট সৈয়দ-_বিক্রেয় স্রব্যসহ নৌকাসমূহের আগমন 


নেশার মত লাগে যেন, ডেক ছেড়ে কোথাও যাওয়া] চলে না। 
ছোট্ট খুকু লাফিয়ে খাঁপিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে__সমুক্দের 
বেগ ওরও কল্পনায় দিয়েছে দোলা--খালি বলছে, আমি এই 
হলের নীচে চলে গিয়ে, ঢেউয়ের মধ্যে চুকে পড়ে, ফেনার 
পঙ্ষে লাফিয়ে উঠি। সারাদিন সমুস্ত শান্ত-_হাঁওয়ার বেগ 
কমে এসেছে, তরঙ্গিত কালে! জলে সাদার বিকিমিকি 
মলিয়ে এসেছে__কিন্ত আজ সকাল থেকে আমাদের এই 
ছাট দ্বীপটি কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে__চাকর-বাকরদের মধ্যে 
একট! সন্ত্রস্ত চকিত ভাব-__মাঝে মাঝে এক জায়গায় গোল 
[য়ে দাড়িয়ে পরম্পরে চুপি চুপি কথা কইছে। হঠাৎ 
বাইকে অঙ্থরোধ শোনা গেল__জাহাজে যদি কেউ সেবিকা! 
ক তবে তোমাদের সেবা আমাদের প্রয়োজন | জিজ্ঞাসা- 
[াদ করে জানা গেল জাহাজে ছু'জন অসুস্থ । একটি দেড় 
হুরের শিশুকে ওপরের বাখে রেখে তার মা যুখ ধুচ্ছিল, 
টতিমধ্ো শিশুটি পড়ে গেল, তার ক্ষত থেফে এখনে রক্ত 
॥রছে। তাকে বোধ হয় বাঁচানো যাবে না। সৈশ্ুদের 
ধো একজন মারাত্মক রকম অনুস্থ--তার জঙ্জে হাওয়ায় 
লাহার “লাঙ.স্‌' ও অক্সিজেন পাঠাবার জভে, হাওয়ায় খবর 


গেছে এভেনে । সৈক্কদের থাকবার জায়গার কথা মনে পড়ছে 
জাহাজের নিয়তম অংশগ্লিতে তার! থাকে দড়ির ঝুলিতে 
গুয়ে__আমাদের মালপড্রের গুদাম-ঘরে বাঝ পরীক্ষা করতে 
গিয়ে তাদের দেখেছি-_মাহ্ষ কি অমন ভাবে থাকতে পারে? 
যদিও দিনের বেলায় ডেকের অর্দেকটা তাদের দখলে 
থাকে__রাত কিন্ত কাটাতে হুয় এখানেই ।...দছুপুরবেলায় 
শোন! গেল শিশুটির মৃত্যু হয়েছে । দেড় বছর আগে তার 
জন্মদিনে কে ভাবতে পেরেছিল যে, লোহিত সাগরের জল- 
রাশি চিরতরে তাঁকে এহণ করবার জন্ধে উদ্যত হয়ে আছে। 
বেল! ছুটোর সময় জাহাজ থামল ছু’ মিনিটের জন্ে। 
শিশুটিকে সমুদ্রে বিসৰ্জ্জন দিয়ে তিনবার বীশী বাজে 
জাহাজে, তার পরে আবার ছুটে চলে। মুহূর্তের উতদ্তে্গন! 
মিলিয়ে যায়, আবার যে যার কাজে মন দেয়, শুধু একটি 
মায়ের জীবন শুক্ত হয়ে যায়। 





পোর্ট সৈয়দ 


স্তন্ধ হয়ে দাড়িয়ে আছি রেলিঙে ভর দিয়ে__গাঢ় নীল 
জল তেমনি শান্ত স্থির মায়ের বেদনার ছায়ামা কোথাও 


পড়ে নি। প্রখর সর্ষের আলে] ছবলছে জলের ওপরে 
র্ূপোর চাদরের মত। মনটা এখনো পর্য্যপ্ত শ্মশান- 
বৈরাগ্যের ভাবকে মুছে ফেলতে পারে নি। হঠাৎ আবার 
একটা উত্তেজনার ঢেউ শুস্ত ডেককে প্লাবিত করে দেয়__ 
দলে দলে লোক এসে দ্রাড়াচ্ছে রেলিঙে ভর দিয়ে উচু হয়ে, 
এ ওর মাথা টপকে দেখতে চায়-__খুকুকে বুজতে যাৰ ভেবে 
ঘুরেই দেখি একটু দুরে ওর এক ভক্তের কাধে চড়ে দেখছে । 


৩৩২ 





কি এত ব্যাপার সবাই বললে__-& দেখ, এ দেখ--বড় বড় 
মাছ লাফাচ্ছে জলের ওপরে _-এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি খেয়'লই 
করি নি--বাচ্চাগুলে! মাছ দেখে ওদেরই মত লাফাতে লাগল। 
এদিকে কেউ একট! দেখল তো, ওদিকে আবার কে চেঁচিয়ে 
উঠল দেখ দেখ করে। এতক্ষণের বিষগতাঁর ছাঁয়! যেন এক 
নিমেষে সরিয়ে ফেলতে চায় । জাহাজের গতি অত্যন্ত ধীর_ 








সুয়েজ খালের প্রবেশমুখ 


সেই জন্তেই এত মাছের লাফালাফি দেখ] যাচ্ছে । আস্তে আস্তে 
জাহান থামল ৷ ছুপুরবেলার ঘুমের মায়। ত্যাগ করে যার! 
মাছ দেখতে এসেছিল, বিধাতা তাঁদের জন্কে আরও একটু 
উত্তেজনার খোরাক রেখেছিলেন জুটিয়ে। নাবিকের! নেমে 
দাড়িয়েছে জাহাজের পাশে__একটি ছোট লাইফ বোট বা 
জীবন-তরী জলে নামিয়ে দিলে--জলের দিকে তাকানে! 
যায় না__ প্রচণ্ড হুর্ধ্য ছুরির ফলার মত ভ্লছে__ দূর থেকে 
গর্জন করে আসে একটা উড়ো জাঁহাজ_ লাইফ বোটের 
মাথার ওপরে ঘুরতে ঘুরতে ুমরাঁতে থাকে, প্যারাঙ্গটে 
করে নেমে আসে লোহার ফুসফুস, নেমে আসে থলিভণ্তি 
বিশুদ্ধ হাওয়!। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে-__ 
আহা, সৈগ্টি হয়ত বাঁচবে । জিনিষ দিয়ে ফিরে যায় 
বিমান, লাইফ বোট তুলে নিয়ে বেঁধে রাখে এর! জাহাজের 
পাশে সন্ধ্যাবেল! জানা যায় সৈগ্তটির মৃত্যু হয়েছে । 
মান্থষের বুদ্ধি এত চে! করেও তাকে রাখতে পারে নাঁ_ 
যাবার দিকের পথিক যে তাকে চলে যেতেই হুয়। আবার 
জাহাজ থামে__ আবার বীশী বাজে-_তারপরে আবার ছুটে 
চলে নিজের লক্ষ্যপথে__সৈশ্কের] মেতে ওঠে নিজেদের খেল! 
আর গানে। 

লোহিত সাগরের জ্বল তেমনি সাদার ছিটে মেশানো 
গলিত সবুজ । ইকোয়েটারের ( বিযুবরেখার ) কাছাকাছি-_ 
স্থুধ্যকে বড় বেশী প্রখর লাগে। কোথাও ঢেউয়ের সঙ্গে 


গ্রবাঙী 





১৬৫৬ 


ছুলছে সহম্র ছোট ছোট স্থর্যা__কোথাও রোদ যেন 
গলে গিয়ে বয়ে যাচ্ছে__কি আশ্চর্য্য একটা মিশ্র রং 
ফুলে ফুলে ছুটছে__আর প্রত্যেকটা কিরণরেখ| বিভিন্ন 
রঙে জলে উঠছে__কি আশ্চর্য্য এত রঙের সমারোহ অথচ 
কল খুললে সেই জ্বল বেরোবে অত্যন্ত শ্রীহীন__ফ্যাকাশে 
সাদ পান্সে | খুকু অবাক হয়ে গেছে_-'রেড সীর' জল কেন 
লাল নয়__কেউ বললে এখানে নাকি আগে জনেক লাল মাছ 
ছিল-__তাই এর নাম লাল সাগর, কেউ বা বললে__এর ছুই 
তীরের বালির রং লাল-_দুর থেকে ছায়ার মত অস্পষ্ট তীরের 
আভাস দেখা যাচ্ছে সকাল থেকে । দুপুরের দিকে সযুদ্থট! 
সরু হয়ে এল-_একেই বোধ হয় বলে স্ুয়েজ উপসাগর ছু’- 
দিক থেকে তটরেখ' ক্রমে ম্পষ্টতর হয়ে আপছে__রোদের 
আলোয় ও রৌদ্রপ্রতিফলিত বালির আভায় লালচে 
পাহাড়গুলো মিশে গেছে কুয়াশ'ঢাক| আকাশে । একদিকে 
আফ্রিক1 ও অন্ত দিকে আরবের মরুভূমি__-এত দূর থেকে 
বোঝ! যায় নাঁ__মাহুষের নিবিড় বসতি ওখানে আছে কি 
নেই। শুধু বালি-ঢাঁকা নীচু পাহাড়ের চুড়োগুলে! ইসার| করে 
আফ্রিকার ছুর্তেগ্ঠ অরণ্যের নিবিড় রহস্তের দ্রিকে। কোন্‌ 
আদিকাঁলে আরবের সঙ্গে যুক্ত ছিল আফ্রিকা কোন্‌ প্রলয়ের 


টদ্ধাম উত্তালে কবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এশিয়ার অঙ্গ থেকে |. 


সভ্যতার সর্বপ্রথম হাটে, আফ্রিকার যেদিক তুলে ধরেছিল 
নিজের পণ্য_এ সেই ঈজ্জিপ্ট, এর বিশাল মহাদেশের বক্ষ 
ঢাকা আছে তমসাচ্ছন্ন অরণ্যের রহ্পে_ আজে তার 
কিছুই জান! হয় নি। সেখানে মাগ্ষ আঙ্গও করছে আদিম 
জীবনধারার অস্থবর্থন ৷ সভ্য মানুষের লুন্ধ দৃষ্টি সেখানে আজো 
কেবল ধনমুদ্িরই সন্ধান করে। 

মঙ্গলবার দশট! নাগাদ স্ুয়েজ্জে পৌছানো গেল। দূর 
থেকে শহ্রট! ছবির মত লাগছে । খেজুর গাছের ফাঁকে ফাঁকে 
সাদ! সাদ! বাড়ি__মসজিদের চুড়া। এইখানে জাহাজ থামে 
অনেকক্ষণ__সবুক্জ জলের ওপরে অসংখ্য ছোট ছোট সাদা 
পাল-তোল! নৌকা! ছড়িয়ে রয়েছে__মাঝে মাঝে পাশ দিয়ে 
চলেছে ছোট ছোট মোটর-বোট--তাতে যারা বসে আছে 
তাদের গায়ের রং আমাদেরই মত-_মাথায় লাল উচু 
টুপ কারে! বা পরনে সাদা আলখাল্লা, মাথায় সাদ] আটসাট 
টুনী। তারা ভুল করে জল কেটে একেবারে জাহাজের পাশে 
এসে দাড়ায় আবার ছুটে চলে যায়। জাহাজ দাড়িয়ে আছে 


পাইলটের আশায় | বেল! ছুটে! নাগাদ পাইলট এসে পৌছায়। ৮ 


লোহিত সাগরের সীমা পেরিয়ে স্ুয়েজ খালের মধ্যে জাহাজ 
প্রবেশ করে। মাহ্ুষের বুদ্ধিকে অভিনন্দন জানাই-_প্রক্কৃতির 
কতদিকের বাধাকে সে কতরকম ভাবে অতিক্রম করেছে। 
একদ! ছুই সমুক্পের মাঝখানে ছিল আশী মাইল দীর্ঘ মরুভুমি। 


বালির নীচে সমুদ্র পড়েছিল চাপা । পুরাকালে রামচঞ্জ - 


i 


শ্রাবণ 





জন্তরাগের পথে 
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সমুদ্রশাসন করে রচনা! করেছিলেন সেতুবন্ধ, এ কালের মানুষ বাণিন্ধ্যের সন্ধানে_-ওর!| এসিয়ার সর্বত্র চালাবে ব্যবস!__আর 


সযুস্তুকে উদ্ধার করলে বালির ভূপ থেকে। ছুপক্ষেই ফল 
এক- মানুষের সুবিধা । 
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সুয়েজ 


খালটি কিন্ত নিতান্তই সাধারণ__এতবড় তরণীকে কি 
করে বহন করে নিয়ে যায়-_এ আশ্চর্য্য । খালের একদিকে 
এখনো! চলছে আফ্রিকার উপকূল__অস্ধদ্রিকে আরব । এক 
দিকে খেজুর গাছের ছায়ায় খের! ছোট ছোট শহুর-__সেখানে 
ছেলের! মায়ের পাশে দাড়িয়ে রুমাল নাড়ছে | জ্বলের ধার 
_ দিয়ে পরিষ্কার কালে! লীচের রাস্তা চলে গেছে দূরে__হুস হুস 
করে যাচ্ছে মৌটর গাড়ি, যাঘী বোঝাই বাস চলেছে ধেয়ে__ 
কিন্ব! মিলিটারী লরি; দুর থেকে ধোয়! ছাড়তে ছাড়তে 
চলেছে ট্রেন কোথাও সৈঙ্জদল জাহাজের সঙ্গীদের প্রতি 
ইঙ্গিত করে হাত নেড়ে গান ধরেছে__কোথাও একদল 
মিশরীয় সৈল্ত দাড়িয়ে আছে-_জাহাজের গোরাদের দেখে 
তার! হাততালি দিয়ে লাফিয়ে ওঠে । অল্তদিকে আরবের 
শুদ্ধ রিক্ত মরুভূমি _ধু ধু কর! কঠিন ধূপরত| | মাঝে মাঝে ছোট 
ছোট কাটাঝোপ-_আর কিছু নেই, কিছু নেই । কোথাও 
উচু হয়ে উঠেছে বালির পাড়_দূর থেকে লালচে পাহাড়ের 
ছায়! দেখ] যাচ্ছে--কোথাও মাঝে মাঝে এখনে! রয়েছে 
সৈশ্ছদের ছাউনি। আর ছুই তীর ভর্তি করে পড়ে রয়েছে 
রাশি রাশি এরোপ্লেন ও জ্বাহান্জের ভাঙা টুকৃরে!। 
ইংরেজদের কত জাহাজ যে এখানে নষ্ট হয়েছে তার প্রমাণ 
পাওয়! গেল। দূর থেকে দেখা যায় বালির স্ত,পের পাশে 
দাড়িয়ে আছে একটি নিঃসঙ্গ উট । অবাক হয়ে তাকিয়ে 
থাকি__ীরে ধীরে সরে যায় কালের যবনিকা_-এ যে উচু 
বালিয়াড়ির পাশ দিয়ে সারি সারি আসছে উটের দল-_তাদের 
কুজ্গুলি মখমলের কার্পেটে ঢাকা--জ্ররির আলখাল্পা পরে 
মাথায় নানা রঙের পাগড়ী বেধে ও কার! বসে আছে তাঁদের 
পিঠে ; পেছন পেছন আসছে আরে] উটের দল-_তাদের পিঠে 
পণ্যসম্ভার। ওরা আরব-ব্যবসায়ী, ওর! চলেছে পূর্ব্বদেশে 


বাণিজ্যের সুত্র ধরে ওদের আচ্ছন্ন জরবে প্রভুত্বের লোভ-_ 
ওদের নিঠুর লোভের চাকায় একদিন এশিয়াকে আত্মবলি 
দিতে হবে | ইরান থেকে ভারত এবং চীন পর্য্যন্ত সর্বত্র উড়বে 
ওদের জয়ধবজা। ওরা] তরধী বোঝাই করে নিয়ে যাবে 
পশ্চিমের দরজায় পূর্বদেশীয় পণ্য জিব্রালটারের পাশ দিয়ে 
স্পেনের উপকূলে পৌছুবে | ধর্ম্মদানের নামে চালাবে 
অত্যাচার__দিনে দিনে ওর! বড় হয়ে উঠবে-__ঘিরে ফেলতে 
চাইবে সমগ্র ইউরোপকে । 


ওরা আরব-ব্যবসায়ী, কঠিন রিক্ত মরুভূমিতে ওদের 
বাস__তেমনি কঠিন শুক নিষঠুর_ওদের কানে এখনো 
পৌঁছয় নি ধর্ট্বের বানী । মানুষের তৈরি ভগ্ডামির নীতি ওর! 
বিশ্বাস করে না-_ওর! জানে ওদের কোথাও বাধা নেই। 
হঠাৎ ওদের মধ্যে ওই কে জেগে ওঠে নুতন ধর্টের বাণী 
নিয়ে__ডেকে বলে ঈশ্বর এক, বলে সর্ধ্ব মানুষের সৌভ্রাজে 
রাখে! বিশ্বাস । ওর! বিশ্বাস করে না নূতন উপদেশ-__বার 
করে দেয় তাঁকে দেশ থেকে । কিন্ত শেষ পর্য্যন্ত তলোয়ারের 
বাধীকে তারা উপেক্ষা করতে পারে না, নবীন বর্ষের 








পোর্ট সৈয়দের প্রবেশমুখ 


উত্তেজনায় তার! এক হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে সভ্যতার প্রথম 
স্তরের সোপানগুলির সবশেষ ধাপের চুড়োয় তার] উঠে যায়। 
বড় হয় দৈহিক শক্তিতে, বড় হয় অর্থে, রাজত্বে এবং শিল্পে । 
কিন্ত তার] ভুলে যায়, কেবল বিলাসবৈভবের সম্বদ্ধির 
মধ্যেই মানুষের চরম সার্কত। নেই। মানুষের যে বুদ্ধি 
সর্বরকম ত্যাগের পথে বিশ্ব ও আত্মার রহুস্ত সন্ধানে ব্যস্ত, 
সকল মাগ্ধষকে শাস্তিদানের উপায় উদ্ভাবনে মগ্র, সেই বুদ্ধি 
তাদের মধ্যে গড়ে ওঠার সুযোগ পায় না। তাই তারা চলতে 
চলতে পিছিয়ে পড়ে-_সেই পুরোনো! বর্ম্মকে কেন্দ্র করে 


I ৩৩৪ 
তারই চারদিকে ঘুরতে থাকে। তাঁকে ফেলে রেখে 
তারা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে যায়। যাকে তারা 
একদিন বাঁধতে চেয়েছিল আন্ব তারই জালে নিজের! 
ধর! পড়ে । একদিকে যেমন সে উঠে যায় ধনপযুন্ধি বিলাস- 









সুয়েজ খালের পার্শ্বে যুদ্ধের স্বৃতিস্ভন্ত 


বৈভবের সৌধ্চুড়ায়, ছুটে যায় হিংসা, দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা 
ও প্রভুত্বের চরম সীমায়, অন্তদিকে তেমনি মান্ষের সর্ববাজীণ 
উন্নতির পথে অজশ্রধারে বিলিয়ে দেয় আপন বুদ্ধি। একদিকে 
যেমন লোলুপ ইউরোপের নিষ্ঠুর বুদ্ধির তাড়নায় এশিয়াকে 


দিতে হয় আত্মবলি, অন্ত দিকে বিজ্ঞানী ইউরোপের 
কল্যাণবুদ্ধি থেকে থেকে বিপ্বোহ করে ওঠে। ইউরোপ 
থেকেই আসে সর্বপ্রথম এশিয়ার মুক্তির দাবি। 


তীত্র আলোয় আয়নার মত জ্বলছে খালের জলরেখ!। 
আরবের মরুভূমি ও আফ্রিকার তটদেশকে ঘিরে ঘিরে 
আরব্য উপস্থাসের ছবিগুলে! যেন ফুটে উঠতে চায়। কোথায় 
গেল সেই দিন, যেদিন ক্লিয়োপেট্রার রাজধানীকে ঘিরে 
ধরেছিল সীজারের সৈঞ্ঞদল, সেদিন যে ঘটনা সবচেয়ে সত্য 
ছিল, আন্গ কি করে তা এমন শুন্য হয়ে মিলিয়ে গেল। 
এই সমুস্ব সেদিনও ছিল এমনি তরঙ্ুসঞ্চুল__সেদিনের সেই 
মরুভূমির নিষ্ঠুরতা আজও তেমনি করেই ঘিরে আছে 
মানুষের পৃথিবীকে । ছোটবেলায় একদিন বসে বসে ইতি- 
হাস ও ভুগোলের পাত! উল্টে যেতে হুয়েছে__আজ্ব চলেছি 
সেই ভুগোলের পাতাগুলি আর একবার খুলে খুলে_ কিছ 
ইতিহাসের পাতাপ্তলি একেবারে বন্ধ_তাকে চোখের সামনে 
মেলে ধরব কেমন করে-_কল্পনায় যে ছবিগ্চলি ভেসে ওঠে 
তার সঙ্গে সেদিনের বাস্তব ছবির সত্য কোন মিল আছে কি? 

বেলা পড়ে আসে-__মরুভূমির দিগন্ত রভীন করে সর্থ্য 
অন্ত যায়। আজ রাত ১২টার পরে ১ ঘণ্টা সময় আরও 
পিছিয়ে দিতে হবে । এদিকে যতই এগোচ্ছি, ততই ঘড়ির সময় 
বদলাতে বদূল'তে চলেছি । পরদিন সকাল হতে দেরী হুয়-_ঘুষ 
ভেঙে উঠে দেখি বেল] হয়েছে, নৌকো থেমেছে পোর্ট দৈয়দে । 


প্রবাসী 
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লালা 








নৌকার পরে নৌকা করে ব্যাপারীর! এসেছে জিনিষপত্র 
বিক্রী করতে । জাহাজে ওঠার নিয়ম নেই__নৌক1 থেকে 
ছড়ি দিচ্ছে ছুড়ে, তাই দিয়ে ঝুড়ি করে করে এর! টেনে নিচ্ছে 
ডেকের ওপর থেকে । এত জিনিযে ভর্তি সকলের মালপত্র, 
তবু লোভের অস্ত নেই_-এ ওটা কিনছে সম্ভায়, অমনি সে 
ছুটল সেটার সন্ধানে__আবার ওরি মধ্যে পরস্পরকে সতর্ক 
করে দিচ্ছে_-দেখে শুনে কিনো, আগেই যেন টাক] দিয়ে 
বোসো না ‘এর! দারুণ চোর'_আর একজন বললে__পূর্ব্ব- 
দেশের সর্বজই ॥০৷০৪০y দ্ধিনিষটার বড় অভাব ।’ মনে 
হ’ল, চেঁচিয়ে বলি, “তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি 
আজব চোর বটে'। পথের মধ্যে ‘এ’ সায়েব ছুটতে ছুটতে 
এলেন-_ওঃ ভীষণ মজা, কি ব্যাপাঁর__বুড়ীর একট! ব্যাগ 
দারুণ পছন্দ হয়েছে-_-এ” সায়েক বলেছেন-_-ভাবন! কি, 
এখানে বড় বেশী দাম বলে, আমি আমার কেবিনের পোর্ট 
ছোল্ড থেকে দড়ি টেনে কিনে নিচ্ছি। তুমি এইখানে দ্রাড়িয়ে 
থাক, বুড়ীকে উপরে ডেকে ব্যাগের আশায় দাড় করিয়ে 
রেখে ভন্পলোক নীচের ডেকে এসে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন__ 
আমরা বললাম, যাচ্ছি আমরা ওপরে সব বলে দিচ্ছি, 
তোমার কারসান্বী_সে বললে, ওঃ সে তোমর1 পারবে না। 
এমন সব কথ! বলব যে আমার ওপরে দৃঢ় বিশ্বাস হবে__তা] 
ছাড়া চোখ টিপে ‘এ’ সায়েব বললেন-__-ও যে আমাকে দেখে 
একেবারে মজে এসেছে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি__“চ" বুড়ী 
নীচে থেকে ছুটে আসছে__ছু'হাঁতে ছটে! ব্যাগ__“এ' সায়েব 
লাফিয়ে উঠলেন একি তুমি কেন ব্যাগ কিনতে গিয়েছিলে__ 
এই তো আমি তোমার জন্তে একটা কিনলাম__ণচ" বুড়ি 
বললে-_-আমাঁর বয়স তোমার দ্বিপ্ণ__যদ্িি সত্যি ব্যাগ 
কিনে থাক, তবে তোমার বান্ধবীর জন্তে কিনেছ, আমার 
জন্তে কেন কিনতে যাবে--‘এ’ সায়েক আমতা আমতা করে 
বললে-__বাঃ তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না। বুড়ী হেসে 
চলে গেল__“তুমি বোকা, তাই মনে কর আমিও বোকা ।” 
এমনি জিনিষ কেনাবেচা চলে বেলা চারটে অববি__ 
পাচটা নাগাদ জাহাজ ছাড়ে। প্রখর দিনের আলো-_তবু 
গুরু পক্ষের বাঁকা চাদ মাথার ওপরে ভেসে ওঠে । নোৌঁক! 
চলে এগিয়ে। লোহিত সাগরের সীমান! ছাড়িয়ে ভূমধ্য- 
সাগরের অসীম বিস্তারের মধ্যে প্রবেশ করি। সেই এক 
জল, এক ঢেউ, সেই এক গন্ভীর গর্জন__তবু দেখে দেখে 
চোখ কখনও ক্লান্ত হয় না। 

বৃহস্পতিবার স্থান সেরে ভেক্ষে এসে দীড়ালাম-_কি 
আশ্চর্য্য, সমুদ্র কোথায় গেছে হারিয়ে, তার বদলে একটা! 
নরম পাতলা ধূসর রঙের চাদর বিছানো, ধূসর আকাশের 
সঙ্কে এক হয়ে মিলে গেছে। ভূমধ্যসাগর যখন শান্ত 
তখন নাকি এমনি শান্ত লব সময়, শুধু যখন মেঘে মেখে 


শ্রাবণ 





চারদিক কালে! হয়ে ওঠে তখন একেও চেনা যায় না, উদ্ধাম 
নৃত্যে এও তখন মেতে ওঠে । কিন্ত এখন 
অকৃল শাস্কি সেথায় বিপুল বিরতি, 
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি, 
তুমি অচপল দামিনী 
বীর গম্ভীর গভীর মৌনমহিমা, 
স্বচ্ছ অতল ন্সিগ্ধ নয়ন নীলিমা = 
নিস্তরঙ্গ সমুক্্রে একটা শান্ত পরিবেশ। এদিকে সকাল 
হচ্ছে অন্ধকার থাকতে, ওদিকের সীমারেখা বেড়ে যাচ্ছে 





সুয়েজ্ খালের উপরে ভগ্র জাহাজ 


সন্ধো ছাড়িয়ে। ৮টার সময়ও যথেষ্ঠ আলে! । জাহাজে 
কোথায় আঁজ সিনেমা হচ্ছে, কাল নাচ চলেছিল-_ 
যাজীদের আনন্দ পরিবেশন করবার বহুবিধ উপায় রয়েছে। 
চোখের সামনের এমন সুন্দর দৃশ্য ছেড়ে সবাই নীচে গিয়ে 
সিনে দেখছে । ঘড়িতে সময় যতই এগিয়ে যাক 
আজকে দেখতেই হৃবে ভূমধ্যসাগরের বুকের ওপরে কেমন 
করে নেমে আসে রাজ্ি-_-১১টা বেজে না গেলে রাতকে 
বোঝবার যে! নেই। প্রায় ১০ট1 অবধি দিনের জালে! 
থাকে। পরিষ্কার আকাশ- _মেখশুন্ত নিষ্মুল-নীলকে উচ্ছল 
করে ছেলে ওঠে চাদ, ক'দিনের সমৃন্থের হাওয়ায় ওর ঈর্ণতা 
গেছে ঘুচে__অদ্ভুত আলোয় অতল রহুস্তে ডুবে যায় সমুদ্র__ 
দিনে যাকে পরিক্ষার দেখা গেছে চাদের রূপোর কাঠির 
ছোঁয়ায় এক মুহূর্ভে বদলে যায় তার মৃণ্তি। গলিত রূপোর মত 
দূর থেকে ভ্বলভ্বল করে ছলছে ভূমধ্যসাগর__আর মাথার ওপরে 
। অসংখ্য হীরের কৃচির মত তার1__এত তারা খুব কম দেখ! 
যায়_এমন কি ভারতের আকাশেও। ডেক খালি হয়ে 
আসছে। চুপ করে বসে থাকি__শুরুপক্ষের রাত্রি সমুক্রের 
ওপর দিয়ে ছল ছল করে বয়ে যায়। দূর থেকে একটা 
ছ্বাহান্ধের আলে! দেখা যায়, ওরা আলো! দিয়ে ইঙ্গিত করে 
"আমাদের জাহাজ থেকে ফিরে যায় উত্তর-- সবটা! মিলিয়ে যে 


তস্তরাগের পথে 


— 


আবহাওয়! তৈরি হয়েছে তার একটি মাজ নাম মনে পড়ছে 
রোমান্টিক | 


es 





সুয়েজ খালের তীরবস্তাঁ একটি অঞ্চলের দৃশ্য 


আজ ভোর থেকে হাওয়| ছুটছে জোরে--নীল জল গর্জন 
করে ছুটে চলে। সমন্ত দিন চলে এমনি হাওয়ার মাতা- 
মাতি__সন্ধোর দিকে হাওয়া ছোটে আরো জোরে, শীতে 
হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কাপিয়ে দিয়ে যায়__ভাগাক্রমে খাবার 
ঘণ্টা বাজে, নইলে বাইরে টেকা দায় হু'ত। অথচ ঘরে 
বসবার যো নেই__-পব চেম্বার অপ্তের দখলে । শনিবার দিন 
অন্ধকার থাকতে পরিচারিক1 এসে দরজায় টোকা মারে__ 
"সাতটা! বেজেছে মছ্িলীর1”__আবাক কাঁও, এই রাত্রে 
উঠবে কে। তবু উঠতেই হ্য়, নইলে উপোসভাঙার 
খাওয়া ছুটবে না কপালে। কিন্তু উঃ! ঠাণ্ডায় জমে 
যাচ্ছে শরীর-__ইউরোপীয় আবহাওয়া দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে 
জানিয়ে দিচ্ছে তার উপস্থিতি । ছুলছে নৌকা _খাচার 
ভেতর থেকে বেরোনে! দ্বায়। ডেকে লোক কমে এসেছে, 
কিন্ত বসবার ঘরগ্জলে! একেবারে ভর্তি। খাওয়ার সময় 
খালি ছয় একবার করে। তারপরে কে কত তাড়াতাড়ি 
এসে চেয়ার দখল করবে তাই নিয়ে চলে রেযারেষি। 
আবার বদান্ততাও চলে ওরই মধ্যে। “তোমার বাচ্চার 
সর্দি হয়েছে__আচ্ছ!, আমার কাছে ওষুধ আছে বাছা।” এক 
বুড়ী মেমকে খুকু পেয়ে বপেছে___সমস্ক্ষণ বসে বসে তাকে 
খুকুর পুতুল ও পুতুলের দ্িনিষপত্ভতর তৈরি করে দিতে হুচ্ছে। 
বুড়ী বলছে খুকুর জন্কে তার খুব মন কেমন করবে। জ্বাহাকন্ষের 
এই সরাইখানায়, অল্পকালের জন্যে যাদের এত কাছাকাছি 
আসতে হয়, তাঁদের মধ্যে সহজেই কেমন একটা! বন্ধুত্বের স্থত্র 
গড়ে ওঠে । ভূমিস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই যে সুঙ্রটি ছিড়ে যাবে, 
একথা মনে করতে কষ্ট হয়। বয়স্কদের জীবন বহু ভতিজ্ঞতায় 
জীর্ণ, তার! জাহান্জের বন্ধুত্বকে_-জাংাব্ধের বন্ধুত্ব বলেই 
জানে, কিন্ত ছোটর! মত্ত হয়ে ওঠে । খুকু তাঁর ছোট্ট সাদ] 
বন্ধুর সঙ্গে গল] জড়িয়ে দুরে বেড়ায় । ছোট্ট ছুট সাদা কালে! 
হাত আজীবন বন্ধুত্বের প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়বন্ধ। ওদের ছু'জনের 


৩৩৬ 

হাতে ছোট্ট ছুটি খাতা_তাতে রাজ্যের লোকের ঠিকানা 
জড় করেছে। তাদের সকলকে নাকি আমায় চিঠি লিখতে 
হুবে। হায় রে ভালবাসা _শিশুকাল থেকে মানুষের নাড়ীতে 
নাড়ীতে জাগায় আকড়ে ধরার প্রবণত!| । তরুণতরুণীর মধ্যেই 
অবস্ঠ ব্যাপারট1 সবচেয়ে বেশী সাজ্বাতিক। তারায় ভর! 


আকাশের জ্যোৎস্বালুঠিত আচলের তলায় কালে! জলের 





ভূমধ্যসাগরে সুর্ধ্যাত্ত 
কলকল গর্জনের মাঝে, এ যে কিশোরী ছাড়িয়ে আছে, বাকড়া! 
সোনালী চুলে রিবন বেঁধে, রক্তনখর কোমল করপল্পব, পাশের 
তরুণের হাতের ওপরে রেখে, সেকি জানে, তার দেঙ্মনের 
এ স্বপ্রাবেশ, এ তারকাখচিত মায়াপুরীর মতই মিথ্যা দিনের 
আলোয় জলে উঠবে নীল জল, ঝকঝক করবে ফেনা, রাত্রির 


রহস্ত যাবে ঘুচে । জাহাজ থামবে_ হারিয়ে যাবে যে যার 
আপন কাজে, আজকের এই মুতুর্টি কি তখনও থাকবে 
বেঁচে? 

রবিবার দিন ৮টার সময় রোদ বেশ ফুটে উঠেছে-_চারটের 
বেশী তাকে কে বলবে । থু তো কোনমতেই শুতে যাবে 
না। বিকেলবেলায় সে শোবে না, এই তার মত এবং 
দিনের বেলায় রাত কেন হবে, এই তার জিজ্ঞান্ত। অনেক 
কষ্টে তাকে শুইয়ে রেখে জাপা গেল। এখন রাত 
দশটা! তবু বই পড়া যায় এমন আলো|। কলকাতায় এখন 
বোধ হুয় রাত ছটো- আশ! করা যাচ্ছে নিশ্চিন্ত আরামে 
সবাই নিজ্রামগ্রযে যার নিজের ঘরে শান্তিতে একটু 
ঘুমুতে পারছে। এখানে দিন চলছে, কেমন একটা অদ্ভূত 
[বিচ্ছিন্নতার মধ্যে দ্বিয়ে__পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে 
কে তার খবর রাখে__তিন হাজার যাত্রীর সম্পূর্ণ আলাদা 
জগৎ তীরের বন্ধনচ্যুত হয়ে সব ভাবনাগুলোও যেন 
খসে এসেছে মন থেকে । তবু যখন দুটোর সময় রেডিওতে 
বলে, আজকের খবর বলছি, তখন মনটা কেমন করে ওঠে 


গ্রধালী 


পপ 


১৩৫৬ 


তাড়াতাড়ি ছুটে এসে শুনতে পাই, নেহরু কি বক্তৃতা 


দিয়েছেন, কোন্‌ প্রাসাদে জিন্থা নেমন্তন্ন খেয়েছেন। এসব 
কথ শুনে কি হবে, আপন কুটিরের নিসৃত ছায়ায় ভারতবর্ষ 
কেমন আছে সেই কথাটি জানতে চাই। ভারতবর্ধ কি কোন 
দিন আবার তার সেই তপোবনের ছায়ায় ঘেরা জ্ঞানের 
প্রভায় দীপ্তি ও আত্মার ক্র্যোতিতে উচ্ছল শান্ত জীবনের মধ্যে , 
ফিরতে পারবে__না আজকের পৃথিবীর দারুণ ঘূর্ণাবর্তের 
মধ্যেই তাকে ঘুরে ঘুরে মরতে হবে ? কিন্ত মান্থুষ যে পথ 
দিয়ে চলে আসে, সেই পথে আর কি ফেরে? নবীন 
ভারত যে পথে চলবে, সে পথ প্রাচীন ভারতের পথের 
অনুরূপ হবে না সত্য, কিন্তু প্রাচীন ভারতের উত্তরাধিকার 
থেকে সে যেন বঞ্চিত ন! হয়, আজকের দিনের পঙ্গু ভারতের 
সকল ছবিষহু বোঝা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নবীন 
ভারত প্রাচীনের রসে পুষ্ট হয়ে নতুন পথে যেন ছুটে যায়। 

এদিকে গ্রাছাজজ এক এক দিনে ৫০০ মাইল পেরিয়ে 
যায়__১৪ দিনের মধ্যে আমাদের ইংলণ্ডে পৌছে দেবেই, 
এই তার প্রতিজ্ঞা । সকালবেলা, এখানে ওখানে ভাঙার 
আভাস দেখ! যায়__নীল জলের ওপরে দলে দলে সীগাল 
উড়ে চলে__মাঝে মাঝে জলের ওপরে সারি দিয়ে বসে 
ঢেউয়ের সঙ্গে মালার মত ছুলে ছুলে ভেপে যায় । ডাঙ! দেখে 
খুকুর মন পাখীর মত উড়ছে-_-ওর কিচিরমিচিরের ভবালায় -+ 
অস্থির হয়ে একেবারে তিনতলার ডেকে চলে আপি। এক 
দল বুড়ী ওকে ঘিরে ধরে ওর প্রশ্নের জবাব দিতে থাকে 
জিত্রালটারের রভীন উপকূল চূড়ার মত জলের ওপরে ভেসে 
ওঠে। কতদিনের কত ইতিহাস, কত লড়াইয়ের, কত রাজ্যের 
উখান-পতনের কাহিনী এই পাথরে আছে লেখা-_দেখি, দেখি 
আরো একটু দেখে নিই, কিন্ত জাহাজ চলেছে ছুটে__কোথাও 
তার গতিবেগ কমে না। স্পেনকে পাশে রেখে, আমরা 
এগিয়ে চলি_ছুর থেকে নীল পাহাড়ের ছায়া! বরফের 
সাদা আভাস মাথায় নিয়ে ছাড়িয়ে থাকে নির্বাক ইতিহাসের 
ইঙ্গিত মেলে ধরে। 

আটলান্টিক পার হয়ে ভোর রাত্রে কোন্‌ সময় বে অফ 
বিক্ষেতে প্রবেশ করেছি জানি না_কিন্ধ সমণ্ত রাত অগহৃ 
ছলুনিতে ঘুষ হয় নি একটুও | সকালবেলা উঠতে গিয়ে পড়ে " 
গেলাম, কি হ'ল__ব্যাপার কি, একট মেয়ে মুখে রুমাল 
চাপ] দিয়ে চলে গেল বাথ-রুমে। পোর্ট-হোল দিয়ে তাকিয়ে 
দেখি, আকাশের চিহ্ন নেই, জল উঠছে ফুলে, পরক্ষণেই 
কোথায় মিলিয়ে গিয়ে আকাশ উঠেছে ভেসে। একি ৯ 
ব্যাপার, বহছুকষ্টে জোর করে উঠে গেলাম মুখ ধুতে, দাড়াতে 
না দাড়াতে সমস্ত উঠে এল, বুঝলাম একেই বলে সমুদ্রপীড়!। 
অনেক চেষ্টায় নিজেকে পরিফার করে ফিরে এলাঁম। 
মাথা ঘুরছে, উঠে দাড়াতে গেলেই পড়ে যেতে হয়। 
খুকুর বাবা এসে কেবিনের দরজায় টোক| দিলেন, স্বান পথ 
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সারা হয়ে গেছে--পরিক্ষার ফিটফাট দেখে হিংসে 
হল--“থেতে এস” । প্রাগল নাকি, থেতে যাবে কে? 
খুকুকে পাঠিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম, বুড়ী ছু'জনের একজন 
গোঙাতে গোঙাতে খেতে গেল, আর একত্রন বিছানায় 
পড়ে রইল--প্রায় সবাই রইল বিছানায় মুখ গুঁজে 
 পেটেরী ভেতরের সবকিছু যেন একসঙ্গে বেরিয়ে আঁসতে 


চাঁয়-তার ওপরে বদ্ধ গুমট ঘর- কিন্ত- তবু ওপরে, 


ওঠবার শক্তি নেই। ডেক একেবারে খালি, শুধু ছোট 
ছেলেমেয়ের] নেচে বেড়াচ্ছে। সমস্ত দিন উপোস দিয়ে পড়ে 
রইলুম | শিরায় শিরায় স্পষ্ট অন্থুভব করি ঢেউয়ের উদ্ধাঁম 
গতি-_গুয়ে থাকলেও তাঁর হাত থেকে নিস্তার নেই ; কিছু 
ভাববার, কিছু মনে করবার শক্তি নেই । 

ভোরের দিকে কখন -ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না 
সকালে উঠে দেখি বেলা হয়েছে। প্রসন্ন সর্ধ্যালোকের 
ঝলমলানি নিয়ে হাসছে সাগর ৷ 

দুরে দেখা যাঁয় তটভূমির নীল আঁভা__হাঁলকা! শরীর 
ও মন নিয়ে ওপরে উঠে এলাম। আজ সমস্ত দিন 
ধরে চলে আলো ছায়ার লুকোচুরি । ছলে দলে লোক 
রেলিং ধরে দাড়িয়ে আছে-__ভুলে গেছে দুপুর বেলার 
+. বিশ্রামের কথা। বোধ হয় দেশের কাছাকাছি এসে 
উতলা] হয়েছে মন-_যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, এক গাল 
হেসে বলছে--কেমন সুন্দর দিন নয় কি? “কে” দম্পতির 
সঙ্গে একটি ১৮ বছরের তরুণী কনা আঁছে। সে নীল 
সাগরের রহস্তে-খের! চোখের দৃষ্টি সুদুরে বিস্তার করে বললে 
“একট! দিন এমন সুন্দর আর একটা দিন এমন বিশ্রী হয় 
কেন?” এই তরুণীর মত কমবয়সী সুন্দরী মেয়ে জাহাজে 
ধুব কম আছে-_সবাই এর সঙ্গে একটু কথার প্রসাদ লাভ 
করবার জন্তে উৎকণঠ ছয়ে থাকে। আমাদের এ” সাঁয়েব 
বলেন, ও তো আমার হাটুর বয়সী, তা ছাড়! যেমন বোকা 
তেমনি ভাকা__আঁমার তো দেখলেই হালি পায়। কিনব 
“এর ব্যবহারে তার কথার সঙ্গতি পাওয়া যায় না। 

খুকু বুড়ী-বন্ধুর সঙ্গে ছুটে আসছে-_দেখ দেখ ইংলও দেখা 
“ যাচ্ছে” দুরে ওই কি ইংসও-_ওই যে বছ দুর থেকে ধোয়ার 
মত অস্পষ্ট জমির ছায়া। তাকিয়ে দেখি জল এসেছে ঘোলা 
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হয়ে__সমুদ্রের সীমানা প্রায় পেরিয়ে এসেছি। পাঁধীরা 
আসছে উড়ে--তাদের ডানায় তীরের সঙ্কেত! পরিক্ষার 
নীল আকাশে শরংকাঁলের স্টু্ঠি ছড়ানো-_-সাঁধারণত ইংলও 
সুর্ধ্যের প্রসাদবঞ্িত-_কিন্ত আঁজ নির্মল সর্ধ্যালোকে, 


+ আুর্যোদয়ের দেশের পধিককে সে অভ্যর্থনা জানায়-_ধীরে 


ধীরে জাহাঁজের গতি মন্থর হয়ে এসে থামে মানি নদীর মুখে । 
বন্দরে ঢোকার উপায় নেই। 

সারারাত অপেক্ষার পরে পর দিন ভোরবেলা, নৌকা! 
বাঁধা হ’ল বন্দরে-_-পাতল] একটা কুয়াশার আবরণ, চিমনীর 
ধোঁয়ার সঙ্গে মিলে লিভারপুলের কালে| কালো বিরাট 
বাড়ীগুলোর ওপরে জমাট বেঁধে চেপে আছে যেন। সেই 
কলকারখানা, সেই চিমনীর ধোঁয়_সেই হাওড়ার গঙ্গার মত 
ঘোলা মানি নদীর জল, শুধু বাড়ীগুলো, কালো! কালো-_ 
আর সবার ওপরে ধোয়া ও কুয়াশায় মিলিত আবরণী। 
কলকাতারই যেন একট! মলিনতর বিষণ ছবি--এই কি সেই 
ইংলও | ছোটবেলা থেকে যে দেশ আমাদের কল্পনাকে 
আঁচ্ছন্র করে রেখেছে- প্রায় ছ'শ বছর ধরে যে দেশের সঙ্গে 
আমাদের এত ঘনিষ্ঠ অথচ এত কঠিন সম্পর্ক। একি সেই 
দেশ-_এমন মলিন---অন্ধকার ছাঁয়া-ঢাকা। চুপ করে দীড়িয়ে 
থাকি। সামনে পেছনে দেড় হাজার যাত্রীর কিউ-_সব 
ছাঁড়পহের আশায় আছে দীড়িয়ে-_হঠাৎ পাশের লাইনের 


কিউ থেকে মুখ বাঁড়িয়ে সরে এসে বন্ধু বললেন-_ কেমন 


লাগছে? তাঁকে বলি বেশ খারাপ-_-এমন অদ্ভুত ভৌত! 
জায়গা কখনো দেখিনি-__এই নাকি ইংলও। হাদিয়খে বদ্ধ 
বলেন-_খোলসট! দেখেই অত দমে যেও না, ভেতরে ঢোঁক- 
বার চেষ্টা কর, তবে না রসের সন্ধান পাবে । চারদিকে হৈ 
হৈ ব্যভততা__কিত্ত তেমন গোলমাল নেই- হুড়মুড় করে কাজ 
চলেছে, কিন্ত আওয়াজ নেই। বিষম একট] ভাড়া সবাইকে 
যেন ঠেলে নিয়ে চলেছে-_এই যুহ্ুর্তে মনে হচ্ছে এর! আর 
আমরা সম্পূর্ণ ছুই আলাদা! জগতের জোঁক-_আমাঁদের 
পরম্পরের ধমনীতে বইছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রজ্ঞত্রোত। কেমন 
যেন লাগছে মনের মধ্যে-_কে দ্রানে কেমন এই দেশ 
কেমন এর লোকজন । হুর্ষেযোদয়ের দেশ থেকে আসে যার] 
সাঁয়াহের রক্তিম তাঁদের কেমন লাগে কে-জানে ? 


লোলে 


“মনিং গ্লোরী” 
প্রীপৃত্থীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


দাদা| বিদেশে চাকুরী করিতেন । 
॥ বিদেশ বলিতে বেরিলী, লক্ষে, সিমলা প্রভৃতি স্থানে, 

এবং চাঁকুরীট! ছিল মিলিটারী হিসাবরক্ষা বিভাগে। দীর্ঘ- 
দিন এইরূপ সাঁহেবী চাকুরী করিয়া তাঁহার কতকগুলি 
চাঁরিজ্িক বৈশিষ্ট্য দেখ! দিয়াছিল। বাড়ীতে আসিয়া আমাদের 
 খ্রাম্য অপরিচ্ছন্থতা দর্শনে সর্বদাই খিচখিচ, করিতেন এবং 
বলিতেন, সাঁহ্বপা এ বিষয়ে থুব ভাল, যেখানেই থাকুক 
পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ন রাখে। 

অর্থাৎ সাহেবদের আদর্শে এই গ্রাম্য বাঁড়ীথানি কেন 
গড়িয়া উঠে না এই ছিল তাঁর অভিযোগ । আমি বাড়ীতে 
থাকি এবং ভ্রাতৃগণের সম্পত্তি ভোগ করি। নিজের 
উপাৰ্ণ্জন নাই, এক্ষেত্রে তাহার! বাড়ীতে আসিলে আনন্দিত না 
হইয়া আতক্ষিত হইতাম, যেহেতু প্রথমতঃ আমি ছোট ডাই, 
দ্বিতীয়তঃ নিজন্ উপার্জন নাই, তৃতীয়তঃ তাঁহাদের সম্পত্তি 
ভোঁগ করি, অতএব আমি অত্যন্ত অলস, অপরিচ্ছয়, গেঁয়ে| 
ইত্যাদি । 

সেজদা বাঁড়ীতে আঁসিলেন ছয় মাসের ছুটি লইয়|।। আমি 


প্ৰমাদ গণিলেও যথাসাধ্য হুকুমমত কার্ধ্যাদ্ি সম্পন্ন করিয়া 


তাঁহার মনস্তষ্টি করিতে চেষ্টিত হুইলা, কিন্তু আমার গ্রাম্য বুদ্ধি, 
চালচলন লইয়! সাঁহেবী দাদার মনকে খুশী করা! সম্ভব নয়। 
বৌদি অবশ্ঠ মেমসাহেব জাতীয়! তথাপি পশ্চিমে অন্ম ও বাঁস 
হেতু ভিনি বাঁড়ীর গরু, গোবর, কুমড়া যাহাই দেখিতেন 
তাঁহাকেই আঁলনাসিক ভাবে বলিতেন-_বিউটিফুল । 


সেদিন চাঁকরট! হাটে গিয়াছিল তাই মাঠ হইতে আমিই 
গরু জইয়! আসিয়া গোঁয়ালে বাঁধিতেছিলাম । 
সেজদা দালানের বারান্দায় বসিয়া চা-পর্ধ্ব সমাপ্ত করিয়াছেন 
এবং একটা সিগারেটের সদ্ব্যবহার করিতেছেন--তাঁহার 
ধোঁয়া কুওদী পাঁকাইয়! বারান্দায় বাঁতাসটাঁকে অস্বচ্ছ করিয়া 
তুলিয়াছে। তিনি বজ্রনি্থোষে ভাকিলেন--খোকা । 

তাহার ডাকিবার ভঙ্গী দেখিয়া ত্রাপে প্রাণ উড়িয়া গেল। 
অবশ্য আমার নাঁয খোকা, কিন্ত ভগবংকপাঁয় আমারও পীঁচটি 
ধোকাধুকু হইয়াছে । অতএব আমি “খোকা” বলিতে যাহা 
বুঝা যায় তাহা নই। 

সভয়ে যাইয়া বারান্দায় দীড়াইলসাম। তিনি প্রশ্ন করিলেন, 
বাড়ীতে থেকে কি করিস? 

প্রশ্নের মাঝেই অর্থটা পরিষ্কার অর্থাৎ আমি কাজকর্ম 
কিছুই করি না, তাই চুপ করিয়া রহ্লাম। 


লক্ষ্য করিলাম 


দাদ] বলিজেন, দিবারাঁত্রি ঘুমোবি আর পাড়ায় আড্ডা, 
দিবি। বাঁড়ীটার অবস্থা কি করেছিস? একজন ডনল্রলোক 4 
এলে এ নোংরামি দেখে পালিয়ে যাবে ! 

আমি শুধু সবিস্ময়ে কহিলাম, নোংর! ? 

--তা ছাড়! কি? ফুলবাগানট! করেছিস কি? পাঁতা- 
বাহারের গাঁছগ্ুলে| মহীরুহ হয়েছে। ওটী কিসের গাঁছ 
গগন স্পর্শ করেছে ? 

ওটা! স্থলপন্ন । 

--ও কি একট! ফুল | কাঠটগর, শিউলি দিয়ে বাগানটায় 
একট! অরণ্য স্ুষ্টি করেছিস! 

আমি একটু ভয়ে ভয়ে বলিলাম, পুজোর ফুল, তাঁই কাটি 
নি, জবা, শিউলি | | 

--পুঁজোর ফুল | সেট! ত বারমাস লাগে ন! । যেখাঁনে- 
সেখানে ছটে! ফুলের গাঁহ পুঁতলেই হয়। তাই বলে বাড়ীর 
সানে, পূবের দিকে এমন জর্দল করাটা! অত্যন্ত ইন্ডিসেণ্ট । 
বুঝলি ধোঁকা, তুই অত্যস্ত গেঁয়ো 

-্গীয়েই ত থাকি । 

-_সেইজ্বপ্ভে ডিসেম্সিট! সম্বন্ধে জ্ঞান কম । আমি একটা 
স্কিম করেছি, কতকগুলো! ফুলের বীন্ত আনতে দিয়েছি, সে- 
লো দিয়ে বাগানট! সাজিয়ে দিয়ে যাঁব । 

আমি সোঁৎসাহে বলিলাম, সে ত ভালই । 
কেটে ফেলতে হবে | 

-ফীড়া_ আয় ত আমার সঙ্গে 

আমি অগ্রদ্রের অনুগামী হইয়! বাগানে প্রবেশ করিলাম । 
দ্র বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন, শিউলি, জবাগুলে! পাশে 
আছে থাক, কিন্ত তোমার ও স্থলপঘ্ের হুইসেন্স কাটতেই 
হবে। কয়েকটা বেড় করে মরন্থুমী ফুলের গাছ করবি আর 
এইখাঁনে থাকবে একটা গেট, তাঁতে ফুটবে মন্নিং প্লোরী__ 


পপর 


ও গাছখ্খলে] 


সুন্দর ফুল, সুন্দর লতা! 


--ভাঁলই ত হবে তা হলে! 

--ভাল হবে মানে ? আমাদের ওখানে ক্যাপ্টেন স্কট এই 
মনিং প্লোরী বলতে অজ্ঞান । ভার কুঠিতে একদিন যখন 
গেলাম 

এ দাদা সবিস্বারে যে কাহিনী বলিলেন তাহার পারাংশ 
এই যে উক্ত নামধেয় সাহেব তাঁহাকে প্রায়শঃই ডাকিয়া লইয়! 
গিয়া তাঁহার ফুলবাগান দেখাইতেন এবং এ ফুলের ভূয়সী 
প্রশংসা করিতেন, এবং দাদাও সে ফুলের রং ও আকার , 
দেখিয়! মুধ হুইতেন--এমন ফুল গ্রামাধলে কেহ দেখে 


বি 


-পৌছিল-_সঙ্গে আসিয়াছে একখান 


শ্রাবণ 


মনিং গ্লোরী 


৩৩৯ 





নাই। ফুল ফুটিলে দিিগরগ্রীমের লোকের! 
আসিবে । 

সাহেব যে ফুলকে এত ভাল বলিতেন এবং আমার 
শিক্ষিত চাকুরে অএজ যাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার 
জন্ত আমার মত গ্রাম্য লোকের পক্ষে উদ্গ্রীব না হওয়া 


দেখিতে 


‘ অশোভন, তাই যথেষ্ঠ আহে বলিলাম,--নিয়ে এস, জল 


সার কিছুরই অভাঁব হবে ন11. 

দাদা হাসিয়া বলিলেন, এটা বেগুন মরিচ নয় ভায়া, এর 
সারও তৈরি করতে হয়। তাঁর জন্তেও . কেতাব আনতে 
দিয়েছি । 

ফুলটার প্রতি যথেষ্ট অদ্ধা হুইয়াছিল__তখনও ভারত 
স্বাধীন হয় নাই, কাঁজেই শ্রদ্ধাটা বেশী হইয়া থাঁকিবে। 
স্বাধীন ভারতে হইলেও যে শ্রদ্ধাটা কিছু কম হইত ভাঁহা 
বলা যায় না । ক্যাপ্টেন স্কট যে ফুল বলিতে অজ্ঞান তাঁহার 
জন্ত অন্ততঃ আঁমাঁর অজ্ঞান না হওয়া সাতে নাঁ। 

দাদা বলিলেন, তাঁর পোর্টিকোতে যখন ফুলময় ডগাগুলি 
ঝুলতে থাকে 1 উঃ সে কি বিউটি, কল্পনাতীত | 

দাদার তারিফ শুনিয়া আমিও সবিন্ময়ে তাঁরিফ করিলাম । 


কিছুদিন পরে দপ-বার রকমের ফুলের বীজ আসিয়া 
ইংরেজী কেতাঁব। 
তাহাতে সম্ভবতঃ গাঁছ-পালন, সার ইত্যাদি সম্বন্ধে সাঁরগর্ভ 
নানা প্রবন্ধ লিখিত আছে। বীজের প্যাকেটের উপর মনিং 


* প্লোরীর যে ছবি ছিল তাহা দেখিয়া উৎসাহ একটু যেন মন্দীভূত 


হইয়| আদিতেছিল, দাঁদা প্যাকেটটকে পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়া 
বলিলেন-_দেখেছিস কি অন্দর ফুল] যখন ফুলে ফুলে ছেয়ে 
যায় তখন দেখতে কি সুন্দর, 'কি টেকশ্চার কি ব্রিলিয়েন্ট 
কালার | 

আমিও বলিলাম, সুন্দর { 

পর দিন অত্যন্ত সারমাঁটিতে, প্যাকিং বাক্সে বীজ বপন 
কর! হুইল এবং ওদিকে আমি ও আমার চাকর যষ্ঠীচরণ 
পৈতৃককালের স্থলপদ্ন ও কাঁঠটগরের গাছ কাটিয়া শিকড় 
পর্য্যন্ত তুলিয়া জমি সরস করিয়া ফেলিলাম। যষ্টীরও 
যথেষ্ঠ উৎসাহ ছিল, বাঁশের বাঁখারি ও বেত দিয়! সে 
চয়ংকার গেট তেয়ারী করিয়া বাগানের প্রবেশদ্বারে 
লাগাইয়া দিল ।. দেখিতে দেখিতে উঠানের পূর্ববপ্রান্ত 


4 ঝক্‌ বক্‌ করিতে লাগিল । 


দাদা বলিলেন,. এবার ফুল ফুটিলে দেখবি কি সুন্দর হয়! 
চাঁরাঁগুজি চীর-পীচ দিনেই লাগাঁবার মত হবে ! 


ফুলবাগানের আয়োজন সাড়ম্বরে চলিতে লাগিল-_ 
দাঁদ৷ আজকাল আমার কর্ম্মদক্ষতায় কিছু প্রসন্ন হুইয়া- 


গু 
শর 


ছিলেন। সেদিন দ্বিপ্রহরে পূর্বোক্ত দান কেতাব পড়িতে 
পড়িতে বলিলেন--চার্লা ত হয়েছে খোকা | 

তোমার বেড় তৈরী হয়েছে । 

_হ্যা।, 

কি করে তৈরী হয়েছে ? 

-গোবর-সারের মাটি, খোল পচাঁন দ্রিয়ে পাঁচ ছ'বার 
কুপিয়েছি, অন্ততঃ ১৬ ইঞ্চি মাটির মাঝে কীকরটিও নেই, 


ঘাস ত দুরের কথা! 


তবেই ফুলবাঁগান করেছ! 

আমি অবাক হইলাম, ইছ! হইতে ভাঁল আর কিছু আশার 
জানা ছিল ন|। তাঁই বলিলাম, __কি করতে হবে তা হলে? 

--কেমিক্যাল সার ত মেলে না, তার অভাবে সার 
তৈরী করতে হবে । তাতে কি লাগবে শোন-- 

দাদা কেতাব হইতে বাংলায় তর্জ্জম| করিয়া বুঝাইয়। 
দিলেন। লিফ. সয়েন্ড তৃতীয়াংশ, তৃতীয়াংশ কবুতর পুরীষ, 
ও বাকী তৃতীয়াংশ সাঁরমাঁটি একজে ২০ দিন পচাইয়। কিছু 
বালির সহিত ক্ষেত্রে ছড়াইয়! দিয়! তবে বৃক্ষ রোপণ করিতে 
হইবে, তাহ! হইলে ফুলের রং ও আকার লোভনীয় হইবে । 

_মনিং গ্লোরী গাছটা! খুব বাবুগাঁছ, ওকে বিশেষ যত 
না করলে বাঁচে না, ভাই লিখেছে। কাজেই এসব জোগাড় 
করতে হবে। লিফ, সয়েন্ড মানে জানিস? 

' নী। 

-_পাঁতার পচানি অর্থাৎ ঝরা-পাঁতার থেকে তৈরী যে 
মাটি তাই সংগ্রহ করতে হবে 

_সে পারব, বীশবাড়ের নীচের মাটি ঢেচে আনলেই 
হবে 

দাদা গভীর ভাবে বলিলেন--তবে তাই কর্‌ । আমার ছুটি 
ফুরিয়ে যাবার আঁগেই সব গাছে কুল এসে যাবে, দেখিস কি 
সুন্দর হয় বাঁড়ীখানা। 

যরসুমী কুল | তা! তিন মাসেই কুল দেবে বৈকি ] 

তা হলে সার তৈরী করে ফেল 


কল্পনায় ব্যাপাঁরট! আমার নিকটও মধুর হইয়| উঠিয়|- 
ছিল।. আমিও প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলাম--জষ্ভ কারণও 
ছিল, দাদ! যদি বিরক্ত হইয়! মাসিক ২০২ টাকার মাপোহারা 
বন্ধ করেন তবে আমি নরুপায়। - 

কিন্ত কবুতর আমাদের খামে নাই, সন্ধান লইয়া নিলাম 


বিলের ওপারে মভুমদারদের বাড়ীতে বছ কবুতর বিনা 


থাঁজনায় বাস করে। অতএব একদিন ্বিপ্রহরের পরে 
ষষ্ঠীচরণকে সঙ্গে করিয়া যাওয়া! গেল, ছু"ধামা মুল্যবান সার 
সংগ্রহ করিয়া ফিরিলাম -যণীচরণ লিফ সয়েল্ড তথ] পাতা 
পচা লইয়| অ[পিল।. সার প্রস্তুত হইতে লাঁগিল। . 


~ 


শি 
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সেদিন একটু ক্লান্ত ভাবে আদিয়৷ বাড়ীর ভিতরে 
বপিঙ্গাম । বৌদি বন্দিলেন--ছোট্‌ হিরা বাগানে নাকি 
মদিং-প্লোরী দিচ্ছেন 

হ্যা, সেইব্রষ্কেই ত গেট করেছি-_ 

চমৎকার 1 বিউটিফুল হবে । মিসেঁস স্কটের সঙ্গে বেঁড়াতে 
গিয়ে যখন মনিং-গ্লৌরী দেখতাম তখন মনে হ'ত কি. লাভলি 
ফুলগুলি। 

বৌদি ম্যাক পাঁস, আর আমি গ্রামের মাইনর স্কুলে 
পাস, তাই তাহাকে সব ' দিক দিয়াই সমীহ করিতাম। 
সংক্ষেপে বলিলা'ম- ফুল আমাদেরও হবে ! 

হবে ত | মিসেঁস স্কটকে ত আর দেখাতে পারবো! না । 


আমি সঘান্্ভূতির সঙ্গে কহিলাম__সেপানে করবেন ফুল [. 


হু" মালীতে ত আর তোমার মত যত করে করবে ন।। 

আজ্ঞে না--আমার প্রাণের দাঁয়। আর তাদের 
চাকুরী__ 

বৌদি হি ছি করিয়া অনেকক্ষণ দিনের তার পর 
হাসির বেগট1 কমিলে বলিলেন, যা বলেছ ঠাকুরপো । 


যাহাই হৌক কথাটা! গ্রামে রাষ্ট্র হইল | 

গ্রামের ডওট্টাচার্য্যদের চণ্ভীমওপে, গুরুচরণের দাঁওয়ায়, 
মজুমদারদের বৈঠকথানায় আলোচনা হইতে লাগিল যে, 
আমার দাদ! যতীশবাবু নাকি একরকম অপূর্ব ফুলের আবাদ 
করিতেছেন যাহা এদিকের কেহ দেখে নাই ; যাহ! দেখিয়া 
সাহেবের] অজ্ঞান হয় এবং যাঁহার নাম মনিং প্লোরী। উহা 
চাষীমহলে গিয়! মডিং গেলারী নাম এহণ করিল । মোট কথা! 
একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল 

পাড়ার দুই-এক জন আমাকে প্রশ্ন করিলেন--আচ্ছা ননী, 
ফুলটি কি রকম হবে বল ত | খুব বড় 'বামার মত দেখতে, 
ভয়ানক গন্ধ না কি, কেমন অপরূপ-_একটু বুঝিয়ে বল__ 

আমি বলিলাম__আমি দেখিনি ত, তবে দাঁদাদের স্কট 
সাহেব খুব পছন্দ করেন। ফুলের চমকৃলাগ! রং, দেখতে 


'. সিক্ষের ফুলের মত চিক্‌ মিক্‌ করে_ 


নবীন ভট্টাচার্য হক! নামাইয়া বলেন--বটে | এমন ত 
শুনিনি, চিক্‌ মিক্‌ করে, মানে কীচ বা সোনার মত ভ্বলছলে 
বং] আশ্তর্ধ্য { দেখতে হবে । 

ধরধী খুড়া বলেন, ভায়া, যতীশ জ্ঞানমান ছেলে, শিক্ষিত, 
তি্গী দিলী মেরে টাকা রোজগার করছে কীড়ি কাঁড়ি। সে 
ত তোমার আমার মত নয় যে জবা ফুল আর টগর দেখে 
মজবে | নিশ্চয়ই একটা সাংঘাতিক কিছু, চালাক ছেলে, 
সায়েবের কাছ থেকে আবাদ পর্য্যন্ত শিখে নিয়েছে । 

ভট্টীচার্ধ্য মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলেন, যা বলেছ 
ধরণী । ওরা গ্রামে বাস করলে এর ঢংই বদলে যায় । সায়েব- 


Ea) 
Ed 


প্রবাসী 
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সুবোঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, আর আমরা সায়েব দেখলে ত 
শত হুত্তেন |," 

আলোচনা দিতে শুনিতে বিশ্বয় মিশ্রিত গৰ্ব্ব অহ্ুভব 
করি। ধরণী খুড়ো বলেন, চাষটা তুমি করছো কেমন ? 

হ্যা খুড়ো।। 

যতীশ ত আর মাটি ফাট নিয়ে কাজ কৃরতে পারে না! ।১, 
সে বোধ হয় সিগারেট খেতে খেতে দেখিয়ে দেয়? 

হ্যা। 

_তবে আঁর কি? আমরা ভোমার কাছ থেকে তুকতাক 
শিখে রাখবো--ফুলের বাতিকট| আমারও আছে কি না? 


যথাসময়ে কিছু কিছু চার! হাঁপরে রাখিয়া বাকী চারা 
লাগাইয়া দেওয়া হইল । তখন চৈত্রের শেষ, মাটিতে একটু 
রস নাই। নিত্য সকালে বৈকালে বাবর! করিয়া জল 
দেওয়া আর্ত হইল, কিন্ত ষণ্ঠিচরণ নিয়মিত এ সময়টিতে 
অনুপস্থিত থাকায় ১০৷১২ 'বালতি জল টানিবার ভার আমার 
উপরই প্রড়িত। দাদা বাগানের শুকনো ঘাসের উপর 
চেয়ার রাখিয়া কখনও বপিতেন, কখনও সিগারেট খাইতে 
থাইতে পায়চারি করিয়| দেখাইয়া দিতেন । মাঝে মাঝে 
বলিতেন, কাঁজ্জ করলে ত করতে. পারিস, তবে কেন বাজে 
আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করিস? পা! 
. কিন্ত আশ্চর্য্য, ৫1৭ দিন পরেই 'সমস্ত চার! শুকাইয়| মরিয়া : 
গেল.। দাদা পুঁথি খুলিয়া “কেন মরিল” তাঁহার কারণ 
অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, আমি ছু'চারজন বৃদ্ধ চাষীকে , 
জিজ্ঞাস! করিলাম, তাহার! বলিল, গাছ জ্বলে গেছে, বেশী 
সার হয়ে গেছে। 

দাদ! প্রথমে এই গ্রাম্য কৃষকদের কথ! মানিলেন না; কিন্ত 
ফেতাবে কোনন্ধপ হদিস ন! পাইয়া শেষে বলিলেন, তবে 
এক কাজ কর, অর্ধেক মাটি ফেলে' দিয়ে নতুন মাটি মিশিয়ে 
আবার চার! লাগিয়ে দে । | 

অতএব তাহাই হইল, এবং পুনরায় চারা লাগান হইদ-- 
এবারে গাছ ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল। 


ছুই মাস পরে পাড়ায় সোঁরগোঁল পড়িয়া গেল, মনিং 
গ্লোরী | মনিং গ্লোরী ! গাছে গেট ছাইয়া গিয়াছে, সুন্দর 
পাতায় যেন ভেলভেট বুনিয়াছে। ধরণী থুড়ো বলেন-_ ফুল 
ফুটলেই বলবে বাবা, আমি ছুটে যাব দেখতে 

হাটে মাঠে লোকে প্রশ্ন করে, মনিং গ্লোরী ফুটলো ? 

দঘ্বাদা বলেন, কি চমৎকার গাছটি হয়েছে! 

বৌদি বলেন, বিউটিফুল । লশভলি__ 

আমি নিত্য প্রত্যুষে উঠিয়া দেখি ঝুঁড়ি -আঁসিল কি না। 
প্রথম সংবাদটি অন্ততঃ আমি দাদাকে দিব । 

আমার শ্রমের-ফল দেখিবার জন্ত অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা * 


এগ 


সি 


শ্রাবণ 


করি। দাদা নিত্য পর্যবেক্ষণ করেন-_-বলেন, ঝুঁড়ির সময় 
হয়েছে ত | 

তাঁর পর একদিন দেখিলাম পিকলিকে ছগাঁুলিতে সত্যই 
অসংখ্য কুঁড়ি আসিয়াছে 1 কুঁড়ি স্ষুটনোঁন্ুখ হুইল । 

দাদা সেদিন সঙ্ধ্যায় বলিলেন, দেখিণ, কাঁল সকালে 


১৮৬. যখন রোঁদ এসে পড়বে তখন কি সুন্দর দেখায়, রঙের প্লাবন, 


রি _ 


সিক্ষের ফুলগুলি জিল জিল করছে__ 

বৌদি বলিলেন, কাল ক’টা ফুল ফুটবে গো? 

দাদা নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, তা গোটা তিরিশ ত 
ফুটবেই, আঁর গোটা! পঁচিশ আঁধফোটা হবে 

বিউটিফুল । মনিং গ্লোরী এ্যাট লা8--মিসেস স্কটকে 
ডেকে দেখাতুম, এমনটি তাঁর বাগানেও হয় নি__ 

একটা আকুল আগ্রহ লইয়া সেদিন গুইলাম, সর্য্যোদয়ের 
পুর্ব্বে উঠিয়া দেখিতেই হইবে আমার মনিং গ্লোরী। তিন মাস 
কত শ্রমে জল দিয়াছি, কত আ'য়াসে সার সংগ্রহ করিয়াছি । 

সকালে উঠিয়া চোখে মুখে জল না দিয়াই বাহিরে গেলাম । 
জিশ ন| হউক অন্ততঃ গোট| পনর ফুল ফুটিয়াছে ; কিন্ত তাঁহার 
রং ও আকার দেখিয়! যেন একটু দমিয়া গেলাম । দাদা যেমনটি 
বলিয়াছিলেন তেমন চমৎকার বলিয়া মনে হুইল না । 

ফুল দেখিতেছি, এমন সময় দাদ] উঠিয়া আসিলেন। 


তিনি দেখিয়াই সোঁৎসাহে বলিলেন, কি সুন্দর ] মারভেল | ' 


ওগো ওঠো, ওঠে, শুনছে! ওগো-- 

বৌদি দাদার খুশীভর) কণ্ঠের আহ্বানে বাহির হইয়া 
আসিয়া! চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিলেন, ফুটেছে | 
ফুটেছে__লাভলি মনিং প্লোরী-_ | 

দাদ বলিলেন, সি, সি, ফ্লাড অব প্লোরী-_ 

যাহা হউক, দাদ] ও বৌদি খুসী হইয়াছেন ইহাই পরম 
লাভ! 

অকন্মাৎ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আঁসিলেন, বাড়ীতে কি একটা 
পৃজা ছিল | সম্ভবতঃ শুভচুনী, নইলে এত ভোরে আসিবেন 
কেন? 


টাদ-জাগ। রাতে 
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তিনি তাঁড়াতাঁড়িই চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্ত আমাদের 
এমনি ভাবে ধীড়াইতে দেখিয়| থামিলেন। কিছুক্ষণ এদিক 
ওদিক চাহিয়া তাঁর যেন কিরূপ সন্দেহ হইল । তিনি বৃদ্ধ 
লোক, পিতার আমলের পুরোহিত, বলিলেন, কি যতীশ, কি? 

দাদা বলিলেন, কি সুন্দর ফুল ফুটেছে তাই দেখছি-_ 

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবার গাছটির দিকে তাঁকা ইয়া বলিলেন, 
এ অলুক্ষণে গাঁছ বাড়ীতে পু'তিছিপ, কেটে ফেল এক্ষুনি 

ঘা বলিলেন, কি গাছ বলে মনে হয়? এ বিলিতী 
গাছ, বহু কণ্টে এদেশে জন্মায়, এমন ফুল দেখেছেন কখনও-_ 

ঠাকুর মশা ভাল করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পর জিজ্ঞাস 
দৃষ্টিতে চাঁহিয়|। রহিলেন | দাদা বলিলেন, এ ফুল দেখেন 
নি ত। এর নাম মনিং গ্লৌরী। 

ঠাকুর মশায় বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন, ছাই, এ ঢোল 
কলমির গাছ, কেটে ফেল 

__ঢোল কলমি? বলেন কি? 

_স্থ্যা { বুড়ো হলাম আর ঢোল কলমি চিনি নে? 

আমি প্রশ্ন করিলাম--ঢোল কলমি? 

হ্যা হে বাপু হ্াা। না বিশ্বেস হয়, মন্লিক-বাড়ীর 
পেছনের বাশঝাঁড়ে দেখ গিয়ে রাশি রাশি ফুল ফুটে আছে-_ 

ঠাকুর মশায় চলিয়া গেলেন ।.আমি ছল ছল চোখে দাদার 
দিকে চাহ্লাম । দাদ! বলিলেন, ভীমষরতিতে ধরেছে ঢোল 
কলমি ? চল্ত দেখে আসি কোথায় বাশ-বাগাঁনে মনিং গ্লোরী । 

উভয়ে ছুটিয়া মল্লিক-বাড়ীর পিছনের বাঁশবাগানে 
আসিলাম_কোনদিকে, দৃকপাত না করিয়া গাছে উঠিয়! 
একটা শত! ছিড় হিড় করিয়! টানিয়া নামাইলায | দাদার 
সন্মুখে সণুষ্প লতাটিকে মেলিয়! ধরিলাম-__ছবহু এক ফুল, 
এক পাতা! 

দাদ নিৰ্বাক ! 

আমার বুক ফাটিয়া কান্নী আপিতেছিল-হায়, ঢোল 
কলমি, তুমি মনিং গ্লোরী সাজিক্সা আমাকে এত জল 
টানাইরাছ। মজুমদাঁর বাড়ীর কবুতরের... 


চাদ-জাগ। রাতে 
শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্মকার 


সেদিন নিশীথে উঠেছিল টাদ--উঠেছিল স্ব টাদ, 
সিঞ্ধ তাহার আলো-ছায়া কাঁপে রজনীগন্ধী-বনে । 


৮৮ 


বাতায়ন সেথ। শিহরণ দিয়ে পেতে চায় মাঁয়া-কীদ 
টার্দিনীর কোলে, কত স্মৃতি ভাসে, জাঁগে আজি তাই মনে । 
ঝাঁউবনে যেন মর্ঘর-স্বনে করে খেলা হিম-বায়ু 
শিশিরের কণা ঝরে বর ঝর খুলে দেয় আবরণ । 

গহন রাতের ফুলবনে আধ পুর্ণ চাদের আয়ু, 
জোনাকির! পাঁথে আলোকের মালা--বলমল আভরণ। 


বহুদিন পরে. মালতীর বনে ভরে ওঠে সৌরভ, 
মনোবনে যেন একে দিল ভাঁষা, গগনের তাঁরা! কাঁপে । 
বহুদিন পরে মরমেতে দোলে পুঞ্জিত গৌরব, 
তৃণ-পল্পবসঞ্চরি ফেরে মধুমাস গানে যাপে। 


পুলকিত রাতে জ্যোঁছনাঁয় ভেজা মায়াময় নীলাকাশে, 
মধু-যামিনীর মধু-স্থৃতিটুকু ঢেকে রাখে ফুল-বাঁসে । 





খাল্যকালে পূর্বববঙ্গে গ্রাম্য জীবনের এক রূপ দেখিয়াঁছি। তাছ] 
হইতে আমর] ক্রমশঃ দুরে সরিয়া আঁসিভেছি। আমাদের 
এই আধুনিক জীবন ভাল, কি চল্লিশ বৎসর পূর্ববেকার জীবন 
ভাল ছিল তাহ! লইয়া তর্ক তুলিতেছি না; কিন্ত একথা সত্য 
যে, তখনকার কাঁলে জীবন ছিল সহজ" অনাড়ন্বর । এই 
সহজ সরল গ্রাম্য জীবনের ছাপ রহিয়াছে বাংলার ব্রতকথা- 
গুলিতে । এই সকল ব্রভকথা গ্রাম্য ভাষায় রচিত ৷ বাংলার 
পটচিঞ্জের মতই তাহাতে একটা! নিরলস্কৃত স্বাভাবিক সৌন্দর্ধ্য 
আছে। আদ্কাল শিল্পরসপিপাস্থর! পট কিংবা পাটাচিত্রে 
যে রস আস্বাদন করিয়] থাকেন এই ব্রতকথাঁর ভিতরেও সেই 
রসের স্বাদ পাওয়া যাইবে । এই সকল ত্রতকথার ছড়ায় 
সাহিঙ্যরস ওতঃপ্রোত হইয়া আছে। এগুলি খাঁটি গণ- 


সাহিত্য । বাংলার [0]. 01879 বা! লোকসংস্কতি বলিতে 


কি বুঝায়, এই ব্রতকথাগুলি তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন | .. 


নারীজীবনের জুখছঃখ আশা. আকাজ্ষা আনন্দ-বেদনা : 


ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। বিশ্বের নান! জটিল সমস্তা ব! 
ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত ইহাতে নাই, আঁছে নাঁীহদয়ের আকুল 
আঁকুতির প্রকাশ । এই বিরাট সংসারে নারী তাহার-ঘরকম্া 
এবং অন্তান-সম্ভতিকে আগলানোর মধ্যেই নিত্ব জীবনের 
সার্থকতা খুঁজিতেছে। গৃহের কল্যাঁণই তাঁহার একান্ত কাঁম্য। 
একটি অভাববিহীন আনন্দপূর্ণ সংসারে পুত্র-কষ্ভ! পরিবৃত হইয়া 
সে চায় প্রতিষ্ঠিত হইতে । ভোগবিলাস তাহার কাম্য নয়, 
একান্ত মনে সে শুধু: চাঁহিয়াছে “বাঁপের বাড়ী ভুধভাত” এবং 
“স্বামীর বাড়ী ঘি ভাঁত।” প্রতি ব্রতেই দেখা যায় ব্রতচারিণীর 
একা প্রার্থনা, স্বামী ও পুত্র কচ] শুধু নিজের জন্য নহে, তিন 


. কুলের জন্ত “ভইরা উঠুক আমার তিন কুল।” ৫1৬ বৎসর" 


বয়ঃক্রম হইতেই ছোট ছোট মেয়েদের এই সবল তভ্রতের ভিতর 
দিয়! ধর্মপরায়ণভ1, কর্তব্যনিষ্ঠা, গুরুজনদের প্রতি ভক্তি 
ইত্যাদি সুশিক্ষা লাভ হয়। 


ছোট ছোঁট' মেয়েরা মায়ের ' 
নির্দেশ অনুসারে ধুব আনন্দের সঙ্গেই এই সকল. ব্রত পালন . 
করিয়া থাকে । তারার ব্রতে আছে, গৌরী তারার ব্রত - 
করিয়া কি পাইয়াছেন সেই প্রশ্নের উত্তরে শিবকে বলিতেছেন, 


“শঙ্কর হেন সোয়ামী পাইলাম, কার্ডিক গণেশ পুত্র পাইলাম । 
লক্ষ্মী সরশ্বতী কন্ঠা পাইলাম, জয়! বিজয়া দাসী পাইলাম ।” 
ছোঁটবেলাঁয় বাড়ীর ছোঁট ছোট মেয়েদের নান! ত্রত 
করিতে 'দেখিয়াছি। ছেলেবেলায় মা ঠাঁকুরমার মুখে অনেক * 
ব্রতকথাঁও গুনিয়াছি। আমাদের বৃদ্ধা পিতামহী এবং 
প্রপিতামহীদের গল্প বলার একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি ছিল এবং তাহা 
পরম উপভোগ্য হইত । ঠাকুরমা দিদিমার মুখের গল্পে যে 
রস পাওয়া যাইত আজ তাঁহ! বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। 
ব্রতের ছড়া বা কাহিনী বংশপরস্পরাক্স মুখে মুখে অবিকৃত, 
অবস্থায় চলির! আসিতেছে । জামি -আার এক বৃ ॥ 
আত্মীয়ার প্রমুখাৎ মাঁঘমগলের ত্রতকথা যেমনটি. শুনিয়াছি 
হুবহু তেমনটিই লিপিবদ্ধ করিলাম । ৪০ বৎসর পূর্বে বাল্য- 
কালে যাহা শুনিয়াছি, এখনও তাহার সঙ্গে কোনরূপ. পার্থক্য 


দেখিতে পাই নাই। এই সকল কথা কত পুরাতন তাহা 


বলিতে পারি না। ll : 
সকল ত্রতের মধ্যে মাঘমগুলের ব্রত শ্রেষ্ঠ, সমস্ত মাঘ মাস 
ধরিয়া এই ব্রত করিতে হ্য় এবং একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর 
আঁচরণ করিবার পর এই ত্রতের পরিসমাপ্তি হয়, শেষের . 
বৎসরের অনুষ্ঠানকে শভ্রতসাঙ্গ বলে-_এই ' সময় খাওয়ানো 
দাওয়ানো ইত্যাদ্দিরও আয়োজন করিতে হুয়। উঠানে 
মওলাকার আলপনা আকিয়া পূজা করিতে হয়, সেন্ত এই 
ব্রতকে মাঁঘমণ্ল বলে । মণ্ডলের ছুই দিকে চন্দ্র গ্য্য অফ্কিত 
থাকে । বিশিষ্ট পদ্ধতিতে হাঁতী, ঘোড়া, আয়না, চিরুণী, 


' ইত্যাদি আকা হয়। আলপন1 হয় গুড়া রং দ্বার! | সাধারণতঃ 


এই কয়টি রং ব্যবহৃত হয়ঃ (১) খড়ির গুঁড়া (সাদা), 
(২) হুলদি গুড়া (হলুদ ), (৩) আবীর (লাল ), (৪) শুকনা! | 
বেলপাতার গুঁড়া (সবুজ), (৫) কাঠ কয়লার গুড়া (কালো) । 
সারাটা মাঁঘ মাস ভরিয়া! নিত্য নুতন আলপনা অঙ্কিত .হয়। 
সুপরিকল্পিত বর্ণ সমাবেশের দরুন আলপনাটি উচ্্বল-গালিচার 
মত প্রতিভাত হয়। ৪2124 4% টি 
শেষরাত্রে উঠিয়! পুকুর-পাড়ে বসিয়! মাঘমণলের ব্রতকথা 5. 
আস্বুভি করিতে হয়। - সুর্ধ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রতকথা আদ 


চে 


, জন্ত আঁসিয়াছে “কুইয়া (পচা) পুচী”। - বৌ রুষ্ট হইয়াছে। সে ৰ 
পচা পুটী “খাইব না ছুইব না, শিক্পরে থুইব, রাত পোঁহাইলে 


শ্রাবণ 


“পুৰ্ব বাংলার ব্রতকথা 


- ৩৪৩ 





করিতে-হয়, সেজন অতি প্রত্যুষে শধ্যাত্যাগ কর! প্রয়োজন । 
পুকুরের চারিধারে দলে দলে বসিয়] মেয়েরা একসঙ্গে আবৃত্তি 
করিতে থাকে ; মাঘের প্রচণ্ড শীতে তাঁদের হাঁড়ের ভিতরে 
পর্য্যন্ত যেন কীপুনি ধরিয়া যায় । কুয়াশা কুওলী পাকাইয়! পুকুর 
হইতে উপরে উঠিতে থাকে । হুর্ধ্যদেবের আবাহন করা হয় 
এই বলিয়া “উঠ উঠ স্ুৰ্ধ্য ঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়! '।” -সর্থ্য ঠাকুর 
জবাব দেন--*না উঠিতে পাঁরি আমি ইয়লের লাইগ11” ক্রমে 
রাত্রি প্রভাত হয় কাকের ধ্বনিতে-_“কাউয়াঁয় বলে কা, রাত 
পোহাইয়া যা।” ছোট ছোট মেয়েদের মধুর কণ্ঠের আবৃত্তি 
অবণের পরিতৃতপ্তি সাধন করে । 


আবৃজিশেষে মোচার খোলায় “লাউল” ভাসাঁন হয়। 


লাউল হইল ফুলে সাজানো কোণাক্কতি- শঙ্ক-_মাঁটির জিনিষ । 
প্রত্যেক মেয়েরই একটি করিয়া লাঁউল থাকে-] কুয়াশ।- 
ঢাকা পুকুরে ফুলের পসরা বুকে লইয়া বহু মোচার খোলা 
ভাঁসিতে থাঁকে।- হ্লুদ রঙের সরিষাঁফুলই মোচার-.খোঁলার 
ক্পসজ্জায় মুখ্য স্থান অধিকার করে, কেননা] মাঘ মাসেই 
সরিষাফুলে বিক্রমপুরের ক্ষেত ভরিয়া যায়। .কে কত সুন্দর 
করিয়া লাউল- সাঁজাইতৈ পারে ভাঁহা লইয়া ছোট ছোট 
বালিকাদের ভিতর প্রতিযোগিতা সুরু হুয়। 
বাড়ীর উঠানে আসিয়া আলপনার উপর ফুল দিয়া পুজা' 
করিতে হ্য়। | 
এই ব্রতকথার স্থানে স্থানে বিতর কবিস্ব-শক্তির 
পরিচয় পাওয়া! যায় । 
 শমাইলানী ছেমরিকে” ফুলের গাজা? নিতে বলা হইলে সে 
উত্তর দিতেছে £_ 
“উত্তর রায়ের মালীলো, ফুলের ঠাল। লবিলো) 
হাঁতে কলসী কাখে পোলা, 
কেমনে লইয়ু ফুলের ঠালা ।” 
কেমন একটি/বাস্তব চিত্র |. 
ছুঃখিনী স'রীর ছুঃখের চিত্রও আঁছে। পিতা, মাতা, ভাতা, ' 
ভগ্নী সকলের জন্য ভাল জিনিষ আনা হইয়াছে, কিন্তু বৌয়ের 


কাকেরে দিব 1” বৌ কাঁককে ‘কুইয়! পুটী” দিবে, তাহার সঙ্গে 
কাকের হ্ৃপ্ভতা আছে, কেননা “রাত পোৌঁহাইলে, (কাক) বাসি : 
কাজ করে। অর্থাৎ গৃহস্থ-ঘরের বধূদের প্রাতঃকাঁলে করণীয় 


উঠান খাট দেওয়া, বাসন মাজা ইত্যাদি কাৰ্য্য কাক বৌয়ের | 


জন্ধ করিয়! থাকে ।, 

কবিরা মধুর, - কোকিল, দোয়েল লইয়া কবিত্ব করেন; 
কাকের স্থান কাব্যে তো দেখিতে পাই না। 
কবি কল্পনা করিতেছেন প্রভাত আসিতেছে কাঁক হাতে 


রী করিয়া । “এ তে| আসে রাত পৌহানী কাক হাতে কইরা 1” 


বে 1 


আব্ৃত্তিশেষে ' 





১ 


এই উপমাকে বলিতে পারি courage0us conception 

বা সাঁহসিক কল্পনা ৷ স্বণ্য কাঁককে ইহাতে মর্ধ্যাদী দেওয়া 
হইয়াছে। অভিজাত ময়ূর, কোকিলের স্থান এখানে নাই। 

অভিআঁধুনিক কবি, চিত্রকর ধাহাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নুতনত্ব 

আঁছে তাহাঁরাই এই ধরণের অভিনব এবং বলিষ্ঠ কল্পন! 
করিতে পারেন । 





ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিকট ওনিয়াছি, 
তাহাদের. দেশ বরিশালে এরূপ যাঁঘমওলের ব্রত প্রচলিত 
আছে। ভ্রতকথা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং ' আমাদের অঞ্চলে 
প্রচলিত কথার সঙ্গে তাহার কিফিৎ পার্থক্যও আছে। ' 
তাহাতে হর্ধ্যের বিবাহের উল্লেখ আছে। শর্ধ্য ব্রাহ্মণকন্তা 
গৌরীকে (শিবের পত্নী নহে) বিবাহ করেন।' সু্ধ্য 
ব্রাহ্মণকন্ভার পায়ের খারু দেখিয়া বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন। দক্ষিণে গাঁণপত্যদের কাছে সো শিবের পত্নী : 
নহে, গণেশের পত্নী । সু 

বিক্রমপুরের ব্রতকথাঁয় লাউলের পুঞ্জের সঙ্গে গৌরীর 
বিবাহের উল্লেখ আছে-_“লাঁউলের বেট! সাগর বিয়া করতে 
সাজে ।” “ঘরে আছে পার্বতী তারে দিয়ু বিয়া ।” পাঠীস্ধরে 
লাউলের সঙ্গেও বিবাহের উল্লেখ আঁছে। 


5. শনাপিত ভাই, নাপিত ভাই, ধইরা] তোল ছাঁতি, 


ধরমরাজেরে দিব বিয়া হর আর পার্বতী 1” 

লাউলকে ধর্ম্মরান্জ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ; ধর্ম্মরা্র 
তো বুদ্ধ। লাউলের সঙ্গে বৌদ্ধর্টের সন্বপ্ধ আছে কি? 
সম্ভবতঃ যৌদ্ধবৰ্ম্ম হিন্দু লৌকিক আচারে প্রবেশ করিয়াছে । 


.... মাঘমণ্ডলের ব্রতকথ। 


চোখে মুখে পানি দিতে কিকি ফুল লাগে, 
রাম লক্ষ্মণ ছুটি ফুল লাগে । 

সেই ফুলে খান কি? নল ভাইঙ। অল খাঁন, 
পুকুরের চারি পাঁড়ে ছুকৃলা১ খেলান । 

দুপুর হুপুর সরেস্বতী লড়ে না চড়ে, 

লইড়! চইড়া কি বর মাগে, 

রাজার দুয়ারে পাশা মাগে 1. 


৬৪৪. LT বালী EE 9৬৫৬. 





পাশা নারে নন্দপুরী;- "=: 7.7": হাপসিচ নালো'মাইজানী তুইতো আমার সই, - 
ভাই গিয়াছেন মি 288 ,.-. মাঁঘমগুলের বর রইতে মাটি বার 
1.) মার লাইগা আনছেন্কি.1:: 1৮ ২০ ইতি 
ত্র ০ হু নি . লাউলের ' ভাসানির, ও ও বিবাহের: রুথা . 
: ‘কাপের :লাইগাঁ- আনছেন কি? 11 3. ও ania ভুধে লাউলে স্নান-করে। . 
দোঁলাং ঘোঁড়া.। ১৮০7 এ ৮৮ উ শ্বশুরবাড়ী বৌঁতধুইয়, লাউলে ভাতে-মরে |.” 
বইনের লাইগা আনছেন কি?. - লাল ভাত খাঁও-আইসা ঘরে , ' - ৮ 
ৰ ভার সাজুও । | 122 t নালা তলে। 






বার লাইগা আনছেন কি.? '. , ০ ১: রুদমের' ঠালা ভাইঙা পড়ে মাথায়। - 
্কুইয়াঁও. পুট, টির ৮ ৮১৮৭8 এপারে ওপাঁরে কিসের বাই্য,বাঁজে, 8. 


“| খাঁইব নাভুইক না, শিয়রে থুইৰ, 27001" লাউলের বেটা সাগর বিয়া,করতে সাজে, : 7"; 

রাত পোহাইলে কাকেরে দিব ।- - ১} সাজাও সাজাও রে লাউল মাথায় মুকুট দিয়া, :. . 

-[- লেই কাকে তোমার কি কাঁজ-করে-?. ৮ -"" , ঘরে আছে;ছুদ্দরী কষ্ঠা.তারে দিমু বিয়া। ... 

:. (করাত, 'পাহাইলে বাপিকাজকরে। ' . - 7 1::" মা দিমুনা দিয় এমন. গোছের, দ্েন১১-: ' *- 

"| বাসিকাজ করিতে কুটিল কাটা, - - ".. হাতে পায়ে চারিট1গোদ দেইথ]-পরাণ। যায়, 
্ - এই হুইল-আমার জন্মের ধোটা। .. , ;, :-"ন্যার আছে পার্বতী তারে দিযু বিয়া ২৮. 
৬. 1 থু! ভাঙ্গে খুয়ানী এচলার৭ আগে, এ ... 1. ২ পার্বতীর-মাথায় নাই চুল, .. ই 
চি সকল. বুয়া গেল বড়ই গাছটির তলে 5১38 ES € -২ ঘোড়ার মাথায়, লম্বা লম্বা) -: ' .£ 21,5১2 

| দে ছে বড়ই গাছ বুন্ই৮ দে, 15 হণ্ডীর মাথায় থোপা ঘোপী, --. ++ ২ 
ছয় কুড়ি ছয়টা বড়ই লিখিয়া দে। . '"_ তা দিয়া বান্ধুম লাউলের বৌর খোপা । 
, লিখিতে পড়িতে গোঁটে হইল না». _ | লাঁউলের বৌ লো সাধস্তি কি কি সাধ খালি, . 
কাইটা, ইটা, ফেলিলায়, শিবের কানের সোনা |. . ৮.7). আদা,গর কুচি; কড়া 'কড়া ভাত, 

. শিবের, কানের শোন! নালে], লরিয়ার৯ পিতল, .. লাউলে দিয়া পাঠাইয়াছে ক্ষার প পাত: 

হইত করি আমর! মাঘের ভিতর.” ,.. ..। ত.. 7 - ক্ষীরার-পাঁজে। পেকপেক/- 7:54: ১ ৮০ 

রঃ ও মানের জল্খানি; টলমল করে, ক " খামুন! ছুমুনা শিয়তে খুইযু। - এ 3 ঠকছে, 
তত, :) উইড] যাইতে পক্ষীটি পইড়া পইড়া মরে... ৯১২ রাত'পোহাইলে-কাকেরে দিয়. -:::7+--- 

৩ : আছে নিলে কটক কলে |... ,.,৮০ 52৮ সে কাক তোমার কি.কীত্ করে, 7. :৩৮ ৩০৪, 
বামন ঝি লো সই, ;.. /..: ১.5. পাতি পোহাইলে বাসি কান্ধ করে. . .: 72১৭, 
মাধমে বরত করতে, তঘাটি পাইয়ু ৰ কই}. বাদি কাজ করিতে ফুট লো:কাঁটা ::: ০) ৮, 

" আছে; আঁছে লো. ঘাটি, বামুনরাঁড়ীর ঘাঁট,'... , -এখুই হইল আমার.জন্ের. খোঁটা] 4. :'-,:, 
১ বাঁত.পোহাইলে বায়ুনরা পতাঁ।রৌোয় তাত। i ; . আজ যারে লাউল কাল আইস; :.. ০ 

Ec গৌতল্লাইন! জল পুথইরেতে ডাসে, _. _; . বছর বছর্‌ তুলনি১২ লইও: ১ ১" 

: ত তা দেইখা মাইলানী ১০ খট খটাইয়া হাসে, . . শব্দার্থ "১৮ 8৮ তি ০ 
হাপিচ 'নাঁলো! মাইলানী তুইতো! আমার সই, 18) কুল অথবা রেশম বন্ত্র”(২)- চান শাল, 
মাবমওলের বত করতে খাট পাই কই-? (৬) 'দৰ্ধান্তব্য (৪২ পচা; 0৫), ভোরে? উঠয়! 

: আছে৷ আছে লো বৈষঠবাড়ীরা ঘাটি, . মেয়েদের কর্তব্য কণ্দ-:উঠান, বাট ' দেওয়া, বাসন" মাজা) 
রাত পৌহাইলে 'বৈদ্কর! ভা । ইত্যাদি). (৬১) কুয়াশা, '(.৭) জলের ভাটি, (৮) “ঝাকি 
" পুজার:গৌতলাইনা' জল পুথইরেতে ভাঁসে,' দেওয়া, (৯) খারাপ, (১০) সা be ১ }- কাছে, 
০ তা গেইখাইলানী ঘট গা লে রন; 9 জা 1 রিনি 8৮১ 


4. 


ব্যাহ্কঢকর €বীদ্ধিমন্দির-গাচত্র রামায়ণ-চিত্রীবলী-- 





১। সীতাহরণ 





২।  সটসম্ রামচন্্রকে হনুমানের আশ্রয়দান 





৪। দৈতা-জিহ্ব আচ্ছাদিত লঙ্কাপুরী 
[ চিন্র-পরিচয় দেশ-বিদেশের কথায় স্রষব্য ] ৯ 


ভারতের 


জনসম্গদ 


জম ও মৃত্যুহার 


গ্ৰীকস্তঃটাদ 


'. বৰ্তমান প্রবন্ধে জন্ম ও মৃত্যুর হারের কথা বলব । আমাদের 

পস দেশের, জন্ম ও মৃত্যুর হারের কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য 
আঁছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নীচের সংখ্যা থেকে বেশ স্ম্স্পই 
হয়ে উঠবে := | 


প্রতি হাজারে জন্ম ও মৃত্যুর হার 

১৯১১-১৩ ১৯২১.২৫ ১৯৩১-৩৫ ১৯৪১-৪৩ 
জন্ম মৃত্যু জন্ম মৃত্যু জন্ম ‘মৃত্যু জন্ম সৃত্যু 
ইংলণ্ড ও ওয়েলদ্‌ ২৪-১ ১৩৯ ১৯৯ ১২২ ১৫০ ১২০ ১৬৩ ১২১ 
ফ্ৰান্স 
জান্মানী, 


দেশ 


১৮১ ১৯০ ১৯৩ ১৭২ ১৬৫ ১৫৭ ১৫'৯ ১৬৪ 


ই ২২১ ১৩৩ ১৫৯ ১১৭০ ১৬৭২ ১২৬ 

বেলজিয়াম ২২*৭ ১৫৩ ২০৪ ১৩'৪ ১৬৮ ১২৯ ১৪৮ ১৩৭৫ 
হল্যাড - . ২৮১ ১৩১,২৫৭ ১০৪ ২১২ ৮'৯ ২৩০. ১০১, 
ম্পেন ৩১২ ২২২, ২৯৮ ২০২ ২৭'১ ১৬৪ ২২৮ ১৩২ 

‘ নরওয়ে ২৫'৪ ১৩'৩ ২২'২ ১১৫ ১৫২ ১০৪ ১৫৭ = 
সুইডেন ২৩৬ ১৩৯ ১৯১ ১২'১ ১৪*১ ১১৬ ১৯'৩ ১০২ 
ল-ডেনমার্ক ২৬৩ ১৩০ ২২৩ ১১৩ ১৭৮ ১০৯ ২১৭৪ ৯*৬ 


মার্কিন যুক্তপরা্ __ _- ২৪৬ ১৪২ ১৮৪ ১২২ ২২৬ ১১৭৭ 
কানাডা — 7৯৭৪ ১১২,২১৪ ৯৭ ২৪*০ ১০*০ 
জিন ::৩৪'১ ২০২৩৪৬২১৮ ৩১০৬০১৪৯- 
[অষ্ট্রেলিয়া ২৮০ ১০*৯২৩৯ ৯৫-১৬*৯ 
; ইটালী - 

£ ভারতবর্ষ 


২৯০. ২০৭ ১০৩ 
১ ৩১৭ ১৯৩ ৯৯৮ ১৭১৪ ২৩'৮ ১৪১ ২০৫ ১৪২ 
৩৮৬ ২৯৯:৩২:৭:২৬০:৩৪,৪:২৩ ৫:৩২'০ ২২০ 
উপরের তুলনামূলক সংখ্যা; থেকে একথা ' বেশ স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে যে, ভারতবর্ষে জন্মের হাঁর পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে 
বেশী। আমাদের দেশে জন্মের সংখ্যা হ’ল প্রতি হাছারে- 
৩২ জন। পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ জন্মের হার 
হ’ল হল্যা্ড ও স্পেনে, .মাকিন যুজরাধ্ী ও কানাডায় । 
তবু ত প্রতি হাঁজাঁরে এই সব দেশে জন্মের হার ২২ থেকে 
২৪ জন। -ইংলও, জাৰ্ম্মানী প্রভৃতি দেশে জন্মের' ছার. 
আরও কম। আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় হ’ল 
এই যে, গত ৪০ বৎসরে -অষ্তান্ দেশে জগ্মের হার দ্রুত 
*£-কমে চলেছে, অথচ স্বত্যু হার সে. অনুপাতে কমে নি-_. 


কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদৌ কমে নি। তাই -পাশ্চাজ্য: - 


দেশগুলিতে বিভিন্ন জাতি চলেছে: ক্ষরিষ্ণুতার ' পথে. যে” 
= হারে লোক কমছে, সে হারে বাড়ছে না। এই অবস্থা 
» যদি চলতে থাকে তা হজে পাঁশ্চান্তের অনেকগুলি দেশই 
" কালে জনশুন্ভ হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্ত আমাদের 
৮ 


লালওয়ানী 


দেশের অবস্থা ঠিক বিণযীত।। অবষ্ঠ গত ৪০ বৎসরে 
এদেণে জম্ম এবং মৃত্যু এই উতয় হারেই খানিকটা কমতি, 
হয়েছে; এছুয়ের ব্যবধান প্রায় . ঠিকই. আঁছে। গত: ' 
৪০ বৎসরে এদেশে ছু্তিক্ষ, মহামারী, যুন্ধবিগ্রহ, গৃহবিবাঁদ; 
এ সমভ্তই হয়েছে, কিন্তু তাতে জন্ম ও মৃত্যুর হারের 

পার্থক্যে পরিবর্তন ঘটতে পারে নি।: সেই সঙ্গে দেশব্যাপী 

দারিদ্র্যের তাঁওবলীল! চলেছে । আহার, বাসস্থান, পরিধেয় 

বস্ত্রের অভাবে মানুষের আধিব্যাধি প্রভৃতির প্রতিরোধ-, 

শক্তি .হাসপ্রাপ্তই হয়েছে। এই যে শোচনীয়. পরিস্থিতি, 

এদেশে .চলেছে এর কাঁরণ কি? অর্থনৈতিক কারণগুলি ত; 
আছেই । দারিদ্র্য, ও. অন্ততা অধিকাংশ স্থলে মাহযের পল্ত- 
প্রবৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলে। মধ্যবিত্ত শ্রেদীর লোক যারা! 

তারা ভাবে যে, তাঁদের সম্ভানসন্ততি যু বেশী হয় তা হলে! | 
দ্র আয়ে তাদের জীবনযাত্রার মান বন্ধায় রাখ! কঠিন হয়ে 

উঠবে । তা. ছাড়! সুখ-স্বাচ্ছপ্দ্যের দিকেও তাদের লক্ষ্য 

থাকে। শিক্ষার্দীক্ষা তাদের রুচিকে করে মার্জিত্‌ ; 

পশু প্রবৃভিগুলি তাতে অনেকখানি চাপা পড়ে যাঁয়। কিন্তু, ' 
গরীব যারা তাদের ত অীবনযাজার যানের কোন বালাই 
নাই। তাই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যরকম | তাদের শ্রেখীর 
শিশুর]: পর্ধ্যস্” কিছু.না -কিছু রোজগার করে। তার! 
ভাবে,“ ভগবান যদি একট: “মুখ” পৃথিবীতে পাঠান তা হলে 
সেই সঙ্গে ছুই হাঁতেরও ব্যবস্থা: করেন খেটে খাবার অন্ত 
ফলে জীবনের যে সময়টুকু মধ্যবিস্ত বা অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে- 
মেয়েরা: শিক্ষার্দীক্ষার় অতিবাহিত করে -সে সময়েও -গরীবের 
ঘরের ছেলে হয়ত - তাঁদেরই দোরে খাটছে। তাই লোক- 
সংধ্যাব্ৃপ্ধির .আতঙ্ক গরীবদের নাই ঃ কারণ ভাঁদের যেসে 
বোধই জন্মায় নি.। এই ভাবে প্রতিদিন .যে'সব শিশুর, 
জন্ম হচ্ছে আমাদের দেশে তাঁদের সংখ্যা খুব.বেশী ; অথচ, 
অন্নবস্ত্রের. অভাবে এরাই সবচেয়ে বেশী .ছুর্গত, রোগ-; ' 
প্রতিরোধ শঞ্জিহীন। ভাই এদের: মধ্যে মৃত্যুর হারও খুব: 
বেশী। এটা প্রক্কৃতির বিরানও. বটে । ..ঘে গাছে যত বেশী: 
ফল ধরে সে গাছের ফল নও হয় ততই বেশী। ঝড়-ঝাপট|. - 
প্রতিরোধ-করবার শক্তি সে গাছের ফলের খুব.বেশী থাকে, 
না; কারণ .তারা.যে সে. শক্তি. আহরণ করবার, স্থযোগই: 
পায় না । সেই সঙ্গে ভিতরে ভিতরে. কাজ করছে সামাজিক: 
বিধি ব্যবস্থাগ্ুলি ৷ অল্প বয়সে বিবাহের প্রথ| ভারতের প্রায় 
সর্বহ্রই আঁছে সব সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে । গ্রীন প্রধান 
দেশ বলে এদেশে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের যৌবন আরম্ত হয় 


৩৪৬ 





অপেক্ষাকৃত কম বয়সে ; 
বেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছে । সেই সঙ্গে একথাও মনে 
রাখতে হবে যে, অপরিণত বয়সে যৌবনের আবির্ভাব হওয়ায় 
তা অল্প দিনই স্থায়ী হয় এবং শীঘ্রই প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের 
আবি9্ীব হয়। অপত্রিণত বয়সে যেপব জত্তান-সম্ভতির 
জন্ম হয় তাঁদের স্বাস্থ্য যে স্বভাবতই খারাপ হবে তাঁতে আর 
সন্দেহ কি! একাঁরণ এদেশে জন্মের হার যেমন বেশী 
মৃত্যুর হারও তেমনি অধিক | | 


স্ত্রী ও শিশুস্বত্যু 


এদেশের ম্বত্যুহারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ’ল এই যে, 
এদেশে শ্রী ও শিশু-মৃত্যু খুবই বেশী| জ্বীলোকদের জীবনী 
শক্তি কি ভাবে ক্ষয় হয় সেকথা আগেই বলেছি। যে জমির 
উর্বরতা-শক্তি কম সে জমির ফসলও ভাজ হবে না এটা 
স্বাঁভাঁবিক। গভ কয়েক বছরে এ বিষয়ে খানিকটা উন্নতি 
দেখা যাচ্ছে। ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত এদেশে স্ত্রীলোকের ম্বৃত্যুর 
সংখ্য! যা ছিল, ১৯২২ থেকে যেন সেই সংখ্যা কিছু কমে 
যায়। তারপর থেকে আমর] যে সংখ্য! পাই ভাতে দেখ! 
যায় যে, স্ত্রীলোকদের মৃত্যুর হার যেটুকু কমেছিল তার পর 
আর হু।সপ্রাপ্ত হয় নি। নীচে কয়েক বংসরের সংখ্য! দেওয়া 
হ্্লঃ 


~ 
১৯২১-৩২ সাঁলে বিভিন্ন বয়স্কা স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার 


বয়স ১৯২১ ১৯২২ ১৯২৪ ১৯২৫ 
৫-১০ ১৩৮১ ৯৬২ 5১২১৩ ৯৫৬ 
১০-১৫ ১০"৩৪ ৮৬১ ১০৯৮ ৮২৮ 
১৫-২০ ১৫৩৬ ১২২৩ ১৫৫৮ ১২৮৮, 
২০-৩০ ১৭:১৫ ১৩২০ ১৫৬৮ ১৩২৫ 
৩০-৪০ ১৯:০২ ১৪৫৬ ১৬৮৮ ১৪:০৯ 


সমুদয় সভ্যদেশের সঙ্গে তুলনামুলক আলোচনা করলে 
দেখা যায় যে, শিশুমৃত্যুর সংখ্যাও এ দেশেই সবচেয়ে 
বেশী। এদেশে যত শিশুর জন্ম হয় তাদের এক-পঞ্চমাংশ 
জন্মের এক বৎসরের মধ্যেই মার] যায় এবং দেশে মোট মৃত্যু 
সংখ্যা যত তাঁর এক-পঞ্চমাংশ হ’ল শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা । এই 
বিরাট অপচয়কে যে নিবারণ কর! যায় না তা নয়। কেন না, 
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশই এই বিরাট অপচয়ের জন্ত দায়ী । কি 
শহরে, কি গ্রামে, আমাদের দেশে প্রসবকাঁধ্য সম্পন্ন হয় 
বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর গৃহে । ফলে স্থতিকাগাঁরেই 
বছ শিশু যৃত্যুমুখে পতিত হয়। পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও ১০০ 
বংসর আগে শিশুমৃত্যুর হার নেহাত কম ছিল না। কিন্ত 
্বাস্থ্য-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় সে সব দেশে শিশুযবত্যু আপনা 
থেকেই কমে গেছে। ১৮৫০-৫৫ সালে ইংলও ও ওয়েলসে 


প্রধান 


কিন্তু বাল্যবিবাঁহে যেন এর গতি-. 


১৩৫৬ . 





০ 
এক বৎসরের কম বরস্কদের মৃত্যুর সংখ্য! ছিন প্রতি হাজারে 
১৫৬ ১ ১৯৩২ সালে এই সংখ্যা ধাড়াল ৬০-এ ; অথচ এদেশে 


শিশু-মত্যুর হার যে বিশেষ কমে নি তা নীচের সংখ্যা থেকেই 


বোবা যায়ঃ 
প্রতি হাজারে এক বৎসরের কম বয়সের শিশুর মৃত্যুহার 
সাল পুরুষ স্ত্রী : 
১৯১১ ২১৪ ১৯৬ 
১৯১৪ ২১৯ ২০৪ 
১৯১৮ ২৭৪ ২৬০ 
১৯২০ ২০১ ১৮৮ 
১৯২২ ১১৮৩ ১৬৬ 
১৯২৫ ১৮১ ১৬৭ 
১৯২৮, ১৮১ ১৬৪ 
১৯৩১ ১৮৮ ১৭০ 


শিলুমুত্যু বিষয়ে আর একটি লক্ষ্য করবাঁর বিষয় হ’ল 
এই যে, গ্রামের চেয়েও শহরে শিশুম্বত্য অনেক বেশী, বিশেষ 
করে সেই- সব শহরে যেখানে জনসংখ্যার চাপ খুব বেশী। 
শহরে যারা বাস করে তারা গ্রামের লোকের চেয়ে স্বাস্থ্যভত্ব 
সম্বন্ধে বেশী. জ্ঞান রাখে একথ| বোঁধ হয় নিঃসন্দেহে বল! 
চলে। তবুও শিশুম্বহ্য যে শহরে বেশী তার প্রধান কারণ. 
হ'ল ভাল ছুধের অভাব এবং মায়েদের অজ্ঞানত! । শহরে 
যাঁদের অবস্থা. একটু ভাল ভারাই শিশুর লালনপাঁলনের ভার 


১৯২৬ ১৯২৮- ১৯২৯ ১৯৩০ ১৯৩২ 
৯১০১৬ ৯৫৬ . ১৯৫৬ ১৯৬ ৮৯ 
৮৯৭ ৮২০ ১-৭৭৫ ৭৫৪ - ৫৫ 
১৪:০৫ . ১৩:৭৪ ' . ১৩"১৬ ১৩১৩ পা 
১৪১২৪ ১৪৫০ ১৪০৩ ১৪০৫ সপ 
১৫-০৩ ১৫:০০ ১৮৬৭ ১৪৭৯ পে 
ন্যস্ত করে ভাড়া কর! লোকের উপর । বেতনভুন্ক অশিক্ষিত 


লোক কেনই বা শিশুর উপযুক্ত যতু করবে; আর তাঁর সে 
জ্ঞানই বা কোথায়? তা ছাঁড়া শিশুপালন বিষয়ে আমাদের 
শিক্ষিত পরিবারের মেয়েদের জ্ঞানও খুব অল্প! স্ত্রী ও পুরুষের 
একই ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা সাম্যের দিক থেকে খুবই 
সমীচীন মনে হতে পারে; কিছ্ত প্রকৃতিগত বৈষম্যের ফলে 
তথাঁকধিত কৃত্রিম সাম্য যে আমাদের স্ত্রীজাতিকে সমাজের 
উন্নয়নের পরিপন্থী করে তুলছে, তা রোধ করবে কে? এই-. 
কারণে কি মধ্যবিত্ত, কি ধনিক, প্রায় সব পরিবারেই শিশুদের 
অযত্ব হয়। তাই স্বাস্থ্যতত্ব বিষয়ে শহরবালীদের বেশী জ্ঞান 
থাক] সত্বেও তাঁদের মধ্যেই শিশুমৃত্যু সবচেয়ে বেশী! 
এ দেশের কয়েকটি শহরের শিশুমৃত্যুর সংখ্যা নীচে ফেওয়া 
গেল £ 





শ্রাবণ ভারতের জনসম্পদ্র ৩৪৭ 
- প্রতি হাজারে শিশুমৃত্যু ২7 - 
শহর ১৯৩৫ ১৯৩৬ ১৯৩৭ ১৯৩৮ - ১৯৩১৯ ১৯৪০ ১৯৪১ 
বোশ্বাই ১৪৮ ২৫০৪২ ২৪৬.৩. . ২৬৭৯ ২১২২ ২০১১৫ ২১১৪ 
কলিকাতা ২৩৯ ২৪১৬ ২৫২৭ ২১৮৬ ২০৫৪ ২১২*৫ = 
মাদ্ৰাজ ২২৭ ২১৮৩ ২২৩৮ ২২২০১ ২৪১৬. ২০৫*৭ ২০৮:৯ 
৯৬৫. লক্ষে ২২৪ ২২৪৪ ২২৩৫ ২২৬৪ ২১২২ ২১৪৪ ১৩৪৩ 
নাগপুর ২৬১ ২৮৩১৫ ৩ ২৩৪৬ - ২৬৪২ ২২৬*২ ২৯৪০৬ ২১৮৮ 
দিল্লী ১৯৬ ১৭০*০ ১৮৭৭৪ 7১৫৬০ ১৬৯-৯ ১৭৩-৮ ১৮৫৭৯ 
করাচী ১৫১ ১৬৭০ ১৪২*২ : ১৪৯৬ ১৩৫৭ ১৩৬৮ ১২৭৮ 
আমেদাবাঁদ ২৮০ ৩০৩+৪ ২৮০২ ২৮৩*০ ২৬৭৪, ৩১০*২ ১৩৩২ 
শিশুমৃত্যুর কয়েকটি কারণের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ: হাঁজ্রার বছর বাচত আমাদেরই দেশে । সে সব কথা আমর! 
করেছি। মাতাঁপিতাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ, আঁস্বাস্যকর মনে করি গাল-গল্প। তাই যখন কারও ৬০ বা ৭০ বৎসর 


. ছাগলের দুধের ছুষ্প্রাপ্যতা, 


»*মা চলে যায় গতর খাটানোর কান্ছে। 


পরিবেশ শিশুকে রোঁগ-প্রতিরোধের ক্ষমতাঁহীন করে তোলে.। 
এবং তাঁর জীবনীশক্জিও কমে যায়! মায়ের শরস্বাস্থোর 
অন্ত শিশু মায়ের ছুব প্রায়ই পায় না; সেইসঙ্গে গরু ও 
ছুর্নুল্যতা এবৎ ভেঙ্জালের 
সংমিশ্রণ শিশুদের অবস্থাকে আরও শোচনীয় করে তুলেছে। 
সেই সঙ্গে দারিদ্র্য ত আছেই । গরীব ঘরের শ্ত্রীলোকদেরও 
পুরুষদের যতই পরিশ্রম করতে হুয় টাকা রোজগারের জন্যে । 
তাই অনেক ক্ষেত্রে শিশুকে আঁফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে গরীব 


শিশুর শরীরে এই ভাবে বিষ প্রবেশ করছে দে শিশু 
স্বাস্থ্যবান হবে কি করে? 
গড় পরমাঁয়ু 
এই সব কারণে এদেশে গড় পরমায়ু অন্ত দেশের তুলনায় 
অনেক কম। শুধু তাই নয়; পাশ্চাত্য দেশগুলিতে গড়পড়তা 
পরমায়ু আগের চেয়ে অনেকখানি বেড়েছে; আর আমাদের 
দেশে গড় পরমায়ু মোটের উপর অপরিবন্তিতই রয়ে গেছে। 


একজন খ্যাতনাম! অর্থশীস্ত্রীর হিসাব অঙুসারে ইংলণ্ডে পুরুষ- | 


দের গড় পরমায়ু ৫৫৬২ বৎসর ; এদেশে পুরুষদের গড় পর্মাঘু 
২৬৯১ বা ইংলণ্ডের'চেয়ে অর্ধেকেরও কম। মেয়েদের গড় 
পরমীয়ু ইংলণ্ডে. ৫৯৫৮ এবং ভারতে ২৬৫৬ । ১৮৯১ সালে 
যখন একজন ইংরেজের গড় পরমায়ু ছিল ৪৪+১৩,. একজন 
ভাঁরতবাসীর গড় পরমায়ু তখন ছিল ২৫৫৪ | ১৯২০-২২ 
সালে ইংরেজের গড় পরমায়ু দাড়াল ৫৫৬২ ; আর ভারতবর্ষে 


নানা ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে ১৯২১ সালে গড় পরমায়ু 


দাঁড়াল ২৬:৯৬ | তা হলে বেশ দেখ! যাচ্ছে যে, গত ৩০ বৎসরে 


একজন ইংরেজ তাঁর গড় পরমায়ু . বাড়িয়ে ফেলেছে ১১২. 


বৎসর ; দে স্থলে গত ৪০ বৎসরে ভাঁরতবাসীর পরমায়ু বেড়েছে 
মাঁত্ এক বংসন্ন। এ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, মাঁহষের 
প্রমায়ু বিধিলিপির উপর নির্ভর করে না; এ নির্ভর করে 
মাস্থষের নিজের উপর । আগেকার দিনে নাকি লোকে 


বাল্যকাল থেকে যে. 


বয়সে মৃত্যু হয় তাকে আমরা অকালম্বত্যু বলে মনে করি 
না। কিন্তু পাঁশ্চাত্ত্য দেশ গুলিতে ৭০1৮০ বৎসর পর্য্যন্ত অনেকেই 
বাঁচে। সংযম ও স্বাস্থ্যরক্ষা এই ছুটি বিষয়ের উপর যদি 
মান্য লক্ষ্য রাখতে শেখে তা হলে গড় পরমায়ু বাঁড়বেই 
বাড়বে ; আমাদের দেশে গড় পরমায়় কম বলে জনসম্প্ধের 
এক বিরাট অপচয় চলেছে । যে বয়লে মাঁস্ছষ বছদণিতা ও 
অভিদ্রভা সঞ্চয় করে দেশ ও দশের কাছে আত্ম-নিয়োগ 
করতে পারে সেই সময়ই কালগ্রাসে সে পতিত হুয়। 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি 
এত ক্ষয় ও অপচয়ের ভিতর দিয়েও এদেশের লোকসংখ্যা 


বেড়ে চলেছে । এই বাড়তি নীচের হিসাবে দেখান হয়েছে £ 
লোকগণনার বংসর  জনসংখ্য/ পূর্ববর্তী লোকগণনার 
| ‘00000 উপর শতকর! বৃদ্ধি 

১৮৭২ ২০৬১৬ — 

১৮৮১ ২৫৩৮৯, শ-২৩'২ 

১৮৯১ ২৮৭৩১ "১৩ 

১৯০১ ২৯৪৩৬ + ২৫ 

১৯১১ ৩১৫১৫ + ৭১ 

১৯২১ ৩১৮৯৪ + ১ 

১৯৩১ ৩৫২৮০ + ১০'৬ 

১৯৪১ ৩৩৮১০ 4১৫০ 


এ থেকে বেশ দেখ! যাচ্ছে যে, গত ৭০ বৎসরে লোঁক- 
সংখ্য! দেড় গুণেরও বেশী বেড়েছে। কিন্ত অন্ত দেশের সঙ্গে 
যদি তুলনা! করা যায় তা হলে বেশ বোকা! যাবে যে, আমাদের 
দেশে -লোকসংখ্যার বাড়তি তেমন গুরুতর কিছুই নয়। 
আমাদের সম্পদ্দের পুর্ণতম ব্যবহার হতে পারে নি বলেই এই 
বাড়তিও গুরুতর রকমের মনে হয়েছে। আঁর অনসংখ্য। 
বিষয়ে আমাদের একটি কথ! মনে রাখতে হবে যে, এদেশে 
জন্মের হার যেমন বেশী,- স্বত্যুর হারও ঠিক তেমনি অধিক, । 
প্রতি বৎসর ভারতে যত শিশুর জন্ম হয় তাঁদের মধ্যে বিপুল- 


৩৪৮ 


প্রবাঙ্গী 


~ 


১৩৫৬ 


সংখ্যক শিশুর অকালমৃত্যু হয়। এ বিষয়ে অন্তান্ দ্রেশের 
অবস্থা এত শোচনীয় নয়! পাশ্চাত্ত্যের দেশগুলিতে যত শিশু 
বেঁচে থাকে তাঁদের সংখ্য! আমাদের দেশের চেয়ে অনেক 
বেছী। উপরের হিসাবে আরও. দেখা যাচ্ছে যে ১৯১১--২১ 
এই দশকে এদেশে লোকসংখ্যা সামানই বেড়েছে। ১৯১৮ 
সালের অনাব্্ির পর ইনক্রয়েপ্তী যে ব্যাপক ভাবে দেশুময় 
ছড়িয়ে পড়ে তাতে মৃত্যুর হার পূর্ববতন সাত বংসরের লোক- 


সংখ্যার বুদ্ধির পরিমাণকে ছাড়িয়ে যাঁয়। এই বৎসরের মৃত্যু- . 


সংখ্যা প্রায় ১৪০ লক্ষ । 

উপরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে যে বিচার করা হ'ল 
তা খুর বিজ্ঞানসন্মত নয়। কারণ এতে লৌকসংখ্যার মোট 
বৃদ্ধির হিসাব পাওয়া যাচ্ছে। কিন্ত কোন দেশের লোঁক- 
সংখ্যার বৃদ্ধি ত নৈসর্গিক কারণেই হয় না! ; দেশের আয়তন- 
বৃদ্ধি প্রভৃতি ' নান! কারণেও লোকসংখ্যা খানিকটা বাঁড়ে। 
এগুলি বাদ দিয়ে যা থাকে সেইটিই হ'ল লোকসংখ্যা 
সত্যিকারের বৃদ্ধি। উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করলে 
লোকসংখ্যার সত্যিকারের বৃদ্ধি দাঁড়াচ্ছে নিয়লিখিত 
প্রকার ঃ 


ক্ষয় খুবই সুস্পষ্ট । এ বিষয়ে জ্বাতীয় পরিকপ্পন! সমিতি 
আমাদের নিয়লিখিত হিসাব দিয়েছেন 8- 
কয়েকটি প্রদেশে জন্মহারে হাস 


১ 


বৎসর যুক্তপ্রদ্ধেশে বিহার ও উড়িস্তা বাংলাদেশ 
১৯০১-১০ ৪১৪ ৪১-০ ৩৫৫ 
১৯১১-২০ ৪২৩ ৩৯০ ৩২৫ 
১৯২১-৩০ ৩৫"১ ৩ত৬্ডা৫ - ২৮৫ 
১৯২৯-৩৫ ৩৫ তত ২৯'৬ 


এখন কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশে জন্মহার কমে 
চলেছে কেন? এই কেন'র কারণ অনেক । কিন্ত এর প্রধান 
কারণই হচ্ছে অপর্যাপ্ত ও অসাগ্তস্ত পূর্ণ খাত্ধবস্ত । বিশেষজ্ঞের! 
বলেন যে, খাঁদ্যের সঙ্গে প্রন্রনন-শৃক্তির একট! ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
রয়েছে। »খাদ্যপরিদ্থিতি যদি কোন কারণে খারাপ হয়ে পড়ে 
তা হলে লোকের প্রত্থননশক্তি আপনা থেকেই কমে যাঁবে। 
যুদ্ধ এবং ছুণ্তিক্ষের সময় এট খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে । শুধু যে 
থা্যবস্তর পরিমাণের অভাবেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয় 
ত! নয়, থাঁদ্যে যদি সার ভাগ কম থাকে অথবা! পাঁক- 
প্রণালীর জন্থ যদি খাদ্যের সার ভাগ নষ্ট হয়ে যায় তা হলেও 


বংসর দেশের আয়তনের ৰ জোকগণনা পদ্ধতির উৎকর্ষ- সত্যিকারের বাড়তি মোট সত্যিকারের 
বাড়তি (০০০০০) জনিত বাড়তি (' ০০০০০) (০০০০০) (০০০০০) বাড়তির শতকব্র1--। 
র্‌ : হাঁর 
১৮৭২-৮১ ৩৩০ L ১২০ ৩০ 8৮০ ১৫ 
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১৮৯১-১৯০১ ২৭ ২ ৪১ ৭0 ১৪ 
১৯০১-১৯১১ ১৮ = ১৮৭ ২০৫ ৬৪ 
১৯১১-১৯২১ ১ ৩৭ ৩৮ ১২ 
১৯২১-১৯৩১ = ৪2, ৩৪০ ৩৪০ ১০"৬ 
মোট-- ৪৩৩ ১৫৭ ৮৭৮ ১৪৬৮ ৩০-৭ 
উপরের হিসাব থেকে আমর! দেখডে পাচ্ছি যে ১৮৭০ একই অবস্থা ঘটে। এই প্রসঞ্চে একথা বল! বাহুল্য যে, 


থেকে ১৯১০ পর্য্যন্ত ৪০ বৎসরে এদেশে লোকসংখ্যা! বেড়েছে 
শতকর] ১৯-এরও কিছ কম। অথচ এই সময়ে ইংলগ্ডের 
লোকসংখ্য। বেড়েছে শত্তকরা ৫৮২১ ডেনমার্কে ৫৩'২ এবং 
সমগ্র ইউরোপে ৪৭। ইউরোপে লোকসংখ্যা যখন এই হারে 
বাড়ছে তখনও একদল পণ্ডিত বলছেন যে, ইউরোপের জাঁতি- 
গুলে! ক্ষয়ের দিকে চলেছে অর্থাৎ আঁগে ইউরোপে যে হারে 
লোক বাড়ছিল সে হারে আর সেখানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে 
না। সে অন্থপাঁতে আমর] অধিকতর ক্ষয়ের দিকে চলেছি। 
আমাঁদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এখনও অনেকখানি পিছিয়ে 
আছে বলে এই ক্ষয় সাদা চোখে ধর! পড়ছে না । কিন্তু 
বাস্তবিক পক্ষে আমাদেরও বাড়তির হার কমে আসছে । 
এদেশে যে সব প্রদেশে লোকসংখ্যা বেশী সে সব প্রদেশে এই 
ক্ষয় খুবই প্রকট । বাংলা, বিহার, উড়িয়া! ও মুক্তপ্রদেশে এই 


আমাদের দেশে একদিকে যেমন যথেষ্ট খাবার ঠিকমত 
অনেকেরই জোটে না, অগ্দিকে তেমনি আবার সাঁরহীন খাদ্য 
ও অবৈজ্ঞানিক রন্ধন-প্রণালীর জন্য খাঁগ্ঠ-বন্ত কুখাঁত হয়ে ওঠে । 
অপর্ধ্যাপ্ত আহারে শুধু যে প্রজ্বননণক্তিই হাস পায় তা নয়, সেই 
সঙ্গে শিশুয়ৃত্াুও বাড়ে । এদেশে এমনিতেই পর্যাপ্ত পরিমাণ 
পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ; তাঁর ওপরে যেটুকুও বা ভোটে তাঁও 


মেয়েরা নিজেদের বঞ্চিত করে পুরুষদেরই পরিবেশন করে । 


এই ভাবে মেয়েদের জীবনী-শক্তি নিজেদের অবছেলাঁয় এবং 


পুরুষদের ওঁদাসীন্চে ক্রমশঃ ক্ষয়েরই পথে চলেছে । আর একটি 


বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হ’ল পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যার 
অনুপাত । এই অন্থপাতে যদি পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ মেয়েদের 


_ সংখ্যা যদি কমে যায় তা হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিক থেকে 


তাঁর প্রভাবও শুভ হবে না। এ ধিক থেকে বিচার করলেও 


শ্রাবণ 








দেখা যায় যে, আমাদের দেশে জনসংখ্যা চলেছে ক্ষয়ের 
দিকে । কেবলমাত্র বিহার ও উড়িস্তা ছাড়া অন্য সব প্রদেশেই 
পুরুষদের অনুপাতে মেয়েদের সংখ্যা কমে চলেছে । বিহার 
উড়িয়াঁয় এই হার যে কষে নি ভার কাঁরণ হ'ল এই যে, 
এই ছুই প্রদেশে বহু পাহাড়িয়| জাতির বাঁস এবং এদের মধ্যে 

[. মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। বোম্বাইয়ে স্ত্রীলোকের অনুপাত 
মোটাষুটি ঠিকই আঁছে। এ ছাঁড়া অন্ত সমস্ত প্রদেশেই যে 
স্্রীলোকদের অন্কপাতিক সংখ্যা কমতির পথে চলেছে ত! 
নীচের সংখ্যাগুলি দেখলেই বোঝা! যায় $ 


প্রতি হাঁজার পুরুষ-শিশ্ুতে স্ত্রী-শিশ্তর জন্মসংখ্য! 


প্রদেশ 

বাংলা 

বিহার ও উড়িয়া 

বোম্বাই 

মধ্য প্রদেশ 

মাদ্রাজ 

সীমান্ত প্রদেশ 

পঞ্জাব 

যুক্ত প্রদেশ 
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__ শ্রী ও পুরুষদের সংখ্যার অঙুপাতের তাঁরতম্য যে সব 

বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাঁদের মধ্যে তিনটি বিষয় 
উল্লেখযোগ্য। সেগুলো হ’ল বংশগত পরিবেশ ও খাদ্য- 
ব্যবস্থা । উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে সব জায়গায় 
আর্য ও সেমিটক বংশীয় লোকের বাঁস 'সে সব জায়গায় 
পুরুষদের- অঙ্ুপাঁতে স্রীলোকদিগের সংখ্যা কম; অপর 
পক্ষে, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোকেদের 
মধ্যে শ্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা অপেক্ষাক্কত বেশী। কিন্ত 
বাঁংলাই এই অঙ্গুপাতের একমাত্র নির্ধারক নয়। উত্তর- 
ভারতের প্রায় সব যায়গাতেই একই রক্তের লোক দেখা যাঁয় ; 
কিন্ত এ সত্ত্বেও উত্তন্ন-ভারতের এক এক প্রান্তে, এই অনুপাত 
এক এক রকম। পুর্ব প্রান্ত থেকে আঁমরা যতই পশ্চিম বা 
উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অগ্রসর হব, ততই আবহাওয] শুষ্ক হয়ে 
আসবে এবং. দেখ! যাবে যে, পশ্চিমের প্রদেশ গুলিতে সত্রীলোঁক- 
দের সংখ্যা কম। যে সব জায়গায় জীবনযাত্রা নির্বাহের 
ভ্রন্ধ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হুর, যে সব জায়গায় প্রক্কৃতি 
অফুরস্ত সম্পদ নিয়ে মাচ্ছষের জীবনযাঁজ্া নির্ধাছে সাহায্য 


*- করে না, সে সব যাঁয়গাতেও শ্রীলোকদের সংখ্যা কঘ। এই 


অবস্থা আমরা দেখতে পাই রাজপুতানা, সিন্ধু, গুজরাট ও 
ঘাঁক্ষিণাঁত্যে। অন্তাপ্ প্রদেশে জীবিকা অর্জন অনেকট| 
পহভ্রসাধ্য হলেও লোকসংখ্যার বৃদ্ধিতে এবং অর্থনৈতিক 
অব্যবস্থায় লোকেদের: জীবনযাত্রা বেশ অসচ্ছল হয়ে উঠছে 
এবং সম্ভবত এই কারণে ভ্রীলোকদের অস্থপাঁত কমে_যাঁচ্ছে। 


চে 


ভারতের জনসম্পদ 





৩৪৯ 


শি 





পেশাহুক্রমিক জনসংখ্যা! 

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লোক-সংখার হ্রাসবৃদ্ধির সমস্তার 
কথ| আলোচন! কর] হ’ল । এবারে দেখতে হবে যে আমা- 
দের জ্রনসমষ্টির কতজন কি ভাবে জীবিক! অর্জনের কাজে 
নিযুক্ত । কারণ এর থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে লোকপমস্তার : 
কথা এবং এতেই সুচিত হবে সমাধানের পথ। এ পর্ধ্যস্ত 
যে আঁলোঁচনা! করেছি তা .থেকে এই কথাই স্পপ্িক্ৃত 
হচ্ছে যে, এদেশে লোঁক-সমস্তার চাপ যেমন কম অন্ত দিকে 
তেমনি আবার আমর] চলেছি দ্রুত ক্ষয়ের পথে । তবুও 
লোকসংখ্যার আঁভঞঙ্ক ত কমছে না! বরং নানা দিক থেকে 
মনে হচ্ছে ঠিক বিপরীত। এর কারণ হচ্ছে এই যে, যেটুকু 
লোকসংখ্যা বাড়ছে উপযুক্ত আর্থিক সংস্থানের অভাবে তাঁও 
আঁমাঁদের পক্ষে বোঝা হয়ে উঠছে । ভা ছাড়া আমাদের বর্তমান 
খাঁদ্য-পরিস্থিভি যা তাতে আমরা স্থায়ী ছু্ভক্ষ ও অনশনের 


-করালছাঁয়! এখন থেকেই সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সে যাই 


হোক প্রথমেই আমাদের বিচার করে দেখতে হবে যে,এ দেশে 
কি পরিমাণ লোক কোন্‌ কোন্‌ কাজ থেকে জীবিকা অঞ্জন 
করে। এ বিষয়টি নীচের তালিকা থেকে বেশ বোঝা 
যায় £ - | 

প্রতি দশ হাজার লোকে জনসংখ্যার পেশাুক্রমিক অনুপাত 


পেশা মুখ্য কাঁদে রোঁজগারীদের গৌণ কাদে রোতবগারী 
অনুপাত দের অনুপাত 
.. নির্ভরশীল লোকের সংখ্যাঁ_ ৫৬০৯ 
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(খে) শিমোপকরণ সংগ্রহে নিযুক্ত ৭৩১ ১১৫ 
৩। শিল্প ৪৩৮ ৬২ 
বন্তরবয়ন ১১৭ ১২ 
চৰ্ম্ম সংগ্রহ ৯ ১. 
কাঠ ৪৭ - ১০ 
বাত ২০ ১৪ 
মৃৎপাঙ্র নির্মাণ ২৯ ৫ 


রাসায়নিক সামগ্ৰী ১৭ ৪ 





৩৫৪ 
প্রস্তুত থাদ্য ৪২ ৫ 
পোশাক ও প্রসাধন ৯৬ ১৫ 
গৃহনিৰ্শ্মাণ | +e 3৮ ন্‌ 
পথ ঘাট নির্মাণ E ১ — 
দৈহিক শক্তি উৎপাঁদন-ও বিকিরণ ১ টে 
বিবিধ ৪০ ৪. 
8৪1 যাঁনবাঁছন-_ ৬৭ ১২ 
বিমান-_ — — 
জলযাঁন__ ১০ ১ 
স্থলযান (রেলপথ ছাড়) ৩৬ ১০ 
রেলপথ-_ ১৮ ১ 
ডাক, তাঁর ও ফোন-__ ৩ — 
৫। ব্যবসায় বাণিল্ল্য ২২৬ 8১ 
ব্যাঙ্ক, অষ্তাঁ্ টাকাকর্জদাত! 
প্রতিষ্ঠান, মুদ্রাবিনিময় প্রতিষ্ঠান ও 
বীমা কারবারী-- ৯ 
দালালী, দস্তরী ও রপ্তানী ২ = 
বন্ত্র-ব্যবসায়__ | ১৩ ং 
চামড়া ও লোমের ব্যবসায় ৩ ১. 
থাদ্যবন্তর ব্যবসায় ১১০ ২০ 
(গ). সরকারী চাকুরী ও অন্ত পেশা ১১৮ ১৯ 
৬1 দ্বেশরক্ষা— ২৪ ৩ 
৭। সরকারী চাকুগী_ ২৮ 
৮। ওকালতি, ডাক্তারী প্রভৃতি পেশা ৬৬ ১২ 
৯। আয়ের উপর নির্ভরশীল জোক-_ ৬ ২. 
১০। গৃহস্থালির কাজ = ৩১১ ৫১ 
১১। ছোটখাটে| কান ‘২২২ ২০ 
১২। ক্ষতিকর কাজ ৪৬" ৩ 
. উপরের সংখ্যাগুলি ১৯৩১ সালের.। ১৯৪১ সালের 


লোকগণনায় লোকসংখ্যা পেশানুক্রমিক হিসাব বরা হয় নি। 
ধর! না হলেও বিভিন্ন দ্রেলায় জনসংখ্যার বিতরণ বিষয়ে 
মৌলিক কোন পরিবর্তন হয় নি। উপরের হিসাবে দেখা 
যাচ্ছে যে, এদেশে শতকর! ৫৬ জন লোক কোন কান্ড করে 
না। এরা নির্ভর করে অন্যের আক়ের উপর । আমাদের 
দেশে যারা খেটে খেতে পাঁরে তাঁদের সংখ্যা শতকর! ৪৪ 
জন মাত্। আমর! যে ক্ষয়ের পথে চলেছি এও তার 
একট! বড় প্রমাণ । এদেশে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, ২০ বৎসরের 
কমবয়ন্ক লোকের সংখ্যাই খুব বেশী। আর যারা পঞ্চাশের 
কোঠায় পা দিয়েছে তাঁরা প্রায়ই কাজ থেকে অবসর 
এহণ করে। এই ভাবে ই অংশ লোক বাদ পড়ে যায় 
খেটে খাবার লোকেদের ভাঁলিকা থেকে । ত; ছাঁড়া এদেশে 
গড় পরমাযুকম বলে -উপার্ধনক্ষম এবং সন্তান উৎপাঁদনক্ষম 
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‘চাকুরীতে ২২ জন; গৃহকর্থে ৭ জন; 


১৩৫৬ 


লোকের ' সংখ্যা ফম। এই বিষয়টি নীচের সংখ্যা থেকে 
বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে £ 


প্রতি দশ হান্ধারে 
বংসর ১৯২১ ১৯৩১ 
পুরুষ শ্রী পুরুষ ন্ত্রী 

০-১০ ২৬৭৩ ২৮১০ ২৮০২ ২৮৮৯ 
১০.২০ ২০৮৭ ১৮৯৬ ২০৮৬ ২০৬২ 
২০-৩০ ১৬৪০ ১৭৬৬ ১৭৬৮ ১৮৫৬ 
৩০-৪০ ১৪৬১ ১৩৯৮ ১৪৩১ ১৩৫১ 
৪০-৫০ ১০১৩ ৯৬৭ ৯৬৮ ৮৯১ 
৫০-৬০ : ৬১৯ ৬০৬ ৫৬১ ৫6৪8৫ 
" ৬০-৭০ ৩৪৭ ৩৭৭ ২৬৯ ২৮১ 
৭০ ও তদদ্ধ ১৬০ ১৮০ ১১৫ ১২৫, 
গড় আয়ু ২৪৮ ২৪৭ ২৩২ ২২৪ 


- যে ৪8৪.জন লোক এদেশে খেটে খায় তাদের মধ্যে. 





৯ 


শতকরা ৬৭-জন কান করে-_কৃষি, গোঁপালন ও কীচামাঁল-. 


উৎপাদনে । শিল্পে আছে শতকরা ১০ জনেরও কম লোক ;' 
যানবাহন ব্যবস্থায় ১২ জন; ব্যবসায়ে ৫ জন; সরকারী 


৫ ভ্ন ; এবং ক্ষতিকর কাজে ১ জন। যদ্দিও ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশে কৃষির উপযোঁগিতার মাঁআ সমান নয়, 


বিভিন্ন কান্ধে -* 


তাহলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ভারতের যে ' 


কোন প্রাণ্েই, প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষতাঁবেই হোক, 
স্কষিই হ’ল প্রধানতম পেশ] । আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, 


বাংলা, বিহার ও উড়িস্তায় যথেষ্ট শিল্পসম্পদ গড়ে উঠেছে). 


বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা এই তিনটি 
প্রদেশে খুব কম। শিলে নিয়োজিত শ্রমিকদের সবচেয়ে 
বেশী সংখ্যা পাওয়। যাবে বোম্বাই, পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে, 
কিন্ত বোর্থাইয়ে শিল্প কয়েকট স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকার 
জন্ত প্রদেশের অন্থানত অঞ্চলগুলি আজও কৃষিপ্রধান | পঞ্জাব ও 
যুজ্প্রদেশের শ্রমিকদের অধিকাংশই কুটির-শিল্পের কাজ 
করে এবং এই সব কুটির-শিল্প অনেক ক্ষেত্রেই কৃষির সঙ্গে" 
সংযুক্ত, অর্থাৎ এই সব শ্রমিক শিল্পী হলেও মূলতঃ কৃষক ৷ 
কেবলমাত্র কৃষির মত এত বড় একটা অনিশ্চয়তাপুর্ণ 


পেশার উপর নির্ভর করে থাকতে পৃথিবীর অভ কোন 


দেশকেই দেখা যাঁর না। পাশ্চান্ত্যের যে সব দেশ ক্কষি- 
প্রধান সে সব দেশে লোকসংখ্যা চাপ আমাদের দেশের, 
চেয়ে অনেক কম । শিঞ্পপ্রধান দ্েশগুলিতে লোকসংখ্যার চাপ 
বেশী বটে, কিন্ত সে সকল দেশে কৃষির উপর নির্ভর করে 
যংসামান্ত লোক । নীচের সংখ্য] থেকে বিষয়টি বুঝা যাবে ৫. 





গ্রাবণ 
দেশ ও লোকগণনার বৎসর কৃষি ও খনি ও শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য 
প্রাণীপালন ও যানবাহন 

জার্থবানী (১৯০৭) ২৮৬ ৪২২ ১৩৪ 

অপ্রিয় (১৯১০) ৪৮৪ . ২৬৫ ১২৪ 

ইটালী (১৯১১) ৩৪২ ১৬'৯ ৫'৩ 
“ ম্পেন (১৯১০) ২১১ ৫২ ১৫ 
করা (১৯১১) 8৪০৭ ৩৫৮ ৯৮ 

নেদবাব্লল্যা্ড (১৯০৯) ১০৯ ১৩৫20 ৭1৫ 

ডেনমার্ক (১৯১১) ৩৬"৪ ২৭৩ ১৬৬ 

সুইজারল্যাঁঙড (১৯১০) ২৭৭ ৪২৭ ১৬৪ 

গ্রেট ব্বটেন ও আঁয়াঁরল্যাও 

(শুধু শ্রমিক ) (১৯১১) ১১৬ ৫৬৮ ১৩১ 

মুক্তরাষ্ ( ১০ বৎসরের বেশী 

বয়স্ক শ্রমিক ) (১৯২০) ২৬৩ ৩৩৪ ১৭৯ 

ভারতবর্ষ (১৯৩১) ৬৬৪ ৯৯৫ ৭০ 


তা হলে দেখ! যাঁচ্ছে যে, ভারতের গ্ায় পৃথিবীর কোন 
দেশের অধিবাসীরাই শুধু কৃষির মুখাপেক্ষী নয়। তা ছাঁড়! 
তাঁদের দেশে কৃষি আমাদের দেশের মত অনিশ্চিত নয়। 
কারণ বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ কৃষিকে অনেকখানি প্রকৃতির 
, দাসত্বযুক্ত করতে পেরেছে । আর আমর] ছু'শ বছর আগে 
যেখানে ছিলাম আজও প্রায় তারই কাছাকাছি শুরেই রয়ে 
গেছি । একথা ঠিক যে, শিক্প-বিপ্রবের আগে পাশ্চাত্য দেশ- 
গুলিতেও ক্ৃষিই ছিল প্রধান পেশা এবং গে কৃষিও ছিল 
সেকেলে ধরণের । কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে 


কবি-উননয়ন প্রচেষ্টায় কাজিরখিল গার্্ধী-ব্যাম্প 


স্ব 


বে 
পা 


হবে যে, তৎকালীন পরিস্থিভিতে পাশ্চাত্য দেশগুজিতে 


লোকসংখ্যার চাপও ছিল কম । শিল্প-বিপ্পবের পর থেকে 
লোকসংখ্যা বেড়েছে অতি দ্রুত গতিতে ; কিন্তু সেই সঙ্গে 
ঘড়ির কীটাও ঘুরে গেছে। ক্কাষ আজব সে সব দেশে গৌণ 
পেশা হয়ে. পড়েছে । এই যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে 
পাশ্চাত্য দেশগুলির পেশাহুক্রমিক অনসংখ্যায় ত! সুচিত 
হচ্ছে কলিনক্লার্ক সংগৃহীত নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলিতে ঃ 


প্রাথমিক শিল্প মাধ্যমিক শিল্প অন্তিম শিল্প 


ক্কযি, পশুপালন খনি, শিল্প ও ব্যবসায়, বাণিজ্য 

দেশ প্রভৃতি গৃহনির্্মীণ যানবাহন ইত্যাদি 
যুক্তরাধ্ ১৯৩ ৩১১ ৪৯৬ 
কানাডা ৩৪৫ ২৩+২ ৪২'৩ 
গ্রেটব্বটেন ৬*৪ ৪৩৯ 8৪৯৭ 
জার্মানী ২৪৩ ৩৮৫ ৩৭*২ 
জাপান ৫০*৩ ১৯৫ ৩০২ 
রুশির়া ৭৪১ ১৫১৪ ১০৫ 
ভারতবর্ষ ৬২*৪ ১৪৪ ২৩"২ 

এই পরিবর্তন ঘটেছে অতি দ্রুত গতিতে । আমাদের 


দেশে লোকসংখ্যা বেড়েছে বটে, কিন্ত পেশাস্থক্রমিক কোন 
পরিবর্তন হয় নি বলে লোঁকসংখ্যার সমান) বৃদ্ধিও বিরাট 
সমস্যার হুষ্ট করছে-_-যেন এদেশে ম্যালথাসের ভবিষাদ্বাঞ্ীই 
বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে | তাই জীবনযাত্রার মান 
এদেশে অসন্তবরকম নেমে গেছে । 





কৃষি-উন্নয়ন প্রচেষ্টায় কাজিরাঁখল গান্ধী-ক্যাম্প 
শ্রীরঞ্রনকুমণর দত্ত 


নোঁয়াখালির গাঁন্ধী-ক্যাম্পের কন্মাদের উদ্যোগে বিভিন্ন ক্যাম্প- 
সংলগ্ন জমিতে কৃষি-উদ্নয়নের পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা কিছু কিছু 
চলছে। এই প্রচেষ্ঠার মূলে রয়েছে স্বাবলম্বনের ইচ্ছা ও 
নিজেদের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গ্রামবাঁপীদের ভেতরেও স্বাবলম্বনের 
আঁকাজ্ফা জাগ্রত করা । অবস্থা বিবেচনায় এই পরিকল্পন 
গ্রহ্ণ করতে হয়েছে । 

গান্ধী-ক্যাম্পের কর্মীর! ১৯৪৬-এর নবেম্বর মাস থেকেই 
নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বন্ত এলাকায় কাঁ করে আঁদছেন। 
দানার অব্যবহিত পরেই গাহ্বীজী নোয়াখালির মাটিতে পদার্পণ 
করেন । সে হ'ল ১৯৪৬-এর ৭ই নবেম্বর তারিখে । দাঙ্গার 
যে বীভৎস পরিণতি তিনি এখানে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ত! 
বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়, তবে যে পরিস্থিতির দরুন 


এ অঞ্চলে জনকল্যাণ-কর্দের স্থঅপাত হয়েছিল গোড়ার সে 
সম্বন্ধে কিছু বল! প্রয়োজন । 

দাঙ্গাকারী সম্প্রদায়ের পৈশাচিক নির্প্মত| ও অত্যা- 
চরিতদের শোঁচনীয় ছুরবস্থার প্রতিকারের আশায় গান্ধীজী 
নোয়াখালিতেই অনিদ্ধিষ্ট কালের জন্ত বসবাসের সংকল্প এহণ 
করেছিলেন। তিনি ভীতচকিত, নৈরাষ্যঞ্রপ্ত হিন্দুদের মনে 
আত্মবিশ্বাস ও সাঁহস ফিরিয়ে আনবাঁর জন্য এবং সাল্প্র- 
দাঁয়িক মৈজী ও এঁক্য প্রতিষ্ঠার নিযিত্ত পুর্ব্ববঙ্গে থাকার ইচ্ছা 
পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করেন। 

৬ই ডিসেম্বর (১৯৪৬) গান্ধীজী এীরামপুরে প্রসঙক্রমে বলেন, 
“আমি হুলন্ত আগুনের ভিতর রহিয়াছি, এই আগুন যতদিন 
ন! নির্ববাপিত হয় ততদিন আঁমি এই স্থান ত্যাগ করিব ন] ।” 


৫২ 


গ্রধাদী 


১৬৪৬ 





তিনি একথাও বলেছিলেন, “শুপ্ধ হন্তে আমি বাংলাদেশ ত্যাগ 


করিব না” গান্ধীজী ২০শে নবেম্বর হইতে ১লা জাহুয়ারণ 
পর্যন্ত খীরামপুরে অবস্থান করেন। এই সময় গোড়ার দিকে 
তার যনে কতকটা হতাশার ডাব দেখা দেয়। তি'ন 
(২০শে ডিসেম্বর শ্রীামপুর ) বলেন, “আদ্ধ আমার সন্মুখে 
যে সমন্তা রহিয়াছে, জীবনে আমি কখনও এরূপ সমস্যার 
সন্মুখীন হই নাই। অন্য কোনে] সমদ্যাই আমার কাছে এত 
দুরূহ বোধ হয় নাই। আমার অহিৎসার আজ যাচাই 
হইতেছে.।*** | 
কিন্ত সাময়িকভাবে হতাশ হলেও মহাত্মাজী মুহুর্তের জনও 
হাল ছেড়ে দেননি। দিনকয়েক পরেই তিনি যে আশার 
আলোকের সন্ধান পেয়েছেন সে কথার উল্লেখ করেন এবং 
জনৈক বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে বলেন, “কাঁম্যবস্ত যত দিন না লাভ 
লাভ 'হয় ততদিন এই পরীক্ষায় উত্তরণ হুইয়াছি বলিতে 
পারিব না । এ কথ! সত্য যে প্রভাতের আলোর পুর্ধভাগেই 
রাঁজির,.অন্ধকার ৷” (২৮!১২৷৪৬ শ্রীরামপুর ) 
খরা জানুয়ারী সকালে (১৯৪৭) গাদ্ধীত্রী শ্রীরামপুর 
"ছেড়ে চণ্ডীপুর রওন! হন । তিনি যে একট! পথের সন্ধানলাভ 
করেছেন তা তাঁর পুর্বধিনেন সাধ্য প্রার্থনার ভাষণ থেকে 
বেশ বুঝতে পারা যায়। এ ভাষণে তিনি বলেন ঃ 
“আগামী কাল সকালবেলা আমি শ্রীরামপুর ছাড়িয়া যাই- 
তেছি, কর্তব্যের আহ্বাঁনেই আঁমীকে অন্তত্র যাইতে হইতেছে। 
এখন আমি গ্রাম হইতে গ্রামাত্তরে যাইব, ঘরে ঘরে মানুষের 
সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের কাছে গ্রীতি ও সৌহার্দেযর বাণী 
বহন করিব। আমার অন্তরের প্রার্থন!| এই যে যখন যে 
স্থান ছাড়িয়! যাইব, তখন সেই স্থানের লোকের! যেন এই 
কথ! বলে যে আজ যে চলিয়া গেল সে আমাদের বন্ধু, শক্ত 
নহে” | { = 
ক্ৰমে গ্রাম হইতে গ্রামীস্তরে একক ভাবে ভ্রমণকাঁলে তিনি 
হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে প্রীতি ও 
সন্ভাবের কিছু কিছু প্রত্যক্ষ পরিচয় পান এবং নিজের অন্তপ্রে 
সেজগ্ধ গভীর তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করতে থাকেন। 
৮1২৪৭ তারিখে নন্দীগ্রামে জনৈক বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে 
গান্ধীজী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, “নোয়াঁখালিতে তিন মাস'আছি। 
- উহা বৃথা যাঁর নাই--একথ] মনে করিতে আমার ভাল লাগে । 
পরে কি হইবে জানি না, এখন তে! দেখিতেছি, হিন্দুর! ভয় 
অনেকটা পরিহার করিয়াছেন” (শাস্তিমিশন দিনলিপি ) 
বস্তুত এখানকার পরস্পরের প্রতিবেশী জনদাঁধারণের 
মধ্যে তখন সদ্ভাব ও প্রীতির নিদর্শন প্রত্যক্ষ কর যাচ্ছিল । 
ঠিক ওঁ সময় গান্ধীজীর সঙ্গী ও অহ্বন্মীরি! দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চলে 
রচনাত্বক কর্ম্মপস্কতির একট পরিকল্পন] গ্রহণ করা যায় কিনা 
দে বিষয়ে তার সঙ্গে আলোচনার আবশ্কৃত অনুভব 


Ld 


ফরেন--আঁলোচন! হয়েও ছিল । এ সম্পর্কে তথন ক্দ্মদের 
নিকট গান্ধীজী যে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন তা সংক্ষেপে 
এইক্প £ | 
“গান্ধী ক্যাম্পের কম্মারা গ্রামে বুদ্ধি ভোগাঁইবে, শিল্পপ্রান 
ও বৈজ্ঞানিক বিচার যাহা তাহাদের আছে, তাহা! গ্রাম- 
বাসীকে দিবে ও গ্রামের লোকের জড়ত্ব দূর করিয়া! তাঁহাদের 
ভিতর ব্যজিগত ও সামুহিক শ্রম করার ইচ্ছ! ভ্রাগাইয়!' 
গ্রামের শুভ নিষ্পন্ন করিবে । 
“এই পরিকল্পনায় বাইরের অর্থের প্রয়োদ্রন নাই । চাই 
খামের লোকের নিজ্জশক্তি উদ্ব দ্ধ করা । যতই প্রচুর হউক 
না কেন, অর্থ বা দ্রব্য দান করিয়! একান্ন কদাঁচ করা 
যাইবে না। : 
“আরস্তের সময় ক্ষেত্র বুঝিয়|। কিছু স্রবাযৃল্য খণ-স্বরূপ 
দেওয়া যাইতে পারে। কিন্ত পরে গ্রামের লোককেই উহা 
পরিপণোধ করিতে হইবে। ইহাই গ্রানসেবা সম্পর্কে 
অপরিবর্তনীয় নীতি ।” ( শাস্তিমিশন দিনলিপি_১৫ ২:৪৭ ) 
বিহার যাবার প্রাঞ্কালে হাইমচরে এক কর্ন্মানভায় গাঁন্ধীন্দী 


be | 


দাঙ্গাগীড়িত গ্রামপ্ছলিকে স্বাবম্বী করে তোলার অভিপ্রায় 


ব্যস্ত করেন। তিনি বলেন, “থামোদ্যোগ দ্বারা গ্রাম 
স্বাবলম্বী করা মানে গ্রামেই যথাসস্তব গ্রাঘের প্রয়োদ্ণীয় 


জিনিষ উৎপন্ন করা । সাধন গ্রামের, শ্রমও গ্রামের জন্ত প্রয়োগ" 


করা। যি এমন করিতে পার তবে তাহা! আলোক-শিথার 
মত হইবে এবং আমিও ধন্য হইব | 
“পথ আযাদিগকেই দেখাইতে হইবে |” 


বন্তত গাধীভীর এই নির্দেশ ও উপদেশ অনুদাঁরেই শ্রন্থেয় 


সতীশচন্ত্র দাসগুপ্ত মহাশয় নোয়াখালী এবং জ্রিপুরাতে প্রতিষ্ঠিত 
গান্ধী ক্যাম্পগুলি পরিচালন! করার চেষ্ঠা করে আঁসছেন এবং 
গ্রামবাসীদের স্বাবলহ্বনের পথপ্রদর্শনের জ্রষ্যেই নিজের পরি- 
চালিত ক্যাম্পগুলতে কষি ও চক! সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার 
ব্যবহারিক শিক্ষাদানের আয়োজন করেছেন। গোড়ার দিকে 
চরকা! ও চরকাঁর বিবিধ সরঞ্জাম প্রস্তুত ও ব্যবহার সদ্বদ্ধে 
গ্রামবাপীকে শিক্ষাদানের ভোর চে! করা হয়। এতাবৎ 
নোয়াখালি ও ত্রিপুরার ২৩1২৪ট গাঁ্ধী-ক্যাম্পের কর্ম্মকেন্দ 
হইতেই এই শিক্ষাদানকার্য্য পরিচালিত হয়ে এসেছে। 
নোয়াখালির রামগঞ্জ, ব্ায়পুর, বেগমগঞ্জ থানার বিভিন্ন গ্রামে। 
ও ত্রিপুরার চাদপুর মহ€্মার অন্তগত কতকগুলি গ্রামে কয়েক 


সহ্ত্র চব্রকার প্রচলন হয়েছিল । তখন গ্রামবাঁসীর মধ্যে বিপুল-_- 


সাঁড়। পাওয়া যাঁয় । গত বৎসরের হর্ভিক্ষে তাঁরা স্থৃতা 
কেটেই বছ টাক উপাৰ্জন করেছে। আঁজ আঁর সে চরক| 
সকল গ্রামে তেমন উদ্যমে চলে :ন]। মনুয়ী পায় না বলে, 
সুতার ক্রেতা নাই বলে প্রায় বন্ধ হবার মত। তাঁতী কিন্তু 
আঁছে। এক ছুই জন নয়, সহস্র সহস্র. । এই তিনটি জেলায় 


< 


শ্রাবণ 


াতিদের সংখ্যা প্রচুর । এত ,ভাতি বাংলাদেশের আর 
কোনো জেলায়ই নেই । কিন্তু খাদি কেউ বুনে নাঁ। 

কাটুনীর অভিযোগ, 'সে সুতা কেটে বুনাতে পারে না, 
তা বেচতেও পারে না।...তবে সুতা কাটার সার্থকতা কি? 
ষ্াতির অভিযোগ, চরকার স্থত। বুনতে কষ্ট, কমন্জোঁর ইত্যাদি । 


ইএ তার তৈয়ী খাদি কাপড় কেউ কিনতে চায় ন|। মিলের 


কাপড়ের দিকেই লোকের নঞ্জর। তবে খাদি বোনাঁয় তাঁর 
লাভ কি? 

তবে গান্বীক্যাম্পের বম্মীর] চেষ্টার ক্রুটি করেন নি । শ্রামের 
ভ্ঠাতীদের থাদিবয়নের কলা-কৌশল শেখানোর জগ্তে এবং 
দো'বটা স্থৃত1 উৎপাদনের জরছ নূতন ধরণের দোঁ’বটা চরকণ 
সরবরাহের জম্যে অনেক অর্ধব্যয় ও উপযুক্ত ব্যবস্থ! 
অবলম্বনের চেষ্টা ভার! করেছেন। ‘কিন্তু অনসাধারণ এতে 
আন্ষ্ট হয় নি। । 
সুবিধা নেই । চরক] বা খাদি, সে তে! মিতাচাঁরের সাধন । এ 
সাধন কারো কাম্য বলে পরিচয় পাচ্ছি না। চরকার মধ্যে 
ফাঁকি নেই, তাই ধপ্রশিল্পের এই হাতিয়ারটি পরিত্যক্ত, 
এখনকার তথাকথিত সভ্য সথাঞ্জে ওর আর্দর নেই। 

গাঙ্ধীক্যাম্পের" কন্মীরা কেবল বাকৃপর্ধষ নন। তার! 
লোককে যা বলেন, নিজেরা তা করেন। গার নিজেদের 


জীবনে গাঁন্ধীত্বীর আদর্শকে, স্থতাকাট! ও প্রার্থনাকে ওতপ্রোত 


Fe) 


করে নিয়েছেন। 
করেন। 


এখন এ ভ্েলার কৃষি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাঁই। 
এ জেলায়, বিশেষ করে সদর মহকুম! অঞ্চলে প্রচুর সুপারি ও 
নারিকেল উৎপস্ন হয় এবং বিদেশে রপ্তানি হয়। কিন্তু যত্বের 
অভাবে ও অজ্ঞতার দরুন এই ছুটি দ্িনিষের বিপুল লাভ থেকে 
দেশবাসী বঞ্চিত হুচ্ছে। শ্রমবিমুখত] ও আলম্তপরা য্ণতাঁই 
যে এজন দাঁয়ী তাতে সংশয় নেই । 

একটি গাছে পূৰ্ব্বে যা স্ুপারি--ফলত আন্ত তা অনেক 
কমে গেছে, নারিকেলের: অবস্থাও তাই | কেন ?--এ প্রশ্নের 
উত্তর-_মাটির উৎপাদিক1 শক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে বলে'। 
কোন্‌ সারে কোন্‌ উপাদানে গাছের সেই শক্তি পুনরুজ্জীবিত 
হতে পারে, গাছের ফলদান-ক্ষমত] বহুগুণ বাড়তে পাঁবে-__ 
এসব লোকে ভুলে গেছে । গান্ীক্যাম্প পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার 
ভেতর দিয়ে এ বিষয়ে গ্রামবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা 
করছে। নারিকেলেন্ উন্নতি, প্রপার ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় 
শ্রীসতীশচন্্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলেন £ 

“নোয়াখালির দক্ষিণ ভাগে নারিকেল ও সুপারির অন 
সম্পদ রহিয়াছে । কিন্ত তাঁহা। হইতে যতটা লাভবান হওয়া] 
চাই নোয়াখালি তাঁহা হইতে পারে নাই । এতাবৎ নারিকেল 
কেবল রপ্তানী হইয়াই চলিয়া! যাইতেছে । নারিকেল হইতেই 

নী 


কৃষি-উপ্নয়ন-গ্রচেষ্টায় কাজিরখিল গান্ধী-ক্াম্দ 


এর দ্বারা অগ্র আয়াসে অধিক রোজগারের . 


অপরকেও তার! সেই পথে আহ্বান, 


ব্যবসা গড়িয়া উঠিতে পারে । 


৫৩ 





.নোয্াথালিকে কতকট| অধিকতর সম্পংশালী করা যায়; 
যদি আত্ত নারিকেল রপ্তানি না করিয়া উহার তৈল) আস, 
খোঁল ও ছোবড়ার শিল্প গড়িয়! তোল! যায়। 

“নারিকেল হইতে এখানে যেভাবে তৈল প্রস্তুত হয় তাঁহা 
হইতেছে নারিকেল কোরাইয়া উহা গরম জলে. চটকাইয়] হধ 
করা। দুধটা ছাঁকিয়া লইলে বাহ] থাকে তাহাকে 'ছোঁবা” 
বলে। ছুই বার গরম জলে এ “ছোঁবা” ধুইয়া লইলে তৈলটা 
ছুধ আকারে ভ্রলের সহিত বাহির হইয়! যায়। জল জ্বাল 
দিয়া শুকাইর! ফেলিলে তৈলটা থাকে, আর দুধের সহিত যে 
মিশান “ছোবা, আসিয়াছিল উহ! গাঁদ হুইয় পড়িয়া থাকে । 
গাঁদকে মচকা বলে। মচক1 সুস্বাছ। উহ! লোকে থায়। 
তিন বার ধোয়া ‘ছোব!’ অখাঞ্চ বলিয়া ফেলিয়। দেয় বা গরুকে 
দেয় । এই রীতির পরিবর্তন করিস ছোব| ও মচকা একত্র 
মিলাইয়া আগুনের তাপে অঙ্গ ভাজিলে উত্তম সুস্বাদু খাঁ হয়। 
একটু লবণ মিশাইতে হুয়। ১০ট| নারিকেলের ছোবায় এক 
ছটাক লবণ দিয়া ভাব্দিয়া লইয়া উহা সংরক্ষিত করার জন্য 
চাপিয়া ঠোঁঙ্গায় ভর্তি করিয়া প্যারাফিনে ডুবাইয়! হাঁওয়- 
প্রবেশ-পথ বন্ধ করিয়া দীর্ঘ দিন রাখ! যাইতে পারে বলিয়া 
সম্ভব। উহা খুব শ্রেষ্ঠ প্রোটিন খা । অতিরিক্ত, তৈলট! বাদ 
যায় বলিয়া নারিকেলের চাইতেও খাদ্য হিসাবে মূল্যবান | 

“কাজিরখিল ক্যাম্পে উহার জরন্ত আবশ্যক সরগ্রাম পরীক্ষ!- 
মূলকভাঁবে তৈরী হুইয়াছে। নারিকেলের ছোবড়! হইতে 
রশি হয়। রশি হইতে মেক্েয় পাতার মাঁছুর হুয়। রশি 
ও ছোঁবড়া হইতে পাঁপোষ হুয়। এই সমস্তই গবর্ণমেণ্ট শিল্প- 
বিভাগ হুইতে গ্রামে প্রস্তুত করিয়] দেখান হয়। রামগঞ্জ 
থানায় বিঘ| গ্রামে গবর্ণমেন্টের একটি প্রদর্শনী কেন্দ্র আঁছে। 
কিন্ত এপ্দকে লোকের দৃষ্টি নাই। ছোবড়! সম্পর্কে একট! 
কথা এই যে উহা দেড় মাঁস হইতে ছয় মাল অলে ভিন্মাইয়! 
রাখিতে হুয়। অন্ত গ্রিনিস পচিয়া গিয়া কেবল আশ, থাকে । 
তখন পরিষ্কার ছোবড়া তৈরী করা সহ্জ হয়। 

“নারিকেলের মাল! হইতে পেয়ালা মায় হাঁতল খুব] হুয়। 
কাতিরধিলে নমুনা-সবরূপ তৈরী হইয়াছে। ইহ! হইতে বড় 
নারিকেলের মাল] হইতে 
বোতামও হ্য়। 

“নারিকেলের খোল কালে! করার একটা কৌশল জি পুরার 
কয়েকটি পরিবারই নাকি জানে। অপর কেহ জানেনা, 


, তাঁহারা কাহাকেও শিখায় না এবং বংশান্থক্রমে ভাহারা 


এই বিগ্ভা গোপন রাখিয়াছে বলিয়া রটনা । কাজিরখিল 
ক্যাম্পে নিজস্ব উপায়ে নারিকেল খোল কালে! করার পদ্ধতি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে! ইহাঁর উপর আরও পরীক্ষা চলিতেছে । 
এই কৌশল আর যাহাতে গুপ্ত না থাকে কান্দিরধিল হইতে 
দেই চেষ্টাই চলিতেছে । নারিকেল থোল হইতে কালো 


* 
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সস 


পাশা 


হুক নাকি এক ছিপুরাঁতেই হয় ও বেশী দামে বিক্রয় ছয় । 
কালে! না কর! হকার দাম কম। 
খোল হইতে পেয়ালা তৈরী করিয়া! উহাতে হাতল জোড়া 
একটা সমস্যা ছিল। একটা পথ এখন আবিষ্কৃত হ্ইয়াঁছে। 
রূপার তান বা খিল দ্বার! জোড়ার চেষ্টা চলিতেছে । 
“নারিকেলের হুধ হইতে ভ্বাল দিয়া তৈল না করিয়! 
ক্রীম সেপারেটার দ্বারা ক্রীম তোল! যায়. কিনা দেখার 
যোগ্য । উহু! হইলে জ্বালানী ব্যয় অনেক কমিবে। 
“নিফাশিত ছোবার জল ঝরানো সেটি ফুলে ভাল হইতে 
পারে, শেষ ছুধটুকু প্রেস করিয়| বাহির করা যাইতে পারে। 
এই সমস্ত পরীক্ষণীয় বিষয় আছে। 

', “কিন্ত আসল কথ! উহাকে ব্যবসিক রূপ দেওয়!। 
বস্তুভ পদ্ধতি নির্দেশ করার মূল্য খুব কম। উহাকে কাধ্যকরী 
করাতেই চৌদ্দ আন! সফলত! বা বিফলতা! নির্ভর করে.। 
গবর্ণমেন্ট সং উদ্দেন্টে স্থানে স্থানে ছোবড়া হইতে রশি, 
পাপোষ ও জাঁজিম কর! শিক্ষা! দেওয়ার জন্ঠ সাময়িক বিদ্যালয় 
চালান। তাঁহার ফলে এই ব্যবসা কিন্তু গড়িয়া উঠিতেছে না। 

“যদি নারিকেলের সমস্ত অংশ ব্যবহার করার মতে! সংস্থান 
কোপারেটিভ ভিত্তিতে দাড় করান যাইত তবে কোটি টাকার 
আয় এই সদর মহকুমার ঘরে ঘরে ছড়াইয়! পড়িতে পাঁরিত 


বলিয়া মনে করি ।” (শান্তিমিশন দিনলিপি--৫ই জুন ১৯৪৭)। . 


নারিকেল ও সুপারি ছাঁড়া পাট এবং মরিচও এ জেলা থেকে 
প্রচুর পরিমাণে বাইরে রপ্তানি হয়। ধানচালের দিক দিয়ে 
এ জেল! ঘাঁটতি এলাকা বলে গণ্য । তা হলেও যে ধানচাল 
এই জেলাতে উৎপন্ন হয় ত] যদি এ জেলারই মধ্যে বিলিবন্টনের 
ব্যবস্থা .কর! সম্ভব হয় তবে এ জেলাবাঁপীর ভীবিকানির্ধাহে 
কখনে। সঙ্কট দেখা দিতে পারে না। কিন্ত এখান থেকেও 
ধানচাল কালোবাছ্দারের লুড়দ্র-পথে বাইরে চলে যাঁয়। 
গ্রাম-ওয়ারি বা! ইউনিয়ন-ওয়ারি সমবায়-নিয়ন্ত্রণাধীনেই শুধু 
এ অবস্থার প্রতিকার সম্ভব | 
সমবায় ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণাধীনে গ্রামবাসীদের মৎস্যের চাষ, 
কবি, গোপালন, লৌহ্যস্্াদি নির্মাণ ও বয়ন-শিল্পের কাঁজে 
গাঁন্ধীক্যাম্প উৎসাহিত করে আসছে। কর্মকার, 'ধীবর ও 
তাঁতী সম্প্রদায়ের মধ্যে গঠনমুলক বিবিধ কার্টে বেশ আঁশা- 
জনক সাঁড়1 পাওয়া গেছে | ছুইটি সমিতি ইতিমধ্যেই সংগঠিত 
হয়েছে--একটি কর্মকার সমবায় সমিতি ও একটি তত্তুবায় 
সমবায় সমিতি । ছুই সহস্রাধিক সভ্য এই ততন্তবায় সমবায় 
সমিতির অনস্তভুক্ত হয়ে কাঁক্ব করছে । এই তে! কাজের আরস্ত 
মাত্র । আইন অনুসারে এটিকে রেজিদ্রি কর] হয়েছে। 
কষিকার্যের ব্যাপারে গ্রামের চাঁষা তো 'অনভিজ্ঞ 'নয়। 
চাষের রীতি, অমির তদ্দির, সারপ্রয়োগ ইত্যাদি সম্বন্ধে ব্যব- 
হাঁরিক জ্ঞান তে! তাঁদের আছেই, তবে বর্তমান কৃষিবিজ্ঞানের 
উন্নততর আবিষ্ষারাঁদি সম্বন্ধে. তাঁদের কোন ধারণা নেই। 


অধিকাংশ চাষীই গতাস্থগতিক পথে চলে থাকে ৷ তাদের 


. উদ্ভমের একাস্তঃ অভাব | সেজ্রন্ভ ভাদের বৃংশপরম্পরা-লব্ধ 


জ্ঞানও দিন দিন লুপ্ত হয়ে 'আগছে। আজ দেশহিতৈষীরা 
দেশের ব্যাপক থাদ্যসঘ্ঘট লক্ষ্য করছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন 
অঞ্চলের সমস্যা ও ভার সমাধানের খবর রাখছেন এবং 


১ 


তার! স্বদেশের ক্রষক-সমাজ্জকে সেই জ্ঞানের দ্বারা উদ্ধ ভব ১4 


করে তোলার প্রয়াস পাচ্ছেন। 


এদিকের লোকের! মাছেরই অনুরাগী । মাছ পাওয়াও যায় - 


প্রচুর, শাকসজীর প্রতি লোকের অনুরাগ কম! তররারীর 
চাষ লোকে কমই করে। এদিকে তরি-তরকাত্রী দুর্লভ বল! 
চলে । বর্ষাকালে আরও দুস্রাপ্য । তরকারী চাষের উপযোগী 
উচু জমিরও অভাব আঁছে। তা হলেও, মাটর গুণেই কিছু 
কিছু হর । একটু দৃষ্টি দিলে, একটু ভদ্বির করলে য1 ফলে 


তার বহু গুণ লোকে পেতে পারে । 


গান্ধীক্যাম্পের কাঁজিরখিল কেন্দ্রের কষি-গবেষণা-ক্ষে্ে 
কতকগুলে! ফসলের চাষ করে দেখা গেছে যে ফসল আশাতীত 
পাওয়া যায় যদি সেচ-ব্যবস্থার ও সারপ্রয়োগের উন্ধতিবিধান 
করা যায় এবং বৈজ্ঞানিক উপায় অনুস্থত হুয়। এতদঞ্চলে 
এক কানি (৪ বিঘ1) জমিতে ধান ফলে সাধারণতঃ ১০1১২ 
মণ, হয়তো! কোন কোন জমিতে ১২1১৪ মণও হয়। কাঁণ্িরখিল 


ক্যাম্পের কৃষি-গবেষণাঁক্ষেঘ্জের এক ফালি জমিতে পরীক্ষামূলক 


ভাবে চাষ করে দেখ! গেছে এক কাঁনিতে ২০ মণ অর্থাৎ প্রায় 
ধিগুণ ধান জন্মানে! সম্ভব হয়েছে । সেই অঙ্গপাতে গৌ-খাঁছেরও 
উৎপাদন বেড়েছে । জমিতে ধানের পুর্ব বেগুনের চাষ দেওয়া 
হয় । বেগুনের চাষে কম্পোষ্টসার প্রয়োগ কর! হয় । বেগুনের 
পরেই সেই হ্রমিতে ধান দেওয়া] হুয়। দেখ| যায়, কম্পোষ্ঠ 
সারের গুণেই আশাঁতীত ধান পাওয়া] সম্ভব হয়েছিল, 
পাটও যা হয়েছিল ত বাজারের সব চাইতে সের] শ্রেণীর 
একটি বেগুন গাছ বছরে ৪1০ টাকার বেগুন দিয়েছে, মুলার 
ওজন. এক একটি এক সের সোয়া সের, টোঁমাটো এক একটি 
এক পোয়া দেড় পোকার বেশী ওন্রনের । ত! ছাড়া ফুলকপি, 
বাধাকপি, বীট, গাঁছর, শাঁলগম, পালং, ফ্রেঞ্চবীণ, সয়াবীন, 
আনু প্রভৃতিরও চাষের পরীক্ষা চলে । ফলনও মন্দ হয় নি। 
কাজেই গ্রামের লোকের মধ্যে এই সব কৃষিসংক্রান্ত পরীক্ষা 
বেশ উৎসাহের সঞ্চার করে । 

দুরের ও নিকটবন্তাঁ গ্রামবাসীরা প্রত্যহই দলে দলে 


কান্রিরখিলের এই ক্ৃষি-গবেষণা-ক্ষেত্র দেখতে আসে এবং &. 


সবজী উৎপাদন ও বিভিন্ন সার-প্রয়োগ-ব্যবস্থা দেখে নিজেদের 
জমিতে অঙ্ুরূপ চাঁষের চেষ্টায় তৎপর হয় । | 

. কাঁজিরখিলের কচুরী-কম্পোষ্ট সার, পাতা কম্পোষ্ট সার, 
স্যানিটারী পায্খানার ময়লা-জল-সার, প্রভৃতির প্রয়োগ ও 
পরীক্ষা, এদিকের গ্রামবাসীদের কাছে অভিনব । এই গবেষণা 
ও পরীক্ষার প্রতি দিন দিন তাদের অনুরাগ বাড়ছে । 


মিস্টিক কবিতা ও রবীন্দ্রনাথ 


শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত 


বাংলায় ‘মিসৃষ্টক’ অথব1,“মিস্টিপিজ ম’ কথাটির বছল প্রচলিত 
কোন প্রতিশব্ক আছে বলে মনে হয় না । অবস্ত তাঁর কারণ 
একটা নির্দেশ করা যেতে পারে। ভারতে মিস্টিকদের 
অভ্যুদয়--সে অতি প্রাচীন কালের কথা; বাংলা ভাষার 
তখন জন্মও হয়নি। প্রাচীনতম সংস্কতই ছিল তাঁদের 
ভাঁবপ্রকাশের বাঁহন। বঙ্গভাষার যখন প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি 
হ’ল, বিশ্বমানব-সমাঁজের বিদ্ধজ্বনসভায় লাভ হ’ল সম্মানের 
আসন, তখন এই যিস্টিক সাধনা] লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্ম" 
গোপন করেছে। বহিযু্ী সমাজ-জীবন থেকে যে উপলব্ধি 
এমনি ভাঁবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল সাহিত্যভূমি থেকেও ত! 
এতকাল বিযুস্তর হয়েছিল | বৈষ্ণবপদাবলীর মধ্যে আবার একটা! 
অনুরূপ অস্ভূতির পুনরুজ্জীবন দেখতে পাই। অবস্ঠ বলতে 
চাই না পদাবলীর আর বৈদিক কাব্যের সুর একই--সঘাঁন 
মাত্রায় তারা অতলসঞ্চারী, পেয়েছে জমান মাত্রার 
বাগ-াহাত্্য । উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য আছে। ক্রমে 
_ সেই প্রসঙ্গের আলোচনা করছি। বাংলায় রবীন্দ্রনাথ 
ই আঁধুনিক আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও মিস্টিক কবিতার কিছু 
চমৎকার নিদর্শন দিয়েছেন £ 
গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে | 
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে। 
ভর] পালে চলে যাঁর কোন দিকে নাহি চায় 
ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে ছু'ধারে, 
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে | 


মিস্টিক কবিতার প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে সাধারণের 
ধারণ] হতে পারে যে, সন্ধ্যাবেলার আলোক-অস্ককারে মিশ্রিত 
অন্পষ্ঠতাঁর মায়াময় কুহেলিকাই তাঁর যথাথ রূপ, সে যে- 
ছু্ধাহতার আবরণ দ্বিয়ে আত্মগোপন করেছে ত| এক 
ছুর্কবোঁধ্য ভাষা--দিনের প্রথর স্র্ধ্যালোকের মত তাতে সব 
স্বচ্ছ দেখ! দেয় না, দেখা যায় না। এই মত গ্রহণ করলে 
সমস্ত মিস্টিক সাহিত্যের এরশ্বধ্যকে এক মুহুর্তে নম্তাঁৎ করে 
দিতে হয়। কিন্ত এই কবির! যে ক্ষীণদৃষ্টি বা অপটু শিল্পী 
ছিলেন ইতিহাসে তার প্রমাণ নেই, একথারও প্রমাণ নেই 
যে ভারা ছিলেন অজ্ঞান বাঁলখিল্যের দল আর তাদের ভাষা 
হ’ল অপরিণত শিশুর অর্ধস্কুট কাকলী । সমন্যার সমাধান 
তবে অন্যদিকে । অজ্ঞানতাঁর যে মেঘ. আমাদের চিত্তাকাশে 
কাঁলবৈশাবীর হাওয়ার বেগে উঠে আসছিল তাঁরই ছায়ায় 
১ স্বচ্ছকে অস্পষ্ট দেখতে আরপ্ত করেছিলাম, ধূলির বড়ে দৃষ্টি 
হয়েছিল বিভ্রান্ত । খখেদের কাব্য শ্রেষ্ঠ কাব্য, তার প্রধান 


অংশ মিস্টিক ত ব্টেইঃ কিন্ত সেখানে অন্ধকারের 
অস্পষ্টতা কোথায়? পরাশর বলেছেন-_ 
অভ ন ক্ষাং দাঁধাঁর পৃথিবীং 
তত্তস্ত ভাঁৎ মন্ত্রেভিঃ সত্যৈঃ। 
প্রিয়া পদ্দানি পশ্বো নি পাহি 
বিশ্বাযুরগ্নে গুহা গুহং গাঁঃ ॥ (১1৬৭) 
অন্ন্ম থেকে বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে ধরে রেখেছে সে (অগ্নি), 
সত্যের মন্ত্র দিয়ে ভস্তের মত দ্যৌ-কে ধারণ করেছে উর্দ্বে। 
দিব্যদর্শন গাভীর প্রিয়'পদচিহ্গ্জলিকে ( দিব্যদৃষ্টিময় জ্যোতির 
পদচিহ্ৃ গুলিকে ) রক্ষা করো, হে অগ্নি, তুমি বিশ্বায়ূ, প্রবেশ 
করে| প্রহার গহনদেশে (অন্ধকারের মধ্যে, অজ্ঞানের 
নিকষকেন্দ্রের অভ্যন্তরে )। ূ | 
তা হলে অন্পষ্টত| মিস্টিক কবিতার রূপ-নির্দ্দেশক হতে 
পারে না। হলে জনৈক আধুনিক কবির_ 
অগ্নিগ্রন্থি শোণিত-শিরাঁয়, 
নিৰ্বাসিত অভীপ্দার দ্বীপপুঞ্ধে সাঁন্রাজ্য-শপথ । 
যমজ দ্বীপের মত ছুটি চোখে দ্বিখণ্ডিত 
দ্বিধার জগৎ।** 
এই অর্থহীন কাঁব্যাঁংশটিও মিস্টিক কবিতার নিদর্শন বলে 
স্বীকার করতে হয়। সুতরাং এখন প্রশ্ন উঠছে মিস্টিক 
কাব্যের প্রকৃত স্বভাব কি, ধর্ম্ম কি? 
একটু ভূমিকার প্রয়োজ্জন। মানুষের সুষ্ট শিল্পের রস- 
বিচার করতে গিয়ে তত্বজিজ্ঞান্ছকে শিলী-মা্গষের অস্ত- 
জগতে দৃষ্টি দিতে হয়েছে । কারণ অন্তরে দে যা বাইরে ত 
তারই স্গ্টিঃ যে-প্রেম, যে-সৌন্দর্ধ্য) যে-আনন্দ, যে-নিবিড় 
অনুভূতি তাঁর অন্তরে, বাঁইরে তাঁদেরই ত সে ফুটিয়ে তোলে 
বর্ণে ও অক্ষরব্যহে_ ম্যাডোনা চিত্রে কি ইলিয়ড মহাকাব্যে, 
পাথরের উপাদানে-_এপোলো ও অমিতাভ বৃদ্ধের মুগ্তিতে, 
স্ুরবিভাঁসে _বেটোফেনের সোনাটায়। আপাততঃ আমরা 
বাণীশিল্পের বিষয়-সম্পক্ত আলোচনায় ব্যাপৃত, আমাদের 
বিশ্লেষণ তাই যথোচিত ক্ষেতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। 
ইতিহাসের অতি প্রতাষে ভারতবর্ষে এমন এক সময় এসেছিল 
যখন আমাদের কবির! শুধুমাত্র বাঁক্যবিস্তাপী না হয়ে অর্জন 
করেছিলেন মহত্তর ধর্ম্ম। তার] শুধু হুন্দরকেই প্রকাশ 


করেন নি, সত্যেরও সেবক ছিলেন--জীবনের গভীরতম 


সত্যসমূহ, বিশ্বরহস্যের গোপনতম সকল সত্য, ভাগবত 
সত্যগুলির সন্ধান ও আবিষ্কার করেছিলেন তাঁরা । অর্থাৎ 
এক কথায় প্রাচীন কালের মিস্টিক কবিরা যুগপৎ হয়েছিলেন 
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অধ্যাত্ববন্মী, ভাগবত অন্বেষী সাধক এবং দিব্যহুন্দরের 
পূজারী, স্রষ্টা এবং বেদোক্ত ‘খভু’'_ দিব্যন্পকার দেবশিল্পী | 
এই একট! পরমদ্ছন্দরের প্রকাশ যার মধ্যে থেকে ফুটে 
উঠছে-_রয়েছে একটা লোঁকোত্বর ধ্বনির সুস্ম আবেগ এবং 


আবেশ-_মিস্টিক কবিতার সেখান থেকেই সুত্রপাত । এ হ'ল, 


মিম্টিক কবির অন্শ্চেতনার কথা, তাঁর ডাবজ্রগতের কথা । 
এখন দেখতে চাঁই তাঁর প্রকাশভঙ্গীর দিক । মিস্টক কবিকে 
বলতে হয়েছিল-_ খণ্েদের কবির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই 


বলছি-- গভীরতম ছুজ্ঞপ্ন সত্যের কথা | এই ছুজ্ঞেয়িকে জ্ঞান- ' 


গোঁচর, ছুণিরীক্ষাকে দৃষ্টিগোচর করে তুলতে কবিকে আশ্রয় 
করতে হয়েছিল পাঁধিব সামগ্রীই কিন্তু সেই সঙ্গে তার মধ্যে 
ভরে দেওয়া হয়েছে যেন একটা মন্ত্রের স্পর্শ যার ফলে পরিচিত 
অপরিচিতের ইঙ্গিত হয়ে উঠেছে, স্কুল হয়ে উঠেছে স্থক্মের 
প্রতীক, প্রকট অগ্রকটের বাহুক,. স্থূল ঘটনাবলী নিভৃত 
বিশ্বজগৎ ও অত্তন্জাবনের নানা উপলব্ধির জীবস্ত প্রতিমূর্তি, 
এমন কি অনেক স্থলে ছুই মিলেমিশে প্রায় এক হয়ে 
গিয়েছে । তাই বল! হয় মিস্টিক কবি ইদ্দিতপ্রিয় প্রতীকপ্রিয় 
সঙ্কেতভাষী কবি--তীর আপাতসরল ভাষার অন্তরালে 
থাকে ভিন্নতর অর্থ। খধিকবিদের এদিক দিয়ে তুলনা 
হয় না 


সমাহিন ইন্ত্রে| অর্থে! অপাঁং । 
প্রেরয়দ হি বুযুচ্ছা সমুদ্রম্‌ । 
অজনয়ৎ সুর্য, বিদদ্‌ গা 
অজ্ঞ নাহ্কাং বয়ুনানি সাধ্য ॥ ( ২১৯৩ ) 

পুজ্নীয় অহিহ্স্তা (চৈতন্ত আবরক নিশ্চেতন! নাশক ) 
ইন্দ্র জলধারাকে ( চিৎপ্রবাহকে ) সমুদ্রের দিকে (অসীম 
টৈতত্ডের দিকে ) প্রবাহিত করলেন, সুর্যের ( দিব্যচেতনার ) 
জন্ম দিলেন তিনি, ফিরে পেলেন গোরাঁজি (জ্যোতির সমর ) 
রাঞ্জির মধ্য থেকে দিনের প্রকাশ ঘটয়ে। 

খথেদের মিস্টিক কবিভার ছিল একট! বৈশিষ্ট্য ; প্রাচীন 
ভারতের এই জ্ঞানসন্ুদ্ধ কবির! যেন উর্ঘলোকের স্বচ্ছ 
নিয়ে, নেমে এপেছিলেন, আনন্দের সোমরস পান করে 
অস্বতময় জীবনের আগ্াৰ পেয়েছিলেন ভীঁরা_তান্সই সৌরভে 
সকলকিছুকে দিয়েছিলেন অপার্থিব মহিমা । উপনিষদেও দেখি 
অন্থুন্্প বর্ম্ম কতখানি প্রকাশ পেয়েছে-_কবির অনুভবে এবং 
ভাষার মধ্যে সাক্ষাৎদর্শনের কতখানি অমোঘ নিশ্চয়ত,_ 

ন তত্র হুর্ধ্যো ভাতি ন চত্দ্রতারকম্‌ নেম] বিছ্যুতে] 

ভাত্তি কুতোহ্স্মগ্রিঃ | 
তয়েব ভাস্তমঞ্রভাতি দর্বং তস্য ভাস! সর্বমিদং 
বিভাতি ॥২-২-১৫ 

স্য্য সেখানে আলো দেয় না, দেয় না চন্দ্র তারা, এই 

সব বিদ্যুতের আলো পর্য্যন্ত নাই সেখানে, পাঁধিব অগ্নিই 


প্রথালী 
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বা কোথায়? সে জ্বলে, তাঁই সকলে জ্বলে $ তারই আলোকে 
এই সমস্ত আলোকিত । 


মিস্টিক কবিতার শ্রেষ্ঠতম শ্রেণীর পর্য্যায়ে এগুলির স্থান ৷ 
এগুলিকে সম্পূর্ণ আধ্যাত্বিক কবিতা বলতে হয় | য়ে হুল 
প্রেরণা এখানে বাণীতে অর্থ দিয়েছে ও ধ্বনিকে প্রাণবন্ত করে.) 
তুলছে, তা এসেছে যনের অপর লোক থেকে । 4 

আধুনিক কবির! পৃথক এক পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছেন । 

ভারা যাহা আরস্ত করেছেন বিপরীত প্রাপ্ত থেকে--চলেছেন 
তুচ্ছ পাঁধিব নশ্বর শ্রীহীনকে ধরেই অনন্তের দিকে, বিশ্বাতীতের 
সৌন্দর্য্যের দ্রিকে। ফরাসী কবি বোদেলের (73000919179) 
আরম্ত করেছেন বিকৃত বীভংস দৃষ্ধ ও বস্তু দিয়েই, তবে 
অনুভুতির নিষ্ঠার যে গাঢ়তা, দৃষ্টির যে 'তন্ময়ত1 ও দূরগামিতা, 
যতখানি আন্তরিকতা তার উপলব্ধির মধ্যে, তাঁরই সহায়ে 
তিনি কুৎসিত কদর্ধ্যতাকেও ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন, এরই 
মধ্যে যে এক অপরূপত্ব রয়েছে তুলে ধরেছেন সে জ্রিনিষটিকে ; 
বস্তুতঃ এক দিকে এই আপাভপ্রতীয়ঘাঁন ও অপর দিকে 
গভীরতর সত্য--সৌন্দধ্য সত্যের নিভ্যসঙ্গী--আঁবার এই. 
উভয়কে আশ্রয় করে এই সুত্র ধরে গড়ে উঠেছে মিস্টিক 
কবিতার অন্ত ছুই শ্রেণী । যেখানে অন্তর্লোক সম্পূর্ণ অনাঞ্ত, 
হয়নি, হিরগরয় পাত্রের আবরণ দিয়ে যখন তার মুথাবয়ব!, 
আচ্ছাদিত, একটা! ভাবের ইন্ত্রক্লাল রচন| হয়েছে সত্য- 
সুন্দরকে ঘিরে-_এক অস্ত্টির প্রয়োজন যেখানে এই হস্ত 
ভেদ করে যেতে_সেখানেই 0৫001 1006৮5-র সৃস্টি ৷ 
ইংরেজী কাব্যে ব্রেক এর চমৎকার নিদর্শন । ইন্সেইসও 
এ ধরণের কি অপন্প স্থটি করেছেন | 

Throne above throne where in half sleep, 

Their swords upon their iron knees, 

Brood her high lonely mysteries . 

রবীজ্ঞনাথেও এর পরিচয় পাই, যখন শুনি__. 

ভূণদল 
মাটির আঁকাশ পরে ঝাঁপটিছে ডান! ; 
মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা 
মেলিতেছে অন্কুরের পাঁথা 
লক্ষ লক্ষ বীন্দের বলাক1। 

বৈষ্ণব পদ্াবলীর কবিরা এই রহস্যেরই দিয়েছেন অন্ত এক 
নুতন রূপ অন্ত এক গুণ যা দিয়ে রচিত--আমব যাকে বলেছি 
শুভাত্মিক কাঁব্য*__9$ ০010 00917. মান্ষী ভাব, মানুষী 


. অনুভূতি, অঙ্করাগ দিয়ে এমন সযত্বে সম্পূর্ন্ধপে তারা 
ঢেকে দিয়েছেন ডাদের ভিতরকার দিব্যভাঁব যে সাধারণ 


দৃষ্টিতে সেই অপক্ষপ বিশেষত্বটি লক্ষ্যই হয় ন! । বৈষ্ণব 
কবিরা তাঁদের সাধনার এই অমূল্য সম্পদ ‘অশিক্ষিত’ 
সাধারণের সম্পত্তি করে তুলতে চান নি-_কেবল যার! তার 


শ্রাবণ 


মিস্টিক কবিতা ও রবীন্দ্রনাথ 
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বহিরাবরণের মাধুর্ধ্যে তৃপ্ত ন! হয়ে চলবে আরে! গভীরে শুধু 
সেই মর্মজ্ঞজ্রনের অবন্থই, রেখেছিলেন পরম প্রেমের সু! £ 


আজনম সুখে, হাঁসি বিধুয়ুখে 
কু না হেরিয়ে আন । | 
আঁজু কেন বল, কাঁন্দিয়| ব্যাকুল, 


কেমন করিছে প্রাণ ॥--( চণ্ডীদাস ) . 
রবীন্দ্রনাথের গীভাঞ্জলিতেও এই শুভাত্সিক কাব্যের স্নিধ- 
মধুর সুর অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে 
হৃদয়ে আতর ঢেউ দ্রিয়েছে 
৷ খুঁজে না গাই কুল ১**- 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রয়েছে আন এক রীতি- সেটও গার 


নিঙ্বন্ব রীতি । কবি বলেছেন, পৃথিবীর উপর তার গভীর: 


আকর্ষণ, এই মৃত্তিকার ধরণীকে তিনি গালবেদেছেন--একে 
ছেড়ে কোথাও যেতে চাঁন 'না। অবশ্য এইটুকুই মদ 
কবির মনোঁজ্রগন্ডের সবখানি সত্য হ'ত ডাঁ ছলে তকে 
অপ্ত্যধিলাসী স্থুলের উপাসক (পাচ্চান্ত্যের ভাষায় ‘sensuous 
DeL'-ইক্তিয়সেবী কবি ) বলেই অভিহিত করা যেত, আর 
তাতে মিস্টক ভাবের কিছুমাঁজ ছাঁয়াপাঁত হ'ত না। প্রক্কৃত 
পক্ষে রবীন্দ্রনাথ হলেন তাঁদেরই উদ্তরাধিকারী যারা এক দিন 
বলেছিলেন £ যা দিয়ে অমর হতে পারব না, তা দিয়ে আমি 
কিকরব? অথবা,.অল্পে সুখ নেই__ভূমাঁতেই সুখ |% 

আমি বলতে চাই রবীন্দ্রনাথের . মিস্টিসি্ম সসীমতা 
আর আনন্ত, বিশ্ব এবং বিশ্বাতীত, কপ ও অন্পপের জস্বন্ধ 
নিয়ে গড়ে উঠেছে । এখন প্রশ্ন হ’ল, কি রকমের সম্পর্ক 
রচনা করেছেন কবি এদের মধ্যে? প্রীসঞ্রিক একটা 
কথার উল্লেখ কর! যেতে পারে । খখেদের কবিও বলেছেন 
স্বর্গ এবং মর্ডোর বিষয় নিয়ে। মর্ঘ্যের জিনিষ ভার! 


- বলেছেন, কিন্ত এমন একট! চেতনার সংযোগে, ভাষার এমন 


অত্যা্তর্ধ্য সাহর্থয্ে যে তা স্বর্পের ভিনিষের পাশে স্বীয় হয়েই 





* “কিন্ত মানুষের দুরে যাওয়া চাঁই। মাহুষের যন এত 


বড় যে ক্ষেবল কাঁছটুকুর মধ্যে তাঁর চলাফের! বাঁধ পায়, 
জোর করে সেটুকুর মধ্যে ধরে রাথতে গেলেই তাঁর অনেকখানি 
বাঁদ পড়ে । মাহুষেব মধ্যে যাঁর! দুরে যেতে পেরেছে তাঁরাই 
আপনাকে পূর্ণ করতে পেরেছে ।”-- পথের সঞ্চয় £ জলস্থল’ | 


উঠেছে। এরকম একটা রূপাত্তর ঘটেছিল তাঁদের হাতে-_- 
কাদের শিল্পে । ব্রবীজ্নাথ সপীমকে সসীমই দেখেছেন, 
পাধিবকে পাধিব বলেই মেনে নিয়েছেন-__কোন রূপান্তরের 
প্রশ্ন ওঠে নি তাঁর কবিচেতনাঁয় | তবে একথার অর্থ এ নয় যে, 
কবি সপীমকে খগডকে তাচ্ছিল্য করেছেন । আপে তা নয় | 
যা সসীম ভা অসীমেরই অংশ, যা প্রত্যক্ষ বিশ্বগত তা অপ্রত্যক্ষ 
বিশ্বাতীত থেকেই অনুপ্রাণিত । কবির কাছে তাঁই দুই-ই 
সমান সত্য-__-একটি  সর্ধাংশে সত্য, অগ্থটি একাঁন্ড মায়! নয়। 
তবে ছুটি ছুই সুরের সত্য | সাঁস্তকে ববীন্রনাথ নিয়েছেন" 


তাঁকে বরে বৃহতে উত্তীর্ণ হবার জন্ক-_তান নৃল্য ততখানি 


যতখানি সে অশির্ধ্চচনীয়কে মূর্ত অবয়বী করে তোলে। তাই 
ত তিনি বলতে পেরেছেন 


সীমার মাঝে, অসীম তুমি 
বাজাও আপন সর । 


রবীন্্রনথ যে অসীমের এই স্ব্প গ্রহণ করেছেন, সত্য 

দর্শন করেছেন তা তত্বদ্ধিজ্ঞাসার মুযুক্ষুর জ্ঞানের পথ ধরে 
নয়__ত1 ভিনি পেয়েছেন নিজপ্ব শ্বভাবগত পৌন্দর্যযবোধের 
পথ ধিয়েই। তীর নিজের কথা হ'ল? “সেই সোজা কথ! 
সেই আমার নিজের কথার মধ্যে এমন একট। সুর আঁদিয়! 
পড়ে, যাহাতে তাহা বড় হইয়া ওঠে...সেই যে ন্ুুরট সেটা 
ত আমার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না” স্বেচ্ছায় হোক, 
অথবা কবিদৃষ্টির অস্ত:প্রেরণাঁবশেই হোক রবীন্দ্রনাথ এসে 
পড়েছেন সীমা আর অ-সীমার সংযোগ লোকে £ তাঁদের মধ্যে 
একট! লুকোঁচুরির রহুস্ত তাকে দিয়েছে মিস্টিকের মর্যাদা । 
শুধু তত্বের দিক দিয়ে নয়, যখন কবির প্রক্কতি তার স্বতংস্ফূর্ত 
আবেগে প্রকাশ পেয়েছে, অন্তঃশ্রতি যখন অভ্তরতম 
দেশে আপনার বাদীকে সার্থক করেছে অমিশ্র পূর্ণতায়, যখন 
বহিঃসত্তা ডুবে গিরেছে নিভৃত দেবতার ধ্যানে তখন এই যে 
ভাষায় বাণীর অর্ঘ্য রচনা করেছেন ভার অঙ্গে অঙ্গে ফুটে 
উঠেছে মিস্‌্টিক কবিত্বেরই চমৎকানিত্ব-- 

জীবনেরে কে রাখিতে পারে? 

আকাশের প্রতি তাঁর! ডাকিছে তাহারে । 

তাঁ'র নিমন্ত্রণ লোকে লোকে 
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে । 


SS 
০ 


মৃত্যু-কর 


প্রীমনকুমার সেন 


১৯৪৬ সনে ভারতের কেন্দ্রীয় পরিষদে 'মৃত্যুকর+ প্রবর্তনের 
উদ্বেষ্ঠে একটি বিন উখাপন করা হইয়াছিল । কিন্ত নান! 
রাজনৈতিক গোলযোগ, রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন ও দেশ বিভাগজনিত 
সমস্ভার ফলে দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত উক্ত বিলের আঁলোচন স্থগিত 
থাকে । স্বাধীনত! অজ্জিত হইবার পর. ভারত-সরকার 
শৃত্যুকর” বিল্টিকে “সম্পত্তিকর বিল" 
পুনরুখাপন করেন এবং তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবার 
নিমিত্ত একটি সিলেক্ট কমিটি গঠন করেন । সম্প্রতি এই সিলেক্ট 
কমিটির রিপোর্ট প্রকাঁণিত হ্ইয়াছে। কমিটি মোটামুটি 
এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সম্পতিকর বিলটিকে 
অগৌণে আইনে পরিণত কর! কর্তব্য। মৃষ্থ্যকরের প্রস্তাব 
ভারতের মৌলিক আবিষ্কার নহে। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র 
ভারত ছাঁড়া অন্থান্ত প্রায় সকল সভ্য দেশেই স্বৃত্যুকর 
অর্থাৎ মৃতের সম্পত্তির উপর ভাষ্য হারে কর আদায়ের ব্যবস্থা 
আছে। প্রস্তাবিত ভারতীয় বিলটি িম্পতিকর বিল’ নাষে 
অভিহিত হইলেও “মৃভ্যুকর? কথাটি অধিকতর প্রচলিত বলিয়! 
আমর] বর্তমান প্রবন্ধে উহাই গ্রহণ করিয়াছি । স্মরণ রাখা! 
প্রয়োক্ষন যে 'ম্ৃড্যুকর” এবং “সম্পপ্ভিকর” মূলতঃ একই জিনিষ । 
যে-কোন অনৈতিক পর্িকপ্পনার অন্যতম মুখ্য উদ্দেস্ঠ 
' হইতেছে সামাজিক নিরাপত্ত| বিধান | রাঁজন্ববাবদ রাষ্ট্রের 
আয় পৰ্য্যাপ্ত না হইলে সামাজিক নিরাপত্তার পূর্ণ ব্যবস্থা করা 
কখনই সম্ভব নহে। শুধু তাহাই নহে, সমান্ছে বর্তমানে যে 
গুরুতর আর্িক বৈষম্য বিদ্যমান রহিয়াছে, সুসম অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনার দ্বারা তাঁহার অবসান না ঘটাইতে পারিলে মানুষে 
মানুষে সন্ভতাব ও প্রীতি, দেশ-দেশাস্তরের মধ্যে আন্তরিক 
ঘনিষ্ঠতা এক কথায় মাঁহুষের পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি ও 
নিরাপত্তার আশা করা নিরর্থক । আধিক বৈষম্য দূরীকরণ, 


সমাজ্ধের অধিকতর সুথ-সুবিধার প্রবর্তন ও রাধ্ের রাজস্ববৃদ্ধি-_- 


বিজ্ঞানসম্মত ও সুপরিকল্পিত কর-নীতির উপরেই অনেকাংশে 
নির্ভর করে। ম্বত্যুকর আদায়ের ব্যবস্থা অর্থাৎ মৃতের 
অতিরিক্ঞ সম্পত্তির উপর করনির্ধারণের ব্যবস্থাকে এইরূপ 
কর-নীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে আমরা গণ্য করিতে 
পারি। রি i: 


পাশ্চান্ত্যের অর্থশাত্রের জনক এডাম স্মিথ সর্বপ্রথম 
তাহার ‘ওয়েলথ অব নেশনস্‌ নামক সুবিখ্যাত পুস্তকে ম্ৃত্যু- 
. কর সম্পর্কে আলোচনা করেন। যেহেতু ম্বতের সম্পত্তির 
উত্তরাঁধিকারীর উপরেই এই করপ্রধানের দায় বর্তীইবে, 
সেই হেতু ৭5516” বা করপ্রদানের সামর্থ্য বিবেচন! করিয়াই 


নাঁমকরণপূর্ধবক - 


সবত্যুকর নির্দারণের ক্ষেহ নির্দেশ করার প্রস্তাব তিনি 
করিয়াছিলেন । 


১৯২৪-২৫ সনে ‘ভারতীয় কর তত্ত্ব কমিটি” ( Indian 
Taxation Enquiry Committee) ম্ত্যুকর প্রবর্তনের 
সপক্ষে অত্যন্ত জোরালো! যুক্তিসহ্‌ সুপারিশ করেন। মণ্টেগ্ত- 
চেমস্ফোর্ড শাঁসন-সংস্কারের পর ভাঁরতের প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট- 
সমৃহ্‌ এই বিষয়ে নীরব ও নিক্কিয় থাঁকাই শ্রেয়ঃ মনে করেন। 
১৯৪৪-৪৫ সনে কেন্দ্রীয় পরিষদে ভাঁরতের তৎকালীন অর্থসচিব 
সার জেরেমি রেইজজম্যান ভারত সরকারের স্বহ্যুকর প্রবর্তনের 
অভিপ্রায়ের কথা প্রকাশ করেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় আইন-সভাঁর 
এইক্সপ কর প্রবর্তনের ক্ষমতা আঁছে কিন! সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় 
হইবার নিমিত্ত বিষয়টি ফেডারেল কোর্টে প্রেরণ করা হয়। 
ফেডারেল কোর্ট এইক্প সিন্ধান্ত করেন যে, ইংলিশ ল’ অর্থাৎ 
বিলাতের আইনে ম্বত্যুকর বা সম্পত্তিকর আদায়ের যে সমস্ত 


বিধিবিধান রহিয়াছে ভারতে তাহ! প্রবর্তন করিবার কোন. 


ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের নাই। ইতিমধ্যে লগ্নে 
উপ-ভারতসচিব ( Under-Secretary of State for 
India) লর্ড লিষওয়েল ভারতে ম্যাক প্রবর্তনের উদ্দেষ্যে 
একটি বিল ‘হাউস্‌ অব লর্ডদ'-এ উখাপন করেন। এই কর 
বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বণ্টনের সম্বন্ধেও বিলে সুনি্ষিষ্ট প্রস্তাব করা 
হ্য়। এই নূতন বিলে প্রদত্ত ক্ষমত] অঙ্যায়ী ভারত-সরকার 
সার বি, এন, রাঁওকে “সম্পত্তিকর বিল” প্রণয়ণের জন্য নিযুক্ত 
করেন। . তৎপন্নবন্তাঁ পর্য্যায় সম্পর্কে প্রবন্ধের স্থচনায় উল্লেখ 
করিয়াছি । 

প্রত্যক্ষ কর’ (Direct Tax) এবং পরোক্ষ কর? 
( Indirect Tax ) এই ছুইয়ের মধ্যে সামগ্রন্ত বা সঙ্গতি 
বিধান নিধুঁতি কর-নীতির বৈশিষ্ট্য। শুধু বৈশিষ্ঠ্য বলা 
ঠিক হুইবে ন, কর-নীতির সাফল্য ও সার্থকতাই অনেকাংশে 
এইন্সপ সঙ্গতির উপর নির্ভরশীল । গ্র্যাডষ্টোন এই ছুই শ্রেশ্ঈর 


' করকে ছইটি ব্ূপলাবণ্যময়ী ভগিনীর সহিতি তুলন| করিয়াছেন 


এবং উভয়ের প্রতিই সল্পূর্ণ নিরপেক্ষ ( “perfectly im- 
partial” ) দৃষ্টিপাতের নির্দেশ দিয়াছেন | 


এহ 
প্রত্যক্ষ করের বেলায় থেঘন আয় অনুযায়ী ধনী অধিক 


কর প্রদান করে, দরিদ্র প্রদান করে কম ; পরোক্ষ করের 
বেলায় তেমনি দরিভ্রের দেয় কর ধনীর অপেক্ষা অধিক । 
১৯৩৮-৩৯ সনের মোট আদায়ীক্ৃত রাজিশ্বে প্রত্যক্ষ এবং 
পরোক্ষ করের হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ২২ এবং ৭৮। 
১৯৪৩-৪৪ সালে প্রত্যক্ষ কর ছিল মোট বাঁন্বস্বের শতকরা ৫৮ 





প্রাব 

ভাগ এবং পরোক্ষ কর ৪২ ভাগ। এইরূপে প্রত্যক্ষ করের 
হাঁরবৃদ্ধি বিবেচনা করিলে স্বতঃই মনে হয় যে সমন্ধে ধনী ও 
দরিদ্রের মধ্যে করনির্দারণের একট! অধিকতর স্তুপঙ্গত ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে । অবশ্য ইহাঁও এই 
প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৩৮-৪৪ সনের মধ্যে 
পরোক্ষ করের হারও প্রভূত বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট রাঁজস্বের 
অনুপাতে প্রত্যক্ষ করের এই ক্রমবর্ধমান হাঁর বজায় রাখিতে 
হইলে মবত্যুকর ব! অম্পত্তিকর আদায় কর! একান্ত  '্সাবন্তক । 
যুদ্ধের বংসরগুলিতে ‘অতিরিজ্ঞ মুনাফাকর’ ( Excess Profit 
Tax) বাবদ গবর্ণমেন্টের যে অতিরিস্ত রাজষ আদায় 
হইয়াছিল, বর্তমানে আর সে সুযোগ নাই। ১৯৪৪-৪৫ 
সনে উক্ত কর বাবদ গবর্ণমেন্টের প্রায় ৬২ কোটি টাক! 
অতিত্রিজ্ত আয় হইয়াছিল । সুতরাং বর্তমান সময়ে যুদ্ধকালীন 
বাজেটের তুলনায় ঘাটতি স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে'। তছুপরি 
বহু অপ্রত্যাশিত সমস্ত ও সঙ্কট গবৰ্ণমেণ্টকে বিব্রত 
রাখিয়াছে। আয়ের সীম! সঙ্ধীর্ণতর হইয়াছে অথচ ব্যয় 
বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তা ছাঁড়৷ ভারতের স্ায় দরিপ্র দেশে 
প্রত্যক্ষ করের হাঁর বৃদ্ধি করিয়| ধনী এবং দরিপ্র.নাগরিকদের 
"নিকট হইতে সামর্থ্য অনুযায়ী ও ষ্যায্য হারে কর, আদায়ের 


নীতি প্রবর্তন কর! একাত্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। 


বর্তমানে ‘আয়কর’ (1000029 1]4য.) হইতেছে একমাত্র 
প্রত্যক্ষ কর । ইহার পরিধি যে অগৌণে ব্যাপকতর করা 
কর্তব্য তাহাতে মতানৈক্য থাকিতে পারে না । মৃত্যুকর 
আদায়ের আইনসঙ্গত যুক্তিও সামীন্ত নহে; সমানে ব্যক্তির 
ধনসম্পত্তি সংরক্ষণের একটা মৌলিক দায়িত্ব রাষ্রের উপর 
রহিয়াছে । ব্যক্তির জীবদ্বশায় ও মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারীর 
হৃপ্তে উক্ত সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব রাধঁকে বহন 
করিতে হুয়। সুতরাং এই দিক হুইতেও ব্রা্ুকে সম্পতিকর 
প্রধান করা উত্তরাধিকারীর অবশ্য কর্তব্য । গ্র্যাডষ্টোন যথার্থই 
বলিয়াছেন, 


শা. conceive ‘nothing more rational than that, if taxes 
are to be raised at all, the State shall be at liberty to step 
in and take from him who is. thenceforward to enjoy the 
svhole in security that portion which may be bona fide 
necessary for the public purpose.” 


বল| বাঁছল্য, এই শ্রেণীর কর শুধু ধনিক শ্রেণীকেই দিতে 
হইবে, সমাজের বৃহত্তর অংশ দরিদ্র জনসাধারণের এই ককের 
বোঁব! বহন করিতে হইবে না এবং ধনিকশ্রেণীর নিকট হইতে, 
তাহাদের উত্তরাধিকারিগণের অনায়াসলন্ধ সম্পত্তি হইতে 


কর 





৩৫৯ 


উচ্চতর হারে এবং অধিকতর পরিমাণে কর আদায় করাই 
যে সমাজের বর্তমান অর্থনৈতিক বৈষম্য ও তজ্ধনিত অশাস্তি- 
প্রতিকারের একমাঘ্ পন্থা! তাহা অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। 

মৃত্যুকরের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ হুইটি যুক্তি উত্থাপিত হইয়! 
থাকে ।. প্রথমতঃ, এইরূপ কর বাবদ প্রাপ্য অর্থের পর্নিমাণ 
অনিশ্চিত। দ্বিতীয়তঃ, প্রায়শঃ সম্পত্তি হত্তাস্তরের বিষয়টি 
যথাযোগ্য বিবেচনা লাভ ন! করার ফলে “এঠ্েটগুলির” 
পরম্পরের মধ্যে অদমতার (1900811) সুষটি হইয়া থাকে । 


এই সম্পর্কে ডাঃ বেনহাম মন্তব্য করিয়াছেন, 


“A chancellor of the Exchequer cannot estimate their 
yield at 211 accurately for he does not know which rich 
men will dis during the coming year. Over, say, fifty 
years, due estate may not change hands at all and so may 
yield nothing in death duties, while another may change 
hands several times.” 


অর্থাৎ, আঁগামী বৎসরে ধনীদের কে কে মারা যাইবেন 
তাহ! জানেন ন! বলিয়া কোন অর্থপচিবের পক্ষেই সেই 
বৎসরের মৃত্যুকর-আনিত আঁয় সম্পর্কে অনুমান করা সস্তব নহে। 
কোন এষ্ডেট হয়ত পঞ্চাশ বংসরের মধ্যেও একবার হৃস্তাস্তরিত 
হইবে না, সুতরাং তাহ] হইতে কোন মৃত্যুকরও আদায় হওয়া 
সম্ভব নয়, আবার কোন এষ্টেটের হয়ত এ সময়ের মধ্যে 
কয়েকবার হস্ডাস্তর ঘটিতে পারে। 

যুক্তি হিসাবে এই বিয়ষটি যতই অকাট্য হউক, বাপ্ডবক্ষেত্রে 
ইহা যে প্রকৃতই কোন বিরাট সমস্ত! নহে, পৃথিবীর অধিকাংশ 
সভ্য দেশে কর-ব্যবস্থায় স্বৃত্যুকরের অস্তিত্ব হইতেই তাহা] 
উপলব্ধি কর! যাঁয়। . 

স্বত্যুকরের আঁসল সমস্ত! হইতেছে কর ফাঁকি দেওয়ার 
(৪2 9585199) সন্তাবনাকে রুদ্ধ কর] | আইন বাঁচাইয়া ট্যাক্স 
ফাকি দেওয়াকে অনেক ক্ষেত্রে "জীবন-নীতি ও ব্যবসা-নীতির 
অংশরূপে” (৪027 of private morals and business 
96)0103) মনে করা হইয়া থাকে । একট! মজার উক্তি আছে যে, 


“The man who can show us how to avoid our taxes 
and still keep within the limits of the law is looked upon 
as a public benefactor.” 


অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আইনের সীমা লঙ্ঘন না করিয়াও ট্যাক্স 
ফাঁকি দেওয়ার পথ বাঁৎলাইয়| দিতে পারেন তিনি তে! একজ্জন 
পরম জ্রনহিতৈষী | সম্পত্তিকর বিল আইনে পরিণত করার 
পর এই শ্রেণীর জনহিতৈষীর হাত হইতে জনসাধারণ ও 
রাধরকে রক্ষা করাই যে একট! প্রধান সমস্ত! হইয়| দীড়াইবে 
তাহাতে সন্দেহ কি? 


চট্টগ্রাম বিপ্রব-কাহিনী 


্রীপ্রীশচন্দ্র, রায়চৌধুরী 


“Female organisation” সমন্ধে সুর্য সেনের একটি 
অসমাপ্ত রচনা এইবার প্রকাশিত হইল । ধৃত হুইবাঁর সযয়ে 
তাহার নিকট ইহা পাওয়া যায়। এই রচনায় উল্লিখিত 
“অপীমের” কোন পরিচয় জান! যায় নাই ; তবে ইহাকেই 
প্রীতিলতা “মনিদা” বলিয়া! মনে হয়। “অনিতা” কল্পনা 
দতের ছদ্মনাম । 

সুধ্য সেনের বচন] 
Act, act in the living present, 
Heart within and God overhead. 
১৯২৯ সালে তাঁর নাম 'আমি প্রথম শুনি, তখন আরা 
female organisation-এর অন্ত মনোযোগ দিই নাই, 
মেয়েদের সমিতির মধো এনে বিপ্লবের কাঁদ্ের জন্য তাঁদিগকে 
তৈয়ের করে তোলা সম্ভব হবে বলে মনে করি নি কারণ 
"আমাদের সমাজের যেন্কস রীতিনীতি তার মধ্যে থেকে 
মেয়েদের পক্ষে পূর্ণভাবে সমিতির কাঁজে যোগ দেওয়া খুবই 
শক্ত, মেয়েদের সঙ্গে ০1৪৭৪৷i5৫া-দের মেশার পক্ষেই যথেষ্ট 
বাঁধা, তাই আমর! মনে করতাম মেয়ের] ত খুব কমই বিপ্লব 
সমিতিতে আস্তে পারবে আর এলেও তাঁদিগকে ছোটখাট 
কাঞ্জের ৪০৫০ হিসাবে রাখী চলবে :-practical 206100-এ 
অর্থাৎ হত্যা, আক্রমণ প্রভৃতি কাঁজে পাঠান যাবে না। 
গ্রীষ্মের ছুটিতে এক দিন অসীম আমায় বলল যে তাঁর 
আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ছুই তিন জ্রন মেয়ের সঙ্গে মিশে 


তাঁদিগকে ধীরে ধীরে বিপ্লব সমিতিতে আনবাঁর চেষ্টা করেছে . 


এবং অনেকটা কৃতকার্ধ্যও হয়েছে। অসীম আমাদের 
সমিতির এক জন সদস্য ! সে আমায় খুব মেনে চলত এবং 
চট্টগ্রামে থাকলে এক দিনও আমার সঙ্গে না মিশে থাকতে 
পারত না, আঁমার অন্তান্ত সহকর্ম্মাদের সঙ্ষেও মিশত কিন্ত 
আমার সঙ্গেই তাঁর মেশাট! ধুর বেশা ছিল। এছ্গ্ত অন্ভের 
কাছে যা বলতে সাহস করত না, আমায় কাছে তার সব 
প্রাণ খুলে বলত। আমান সহকর্মী নির্মল, অনস্তলাল, 
গণেশ প্রভৃতি female 02901326100-এর কথ! শুনলেই 
রেগে উঠত এবং কেউ মেয়েদের সমিতিতে আনবার চেষ্টা 
করছে শুন্লে তাকে সমালোচনা করে নান্তানাবু্ করত । 
তাই আব কাউকে কথাট] না বলে আমাকেই বলেছিল। 
আমি যদিও মেয়েদের সমিতিতে আনবাঁর কোন চেষ্টা তথনও 
করি নি, এবং চেষ্টা করবার জ্বপ্ত কাঁউকে বলিও নি তবু 
সে চেষ্টা করছে শুনে বুশীই হ্লাম। তাঁকে বললাম “চেষ্টা 
কর, অন্ততঃ নানা বিষয়ে সাহায্যও করতে পারবে,” সে 


‘কয়েক মাপ আগে জানলাম যে তাঁর নাম প্রীতি । 


বলল, “যাদের চেষ্ঠা! করেছি তাদের মধ্যে আমার নিকট 
আত্মীয় জগবন্ধু ওয়ান্বারের যেয়ে রাই সবচেয়ে ভাল। 
সে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, সম্পর্কে আমার বোন, তাই 
তাঁর সঙ্গে মিশতে আমার কোন অন্থবিধে নেই। সে আমার 
কথা খুব মেনে চলে, পড়াস্ুনায় ভাল। খান্ুগীর বালিকা 
বিালক্ থেকে ম্যাটিক পাদ করে এখন ঢাক! 
ইউনিভারগিটিতে আঁই-এ, পড়ছে |” * তখনও মেয়েদের 
সমিতিতে আনবার বিশেষ আগ্রহ আমার হয়নি। তবু, 


.801107 হিদাবে পাওয়া গেলে মন্দ ফি, এই ভেবে তাঁকে 


উৎসাহ দিলাম । চেষ্টা করতে বললাম, কিন্তু মেয়েদের 
উপর তেমন কোন আশ! তখনও করি নি। 

অসীম রাণী নামই বলেছিল--স্কুলে অথব! কলেজে তাঁর 
যে অন্ত কোন নাম আছে তা বোধ হয় বলে নি। তাঁই 
সুদীর্ঘ তিন বছর ধরে তার আঁসল নাম “বা” বলেই আমার 
ধারণা ছিল.। তিন বছর পরে তার সঙ্গে প্রথম দেখ হওয়ার 
তখন 
মনে করেছিলাম, ওর নাম বোধ হয় প্রীতিরাণী, তাই “ 
সংক্ষেপ করে বাড়ীতে রাণী ডাকে। কিন্ত রাণীর সঙ্গে 
দেখা হওয়ার পর রাণীকে জ্িন্তেস করে জানলাম তাঁর স্কুলের 
নাম হচ্ছে শ্রীতিলত1__আর বাড়ীর ডাকনাম রাণী, প্রীতির 
সঙ্গে রামীর কোন সম্পর্ক নেই । 

অসীম তখন কলকাতায় পড়ত। কলকাতা থেকে 
মাঝে মাঝে রাণীর কাছে চিঠি দিয়ে দেশের কাছেন্স প্রতি 
তাঁর মন আক্ব করত | রাণী অসীমের চিঠিগুলি সন্ত মূন- 
প্রাণ দিয়ে পড়ত, আর' দেশের স্বাধীনতার বেদীমূলে উৎসর্গ 
করার জন্ত নিজেকে তৈয়ের করছিল। অপীমের কাছে 
প্রথম বাঁরেই শুনলাম খাত্তগীর বালিক! বিদ্যালয়ে 01839 Xু-এ 
পড়ার সময়ই ব্বাধীকে সে প্রথঘ বিপ্লব সমিতির idea 
দিয়েছিল এবং আমার নাম করে আমাকে সমিতির 
চালক বলে প্রথম দিনেই তাঁকে বলেছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
আমার সম্বন্ধে কত্ত প্রশংসা! তাঁর কাঁছে করেছিল । রান 
কাছে শেষে শুনেছি যে সেইদিন থেকেই আমাকে তার 


হৃদয়ের মধ্যে খুব বড় শ্রদ্ধার আসন দ্বিয়ে রেখেছিল এবং --% 


সুদীর্ঘ চার বৎসর আমার সঙ্গে দেখ! করার ডর করে 
নিজেকে তৈরি করেছিল । 

অসীমের কাছ থেকে রাণীর কথা শুনে তাঁর সঙ্গে দেখ 
করার ইচ্ছা আমাঁর মোটেই হয় নাই, কারণ আমার সঙ্গে 
দেখা করার মত উপযুক্ত সে তখনও হয়নি বলে আমার 


শ্রাবণ 


চট্টগ্রাম বিপ্লব কাহিনী ও 
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ধারণা ছিল; আর দরকাঁরও মনে করি নি। অসীষেরও 
তখনও এই ধারণা হয় নি যে মেয়েদের -]1611)67. হুওয়! 
ছাড়া আর কোন বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজে ' নিযুক্ত করা 
যাঁবে। অসীম তাঁদিগকে 35110801196 হিসাবে তৈয়েরী 
করছিল, তাই অপীমও রাণীর সঙ্গে দেখা করার কথা তখনও 
আমাকে বলেনি । দেখ! করার মত উপযুক্ত হয়েছে বলেও 
মনে করে নি। রাণী ছাঁড়া আর দুটি মেয়েকে সে তখন 
সমিতির সদস্য করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে 
বেশী আশা সে দিতে পারল না, আমি অসীমকে বললাম 
“কতদূর সহানুভূতি তাদের দু'জনের কাছ থেকে পাবে সেটা 
পরীক্ষা করে দেখ না ।” 

ওরা কলেজে পড়ে অভিভাবকদের কাঁছ থেকে যথেষ্ট 
টাকা পায়, সমিতির জন্থ মালে মাসে কিছু অর্থনাহায্য ত 


অনায়াসে করতে পারে, এট! পারে কি না দেখ ন] । অসীম . 


তাঁদের কাছ থেকে টাকা চাইতে খুব লজ্জা বোধ করত । 
তবুও আঁমার কথা মত সসঙ্কোচে ছু'একবার চেষ্টা করে বিশেষ 
রুতকার্ধ্য হতে পারে নি, তখন থেকেই এ ছুই মেয়ের সম্বন্ধে 
আমার ভাল ধারণা হয় নি, কিন্তু অসীম এ ছুই জনের মধ্যে 
ছোটটির উপর কিছু আঁশা করত। 

ওঁ আ্রীঘ্মের ছুটিতে অসীমের কাছ থেকে রাধীর কথা 


আরও দু-তিন বার শুনলাম। ছুটির পর অসীম কলকাতায় . 


চলে গেল, রাদীও ঢাঁকা চলে গেল। ৬পুজাঁর ছুটিতে অসীম 
বাড়ী এসে আমাঁর সঙ্গে দেখা করল, এই কয় মাসের মধ্যে 
আমি মেয়েদের সন্বপ্ধে মোটেই চিন্তা করি নি, কারণ আঁগেই 
বলেছি আমি মেয়েদের সম্বন্ধে বিশেষ কোন আশা করি নি, 
তবে এই মনে করেছিলাম যে, 37070867150: হিসাবে 


কয়েকজনকে পেলে মন্দ কি? এই ছুটিতেও অসীম রাঁধীর ' 


এবং অন্ঠান্ত মেয়েদের কথা কয়েকবার বলেছিল, ওর কথায় 
বুঝলাম রাধী ভ্রমে উন্নতি করছে । এই ছুটিতে শেষের দিনে 
সে আমায় বলল যে আর একটি মেয়েকে সে [60016 করার 
চেষ্ঠা করছে, তার নাম অনীতাঁ, কলকাতায় 19% year 
01883-এ পড়ে (বাঁধা তখন 900. 5০৪7-এ পড়ে ) 

অসীম বলল অনীত1 তাঁর নিকট. আত্মীয় নয়। তাই 
তাঁর বাসায় ওর নিজের বেশী যেতে লজ্জা করে, তাঁই 
অনীতার একজন নিকট আত্বীয়কে (অসীযষের বন্ধু) দিয়ে 
তাঁর কাছে বই পাঠাতে হয়। আমি বিশেষ আগ্রছাঁন্বিত 


. না হলেও অসীমকে উৎসাহ দিতে কৃপণতা করলাম না। 


আমার এই সাঁমান্ত উৎসাহটুকুও না পেলে সে female 
01880158110) ছেড়েই দিত । 

১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে আমর] বিপ্লব সমিতির 
সদস্যেরা চট্টগ্রাম ভিলা কংগ্রেস কমিটি হাঁতে নিই এবং 
ইহার পুনর্গঠন করি। ১৯২২ সালের পর থেকে চট্টগ্রাম 

১৩ 


প্রভৃতির আয়োজন করি । 


কংগ্রেস কষিটর অবস্থা একেবারে শোঁচনীয় হয়ে পড়েছিল, 
কংগ্রেস সদস্যের সংখ্যা ২৫|৩০ জ্রমের বেশী থাকত না, 
কংগ্রেসের কোন কাই ছিল না, ১৯২৮ সালের শেষ দিকে 
অস্তয়ীণ থেকে মুস্ত হয়ে আমরা কংগ্রেস পুনর্গঠন করে আমি 


. তাঁর সেক্রেটারীর পদে মনোনীত হুই -এবং আঁমার্দের বিপ্লব- 


সমিতির অনেক্চ সদস্য কার্খ্যকরী সমিতির সদস্য হন। 
কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ফিরির়ে আনবার জগত 
মে মাসে দ্রিল! কনফারেন্স, ছাত্র কনফারেন্স, যুব কন্ফারেন্স 
মহিলা কনফারেন্স করবার জন্ত 
কোন আয়োজন বা ইচ্ছা তখনও করি নি এমন সময় অসীম 
কলকাতা থেকে এল, সে এসে তাঁর কযেকগ্রন বন্ধুকে নিয়ে 
মহিলা কন্ফারেন্স করবার জন্য আমাদিগকে খুব পীড়াগীড়ি 
করতে লাগল । আমি বললাম, “তোঁমর] যদি পার আয়োজন 
কর, আমার কোন আপত্তি নাই 1” খুব উৎসাহের সহিত 
আয়োজন করতে লেগে গেল। এ বিষয় নিয়ে একদিন সে 
গণেশ, অনস্তল'ল প্রভৃতির নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করতেই 
গণেশ তাঁকে মেয়েদের. সঙ্গে মিশে বলে খুব একচোট তীব্র 
সমালোচন! করলে । অনস্ভলালও অসীমের উপর খুব চটে 
গেল । মোটের উপর আঁমাঁদের সহ্কন্মীর্দের মধ্যে কারও 
কাছ থেকে সে সহানুভূতি পেল না । এতে তাঁর মন খুব দমে 
গেল। আমি তাঁকে নিরুৎসাঁহ করলাম না, যদি পাঁরে চেষ্টা 
করতে বললাম । তাঁর কয়েকদন বন্ধুর সাহায্যে সে মহিলা 
কন্ফাঁরেন্সের আয়োজন করতে ' লাগল এবং কংগ্রেসের 
সভাপতি সম্পাদক এবং অন্ঠান্ত নেতাঁদের মত করিয়ে নিল। 
কন্ফারেন্সগুলি খুব সফলতার সহিত শেষ হয়ে গেল। মধ্লি! 
কন্ফারেন্দের সভাপতি হলেন মিসেস লিক বোস । 

এই কন্ফারেন্দ উপলক্ষে মেয়েদের 07681)199 করা সম্বন্ধে 
যে তীব্র বিরুদ্ধ মন্তব্য অনস্তলাঁল__গণেশ প্রভৃতির কাঁছ থেকে 
শুনেছে তারপর আঁমার কাছে ছাড়া আর কারো কাঁছে 
বলার সাহস সে কি করে পাবে। সে যে-সব মেয়ের 
সঙ্গে মিশত, তাঁদিগকে সব কন্ফারেদ্দে উপস্থিত থাকতে 
বলেছিল, তাঁরাও সব তাঁর কথামত কন্ফারেন্সে যোগ 
দিয়েছিল । তখনও বাণীকে চিন্তাঁম না কাজেই পে কন্‌- 
ফাঁরেজে গেলেও চিনি নাই, চিনবাঁর চেষ্টাও করি নাই, 
খেয়ালও করিনি কারণ তখনও ভাঁধি নি যে রাণী একদিন 
মায়ের কাঁজে নিজেকে নিঃশেষে বলি দেওয়ার জন্ত আমার 
শরণ নেবে, এবং আঁধার কাছে আপনাকে পূর্ণভাবে 
সঁপে দেবে। 

এই ৬পুজাঁর ছুটির কয়েকদিন আগে চট্টগ্রাম কংগ্রেস 
কমিটির বাঁধিক সভার অধিবেশন হয়। কমিটির কাঁধ্যকরী 
সমিতি দখল কর! নিয়ে আমাদের মধ্যে এবং প্রবীণ দলের 
মহ্মবাঁধুদের মধ্যে দলাঁদলি স্থষ্টি হয়। মহিমবাবুদের দল 
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অনেক ও ভাঁড়! করে সভা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করে, 
কলে আমি এবং আমাদের পক্ষের কয়েকজন আঁহত হই, 
এ সব গুওাঁমি । আমরা সভার কার্যকরী সমিতি গঠন করে 
যখন বাসায় ফিরছিলাঁম তখন উক্ত গুগ্ডার রাস্তায় আমাদের 
পক্ষের ছেলেদের আক্রমণ করে লাঠি, ছোঁর! ইত্যাদি দ্বারা 
প্রহার করে। ইহাতে আমাদের পক্ষের কয়েকজ্জন বালক 
ও যুবক গুরুতর আহত হয়। সুখেশ্ু দত্ত নামে একটি 
কলেঙ্জিয়েট সুলের 01895 সXু-এর ছাত্র ছোরার আঘাতে 
গুরুতর ভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে প্রেরিত হয়। 
চট্টগ্রামে তাঁর আরোগ্য হওয়ার আঁশ! নাই দেখে তাকে 
কলিকাতা বেলগেছিয়া মেডিকেল হাঁপপাতালে পাঠিয়ে 
দিই । পুজার ডুটির মধ্যেই সে সেখানে সকলকে কাদিয়ে 
ইহলোকের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে। ছেট ছেলে 
হলেও সে আমাদের বিপ্লব সমিতির একজন খুব ভাল সদস্যই 
ছিল। শারীরিক, মানসিক, টনতিক--সব দিকেই সে 
একটি আদর্শ ছাত্র ছিল, এই বয়সের মধ্যেই সে তাঁর জীবনের 
আঁদর্শট খুব ভালরূপেই বুঝেছিল এবং সেই আদর্শের জু 
নিজেকে সুন্দর ভাবেই তৈরি করেছিল। তার অকাল- 
যৃত্যুতে আমর! কংগ্রেসের কাজে মেতে গিয়ে যে অন্থায় 
করেছি তা বুঝতে পারলাম । বাজে কর্তৃত্বের জন্চ দলাদলি 
করে এমন একটি সুন্দর পবিত্র মহৎ প্রাণ অকালে বিনষ্ট হয়ে 
গেল এই ভেবে আমর] কংগ্রেসের অসার কাজে ন! মেতে 
বিপ্লবের কাজের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করতে কৃতসংকল্প হলাম । 
আমাদের সদস্যের] অনেকেই গুগাদের উপর প্রতিশোধ 
নেওয়ার অন্ধ দৃঢ়সংকম্ হয়ে গেল । আমর! ছেলেদের এই 
বলে থাঁমালাম যে আমাদের জীবনের লক্ষ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দেশের স্বাধীনতার চেষ্টা করা, আমর! 
যদি সাধারণ গুগাদের মেরে জেলে, ফাঁসিতে যাই ডা হলে 
আমাদের 'আঁদর্শই নষ্ট ' হয়ে যাবে, সমিতিই ভেঙ্গে যাবে, 
মোটের উপর সুখেন্দুর মৃত্যু আমাদিগকে শ্যগগির বড় রকমের 


একটা ৪০৮০০-এ নেমে যাওয়ার জন্ত অনুপ্রাণিত করে ' 


তুলল । 

/ এ অবস্থায় রাণীর কথা, female organisation-এর কথ! 
আমার মনোযোগ বিশেষ আকর্ষণ করতে পারল না, তবু 
অমীমকে আমি উৎসাহ দিতে ক্রুটি করলাম না। আমরা 
ঈগগির 80600-এ নামতে চাই, একথা অসীমকে জানালাম 
না| ৬পুদ্ধার ছুটিরপর সে কলকাতা চলে গেল। রাণীও 
ডাকা! চলে গেল। তার কয়েক মাস পরে রাণীর [. এ. পরীক্ষা, 
এপুজার ছুটির পর আঁমি এবং আঁমার চট্টগ্রামের সহকর্মীর! 
80602-এর আয়োজনে যে ভাবে লেগে গেলাম তার মধ্যে 
কি রাঁমীর কথা কোথায় ডুবে গেল কে জানে? প্রায় ছয় 
মাস বিপুল আয়োজনের পর্ন ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল 


প্রবালী 





১৬৫৬ 





চট্টগ্রাম বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে, নেতার সকলেই action-এ 
যোগ দেয়। ২২শে এপ্রিল ভালালাবাদে ব্রিটিশ সৈষ্ছের সহিত 
প্রায় আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী তুমুল যুদ্ধ হয় এবং অবশেষে ব্রিটিশ 
সৈলষ্ত পালিয়ে যায় । সম্মুখ যুদ্ধে আমাদের ১২ জন নিহত হয়। 
জালালাবাদ যুদ্ধের পর পাহাড় থেকে সরে এসে আত্মগোপন 
করে থাকি । 

প্রথম প্রথম মনে করেছিলাম এতগুলি সহকশ্মী নিয়ে 
আত্মগোপন করা অসম্ভব, কিন্ত ধীরে ধীরে একটু একটু করে 
সম্ভব করে তুলতে লাঁগলাম। ইতিমধ্যে কালার পোল 
সংঘর্ষ হয়ে গেল। বাকী যারা রইলাম তাঁরা সংগোপনে 
থেকে নিয়মিতভাবে সংবাদ আদানপ্রধানের ব্যবস্থা করে 
সমিতির কান্দ চালাতে লাগলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও 
£06০9-এর বন্দোবস্ত করতে চেষ্টা করলাম, এডাঁবে কয়েক 


- মাস থাকার পর এক দিন অপ্রত্যাশিততাবে অনীতার খবর 


এসে পৌছাল, সে আমার কাঁছে খবর পাঠিয়েছে যে আমার 
সঙ্গে নিশ্চয় দেখ! করতে চায়। আর 20101) করবার 
জন্ত তার প্রাণ খুব ব্যাকুল হয়েছে, তখন সে ৬পুক্জার ছুটিতে 
বাড়ী এসেছে, কয়েক দিন পর পর সে খুব তাগিদ দিয়ে 
পাঠাতে লাগল যে কোন রকমে আমার সঙ্গে তার দেখ! 
না করলেই নয়। তখন আমরা চারদিকে গ্রন্দরভাবে 
communication established করে -ফেলেছি। কাজেই 
খবর পাঠাতে বেশী অন্থবিধা হচ্ছে না। তার কাছে কেউ 
যাওয়ার আগে সে নিজ্দে তালাস করে 110 বের করেছে। 
বার বার খবর পেয়ে বুঝলাম অনীতা 89100 করবার জন্ 
অস্থির হয়ে উঠেছে এবং সেদ্রন্ধই আমার সঙ্গে দেখা করে 
action-এর 092019১00 নিতে, চাঁয়। তার ধারণা ছিল 
যে আমার সঙ্গে দেখ! করে আমাকে সে 000%1109 কক্পাতে 
পারবেই। এত খবর পেয়েও দেখ] করার বন্দোবস্ত 
করলাম না। মনে করলাম শহর. থেকে একজন মেয়ে 
অভিভাবকদের ফাঁকি দিয়ে কি করে এামে এসে দেখা করবে, 
আর আসবার সময় যদি কোন 905 টের পেয়ে অনুসরণ 
করে তা হলে নিজেরাঁও হয়ত ধর! পড়ে যাব। ত! ছাড়! 
অভিভাবকদের অনুমতি ছাঁড়। যদি আসে তা হলে মেয়ের 
খোজে শহরটা! হয়ত তোলপাড় করবে । এসব নানা কথা 
ভেবে দেখা করার চেষ্টা করলাম না, তবে তাকে আশ্বাস দিয়ে 
খবর পাঠালাম যে সুযোগ পেলেই দেখ! করব। সে যেন 
অস্থির হয়ে মাথা খারাপ ন! করে, ধীরে ধীরে ৪0070-এর 
জন্ত নিজকে তৈরি করে । শহরে তার সঙ্গে সমিতির নিয়মিত 
link যেন থাকে তাঁর ব্যবস্থা করে দিলাম। সে কতকগুলি 
সোনার অলক্ষার এবং টাক! সমিতির জন্ত চাদা-স্বক্ূপ পাঠিয়ে 
দিল। আমার সঙ্গে তার দেখা করার প্রবল আকাজ্ষার 
কথ! জেনে মুগ্ধ হলাম । মনে হ’ল মেয়েটি নিজের জোরেই 


শ্রাবণ 





নিজে অনেক এগিয়ে এসেছে । কারও সাহায্যের বিশেষ 
দরকার হয়নি। এযে অন্ত্রাগার লুগঠনের ফল তা বুঝতে 
পারলাম । দেখা করতে খুবই ইচ্ছা হল কিন্তু নানা 
অন্ুুবিধার কথ! ভেবে তখন করলাম না, শহরে তাঁর সঙ্গে 
যাঁদের 1101. করে দিলাম তাঁদের দিয়ে জেলের ভিতর 
অক্ত্রাগারি লন মামলার আসামীদের কাছেও তাঁর খবর গেল। 
তারা তার আগ্রহের কথা! শুনে তাঁর সাঁহাঁয্য নিয়ে কলকাত! 
থেকে Dynamite Consbiracy-র অন্য অনেক জিনিষ . 
আনাবার ব্যবস্থা করল । সে একটুও দ্বিরুপ্তি না করে সম্মত 
হয়ে গেল। জেলের ভিতরের সহ্কন্মীর/! অনীতাঁর সাহায্য 
নেওয়! বিষয়ে আমার মত চাহিলে আমি ইততস্ততঃ না করেই 
মত দিলাঁম। অনীতা কলকাঁত| গিয়ে দরকারী জিনিষ-সব 
কৃতকাধ্যতার সহিত নিয়ে এল, এদের তার ওপর বিশ্বাস 
আরও বেড়ে গেল। জেলের ভিতর পাঠাবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র 
টাক! শহরে তার 008:29-তেই রাখলাম । ওর কাছ থেকে 
জিনিষ নিয়ে ভিতরে পাঠাবার বন্দোবস্ত হ’ল । 

১৯৩১ সালে 'অনীত| ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা! দিয়ে 
থ্রীম্মের ছুটিতে বাড়ী এল, আবার আমার সঙ্কে দেখ! করার 
জন্ত গীড়াগীড়ি করতে লাগল । অনীতার আঁকুল আগ্রহ দেখে 
আমার রাণীর কথা মনে হত, ভাবতাঁম অসীম আমাকে রাদীই 
যে তাঁর Recruit-দের মধ্যে সবচেয়ে ভাল বলে বলেছিল, 
অথচ তাঁর সবচেয়ে পরের, [9০01৮ এত এগিয়ে এসেছে 
, অথচ রাণী কোথায় গেল, রাণীর কোন খবর পাচ্ছি না। 
অবস্ঠ রামুর কোন খবর নিজে একটুও নিই নি কারণ 
(910816-দের উপর তখনও বেশী আশা করি নি আর খবরই বা 
নেব কি করে? 

খ্রীম্মের ছুটির শেষ দিকে আমার খেয়াল হ’ল যে অনীতা'র 
সঙ্গে পরিচয় করে আমাদের ( অর্থাৎ 803007097-দের ) 
সঙ্গে তার পরিষ্কার 110] করে রাখী দরকার । কারণ তার 
কাছে 0180109 ও টাক! রয়েছে । [00] না থাকলে 
দ্িনিষগ্জলো আমাদের দরকারের সময় আঁনাব কি করে? 
বিশেষতঃ ইতিমধ্যে অনীতাঁকে I, 79.-রা খুব সন্দেহের 
চোখে দেখছে, তাঁকে চোঁথে চোখে রেখেছে, খুব সম্ভবতঃ 
তখন চট্টগ্রাম জেলের মধ্যে রিভলবার, বোমা, ইলেকটি,ক 
তার, 0000160920১ ছোর! প্রভৃতি যে সমস্ত দ্ষিনিষ অস্তাগার 
বুঠনের আসামীরা বার থেকে নিয়ে ভপীন্কত করেছিল, 
Jail 0utbreik-এর উদ্দেষ্যে তা সব হঠাৎ জেল কর্তৃপক্ষ 
আঁবিফাঁর করে ফেলেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেন্ট বাঁইব্রের 
যে সব ছেলের. (2:007-তে আমাদের সঙ্গে অনীতার 
communication চলত তাঁদের সবকে ordinance-s 
গ্রেপ্তার করে জেলে বন্দী করেছে। এ অবস্থায় অনীতার 
সঙ্গে আমার দেখ! কর! খুবই দরকার বলে মনে হ’ল । তাঁই 


চট্টগ্রাম বিপ্লব কাহিনী 
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নির্লবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে খুব সাঁবধাঁনে তার সঙ্গে দেখ] 
করার বন্দোবস্ত করলাম । সে ত খবর পাঁওয়া মাঞ্ই উড়ে 
আসতে রাজী, কিন্তু তাঁর মত 789; হলে ত আমাদের চলবে 
না, তাই যতদূর সম্ভব নিরাপদভাবে তাঁর সঙ্গে দেখার 
বন্দোবস্ত করলাম । এই প্রথম মেয়ে সদস্তের সঙ্গে আমার 
দেখ] করা । 7 

বর্ষাকাল, সারাদিন মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে । পথঘাট 
জলে কাদায় ভরা । রাত প্রায় ৯টার সময় ছু'জন ছেলে 
অনীতাকে গ্রামের পথ দিয়ে প্রায় ছুই মাইল . পথ হটিয়ে 
একটি বাড়ীতে নিয়ে এল। কি জলকাদাঁর ভিতর দিয়েই 
না তাকে আদতে হয়েছে । আমি আর নির্ম্লবাবু তাঁর অন্ত 
অপেক্ষা করছিলাঁম। সে যখন এল তখনও ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি 
পড়ছিল । এসে আমাকে আর নির্ঘলবাবুকে প্রণাম করে 
সে বসল। দেখলাম কাঁপড়চোপড় জলে ভিজ্বে গেছে। 
কিন্তু মুখে একটুও ক্লান্তির চিহ্ন নাই । আমাদের সঙ্গে দেখা 
হবে সেই আনন্দেই সে বিভোর ছিল | আমি আর নির্দ্মমবাবু 
তাঁর সঙ্গে সব দরকারী কথাগুলি ব্দলাম। কিভাবে কার 
81100.81)-তে আমাদের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ থাকবে বললাম, 
machine কেমন handle করতে পারে পরীক্ষা করলাম 
ইত্যার্দি। তাকে আবার শেষ রাঝেই বিদায় দিতে হবে। 


, কাজেই আমাদের ঘা বলার সব শেষ করে তাঁকে আবার 


ছেলেদের সঙ্গে করে শহরে পাঠিয়ে দিলাম যাতে সে ৯ট! 
১০টার ভিতরেই শহরে পৌছতে পাঁরে। যাওয়ার সময় 
আরও জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল । যাঁওয়া-আঁসার সময় এত কাদার 
মধ্যে দে একটা আছাড়ও খায় নি। এক দিনেই তাঁর মনের 
জোর, শরীরের জোর, 80600 করবার প্রবল ইচ্ছা ও ত্যাঁগ- 
স্বীকার, কণ্ঠ সহ করার ক্ষমত1, অভিভাবক অগ্রাহ করে 
যখনই ডাক পড়বে তখনই চলে আদা ইত্যাদি গুণগুলি 
আমাদের চোখে ভেসে উঠল । অনীতার সঙ্গে কথায় কথায় 
রাণীর কথা জিজ্ঞাসা করলাম, সে বলল রাণীর সঙ্গে তাঁর 
খুবই পরিচয় আছে। সে পড়াশুনায় খুব ভাল, পড়া নিয়ে 
খুব ব্যস্ত থাকে এবং মা' বাঁপের খুব বাধ্য । সমিতির প্রতি 
রাধীর টান কি পর্য্যন্ত আছে তা দে জানে না, ওর কথ! শুনে 
আমি রাণী সম্বন্ধে একটু নিরাশ হয়ে গেলাম। অনীতার 
এত উন্নতি দেখে এক একবার মনে হচ্ছিল রাণী ত আরও 
এগিয়ে আসার কথা । কারণ অসীম তাঁকে সব মেয়ের 
চেয়ে ভাল বলে আমাকে বলেছিল। অনীতাঁর কথায় মনে 
হয়, বোধ হয় 01091)09-এর অভাবে রাঁধী পেছিয়ে পড়েছে । 
অনীতারই যে রাঞীকে বুঝতে ভুল হয়েছে একথ! একবারও 
মনে ছ'লনা। কিন্ত রাণীর সঙ্গে মিলে শেষে বুঝেছি যে 
অনীত1 বাহিরের থেকে দেখে রাণীর ভিতরের ভাঁব মোটেই 
ধরতে পারে নি। সে সমিতির কাঁজ্র করার অন্ত কৃত ব্যাকুল 


৩৬৪ 





হয়েছিল মোটেই বুঝতে পারে নি। যখন অনীতা রাণী সম্বন্ধে 
এরূপ মন্তব্য দিচ্ছিল তার বছ আগে থেকে রাণী আমার সঙ্গে 
দেখ। করার জন্থ অতি ব্যগ্র হয়েছিল । 

যাক্‌ অন্দীতা। সেই ঝড়ের রাতে ভ্রলকাঁদা ভেঙে আবার 
বাড়ী ফিরে গেল। তাঁর পরে অগ্ত ছুটিতেও তাঁর সঙ্গে 
আরও দু-এক বার দেখা হয়েছে। তখন অনীত) চট্টগ্রাম 
কলেজে পড়ছিল 1 রাণীর খবর আগের চেয়ে ভাল কিছুই 
বলল না| . কান্জেই রাণীর সঙ্গে আমার দেখ! করার ইচ্ছা 
হওয়ারও কোন কারণ ঘটল না। রানী অনীতার প্রায় 
দু'বছর আগে বিপ্লব সমিতির 1068 পেয়েছে এবং 
নিজকে ক্রমেই উপযুক্ত করে .তোলবার যথাপাধ্য চেষ্টা 
করেছে। অনীতার সঙ্গে আমাদের যেবার প্রথম দেখা হয় 
তখন রাণীও চট্টগ্রামে ছিল । রাঁষীর সঙ্গে অনীতাঁর বেশ বন্ধুত্ব 
ছিল । রাঁমী বুঝতে পারছিল যে অনীভার সঙ্গে আমাদের দেখ 
হয়েছে । বুঝে সে মরমে মরে যাচ্ছিল। তার ভিতরে দেখা 
করার তীব্র আকাঁজ্ষা অথচ তাঁর সঙ্গে কারও proper link 
নেই সেকি করে আমাদের কাছে খবর পাঠাবে? তার 
আগে যখন অনীতা বিপ্লবের কাঁজ্জের অনেক ভ্বিনিষফ আনতে 
কলকাতা গিয়েছিল তখন রাণীর হোটেলে গিয়ে রাণীর একজন 
মেয়ে-বন্ধুর সাহায্য নিয়েছিল এবং এক] এত জিনিষ নিয়ে 
আসা অসম্ভব বলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রাম এসেছিল, এই 
মেয়েটিকেও অসীম দলভুজ্ত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্ত একটু- 
আধটু 9510080)150 করা ছাড়া আর কোন কিছু করতে 
সে রাঁ্ী নয়। 
সাঁহায্যকারিঞ্টী হিসাবে নিল. অথচ রাঁশীকে বললই ন! দেখে 
রাণীর মনে খুব দুঃখ হ’ল । অনীতার .জঙ্গে তার 1060- 
duction-ও নেই, তাই মুখ বুদ্ধে দুঃখ সহা কর! ছাঁড়া তার 
আঁর কোঁন উপায় ছিল না। 

১৯৩১ সালের ৬পুর্জার ছুটিতে রাণী বাঁড়ী এসে অনীতাঁর 
সঙ্গে দেখা করে। এবার রাণী সঙ্কল্প করে এসেছিল যে 
অনীতাঁকে প্রাণ খুলে সব বলে আমার (মাষ্টারদার ) সঙ্গে 
দেখ! করবার চেষ্টা করবে। রামক্ৃষ্ণের ফাঁসির আগে-তাঁর 
সঙ্গে জেলে যে একবার দেখা করেছে, একথা এবার প্রথম 
অনীতাঁকে বলল। এবারও অনীতাঁ ভুল করল, অনীতার 
ধারণা হ'ল রাণী মাষ্টারদ] ছাড়! আর কারও সঙ্গে দেখ] করবে 
না। ৬পুজার ছুটির সময় আমি নির্ম্মদবাবুকে এক জায়গায় 
রেখে অন্ত তায়গাঁয় চলে গেলাম । সেই বন্ধে আমি অনীতার 
সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না| নির্শ্মদবাবুর সঙ্গে ওর 
দু-তিন বার দেখা হ'ল। অনীত নির্মলবাবুকে বলল, “প্রীতি 
রামকষফদার সঙ্গে জ্রেলে অনেক বার দেখা করেছে । সে 
ভালই আঁছে। তবে রাঁমকুফদা তাঁকে বলেছে' মাষ্টীরদ! 
ছাড়া আর কারও সঙ্গে দেখা না করান জন্ভ। তাই সে 


প্রবাসী 


এত 17১80] একটি মেয়েকে অনীতা, 


১৭৫৬ 
মাষ্টারদাঁর সঙ্গেই দেখা করতে চায় একথা খুনে নির্শ্মলবাবু 
আর রাণীর সঙ্কে দেখ! করার বন্দোবস্ত করল ন! ৷ অনীতা 
বাস্তবিক রাণীর কথ] ভুল বুঝেছিল । রাণী চার বৎসর আগে 
যেদিন প্রথণ বিপ্লব সমিতির 1068 পায় সেদিনই আমার নাম 
স্রনেছিল এবং আমাকেই সমিতির 16806: বলে জানত । 
তাঁই স্বভাবতঃই দে আমার সঙ্গে দেখ! করার কথ! বলেছিল । 
কিন্ত তাই বলে অন্ত 203009000/-এর সঙ্গে সে যে দেখা 
সকরবে না এই ধারণা তার ছিল না। অনীতার ভুল 
Trepresentation-এর জঙন্ত এবারও সে আমাদের কাহারও 
সঙ্গে দেখা করতে পারল না । 4 

১৯৩১ সাপের ১ল! ভিসেন্বর যখন চট্টগ্রামে প্রায় এক 
হাঁজ্জার অতিরিস্ঞ সৈন্তের আমদানী হ'ল, গ্রামে গ্রামে যখন 
সীভ্র-বাতির অ'দেশ দেওয়া হ’ল, গ্রামে গ্রামে যখন অতিরিক্ত 
সৈষ্য আমদ্দানী হতে লাগল তখন নির্দলবাবু যেখানে ছিলেন 
সেই জায়গা ছেড়ে আমার সঙ্গে এসে একত্র হলেন ! এসে 
আমাকে বললেন, রাণী বলেছে সে আপনার সঙ্গে ছাড়া আর 
কারও সন্ধে দেখা করবে না । আমি তার সঙ্গে দেখা করিনি । 
আমি বললাম বোঁধ হয় সে কথা ঠিক নয়। রাণী হয়ত 
আমার কথাই অসীমের কাছ থেকে শুনে এসেছে সেনক 
আমার কথাটি বলেছে। 


করে নেওয়াই উচিত ছিল, বিশেষতঃ সে যখন ফীঁপির আগে 
জেলে ন্ামক্কষ্ণর সঙ্গে দেখা করেছে তখন তাঁত সমিতির 
কাঁজের প্রতি নিশ্চয়ই খুব টান বেছেছে। শির্মলবাবু 
বললেন, “সে আমার সঙ্গে দেখ! করার জন্ত বড়দিনের বন্ধে 
নিশ্চয়ই চট্টগ্রাম আসবে। তখন আপনি গিয়ে তার সঙ্গে 


দেখা করবেন।” আঁমি বললাম দেখা করবার খুব ইচ্ছা ' 


হুচ্ছে। কিন্তু চারদিকে পুলিস ও সৈগ্রেব্র যা তোড়ক্োড় এ 
অবস্থায় নড়াঁচড়াঁই ত অসম্ভব । কাজেই ইচ্ছা থাকলেও দেখ! 
হওয়ার সম্ভাবনা! নাই, বাস্তবিক তাই হ’ল, ১৯৩২ সালের মাচ্চ 
মাঁস পর্ধ্যস্ত না নড়েচড়ে এক জায্সগীয়ই থেকে যেতে হ'ল । 
রাণী এসেছে কি না এসেছে সে খবর পর্য্যন্ত পেলাম না। 
খবর পেলে এত অহুবিধার মধ্যে দেখা করতে পারতাম কিন! 
তা এখন ঠিক বলতে পারছি না । অথচ শেষে জানলাম, fe 


পরীক্ষার পর পুরোপুরি জানুয়ারী মাঁদটা সে আমার সঙ্গে 


দেখা করার জন্য চট্টগ্রামেই কাটিয়ে গেছে । অন্দীতাকে কত 
অনুরোধ করেছে। 
কোন বৌ পায় নি। কাজেই রাণী ক্ষুপ্ন মনে কলকাতা ফিরে 
গেছে। মারচ্চ মাসে সীজ-বাতির আদেশ শিথিল হয়ে গেলে, 
সৈন্যের তোড়জোড় একটু কমে গেলে আমি আর নির্ম্মলবাবু 
একটু নড়তে চড়তে আঁরস্ত করলাম, সমিতির খোন্দখবর 


নেওয়া, বিশৃঙ্খলা দূর করে আবার শৃঙ্খলা করা ইত্যাদি 


তা বলে আপনার সঙ্গে যে সে দেখা . 
. করতে চাইবে ন! ত! ত আমার মনে হয় না। আপনার দেখ! 


কিন্ত অনীতাঁও তখন আর আমাদের _ 


শ্রাবণ 


পরীক্ষা সংস্কার 
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কাজের জন্য খুব দ্রুত একটা 1০01" দিয়ে নির্ম্বলবাবুকে এক 
জীয়গাঁয় রেখে জামি অন্য জায়গায় চলে গেলাম । এপ্রিলের 
শেষের দিকে অথবা মে মাঁসের প্রথম দিকে রাণী বি, এ. পরীক্ষা 
শেষ করে চট্টগ্রাম নিজেদের বাসায় এল, এসেই অনীতাঁকে 
আরও পরিক্ষার করে বলল । যে কোন 8)3007097-এর 
সঙ্গে সে দেখ! করতে চাঁয়.। এবার অনীতা রাণীর আগ্রহ 
বুঝতে পেরে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ একদিন রাঁজে গ্রামে 
এসে উপস্থিত হয়ে 110]7-এর ₹॥৮০৷৪৮তে তাদের আসার 
খবর জানিয়েছে । আমি কাছে ছিলাম না। নির্লবাবু রাত 
একটায় সে খবর পেয়ে অনেক পথ হেঁটে তাদের সঙ্গে 
শেষ রাতে আঁধ ঘণ্টার অন্য দেখ! করে। কারণ দেখা করে 
বুঝল যে, তারা বিশেষতঃ অনীতা বাঁসার 51809610. খুব 
খারাপ করে চলে এসেছে । 


পরদিন সকালবেলা ফিরে না 
গেলে একটা ভীষণ গোলমাল হৃতে পারে। তাই নির্ম্মণবাবু 


,আধ ঘণ্ট| মাত্র কথ! বলে তাঁদের শহুরে ফিরে যাওয়ার 


বন্দোবস্ত করে দিল । রাণী আমার সঙ্গে দেখা করার প্রবল 
আগ্রহ প্রকাশ করাতে নির্্দলবাঁবু তাকে জিজ্ঞাসা করল, 
“এক সপ্তাহের জন্য সে বাস! থেকে আঁসতে পারবে কি? 
ত! হলে মাঁগীরদাঁর সঙ্গে দেখ করতে পারবে 1” যাঁক্‌ অল্পক্ষণ 
দেখা করার পর অনীতা| ও রাণী চলে গেল । নু 

অল্প কয়েকদিন পরেই নির্মলবাবুর সঙ্গে আমার দেখ! 
হতেই নির্লবাবু আমায় বলল, “আমি রাঁণীকে কথ! দিয়েছি 
আপনার সঙ্গে দেখ। করাঁব, সে এক সপ্তাহের জন্য যে কোঁন 
জায়গায় আসতে রাজী আছে।' ব্রামক্ৃষ্ণের সঙ্গে সে ফাঁসির 
আগে দেখা করেছে শুনেই ভার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা 
হয়েছিল। তাঁর দেখা করার ব্যাকুলত] শুনে রাজী হলাম 
এবং কয়েক দিনের মধ্যে ( মে মাসের শেষের দিকে ) তাঁকে 
আনবার ব্যবস্থা করলাম । 





| পরীক্ষা সংস্কার 
= শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় 


আমাদের শিক্ষীব্যবস্থায় পরীক্ষা-পদ্ধতি যে উৎকৃষ্ট নয়, এ ত 
মায়ুলি কথা । আমাদের প্রচলিত পরীক্ষার ফলাফল থেকে 
ছেলেদের বুধিকির সঠিক পরিমাপ যে হুয় না, এ কথাও 
বহুদিন থেকে শুনে আসছি । কিন্ত এপর্যন্ত প্রতিকারের 
উপায় কিছু স্থির হয়নি। 
প্রাচীন আমলে পরীক্ষা শিক্ষার - অন্ততম অঙ্গ হয়ে 
থাকলেও এমন একটা কিছু বাঁধাঁধরা নিয়ম ছিল না যাতে 
করে পরীক্ষাকেই তখন শিক্ষার শ্রেষ্ঠ অংশ বলে গণ্য কর! 
হত । এখন কি পরীক্ষাই আমাদের শিক্ষার প্রধান অংশ হয়ে 
ফ্াড়িয়েছে। আঁমরা পরীক্ষা পাস করার জগ্ঠই ব্যস্ত, জ্ঞান 
অর্জন যাই হোক না কেন। আমাদের আজকালকার ছেলের! 
মুখ্য ([07000 অংশগুলি দাগ দিয়ে পাঁঠ্য বই পড়ে। 
এমন কি যে শিক্ষক যুখ্য অংশগুলি দাগিয়ে নী দেন, তিনি 
সাঁধারণভঃ ছেলেদের নিকটও উৎকৃষ্ট শিক্ষক বলে গণ্য হন 
না। ছেলের! এ কথ] বলে গর্ব করে, “অমুক মাষ্টীরমশায় 
যা দীগিয়ে দেন, তা পরীক্ষায় আসবেই । তার ,পাঠন-৫নপুণ্যের 
প্রশংসা তাঁদের মুখে ধরে না। এতে এইটুকুই প্রয়াণ হয় যে, 
ছাত্রের! প্রকৃত শিক্ষ! চায় না, চায় পরীক্ষা পাস করতে । 
অবশ্য খাঁর] পড়ার ক্রম নির্দেশ করে দেন, ছাঁত্রদের: এই 
মনোবৃত্তির জণ্ডে ভীরাঁও কম দামী নন। এত বেশী পাঠ্য 
জিনিষ ছেলেদের গলাঁধঃকরণ হয় যে সেগুলো তারা সহজে 


দমিয়ে দিচ্ছে। 


হুম করে উঠতে পারে না। এতে করে তাদের শ্বাধীন 
চিন্তা করার ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে লোপ পাঁয়। তাঁরা বাজারে 
প্রচলিত বোধিনী বা অর্থপুস্তক-প্রণেতাঁদের তৈরি ‘জ্ঞাতব্য- 
বটিক!” নির্বিচারে গিলতে বাধ্য হয়, কিন্ত তা ন! করেও 
তাঁদের উপায় নেই। স্কুলের নববর্ষ আঁরম্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
মাসিক ও শ্ৈযাসিক পরীক্ষার চাপে ছেলেদের মধ্যে একটা! 
আতঙ্কের স্ঘ্টি হয়। পাঠ্য-বিষয়ের সঙ্গে ভাল করে পরিচয় 
হতে না হতেই অমনি সুরু হয় পরীক্ষার ঠেল।। ফলে 
পরীক্ষাট! ছেলেদের কাঁছে একটা রীতিমত ভীতির জিনিষ 
হয়ে দাড়ায় । এ 

এই পরীক্ষা-বিভীষিক! ছাক্রসমাজেক্প উৎসাঁছ ও উদ্যমকে 
তার! শিক্ষার মধ্যে কোন আনন্দ পাচ্ছে 
না, বরং অতিরিজ্ঞ পরিশ্রমের দরুন প্রতি পরীক্ষাতে প্রত্যেক 
ছাঅের শরীরের রক্ত জল হচ্ছে । পরীক্ষার চাপে ও আতঙ্কে 
ছাঁজিদের, বিশেষ করে ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক অবসাদ 
ও গ্লানি ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং এক শ্রেণীর ছাত্র এই 
পরীক্ষা পাসের জগ্ত অসাধু উপায়ও অবলম্বন করছে, আবার 
কারও কারও মধ্যে উচ্ছঙ্খলতার চুড়ান্ত প্রকাশ দেখ! 
যাচ্ছে। 

কিন্ত এই পরীক্ষা পাস করেই বা লাভ হয় কি? ছাত্ররা 
পরীক্ষ। পাস করতে করতে প্রবেশিকাঁর দ্বারে প্রবেশলাভের 


৩৬৬ 
সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষীণদৃষ্টি, ভর্স্বাস্থ্য ও উৎসাহ্‌-উদ্যঘহীন হয়ে 
পড়ে । ফলে বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া আমাদের ছেলের] 
বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারছে না। একদা লর্ড হাড়ি 
সরফারী চাকরিতে প্রবেশাবিকারের নিমিত্ত ছাত্রদের যে 
পরীক্ষা-ব্যবস্থা'র প্রবর্তন করেছিলেন, আঁজ তাঁই দেশে অগণিত 
-বেকারের-স্থগ্ি করছে। আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির মূলে ছিল 


প্রয়োজনের তাগিদ প্রয়োজন অব্য দেশের-নয়, বিদেশের | . 


দেশ এখন স্বাঁধীন। আশা কর! যায়, অচিরেই দেশের সংস্কৃতি, 
অতীত সভ্যতা ও আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমাদের শিক্ষা- 
পদ্ধতির সংস্কার-সাঁধন করা হবে, তখন পরীক্ষার ধারাও 
নিশ্চয়ই বদলে যাবে । 

এখন পরীক্ষা! যদি এত অনর্থের সৃষ্টি করে থাঁকে, তা হলে 
ত পরীক্ষা-পঞ্ধতি উঠিয়ে দেওয়াই ভাল, কেউ কেউ হয় ত 
বলবেন যে সত্যি কথাই ত, পরীক্ষা যদি উপকারেই না এল, 
তা হলে তাঁর প্ৰয়োজন কি? একেই ত জীবনে পরীক্ষার 
অস্ত নেই;_-তাঁর উপর জীবনের প্রারভ্তকাঁলেই ছাত্রদের 
কাঁধে ছুর্ববহ পরীক্ষার বোবা চাপিয়ে লাভ কি? আমা 
দের স্কুলের ছোঁট-খাটো পরীক্ষাগুলিকে জীবনের বড় 
পরীক্ষার্থলির সমপর্য্যায়ভুক্ত করা যায় কিনা তা নিয়ে 
বিতর্কের প্রয়োজন নেই। কিন্তু নানা কারণে স্কুলের 
পরীক্ষা যে উঠিয়ে দেওয়া চলে না একথা আমাদের যেনে 
নিতেই হবে। যে শিক্ষকমশায় সারা বছর প্রাণপাত 
পরিশ্রম করে পড়ালেন ছাত্রের! তাঁর দ্বারা লাভবান হ’ল 
কিনা, এটা পরখ করার অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে। 
ছাঞ্জের দিক থেকেও সারা বছর অধ্যয়নের পর তার বুদ্ধি- 


বৃত্তির কিছু উৎকর্ষসাঁধন হ'ল কিনা, বিষয়বস্ত সে ঠিকমত . 


অধিগত করতে পারলে কিনা, ভালমন্দের বিচারশক্জি ভার 
বাড়ল কিনা, রসবোধ কতটুকু হ’ল ইত্যাদি যাচাই করে 
দেখারও প্রয়োজনীয়তা আছে। 

তা ছাড়! বর্তমান হুজুগের যুগে পড়াশুনায় ছেলেদের বিশেষ 
গাফিলতি দেখা যাচ্ছে। আজ “অমুক দিবস’ প্রতিপালন, 
কাল অমুকের উপরণ অনুষ্ঠিত অগ্ঠাঁয়ের প্রতিবাদে মিছিল, 
পরশু ছাত্র-কংগ্রেসের সভা,_-এ তো 
অবশ্ত ছাঁ-জাঁগরণ যে দোষের, এমন কথা বলছি না। 
ছাঁছদের দেশের সকল সমস্ত! সন্বদ্ধেই সন্দ্রাগ ও সতর্ক থাক! 
সত্যিকারের প্রয়োজন ৷ যাই হোক, তাই বলে পড়াশুনায় 
তাঁদের অমনোযোগী হওয়াও কাঁজ্বের কথা| নয়। এটা মন্দের 
ভাল যে পরীক্ষার চাপে অন্ততঃ কতকগুলি ছাত্রকে রীতিমত 
পড়াশুনার দিকে মন দিতে হয়, একটা সুস্থ প্রতিযোগিতার 
ভাঁবও যে কোনে! কোনে! ক্ষেত্রে না জেগে উঠে তা নয়। 
পরীক্ষায় $ফেল হলে বাঁ উপযুক্ত সাঁফল্যলাঁভ না করলে 
আত্মপন্মীনের হানি হয়, বিরূপ সমালোচনা সহা করতে হয়, 


. 


প্রযালী 





লেগেই আছে। .- 


১৩৫৬ 
তপা্াসিিসপিভিপাসাপাপাশাাসপাপাশাশাস্াাশপিস্পাপাাাসিস্পাস্পিরপাশি 
মাতাঁপিতাঁর বিরাগভাজন হতে হয়--এসব কারণে অন্ততঃ 
কিছু না কিছু পড়াশুনা ন! করলে ছাঁছদের চলে ন]। 

কাজেই পরীক্ষার প্রয়োজ্বনীয়ত! সম্বন্ধে মতানৈক্য থাকতে 
পারে না। কিন্ত এই পরীক্ষা-প্রণালী কিন্তুস হবে সেইটেই 
হচ্ছে সমস্ত! । আমাদের পরীক্ষাতে সচরাচর ষে ধরণের 
প্রশ্নপত্র দেওয়া হয় তার 'উদ্বেগ্য হ’ল ছাঁত্রেরা কোন বিষয়বস্তু; 
সম্বন্ধে যা জাঁনে তাঁর কিছু কিছু লিখবে--এতে লেখার 
অভ্যাস বাঁড়ে, ভাঁষাঁশিক্ষারও সহায়তা হুয়। কিন্ত 
ছেলেরা ভাষা সুষ্ঠু্পপে বলতে পারে কিনা, দে বিষয়ে 
পরথ কর! হয় না। ক্লাসের দ্বিকের নীচের 079] 
98711778600 বা ঘৌখিক পরীক্ষা থাকে বটে, কিন্ত তার 
পদ্ধতি উচ্চার্জের নহে, আর উপরের ক্লাদের তো সে ব্যবস্থা 
আঁদে নেই। কাছ্ধেই প্রচলিত শিক্ষায় ছেলেদের সুষ্ঠুভাবে 
এবং শুন্ধভাবে ভাষা ‘বলা’র ক্ষমতা কতখানি বাঁড়ল তা 


বুঝবার কোনও উপায় নেই । অথচ মজা এই যে, প্রতিযোগিতা- 


মূলক প্রাদেশিক পরীক্ষাগুলিতে এ পর্য্যন্ত মৌখিক ও লৈখিক 
ছুই প্রকারের পরীক্ষা-পত্ধতিই অন্থস্থত. হচ্ছে। যৌখিক 
পরীক্ষাতে (৮৪৮৫ ৮০৫৫) আমাদের ছাত্রের আশীহুব্ধপ 
কৃতিত্ব দেখাতে পারছে না। অএনজ্ন্ভও দায়ী আমাদের 
পরীক্ষা-পদ্ধতি | . 

.১বর্তমানে পরীক্ষা-এহণের যে ব্যবস্থা! প্রচলিত তাঁতে করে 
শিক্ষার্ধার] “ছাত্রের মানসিক শত্তিঃ ও বুক্ধিবৃত্তির কতটুকু 
বিকাঁশসাধন হ’ল তা প্রকৃতভাবে পরিমাপ কর! যায় না, 
ফলত: এই পরীক্ষ।-পদ্ধতি প্রকৃত শিক্ষার পরিপন্থী । 
আমাদের পরীক্ষা-পদ্ধভি এমন হওয়া উচিত যাতে তার দ্বার! 
প্রত্যেকটি ছাত্রের শুদ্ধভাবে ভাঁষা লিখন ও কথনের ক্ষমতার 
কতখানি উৎকর্ষপাধন হয়েছে তা বুঝতে পার] যায়; 
কারণ ভাঁষ।-শিক্ষা এক্সপ হওয়া! উচিত যেন ছেলের! প্রাঞ্জল 
ভাবে লিখতেও যেমন পারে, কথার ভিতর দিয়েও তেমনি 
যেন সুষ্ঠুভাবে নিত্বেদের মনোভাব প্রকাশ করতে পারে । 

আমাদের প্রশ্নপত্র সম্বন্ধে আলোচনা করলে একথা স্বীকার 
না করে উপায় নেই যে, সামগ্রিকভাবে বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন 
আমরা করি ন! কাজেই দেখা যায়, কতক বাদসাদ দিয়ে 
পড়ে যখন এক ছেলের পক্ষে পরীক্ষায় ভাল ফল করা সম্ভবপর 
হয়, তখন আর একজন সমস্ত বিষয়বস্ত অধিগত করেও 
পরীক্ষাতে ভাল করতে পারে না । পরীক্ষাটা যেন কতকট! 
লটারীর মত। ছাত্রের বাদসাঁদ দিয়ে কয়েকটি প্রশ্নের 
উত্তর চোঁস্ত করে মুখস্থ করে রাখলে আর তন্মধ্যে ছ”চারটি 
পরীক্ষার উত্তরপত্রে উদ্‌প্রণ করতে পারলেই ব্যস-_-অমনি 
কেল্লা ফতে। 


তার পর খাত] দেখার সময় বিভিন্ন পরীক্ষক একই বিষয়ের 
পরীক্ষার খাতায় বিভিন্ন রকমের নম্বর দেন । এমন কি এক 


শ্রাবণ 


পরীক্ষককেও বিভিন্ন সময়ে একই খাঁতাঁর উপরে ভিন্ন রকমের 
নম্বর দিতে দেখা যার, কাজেই নম্বর দেওয়াও কোন 
বাধাবাধি নিয়ম নেই। 

প্রশ্নকর্তী ও পরীক্ষক নির্বাচনও ঠিকমত হয় না। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে কলেজের অধ্যাপকেরা ই প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক 
মিয়জ্জ হুন। অধ্যাপকবদ্দের বিভাবতা এবং যোগ্যতা 
সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে স্কুলের সঙ্গে 
তাদের প্রত্যক্ষ যোগ ন থাকায় সাধারণ বিদ্যালয়ের 
ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি যে ঠিক কতটুকু ত তারা বুঝে 
উঠতে পারেন ন1। মনে হয়, স্কুলের শিক্ষকদের মধ্য থেকে 
কিছু কিছু প্রশ্নকর্ভা এবং অধিকসংখ্যক পরীক্ষক নির্বাচিত 
হলে এ সমস্তার কিফিৎ সমাধান হতে পারে। তা ছাড়! 
বর্তমান পরীক্ষাবিধিতে পাস ও ফেলের মধ্যে যে সীমারেখা 
বিমান তা এত অযৌক্তিক যে বিচারবুদ্ধির দ্বার] ত! সমর্থন 
কর! যায় না। যেখানে একটি ছাত্র শতকর] ৩০ নম্বর পেয়ে 
পাস করে, সেখানে আর একটি ছা কেন যে শতকর! 
২৯৫ বা ততোধিক নম্বর পাওয়া সত্বেও ফেল করে এ রহ্স্ত 
বুদ্ধির অগম্য। পাঁপ-ফেলের এই সুস্থ গাণিতিক হিসাবের 
তাৎপর্ধ্য বুঝা কঠিন। পরীক্ষার বেদীমুলে কি ভাবে যে 
ছাঞ্দের সময় ও শক্তির অপচয় হচ্ছে এট! তার প্রস্নষ্ট নিদর্শন | 
এই সব ত্রুটি দূর করার জন্যে আমাঁদের পরীক্ষাতে 


Intelligence Test বা বুদ্ধিবৃত্তি-পর্িমীপ-পদ্ধতির প্রচলন 


কর! প্রয়োজন । এতে প্রশ্নের সংখ্যা থাকবে বেশী-_যা আংশিক 
ভাঁবে নয়, সমগ্র বিষয়বপ্ত থেকে দেওয়া হবে এবং নম্বর 
দেওয়ার জন্ভে পরীক্ষককফেও বেগ পেতে হুবে না। কারণ 
হি, কিংবা “না”--এই হবে উত্তর । 
চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের আগে না পরে । মাঘ একটি উত্তরই সন্ভব- 
পর। উত্তর ঠিক হলে পরীক্ষককে পুর] নন্বরই দিতে হবে 
এবং উত্তর ভুল হলে ছাত্র আদৌ নম্বর পাবে না। তা ছাড়া 
প্রশ্নপত্র এমন ভাবে তৈরি কর] উচিত যার সু্টু উত্তর দিতে 
হলে পরীক্ষার্থীদের মূল ' বইগুলিকে ভাল ভাবে পড়তে 


মেষ্টা পাট 


যদ্ধি প্রশ্ন কর! যায় শরৎ. 


৩৬৭ 





হবে আর তাঁদের মৌলিক চিন্ডাশক্তিকে বৃদ্ধি করার প্রয়াস 
পেতে হবে। অভিজ্ঞত| থেকে দেখ! যাঁয় যে অধিকাংশ 
ছান্ধের সূল পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় পর্য্যন্ত থাকে 
না, তাঁর! পড়ে জংক্ষিপ্তার। তারা অধ্যয়ন করে না, 
করে গলাঁধঃকরণ এবং পরীক্ষার খাতায় তা উদগীরণ করে 
নিশ্চিন্ত হয়। শিক্ষক মশায়দেরও বড় বেশী দোষ দেওয়া 
যাঁয়না। পাঠ্যতাঁলিকা ও কারিকুলামের বহর এত বেশী 
যে তাদেরও ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে বিষয়বন্ত নিয়ে ঘোঁড়- 
দৌড় চাঁলাতে হয়, কারণ নি্ধিষ্ঠ সময়ের মধ্যে তাঁদের 
স্ব-স্ব কোর্স শেষ করতেই হবে, ছাত্রের] কিছু বুঝুক আর নাই 
বুযুক । একে ত অধিকাংশ স্কুলেই বছরে তিনটে করে 
পরীক্ষা । তার জন্ প্রস্ততি-ছুটি ( Preparatory Leave ) 
Revision Class ইত্যাদিতে বছরে তিন মাস কাটে | পাঁচ 
মাপ গেল বন্ধ, বাকী থাকে ৪ মাঁদ। এই চার মাসের ভেতর 
শিক্ষক মশীয়কে তার নিজের বিষয় শেষ করতেই হবে, 
নচেৎ প্রধান শিক্ষক এবং কমিটির নিকট জ্রবাবদিছি করতে 
হবে। 

পতীক্ষা-সংক্কার করতে হলে সর্বাথে পাঠ্য পুস্তকের চাপ 
কমান দরকার । তার পর কিছু বাদসাদ না দিয়ে সমগ্র পঠিতব্য 
বিষয়-বস্তু থেকে প্রশ্ন দেওয়] উচিত । প্রশ্নের ধার! এমন হওয়া 
উচিত যাতে তাঁর একটি মাত্র উত্তর হতে পারে। উত্তর এ-ও 
হয়, তা-ও হয় এমন ধরণের প্রশ্ন দেওয়া উচিত নয়। উপযুজ্ঞ 
পরীক্ষক নির্বাচন সম্বন্ধে অবহিত হুওয়ীও বিশেষ ভাবে 
প্রয়োঙ্ন। সম্ভবপর হলে পরীক্ষাতে কিছু কিছু মৌখিক 
পরীক্ষার প্রবর্তন করা দরকার । পরীক্ষাতে যাতে ছেলের! 
কেবলমাত্র মুখস্থ-বিদ্যার দ্বারাই পার না পেতে পারে, 
সেদিকে দৃষ্টি রাঁথা উচিত। তা হলে কিছু মৌলিক চিন্তা 
এবং কিছু নিজন্ষ লেখার অভ্যাস হতে পারে। তা ছাড়া 
সর্বোপরি এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে, 

[78101086100 is a bad master but a good 
servant.” 


মেষ্টা পাট 
জ্ীনীলিমা সিংহ 


মেষ পাট বিভিন রঙের হয়--সদি|, সবুর্ধ ও লাল। ইহার 
গাঁছ উচ্চতায় জবা গাছের মত হু়। পাঁতাগুলি একটু লম্বাটে 


ছোট নাগপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জ্রেলার কঞ্চরময় অঞ্চলে ঈষৎ 
শু জমিতে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্থ হয় । ফলগুলি 


ধরণের! এগুলির ফল লাল রঙের, ডাঁটাগুলি ঈষৎ লালচে | “ শীতের সময় পরিপক্ক হয়। 


ইহার বছ নাম চলতি আছে--চুকো ফল, মেষ্টা 
পাট, লাঁলঅস্বরী, বেড়াল পাট ( বাঁকুড়ায় )। এই গাছ 
সাধারণতঃ একটু শুক্ন| জমিতে জন্মে। মানভূম, সিংভুম, 


এই মেঃ! পাটের গাছ আঁমাঁদের বিশেষ উপকারী । ইহা 
হইতে বিবিধ খাচ্ন্রব্য তৈরি করা যায় । মেষ পাট হইতে 
জেলি প্রস্তত-প্রণালী সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিতেছি। 


৩৬৮ 





দেড় সের আন্দাজজ মে&। পাটের লাল পাঁপড়ি ছাড়াইয়া 
একটি কড়াইয়ে সের দেড়েক জল দিয়া উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া 
লইতে হয়। মেষ্টা বাঁহীতে গলিয়! না| যায় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে । ভাল দেওয়া জল লাল হইলে ছান! বাঁধিবার 
মত করিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া দিতে হয়। পরে দেড় সের চিনি 
তাঁহাতে দিয়া গলাঁইয়| লইতে হয়। ভাঁলক্ষপে চিনি গলিয়া 
মিশিয়া গেলে উন্কৃনে কড়াই সমেত চড়াইয়া নাঁড়িতে নাঁড়িতে 
যখন একটু একটু ঘন হয় তখন আঁচ হইতে নামাইয়! কাঁগজী ব 
. পাতি লেবুর রস মিশাইয়| নাড়িতে হয় । গঞ্জের জণ্ভ এসেন্স 
"(01 vanilla 0r 0tanges) কয়েক ফৌটা দিতে হয়। 
এই প্রক্রিয়া দ্বারা চমৎকার জেলি ঠরি হুয়। ঠাও1 হইলে 
এই ছেলি অমিয়! যায়। এই ভ্বেলি দেখিতে টকটকে লাল 
রঙের হয়, বিলাতী জেলিকেও হার মানায়। রুটি, লুচি 
বিস্কুট, টো ইহার দ্বার মাঁখিয়] খাইতে বেশ সুস্বাছ লাগে৷ 
গৃহস্থ-ঘরের বধু ও কন্ঠারা এই জেলি তৈরি করিয়া দেখিতে 


প্রবাল 


১৩৫৬ 

পারেন! কলিকাঁতার বাঁজ্জারে এই লাল রঙের মেষ্টা পাট 
কিনিতে পাওয়া যায় । ইহ! দ্বারা আঁচারও তৈরি করা যায়! 
প্রথমে ইহা! জলে সিন্ধ করিয়া! লাল রঙের জলটুকু ফেলি! 
দিতে হয়। তার পর কুলের আঁচাঁরের যত ছিবড়েুলোর 
সহিত সরিষার তৈল, লঙ্কা, ভাঙা মশলার গুঁড়া, আখের 
গুড় ও পরিমাণমত লবণ মিশাইয়া নৌদ্রপন্ক করিয়া লইলে' 
চমৎকার আচার প্রস্তুত হ্য়। মেধ! গাছের, আর একটি. 
উপকারিতা আঁছে--ইধা হইতে পাট হয়| ইহার তন্ত খুব 
শক্ত ও উজ্বল সাঁদা রঙের, সেন্ড ইহার একটি নাম বেড়াল 
পাট । এই পাট বাহির করিবার নিয্নম লিপিবদ্ধ করা হইল । 
গাছগুলি কাটিয়! আঁটি বাঁধিয়া জলাশয়ে জাঁগ দিতে হয়। 
পরে পাঁটকাচার মত কাচিয়! লইলেই ইহার পাট নির্গত 
হয়। ইহার সুত! খুব দুঢ়। তাহা দ্বারা বন ও দড়ি 
প্রস্তুত হয়| ব্যাপকভাবে ইহাঁর চাষ সুরু হইলে দেশবাঁপীর 
লাভবান হইবারই সম্ভাবনা । | 


তুমি কেন এসেছিলে কবিতার সম 
প্রীঅপূর্র্বকৃ্ণ ভট্টাচাৰ্য্য 


কি জানি কি ডেবে বসি সুরে মালা গাঁথি 
সেদিন হারালে তুমি প্রথম সরম, 
যৌবন ফুলবনে আহ্বান পাঁতি 
সেদিনের সমীরণে পেয়েছি পরম । 
ভ্রস্ত কপোঁতীসম দুরু ছুরু বুকে 
বিস্মিত আবেগের দ্বিলে পরিচয় 
কুলুমকপোঁল তব মোর অভিমুখে. 
প্রভাতী আলোর মত রাও! মধুময় । 
বিহান বেলায় কবে মৌর ভীরু আশা - 
| আশাবরী সুরে তব দিয়েছিল ধরা, 
তুমি তারে বলেছিলে এই ভালোবাসা 
প্রাণময়ী ভাষা নব আঁবেশেতে তর] । 
_গেয়েছিলে গাঁনথানি মোরে কাঁছে পেয়ে 
. মীড়ে মীড়ে বুলায়েছ যরমের মারা, 
সেদিন ছু'ঞজনে বসে দুরপানে চেয়ে 
দেখেছিহ্থ অনাগত দিবসের ছানা] | 


বন্ধিম-কথা তব সপিল ভাবে 
সুন্দর উপমায় অঙ্কন করি 
ভাবি নাই কানে মোর তুমি যে শোনাবে 
হুলায়ে ছুলায়ে পথে শ্রীতি-মঞ্জররী | 
মোদের সমুখে ছিল বাঁক] প্রবাহিণী 
সীমা নাই, শেষ নাই, উদাস উদার, 


ভাঙাগড়া মন তাঁর বহে একাঁকিনী 

স্ঠামায়িত প্রান্তরে প্রবাহ সুধার । 
তথন কুন করি গেয়েছিল পাখী 

উষার উদ্রয়-রাঁগে রাতের আড়ালে, 
বাধিবারে অনুরাগে পুষ্পিত রাখী 

চপল চরণপাতে হুবাহু বাড়ালে । 


তুমি কেন এসেছিলে কবিতার সম 

খেলা করিবার ছলে কত যুগ পরে ! 
স্বপনবঝোরাঁর ধার] নেমে এলে! মম 

মিলনের মোঁহানায় ক্ষণ অবসরে । 
হারাতে হারাতে দিন কত চলে যায 

কত যাওয়া] কত আস হেথা বারে বারে, 
বিজ্বলীর মত কেন ঘন আবিয়ায় 

দেখা দিয়ে গেছ আজ ছুরাশার পারে 1 

কেমনে ভুলিলে শেষে মোরে অনায়াসে 

কৃত কথা] ঘৃমায়েছে বেদনায় ছেয়ে ] - 
কুড়াতে কুড়াঁতে স্মৃতি চোখে জল আসে 

শুস্ভ কুটির পানে শুধু থাকি চেয়ে। 
ছুইটি হৃদয় যেন তরণীর মত 

এ পারের ঘাটে মোর, ওপারে তোমার ! 
কালের বহিছে ঢেউ মাঝে অবিরত 

ফিরে কি আসিবে কৃ মিলন দৌঁহার । 


চি 


নওচণ্ডী বা নবচণ্ডী 
শ্রীঅমিতাকুমারী বসু 


ক'দিন থেকে সবার মুখে একই কথা স্তনছি। “নওচভী 
আয়ে তো হামলোগ ঘর যায়েক্গে ।” ঝি-চাঁকরের মুখে একই 
কথা । যদি জিজ্ঞেস করি, “নৌচণ্ডী কিয়! হাঁয় ?” তবে 
বলবে, “মা-জী, ও ত নচণ্ডী হায়, বহুৎ তাঁজ্ষব চীজ, বহৎ 
বড়ীয়া 1” কাজেই একদিন এক প্রতিবেশিনীকে জিজ্ঞেস 
করলাম, “তোমাদের দেশের নচণ্ডী কি বল দিকিন।” তখন 
তিনি বললেন, “আঁহা নচণ্ডী কি তাঁও জান না? তবে বলি 
শোন । এই মীরাঁট শহর ছাড়িয়ে শহরের বাইরে হাঁপুরের 
দিকে যে রান্তাটা গিয়েছে সেখানে প্রায় মাইল দুয়েক খোলা 
মাঠ পড়ে আছে। সেই বিস্তীর্ণ মাঠের সামনেই একদিকে 
একটি ছোট মন্দির, তাঁতে চণ্তীেবী স্থাপিত আছেন ।” চত্ডী- 
দেবীর মন্দিরের প্রায় বিশ-ণচিশ হাঁত দুরেই মুসলমানদের 
বাঁলমিঞীর মসজিদ | মন্দিরে বলিদানের প্রথা নেই-_ 
মসদ্দিদেও জবাই করা হ্য়না। ধর্ম্মঘটত ব্যাপার নিয়ে 
কোন রকম বাদ্বিসন্বাও চলে না। এই যে প্রকা মাঠ তা 
দেবোত্তর সম্পত্তি । প্রতি বৎসর খুব ধুমধামের সহিত মেলা 
হুয়__দোকান-পাঁউ বসে। তাঁকেই বলে নওচণ্ডী ৷ 
হিন্দুরা বলে: আমাদের চণ্ডীদেবীর জন্ত এই মেল1। 
মুপলমানর1 বলে বালমিঞার জন্ঘ__-তা যে কারণেই ছোক 
মেলাটি দেখবার মত । দলে দলে শ্রী-পুরুষ মন্দিরে যাচ্ছে, ফুল- 
বাতাস! নিবেদন করছে, আর প্রায় অঃপ্রহর চলছে ভজন। 
২৫শে মাঁচ্চ নচণ্তী মেল! সুরু হ'ল। সকাল থেকে মাঁঝরাত 
পর্যন্ত ব্বাস্তায় সাইকেল-রিক্সা, মোটর-টাঙ্গা৷ অনবরত চলছেই । 
সাইকেল-রিক্সা আওয়াজ ও বিবিধ যানবাহনের শব্দে রাঁস্তা- 
ঘাঁট সারাক্ষণ মুখরিত । রাস্তায় অনবরত চলেছে যাত্রীর পর 
যাত্রী । নিকটবর্ভাঁ শহর ও বিভিন্ন গ্রাম থেকে অতিথি-অভ্যাঁগত 
আত্মীয়-কুটুখ্বের এসে গেছে নচত্ভী দেখতে । এক সন্ধ্যায় 
আমরাও বেরিয়ে পড়লাম নচণ্ডীর উদ্দেশে । শহর ছাড়িয়ে 
টাঙ্গা বাইরের পথ ধরলে, এবার পিচের রাস্তা ছেড়ে বালুময় 
রাস্তা সুরু হ'ল । যাত্রী আর মোটরবাঁসের জন্য পথ চলা দাঁয়। 
দুর থেকে আলোকমালায়'উদ্তাসিত ফটক দেখে বুঝা গেল 
নচণ্ভী এসে গেছি । অবারিত-তোরণ-দার দিয়ে দলে দলে 
লোক ভিতরে প্রবেশ করল । ঢোঁকবাঁমাত্র প্রথমেই ছ*ধাঁরে 
নানা রকম ভাঁড়ামি ও পুতুলনাঁচ দেখা গেল। প্রত্যেকে যে 
যাঁর তাবু উপর বুড় বড় ছবিওয়ালা প্ল্যাকার্ড লাগিয়েছে, 
প্রত্যেক তাঁবুতেই প্রচ শব্দে করতাঁল, ঢোল বান্ধছে, আর 
এক এক জন লোক মুখে চোঙ্ন! লাগিয়ে বলছে, “অরর অরর 
হু হু আন! ট্যিকট-_আ যাঁও আঁ যাও” করতাঁলের বমাঝম্‌ 
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আওয়াজে কান ঝালাপাঁলা। ছু-তিনটে তাঁবুতে প্রমাণসাইজ 
নানারকম মৃষ্তি গড়ে পুতুলের খেলা! দেখানে! হচ্ছিল । কোথাও 
বা মুখোস পরে লোকের! নানারকম অঙ্রভঙ্গী করে নাঁচছিল। 

এই বিস্তৃত ময়দানে অসংখ্য দোকানপাট বসে গেছে_- 
চারদিকে বৃভাকারে সারি সারি দোকান যাঁঝখানে চওড়া 
রাস্তা । সরকার নাকি এই মেলাতে বিশেষ লাভবান হন । 
যারা গরীব লোক, দোকান ভাঁড়! করবার সঙ্গতি যাঁদের নেই, 
তাঁর! ছু'ধারে মাটির উপরই বন্্থও বিছিয়ে টুকিটাকি জিনিষ- 
পঙ্জ নিয়ে বসে গেছে। বহুদুরস্থিত অঞ্চল থেকেও ব্যবসায়ীরা 
ুর্ম,ল্য ও ছু ভ্রব্যপন্তার নিয়ে এসে দোকান বসিয়েছে এবং 
বেশ পয়সা কামাঁচ্ছে। বোম্বাই, দিল্লী, বারাঁণসী, কলিকাতা, 
মাক, মহীশুর প্রভৃতি বহু স্থানের বিশিষ্ট পণ্যজ্রব্যের 
সমাবেশ হয়েছে এই নওচপ্ভীর মেলায় । দোঁকানগুজিতে 
আলোর খুব বোঁশনাই, বৈছ্যতিক আলোকে উদ্ভাসিত 
দোঁকানগুলির অপূর্ব শো! হরেছে-_এ যেন ইন্দ্রপুরী, উদ্ভব 
নীল স্িপ্ধ কিরণে ঝলমল করছে। 

যাআীতে যাত্রীতে নওচণীর মেলাঁক্ষেঅ ভরে গেছে। যে 
দিকে চাওয়া! যায় সেই দিকেই অগণিত নরমুও। ধনী, দরি্র, 
ছেলেবুড়ো, দ্রীপুরুষ কেউ বাঁদ যায় নি। লোকের ভিড়ে 
পথচল! দায়। কারুর মাথায় সাঁদ! পাগড়ী, পরনে নোংর! 
ধুতি ; কেউ পরেছে সাদ] পাজামা, গায়ে রডীন সার্ট ; কেউ বা 
একেবারে পুরোদত্তর সাহেবী পোশাকে সজ্জিত; কেউ ব] 
পরেছে ধুতি পাঞ্জাবী ; কারে! বা পরণে ইরা ইন্জার, গায়ে 
লম্বা কোট ; কারো মাথায় টুপী, কারো মাথায় পাগড়ী, কারো 
বা মাথা খালি। মেয়েদের মধ্যেও কত বৈচিত্র্য। কত 
রকমের, কত বয়সের বউ-ঝি, বালিকা, তরুণী, প্রৌডা। বৃদ্ধা, 
এখানে এসে জড়ো! হয়েছে । তাদের বেশভূষাঁরই ব| বাহার 
কত | কেউ শাড়ী পরেছে সামনে কু*চি দিয়ে অনেকটা ঘাঁঘরাঁর 
মত। তাঁর আঁচল সামনের দিকে । আলে! পড়ে বাঁরাণসীর 
জরীর আঁচল ঝিকমিক করে উঠছে। কেউ পরেছে হাল- 


ফ্যাসাঁনের শাড়ী, পেছনে তাঁর রেশমী আচল হাওয়ায় উড়ছে। 


কারও গাঁয়ে কমলারঙের অথবা গোলাপী রঙের সালওয়ার 
পাঞ্জাবী, তার নীচে সরু জরীর পাড় বসানো । সুন্দর ফুর- 
ফুরে রডীন বা সাদা ওড়না! কাঁলোচুল অর্ধেক ঢেকে রেখেছে, 
তারই নীচে একবেধী ব! ছু’বেণী রেশমী ফিতায় আবদ্ধ হয়ে 
ঝুলছে, চোখে জুম্মা আকা, ঠোঁটে টকটকে রং। কেউ বা! 


' পরেছে একেবারে সাদ! শালওয়ার পাঞ্জাবী । মাথায় রেশমী 


ওড়ন!। অধিকাংশের কানেই লম্বা লম্বা সোনার হুল ঝুলছে । 


৩৭৬ 


রে ন 


১৩৫৬ 


দু-এক জনের.কপালে শুধু সিন্দুরের ফৌটা নতুবা বেশীর ভাগ 


মহিলারই কপাল নানা রঙের উজ্বল টিপে স্শোঁভিত । আঁপাঁদ- 
মন্তক সাদ বোরখাঁয় ঢাকা মহিলারও অভাব ছিল ন!-_ শুধু 
তাদের ছু'চোখের সামনে জাঁলিকাট! | তাঁরই ফাকে বাইরের 
দৃম্ধ দেখে দেখে তার! দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কোন কোন 
মহিলা তাঁদের পোশাকের উপর কালে! আলখেল্ল! চড়িয়ে 
দিয়েছেন। মুখের" উপর একটা! কালে! পর্দা ঝুলানে। আছে, 
সময় সময় সেট! ভার! মাথার উপর তুলে রাখেন, আবার 
দরকারমত তাঁই দিয়ে মুখ ঢাকেন'। ভডাঁদ্বের পোশাক- 
পরিচ্ছদ অনেকট! আঁরবদেশীয় বেছুইন মেয়েদের মত । গাঁয়ের 
মেয়েরা পরে এসেছে লাল কালে! রঙের চুনট-কর! ঘাঘরা। 
এদের কোনটার রং টক্‌টকে লাল, কোনটা বা কুচকুচে 
কাঁলো। ঘাঘরার নীচে চওড়া জরীর পাড় বা রেশমের পাড়, 
বসানো । পায়ে মল, গাঁয়ে রঙীন কুর্তা আর ওড়ন! দিয়ে 
মাথ! ঢাঁকা। তাদের চলার তালে তালে মল বাজছে 
ঝমাঝম্‌ আর চুনট-করা ভারী ঘাঁধরাঁর পাঁড় ঝিকমিক করছে, 
ভাঁদ্রে ভাঁজে পাড়গুলে| ঢেউ খেলে উঠছে নামছে । দেখতে 
বড় ভাল লাগছিল । ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরই বা 
পোশাকের কত রকমারি । এত ভিড়েও এটা লক্ষণীয় 
যে ধনী গরীব সকল শ্রেণীর মেয়েদের পোশাকই শালীনতা 
ও সুরুচির পরিচায়ক ছিল । সবার মুখেই বেশ একটা 
প্রস্ন্নতা। গৃহ্স্থ-পরিবাঁরের দ্রী-পুরুষ আর বাঁলক-বালিকা- 
দের জীবনের সহজ আনন্দ ও তৃপ্তির ভাবটা! বড় সুন্দর, 
বড় পবিত্র বোধ হচ্ছিল । লোকের এই ভিড়, সুন্দর মুখ, 
অসুন্দর মুখ, রকমারি পোশাক, বিচিত্র ভাষা _গুধু এমব 
দেখলেও নওচণ্ডীতে আপার পরিশ্রম সার্থক হয়। দোকান- 
পাট যেখান থেকে সুরু হয়েছে সেখানে প্রথমেই দেখা গেল 
গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্ধ্য দরকারী দ্িনিষপত্র- রাশি রাশি কড়াই 
স্তপীক্ৃত কর] হয়েছে, দু’মণ ভিন মণ জল বা অন্ত জিনিষ 
ধরে এমনি রাক্ষুসে কড়াই । তাঁর আশেপাশে ছোট-বড়- 
মাঝারি বহু আকারের কড়াই | রাক্ষুসে কড়াইগুলির পাঁশে 
খুব ছোট খেলনা-কড়াই মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। হাতা, 
বেড়ি, খুস্তি, চালনি, ধুচুনি, তালা-চাঁবি, ছুরি, কীচি প্রভৃতি 
যাবতীয় দরকারী লোহার জ্রিনিষই দোকানে ছিল । পাশের 
দোকানে ছোট-বড়-মাঝারি নান! ধরণের বালতি, স্নানের 
টব, জল ধরে রাখবার বড় বড় পিপা-_নামা ধরণের বিরাট 
বাক্স থেকে আরম্ভ করে অতি ক্ষুদ্র বাক্স পর্য্যন্ত ছিল। 
সেগুলো নানা রঙের ও সেগুলোর গায়ে বিচিত্র নক্সা তোলা । 

চীনে মাটির দোকানে রাশি রাশি বেয়াম, কোনটা] গোল, 
কোনটা চেপ্টা, কোনট| লম্বা! । ছুণহাঁত উষ্চু বৈয়াঁমের পাশে 
চার ইঞ্চি উচু বৈয়ামও স্থান পেয়েছে । ছোট বড় নানা ধরণের 
কত বাঁটি। এগুলো নাকি চুনাযে তৈরি হ্য়। 


আর একট! দোকানে আছে বেশ সুন্দর সুন্দর রং-ক্ষরা! 
ব্যাগ, ঝুঁড়ি, বাক্স, পুতুলের ছোট 'ছোট টেবিল, চেয়ার 
ইত্যাদি। খেহ্ুরপাঁতা দিয়ে দ্বিনিষগচলি বোন! ও সুন্দর 
রং-কর!। সাধারণ ঝিনিষ, অথচ কত জ্ুদৃষ্ঠ | এগুলি 
মান্দ্রান্জের কুটির .শিল্পের নিদর্শন । 


দূর থেকে এলুমিনিয়াষের বাঁসনগুলি রূপার মত বক্‌ ঝক্‌_.১ 
করছিল। বড় সসপ্যানের উপর ছোঁট সদপ্যান সাজ্জানো। 
এ রকম একটির উপর আর একটি বসিয়ে ঠিক মুকুটের মত করে 
রেখেছে । তার পর নজরে পড়ল লাঠি ও বীশীর দোঁকাঁন। 
ওকের লাঠি, সেগুনের লাঁঠি। কোনটা সোঁজা হাতার, 
কোনটা! বাঁক] হাঁতাওয়াঁল1, কোনটাঁতে নানা রকম নক্সা-কর]। 
সাহারানপুরের কাঁলো কাঠের কারুকার্ধ্যঘচিত জিনিষগুলে। 
বিশেষ ভাঁবে দৃ্টি আকর্ষণ করল। তা ছাড়া জুতার দোকান, 
রূপার বাঁসন-কোঁসন, অলঙ্কার, খেলনা, চামড়ার জিনিষ 
ইত্যাদি কত জিনিষের দোঁকনি যে খোলা হয়েছিল তাঁর আর 
অন্ত নেই। বেশীর ভাগ মেয়েই শাড়ী কাপড়ের দোকানে 
ভিড় করেছিল । দোকানদারের! রেশমী শাড়ী, জ্ররীর শাড়ী, 
বেনারস ক্রেপ, কাশ্মীরী শাড়ী, স্থরাগী শাড়ী, মান্দ্রাজী, মারাঠী 
শাড়ী ইত্যাদি রকমারি বহুমূল্য শাড়ীর আচলগ্চলো! বের করে 
নান! কায়দায় সাজিয়ে রেখেছিল । ফুল তাঁর সুগন্ধ ছড়িয়ে 
যেমন ভ্রমরকে আকর্ষণ করে, তেমনি করে এই শাড়ী কাপড়ের” 
দোঁকানগুলি রং-বেরঙের শাড়ীর সৌন্দর্য্য ও চাঁকচিক্যে 
মছিলাদ্দিগকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করছিল । শাঁড়ী-কাঁপড়ের 
দোকানগুলির অপর পাঁশে আুসজ্জিত রেষ্ট,রেন্ট। সুসজ্জিত 
তরুণ-তরুণীর] ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে রেষ্ট, রেণ্টে ঢুকে চেয়ারে, 
সোঁফায় আরাম করে বসছে,পরিবেশনকারীর] অর্ডার অনুযায়ী 
খাচ্ছদ্রব্য সুন্দর সুন্দর প্লেটে সাজিয়ে রাথছে। তরুণ-তরুণীদের 
যদ গুগ্রনে, হাঁসি তামাশায় রেষ্ট রেণ্ট প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে । 
খেলার দোকানগুলি পাশাপাশি সাঁজাঁনে! রয়েছে। ওগুলি 
দেখে শিশুদের মাথা গুলিয়ে যায় । কোন শিশু বলে উঠে, 
“মা এই বাঁশী হাতে বড় কৃষ্ণ নেব ।” কেউ বলে, “আমি এই 
সাদ ধবধবে স্থভাষ বোনের মূর্তি নেব।” কোন খোকা 
বলে উঠে, “বাবা, আমার এ এনোপ্লেনটা চাই-ই চাই ।” কোন 
মেয়ে বলে উঠল, *মাতাঁজী ' মুঝে ও বড়ী চিড়িয়! চাঁহিয়ে ৷” 
সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে বললে, “নেহী নেহী_ম্যয় এঞ্রিন 
মাংগতা হুঁ ।” এমনি নান] ভাষায় নান! জাতির -শিশুদের 
আব্দার শুনতে বেশ লাঁগছিল। ওরা কোন্‌ জিনিষটা 
পেলে খুণী হবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না। কত খেলার 


-উপকরণ-__হুকিিক, ব্যাটবল, রিং, কেরম, লুডো, স্নেক, কোন 


কিছুর অভাব ছিল'ন1, আব দোঁকাঁন-ভর1 ত অজস্র রকমারি 
পুতুল, পাখী, মোটর, রেল, বন্দুক, ডাম এসব ছিলই। এই 
বস্তপুপ্রের মধ্যে শিশুদের লোভ যদ্দি প্রবল হয়ে ওঠে তবে. 


শ্রাবণ . * 


সতী 


৩৭১ 


পা পস্পিস্পাপপিপস্পিস্পাস্পিসপিসপস্পিস্পিসপাস্পিসিপাসপাস্পপাসপাসপাস্পিসসাপাস্পাপাসিপাপসপিস্পিস্পিস্পাাপাসপিন্পাপিস্পাস্পািসিপিপপিপাশিসাশাশাসা্পীশিসাশাশীশাশাসাসাসিসপাািছ 


তাঁদের দোষ দেওয়| চলে না। মনোহারী দৌকানগুলির 
এক পাশে বড় বড় ময়রার দোকান বসে গেছে। কত রকম 
মগ্ডা-মিঠাই, থাঁজাগজ! পুরী কচৌরী, ফুলরী, চিড়া । অসংখ্য 
মাছি এগুলোর চারদিকে ভন্‌ ভন্‌ করে টড়ছে। কাছে 
দোকাঁনে দোকানে ছু’একথান! চেকার টেবিলও পাঁত| আছে। 
€ গায়ের লোকের! চারদিকে এই 'ন্রব্যসম্তারের প্রাচর্ষ্যের 
মধ্যে দিশেহার! হয়ে যায়। বিশেষ কিছু কেনাকাটা! না 
করে তার! ময়রার দোকানেই বেশী ভিড় করে এবং 
তাঁদের জীবনে যা প্রায় সম্ভব ব্যাপার বললেই চলে এখানে 
তাঁই হয়__টেবিল চেয়ারে বসে মিঠাই-মওা ফরমাঁয়েদ 
দিয়ে খাবার ছুলভ সৌভাগ্য তাঁর! লাভ করে। বরফ- 
ওয়ালার! বরফের গাঁড়ী নিয়ে ফিরছে, কীঁচের গ্লাসে জল ভরে 
এগিয়ে দেয় ; অপরিসীম আনন্দে নিরীহ সরল গ্রাম্য 
লোঁকগুলির মুখ উজ্ববদ হয়ে উঠে, তৃপ্তির হাঁসি হেসে কোমরের 
গেঁজিয়! থেকে টাকাপয়সা! বের করে গুনে গুনে দেয়। তার 
পর যেদিকে সব আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা আছে সেদিকে চলে 
মন্থর গতিতে । ূ ূ 

উপরের ভারী শিকল থেকে নাঁগরদোঁলীর চেয়ারগুলে! 
ঝুলছে। টিকেট কিনে ধাঞ্কাধান্কি করে এক এক দল লোক 
-তাঁতে উঠছে। বৌ বৌ করে আরোহীদের নিয়ে নাগর- 
দোল! প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে। শিশু ও বুড়োদের মুখে তখন 


কি হাসি! কোথাও ছোট ছোট খুপরি ঘর, তাতে লেখা 
আছে জীবস্ত জল-পরী-_-জল-পরীর রঙীন ছবি দর্শকের মনকে 
আকর্ষণ করছে। রন্নস্থলঞ্চলি আলোঁকমাঁলীয় উদ্ভাসিত হয়ে 
ঝলমল. করছে। ব্যাড বাজছে, সার্কাস সুরু হয়ে গেল। 
সার্কাস-মেয়েরা ফ্রিল বসানো নাচের পোশাক হাঁটুর 
উপর অবধি পরেছে। মাথায় রেশমী রিবন দিয়ে চুলদ 
আটকে রাখা, কালো মুখে এত প্রচুর পাউডার যেখেছে 
যে মুখগুলোকে যেন চুণ-কাঁলি মাখা বলে মনে হচ্ছে। 
হাঁতে লাল নীল রেশমী ছাতা নিয়ে, পায়ে সাদা জুতো! পরে 


"তারের উপর দিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল, দর্শকদের 


হাততালিতে সার্কাপ-প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠল। বাঘের 
হালুম হালুম ডাকে ছেলেমেয়েরা সচকিত হয়ে বাপমায়ের 
হাত ধরলে। : _ 

অন্তদিকে হঠাৎ মিঠা গলায় গান সুরু হয়ে গেল-_“বহুৎ 
দূর বাঁনেওয়াল] হ্যায় :” সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতকাঁরিণীদের 
পায়ের ঘুঙর তালে তালে রুযুঝুযু রবে বাজতে ল্রাগল। 
সিনেম| স্থরু হয়ে গেছে। ক্রমে রাত গভীর হয়, আমোদ- 
প্রমোদ থেমে যাঁয়। দোকানীরা দোকানপাট বন্ধ করে 
দেয়, দলে দলে লোকের! যে যার ঘরে ফিরে যায়। 
আবার সুরু হয় সেই নিয়মবাধা জীবনযাজা। এক 
সপ্তাহের নওচণ্ডীর স্মৃতি মাঝে মাঝে মনকে দোলা দিয়ে যাঁয়। 


সতী 


সরোঁজিনী নাইডু 
অনুবাদক £ শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় 


আমার প্রাণের দীপ, মরণের তুহিন অধর, 
তোমারে নিভিয়ে দিল চকিতের ছুরস্ত নিশ্বাস 
তোমার হ্বলত্ত জ্যোতি অন্ত গেল--ফিরিবে না আর 
প্রিয়, মোরে রহিতে কি হবে এই গহন তিমিবে ? 


আমার প্রাণের তরু, মরণের নিঠুর চরণ 
দলিত করিয়া! গেল তোমার ললিত লতিকারে 


মিলাল মহিম! তব--কোনমতে ফিরিবে না আর 
কুল কি বাচিয়া রবে, মূল যবে হ'ল প্রাণহীন ? 


আমার প্রাণের প্রাণ, মরণের খরতরবার 

আমাদের ছিন্ন করে অশ্রপ্ল,ভ রুদ্ধবাঁক্যসম 

আমর! অভিন্ন আত্মা__বিদীর্ণ হুব কি তবে আজ '** 
জীবন বিদাঁয় নিল--দেহ কি পড়িয়া রবে হাঁয় ? 


৩৭২ প্রবাল e ১৩৬. 








ভালো রানা . 
খেয়ে যেমন তৃপ্তি 
পরিবেশনেও .. 


দিয়ে রানা কারি 
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বাঁংলালিপির সংস্কার 


শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় 
গত বর্ষের আঁষাঁঢ় সংখ্য! “প্রবাসী”তে . অ্ধেয় শ্রীযুক্ঞ যোঁগেশ- 


চন্দ্র রায় এবং কান্তিক সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সুধীরকুমাঁর চৌধুরী . 


বাংলালিপি সংস্কার সম্বন্ধে আলোচন] করেছেন । আমি এখানে 
এই ছুটি প্রবন্ধ সন্বঞ্ধেই যংকিফিৎ আলোচন! করব। 

, বাংলালিপ্রি সংস্কারের উদ্দেন্ত যৌগেশবাঁবু খুব সুষ্ঠুভাবেই 
বিরত করেছেন । বাংলা অক্ষর-সংখ্যা অত্যন্ত বেশী; সেই" 
জন্ভ গ্রথম-শিক্ষার্থী ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাংলা লিখন- 
পঠন শিখতে অনেক সময় লাগে ; এটা ভাঁষা-শিক্ষার একটি 
বিশেষ অন্তরায় । এই অক্ষরাধিক্য ছাপাখানারও একটি প্রধান 
ও জটিল সমগ্তাঁ। এই কারণেই যন্ত্রের সাহায্যে বাংলা! লেখা 
একরূপ অসম্ভব হয়ে ফাঁড়িয়েছে। সরকারের দৃষ্টি এই বিষয়ে 
অনেক দিন আঁকধিত হলেও বিশেষ কোন সুফল ফলে 

নাই, 


ন্ট 







ৰ ০১, 
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রোমান অক্ষরের সাহায্যে, ধ্বনিপ্রকাশের পদ্ধতি 
অঙ্থসারে বাংলা ভাঁষায়ও যদি একটির পর একটি অক্ষর 
সাজিয়ে ভাষার ধ্বনিগুপি প্রকাশ করা সম্ভব হয়, তা হলেই 
বাংলালিপি-সংস্কারের প্রয়াস সাঁফল্যমগ্ডিত হতে পাঁরে এবং 
যোগেশবাবু ও সুধীরবাঁবু উভয়েই এই প্রণালীই অবলম্বন কর! 
সমীচীন বলে মনে করেন | এই সংক্কার-চেষ্ঠীকে সার্থক করে 
ভুলতে নিম্নলিখিত নিয়মন্লি মেনে চলা আবশ্যক হবে । 

বাংলার ধ্বনিপ্রকাঁশক অক্ষরগুলির আকার ও গঠনের 
পরিবর্তন না হওয়াই ভাল] কারণ উপরি-উক্ঞ প্রণালী দ্বার] 
বাংল] ভাষার বহুসংখ্যক যুক্তাক্ষর বাদ দেওয়া সম্ভব হলেও 
ছোট ছোট ছেলেমেয়ের শিক্ষা কিছুদূর অঞসর হলেই তারা 
যাতে প্রচলিত পদ্ধতিতে ছাপা পুস্তক পাঠ করতে পারে তা 
সম্ভব না হলে দেশের পক্ষে তথা শিক্ষার পক্ষে শুভ হবে না। 
কারণ বহুদিন পর্য্যস্ত বাংলা ভাষার সমুদয় পুস্তক নুতন 
পদ্ধতিতে ছাপ! সম্ভব হবে না। যদি লিখন-প্রণাঁলী ও অক্ষর- ' 
গুলির কোন পরিবর্তন নিতাঁস্তই আবশ্যক হয়, উপরি-উক্ত নীতি 


৬ 
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যতদুর সম্ভব মেনে চলতে হবে । অনাবশ্ঠক পরিবর্তন কোন 
কারণেই বাঞ্ছনীয় হবে না। আর একটি কথ! £ লিখন ও 
মুস্রণ উভয় দিকের সুবিধা ও'অন্ছবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে 
বাংলালিপির পরিবর্তনপাঁধনে ব্রতী হতে হুবে। সর্বদাই 
মনে রাখতে হবে, বর্তমান লিপি-সংস্কারের প্রধানতম উদ্বেষ্য 
উচ্চারণ-সংস্কার নয়) একটি জীবস্ত মৌখিক ভাষার গতি 
একটি প্রবহমান খরস্রোতা! নদীর মত) ইহাকে বাধ বেঁধে 
একটি সুনিদ্ধিঃ খাতে চালানে| সহজ ব্যাপার নয়। মৌখিক 


ভাষার উচ্চারণ পরিবর্তন অপরিহার্য্য এবং তা লেখ্য সাধু 


ভাষাকে প্রভাবাঁবিত করবেই । এই পরিবর্তন-প্রকাঁশক নুতন 
নুতন চিহ্ন ও নুতন নুতন অক্ষর উদ্ভাবন, বর্তমান লিপি-সংক্ষার 
প্রচেষ্টাকে জটিলতর করে তুলবে বলে মনে হুয়। 

এখন যোগেশবাঁতু ও সুধীরবাঁবুর প্রস্তাবঞ্চলি .একটু 
বিস্তারিত ভাবে আলোচন! কর! প্রয়োজন । যোঁগেশবাবুর 
ঈ, , য, র, অন্তঃস্থ য়ড়, এবং ঢ এই সাতটি অক্ষরের রূপ 
পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছেন। কিন্ত এই পরিবর্তন কেন 
অত্যাঁবষ্ঠক বলে বিবেচিত হচ্ছে? র, ড়, ঢ় ও য়-র রূপের পরি- 
বর্তনের কারণ আমার মোটেই বোধগম্য হ'ল না| এক একটি 
ফুটকি কি এত অনর্থের কারণ? ছাপাঁয় ত কোন অঙ্গুবিধা 
হবার কথা নয় এবং লেখায় কলম ভুলে-ফুটকি দিতে বিশেষ 
যে অসুবিধা হয় তাঁও ত মনে হয় না। ঈ, , এবং স্ব সম্বন্ধে 
উচ্চারণের উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কর! এবং উচ্চারণের 
সৌকর্ধযপাধন এর দ্বারা সম্ভব হবে__এই যদ্দি পরিবর্তনের 
কারণ হয়, তবে এটাকে খুব জোরাল যুক্তি বলে মনে হয় না । 
বাংলা ভাঁষার দীর্ঘ ও হুত্ব ধ্বনির এত পরিবর্তন হয়েছে 
এবং বায় ও অস্তঃন্থ ব-কারের ধ্বনিপাম্য এত অধিক যে 
ব্যাকরণ ও অক্ষরের রূপ পরিবর্তন দ্বারা ভাকে ঠেকান 
মোটেই সম্ভব নয়। পূর্বেই বল! হয়েছে- মৌখিক ভাষার 
এই রূপ পরিবর্তন অপরিহাধ্য। য-ফলার জন্য য-র রূপ 


পরিবর্তন এবং ব-ফলার জন্য সংস্কৃত ব ব্যবহার করলেও ' 


প্রথম শিক্ষার্থীদের যখন বর্তমানের মত প্রচলিত উচ্চারণ 
শিক্ষা দিতেই হবে তথন অক্ষরের রূপ পরিবর্তনের সার্থকতা 
কোথায়? উচ্চাররণ-সংশোঁধন শিক্চা-দান-পদ্ধতির সহিত 
. সংযুক্ত, সেটা লিপি-সংক্কার সংক্রান্ত বিষয়ের অস্তর্গত নয় । 





গ্রবালী 
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এই সব কারণে আমার মনে হয় এই সকল পরিবর্তন . 
অনাঁবশ্তক । তবে স্বরধ্বনিগুলি ব্যগ্তনবর্ণের সহিত যুস্তঃ হয়ে 
যে রূপ পরিগ্রহ করে সেগুলি ব্যপ্রনাক্ষরের মত বড় হওয়! 
এবং তাঁদের কোন কোনটির ভোল ফেরানো! খুবই প্রয়োজন । 
এখানে একটি কথা বলা আবম্কক। যদিও আমি মনে 
করি লিপি-সংস্কারে লিখন ও মুদ্রণের জন্য স্বরধ্বনির ব্যঞ্জনের {' 
সহিত যুক্ত হওয়ার দরুন উদ্ভুত রূপগ্ডলি অত্যাবন্তক নয়, 
তথাপি এই ক্রপগুলি পরিত্যাগ না করলেই ভাল হয়। এর 
কারণ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ভবিব্যতে মুকিত পুস্তক 
পাঠে এগুলির সঙ্গে পরিচয় অত্যাবষ্কক হবে; এবং 


 যোঁগেশ বাবুর প্রণালীতে উত্বগত হুস্‌ চিহ্কের (যাঁহাকে 


তিনি পাঁতী বলেছেন ) ব্যবহার অনেক কম হুবে। 

নুতন অক্ষর ও স্বর সংযোগের পর আসে যুক্ঞাক্ষরের কথা। 
যোগেশবাবু লিখেছেন, “সংস্কৃত ও সংস্কতমূলক ভাষায় 
একটি চত্মকা'র সঙ্কেত চলিয়া আঁসিতেছে ; ব্যপ্চনাক্ষর নিয়ত 
অকারান্ত । কিন্ত অগ্ত স্বরাঁক্ষর ব্যাকবণঘটিত কিন্ব! কোন - 
ব্যঞ্জনাক্ষরযুক্ত হইলে সে অক্ষর হসন্ত হয়।” এ তথ্যটি 
কি স্ুধীরবাঁবু চিন্তা করে দেখেন নাই? তিনি এর ঠিক 
বিপরীত নীতি অঙ্গুসরণ করেছেন, সমস্ত ব্যঞ্জনেরই হসন্ত 
উচ্চারণ এবং তাদের স্বরাস্ত করতে অ-ধ্বণি জ্ঞাপক একটি. 
নূতন চিহ্নের আবস্কক। যোগেশবাবুর পাঁভী এবং স্ুধীরবাবুর - 
ইংরেজী ) পরম্পরপ্রতিতন্দী। এখন বাংলা লিখনে পাঁতীর 
সংখ্যা বেশী হবে কিন্বা অ-ধ্বনিজ্ঞাঁপক মৃতন চিহৃটির, তাই 
বিচার্ধ্য । আমার মনে হয় নুতন V চিহ্ন চক্ষুর পীড়া! উপস্থিত 


'করবে, যোগেশবাঁবুর উদ্ভাবিত পন্থাটি চিরপ্রচলিত পন্থারই 


অনুসারী এবং তা পরিত্যাগ করে কি সুফল লাঁত হবে 
বুঝা গেল না। যোঁগেশবাঁবুর পাঁতী সুধীরবাবুর প্রস্তাবমত 
মধ্য স্তরেই থাকবে এবং একটি পৃথক চিহ্ন যুদ্রণরূপেই ববেম্বত 
হবে। একদিক দিয়ে__উভগ়ের যুক্জাক্ষর-বর্জন-পন্থার মধ্যে 
অনেকটা পাঁদৃশ্য থাকলেও যোগেশবাবুর্ প্রণালীই অধিকতর 


' গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। 


যোগেশবাবু স্বরসংযোগের এই হৃস্‌ চিহ্টির অস্তিত্ব কল্পনা 
করলেও, স্বর-সংযোগে এই হস্‌ চিহ্ন প্রদর্শন করেন নাই। 
স্বর-লংযোগের পৃথক অক্ষরগুলি ব্যবহার করলে তাঁদের 





? 


১০/২ এলগিন রোড 


| 
1 
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দ্বারাই স্বর-সংযোগ বুঝাঁবে, এবং উর্দঘগ হস্‌ চিহ্ন অনাবশ্থক 
হবে। কিন্ত স্বর-সংযোগের পৃথক অক্ষরগুলি, অর্থাৎ, 1 
ইত্যাঁদ্ি পরিত্যাগ করলে, স্বর-সংযোগ প্রদর্শনের নিমিডভ 
পূর্ব্ববৰ্তা ব্যপ্নবর্ণগুলিতে উর্ঘুগ হুস্‌ চিহ্নের প্রয়োজন হবে। 
এইরূপে হস্-চিহ্বের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে, যাবে এবং সেই 
কারণেই স্বর-সংযোগের প্রচলিত রূপগুলি ত্যাগ করা বোধ হয় 
উচিত হবে না। যোগেশবাবু এই নুতন প্রণালী উদ্ভাবন 
করলেও নিদ্বেই কেন অ-ধ্বনিজ্ঞাপনের জঙ্ক ফুটকি এবং 
শব্ধাস্তের হসন্ত উচ্চারণের জ্ন্ত প্রচলিত হুস্চিহ ব্যবহার 
করেছেন-_ তা বুঝ! গেল নাঁ। স্থখীরবাঁবু তৃতীয় ভরে কোন 
অক্ষর বাঁ চিহ্ন রাখার পক্ষপাতী নন। যোগেশবাঁবুর 
প্রণীনীতেও তা সম্ভব, কারণ ফুটকি ও হুস্‌ চিহ্ন তিনিই 
অন্বাধশ্যক মনে করেছেন । 

জুধীরবাবুর স্বরধ্বনিজ্ঞাপক অক্ষরগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা 
আবশ্যক । তার প্রবন্ধে তাঁর উদ্ভাবিত প্রণালীর একটিও আদর্শ 
প্রত হয় নাই। সেইঞপ্ত তাঁর মত স্থানে স্থানে বেশ একটু 
ছুর্ব্বোধ্য । তাঁর ঘ্বরধ্বনিজ্ঞাপক প্রথম সারের অক্ষরগুলি প্রচলিত 
অক্ষরের অবাঁঞনীয় জটিল সংস্করণ বললেও অত্যুক্তি হবে না। 
অ-অক্ষরের সঙ্গে-কয়েকটি স্বর-সংযোগের চিহ্ন এবং কয়েকটি 
মূল স্বরাক্ষর মিলিত হয়ে, কতকগুলি অত্যন্ত জটিল যুক্ত 
স্বরাক্ষর সু হয়েছে | যুঞ্জবর্ণ বর্জন করতে বসে, লিপির উপর 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ 
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যুক্ত স্বরাঁক্ষর চাপান কি রূপ ব্যবস্থা? অবশ্য যোঁগেশবাঁবুর 
এ! এবং ও! সম্বন্ধেও বলতে পাঁরা যাঁয় যে, এর! পাশাপাশি 
বসানে| যুক্ত স্বরাক্ষর। কিন্তু জুধীরবাবুর যুক্ত স্বরাঁক্ষর 
একেবারে অচল এবং অনাঁবশ্যক। এগুলিকে যদি চালাতে 
হয় তা হলে মৌপিক স্বরাঁক্ষরগচলি কি দোষ করল | অবশ্য 
ঘাড় বাঁকাঁন পেট বাঁকান খট] একটু কেমন কেমন। কিন্ত 
উপায় কি? এস্থলে যে-কোন নুতন অক্ষর অচল। 

যোগেশবাবু তিনটি যুক্ঞাক্ষর রাঁথাঁর পক্ষপাতী । ক্ষ ও 


জ্ঞ-তে কারো আপভি হবে না । কিন্তু ঝ-এ ট-ধ্বনির - 


আগম হলেও, এই ট-কে পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয় । সেই 
জন্ভ ষণ দ্বারা এর কাঁজ চলে যেতে পারে, এবং তাই 
সমীচীন । যুক্তাক্ষরে নুতন ধ্বনির উদ্ভবের জন্ত যদি এই 
তিনটিকে পৃথক সভা দিতে হয়, তাঁ বলে ম-ফল! ধ্বনি কি 
দোঁষ করল ? এই ধ্বনিগুলিও বিশেষ ভাবে বিক্কৃত হয়েছে । 
কিন্ত ম-ফলাকে আমল দিলে, অনেকগুলি যুক্ত অক্ষরকে 
আসন দিতে হয়। সেটা কিন্তু বাঞ্চনীয় নহে । ম-ফলাঁর উদ্ভূত 
নুতন ধ্বনি শিক্ষাপাপেক্ষ করলে, যকেও সমান ব্যবহার কর] 
উচিত নয় কি? এই দিক দিয়! জ্ঞ-র সপক্ষে সুধীরবাবুর 
ওকালতির মানেও বুঝা যায় না; কারণ শ্ব ত পৃথক অক্ষরে 
ধ্বনিবহিভু্ত নুতন ধ্বনির দাবি করে ন!--স্বধীরবাবু কেন 
একে রাখতে চান ত৷ বুঝা যায় না। 


_ (১৯৩০ সালে স্থাপিত ) 
হেড অফিস--৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


পোষ্ট বক্স নং ২২৪৭ 


ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯১৬ 


স্নশক্কান্ ল্যাক্চিৎং কাৰ্শ্য কলা? হুব! 


লেকমার্কেট ( কলিকাতা ), 
মেমারী, কীর্ণাহার (বীরভূম ), 


ঝাড়ম্থগুদা ( উড়িষ্যা ), ও. রাপাঘাট। 


স্পীম্খাসম্মহু . 
সাউথ কলিকাতা, বৰ্দ্ধমান, চন্দননগর, 


আসানসোল, ধানবাদ, সন্বলপুর, 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
এইচ, এল, সেনগুপ্ত 


তাঁর ম-ফলার ভাঙ্গ।” 





শ্রাবণ 





ম-ও অচল । ভেঙ্গে লেখার প্রয়োজন কি? অনুরূপ কারণে 
'* য-ফলার চিহ্টও পরিত্যজ্য । ও 
যোগেশবাতুর বহুকাঁলের সেই পুরাতন প্রস্তাবের নুতন 
রূপটি সহন্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাঁক। আমার 
ব্যাকরণের জ্ঞান সম্পূর্ণ, ' এ দ্বাবি আমি করি না, এমনও 
"হতে পারে আমি তার বক্তব্য ও সিদ্ধান্তপমৃহ ঠিকমত 
বুঝতে পারি নাই । .এই আলোচন! তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে 
আমার ভ্রম নিরসনের চেষ্টা যদি তিনি করেন তা হলে আমি 
পরিশ্রম সার্থক মনে কবব। আঁমি তার ঈষং-ই বা শৃঙ্গ চিহ্নের 
কথা বলছি।  “কলিকাঁতা”র মৌখিকরূপে সংবৃত ই-ধ্বনি, 
না| সংস্বত ও-ধ্বনি? পূর্বধঙ্গে অবশ্য এই সংরৃত ই-ধ্বনি 
খুবই শোন! যায়; কিন্ত বিগ্ভানিধি মহাশয়ের নিজের 
দেশ দক্ষিণ রাঢ়ে? আমিও দক্ষিণ রাঢ়ের লোক, এবং 
বোধ হয় তার বাসস্থান থেকে আমার নিবাস খুবই নিকট- 
বর্ভী। এখানেও সংবৃত ই-ধ্বনির পরিবর্তে 'সংব্ৃত ও-ধ্বনিই 
গুনতে পাই। তাঁর পর চাউল, দ্বাইল, ধাঁতু, মারি-ধরি-_ 
মৌখিকরূপেই বাঁ সংবৃত ই-ধ্বনি কোথায় ? চাল, দাল (ভাল), 
ধাত, মার-ধর--এগুলিতে দীর্ঘ অবা দীর্ঘ আঁ-ধ্বনিই পাই, 
এবং সেইজন্য এই ধ্বনি প্রকাশ করার নিমিত্ত শৃঙ্গ-র মত 
এফটি নুতন চিহ্ন কেন 'ব্যবহাঁর করব? বাংলা স্বরধ্বনির 








বাংলালিপির সংস্কার 
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শিশুপালনের সম্যক জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশুমৃত্যুর হার এত ভয়াবহ ।বিবটন 
শিশ্তদের দৈহিক সর্বান্দীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয় । ভিটামিন ডি, বি১, বিংর . 
সহিত মুল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ, ' 


টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দস্তোদগমের সময়ঃ সেবন করান উচিত। 
(*বটন নিম্নলিখিত রোগে বিশেষ উপকারী £--শিশুদের -বকৃতের পীড়া, অজীর্ণ তা, দুধ তোল! 
গেট ফীপা, কোঠকাঠিন্ত, রতশুহতা; রূগৃতা, বরহ্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি । '.. ' 





একটি পুর্ণ 


লিষ্টার এটিসেপটি কস্‌ রে 





"৩৭৭ 
মধ্যে ই-ধ্বনি ব্যপ্তন-ধ্বনির খুব কাছাকাছি। কারণ ইহাতে 
বাগ দ্বার সর্বাপেক্ষা কম উনুক্ত থাকে। সেই কারণে 


অ- বা আ.ধ্রনির, এমন কি লঘু সংবৃত ই-ধ্বনিতে পরিবর্তন 
খুব সহজ নয়) সংবৃত ও-ধ্বনিতে পরিবর্ভুনই খুব স্বাভাবিক । 
তার পর চলিয়া, করিয়া, খাইয়! ইত্যাদিতে র-ধ্বনি থাকলেও 
এদের ঘৌধিকরূপ ' বলে, করে, খেয়ে ইত্যাদিতে অস্ত্য 
ধ্বনি হিসাবে য-ফলার কথা কির্ূপে আসে? ধার! ব'লে 
ক'রে ইত্যাদি লিখেন, ভারা. যে কোন ধ্বনিলোঁপের জ্ন্থই 
উর্ধ কমা লিখেন, তা মনে হয় না। ধ্বনি লোপের কথা, 
বোধ হয় তাঁরা, ততটা চিন্তাই করেন না, যতটা, করেন এ 
উর্ধ কমাটিকে . সংবৃত ও-ধ্বনির প্রকাশক চিহ্ুরূপে । 
যোগেশবাবু বলেন, 'ব'লে-তে কোন ধ্বনি লোপ পায় নাই $” . 


“কিন্ত সেটা ফিঠিক? লিখনে সংবৃত ও-ধ্বনি লোপ পায় 


নাই কি? অবশ্য আধি উৰ্দব-কমা বা নূতন নূতন চিহ্নের 
পক্ষপাতী নই এবং তাঁর কারণ প্রথমেই উল্লেখ করেছি। 
ইংরেজী বিরাম চিহ্নগুলির নামের বাংলা অনুবাঁদ সম্বন্ধে 
ছু-চারটি কথা লিপিবদ্ধ কর! আঁবশ্তক। অনেক দিন 
থেকেই এই বিরাম-চিহৃগ্ুলির বাংলা নাম প্রচলিত রয়েছে । 
শ্বাস বা পাঁদচ্ছেদ, অর্থচ্ছেদ, ছেদ, পুর্ণচ্ছেদ ইত্যাদি বেশ 
প্রচলিত । সেই কাঁরণে নুতন নামের প্রয়োজন কি? ' 
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হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর __. 


শ্রীপ্রমোদকুমার চটোপাধ্যায়। আর. এইচ. শ্রীমানী এণ্ড সন্দ, ২০৪ 
ওয়ালিস ষ্টরীট, কলিকাতী। ১৯৪৮1 ছয়টাকা। ' 
: সুপরিচিত শিল্পী ও লেখক শ্রীগ্রমোদকুমার চট্টোগাধায় মহাশয় 


কর্ণ 


১৯১৮ সালে মানদ সরোবর দর্শন করিয়া ফেরেন । ভ্রমণ-কাঁহিনী রচনা . 


শেষ হয় ১৯১৯ সাঁলে। সংক্ষিপ্ত আকারে প্রবাদীতে বাহির হইতে 
আস্ত হয় তাহার দশ বৎসর পরে, তাহারও ৫ বদর পরে উহা! 
পুস্তকাকারে মুদ্রিত .ও প্রকাশিত -হয়--সেও আঁ প্রায় চৌদ্দ বদর 
হইল। এতদিন পরে পরিবর্তিত ও পরিমাহ্জিত 'রূপে ইহার দ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ৪... ৃ 
প্রকৃতিত্রীতি ও মনুস্তগ্রীতি, প্রমৌদবাবুর ভ্রমণ-কাঁহিনীতে উভয়েরই 
, যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, প্রয়োজনীয় তথ্যের তো কখাই নাই । .যাওয়া 
আসার ব্যবস্থা ও খরচপত্র, দেশের রীতিনীতি, পথের যানবাহন, লোকের 
আচার-বাবহীর--মকল দিকেই তাহার দৃষ্টি আছে। পরিবর্তিত ও পরি- 
মাঞ্জিত এই দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি পাঠককে পূর্ববাপেক্ষা প্রচুর দিয়াছেন, 


আর যাহা দিয়াছেন তাহ! বড়ই উপাদেয়। রেখীচিত্রের সংখ্যা বড় কম' 


নয়_সাঁতাপীটি, চিত্রগুলি ত্রমণবৃতীত্তকে পাঠকের চোখের সামনে জীবন্ত 
করিয়া ধরিয়াছে। লেখকের দানে কোথাও কুষ্ঠা নাই। 

ইতিমধ্যে জয়চন্দ্ৰ বিদ্যালক্কার ও তাহার সহকর্মীদের চেষ্টায় নেপালের 
ইতিহাস নূতন করিয়া জান! গিয়াছে, ১৩৯ পৃঃ সেনাপতি জারাওয়ার 
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সিংহের অভিধাঁনে অনেক কিছু নূতন বলিয়া সন্নিবেশিত কর! উচিত ছিল 
কিনা লেখক মহাশয় অব্য বিচার করিয়াছেন । + 
বাঙালী পাঠকসমাঁজে এই পুস্তকের যথেষ্ট সমাদর হওয়| উচিত৷ 
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন 
| সাহিত্য-সাধক-চরিতমাল!--প্রবজেন্দ্রনথ বন্যো- 
পাঁধায়। ষষ্ঠ খণ্ড { বঙ্গীয় সাঁহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩১ আপার সারকুলার 
রোড, কলিকাতা, ১৩৫৪ । ' & 
ইতিপূর্ব্বে বর্তমান গ্রস্থমালীর অন্তান্ত খণ্ডগুলি এই পত্রিকায় 
আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথের সুপরিচিত রচন পরিচয়ের 
অপেক্ষা রাখে না । এই গ্রন্থমালায় উনবিংশ শতাব্দীর ছোট বড় শতাধিক 
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লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও বিস্তৃত গ্রন্থহচী সঙ্কলিত হইয়াছে।. . 


কিন্ত কেবল সঙ্কলন মাত্র নহে; তথ্য-নির্ববাচন, বিশ্যাস-নৈপুণ্য ও 
সাহিত্য-ইতিহীযের নির্ভরযোগ্য উপকরণ-সংগ্রহ হিসাবে যে একাগ্র অনু- 
সন্ধিৎসা৷ ও নিখু'ত তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বিরল ব্লিয়াই 


-. এই অপরিহার্য পুস্তিকাগুলি যথাধোগা প্রতিষ্ঠানাভ করিয়াছে। বর্তমান 


খণ্ডে সেই প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র দু হয় নাই। ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে 
উনিশ গ্রন্থকীরের পরিচিতি । তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 


রামকমল দেন, কৃষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও. 


চ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর, অযৃতলাল বঙ্গ, দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাঁদ 
বিদ্যাবিনোদ, রামেন্দরমন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি স্বনামখ্যাত লেখকদের বৃত্ 


. শিখাটি যেমন উজ্জল হয়ে ওঠে, তেমনি ঘন 
| কালো কেশের ছায়াপটে সুন্দর মুখখানিকে 
সমুজ্জল দেখায়। রূপচর্য্যায় কেশের উৎকর্ষ 
€ এইজন্তই অপ্ররিহার্ধ্য।ক্যালকেমিকোর সুগন্ধি 
. কেশ তৈলের গুণগুলি আজ সর্বজনবিদিত । 
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ভিমিরঘন নিশিথিনীর-নীরদ্ধ অন্ধকারে দীপ- - | 








Ro 


* লিভার ও পেটের পীড়ার অমোঘ ওঁষধমাত্র 
..* নহে_ইহা! একটি অদ্বিতীয় লিভার 






“ক্কুমাচব্র্শ” লিভার ও পেটের পীড়া 
নিশ্চিতরূপে আরোগ্য করে। তাহা ছাড়া 
রক্তকণিকা গঠন, খান্ত পরিপাক, রোগ 
প্রতিরোধ প্রভৃতি লিভারের দৈনন্দিন 
কার্য্েও সহায়তা করে। “কুমাঢরম্শ” 


BE 


গাল 














টনিক এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ 
সহায় | + N R 800, 
র্ 1৩. 6 +0 10 drops in wat 
৫ se ১৫, 25095 dro! tn wa 5 
, . * al en, 210 2s in moti f- 


1 
Zh, nts, 2 dro 
8 tice daily. 


: HE 
ৰ খাট শি 1 
১১ ২ ২ oe FES ৫ 












সালকিয়া *হহাওড়! 
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প্রবালী 


১৩৫৬ 





যোগ্য ব্যক্তির উপরই বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষ্দ্‌ এই গুরুভার অর্পণ করিয়া- - 
ছেন। পূর্ববখগুগুলির মত আমরা বর্তমান খণ্ডেরও বহুল প্রচার কামনা! 


করি। রর 
শ্রীন্ুশীলকুমার দে” 


স্ণরিণী- পম দেবী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সঙ্স, 
২০৩১১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রট, কলিকাতা । পাঁচ টাকা। - 

“সঞ্চারিণী” কাব্যগ্রন্থ নামটি শুনিলেই কালিদাসের বিখ্যাত প্লোকটির 
কথ! মনে পড়ে। গ্রন্থখীনির ছুটি ভাগ--বঙ্ধার ও মর্ম্মর | “বঙ্কারে'র 
প্রথম কবিতাঁতেই আছে, 

“আমি কি চেয়েছি শুধু চোখের দর্শন ? 
হয়ত চেয়েছি আমি যা! সত্য হ'ল না 
প্রাণের প্রোজ্বল জ্যোতি দেহের প্রদীপে ।” 
এই চাওয়াই কাঁবোর চাওয়া--যে প্রার্থনা পৃথিবীতে সফল হয় না 
. কিন্তু প্রকাশের মধ্য দিয়াই যার সার্থকতা । 'বঙ্কারে' এক-শ ছেচল্লিশটি 
কবিতা আছে। কতকগুলি চতুর্দশপদী, কতকগুলি অন্যান্য ছন্দে লেখা। 
সব ৮ কিন্তু সনেট নয়। 'র্ম্মরে'র কবিতাগুলি শিরোনী মযুক্ত 
বং বিভিন ছন্দে রচিত। চন্দ্রীলে!কে' দেখি, 
“কেলিকুপ্তের শৃন্ত ছায়ায় কাদে হংসপদী 
চন্্রাগীড়ের দৌত্য বাঁধন বাঁধা পত্রলেখা, 
জাগর মলিন চন্দ্রাবলীর দোলে অশ্রনদী, 
মিডিয়ার হায় মায়তিন্তর মায়া মিথ্যে শেখা ৷” 
কবিতাঁগুলির মধ্যে কবিত্বের প্রকৃত সুর শুনিতে পাই। ছন্দে, ভঙ্গীতে, 
চাতু্যয, ভাবমাধুর্য্যে এবং প্রকাশের সাহসে “সঞ্চারিনী” কাঁবা-রদিকের 
মনৌগ্রাহ্া হইবে। 
“মূর্ত দেহের মোহময় রূপে এস কাছে, 
জড়-জীবনের তপ্ত অধর যেও চুমি 
শীতের প্রভাতে মৃতের স্বপন দেখি পাছে ।” 
শ্রীদিলীপকুমার রায় কাঁব্য-রন্থথানির একট নাতিদীর্ঘ ভূমিক! 
লিখিয়াছেন। উমা 'দেবীর কবিতায় আবেগ এবং শক্তি ছুই আছে। 
কবিতাগুলি METS আনন্দবিধান করিবে। 


১ শ্রীশৈলেন্দ্রক্ণ লাহা 
ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত- ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দেন; 
শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের পক্ষে “পূর্ববাশা” লিমিটেড পি ১৩ নং 


গ্ণেশচন্দ্র এভিনিউ কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা । ৭* পৃষ্ঠা। মূলা 


আট আনা মাত্র। 


ভারত রাষ্ট্রের “জাতীয় সঙ্গীত” সম্বন্ধে একটা! বাগ বিতণ্ডার সৃষ্ট 


হইয়াছে। ইহাতে কোন ভাবুক ও চিন্তাশীল বাঙালী সুখী হইতে পারেন 
সারা 


ল্রশ্বীত্নাহ-_ প্রথম পর্ব 
রচনা-অদ্শোক সেন 


মূল্য ৩২টাকা . 
ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন সংস্কৃত কাব্য ও 
রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সোনার তরী, 


চিত্রা, কল্পনা, বলাকা ও পূরবীর মুখ্য কবিতাগুলির বিশদ 
. ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । বি. এ. ও এম. এ. ছাত্রছাত্রীদের 
পক্ষে অপরিহাধ্য 1 
পাবলিশার্স এইচ, সরকার এণ্ড সন্ম 
৩এ, লাইব্রেরী রোড, কলিকাতা । 





না। কারণ “বন্দেমাতরম” সঙ্গীত ১৯০৫ সাল হইতে দেশের ম্বাধীনতা-... 
সংগ্রামে অনুপ্রেরণা! জোগাইয়াছে। ১৯১১ সালে “জন-গণ-মন-অধিনীয়ক” ২ 
গান্টি কলিকাতার কংগ্রেন অধিবেশনে গীত হয়, “বন্দেমাতরম” গান 
রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৮৬ ) গীত হয়। এই 
ওঁতিহ৷ মনে রাখিলে এই বিতর্কের প্রয়োজন হইত ন!! এই বাঁদবিতণার ফলে 
এই হইবে যে, উক্ত দুইট গানই সরকারী ভাবে জাতীয় সঙ্গীতের মর্ধ্যাদী .. 
পাইবে না, কোন একটা! অর্ধবাচীন গান সেই মর্ধ্যাদীলাভ করিবে। বিহারের» 
শ্ীমানন্দমমোহন সহাঁয়ের যে মন্তব্য এই পুস্তিকায় উদ্ধত হইয়াছে, তাহার 
মধ্যে এরূপ পরিণতির ইঙ্গিত দেখিতে পাই । মধ্যপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী 
ত দ্বারকা প্রসাদ মিত্রের “বন্দেমীতরম” ও “জন-গণ-মন-অধিনায়ক” থান 
দুইটির বার্থ অন্ুুকরণ-চেষ্টার পক্ষে ওকালতী করিয়ীছেন। 

বর্তমান পুস্তিকাঁয় অন্ত উদ্দেগ্ঠও আছে। ব্রিটিশ সংবাদপত্রে ১৯১১ 
সালের কলিকাতা কংগ্রেসের যে বিবরণী প্রকাশিত হয়, ভাহাঁতে “জন-গণ- 
অধিনায়ক” গানটি সমর পঞ্চম জর্জের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্তু লিখিত 
হইয়াছিল এরূপ একটা! ধারণার সৃষ্টি হয়? এই পুস্তিকায় সেই ধারণার মূল 
উৎপাটিত হইয়াছে । লেখক যে-সব প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তারপর 
কেহ যদি রবীন্দ্রনাথের গাঁন সম্বন্ধে এরূপ ভ্রান্ত ধারণার প্রচার করেন, তবে 
বলিতে হইবে যে তাহার মন সুস্থ নয়, তাহা .অপরিমিত মুঢ়তার পূর্ণ। 
পুস্তিকা প্রথম ৩৫ পৃষ্ঠায় এই অপবাদ নিরসনের চেষ্টা কর হইয়াছে এবং 
তাহা উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনীথের ভাব-জগতের যে পরিচয় সংগৃহীত 
হইয়াছে তাহার জন্ত বাঙালী পাঠক লেখকের নিকৃট কৃতজ্ঞ খ[কিবে। 

পুণ্য-কাহিনী-শ্রপুষ্প দেবী। ১৯৩, রোড, 

কলিকাতা । ৩১৮ পৃষ্ঠা। মুল্য তিন টাকা মাত্র।, 

এই পুস্তকখানি ৮ স্থকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কীর্তি-কথায় পূর্ণ | , 
খ্রীমতী পুষ্প দেবী তীর কন্যা । এই পুস্তক প্রণয়নে তিনি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা 
ও ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্ত সাধারণতঃ কোন জীবনীতেই ব্যক্তির * 


. সমাক্‌ পরিচয় পাওয়া যায় না। বর্তমান পুস্তকেও সেই অভাবের প্রমাণ 


আছে। ব্যস্ততার, মধ্যে এই পুস্তক প্রকাশিত করিতে গিয়া নানা জনের 
নান! বিবরণ ও মত এরূপভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে যে ইহা হইতে . 
স্কুমারবাবুর বহুমূখী প্রতিভা ও কর্মজীবনের একটি অসম্পূর্ণ ধারণামাত্র 
আমর! করিতে পারি ! 
লেখিকা অনেক স্থলে নিজের দুঃখ ও ক্ষোভ আকাশ করিয়াছেন; 
এই বিষয়ে একটু সংযত হইলে ভাল করিতেন। পিতা-পুত্রের বিচ্ছেদের 
কাহিনী সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার প্রয়োজন ছিল না। 
যে ভক্তি ও অদ্ধার প্রেরণায় এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে তাহা - 
প্রশংসনীয়, কিন্তু লেখিকার কর্তব্য শেষ হয় নাই। আমর! তীহার নিকট 
সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সর্ববানহন্দর জীবন-কথা প্রত্যাশা করি । 
ও জ্রীস্থরেশচন্দ্র দেব 
প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্বিষ্ঠা-_প্রীগিরিজা প্রসন্ন মজুষ-: 
দার। বিশ্ব-বিঘ্যাসংগ্রহ । বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্টরীট, 
কলিকীতা। মুল্য আট আনা। 
সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন অংশে উত্ভিদ্‌ বিষয়ে যে সমস্ত প্রদঙ্গ দেখিতে 
পাওয়া যায় মুখ্যতঃ তাহাদের সাঁরমর্শ্ম বিষয়ানুক্রমে এই পুত্তিকায় বিবৃত 
হইয়াছে । বৈদিক যুগের পূর্বেও ‘ভারতীয় জীবনে গাছপালার ঘনিষ্ঠ -* 
সম্পর্কের বিষয় এতিহাসিকের আবিষ্কৃত তৎকালিক বিভিন্ন নিদর্শন 
অবলম্বনে আলোচিত হইয়াছে । উদ্ভিদৃবিদ্যা সম্বন্ধে প্রাচীন কোন স্বতন্ত্র 
গ্রন্থ পাওয়া না গেলেও প্রাচীন ভারতে এই বিষয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক 
তথ্য যে জান! ছিল তাঁহার প্রমাণ বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের নান! স্থানে 
বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আলোচ্য পুস্তিকা পাঠে তাহার আভাস পাওয়। 
যায়। এই পুস্তিকা হইতে অনেক নূতন কথা৷ জীন! যায় এবং আরও 








র্‌ ০, পিজি 


ঝলায় গগ্থিতর ইতি 


_. মণিলাল সেন 
সংস্কৃতির এঁতিহাই জাতির ইতিহাস । সাহিত্য শিল্পের ইতিহাস আলোচিত হলেও, 
বল্লে হয়তো মিথ্যে বল! হবে না, বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস সম্বন্ধে আজ পর্য্যস্ত 
কোনে! ব্যাপক আলোচনায় কেউ হাত দেন নি। মণিলাল সেন বহুদিন থেকেই 
সঙ্গীতের ইতিহাস সম্বন্ধে যে গভীর অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়ে এসেছেন বিভিন্ন 
. পত্র-পত্রিকার মারফত, তাতে এমন আশা করলে. অন্যায় হবে না যে, বর্তমান গ্রন্থে 
তারই স্তুসমঞ্জস রূপ নিখুঁতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত, বাংলাদেশে আবহমান 
কাল থেকে প্রচলিত সঙ্গীতধারা আর বহিরাগত সঙ্গীতধারা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ইতিহাস 
জান্তে হলে “বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস” থেকে যথেষ্ট সাহায্য -পাওয়! যাবে। 


॥ দাম ছুই টাকা ॥ 


সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য 


‘লেখকের নিজের একট! বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে, তীর রচনায় আছে মহৎ প্রতিশ্রুতি, স্বকীয় নয! 
প্রকৃতপক্ষে তাঁকে তার সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী লেখকদের সঙ্গে একই পর্যায়ে ফেলা যায় না।** 

আগাগোড়া লেখক গভীর মনন্শক্তি এবং মনস্তত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ঘটনাবন্ত এখানে মুখ্য 
নয়, মুখ্য হলো চরিব্রগুলো-_-বিভিন্ন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যাদের মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত 
এবং দৃষ্টিভদ্দির বিবর্তন উদঘাটিত। তিনি গল্সদ্দির মতো! পুঙ্থান্পুঙ্খরূপে বাস্তবকে চিত্রিত 
করেননি, কিন্তু মূল্যবিচারে তারও স্বতন্ধ বোধ ও প্রণালী আছে।'--অম্ৃতবাজার পত্রিকা 


'আমাদের বাংলাদেশের মধ্যব্ত্তি সংসারী যে মৌচাঁকের মৌমাছির মতোই আপন জনকে 
জড়াইয়! বাস.করিতে চায়, তারপর একদিন প্রচণ্ড ঝড়ের তাঁড়নে সেই নিজের সৃষ্ট মধুভাণ্ডের 
মধ্যেই পাঁখা ভিজিয়া, পা ভাঙিয়া জড়াইয়! পড়ে, অবশেষে কালের দীর্ঘনিঃশ্বীসে নিশ্চিহ্ন 
হইয়া যায়_-এই চিন্তাধারাঁটি অতি স্থন্বরভাবে রূপলাভ করিয়াছে । কিন্তু এই হারাইয়া 
যাওয়ার মধ্যেও ষেন সব শেষ হইয়া যায় না। তাহার মধ্যে লুকাইয়া থাকে রা অতৃপ্ত 
আশা-আকাজ্ষা ও মধুর বেদনা । বাংলাদেশের ঘরে ঘরে কতো! “তিতু” আর “মিতু? 
শতদলে বিকশিত হইয়া ফুটিতে পারে না,_কোন্‌ এতিহাপিক তাহার সন্ধান রাখে? এই 
বিয়োগাস্ত উপন্তাসটি সাহিত্যের ভাগারে মূল্যবান গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে ।*_যুগ্বাস্তর 


কাপড়ে বীধাই--৩৩৭ পৃষ্ঠা_-পাঁচ টাকা 


ঞনুজ্শ্শী ভিনম্বিটেজ্ভ 


পি১৩,_ গণেশচন্দ্র এভিন্থ্য, কলিকাতা- ১৩ 





৩৮২ 


জানার আগ্রহ জাগরিত হয় । তবে উদ্ধৃত সক অংশে এবং অন্ত্তও 
০5৯ 
| রর ্ীচিন্তাহরণ কবরী; 
সই নি ৭__পু্ট .১৩, মন্দ 
ভারতের স্বাধীনতালাভ উপলক্ষে ভাষণ ৷ 
': ম্যাজারিক-্রীব্িলোচন দাশ এম-এ। লেখক কর্তৃক চন্দন- 


নগর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১১ - মূল্য 
এই পুস্তিকাঁয় চেক্‌ নেতা, সাহিত্যিক, মনীষী এবং চেকোষ্নাভো- 


কিয়ার রাষ্ট্রনায়ক ম্যাঁজারিকের জীবনী নেতাজী স্থভাষচন্দ্রের জীবনের, 


সহিত তুলনা ঘুলক ভাবে আলোচিত হইয়াছে। 


দেশের দুঃখী--এ্রনিশাপতি মাঝি । রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, 

২৫1২, মোহন; বাগান রো, কলিকাত1। পৃষ্ঠা ১১৭, মুল্য ২২1. 
. লেখক একজন দরদী সমাজ-সেবাত্রতী, বর্তমানে. বঙ্গীয় আইন 

পরিষদের সরস্ত 1 অক্পৃপ্ততা ; বর্জন আন্দোলনে লেখক বিশেষ উৎসাহী; 
ইহারই চেষ্টায় কিছুদিন পূর্বে বঙ্গীয় আইন-পরিষদ অক্পৃগ্ঠতী দূরীকরণের 

জন্ত একটি আইন পাস করিয়াছেন। কিন্তু লেখক যে আইন অপেক্ষা 
সেবা-দ্বারাই সমাঁজ-সংস্কারে বিশ্বাসী তাঁহার লেখায় ইহাই প্রকাশ পাই- 
য়াছে। বর্তমান বাংলার সমাঁজ-সংস্কার আন্দোলন এবং তৎদস্বন্ধে লেখকের 
মতামত ও কর্মপ্রচেষ্টার হদিস এই গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যাইবে। . 


' প্রাথমিক কৃষি পাঠ পুচ ৬৮ -ঘুলা [৭ । 


- সরল কৃষি কথা---ডক্টর যামিনীরঞ্জন মজুমদার । প্রবর্তক" 


পাঁবলিশীর্স ।৬১, বহুবাজ্র স্্রীট কলিকাতা! পৃষ্ঠা ৭৮, মূল্য ॥* 

প্রথম পুন্তকখানিতে সরল ভাষায় বাংলাদেশের মাটি, গাছ, সার, 
খাগ্শন্ত, তৈলবীজ, চাষ-আঁবাদের কথা বলা হইয়াছে। এরূপ: পুস্তক 
প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পাঠা হওয়া! উচিত ! 


দ্বিতীয় পুস্তকথানি বড়দের জন্য লেখ! । বর্তমানে পুস্তকখানির দ্বাবিংশ 
সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে--ইহা হইতেই বুঝা যায় ইহ! কতদুর জন- 
প্রিয়তা অর্জন করিয়াছে । ইহাতে বাংলাদেশের মাটির উপযোগী নানা 
ফদল ও চাষের কথ! আলোচিত হইয়াছে। লেখকের নির্দেশ অনুযায়ী 
চলিলে অনেক গৃহস্থ থাবলম্বী হইতে পারিবেন এবং পরিণামে দেশেরও 
খাঁগ্ঘসম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কুবি ও খাছ্যোৎপাদন 


আমাদের সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ সমস্তা এব” ইহার সমাধানে প্রত্যেক . 


বাক্তির এবং সমষ্টিগত তাবে সরকার ও জাতির শক্তি নিয়োজিত হওয়া 
প্রয়োজন) আমরা কিন্তু কৃষির জন্য বিশেষ কিছু করিতেছি বলিয়া মনে 
হয় না। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা প্রত্যেক গৃহস্থের অন্যতম প্রধান কর্তব্য 
হওয়া প্রয়োজন, তাঁহ! হইলেই. খাঁদা-স্কট দূর হইতে পারে। এইরূপ 
প্রয়োজনীয় গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। 


০৫ শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


দেশে বিদেশে-ডাঃ মৈরদ মুজতবা আলী । নিউ এজ 

, পাবলিশার্স লিঃ, ২২ ক্যানিং স্রীট, কলিকাতা-১। ৩৯৮ পৃষ্ঠা, যূল্য ১1 
সাহিত্যিক বিচারে এই গ্রন্থখানিকে নিঃসন্দেহে একটি শ্রেষ্ঠ রসরচনা 

বলা যাইতে পাঁরে এবং বাংলা সাহিত্যে ইহা একটি বিশিষ্ট আসনও দাবি 
করিতে পারে। অধ্যাপক ডাঃ মুজতবা আলী রসালাপী গুণী ব্যক্তি বলিয়া 
পরিচিত, কিন্ত তিনি যে এমন চমৎকার রসসাঁহিতোর সৃষ্টি করিতে 
-পারেন এই বইখানি ন! পড়িলে তাহা আমরা জানিতে পারিতাম না। 
আরবী, ফাদী. উদ্দ,ও বাংলা ভাষার রসাত্মক বচনসকল প্রসঙ্গতঃ উদ্ধত 


: 4 
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ঞ্রবালী . - ৫ 


সম্বন্ধে নানা কথ! জানিতে পাঁরিবেন। ঠাকুরের "ত্র 


১৬৫৬ 


করি ষ্ঠ, চলিত বাংলায় বর্ণনাকে সরস ও মনোজ্ঞ করিয়া বক্তব্য 
বিষয় 'পাঠকের-নিকট পরিবেশনে গ্রন্থকার যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় 


“দিয়াছেন আমানুলা' ও বোঁচ্চাই সাঁকোর সময়কার আফগীনিস্থানের, 


- রাজধানী কাবুলের রীস্তাঘাটি, হাটবাজার, পৌশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, শিক্ষা 
ও সমাজ, শাস্ক্সম্প্রদীয় ও জনসাধারণের রীতি-নীতি, আদবকায়দী ও 
আইনকানুন, কাবুলে স্থাপিত বিভিন্ন দূতাবাস ও কাবুলের পথের বর্ণনা 
এবং কাবুলের সাংস্কৃতিক, ধঁতিহাদিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ গ্রন্থকার 2 
শনিপুণ শিল্পীর মত পরিবেশন করিয়াছেন। পড়িলে মনে হয় লেখক . 
- যেন সন্মুখে বসিয়া রসালাপের ছলে এই সমস্ত বিষয়.বর্ণনী। করিতেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ (২য়. সং)--্রীকমলকৃষ্ 
মিত্র । ৬৯ কীসারিপাঁড়া রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার 
কর্তৃক প্রকাশিত । ২৭০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২০ | 
এই গ্রন্থ ভীম’ প্রণীত ‘রামকৃষ্ণ-কথামৃতের' ছখচে রচিত হইয়াছে 
এবং উহার পরিশিষ্ট-সবরূপ ইহাও এই সঙ্গে পড়িলে পঠিক শ্রীরামকৃষ্ণ 
ভ্রাতুপ্পুত্র রামলাল. 
চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দের আত শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত ও ‘রামকৃষ্ণ- 
কথামৃত’ - প্রণেতা মহেন্দ্ৰনাথ গুপ্তের প্রমুখাৎ গ্রন্থকার ঠাকুরের সম্বন্ধে যে 
সকল নূতন কথা ও ঘটনাদি শুনিতেন সেই সমুদয় সন তারিখ সহ নোট 
করিয়া রাখিতেন, তাহীরই ফলে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই গরন্থপাঠে 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁহার প্রধান শিশ্পগণের সম্বন্ধে অনেক 
নূতন তথ্য জানিতে পারা যাইবে। : * 
শ্রীবিজয়েন্দ্রকুষ্ণ শীল 


হারিয়ে যারে জগৎ কীদে-_শ্রীশিবদাস চত্রবর্তী। 
ষ্টযাওার্ড বুক কোম্পানী, ২১৬, কর্ণওয়ালিস স্াট, কলিকাতা । মূল্য ৩২1- 
জাতির জনকের বিচিত্র কর্মবহুল জীবনের ঘটনাবলী অবলম্বনেঞ্ 
আলোচ্য গ্রন্থথানি রচিত হইয়াছে । লেখক অতি প্রাগ্জল ভাষায় গান্ধীলীর 
জীবনী ও জীবন-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন । 


শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী 


প্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি 

(২য় সং)-ভ্রীকমলকৃষ্ণ মিত্র কর্তৃক সঙ্কলিত ও ৬৯'নং কীসারীপাঁড়া রোড, . 
ধনী করিকতি হই প্রকাশিত মূল্য আড়াই টাঁকা। i 
আলোচ্য গ্রন্থে সঙ্গীতকলার আলোচনা, শতাধিক গান, স্তব, কীর্তন, 
অধিকাংশের স্বরলিপিসহ সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রকাশক স্বয়ং ভক্ত-গীয়ক, 


* তার ভক্তিভাব ফুঈয়া উঠিয়াছে এই সব ভাগবত স্তব-গানাদির নিত্য- 


সাঁধনীয়। ভাগবত-সঙ্গীতে অনুরাগী মাত্রেই এ গ্রন্থদ্ধীরা উপকৃত ও 
সিসির 1 
প্রীউমেশচন্্ চক্ৰবৰ্তী 


: শিক্ষা- -প্রসঙ্গ-গ্রঘতীন্দমোহন চৌধুরী, বি-এ, বি-টি। 
ভারতী বুক স্টল, রমানাথ মজুমদার ষ্্রীট, কলিকাত!। মূল্য ১, । 
দুনিয়ার অন্যান্ত সভ্য দেশের তুলনায় শিক্ষার দিক দিয় ভারতবাসী 
আমরা,ঘে অনেক পিছাইয়াধুরহিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই । আজ জীতীয় 
আত্মকর্তৃত্ব লাভ করার পর গঠনমূলক কর্মে আত্মনিয়োগ কর! আমাদের - 
প্রধান -কর্তব্য হইয়া দীড়াইয়াছে। এই গঠনমূলক কার্যয-তালিকায় 
মুখ্য স্থান দেওয়] উচিত শিক্ষাকে । মহাত্মা গান্ধী ইহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি 
করিতে পারিয়! বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনে এতটা উৎসাহী হইয়াছিলেন | 
বর্তমান পুস্তকে প্রাচীন মিশর, গ্রীস ও রোমের শিক্ষী-পদ্ধতি হইতে আরম্ভ 
করিয়া ১৯৪৫ সালে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত নয়া তালিমী” পর্য্যন্ত দেশ- 
বিদেশের বিবিধ শিক্ষাবিধির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
আলোচিত হইয়াছে এবং প্রসন্গত্রমে ইউরোপের প্রীক্-মধাযুগী ও মধ্যযুগে 
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শ্রাবণ 


শিক্ষার অবস্থা, ইলিয়ট, লক, রূশো প্রমুখ ইউরোপীয় লোক শিক্ষকদের 
শিক্ষানীতির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। তা ছাড়া লেখক জাম্মীনী, 
‘ইংলণ্ড, জ্রাল, আমেরিকা, সৌভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ ও রাষ্ট্রের 


গিক্ষা-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি, জাপান পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করিয়াও কি; 


ভাবে নিজের জাতীয় এতিহোর ধারাকে বজায় রাখিয়াছে, ভারতবাঁসীর 
শিক্ষায় অনগ্রসরতাঁর মূল কারণ কি কি ইত্যাদি নান! "বিষয় যুক্তিতর্কপহ 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। পুস্তকখানি আকারে. ক্ষুদ্র হইলেও ইহ! 


শিক্ষা সংক্রান্ত বিবিধ তথ্যের আকর-শবরূপ । লেখকের সিদ্ধান্তগুলির সহিত . 


সকলে একমত না হইতে পারেন, কিন্কএকথা স্বীকার করিতে হইবে যে 
পুস্তকখানির প্রত্যেকটি অধ্যায় সারগর্ভ এবং গভীর অধ্যয়ন ও চিন্তা-. 
প্রন্থত। শিক্ষা ব্রতী, শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষার্থী সকলেই এই 
পুস্তকখানি পাঠ করিলে লাভবান হইবেন। 


ছোটদের জওহরলা'ল--আরবিদীস সাহা রায়। প্রাচী 
পাবলিশিং ১৬১৭ কলেজ দ্রীট, কলিকাতা ৷ মুল্য এক টাকা চার আনা । 
পৃণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর জীবনী হইতে লেখক সেই.ঘটনাগুলিকে 
নির্বব।চন করিয়াছেন বাঁহ! ছোটদের ভালো! লাগিবে এবং তাহাদের হৃদয়ে 
অনুপ্রেরণার সঞ্চার করিবে ৷ বইয়ের আরভ্তটি ঠিক যেন একটি উপন্যাস 
অথবা ছোট গঞ্জের মত, আর সেই গল্পের ধারাটি আগাগোড়া অক্ষুপ্ন রহি- 
য়াছে। লেখক জওয়াহর লালের আসত্মচরিত হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া" 
ছেন, কিন্তু কোথাও কর্সনার রং চড়াইয়! সত্যকে বিকৃত বা অতিরঞ্জিত 
করেন নাই । পণ্ডিতজীর কর্ম্মবহুল জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী 
যাহাতে বাদ ন! পড়ে, তিনি সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। 


সব হারানোর দেশে---এশচীন্্রনাথ বনু । ফিনিক্স 
প্রেম লিমিটেড । ৫৬, বেটিঞ্চ ষ্রাট। কলিকাত!--১। দাম আড়াই 
টাকা। 
* পুস্তকের নামকরণ হইতে মনে হইয়াছিল ইহ! উপন্তাস, কিন্ত পড়িয়া 
দেখিলাম ইহ! যুদ্ধোত্তর বিলাত সম্বন্ধে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মুলক 


একখানি পুস্তক। কিন্তু ভ্রমণবৃত্তান্ত হইলেও সরদ রচন।শৈলীর দরুন 
১৯৩৯-এর ইংলণ্ডে আঁর * 


ইহা উপন্তানের চেয়ে কম চিত্তাকর্ষক হয় নাই । 
আজকের ইংলণ্ডে আকাশ-পাতাল পার্থক্য লেখকের ভাষায়--(তখনকার 
দিনে বিলাতের) “অভাব ছিল না কিছুরই ।***ছিল সাম্রাজ্য, ছিল ডলার, 
ছিল জীহাজ। এখন এসবের কোনটাই নেই যথেষ্ট পরিমাণে । এসেছে 
দুঃখের দিন।” এই ছুঃখুর্সতিক্লি্ট অভাবজর্জরিত বিলীতের একটি 
নিপুণ আলেখ্য এই পুস্তকে আঁক! হইয়াছে । 


বইখাঁনিতে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্বের পরিচয় পাঁওয়! যাঁয়। 
লেখক আজিকাঁর বিলাতের সমাজকে বাহির হইতে ভাসা ভাসা 
রূপে দেখেন নাই। গভীর অন্ুসন্ধিতম। দ্বারা একদিকে যেমন তিনি 
বিলাতের সামীজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মর্দমমূলে প্রবেশ করিয়াছেন 
অন্তদ্রিকে তেমনি বিলাতী বান্ধবীর অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া! 
সেখানকার একেবারে হাঁড়ির খবর পর্য্যন্ত. টানিয়। বাহির করিয়াছেন 
এবং নে খবরটি হইতেছে এই যে, সে দেশে আজ সাধারণ ভদ্র গৃহস্থেরও 
প্রয়োজনের উপযুক্ত খাবার নাই । কিন্তু বিলাতের স্রী-পুরুষের চরিত্রগত 
বৈশিষ্ট্য এই যে, দুর্ভাগ্যের কাছে ইহারা হার মানিতেছে না। উপকরণের 
অভাব থাকিলেও বিলাতী গৃহিণীর অন্তঃপুরে অনুষ্ঠান-আয়োজনকে 
ক্ৰচিশৃন্ত করিবার জন্য চেষ্টার অন্ত নাই। ইহার মধ্যে বে একটি হৃদয়ম্পণী 
কাঁরুণ। আছে তাঁহা লেখককে বিচলিত করিয়াছে, এবং এমন দরদ দিয়া 
. ঘটনাটি বৰ্ণন! করিয়াছেন যে পাঠকচিত্তে তাহ! একটি বেদনা পূর্ণ অনুভূতির 
সৃষ্ট করে। এমন ভাবে বিলাঁতের ঘরোয়। কথ! এবং ঘরকন্নার কথা আর 
কোনো বালী লেখক লিখিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। 
পুস্তকখানিতে মননশীলতা, বর্ণনা-কৌশন, ইংরেজের জাতীর চরিত্র 


| পুস্তক-পরিচয় 
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বিশ্লেষণ ইত্যাদি অনেক কিছুই আছে। কিন্তু সেগুলি ইহার বহিরক্ 
মাত্র, আসলে ইহাতে পাওয়া যায় গল্পের স্বাদ । রচনাভঙ্গীর এমনি একটি 
স্বকীয়তা ও সরদতা আছে যে পড়িতে পড়িতে বার বার এই কথাই মনে 
হইতেছিল যে বলিবার কৌশলটি আয়ত্ত থাকিলে নিতান্ত তুচ্ছ কথাও 
কত হুন্দর করিয়া বল! যায়। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় যাহাকে -বলিতেন 
‘ফুতি করে লেখা” বইখানি আসলে তাহাই। ইহ! বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়! থাকিবে সন্দেহ নাই। | 


শ্রীনলিনীকুমার 


বিনা টিকিটে-প্ীহধাংশুমোহন বন্যোপাধ্যাযু। ' সংকেত 
ভবন | ৩নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ীট, কলিকাতা--২০। মুল্য ৩২ 
গল্পগ্রন্থ । আঠারটি গল্প ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে । লেখক 
সাহিত্যের আসরে নবাগত হইলেও তার ভবিষ্তং আঁশীপ্রদ বলিয়া 
মনে হয়, যদিও তার গল্প নির্বাচনের আমরা প্রশংসা করিতে পারিতেছি 
ন1। নিজের লেখার প্রতি সেহান্ধ হওয়! সমীচীন নয়। 

‘পৃথের পাশে, ‘আবির্ভাব’ এবং 'বন্ধানহীন গ্রন্থি, এই তিনটিই প্রথম 
শ্রেণীর গল্প । এগুলি স্বকীয়তায় সমুজ্ছল--বলার ভঙ্গী, বিষয় নির্বাচন 
ও পরিবেশস্ষ্টিতে অনবদ্য । “পথের পাশে”র পাঁচুর মৃত্যুর দৃষ্টি, 
“আবির্ভাবের যেখানে বুড়া আবিষ্কার করিল তার পুত্রবধুর অন্তঃসত্বা 
হওয়ার কথা--মনকে মুগ্ধ করে। 'বন্ধনহীন গ্রন্থিতে লেখক' আঁকিয়া- 
ছেন কামাখ্যার এক কুমারীর জীবনা'লেখা । তার দুটি রপ-বাহিরে সে 
অন্যাসিনী, অন্তরে তাঁর চিরন্তনী নারী । অন্তরের সত্যকে সে গ্রহণ করিতেও 
পারে না, তাকে অন্বীকার করাও তার পক্ষে সম্ভব নয় । ফলে শুধু একট! 
“চাপা গুমরে ওঠা, কান্নায় বাজ্ময় হয়ে উঠে অন্ধকার, অশরীরী আকৃতিতে 
আকুল উদাস।” “অন্তায় বে করে, অন্যায় যে সহে” গল্পটিতে 'অতি- 
নাটকীয়তা আছে। “শুধুই পটে লিখা” অশ্বাভাবিক| “যারা মা হ'ল 
না” গল্পে শেষ রক্ষা হয়-নাই। অন্থান্ত গল্সগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। 

ইহ! ছাড়া লেখকের ভাষা সম্বন্ধেও আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। 
অনেক ক্ষেত্রেই সহজ প্রকীশভঙ্গীর পরিবর্তে তিনি অনাবস্যক বাগাড়ম্বর 
সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ধরণের শব্দের বঞ্ধারে চমক লাগাইবার লোভ 
শক্তিমান লেখকের সংবরণ করাই বাঞ্ছনীয় । রি 

শ্ীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 

মহাযুদ্ধের পরে মালয়-_শ্রীগৌরমোহন দাস দে। ডক্টর 

শ্বীকালিদাস নাগের ভূমিক! দম্বলিত। অগ্রণী বুক ক্লাব, ১৩, শিবনারায়ণ 
দন লেন, কলিকাতা--৬1। মূল্য আড়াই টাক।। 

বিগত মহাযুদ্ধ গ্রন্থকার মালয় ও খামের কোন কোন অঞ্চলে মিত্র 
বাহিনীর পক্ষে চিকিৎদকরপে গমন করেন। সেসব স্থলে তিনি শুধু 
রোগীর চিকিৎমাতেই রত ছিলেন না, তিনি অবসর পাইলেই কর্মস্থলের 
নিকটে ও দুরে মায়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণে বাহির হইতেন। দ্রষ্টব্য 
বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও তিনি এইরূপে অঞ্জন করেন। 
আলোচ্য পুস্তকথানিতে ইহার কিয়দংশ মাত্র বিবৃত হইয়াছে। বিষয়- ' 
বন্তগুলি এই কয়টি অধ্যায়ে বিভন্ত--টপ সিক্রেট, মালাক্কার পথে একদিন, 
কৌয়ালালমপুরের অভিজ্ঞতা, টাইপিং-এ ক'দিন, কুলিমে এক রাত্রি, 
পাহাঙের পথে, মালয়ের কথা, মালয়ের আদিবাসীদের কথা, প্রবাসী 
ভারতীয়ের চক্ষে মালয় । মালয় দেশ এবং পেখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে 
জ্ঞাতব্য বিষয়, ‘মালয়ের কথা? এবং 'ম।লয়ের অধিবাসীদের কথা অধ্যায় 
ছুইটিতে আলোচিত হইয়।ছে। যুদ্ধের মধ্যেও একজন বাঙালী যুবক স্বকর্শে 
লিপ্ত খাঁকিয়াও ভ্রমণচ্ছলে কিরূপ জ্ঞানার্জন-স্পৃহা চরিতার্থ করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন পুস্তকখানি তাহারই একটি সুন্দর নিদর্শন। প্রায় প্রত্যেকটি 
অধ্যায়ই চিত্র-সংযুক্ত। পুস্তকখানি পাঠককে তৃত্তিদান করিবে । 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


বঙ্গীয় নি | হত ৩৬ মাইল দুরে ' গৌবরভাঁঙ্গ। থামে নিজ কর্ণক্ষেত Ke 

নি 
গত/৫ই, আষাঢ় ভিড ৫ ওয়েলিংটন রা বিশিষ্ট নির্ধাচন করিয়া লন ও আশপাশের পল্লীসমূহের সেবায়, 
ী, শিল্পী ও জা/হত্তিটকদের উপর্থিতিতে নবপরিকল্পিত' আত্মনিয়োগ করেন! গোবরডাঙ্গা তন একটি অত্যন্ত অনগ্রসর 
বষ্চীয় ফাহুতা-সমিতির কাধ্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে । শাম ছিল. |. হ৩/বৎসর যাবং বছ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অক্লান্ত 
উট ক জাল নাগ এই অস্তিরদ্ীয়ী সভাপতি বিজ্ঞাচিত: ভাবে সংগ্রাম করিয়া কুম়ুদবাবু এই গ্রাটির এবং পার্খবন্ভাঁ 
টু Gate ডিলান HAG. দোহার অঞ্চলসমুহের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন । পন্নী-উপ্য়ন- ৯৯ 

সি চিন প্রতি ইত . এবং সমাঁ্র-সেবাই ছিল তাহার জীবনের মুল, মন্ত্র | 

ছ্উয়াছে। বাংলার বহ বিশিই শিল্পী ও সাহিত্যিকবুন্দ এই কযুদবিহান্ী ছিলেন নিরাসজ্ত কম্মাঁ। ফলকামনারফিত 


সমিতির সদস্য দির্ধ্বাচিত হইয়াছেন ৷ - ইহার প্রতিষ্ঠা- সভায় হইয়া তিনি সর্বদা কল্যাণকর্ম্মে রত থাকিতেন। 





ডক্টর নাগ পৌরোহিত্য করেন।, ইহার, উদ বিশ্লেষণ A চিত্র পরিচয় 
করিতে গিয়া তিনি বলেন, ব্যাঙ্কের বৌদ্ধ মন্দিরগাজে রাঁায়ণ-চিত্রাবলী 
“যে বাংলাকে আমর] এতদিন ধরে পে ছি; হঠাৎ: .. স্তামের রাজধানী ব্যাঙ্কের একটি বৌদ্ধ মন্দিরে ১৭৮টি. 






একদিন দেখলাম তাঁর রূপ বদলে গৈ le “ভৌগলিক প্রাটীর-চিত্রের সাহায্যে রামায়ণের কাহিনী বণিত হইয়াছে। 
বাংলা আমাদের মনে যে দাগ কেটেছে সত্য, নঃ। আমানের রামায়ণ-কাহিনীর সঙ্গে ইহার কিফিৎ পার্থক্য 
তাঁই বৃহত্তর বাংলায় আজ আমাদের সংস্কৃতির বাণী, বহন আছে।. রাঁক্ষস-রাঁজ। দশক” সীতাঁকে হরণ করিয়া! লইয়! 
করে নিয়ে যেতে হবে । বর্তমান সীমাবদ্ধ বাংলার পরিবর্তে গেলে পর রাম এবং ভাহার অনুজ কি ভাবে শ্বেত বানররাজ্জ 
আসল বাংলার প্রত্যেকটি জেলার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ 

রা করাই হবে এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। আমি হনুমানের সাঁহায্যলাভ করিয়া] রাক্ষসরাজের সহিত যুদ্ধে 
আঁঙ্গকের এই খণ্ডিত বাংলাকে স্বীকার করি না বাংলার প্রন হন তাহাই এই চিতরগুলির বিষয়বস্ত ৷ Kk 
যে চিরুঁস্তন সততা তাকে পুনরায় ঞ্জাগিয়ে তুলবার জন্য এবং . . প্রথম চিত্রটি সীতাহ্রণ-সম্পর্কিত। ইহাতে অরগ্যকুটিরে 
খণ্ডিত নয়, বৃহত্তর বঙ্গের আত্মাকে সবার মনে প্রতিচিত তাহারা রামের শোক, সীতাকে অপহরণ করিয়া রাঁক্ষস- ০ 


করবার জন্ঠই আজকে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা ।” ডাক্জার নাখের ' রাজের প্রস্থান, ভাসুর সহিত যুদ্ধ ইত্যাদি উপাখ্যানের ,« 
রভ্কৃতার পর শ্রীযুক্ত পঞ্চজ মল্লিক কয়েকটি সঙীতঘারা অদীভূত আটটি বিষণ্ন দেখানে] হুইয়াছে। : 


রিডিস Is দ্বিতীয়: চিত্র £-_সীতা অপহৃত! হইবার পর বানররাজের' 
ঝাঁড়গ্রাম সেবায়তন লহিত রামচন্দ্রের বন্ধুত্ব হয়। নৈশ আক্রমণের হাঁত হইতে" 
১৯৪৪-এর ডিসেম্বর মাপে শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ গিরিজীর রামচন্দ্র এবং তাহার পৈষদলকে রক্ষা করিবার অন্ত হহুমান 
পৌরোহিত্যে ঝাঁড়খ্রায সেবায়তন আশ্রমের ভিভিস্থাপন কর] 'বিরাটি আকার বারণ পক নিযে দের পানা 
হয়। পল্লীবাঁসীর সেবার উদ্দেষ্তে বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে মত. করিয়া ভাঁহাদিগকে টি TR ROSH Ot 
আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগের কাঁর্ষ্য আঁরস্ত হইয়াছে । চিকিৎসা স্বাভাবিক মুদি পরি করিলে পর শক্রুরা অতফিতে রাম- * 
‘ বিভাগটি ইতিমধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয় হুইয়| উঠিয়াছে এবং sit net Ur তে Ben 
একটি হাসপাতাল নির্মাণের কাঁধ্যও সুরু হইয়! গিয়াছে । কৃষি : J El 
ও গোপালন বিষয়েও আশ্রমের কন্দাগণ বিশেষ মনোযোগী তৃতীয় চিত্র £_-সীত!| উদ্ধারের ব্যবস্থা! করিবার: উদ্েন্ে 
হুইয়াছেন। হঙুমান যখন সমুক্ত্র উল্লঙ্ঘন করিতেছেন তখন সিংহিকা নামে 
অভান্ত কাজের মধ্যে স্তাকাটা, সেলাই (দর্জির কান্ধ ) সাগরবাঁসিনী এক রাক্ষপী তাহার ছায়া আকর্ষণ করিয়া 
ও পুস্তক বীধানোর কাঁজেরও স্ুত্রপাত হুইয়াছে। আশ্রমে তাহাকে বন্দী করিবার চেষ্টা করে । হহুমান কু আকার ধারণ 
প্রবেশিকা মান পর্য্যন্ত একটি বিভালয়ের কার্ধ্য আরম্ত করিয়া তাঁহার মুখের ভিতরে চুকিয়া পড়েন এবং তাঁহার পিঠ 
হইয়াছে এবং “আঁযুক্তেশ্বর ছাঞ্জাবাস” নামে একটি ছাত্রাবাসও বিদীর্ণ করিয়া বাহির হুন । সঙ্গে সঙ্গেই রাক্ষসীর মৃত্যু হয়! 


প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আশ্রমে ও নিকটস্থ পল্লীতে নৈশবিদ্ধালয়- চতুর্থ চিত্র £--প্রহরায় রত এক দৈত্য অন্রাচ্ছয় হইলে পর 

সমুহের কা্ধ্যপরিচাঁপনাও সুষ্ঠুভাবে হইতেছে । সেবায়তনের রামচন্জরের আক্রমণের হাঁত হইতে লঙ্কাকে রক্ষা করিবার অন্ত: 

কলিকাতা-কেন্জ স্থাপিত-হুইয়াছে, ৬ বি, ভ্রড ষ্্ীটে । নিজের বিরাট জিহ্বা মেলিয়! দিয়া তাঁহার নীচে হজ 
কুমুদবিহারী রায় : লঙ্কাপুরীকে ঢাকিয়া রাখে। রাঞ্িকালে রাক্ষসরাজ্জ নগরীর . 


নীরব পন্ধীসেবক কুষুরবিহারী রায় সম্প্রতি হৃদ্রোগে নিকটে আসিয়া উপস্থিত হুন, কিন্ত বিরাট দৈত্য-ভ্রিহ্বাদ্থার! ./ 
সত্যুযুখে পতিত হইয়াছেন। ইনি ১৯১৬ সালে কলিকাতা আচ্ছাদিত নগরীকে চিনিতে পারেন না ৷ (প্লেটের চিত্র দরঠব্য) 


যুন্াকর ও প্রকাঁশক- ্রনিবারণচজ্ দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০1২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা । 
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ভারতের গণপরিষদ্ধে কাশ্মীর গবর্ণমেন্ট কর্তৃক মনোনীত জন্ম এবং কাশ্মীরের চারি জন প্রতিনিধি । 
ছক্ষিণে_প্রধান মন্ত্রী শেখ আবছুজ! 





যুদ্ধবিরতির পরে কাশ্মীরের স্বাভাবিক জবস্থ!। 
ভারতীয় সৈন্তের এই সমস্ত শস্তক্ষেত্রের পাহারায় নিযুক্ত 





. "স্বাধীনতা দিবস 
স্বাধীনতা দিবস, আগতপ্রায় ৷ এ দ্রিন কি ভাবে উদ্যাঁপিত 
হইবে তাহার-জন্থ বিভিন্ন. পদ্থারলস্বী নান! জনে নানা মত 


দিয়াছেন । 
সেই যুগস্ন্ধিক্ষণের কথ) পূর্ণন্পে উদ্দিত হুইয়াছিল কি? আজ, 


আমরা স্বাতন্ত্য লাভ করিয়াছি, .যদ্ধিও তর্কের খাতিরে বাঁ ছঃখ-- 
“ভুয়!” বা. 


কষ্টের বৌকে ঘখন.ফেহ'বলে যে এই স্বাধীনতা: ' 
“ইয়ে আজাদি ঝুটা হয়” তখন আমরা অনেকেই তাতে সাঁয় 
দিই। আমাদের সায় দেওয়ার প্রধান.কারণ এই যে, আমর] 
স্বাধীনতার প্রক্কত রূপ তুলিয়াছি প্রায় সাত শত বৎসর পুর্বরে। 
এখন স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতেও 
আমাদের লাগিবে অন্ততঃ সাত বংসর। ইতিমধ্যে অনেক 
পণ্ডিতমূর্খ, অনেক অর্ধাঁচীন খ্বৈরাঁচারীর কথায় আমরা টলিব, 
ভূল পথে লক্ষ বা কোটির পর্যায়ে লোকে চলিবে এবং দেশে 
অশান্তি ও অরাজকতার বা বহিবে। ইহার কারণ, আজ 
দেশের শীর্ষ স্থানের আসন শুন্য । | 

বাংলায় এখন ঘোর ছুদ্ধিন চলিতেছে । বাংলার আকাশ 
জ্যোতিক্ষবিহথীন ও তমদাচ্ছন্ন। সেই ভমিক্রার আড়ালে গণ- 
দেবতার আসনে অপদেবতার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পূর্ণ উদ্ধমে 
চলিতেছে । স্বাধীনতার প্রথম উদ্বোধন হইতে দ্বিতীয় মহা- 


যুদ্ধের আরন্ভকাল পর্য্যন্ত যিনি ন্রষ্ঠা খাষির সায় দেখকে.. 


উদ্ব্.কত্িয্াছিজেন সেই কবিগুরু আজ মাই, সাহার গ্রিয়বন্ধ 
ও শিষ্য, যিনি নিদারুণ মাত্স্তন্তায়ের শ্রেতের মধ্যে ঝীপাইয়! 
পড়িয়! নোয়াখালির হিন্দু আর্গণের পরিত্রাণের চেষ্টা করিয়া 
ছিলেন সেই-মহাত্মাও চলিয়া গিয়াছেন। বাংলার স্বাধীনতার 
-যজ্রে তাই হইয়াছে ভূতপ্রেতের আবির্ভাব । 


. বাংলার, গৃহবিবদ.. 
বাংলার গৃহবিবাঁদের. পালা চরমে.উঠিয়'ছে। যাহারা 
মন্ত্রীসভার আসন অধিকার করিয়া] আঁছেন তাহাদের প্রাদেশিক 
কংগ্রেসের (?) “খরী”-. হইতে সরান. হইয়াছে, এন .কৌদল 
চলিয়াছে মন্ত্রিত্ব অধিকার লইয়া। দেশের ও দশের কথা! 


মই আগষ্ট বিগত হইয়াছে, কিন্তু কাঁহারও মনে 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
এখানে অবান্তর, কেননা | ইহ হ্‌ ভরমীদারী দখলের, 
লড়াই” প্রক্জা মরে কি বাচে তাহাতে কাহার.কি আসে যায় ? 
প্রজা ভোঁ প্রবার্দ-কধিত উন্দুখড়, সুতরাং বাঘ ও' মহিষের 
লড়াইয়ে তাহার প্রাণ যাইবেই ও শেষে জয়লাভ করিবে-_- 
বাঘও নয়, মহ্ষও নয়-_সেই -ফেরুপাঁল, যাহাদের -চীৎকারে 


“সরিকান! 


বাংলার আকাশ এখনই ফাটিয়া পড়িতেছে।, সে যাই হোক, 
ছুই পক্ষই উচ্চতম ধৰ্ম্মাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন 
ও সেখানে মীমাঁংসাঁও হইয়াছে এইরূপে ঃ 

“তিন দিন কলিকাঁতায় অবস্থানকালে পণ্ডিত ভ্রবাহরলাল 
নেহরু যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং সেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির 
সহিভ তিনি যে সব আলোচন! করেন, পগ্ডিত নেহরু 
ওয়ার্কিং কমিটিতে তাহার বিবরণ দিয়াছেন এবং পশ্চিম 
বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন । 
ওয়ার্কিং কমিটি পণ্ডিত নেহরুর বিবরণ ও রিপোর্ট বিবেচনা 
করিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিস্থানীয় কংগ্রেসকন্মীদের 
সহিত আলোচন! করিয়! এই অভিমত পোষণ করেন যে, পশ্চিম 
বঙ্গের জনসাধারণ যাঁছাতে "তাহাদের পছন্দসই প্রতিনিধি 
নির্বাচিত করিতে পারে তজ্জন্থ যত -শীঘ্ সম্ভব পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা" 
. পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ. কংগ্রেসের নুতন নির্ববাচন অনুষ্ঠিত হওয়া 
দরকার ৷, নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এবং বয়স্কদের ভোঁটাবি- 
কাঁরের ভিত্তিতে সাঁধারণ নির্বাচন ১৯৫০.সালের. শেষভাগে 
অথবা.১৯৫১ সালের প্রথমভাগে ছাড়া .সম্ভবপর- হইবে 'না 
বলিয়া জীন! গিয়াছে। ১৯৫০ সালের শেষভাগের পুর্বে 
নুতন ভোটার তাঁলিকা প্রস্তুত হইবে নাবলিয়! তৎপূর্ব্ 
সাঁধাব্রণ নির্বাচ্নের অনুষ্ঠানও সম্ভবপর. নহে। , এই নুতন 
ভোটার তালিকা প্রস্তুতের পুর্ব যদি কোন নির্বাচন অন্ুঠিত 
হয় তবে তাহা ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র অন্থযায়ী এবং বর্তমান 
ভোটার ভালিকার ভিত্তিতেই: করিতে হুইবে ।.- 
. নুতন ভোটার . ভাঁলিকা প্রস্তুত না. হওয়! পর্ধ্যস্ত প্রাথমিক 
কমিটি: হইতে সুরু করিয়া সর্বোচ্চ কমিটি পর্যন্ত. কংগ্রেসের 
বিভিন্ন পর্ধ্যায়ের পুর্ণ নির্বাচন অন্ুষ্ঠানও সম্ভবপর নহে। 
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পুরাতন ভোটার: তালিকা অতিশয় পুরাতন এবং তাঁহার 
অনেকগুলি এখন পাওয়াও সম্ভবপর নহে। 

(১) এই কাঁরণে.ওয়াকিং কমিটি সুপারিশ করিতেছে 
যে :ঃ-_(ক) এখন হইতে ছয় মাসের মধ্যে ১৯৩৫ সালের 
শাসনতন্র অহুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষঘের নুতন নির্ধ্বা- 


- চনের অনুষ্ঠান করিতে 'হইবে এবং এই উদ্দেস্তে উপযুক্ত সময়ে 


বর্তমান ব্যবস্থা-পরিষদ বাতিল করিতে হইবে। | 

2 ধ) যদি সম্ভব হুয় তবে, সংরক্ষিত' আঁসন ব্যবস্থাসহ 
বোৰ নির্বাচনের. অনুষ্ঠান করিতে হইবে ৷. যৃদি ইহ্‌] সম্ভবপর 
না হয়, বা এই ব্যবস্থার যদি বিলম্ব: ঘটে, তবে নির্বাচনে 
বর্তমান ব্যবস্থাই অনুস্থত হইবে ৷ পূর্ববঙ্গ হইতে আগত যে সব 
শরণার্থী * পুর্বে ও. ভোটার-ছিলেন কিন্ত এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গে 
বসতি” স্থাপন. করিয়াছেন? তাঁহার! অদ্ততঃ ছয় মাস পশ্চিমবঙ্গে 
বাস ‘করিতেছেন বলয়] প্রমাণ করিতে পারিলে তাহাদিগকেও 
যতদুর স্তব ভোটার, তালিকাঁভুন্ত কর] হইবে এবং বর্তমান 
ভোটার' তালিক1 সংশোধন কর] হইবে ।. 
গ) পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের সাধারণ নির্ব্বাচনের রব 
পর্য্যন্ত কাজ চালাইয়। যাওয়ার, উদ্বেষ্তে একটি অন্তর্বী মন্ত্রি- 
সভা গঠিত হওয়া. দরকার এই মন্ত্রিসভা প্রদেশের শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্জিদের লইয়া. গঠন: . করিতে হইবে। যাহারা বর্তমানে 
র্যবস্থা- "পরিষদের সদ নছেন, তীহাদিগকেও এই মন্ত্রিসভায় 
গ্রহণ করা.যাইবে। 
: দল এই, সম্পর্কিত যে কোন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী 
বোর্ডের বিবেচনার অন্ত প্রেরণ করিবেন । . 

শীঘ্রই সৱিরিণ নির্ব্বাচন অহুষ্ঠিত হইবে বলিয়া ইতিমধ্যে 
পরিষদের শৃর্ঠপদ পূরণের অন কোন উপনির্বাচনের প্রয়োজন 
নাই। . 

- মিটি আরও মনে টি তত আনি 
কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতি পুনর্গঠন কর! দরকার । 


প্রাদেশিক. কংখেস কমিটির বিভিন্ন দলভুক্ত ব্যক্তিকে এই. 


-কাৰ্ধ্যকরী সমিতিতে স্থান দিতে হইবে । এই কার্যকরী 
সমিতির আবার" একটি ক্ুদ্রায়তুন ওয়ার্কিং কমিটি থাকিবে 
এবং এই ওয়ার্কিং কমিটিতেও বিভিন্ন দলের কন্মীর্দের স্থান 
দিতে হইবে । 

(২) পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের কারাকরী সমিতির পুনর্গঠন 
যদি সভ্তোষজ্বনক' না হয় তাহা হইলে নিঃ-ভাঁঃ কংগ্রেস 
কমিটির পশ্চিযবঙ্গীয় সদস্তগণ প্রাদেশিক কৎখেসের কাধ্যকন্ধী 
সমিতি গঠন করিবেন । 

(৩) পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পঞ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেসের কাধ্য পরিচালনায় যদি কোন অসুবিধা দেখ! দেয় 
তবে ওয়ার্কিং কমিটি প্রয়োজ্ননত অপর যে'কোন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে পারিবেন । - 


প্রচারের উদ্ধেন্তই তাই । 


পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের কংখ্রেসী - 


তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। 


১৩৫৬ 





(৪) প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিয়দের সাধারণ এনির্ববাচনে . 
প্রার্থী মনোনয়নের চুড়ান্ত দায়িত্ব থাকিবে কেজ্ীয় পার্লা- 
মেন্টারী বোর্ডের হাতে | শি ০১% 


(৫) পশ্চিমবঙ্গ কংথেস কমিটিতে: পুরবধলের : কয়েকজন - 


সদস্তকে কো-অপ্ট করা বিধিসম্মত হয় নাই' রলিয়া যে. 


অভিযোগ কর! হুইয়াছে, সেই সম্পর্কে ওয়ার্কিং -কমিটি এ 


অবিলম্বে পুণ্থাহপুঙ্থ অনুসন্ধানের নির্দেশ প্রদান করিতেছে 
এই সম্পর্কিত বিধান ভঙ্গ করা হয় নাই: বলিয়া যে সব সদস্ত 
প্রমাণ করিতে পারিবেন ন! বা যে অব ক্ষেঞ্জে ‘বিধান লঙ্ঘন 
করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা হুইবে ‘সেই সব সদস্তের 
সদস্ভপদ্ বাতিল কর! হইবে |” ১ ৮ 
ওয়ার্কিং কমিটির উক্ত নির্ধারণে বোধ হয় নি অধিকার 
প্রার্থীদের মন উঠে নাই, কেনন! প্রাদেশিক কংখ্রেসের নামে 
বর্তমান মন্ত্রীমগ্ডলীর বিরুদ্ধে যে সতেরে| দফায় অভিযোগ 
ভাহাঁর! করিয়াছেন ভাহার সম্পূর্ণ ফিরিস্তি উত্তর-ভারতের 
নান] সাময়িক পর্ত্িকায় দেওয়া হইয়াছে, এবং একটি পঞ্জিকা 
তাঁছার প্রায় সমস্তটাই ছাপাইয়াছে। ওঁ অভিযোগের সত্যাসত্য 
নির্ণয় কর! বা বিচার কর! এখানে সম্ভব... নহে, যদিও এরূপ 
অভিযোগের “বিচার যদি কখনও 
হয় তবে হুই দলেরই বিচার ছওয়া প্রার্থনীয়, কেননা যাহারা 
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বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ ৬৪ কমিটির কাছে গিয়াছে 
আমরা জানি ।' | 


২২শে শ্রাবণ ' 
আট, বংসর পূৰ্ব্বে ঠিক এমনি দিনটিতে রর আকাশের 
নীচে রবীন্দ্রনাথ শেষ-নিশ্বীস পরিত্যাগ করেন। এই দিনের 
স্বতি দেশের লোকের মনে একট! বেদনা! ও আঁকুলত! 
দ্রাগায়। পঞ্জাবের উপর অসহ অপমানের হ্বালায় অস্থির হইয়া 
তিনি ইরেন্র-রাজ প্রদত্ত উপাধি ত্যাগ করেন; এই কথা 
জুবিদ্দিত। কিন্তু তত সুবিদিত নয় সেই কথা যে ১৯১৯ সনের 
মার্চ-এশ্রিল মাঁস হইতেই -গাক্ষীজী প্রবর্তিত আন্দোলনের প্রতি 
আমাদের পাঠকবর্ণের 
অবগতির জন্ট ১০ই জুলাইয়ের “হরিজন” হইতে তাহার প্জের 
অংশ 'ভুঙ্গিয়া দিলাম ঃ ৪32, 

প্রিয় যহাত্মাজী, 5 2 
শক্তির সকল রূপই সমকিবিযোী ঠিক, যেন: এক * 
” অশ্বের হাঁয়, চক্ষুতে আবরণ দেওয়া! 1 হইয়াছৈ, বর টানিয়া 
লইয়া যাইতেছে । ইহার মধ্যে নৈতিক গুণ শুধু সাঁরধিরই 
থাকিতে পারে, যিনি অশ্বকে পরিচালনা ক্রেন । নিক্ষিয় 
প্রতিরোধের শক্তির মধ্যে. নৈতিক কিছু থাকিতেই . "হুইবে 
এমন কথা নয়; ইহা সত্যের, অনুকূলে প্রযুক্ত হইতে 
পারে, সত্যের প্রতিকূলেও পারে। সকল শক্তির মধ্যে 


ক 





ভাদ্র 





যে বিপদের সম্ভাবনা আছে, শক্তি সিদ্ধির নিকটবর্তা 
হইলেই তাহা! বাঁড়িয়া উঠে, কারণ তাহা হইলে ইহা গিয়া 
লোভে দাঁড়ায় | : - 
আমি জানি, আপনার শিক্ষা হইল কল্যাণের 
সাঁহায্যে অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রাষ.কর|। কিন্তু এরূপ 
সংগ্রায় বীরের জষ্য, ক্ষণিক উত্তেজনার অধীন মানুষের 
জন্ত নয়। একদিকে অকল্যাণ স্বভাবতই অবল্যাঁণের স্পট 
করে, অবিচাঁরের ফলে হয় “অত্যাচার, অপমানের ফলে 
.জিঘাংসা। দুর্ভাগ্যবশত এরূপ শক্তির সুষ্টি ইতিমধ্যে 
হুইয়া গিয়াছে, এবং হুয় ভয়ে নয়ত ক্রোধে আঁমাঁদের 
কতর্শর] তাহাদের নখদত্ত বাহির করিয়াছেন ।' তাহার 
নিশ্চিত. ফল হইল আমাদের কাঁহাফে কাহাঁকেও প্রতি- 
শোধের আকাজ্কার় গোপন পথে চালিত করা, অন্য 
সকলকে একেবারে যু ও আচ্ছন্ন করিয়া! ফেলা । 
এই সঙ্কটে আপনি মঘাঁন্‌ লোৌকনায়ক রূপে আমাদের 
মধ্যে সেই আদর্শে বিশ্বাস ঘোষণা করিবার জভ দড়াঁইয়া- 
ছেন যে আদর্শকে আপনি ভারতের বলিয়া! ভাঁনেন__যে 
আদর্শ গোপন প্রতিশোধের ভীরুতা ও ভীতন্রন্তের নত- 
শিরে আনুগত্য উভয়েরই বিরুদ্ধে। ভগবান বুদ্ধদেব 
যেমন তাহার সময়ে এবং অনাগত সকল কালের জন্য 
বলিয়া গিরাছেন £ 
অক্কোধেন জিনে কোঁধম্‌ অসাধু সাঁধুন| জিনে-_ 
অক্রোধের দ্বার! ক্রোধ জয় করিবে, সাধুতার দ্বারা অসাধু- 
তাকে. ভয় করিবে - 
আপনিও তেমনই বলিয়াছেন । 
এই হিতসাঁধনী ক্ষমতার শক্তি ও সত্য রূপ প্রমাণ 
করিতে হুইবে তাঁহার অভয়ের দ্বারা এবং ভীতি- 
উৎপাদনের শক্তির উপর যাহার সাফল্য .নির্ভর করে ও 
যাহা সম্পূর্ণভাবে নিরম্্রীকৃত দেশবাসীকে ভীতিসংমূঢ় 
করিবার জন্ঘ ধ্বংসের যন্ত্র প্রয়োগ করিতে সংকুচিত হয় না 
এমন কোনও বাহিরের শক্তির সুযোগ গ্রহণে অস্বীকারের 
দ্বারা । আমাদের বুঝিতে হইবে যে, নৈতিক ভয় বাছিরের 
সফলভার মধ্যে নাই। ব্যর্থতা তাহার মূল বা মর্ধ্যাদ! 
কাঁড়িয় লইতে পাঁরে নাঁ। যাঁছার] বর্মজীবনে বিশ্বাপী 
. তাঁহার! জানে-য়ে, অগ্তায়ের পিছনে যখন ব্যাপক বাস্তব 
শক্তি থাকে তখন অন্ঠাঁয়ের প্রতিরোধে দীড়াঁনোই জয়-_ 
“সে জয় স্পষ্ট পরাজয়ের সন্মুখে আদর্শের প্রতি জীবন্ত 
বিশ্বাসের 'জয়। 

" আমি সর্ধদাঁই অনুভব করিয়াছি, আর তাহা 
বলিয়াঁছিও যে, স্বাধীনতার মত মহাবস্ত দান হিসাবে 
কোনও জাতি পাইতে পাঁরে ন|। তাহা পাঁইবার আগে 
আমাদের_তাহ! জিতিয়! লইতে হইবে । ভারতবর্ষ যখন 
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প্রমাণ করিতে পাঁরিবে যে, যে-জাাঁতি অধিকার করিয়াছে 
বলিয়াই শাসন .করিতেছে তাঁহার অপেক্ষা ডাঁরতবর্ধ 
নৈতিক হিসাবে উন্নত তখনই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
জিতিয়া লইবার সুযোগ আসিবে । ছুঃখকষ্টের প্রায়শ্চিত্ত 
তাঁহাকে স্বেচ্ছায় বরণ করিতে হইবে । দে হুঃখঁক্ঠ মহৎ 
লোকের মাথার মণি, কল্যাণবুদ্ধিতে তাহার বিশ্বাস 
অটন ৷ অধ্যাত্মশক্তিকে যাহার! বিদ্রপ করে সেই ওঁদ্বত্যের 
সামনে তাঁহাকে অকুষ্টিতভাবে দীড়াইতৈে হইবে । 
আপনার দেশজ্রননীর প্রয়োজনের মুহুর্তে আপনি 
আসিয়াছেন তাঁহাকে তাঁহার লক্ষ্যের কথা মনে করাইয়। 
দিতে, বিজয়ের সত্যপথে তাঁছাকে লইয়া! যাইতে, তাহার 
বতমান যুগের রাজনীতির দুর্বলতা দূর করিতে--সেই 
হর্বলতা মনে করে যে, কুটনী।তর মিথ্যাচরণে অন্তের 
পোষাক পরিয়া ভড়ং করিলেই বুঝি কাঁজ হইবে । 
তাই আমি অন্তরের সকল আবেগ দিয়া প্রার্থনা করি 
যে, আমাদের আত্মার স্বাধীনতা যাহাতে খর্ব হইতে পারে 
এমন কিছু যেন আঁপনার অগ্রগতির পথে ন! আসিয়া 
পড়ে ; সত্যের অন্ত আত্মবলি যেন শুধু কথার মারপ্যাচেকর 
জন্ত উন্মাদনার বিকাঁরে দেখা না দেয় ; বড় বড় নামের 
পিছনে যে আত্মপ্রবঞ্চন! লুকাইয়া থাকে তাহার স্তরে 
যেন তাঁছা নানাযে। | 
আপনার অকপট নন ঠাকুর 


কলিকাতায় অবাঁডালীদের কার্যকলাপ 

কলিকাতায় অবাঙালীদের, কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটি 
নূতন বিষয় কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য কর! যাইতেছে । পুলিশ 
কনেষ্টবল পদে বাঁঙাঁলী নিয়োগ আস্ত হইয়াছিল, কিন্তু লোক 
বাছাইয়ের পদ্ধতি ডাল নহে বলিয়া! সুপারিশে অনেক বাজে 
লোক চুকিতে থাকে । হেড কনেষ্উবলের হিনুস্থানী ; ইহারা 
এতদিন নিজেদের আত্মীয়ন্বজন ভর্তি করিয়া কনেষ্টবল 
শ্রেণীটিকে প্রধানভঃ বিহারের একটি বড় উপার্জন ক্ষেত্র করিয়! 
রাঁখিয়াছিল । হেড কনেষ্টবলের। বাঙালী কনেষ্টবলদের ক্রটি- 
বিচ্যুতি ঘটলে তিলকে ভাঁল করিয়া উপরওয়ালাদের নিকট 
উপস্থিত করিয়াও তাঁহাদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে থাকে । 
ফলে আবার বিহারী নিয়োগ আরম্ভ হয় এবং কিছুদিন আগে 
সংবাদ বাঁছির হয় খে, কলিকাতাঁর পুলিস কনেষ্টবলে সাঁওতাল 
আমদানীর চেষ্টা চলিতেছে । কনেষ্টবল পর্দে বিশেষ ভাবে 
ট্রাফিক পুলিসে বাঙালী ও বিছারীর তাৎপর্য্য কি তাহা 
ধাছাদের ন্বাস্তায় চোখ মেলিয়!] চলা অভ্যাস তাঁহার! প্রতিদিন 
দেখিতে পাইবেন । রিক্সা, মহিষ এবং ঠেলা! গাড়ী কলিকাতা 
রাস্তায় অতি অস্তুবিধাঁজনক বস্ত, ইহারা ট্রাফিকের কোন 
নিয়মকানুন মানে না, অনেক দুর্ঘটনার জন্য ইহারা দাঁয়ী এবং 
বছ বাস ও গাড়ী চালককে ইহার! হঠাৎ পাশ কাঁটাইতে 
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গিয়া বা ষ্যাপ্ডে আটকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অত্যন্ত বিপদে 
ফেলে । বিহারী ট্রাফিক পুলিস এদের কিছু বলে না । অথচ 
কোন বাঙালী, গাড়ী চালকের সামানতম ক্রটবিচযুতি 
দেখিলেই ইহারা ভয়ানক ভাবে কর্ম্নতংপর হুইয়! উঠে । 
সন্প্রতি আরও একটি-রিপদ্দ স্পষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। আগে 
পুলিসকে লাঠি চার্জ করিতে বলিল রাত্তায় লাঠি ঠুফিয়া এবং 
লাঠি ঘুরাইয়! তাহার] ভয় দেখাইয়া জনত! ছত্্রতর্দ করিত, 
পারত পক্ষে গায়ে লাগাইত না। এখন দেখা যায় ইহারা 
উপরওয়ালার হুকুমের অপেক্ষায় ছটফট করিতে থাকে । 
সশত্র পুলিসের ব্যবহারেও এই বিষয়টি সুম্প্ভাবে দেখা যায় । 
. কলিকাতায় ষেঁট বাঁস.. হওয়ায় রিক্সার খুব অঙ্গবিষা 
হইয়াছে, "বাঙালী হকার হওয়ায় বিহারী হকারদের পশার 
কমিয়াছে | সম্্রতি গড়িয়াহাটার মোড়ে. একটি রিক্স! উপলক্ষ্য 


"করিয়া যে ব্যাপ!র- ঘটিয়াছে তাহা গবম্মে ল্টের এবং বাঙালী . 


জনসাধারণের পক্ষে উপেক্ষা করা কোনমতেই -উচিত নছে। 
পাঞ্জাবী বাসের এখন ছুইটি প্রতিযোগী--ট্রাম ও &েঁট বাস, 
এই ছুইটির সামনে পথ আটকাঁইয়! দাড়াইয়া অতিষ্ঠ করিয়া 
তোঁলা-ইহার্দের স্বভাব হইয়া দাড়াইয়াছে । ট্রাফিক পুলিসের 
ভারপ্রাপ্ত হেড ফোয়ার্টাসে'র ডেপুটি কমিশনার যহাশয় সমপ্রতি 


সরকারের টাকায় -বিলাত হুইতে ট্রাফিক বিষয়ে “জ্ঞান”... ব্য 
অর্জন করিয়া আঁসিয়াছেন। কিন্ত শহরের ট্রাফিকের যুল ' 


গলদ ও দুর্ঘটনার সর্বপ্রধান কারণগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার 
ভাঁহছার সময় এখনও হয় নাই। ঘটনার দিন গড়িয়াছাট 
বাস ধ্যাৎে একটি পাঞ্চাবী বাঁদ পেট বাসের পথ আটকাইয়া 
দ্বাড়াইয়! থাকে, উহাকে পাশ কাটাইয়া বাহির হইতে গিয়া 


. ধেঁট বাঁসটির একটি রিক্সার সঙ্গে ধা! লাগে, রিক্সাঁটি উণ্টাইয়! . 


_যায়। কাছেই বিজ ধ্যাও এবং ট্যাক্সি ঠ্াও। রিক্সাটি 
যথাস্থানে না থাকিয়া বাস ্ট্যাণ্ডের গাঁয়ে ছিল এবং তাহাও 
- নিয়মমত না ধঁড়াইয়া আঁড়াআঁড়িভাবে ছিল । পাঞ্জাবী বাসের 
আড়াল হইতে উহ্‌ দেখা যায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত মধ্যে 


স্থানীয় বিহ়াঁরীরা দল বাঁধিয়া আসিয়া বাসের ড্রাইভারকে : 


আক্রমণ করে এবং "শিখ ট্যান্সিওয়ালার! দীাড়াইয়! মজা! দেখে, 
কারণ ষ্টেট বাস উভয়েরই শক্ত । সুখের বিষয়, কয়েকজন 
নাগরিক-কর্তব্যবোধ সম্পন্ন বাঙালী অএসয় হইয়| বিহারী- 
দের বাধা দেন, বাসটি যাদবপুর চলিয়া যাঁইতে পারে । 
যাদবপুর ফইতে, আঁধঘণ্টাখানেক পরে বাসটি, ফিরিলে-আবার 
বিহারীর! দলবদ্ধভাবে উহা আক্রমণ করে। এরারও স্থানীয় 
-বাঁডালীরা আক্রমণ প্রতিহত করেন। বাসটি রাসবিহারী 
এভিনিউ দিয়! অগ্রসর হুয় | কিস্ত'এই সময়ে একটি খালি লরী 
ধরিয়! উত্তেজিত বিহারীরা আবার বাঁসটিকে তাঁড়া করে এবং 
পঞ্চিতিয়া রোঁভের মোঁড়ে যাত্রী নাঁমাইবার জন্ত বাস থামিলে 
উহাকে ধরে ও ড্রাইভারকে আক্রমণ করে। স্থানীয় লোকেরা 
ভিনট] গুগীকে -ধরিয়! পুলিসের হাতে সমর্পণ করে। এই. 


ঘটনাটি অতি সামা ভাঁবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হুইয়াঁছে। 
কিন্তু আমরা ইহাকে অতিশয় খুরুত্বপূর্ণ ঘটন1 বলিয়! মনে করি । 

গড়িয়াহাটার ঘটনার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শিয়ালদহের 
ঘটনা! ঘটে । রেল ঞ্রেশনে- কুলিদের অত্যাঁচার যুদ্ধের সময় 
হইতে অদহা হইয়] রহিয়াছে । ইহাদের গ্ভাষ্য মজুরী ছয় গুণ 


_বাড়াইয়া দেওয়া সত্বেও ইহারা সন্তুষ্ট নহে, যাত্রীদের বেকায়দায় 
ফেলিয়া অসম্ভব চড়! হারে ইহার! ফুটে ভাড়া আদায় করিয়া 


থাকে। কয়েক বংসর পৃর্ব্বে ইহা! লইয়া গোলযোগ হ্ইয়া-_ 
ছিল এবং &েঁখনে উপযুজ্ত লোক রাখিয়া প্রতিকারের আঁশ্বাঁস 
দেওয়া হইয়াছিল। কিন্ত কাৰ্যত: এই অভ্যাচার বন্ধ ছয় 
নাই। শিয়ালদহ্‌ ষ্টেশনে-এইরূপ একজন কুলির অতিরিত্তঃ 
পয়সা আদায়ের জবরদত্তি হইতে বচসা হয়। - বচপা হাতা 
ছাতিতে পরিণত হুয় এবং,সঙ্গে সঙ্গে দলবন্ধভাবে-লাঁঠিলোঁটা 
লইয়] বিহারী প্রভৃতি অ-বাঁঙালী, কুলির! যাঁত্রীরের আঁক্রমণ - 
করে। গড়িয়াহাটের মোড়ে বাঙালীদের কর্তব্যবোধ 
জাগরণের যে সামান্ত পরিচয় পাঁওয়। গিয়াছিল এখানে তাহা 
আরও পরিদ্ফুট হয়, এবং বিহারীদের মার ফিরাইয়| দেওয়া 
হয়। &েেশনের বাহিরে রাস্তায় কতকগুলি উচ্ছ অঁল ইতর 
লোক ছুঠপাট প্রভৃতি করে, ইহা সর্ববথা নিন্দনীর। শিয়ালদছের 
ব্যাপারে বাঙালী যে তৎপরতা ও দৃঢ়ত। দেখাইয়াছে তাঁহার. 
সুফল ফলিয়াছে, উদ্ধত বিহারী প্রভৃতি কতকটা ' 
হইয়াছে । গবর্মেন্ট অবশ্য এখানেও ছুঃপক্ষ বাঁচাইয়া অর্থহীন 
বিবৃতি দেওয়া ছাড়া, আর কোন কিছু করেন নাই। তবে 
মহুরমের গত গোঁলযোগের ভাঁয় সমস্ত দায়িত্ব বাঙালীর ঘাঁড়ে 
ন! চাঁপাইয়! বিহারীদের প্রথম আক্রমণের কথাঁট| যে সাহস 
করিয়া প্রেস নোটে বলিতে পারিয়াছেন, অন্ততঃ এইজন্তও 
তাহাদের 'ধভবাদ দিতে হয়। 

.. বাঁডালী শুধু চাকুরি করিতেই পারে, চাকুরি ছাড়! আর ' 
কিছু তাঁরা করিতে রাজী নয় এই ধরণের কথ! সেদিনও 
অবাঁহরলাল কলিকাতায় বলিয়া গিয়াছেন এবং আঁম্চর্ষ্যের 
বিষয় বাঙালী প্রবীণেরা উহা নীরবে শুনিস্বাই আসিলেন, 
একটা জবাবও দিতে পারিলেন না| বাঙালী ডেস্ক-ওয়ার্ক 
ছাড়া আতর কিছু করিবার উপযুক্ত নহে, করিতে চাঁহেও না, 
এই ধরণের একট! সক্ষম প্রচারকীর্ধ্য ইংরেজ মাড়োয়ারী 


. স্বার্থচক্ত দীর্ঘকাল যাবৎ চালাইয়| আসিয়াছে, যাহার কলে বহু 


বাঙালী নিন্বেও ইহা বিশ্বাস করিয়! থাকেন কিন্তু একথা . 
একদম ভুল। 
বাঙালী দক্ষতা দ্েখাইয়াছে। সৈন্য বিভাগে বাঙালীর দক্ষতা 
প্রমাণিত হওয়ার পর ব্রিটিশ গবন্মেন্ট উহাতে বাঙালীর প্রবেশ 


- মাইরা দেন । আবার এ দিকে সুযোগ পাওয়া ‘মাত্ৰ বাঙালী 


নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। এ বিষয়ে প্রধান 
সমস্ত এই যে, গবন্মেণ্টের সহায়ত! ভিন্ন জীবনের কোন 
ক্ষেতে এখন আর প্রদেশের লোকের পক্ষেও সম্পূর্ণ 


সংযত? ্ 


সামরিক বিভাগে পাঁইলট এবং আর্টিলাক্রিতৈ + 


ভাদ্র 





ভাঁবে আত্বপ্রতিষ্ঠ! সহ্রসাধ্য নহে । ব্যবসা-বাণিজোর সর্ধ্ব- 
স্তরে, মুটেমজুর, গয়ল! প্রভৃতির কাজে পর্য্যন্ত এখানে এমন 
একটা অসম প্রতিযোগিতা রহিয়াছে যে, গবন্্মেণ্টেন্ত সাহায্য 
ছাড় বাঁঙালীর পক্ষে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া অপন্তব। 
মুসালম লীগ আমলে মুসলমানেরা অতি অল্প দিনের মধ্যে 
‘বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি করিতে পারিয়াঁছিল 
কারণ গবন্মেন্ট তাঁহাদের সর্বতোঁভাবে সাছাঁষ্য করিয়াছিল । 
গবন্মেন্ট এখন আঁর পুলিস-রাধ নহে, সমান কল্যাণ-রা 
( Social Service State ) হিপাবে উহা এখন জনগণের 
জ্বীবনযাঁত্রার সকল ভরে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। এই 
কারণই গবন্মেন্টের সহায়তা এবং উৎসাহ - ভিন্ন কোন 
সাঁমাঁিক কাজ ও উন্নতি এখন আর সম্ভব নহে। পম্চিমবঙ্গ 
সরকারের বিশেষ ভাবে এই কথা চিন্তা করা দব্কার। 
আমর] আবারও বলিতেছি, ইং! প্রাদেশিকত] নহে, বাঙালীর 
জন্মগত অধিকার ও আগ্বরক্ষার অন্ত ইহ! আঁবস্তক। 


কলিকাতায় বিদেশী ও অবাঁঙালী 
ইউনাইটেড কিংডম সিটিজেন্দ এপোশিয়েশনের সরকারী 
মুখপ্জ “নাঁহুলি রিভিউপ্এর গত জুন সংখ্যায় কলিকাতা শহরে 

বিদেশীদের নিয়লিখিও তালিকা প্রকাশিত হুইয়াছে 3: 


আঁফগান ১০০০ মিশত্ীয়্ ৩০ 
আমেরিকান ৮৫০ নরওয়েজিয়ান ১৪০ 
আঁঙ্ছেন্টিন ১৫ পটুগিজ | ৭ 
আরব ১২ রুমানিয়াঁ ৬ 
বুলগেরিয়ান ১ রাশিয়ান ১২০ 
চেক ৯০ সামী ৩০ 
ভাঁচ ২২০ সুইডিশ ৬৫ 
দিনেমার ৫৫ সুইস ১০৫ 
বেলজিয়ান ১১০ স্পানিয়ার্ড ২০ 
ফরাসী ২০০ ইব্রা ১৭০ 
ফিন ১৬ ইরাঁকী ২৫০ 
গ্রীক ৩০ ইটালীয়ান ৯০ 
জর্দান ও অপ্বিয়ান ১৮০. ' পোল ৭৫ 
জাপানী ৫০ তুর্কী ২০ 
হাঙ্রেরিয়ান ৪৫ চীন! ১০,০০০ 


_ ইংরেজ এবং পাকিস্থানীর সংখ্যা এই তালিকায় নাই । 
"তা ছাড়া অন্তান্ত ডোঁমিনিয়নের কত লোক কলিকাতায় আঁছে 
তাহাও ভান! থাকা উচিত । 
কলিকাতায় ভারতবর্ষের অঞ্গান্ত প্রদেশবাঁপীদের সংখ্যা 
কত তাহাও এখন জান! দরকার হইয়| পড়িতেছে। 
ভারতের যে কোন শহর অপেক্ষা এক কলিকাঁতাঁতে হিন্দী 
ভাষা-ভাষীর সংখ্যা বেশী ইহা! জান! যায়, কিন্ত এই সংখ্যাটি 


বিবিধ প্রসঙগ--পশ্চিমবলে পুর্র্ববজের মুসলমান 


৮৯. 


ললি 





কৃত তাহা সঠিক পাওয়া যায় না। যান্জান্ী, পাঞ্জাবী, 
মাড়োয়ারী, গুজরাট, দিন্লীওয়ালা, সিঘী প্রভৃতির সংখ্যাও 
জানা প্রয্নোনন। এ কাঁজ্জ এখন আদৌ! কঠিন নয়, রেশন 
কার্ড ধরিয়া একটু চে| করিলে এক মানের মধ্যেই এই 
অত্যাবশ্তক তথ্য সংগৃহীত, হইতে পারে। 


পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গের মুসলমান 


ভাঁরভরাষ্রের পূর্বপীমান্ত প্রদেশ তিনটি _-পম্চিমবন্গ, আসাম 
ও ত্রিপুরা রাজ্য । তাহার পূর্বে ও দক্ষিণে, পাকিস্থান 
রাষ্ট্রের অস্তহুক্ত পূরবববণ |: সুতরাং এই সীমান্ত প্রদেশসমূহের 
অনগণের মন সদাই দ্াঁগ্রত ও 'সভর্ক থাকিবে এই মনোভাব 
আমরা প্রত্যাশা করি। গত ছুই বংসরের -মধ্যে পূর্ববঙ্গ 
হইতে হাঁজাঁর হাজার মুসলমান শ্ত্রী-পু্ লইয়া পশ্চিমবদ ও 
আসামে আসিয়াছে, ভাঁঘার প্রমাণ আঁছে। পূর্ববঙ্গের 
গবন্মেণ্ট এন্সপ গমনাগমনের সংবাঁদ মিথ্যা বলিয়্য ঘোষণা 
করিয়াছেন। কিন্ত পশ্চিমঙ্গের লোক ত তাহাদের. চক্ষুর 
সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিতে পারে না, এবং পুর্ববঞ্ের প্রচার 
বিভাগ যে সদা! সত্য কথা কছিয়া থাকেন, তাঁহার প্রমাণও 
আমাদের নিকট বেশী নাই। , | 
পশ্চিমবঙ্গের উত্তরপূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের মুখপত্র “পংগঠনী” 
পত্রিকার ১ল! শ্রাবণের সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় মন্তব্য 
প্রকাগ্রিত" হইয়াছে, তৎপ্রতি আমরা পশ্চিমবর্দের মন্ত্রিমৎলীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই ঃ 
বিভিন্ন সংবাদপত্রে ইহা! প্রকাশ পাইয়াছে য়ে, পাঁকি- 
স্থানে থাদ্য এবং জীবনধারণের অন্তার্ভ ক্ষেত্রে স্কট 
উপস্থিত হওয়ায় মুসলমানরাও বাধ্য হুইয়া পশ্চিমবঙ্গে 
চলিয়া আসিতেছে | এই কথা হয়তো! পত্য, কিন্ত পাকি- 
স্থানে সঙ্কট উপস্থিত হইলেও মুসলমানদের এই আগমন 
সমর্থন করা যায় না। কারণ একে ত রাজনৈতিক 
এবং কতকাংশে অর্থনৈতিক কারণে বাধ্য হুইস্স হিন্দুর! 
চলিয়া আসিভেছে.-..তাঁহার উপর যদি যুদলমানরাও 
আসিঙে সুরু করে ত্যহা হইলে পশ্চিমবদেও সঙ্কট সষ্টি 
হইবে এবং খাদ্যসঙ্কট দেখা দিবে।. সুতরাং এই 
আগমন রোধ করা সরকারের কর্তব্য । পশ্চিমবঙ্গের 
নিরাপর্ভাও হইবে বিপন্ন |. কারণ ইহ! লক্ষ্য কর! উচিত 
যে, যে সমস্ত যূদলমান পরিবার এখানে চলিয়া আসিতেছে 
তাঁহারা সকলেই সীমান্ত অঞ্চলেই স্থান সংগ্রহ ক্রিয়া 
বসবাঁস করিতেছে এবং সীঘাস্তবস্তা মুলমানপ্রধান এলাকা 
আরও মুসলমানপ্রধান করিয়। হুলিতেছে | ভিন্ন রাষ্ট্রের 
অধিবাসীদের এইভাবে সীঘাঁন্ত অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ 
পশ্চিমবঙ্গের-পক্ষে শুভ লক্ষণ নহে । ইহাতে যে কোন 
মুহুর্তে ইহার নিরাপত্ত। বিপন্ন হইতে পারে আর ভিন্ন 


+ 


৩৮০ - | 








রাষ্ট্রের অধিবাসীর! এইভাবে সীমান্তে বসধান সুরু 
করিলে চোঁরাব্যবসাঁয়েরও সুবিধা হইবে । 
পশ্চিমবঙ্গে খান্যশস্তের প্রয়োজন . 


, গত মাঁসের *প্রবাসী”তে আমরা সরবরাহ মন্ত্রী মহাশয়ের 
একটি বিবৃতির সারবস্ত! সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। 


তিনি বলিয়াছিলেন প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ মণ খাছশস্ত 


পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনে আমদানী করিতে হয় । “যুগবাণী” 
(সাপ্তাহিক ) হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই হিসাব 
৬ ভুল; পশ্চিমবঙ্গে যে খাস্শন্ত উৎপাদিত হয়, সরকারী 
দপ্তরে তাঁহার ষে হিসাব আছে তাহা উপর নির্ভর করিয়! 
বল যায় যে ৫০ লক্ষ মণ খাচশস্তের ঘাটতি হইতে পাঁরে। 

“হিন্দুস্থান ষ্্যাার্ড” পঞ্জিকার বাণিজ্য সম্পাদক বলিতেছেন 
যে, পশ্চিমবঙ্গে খাণন্তের ঘাটতি ত নাঁই-ই ; বরং ২১ লক্ষ 
মণ বাড়তি হওয়] উচিত । সংধ্যাঁশীস্ত্রের এই পরস্পর বিরোধী 
উক্জিতে দেশের জনমত বিভ্রান্ত হইতেছে । কেন্দ্রীয় আইন- 
সভার সভ্য গ্রীয়ুক্ত সিত্ধের এক প্রবন্ধে এই কথ! বল! হইয়াছে 
যে, সার! ভারতবর্ষে খাঁগশস্তের ঘাটতি আছে__এই কথা ভুল। 
এই সব প্রতিবাঁদের উত্তর প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবন্সেপ্টের 
পক্ষ হইতে পাওয়া! যায় নাই। ভারতাষ্ট্রের বিভিন্ন 
প্রদেশের খাস মন্ত্রীবর্গের এক সম্মেলন গত ১৮ই শ্রাবণ 
শেষ হইয়াছে) ভাঁহার যে বিবরণ দৈনিক সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছে ভাহাঁতে এই সন্দেহ ও প্রতিবাদের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন মনে হয় নাই। অথচ ভারভ- 
রাষ্ট্রে খাছশন্ড বাড়তি ন! ঘাটতি তাঁছা নির্ণয়ের উপর বিরাট 
সরবরাহ বিভাগের কাঠামো দীাড়াইয়া আছে। এই বিষয়ে 
আন্দোলন ন! হইলে কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙ্গিবে বলিয়া মনে 
হয় না। * 


ব্যাপারটা কিন্ত ঘোলাটে হইয়া উঠিতেছে। গত ১৭ই 
শ্রাবণ পশ্চিমবঙ্গের ক্ৃষি-মন্ত্রীমহাশয় এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
যে আলোচনা করেন, আঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই 
অবস্থাটা বুঝা যায় । . কেন্দ্রীয় সরকাঁর বলিতেছেন যে, ১৯৫১ 
সাঁলের মধ্যে দেশকে খাত সম্বন্ধে স্বাবলঙ্ত্রী করিতে হুইবে ; 
বিদেশ হইতে তারপর কোন খাণগ্চের আমদানী হইবে 
নাঁ। শ্রীষাদবেজ্রনাথ পাঁজা বলিতেছেন, “১৯৫১ জালের 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ খাঁতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে, ভাঁছা মনে হয় ন11” 
তিনি আমাদের প্রয়োজনের এক হিলাবও দিয়াছেন। দৈনিক 
সংবাঁধপত্রে প্রকাশিত বিবরণী হইতে তাঁছ! ভুলিয়! দিলাম £ 
মোট প্রয়োজন 
পশ্চিমবঙ্গের ঘট জনসংখ্যা ২ কোটি ৫০ লক্ষ । ইহার 
মধ্যে শতকর] ৮০ জনকে পূর্ণবয়স্ক হিসাবে গণ্য করিলে 
‘মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। দৈনিক ১৬ 


২" প্রবাসী 


১৩৫৬ 


আউন্স হিসাবে পূর্ণবয়স্কের খাঁনের প্রয়োনন। এই 
হিসাবে দৈনিক খাদের প্রয়োজন ৯ হাক্জার টন এবং 
বাধিক ৩২,৮৫০০০ টন। কিন্ত বাধিক গড়পড়ত! 
উৎপাদনের হার প্রায় ৩২১০৯০০০ হাঁজার টন অর্থাৎ 
মোট ঘাটতির পরিমাণ ৭৬,০০০ হাজার টন | +" 





তিনি আরও বলেন যে, কলিকাতা এবং শিল্প এলাকার» 


অধিবাসীর সংখ্যা রেশন কার্ডের ভিত্তিতে ৫৫ লক্ষ । 


অতএব দৈনিক ১৬ আউন্স হিসাঁবে বৎসরে ৭,১৭,০০০ 


টন খাদ্যের প্রয়োজন । - 
মোট উৎপাদন 
১৯৪৮-৪৯ সালের উৎপাদন 4_- আমন-_-২৮৮ লক্ষ 
টন; আষ্স-_-৪*০ লক্ষ টন এবং বোরো ১ লক্ষ টন 
অর্থাৎ প্রায় ৩৩ লক্ষ টন ধান্ত উৎপাদন হুয়। ইহা হইতে 
বীজ ও অনন্ত কারণে নষ্ট বাবদ শতকর1 ১০ ভাগ - 
হিসাবে বাদ দিলে মোট উৎপাদন হইতেছে ৩০ লক্ষ টন ৷ ' 
মোট ২,৭৯,০০০ হাজার টন খাদ্য আমদানী কর! 
হইয়াছে। | 
পাল্চমবদ্গে সাধারণতঃ ৩৬ লক্ষ টন খাঁদ্ধশৃস্ত উৎপন্ন ছয় ! 
গত তিন বৎসত্রে গড়পড়তা ৩৪ লক্ষ ৫০ হাজার টন খ্বাপ্তশস্ত 


উৎপন্ন ধইয়াছে। শ্রীপ্রফুল্লচজ সেনের এই বিবৃতি যাব .$' 


বাবুর হিসাঁবকে সমর্থন করে'না। 
এই বিতর্কের শেষ হইবে কবে? সরকারী ছিসাবেযে 
ভুল ধরা হইতেছে, তৎসম্বন্ধে শীরবতাই কি এই প্রশ্নের উত্তর ? 


খাঁদ্য উৎপাদন 
পুরুলিয়ার "মুক্তি স্থানীয় খাঁদ্য পরিস্থিতি আলোচন! 
করিয়া যাহা লিখিয়াছেন ভাছা শুধু যানভূমে প্রযোজ্য নহে, 
দেশের জর্ধস্থানেই এ অবস্থা এবং খাঁদ্যাভাঁব হইতে পরিজাণ 


লাভের যে পথ তাহার! নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহাও 


সর্ন্তর সমভাবে প্রযোজ্য । “মুক্তির” বজ্জব্যের সারমর্ল্ম 
এইন্সপ £ Jj 

:চাঁষীর ঘরে যদি কিছু শস্য থাকে তবে ছুর্দিন আঁসিলেও 
কোন রকমে সে চালাইয়া লয় । কিন্ত বৎসরে ষে ধান উৎপন্ন 
হয় বেদীর ভাগ চাঁষীকেই তাহার উপরেও কর্ঞ্জ করিয়! 
চাঁলাইতে হয় । চাঁষের আগে বা চাষেত্র সময় তাহাকে 
মহাক্ধনের কাছে বা মহাজনের ইচ্ছামত সুদে ধান কর 
করিতে হয় এবং ফসল হইলে তাঁহা শোধ করিয়া যদি কিছু 
থাকে তবে তাঁহাও নানাভাবে বাধ্য হইয়া বিক্রয় করিয়া! 
ফেলিতে হুয়। জমিদারের খাজনা ভোঁ আছেই, তাহ! ছাড়া 
বর্তমান সময়ে পুলিপ, ফরেষ্ট গার্ড, ওয়েলফেয়ার অফিসার, 
প্রকিউরমেন্ট অফিসার, এত্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স 


"অফিসার প্রভৃতি ও অন্তান্ত সরকারী বেসরকারী কর্তা ও 5 
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অঙুচরদের সেলামী, জবরদপ্তি আদায়, বে-আইনি জরিমানা 
প্রভৃতি ব্যাপারেও তাঁহাকে ধান বা থালা! ঘট বাঁটি বিক্রয়ের 
উপর নির্ভর করিতে হয়। জমির” উপর স্বত্ব সাব্যভভ লইয়া 
মাঝে মাঝে মামলা-মৌকদ্বমান্ন খরচও দোগাইতে হয়। 


. বর্তমানে আবার এক অভিনব পন্থার আবিষ্কার হইয়াছে, 


“স্মিহারে ইহা সুরু হইয়াছে, বাংলায় হয়ত শীদ্রই হইবে । 


জমিদার জমিদারী উচ্ছেদের বাহানাতে আমীন দিয়া সমস্ত 
ক্ষেত থামার মাঁপ করাইতেছে। যদ্দি কাহারও কোন ক্ষেত্রে 
এক ছটাক বা এক কাঠ জমি বাড়তি বাহির হইয়া পড়ে তবে 
ক্ষেতের মাথার জমি অন্ত লোককে বন্দোবস্ত করিবার ভয় 


দেখাইয়া একশ ছই'শ টাক! সেলামী লইয়া দ্‌ টাকার রসিদ 


দিয়! ছাড়িয়া দেয় । 


ইহা প্রক্কত অবস্থার একট] আঁংশিক ছবি মাত্র । বড়লাট 
কতৃক হালচাষের ছবি অথবা লাট-প্রাসাঁদের উঠান চাষের 
খবর সংবাদপত্রে ছাঁপাইয়া.ফসল বৃদ্ধি করা যাইবে কিন! সে 
বিষয়ে আমাদের ঘোরগর সন্দেহ আছে। আসলে ফসল 
বৃদ্ধি করিতে হইলে চাষীর দুরবস্থা 'দুর কর! আবশ্তক। 
গবন্মেষ্ট ঠিক এই কাজ্দটি বাদ দরিয়া বাকী সবকিছু 
করিতেছেন, জলের মত টাক! খরচ হুইতেছে। চাঁধী- 


এদের” এইরূপ অবস্থ। বিচার করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে 


যে, তাঁহাদের চাষ বা চাষের উন্নতির পথে বাখা ও. 


অগ্গবিধ! কোথায় রহিয়াছে ।' এ সম্বন্ধে তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত 
করিতে হুইবে এবং আশ্ষ্িক ব্যবস্থা সুগম করিয়া দিতে 
হইবে। শস্তের ফলন তখন তাঁহারা আপনিই বাঁড়াইবে। 
“মুক্তি” মানভূম জেলার দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন-__-বহু সহ্ত্র 
টাকা ব্যয়ে জলপেচের অন্য এমন অনেক বাঁধ হইয়াছে গ্রামের 
লোঁক সেগুলি সম্বন্ধে ঠাট্টা করিয়া বলে--ব্যাঙও ডোবে না। 
চাকলতার নিকট প্রায় ১১০ একর “নিঠা টাড়’ লইয়া হাজার 


হাজার টাঁকা খরচ করিয়া যে পতিত ভ্রমি উদ্ধার কর! 


হইতেছে ভাহাভে কয় মগ ফসল ফলিতেছে তাহা যে কেহ 
সেই স্থানে গেলেই দেখিতে পাইবেন। চাষী যদ্ধি পতিত 
অনাঁবাদী অমি কাটিয়! ক্ষেত করে তবে ভ্রমিদার আসিয়! দখল 
করিয়া লয়। হালের জন্য একটি কাঠ জোগাড় করিতে হইলে 
ফরে গার্ডের প্রণামী দিতে তাঁহাকে থালা ঘটি বেচিতে হয়। 
গোঁচারণ ভূমির অভাবে জঙ্গলের ধারে গরু চরাইলে অল 


গার্ডকে গরু পিছু এক টাক! বেসরকারী জারিমান। দিতে হয়, 


ৰা 


হালের গরু োগাক্ষীত্ত হইলে বা মরিয়! গেলে চাষ বন্ধ-করিয়া 


তাহাকে পাগল হইতে হুয়। বাঁধের জন্য মজুরী পাইতে 
হইলে তাঁহাকে-হিন্দী প্রচার করিতে হয়! যে হিন্দী প্রচারক 
বাধ পায় সে মাট না কাঁটিরাই পুকুর তৈরি করে। চাষের 
ক্ষেতে.বাধের বদলে চোখের জলে আফর “বাড়ি? হুইয়! যায়। 


, সহজ পথ আছে, কিন্ত কর্তৃপক্ষ কিছুতেই, তাঁহা গ্রহণ ' 


. বিবিধ গ্রজজ-_পশ্চিমব্জ সরকারের মৎস. পরিকল্পন। 
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করিবেন না। গ্রামের ষোল আনার পঞ্চায়েতের কাছে 
গিয়া বল কোথায় বাঁধ হইলে অথবা কোন্‌ কোন্‌ সংস্কার হইলে 
জলশুন্য স্থানে জল-হইবে । যোল আনার পঞ্চায়েতের উপর 
ছাড়িয়া দাও । তাঁহারাই হিসাব করিয়া বলিবে কত টাক! 
লাগিবে, টাঁকা তাঁহাদের হাতে দাঁও, তাঁহার] করিয়া লইবে। 
নিজেদের পরিশ্রম দ্বার! তাঁহারা যাহা! কম পড়ে - তাহা 
পুরণ করিবে। “বাংলাদেশে থাপমহলগুলিতে এ বিষয়ে প্রচুর 
সতর্কতার অবসর রহিয়াছে। চাষের সময়. ভাঁহাকে অল্প 
জুদে ধান কর্ দিবার ব্যবস্থা 'করিতে হুইবে। বহু জমি 
পতিত পড়িয়া আঁছে। বলিয়! দাঁও, যে" নিজের পরি-, 
শ্রমে মাটি. কাটিয়া জমি তৈরি করিবে বিনা সেলামীতে 
তাহাকেই সেই জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে, ইহার 
অন্থ। হইবে না । চামীকে উপলব্ধি করিতে দাও তাঁহার 
পিছনে গবন্মেন্ট সমস্ত শক্তি লইয়া তাহার সাহায্যের জন্ট 
প্রস্তুভ রছিয়াছে-_তাহার ঘাড়ে সরকারী অফিসার, মহা 
জন ও চোরাকারবারী চাঁপাইয়! তাঁহাকে পঙ্গু করিয়া রাখিলে 
শস্ত উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে না। | | 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য পরিকল্পনা J 

পশ্চিমবঙ্গের মৎস্তাভাব দুর করিবার উদ্বেষ্ঠে গবন্মেন্ট 
১৯৪৮ সাঁলে কয়েকটি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, উহাদের 
মধ্যে কোন কোনটির কাজ আরভ্ভও হুইয়াছে। প্রত্যেকটি 
স্কীমের জন্থই বিপুল অর্থ বরাদ্ধ হইয়াছে এবং কাঁ বলিতে 
এ বাবদ অথব্যয় বুঝাইবে । মাঁছ বান্ধারে আসিয়াছে বলিয়া 
আমর! শুনি নাই। একমাত্র কাঁথি উপকূলে বৎসরে দশ 
হাজার মণ মৎস্তপ্রাপ্তির আঁশায় যে বিরাট খরচের ব্যবস্থা 
হইয়াছে এবং উহার যে বিরাট অংশ ইতিমধ্যেই ব্যয় হইয়া 
গিয়াছে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। কাধি উপকূলে মাছ ধর] 
পরিকম্পনাটি গত অক্টোবরের মধ্যে অপ্পূর্ণরূপে কার্যকরী 
হওয়ার কথা ছিল এবং তদহুসারেই খরচপত্র হইয়াছে । 
বাংলার রাঁজন্ব ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে । অথচ 
এ দিকে দৃকৃপাঁতমান্র না করিয়! সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যা 
ও বেতন বৃদ্ধি হইতেছে এবং পরিকল্পনার নামে হুই হাতে 
জলে টাকা ঢাল! হইতেছে । যে কাজ অতি অন্প.ব্যয়ে 
সমবায় সমিতি দ্বারা হইতে পারে তাহ! সরকারের নিজের 
হাতে তুলিয়া লইয়া নুতন বিভাগ শঁক্টি বা পুরানো বিভাগের 
আয়তন বৃদ্ধির কোনই সার্থকতা নাই । ইছাঁতে ব্যয় বাড়া ছাড়া 
আতর কোন কাজই হুইতেছে ন1। সুন্দরবনের মাছ কলি- 
কাভায় আনিকা মংস্যাঁভাব দূরীকরণ যদি প্রকৃত উদ্দেস্ঠ হয় 
তবে তাঁহার সর্রবোৎ্ষ্ঠ উপায় সমবায় সমিতি মারফত 
খীবরদের জাল প্রভৃতি দেওয়া এবং ধৃত মৎস্য কলিকাতায় 
দ্রুত আনিবার জন্ত,লঞ, বরফ প্রভৃতি সহজলভ্য কর] । স্কষক 
বা ধীবর কোন বস্তু বিনামুল্যে চাহে না, তাহার! পয়সা 
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দিয়াই লইতে প্রস্তত। খয়রাভী শুডানুধ্যায়ী ন! হইয়া 
গবন্মেণ্ট যদি তাঁহাদের কানের বাঁধাগুলি ভ্রানিয়! লয়েন 
এবং সেইগুলি দুর করিবার ব্যবস্থা করেন, তবেই প্রকৃত কাছ 
হইবে! ভাত কাপড় মাছ ডিম ছধ প্রভৃতি গবন্মেন্ট নামক 
একটি প্রাণহীন যন্ত্র সরবরাহ করিবে আর দেশের লোক 
বপিষ্া বলিয়া! খাইবে ইহা! কোন সমাজের পক্ষেই মঙ্গলজনক 
নছে। গবন্মেন্ট সংকাঁজে উৎসাহ দিবেন, অসৎ কাজে 
বাঁধা দিবেন, সকল বর্মপ্রচেষ্টা যাহাতে কল্যাণপ্রদ হয় 
ভৎপ্রতি তীক্ষু দৃষ্টি রাখিবেন তবেই তে! সমাজ গড়িয়| উঠিবে। 

কাখি উপকূল পরিকল্পনাটি এইক্সপ £ 

কীথি উপকূলে বরিশাল, থুলন! প্রভৃতি স্থান হুইতে আগত 
ধীবরদের মাছ ধরায় নিযুক্ত কর] হইবে, তাহাদিগকে নৌকা, 
জাল প্রভৃতি দেওয়া! হইবে এবং ধৃত মংগ্ভের অর্ধেক তাঁহারা 
পাইবে বাকি অর্ধেক গবন্মেণ্টের | মাছ লঞ্চে ডায়মওহারবার 
এবং তথা হইতে লরীতে কলিকাতা আন৷! হুইবে। মস্ত 
বিভাগে পাঁচটি লঞ্চ আছে, তাহার মধ্যে কয়টি এখন কার্ধ্যক্ষম 
তাঁহ! বলা হয় নাই। 

দশ জন এক্সপার্ট ধীবরকে বেতন দিয়া রাখা হইবে । 
তাহার! ধৃত মাছগুজি সংগ্রহ করা, বরফ দেওয়া; প্যাক কর! 
প্রভৃতি কাঁজ খবরদারী করিবে । 

প্রথম বৎসর দশ হাঁদ্জার মণ মাছ পাঁওয়1 যাইবে | তন্মধ্যে 
৫০০০ মণ গবন্মেণ্টের | এই পরিমাণ মাছ ধরিতে নিয়লিখিত 
লোঁক লাগিবে £ | 

৩০ জন ধীবন্ন ও পাঁচটি নৌকা লইয়! এক একটি দল গঠিত 
হইবে, এরূপ তিনটি দল থাকিবে, তাঁহারা তিনটি সাইনে জাল 
দিয়া মাছ ধরিবে। এক এক দলে ২০ জন ধীবর ও ছুইটি 
নৌকা! লইয়া গঠিত আন হুইটি দল ভ্রিশটি গিল জাল দিয়া মাছ 
ধরিবে । ২০ জন ধীবর ও দুইটি নৌক1 লইয়| গঠিত আর 


একটি দল ডেণিশ সাইনে এবং ড্যাগবীচ সাইনে দিয়া মাছ . 


যরিবে। পরিকল্পন! পূর্ণ রূপ পরিএছ করিলে এভগুজি লোক 
এইসব বৈজ্ঞানিক জাল লয়! নিকটবস্ভী সমুদ্রে এবং নদীর 
মোহানায় মাঁছ ধরিতে থাকিবে ৷ ক্কাথি অঞ্চলে হিসাব করিয়া 
সরকারী কর্তার] দেখিয়াছেন যে, একজন লোক দৈনিক ১৫ 
সেন্ন মাছ ধরিতে পারে, সুতরাং বৎসরে মাত্র ১৮০ দিন কাজ 
 করিলেই দশ হাজার হণ মাছ বরা পড়িবে । 
৷ এই পরিকমনা গ্রহণ করিয়া স্থির হইল কাথি উপকূলের 
সমুদ্রে এবং ২৪ পরগণাঁর সুন্দরবনের মোঁহানায় অবিলঘ্বে কাজ 
সুরু হইবে । ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক 
কার্ধ্য শেষ হইবে, ১৫ই অক্টোবর মধ্যে কান্ড আরস্ত হইবে 
- এবং তারপর ছুই মাস অর্থাৎ ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৮ সাঁলের 
মধ্যে সমগ্র পরিকল্পনা কার্ধ্যে প্রযুস্ত হইবে । ইছাঁর পর সাড়ে 
সাত মান কারা গিয়াছে, পরিকল্পনা অনুসারে অন্ততঃ ৬৬৭২ 
মণ মাছ এই সময়ের মধ্যে কলিকাতায় আসিবার কথা । 


Lb) 


প্রবার্গী 


১৬৪৬ 





কত মাছ প্ররুতপক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছে ভাঁহ! 
জানাইয়! দেওয়] উচিত । এই দশ হাজার মণ মাছ ধর্রিবার 
জন্য নিয়লিখিভ টাকা. ক্যাপিটাল খরচ ও কর্মচারীদের অন্ত 


চলতি খরচ বরাদ্ধ হইয়াছে 8. 
কর্মচারীর পদ বেতন্ন স্পেশাল এলাউন্দ এক্‌ 
বৎসরের ব্য 
. ll ' টাকা 
১ছন টেকনিক্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেটট স্পেশাল বেতন 
ফিল্ড অফিদার (মেরিন) স্বয়ং করিবেন মাসিক ৭৫২ ৯০০ 
১জন মেরিন. বেতন ৬০০২, মগিংগি *** 
ইঞ্জিনিয়ার - ভাতা ১০৫২ ৮৪৬০ 
১জন গ্রকিউরমেণ্ট জেল! ফিপারি স্পেশাল বেতন 
অফিসার. (যেব্রিন) অফিঃ ৫০২ ৬০০ 
৪ জন ফিসাঁরি মেরিন বিভাগেন্ন স্পেশাল বেতন 
ওভারসিয়ার লোক ২৫২ ১২০০ 
৩ভ্ন এ ৫০২ টাকা বেতন ঙঁ ৪৭৫২ 
ও প্রচলিত ভাতায় 
৪২ নবনিযুক্ত 
২ পিয়ন বেতন ৪০২ টাকা ৯৬০ 
২০ জন সেবক বেতন ৫০২ + ১২,০০০ 
(Attendant) 
১০ জন এক্সপার্ট x 
ধীবর বেতন ১০০২: - ১২,০০০ 
২ জ্রন প্রহরী বেতন 4৫২ ১৮০০ 
৪ জন সারেং বেতন ৭৫২ ও | 
ইণ্টেরিম পে ee ৬৮১৬ 
৪ জন ইঞ্জিন 
ড্রাইভার ইন্টেরিম পে ৬৮১৬ 
৬ জন লস্কর বেতন ৩০২ ও ভাতা ৫৪৭২ 
২ জ্রন তৈজদাতা বেতন ৬০২ ও ভাতা ২৮৫৬ 
২ জন মাঝি বেতন ৪৫৬ ১০৮০ 
৪ জনলরী বেতন ৬০২ ও ভাত] ৫৭১২ 
ড্রাইভার 
২জনলরী বেতন ৫০২ ১২০০ 
পত্রিফষারক - 
১ জন একাউণ্ট বেতন ৪৫২ ও ১২১২ 
ক্লার্ক ইণ্টেরিয পে ' 
১ জ্ন টাইপি এ | ১২১২. 
১ জনন ষ্টোর বেতন ৭ ৫২ ও ভাতা! ১৭০৪ 
কীপার নর 
১ জন আর্দালী বেতন ১৩২, মীগঞ্জী ভাতা | 
| ও ২২ কলিকাতা এলাটন্দ ৫৫২ 
কর্মচারীদের বাড়ী ভাড়ার অন্ত থোক বরাদ্ধ ২০০০ 


ভাপ 
ই গেল ফের হিসাব ; এবার" প্রথম বদরের ১০ 
_ হাঞ্জার মণ্‌ বাহ ধরার বাজেট_- 
টাকা ২. 
Eee থরচ ( বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে আছে ) 
১,১১১৩২০।০ 
স্চঙৃতি খরচ- ' 
কর্মচারীদের বেতন ( উপরি-টক্ত হিসাবে) ৭৯,৩০৪. 
লঞ্চ এবং লরী চালাইবাঁর পেট্রন ২৪,০০০ 
বরফ, লবণ, প্যাকিং- প্রভৃতির খরচ ২৪,০০০ 
লঞ্চ, লরী প্রভৃতি মেরামত ১৫,০০০ 
উ্ধাদের অন্ত প্রয়োজনীয় ফ্রিনিষপত্র ৩০০০ 
বিবিধ ব্যয় এ ১০০০ 
| ১ ১৪৬,৩০৪ 
্ ৃ মোট  ২১৫৭,৬২৪।০ 
এবার ক্যাপিটাল খরচের নমুনাঁ__ 
নু টাকা 
- টি জুজার অর্ডার দেওয়] হইয়াছে দাম '-২৯,১১৩ 
গীতৰ পাওয়া যাইবে 
২. ২টি মোটর ইঞ্রিনযুক্ত ডিঙ্গী--রডা! কোম্পানী হইতে ' 
গীদ্ই কেনা হইবে ৮৮৮০ 
১টি ২ টন লরী--এলেনবেরী কোম্পানী হইতে 
রি শীঘ্রই কেনা হইবে ৮০০০ 
সাইকেল-_কেন] হইয়াছে ৩০০ 
সরঞ্জাম সমেত ১টি অফিসার | | 
তাবু, ২টি সৈছ্ছের কাবু কেনা হইয়াছে ৯৮৮৯০ 
লন, টর্চ্চ প্রভৃতি - এ ১১৭1০ 
বালতি এবং মাছ হাগুলিং যন্ত্র ও - ১০০০, 
ডায়মওহারবারে জেটি তৈরী শীত্রই করা হুইবে ১৬,০০০ 
ডায়মওহারবার, কাথি ও | রি 
'জলদায় মাছের অস্থায়ী গুদাম ৮. ৮৩০০ 
_ নৌকা! তৈরি হইয়াছে ১০,০০০ 
জ্বাল যু ২০,০০০ 
2, ১১ ৩২০০ 


বুৰা কঠিন 
ক্যাপিটাল খরচ : ১১৭ 
- ক্রৰ্ম্মচানী খরচ ৮ 
লরী ও লঞ্চ খরচ ৪:54 
_.. বরফ প্রভৃতির খরচ ২1০ ১ 
Ej | ২৫০ ' 


বিবিধ রদ প্িবরে থাল ন ইত্যাদির অবস্থা 


৩১৯৩ 





এই হিসাবে এক মণ সরকারী মাঁছে খরচ পড়িবে নিয়োক্ত 
. এবং এই ভাবে ব্যবসা কতদিন চলিতে পারিবে তাহা 


- যে সুন্দরবনে মাছ ধরার জগ্ভ এই খরচ হুইবে সেখানে 
মাছের-বাঁজার দর ২০২ টাকা থাকে কিনা সন্দেহ, 
হরিণঘাঁটার পরিকল্পনা 
হরিণধাটার় *গৃধীনগরী” নির্শ্বাণে সরকারের যে. অব্যবস্থিত- 
চিন্ততার পরিচয় দেওয়! হইয়াছে, ' তাহাতে আমরা নিরাশ 


হইয়াছি। হরিণধাটার পরিকল্পনা ভৃতপূর্কা গবর্ণর কেসি 


সাহেবের কীত্ি) তিনি বিদায় লইবার পূর্বেই প্রায় ৪০1৫০ 
লক্ষ টাকা বায়ের ব্যবস্থা নাকি কর! হইয়াছিল; তারপর এই . 
চার বৎসরে আরও ১৫।২০ লক্ষ টাক! . দণ্ড দিতে হুইয়াছে। 


- গ্রই অবস্থায় কৃষি-বিভাঁগ, একটু বেকায়দায় পড়েন। কি 


করিয়া ইহার একট! সদ্গতি করা যায়, তাঁহার.ভাঁবনা ভাঁবিতে 
হয়। এত টাকা ব্যয় করিয়া এক ফৌটাও ছুব হরিণঘাট। 
হইতে আদিল না, একটিও ভাল যশাড়-ব1 গাভী হরিণথাটার 
ছাপ পাইয়া দেশের ক্কষক-সন্প্রদায়ের নিকট আসিল না, এই 


অবস্থায় আমাদের গণ্ডার-চম্মাী ক্ষি-বিভাগও অস্থির হইলেন । 


তাহার প্রতিকারের ভ্ভ বিশেষজ্ঞপবন্দকে জড় কর] হুইল । 


" - তাঁহাদের চিন্তার ফলে স্থির. হইল যে, কলিকাতার ৩০ হাজার 


গাঁভী ও মহিষ হরিণখাটায় সরাইয়! লওয়া। হইবে ; সেই স্থান 
হইতে ভুধ.সরবরাহ্‌ কর] হইবে কলিকাঁত1! নগনীকে ।. এই 
সিদ্ধান্ত নাকি উণ্টাইয়| গিয়াছে। কলিকাতার “থাটাল" অক্ষয়- 
হইয়া থাকিবে ; ভারতরাষ্ট্রের নান! প্রদেশ হইতে উন্নততর 


গরু, মদ্য আমদানী করিয়া পশ্চিমবঙ্গে নূতন দুঞ্ধবতী গাভী 


ও ভারবাহী বলদের সৃষ্টি হইবে । এই উদ্দেশ্য সাধনের অন্ত: 
একটি “দুথ্ধ (1%) কমিশনারের” পদ হুট কর] হইয়াছে; 
এই বিভাগেরই একজন পুরাতন “বিশেষজ্ঞ” এই পদে নিযুক্ত 
হইয়াছেন। এখন দ্রষ্টব্য মাত্র রছিল ফপাঁফল। 


পশ্চিমবঙ্গে খাল ইত্যাদির অবস্থা 
খাঁগ্চ-উৎপাদনের নুতন পরিকল্পন! সন্বপ্ধে কৃষিমন্ত্রী যাঁদর- 
বাবু যে ঘোষণ! করিয়াছেন তাঁহার পরিপুরকরূপে কলিকাতার 
বাহিরের সংবাদপত্রে যে সব প্রয়োজনের কথা বলা হয় তাহ! 
জানিয়া রাখা ভাল । প্রথম মন্তব্য বীকুড়ার “হিন্দুবানী” হইতে, 
দ্বিতীয়টি বালির (হাওড়া ) “সাধারণী” হইতে উদ্ধত করা 
হইয়াছে ঃ | 
॥ গত ১৩২২ সালে দুণিক্ষের সময় ভদানীত্তন সয়কার 
পলাশবনী-গ্রামে একটি খালের মুখে বাঁধ দিয়ে এই খালের 
জল ক্যানেল কেটে জয়নগর পর্ধ্যস্ত আনার ব্যবস্থা করে- 
ছিলেন! ক্যানেলটি যত দিন ভাল ছিল তত দিন উভয় 
পার্শ্বের প্রায় ২০০ মোন্দাতে ধান, ইক্ষু, আলু, গম প্রভৃতি 
চাঁষ হচ্ছিল এবং বছ পতিত জমিও চাষের উপযোগ হয়ে- 
ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল উহা সংস্কার না হওয়ায় দশ বৎসর 
আগে বাধ ভেঙ্গে গেছে এবং খালের জল পূর্বববৎ, নদীতে 
০ পড়ছে। Eb ক্যানেল ্কানীয় দরিদ্র ক্িদজীৰী- 


৩৯৪ 


দৃষ্টি খালের প্রতি বহুবার আহ্বষ্ট কর] হয়েছে; জ্রেলা 
- শাসক, সেচবিডাঈীয় কর্তা প্রভৃতিদের এনে_ দেখানও 
. হয়েছে; কিন্ত বহু অর্থব্যয় হবে, এই অভুহাঁতে কোন, 
কিছুই করা হয় নি। 
শ্াওড়াপোত। খাঁল i 
হাওড়া ও হুগলী জ্রেলার সীমান্ত রচন! করে ভাঁসরথী 
হৃতে পশ্চিম দিকে গিয়েছে বালি খাল-_তাঁরই শাখা এই 
ষ্যাওড়াপোঁতা! খাল । এই খাল বালি, ভ্রগদীশপুর ও. 
কিছু লিলুয়া ইউনিয়নের মধ্যে । বিখ্যাত দস্যু রতন 
পাখীর ‘ছিপ’ এই খালে যাতায়াত করত.**তাই আও 
খালের এই অংশকে “পাখীর খাল” আর পাশের বৃহৎ 
বাঁগাঁনটিকে “পাখীর বাগান’ বলে। এই খালটি দিয়ে 
প্রয়োজনমত জল নিকাশ ও অল সেচনের ব্যবস্থা হ'ত 
বলে কত রকমের রবিশস্ত; ধান, পাঁট প্রভৃতি যে মাঠে 
মাঠে হ'ত তার শেষ নেই। কিন্ত হাওড়া-বর্ধমান ও 
পরে কলকাঁতা-কর্ড রেলপথ নির্শিভ হওয়ায় ১২টি গ্রামের 
লক্ষীস্বর্ূপ! এই খালের সরল গতি অবরুদ্ধ হয়ে গেল। 
তাঁর পর অন্ধ গ্রামবাসী স্বার্থের মোহে খালের জমি 
আত্মসাৎ করতে লাগল । কয়েক বৎদরেই খাল মজে 
গেদ***নৌকা অচল হল.*.কচুরী পান] বাদ! বাধল, আর 
উপবাসী কৃষকের শুন্ড উদর প্লীহায় স্ফীত হ’ল। 
১৯৩৭ সাঁলে জনহিতব্রতীদের এক প্রচেষ্টা হ’ল এই 
থাঁলটিকে সংস্কার করার । কিন্তু রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের 
' ওুঁদাসীন্ত, ভূম্বামিগণের নিষ্ক্ির়ত। ' আর তদানীত্তন 
সরকারের অতি কৃপণের ভ্ভাঁয় মাত্র ৬০০২ টাকা দানে 
তাহাদের আশা সফল হ'ল নাঁ। থালের গতি একটু 
সরল হ'ল বটে, কিন্তু সঙ্কীর্ণ সীকোর পেষণে জলের প্রবাহ 
আর ঠিকমত হ'ল না। বর্তমান বংসরে সরকারী বিভাগ 
হতে হাওড়! জিলাঁয় ২ লক্ষ টাক! ব্যয়ে ২০০টি খাল 
কাঁটবার পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্ত অত্যন্ত বিলম্বে এই 
পরিকল্পনা হওয়ায়, আর বৈশাঁখেই প্রচুর বটি হওয়ায় 
অধিকাংশ পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়েছে। স্থানীয় সমবায় 
সমিতির মাধ্যমে আর ইউনিয়ন বোর্ড ও কংগ্রেস কমিটির 
সহযোগিতায় এই খালের সংস্কার কার্ধ্যও গৃহীত-হয়েছিল ।. 
কিন্ত সরকারী পক্ষে একটি সর্ভ ছিল যে, সাহাধ্যপ্রাপ্ত 
স্কষকেরা তিন বংসরের মধ্যে ব্যয়িত অর্থ খাজনা স্বরূপ 
পরিশোধ করতে বাধ্য হবে। শহরের শিক্ষ] ও সুবিধার 
জন্ত বিনা সর্ভে বছর বছর বহুলক্ষ টাক! ব্যয়িত হচ্ছে 
. কিন্ত জাতির মেরুদও এই সব গ্রামের সম্বদ্ির অন্ত আজ 
সরকার মাঁত্র ২ লক্ষ টাক! বিনা! সর্তে ব্যয় করতে পারেন, 
না? | 
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গণের পক্ষে সংস্কার করা সম্ভবপর নয়। জেলা কর্তৃপক্ষের 
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পশ্চিমবঙ্গে খাদি প্রস্তুত 

গত মাসের “প্রবাসীর” সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমর! যুজ্ত- 
প্রদেশের খাঁদি উৎপাঁদনের বিরাট ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া 
পশ্চিমবঙ্গে তংসম্বন্ধে কি চেষ্টা চলিতেছে সেই বিষয়ে প্রশ্ন 
করিয়াছিলাম। ১৯৪৮ সালের প্রারম্ভে ডাঃ প্রফুল্পচন্্র ঘোষ 
মন্ত্রিমগুলী কর্তৃক নিযুক্ত “থাঁদি বোর্ডের” অবৈতনিক সম্পাদক - 
শ্রীপঞ্চানন বন্থ এই প্রশ্নের উত্তচর একটি বিবরণ পাঠাইয়াছেন। 
সরকারী পরিকল্পনার ,উদ্ষেন্ত-_গ্রামবাঁপীকে বস্্রে স্বাবলম্বী 
করা, খাঁদি-ব্যবসাঁয় নয় ; এবং অহিংস সমাজ সংগঠনের 
পথ পরিষ্কার করা । 


এই উদ্ছেপ্ত অস্থায়ী ছয়টি জেলায় ১২টি কেন্জ স্থাপন কর! 
হয় এবং প্রত্যেক কেন্দ্রে কন্মা নির্বাচন করিয়া তাহাদিগকে 
চরকা ও গ্রামসেবার কার্য শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক 
কেন্দ্রের এলাক! সাধারণতঃ ১৪ হইতে ২০টি গ্রাম লইয়া! গঠিত" 
হয় এবং কন্মাদের শিক্ষাকাদ ৩ হইতে ৪ মাঁস সময় নিদি 
হয়। এই ভাঁবে ১২টি কেন্দ্রে ১২টি খাদি বিদ্যালয়. স্থাপন 
করিয়া ১৮২ জন পুরুষ এবং স্ত্রী কন্মাকে অভিজ্ঞ খাদ্ি-. 
শিক্ষক দার! শিক্ষা দেওয়] হয়। শিক্ষান্তে প্রত্যেক কর্মীকে 
১৫০-২০০ পরিবারের ভার গ্রহণ করিয়া] গ্রামাঞ্চলে কাজ করি-. 
বার জন্ত নির্দেশ দেওয়! হয়। স্থানীয়. অবস্থানুযায়ী কর্টিগণ 
একাকী অথব। দলবধ্ধভাঁবে গ্রামবাসীদের সহিত নিজেদের 
খাঁপ খাওয়াইয়া থাদির কাজ করিয়! আদিতেছেন। . গ্রাম- 
বাসীদিগের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে পরিবর্তন আনিবার 
জন্ত কর্মীর! তুল! ধোন! ও সুতাঁকাটা শিক্ষা! দিয়! ব্যাপক. 
চরকা প্রচলনের চেষ্টা, করা ছাড়াও তাঁহাদের মধ্যে' বিভিন্ন. 
প্রকারের সেবাঁকার্ধ্য করিতেছেন । গ্রাম পরিফাব্-পরিচ্ছন্ 
করা, হরিজন সেবা, গো-ময় সারের উপযুক্ত ব্যবহার, নৈশ 
বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি এই সেবাঁকার্য্যের অস্তরভুঞ্ত | 

" কন্দীর1 শিক্ষা পাইবার পর ১৯৪৮ সাল হইতে 

খামে কাজ আঁরস্ত করেন। নিয়ে জুন, ১৯৪৮ হইতে যে, 

১৯৪৯ পর্যন্ত খাদী কার্খ্যের বিবরধ চুম্বক আকারে দেওয়া] 

হইল । 


১। কেন্দ্ৰ সংখ্যা ১২. 
২। গ্রাম সংখ্য! 800 
৩। পরিবার সংখ্যা ৩০,০০০ 
"৪1 শিক্ষাপ্রাপ্ত কম্মীর সংখ্যা ১৬ 
৫1 তুলা ধোন ও সত! কাটা-.. 
শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রামবাসীর সংখ্যা ৬৫২৬ 
৬। প্রচলিত চরক! সংখ্য! ৬০৭১ 
৭] প্রচলিত তকলী সংখ্যা ৪৩১৮ 
৮1 কাটুনী কর্তৃক উৎপন্ন সুতার পরিমাণ ১৭৭/০ মণ 


৯। উৎপন্ন সুতার মজুরী বা বাণী ৩৫০০০, টাক] 


বিবিধ প্রলঙ্গ__আসামে বাঙালী উদ্বান্ত 
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ভাদ্র 
- ১০1 উৎপয় বন্বের পরিমাণ 
(ক) ওজন ১০৯/০ মণ 
(খ) বর্গগঞ্জ ৩০৬১০ বৰ্গগন্ধ 
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১২. উৎপন্ন বস্ত্র মূল্য ৪২,০০০২ টাকা 
তাতীর অন্থবিধার জ্ভ সমস্ত সুতা বুনাইয়] দেওয়া 


সপ্তবপূর হয় নাই। সমস্ত উৎপন্ন সুত! বুনাইতে পারিজে/- 


ভাতী ২০,৬০০২ টাকা উপাৰ্জ্জন করিতে পাঁরিত এবং 
উৎপন্ন বস্ত্রের মূল্য ৭০,৮০০২ টাক1-হইত। থাদি-পরি- 
কল্পনাটি বন্ত্র-্বাবলম্বনের ভিত্তিতে গঠিত ; খার্দি-উৎপাদন 
ব্যবসায়ের ভিত্তিতে নয়। এই কারণে উৎপন্ন সমস্ত বন্তরই 
কাটুনীর! নিজে নিজে ব্যবহার করিয়াছে । | 
প্রারস্ত হইতে মার্চ্চ ১৯৪৯ পর্য্যন্ত মোট ১,৬৭,২৩১ 
টাকা খরচ হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬৭,২৮৯ টাকা! তুলা, চরকা, 
আসবাব ও গৃহ্নিশ্বাণ কাছে ব্যয়িত হইয়াছে এবং 
" ৯৯৯৪২ টাকা কন্মার শিক্ষা, কন্মার ভাতা, সংস্থার খরচ 
প্রভৃতি খাতে খরচ হুইয়াছে। 
পঞ্চানন বাবুর- বিবরধীতে কয়েকটি অসুবিধার কথার 
উল্লেখ দেখিতে পাই। নিয়ন্ত্রণের জন্ত সময়মত তুলা সরবরাহ 
হয় নাই ; পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথাসময়ে ও প্রয়োজন মত 


_ আঁধিক সাহায্য করেন নাই; তাঁতির! মিলের সুত! কালে'- 


বাজারে বেচিয়া অধিক লাভ করে ; এই উদ্বাহ্রণ দেশের 
নৈতিক জীবন বিষাক্ত করিয়াছে । _ পঞ্চানন বাবুর চেষ্টায় ও 


, কন্মার্দের কর্শ্মের ফলে যদি দেশের আবহাওয়া! কথফ্চিংও 


বিশুদ্ধ হয়, তবেই খাঁদি-উৎপাঁদনের সার্থকতা আছে. বলিয়া 
গণ্য করিব। 


আঁপাঁমে বাঙালী উদ্বাস্ত, 


গত ৬ই শ্রাবণ কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি শহরে ভাঁরত-. 
সরকারের পুর্বাঞ্চলিক উদ্বাস্ত জ্মস্ত সম্বন্ধে উপদেষ্টা! - 


জীরোহিধীকুমার চৌধুরী যেসব উক্তি করিয়াছেন, তার গুরুত্ব 
ভারত-সরকাঁর উপলব্ধি করিবেন, এই আঁশ| আমর! এখনও 
করিতেছি । চৌধুরী মহাশয় ইংরেজ আমলে আসামের মন্ত্রী 
ছিলেন; বর্তমানে কেন্ত্রীর আইন সভার সদস্ত। তাঁহার পক্ষে 


আসাম গবন্মেন্ট ও কেক্জীয় গবশ্মেণ্টের নিন্দা করা সহজ্‌ . 
নয় । তবুও তাঁহাকে এই কাৰ্য্য করিতে হইয়াছে । করিমগঞ্জ, - 


-সিলচর ও শিলঙেও চৌধুরী মহাশয় এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ 


করিয়াছেন। নিয়ে তাঁহার বক্তৃতার কোন কোন অংশ 

উদ্ধত হইল £ রি 

- আমি ইহা স্বীকার করি যে, ভাঁরত-সরকাঁর ও আঁসাম 
সরকার উদ্বাস্ত সমস্তা সমাধানের জন্' এ-দিকের.উদ্বাস্ত- 
দিগের কোন সাহায্য করেন: নাই । বিশেষ. দরকারের 
অন্ত ভারত-সরকার আসাম সরকারকে এক লক্ষ, টাকা 


১২৫০০২ টাকা 


দিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উহা! হইতে এক পয়সাও 
খরচ হয় নাই। 

এই' উদ্বান্তগণ আপনাদের কোনরকম ক্ষতি করিবে _ 
ইহা যেন আপনার! মনে না করেন । মাঁছযই মাহুষকে 
সাহায্য করে। লোকের বসতি বাঁড়িলে স্থানের উন্নতি 
হয়। আসামে অগ্ান্ত দেশের তুলনায় জায়গার অনুপাতে 
লোকসংখ্যা] কম। আমি নিজে আসামী হইয়াও বলি 
যে, আসামী ও বাঙালীদের মধো কোন প্রভেদ নাই 


" আচার, ব্যবহার, শিক্ষা, দীক্ষা ইত্যাদি সব বিষয়েই ,+ 


ভারতে একমাত্র বাঙালী ও আসামী এক । আমি ইহা 
খুব ভাল করিয়া দেখিয়াছি_-ভারতের অষ্া্কর! বাঙালী 
ও আসামীদের কোন বিষয়েই আমল দিতে চাঁয় না। 
দিল্লীতে আমাদের কোন মর্ধ্যাদ| নাই । চাকুরী, ব্যবল], 
বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে আমর! বাঁডাদী ও আসামীর! 
সর্বববিষয়ে অঙ্ুবিধা ভোগ করিতেছি। ডাঁরত-সরকাঁর 
হইতে আমরা এই সমস্ত বিষয়ে কোন সাহায্যই পাই 
নাই। আসামে প্রায় ২৩ লক্ষ উদ্বাস্ত আছে__ইহা 
যোঁটেই বেশী নহে। | 
আমি অগ্নাডাবে শীর্ণ ৪০:৫০ জন ব্যক্তিকে দেখিয়াছি ; 
ইহাদের মধ্যে শিশু এবং মহিলাও আঁছেন। সরকারী 
সাহায্য আপিয়া ন! "পৌঁছান পর্য্যন্ত স্থানীয় সেবা- 
প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় এই সকল ব্যক্তিকে বাঁচাইয়া 
রাখিবার নিমিত্ত আমি হাইলাকান্দির মহকুম! হাকিম ও 
কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনারকে অনুরোধ করিয়াছি। 
জরুরী অবস্থায় এই সকল উ্বাপ্তকে সাহাধ্য দিবার 
মত কোঁন অর্থ কাছাঁড়েপ ডেপুটি কমিশনার কিংবা হাইলা- 
কান্দির মহকুমা হাকিম কাহারও কাছেই নাই। উদ্ধাস্ত- 
দের সাহায্যার্থ কেন্দ্রীয় গবর্মেন্ট আসাম গবন্মে্টকে যে 
এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন, তাহা হইতে তাহাদের হাতে 
কিছু টাকা দিবার জম্ভ কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার ইতি- 
মধ্যেই গবন্মেণ্টের নিকট লিখিয়াছেন। 
সেভাঁগ্যবশঙঃ করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ও শিলচরের 
ভিতর এবং চতুদ্ধিকে অস্থায়ী বাঁসগৃহ নির্মাণের উপযুক্ত 
যথেঃ স্থান আছে। এই জরুরী” কার্ধ্ের প্রয়োজনীয় 
ব্যয়-সঙ্কুলান করিবার জন্য কাছাঁড়ের ডেপুটি কমিশনারের 
হাতে, যথোচিত অর্থ দিবার নিমিত্ত আমি ভারত 
 গবন্মেণ্টের সাহায্য ও পুনর্বসতি মন্ত্রীর নিকট তার 
করিয়াছি। 
শিলঙে এক সাংবাদিক সম্মেলনে চৌধুরী মহাশয় এই 
স্মস্তাকে “রাজনীতি” 


: 
be) 


হইতে দুরে রাখিতে আবেদন: 
করিয়াছেন। কিন্তু আসাম গবর্মেন্ট তাহাই করিতেছেন ।- 
প্রধান মন্ত্রী শ্রীগোপীনাঁথ বড়দলৈ বলিয়াছেন যে আসামে” 


£ 
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প্রবালী 


১৭৫৬ 


বাড়তি জমি নাই। চৌধুরী মহাশয় বলিতেছেন ২৩ লক্ষ 
উদ্ধাস্তর প্রয়োক্ধনের উপযুক্ত জমি আঁছে। এই.ছুই উক্তির 


মধ্যে কৌন্টি সভ্য তাহা সকলেই জানে । বড়দলৈ মহাশয় ' 


পরাঁজনীতি” আনিয়াছেন এই সমন্তার মধ্যে, কারণ বর্তঘানে 
'আসামে বাঙালী ও আসামী ভাষা-ভাষীর সংখ্য! প্রায় সমান 
--২৫1২৬ লক্ষ । বাঙাল! উদ্বাস্তকে আসিতে দিলে এই সমত! 
রক্ষা সহভ্ব হইবে না, হয়ত ভোটের তোরে বাঙালী 
আসামীকে হারাইয়া দিতে পারে । এই আশঙ্কাই “বাঙাল 
থেদ।” আন্দোলনের প্রেরণা ভজোগাইতেছে । 

' এই আশঙ্কা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়ী সমস্ত সমাধানের 
উপায় খু'জ্জিতে হইবে । ভারতবাপ্থ্ের নাগরিকের-_-সকল 
হিন্ুরই__এই অধিকার আছে ; ভারতরাষ্ট্রের যে কোন প্রদেশে 
প্রবেশ করবার ও ভগ্র-জীবন যাপন করিবার আঁকার কেহই 
কাড়িয়া লইতে পারে না । 
করিতেছেন ; এবং কেন্্রীয় গবন্থেষ্ট এই অনাচারের প্রশ্রয় 
দিয়াছেন। ' হুই বৎসর হইতে এই অনাচার চলিতেছে। 

কাশ্মীর 
গত ১১ই শ্রাবণ (২৭শে জুলাই) ভারতরা্ ও “পাকিস্থান” 
রাষ্ট্র সামরিক প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে একটা চুক্তিনীমা 


স্বাক্ষরিত হইয়াছে । ২০শে শ্রাবণ নৃতন-দিল্লীতে পণ্ডিত জবার - 


লাল নেহেরু সাংবাদিক সম্মেলনের সমক্ষে যে বক্তৃতা দান 
করেন, তহুপলক্ষে তিনি বলিয়াছেন-__“ইহা! নিতান্তই সামরিক 
ব্যাপার। গত ১দ! জ্বানুয়ারি যখন যুদ্ধ-বিরতি হয়, তখন 
কোন্‌ পক্ষের সৈন্ভদ্রল কোথায় ছিল, বর্তমান চুক্তিতে. তাহাই 
দেখান হইয়াছে ।” কিন্ত আমাদের মনে হয় যে ব্যাপারট! 
যত সহন্দ ও লঘু কিয়! প্রমাণ করিতে-চেষ্টা হইতেছে, তাহা! 
তত সহজ নয়। বৰ্তমান চুক্তিতে “আজাদ কাশ্মীর গবন্নেন্টের” 
সৈভদলের অধিক্কত স্থান স্বীকার করিয়া লওয়া হুইয়াছে ঃ 
তাহার! কাশ্মীর-্বন্থু রাজ্য হইতে সরিয়া যায় নাই যদিও এই 
বিষয়ে আমাদের প্রধান মন্ত্রী অনেক সময় অনেক বড় বড় 
কথ! বলিয়াছেন। ব্যাপার দেখিয়! মনে হয় যে, এই বিষয়ে 
আমাদের রাষ্রচালকগণ সন্মিল্গিত জাতিসজ্বের প্রেরিত 
কমিশনের নানাক্ষপ চাপে হেলিয়া পড়িতেছেন। 

বর্তমান চুক্তিতে কিন্ত-কাশ্মীর সমস্তার কোনরূপ মীযাংসা 
হইল না। পণ্ডিত জবাহরলাল “দিনগত পাপক্ষয়” করিয়া 
যাইতেছেন ; বিবৃতি-বন্তৃতায় এক. কথা বলেন.; কার্খয- 
কালে দেখা -খাঁয় যে অবস্থার তাড়নায় অন্তক্পপ ব্যবস্থা 
মানিয়া লইতেছেন। 
সম্বন্ধে কোন স্থির নীতি গৃহীত হয় নাই। “পাকিস্থান” 
জানে সে কি চায় ; সুতরাং সে যোগ-বিয়োগ করিয়! কিছু 
না কিছু পায় বা পাইতে পারে। কিন্ত পণ্ডিত নেহরু 
জানেন না কাশ্মীর সম্বন্ধে তিনি কি চান বা কি পাওয়া সম্ভব । 


আসাম গবন্মেন্ট তাহাই : 


ইহা! সম্ভব হইতেছে এইজস্ত যে, কাশ্মীর - 


সুতরাং কাশ্মীরের সমস্যার সথমীমাংসার অন্ভ ভারভরাষ্টরের ' 
আরও অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে ।, সেই অবসরে 
সোভিয়েট রাই একটু হাত সাফাই দেখাইতে চেঃ! করিবে। 
মিঃ লিরাকৎ আলী খাঁর নিমন্ত্রণ তাঁহার প্রমাণ । A 


ভারতরাষ্ট্রে শিক্ষার ব্যবস্থা 
গত ৮ই শ্রাবণ কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী ডাঁঃ 
তাঁরাচাদ ভারতরাধরের শিক্ষার নানারিধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
বেতারযোগে একটি বিবৃতি দেন করেন। বুনিয়াদি শিক্ষা 
হইতে বিশ্ববিালয়ের শিক্ষা! পর্যন্ত সরকারী নান! পরিকল্পনা 
সম্বন্ধে এই বিবৃতি হইতে কিছু কিছু ধারণা কর! যাঁয় ; পাঠক- 
বর্গের অবগতির জন্ত তাহা তুলিয়। দিলাম £ 
. প্রত্যেক প্রদেশই নির্দিষ্ট এলাকায় এবং নির্দিষ্ট বয়সের 
ছাহুদের জন্ভ বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের 
" পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে । ১৬ বৎসর সময়ের মধ্যে 
৬ হইতে ১৪ বংসর বয়স্ক বালক-বালিকাঁদের জন্ত 
বাঁধ্যতাৰ্লক বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন, এই পরিকল্পনার 
চরম লক্ষ্য। ভারত গবন্মেন্ট এই পরিকল্পন। কার্ধ্যকরী 
করার ব্যয়ের শতকরা ৩০ ভাগ বহন করিতে সম্মত 
হইয়াছেন । | | 
গবন্মেন্ট প্রাপ্তবয়ন্ধগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের অন্ত -= 
ব্যগ্ৰ । সর্বপাঁধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের অন্ত ইত্তি-' 
মধ্যে কয়েকটি প্রদেশে ও কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্গত 
এলাকাসমূহে সামাজিক শিক্ষা প্রবর্তনের এক পরিকল্পনা 
গৃহীত হইয়াছে । এজস্ভ যে অর্থ ব্যয় হুইবে, কেন্দ্রীয় ' 
- সরকার তাঁহার অর্থেক বহন করিবার নীতি এহণ 
করিয়াছেন। bs 
যে সকল কাঁরণে বিশ্ববিতালর কমিশন গঠিত হইয়াছে, 
কমিশন কি কি বিষয় অনুসন্ধান করিবেন এবং কমিশনের 
অধিকার প্রভৃতি সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ তারাচাদ, 
বলেন ঃ রাত 
নিয়ত পরিবর্তনশীল অবস্থার ও প্রয়োজনের উপযোগী, 
করিয়া শিক্ষাপন্ধতির অবস্যই পরিবর্তন করিতে হইবে । 
স্বাধীনতা অর্নের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সামান্বিক ও 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল. পরিবর্তন সাধিত, হইয়াছে ।. 
স্পষ্টই দেখ]! যাইতেছে যে, স্বাধীনতা লাভের যে পদ্ধতি. 
ভারতের পক্ষে উপযোগী এবং অবস্থার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ 
ছিল, এখন আর তাহা স্বাধীন ভারতের প্রয়োজন. 
মিটাইতে সমর্থ নহে। 
প্রজীতান্্রিক রাষ্ট্রে সর্বজনীন এবং উন্নত ধরণের নি 
প্রয়োজন ৷ চরিত্রের এবং বোঁধ ও চিন্তা শক্তির মান যাহাতে 
উন্নত হয় এবং জ্বাতীয় কর্মক্ষেত্রের সকল বিভাগে জাঁতি 
যাহাতে ভ্ধার্থ নেতা পাইতে পারে, তজ্জন্তই ইহা, 


নি 


~~ 


=~) 


ভাদ্র 


‘ বিবিধ REESE শিক্ষার ব্যবস্থা ৩৯৭ 


পাপা াপাপশাশামপাশিশিাাশাপাশাসিনপাপাপপপপপপাপাপশাপাশশাপশশীপাশপশোশাশীশশাশশাপাাপিপিপিসিপ্পারপাশ 


আবষ্যক ৷ উন্নত বরণের জীবনযাপনের নুতন পথ আমাদের 
সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে। সুতরাং শিক্ষার সকল স্তরের 
ও সকল পর্ধ্যায়েন্র ক্ষেত্রের নৃতন পরীক্ষ! প্রয়োজন । 

" বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষার এবং উচ্চ শ্রেমীর গবেষণার সকল 
দিক পরীক্ষা করিয়া কমিশনকে সুপারিশ করিতে খল] 
হইয়াছে | 


বিদেশে শিক্ষালীভের অন্ত এবং নানা, দেশের. সঙ্গে 


সাংস্কৃতিক যোগ রক্ষার জন্য সন্মিলিত জাতিসঙ্বের কল্যাণে 
যে সকল নৃতন পথ. বু'লিয়াছে . তৎসন্বন্ধেও ডাঃ তারাচীাদ কিছু 
বলিয়াছেন $ 


জাতিসঙ্ধের শিক্ষা-সষাঁজ ও রকতি-পরিষ: ভারতীয়- 
" দ্দিগের সমান্গ-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার অন্ত বহুসংখ্যক বৃত্তির 
ব্যবস্থা করেন £ .তহুপরি .জ্াতিসজ্ঘের শিক্ষা! ও সংস্কৃতি 
পরিষদের মারফতে বৈজ্ঞানিক বিষয় শিক্ষার জন্য আরও 
কতকগুলি বৃতি প্রদান করেন। দুর্লভ মুদ্রা এলাকা! 
হইতে ভারতের -জন্ত এই ব্যবস্থা করা হয়। 
বৎসরে জাতিসজ্ঘের সংস্কতি-পর্িষদ দুর্লভ মুদ্রা! এলাকী- 
সমুহ হইতে ভারতে পুস্তকাদি সরবরাহের সুযোগ-সুবিধা 
- প্রধান করিয়াছেন। তথ্যাদি সরবরাহ, মৌলিক শিক্ষা, 
শিল্প-কোঁশল ও প্রাপ্তবয়ন্কদিগের শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা, 
মিউদ্দিয়মে চারুকল! প্রবর্তন প্রভৃতি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে 
উক্ত সংস্কতি-পরিষদ আমাদিগকে সাঁহায্য করিতে সর্বদা 
প্রস্তুত রহিয়াছে । বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-কৌশন বিষয়ে 
এবং জনশিক্ষা! সম্পর্কে কার্ধ্যকরী বিষয় সম্বন্ধে বিবিধ 
তথ্য সরবরাহে তাহার] সাহায্য করিতে পারেন | ইহা. 
অবশ্থই স্বরণীয় যে, জাতিসজ্বের শিক্ষা, সমান ও সংস্কৃতি- 
পরিষদের বিভিন্ন সম্মেলন ও সভা-সমিতিতে যোগদানের 
ফলে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক তৎপরতার বিষয় 
- বিশ্বের সম্মুখে আনা সম্ভব হুইয়াছে। 


সম্প্রতি ১৬ই শ্রাবণ তারিখে, “প্রাপ্ত-বয়ন্কগণের” শিক্ষা 
বিস্তারের জন্ভ পশ্চিমবঙ্গ গবন্মেঞ্টের *পঞ্চবাধিকী পরি কল্পন]” 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত বিষয়ে ইতিপুর্ব্বে আমরা 
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-বিভাগের অনেক ভূলক্রুট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি- 
গোঁচর -করিয়াছি। নূতন আয়োজনের প্রারস্তে সেইরূপ আলো 
চন! করিব নী । আগামী ৩০শে শ্রাবণ ( ১৫ই আগ ) হইতে 
সই পরিকল্পনার রূপদান কর! হইবে। নিম্নলিখিত কার্যক্রম 
7 / স্থির হইস্বাছে। যথা--(১) নিরক্ষরত] দূর করার ভরন্ভ (প্রাপ্ত- 
বয়স্কগণের) সমাঁন্জ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ; (২) সংস্কৃতিবিষয়ক 
শিক্ষার জন্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, যেমন লাইব্রেরে, প্রকাশক থিয়েটার, 
অবসরকালীন কাৰ্য্যকলাপ ইত্যাদি; (৩) শুনিয়া ও দেখিয়া 
শিক্ষা এবং অবসরকালীন শিক্ষা ; (৪) নিরক্ষরত! -দুরীকরণ 
কেন্দ্রের জন্ভ শিক্ষাত্রতীদের শিক্ষার ব্যবস্থা এবং জঅমাঁভপেবা ১ 


বর্তমান, 


(6) -স্বেচ্ছাব্রতী প্রতিষ্ঠানের ব্যরস্থান্থযারী অতিরিক্ত কার্খ্যক্রম 
এবং '' (৬)'কার্ধ্য' সম্পাদনকল্রে. - হং ইউনিট” ও. bis 
'পন্নিচাঁলনার্র ব্যবস্থা । ০7. 7 

” বর্তমান বৎসরে টরেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকের -সংখ্যাতা রে 


সরাসরি গবন্মেন্টের তত্বাবধানে পাঁচ শত কেন্দ্রের বেদী খোল! 


সম্ভবপর হইবে না। এই কার্যক্রমের সারাংশ এক শত পূর্ণাঙ্গ 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা আঁরস্ত হইবে । প্রধম বংসরে চারি শত 
কেন্দ্রের প্রধান কাঁক্ষ'হইবে-__নিরক্ষরতা দুর করার “ট্রেনিং ; 
তারপর“পরবর্তী প্রত্যেক বংসরে অন্ততঃ তিন শত করিয়া নুতন 
কেন্দ্র খোলা হইবে । এই সকল সংখ্যার সহিত যুক্ত হইবে 
গবস্মেণ্টের সাঁহায়ো স্গেচ্ছাযূলক . এজ্রেন্দীসযুহ প্রতিঠিত ও 
পরিচালিত অতিরিজ্ঞ কেন্দ্ৰসমূহ এবং এ, সকল এজেন্সী 


“অতিরিক্ত যে সকল কেন্দ্র খুলিবে, জ্রেলাসমূহের লোকসংখ্যার 


অনুপাতে এই সকল কেন্দ্র যত দুর সম্ভব সমানভাবে বণ্টন করা 
La ৷ তবে পল্লীর এবং এলাকার প্রয়োজন সব্বাগ্রে মিটান 
পল্তী এলাকার প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্ালয়ে একটি 
BA দূরীকরণ কেন্দ্র এবং'মীধ্যমিক বিগ্ভালয়ে একাধিক 
নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্র প্রতিঠিত হইবে । ' প্রত্যেকটি পূর্ণাঙ্গ 
কেন্দ্র ছুই জন শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত হইবে ;' তন্মধ্যে এক- 
অন নিরক্ষরত] দূরীকরণে ট্রেনিং-প্রাপ্ত এবং অন্ত একজন সমাজ 
ও সংস্কৃতি বিষয়ক শিক্ষায় ট্রেনিং-প্রাপ্ত ৷, 
বর্তমান, সময়ের জন্ত নিরক্ষরতা দুরীকরণ কেন্দ্রে সমাজ 
শিক্ষা প্রদানের- অন্ত আংশিক সময়ে কাঁজ- করার একজন 
শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে । শিক্ষার সময় ছুই মাঁস হইতে 
তিন মাস পর্য্যন্ত নিষ্চি্ট হইবে এবং বৎসরে এইন্প তিনটি 
‘সেসন’ হইবে | - প্রতি বৎসর প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে যাহাতে 
এক শতের কম শিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক বাহির. ন! হয়, তঙ্ন্ত 
প্রত্যেক কেন্দ্রে চল্লিশ জন করিয়া প্রাপ্তবয়ক্ষকে ভর্তি করা 
হইবে। অপরাত্ে স্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার স্বতম্ত 
ব্যবস্থাঁকরা হইবে এবং পুরুষেরা সাধারণতঃ অপরাহে শিক্ষা 
লাঁভ করিবে । এই “কোর্স? শেষ হইলে পুর্ণ বয়স্কগণকে: আরও. 
নয় মাঁসকাল নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্রে শিক্ষালাত করিতে 
হইবে । সেখানে _তাহাদিগকে. উপযুক্ত সাহিত্য দেওয়! 
হইবে.। .ন্পুর্ণ “কোর্সটি” এমনভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যে, 
প্রাপ্তবয়ন্কগণ .-এক.- বৎসরের মধ্যে সংবাদপত্র ও সহঙ্্ ভাষার 
পুন্তকাদি:পাঠ করিবার যথেই যোগ্যত] অর্ন করিতে পারে ।- 
এই পরিকল্পনার-উদ্দেস্ত সফল হউক ইহ! আমাদের কাঁম্য।- 
যে উপায় অবলম্থিত হইতেছে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও. 
আন তাঁহা ব্যক্ত করিব ন! । কেবল একটা কথা বলিতে চাই। 
গতাহুগতিকভাবে সরকারী পরিকল্পনা-চলিবে, চলিতে থাকুক | 
কিন্ত যে সব প্রতিষ্ঠান ১০1১৭ বৎসর হইতে এই শিক্ষাদান 
ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদেরও “পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা” 


= রা 


৩১৮ রি -. গ্রবাগা - ই ১৩৫৬ 


করিয়া কাঁধ্যারস্তের শক্তি জোঁপাঁন পশ্চিমবঙ্গ গবন্থেণ্টের 
কর্তব্য ; পাঁচ বৎসরের অন্ধ কার্ধ্যোপযোগ ' অর্থ সাহায্য 
কর! হইবে এরূপ প্রতিশ্রুতি পাইলে এসব প্রতিষ্ঠান নূতন 


- ্টতযে অগ্রদর হইতে পারিবে। বর্তমানে সরকারী শিক্ষা- - 


বিভাগ নিজ ওজন করিয়া সাহায্য বিতরণ করিতেছে, 
এবং নারীশিক্ষা সমিতি ও বঙ্গীয় বয়স্ক শিক্ষা সমিতির 
মত প্রতিষ্ঠানও তাঁহাদের শক্তি ও প্রয়োজন উপযোগী সাহায্য 
পাইতেছে না। দশ বংসর পূর্বে যে পরিমাণ সরকারী 


জাঁহায্য ছিল, আজও তাহাই আছে যখন স্ধাবিষয়ে ব্যয় . 


চারি গুণ বাড়িয়া গিয়াছে । 

পশ্চিমবঙ্গ গবন্মে্ট “েচ্ছামূদক এজেন্সির” কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সহযোগিত! চাহিয়াছেন। কিন্ত 
প্রতিদানে বাধিক ২।৩ হাঁদ্ার টাকার বেশী সাঁহায্য দান করি- 
বার প্রবৃত্তি তাহাদের হুয় নাই । এ অবস্থায় তাহার! এরূপ 
নান! প্রতিষ্ঠানের অনহ্কুঠ সাহায্য প্রত্যাশী, করিতে পারেন 
কিরূপে? ফাইল হইতে, চোখ তুলিয়|। এই প্রতিষ্ঠানসমূহের 
পরিচাঁলকবর্গের সঙ্গে মন খুলিয়| একটু মিশিতে শিখুন ; তবেই 
ইহাদের অসুবিধা বুঝিতে পারিবেন, এবং. তাহার গতিকার 


করিতে পারিলে ইহাদের সাহায্যে দেশের পিক্ষায়মন্ক। সহজ :. 


হইয়া যাইবে । 


রাষ্ট্রভাষা সমস্যা 

আমাদের রাষধুভাঁষা লইয়া বিশেষ বিতগ্ার সষ্টি হইয়াছে 1 
ভারতবর্ষের ১৪১৫ কোটি লোক হিন্দি ভাষায় কথা.বলেন 
এবং ভাঁরতরাষ্ট্রের রাজধানী দিল্লী নগরী তাহাদের বাসস্থানের 
কেন্রস্থলে অবস্থিত বলিয়। তাহারা আমাদের -শীসকবর্গের 
উপর বিশেষ চাপ দিতে পারেন । এই সুযোগের সন্ব্যবহাঁর 
ভাহার! করিতেছেন। বর্তমানে দিল্লী নগদীতে ঘট! করিয়া 
তাঁহার! একট! সম্মেলন আহ্বান ককিয়াঁছেন-_উদ্দেস্ঠ সর্বব- 
ভারতীয় বিদ্বদ্বর্গের উপস্থিতিতে হিন্দী ভাষাকে: রাষ্ট্রভাষা 
বলিয়। স্বীকার করাইয়া লওয়]। এই শ্বীক্ৃতির সঙ্গে ভারত- 
রাধ্রের জনমত মন খুলিয়া যোগদান করিতে পারিবে কিনা সেই 
বিষয়ে সন্দেহ অ+ছে বলিয়] কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ হিন্দীর উপর 
বিক্বপভাঁব সংযত করিবার মানসে একটি প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়াছেন। আগামী এক মাপের মধ্যে ভারতবর্ষের গঠন- 
বিধি ও ব্যবস্থা একট চূড়ান্ত কূপ গ্রহণ করিবে । এইজন্ত. 
কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের এই প্রস্তাব সময়োপযোগী হৃইয়াছে। 
ইহাতে বিতগ্ার শেষ না হইলেও তাহা শীস্ত হইবে । নিয়ে 

তাহ] তুলিয়| দিলাম £ | 
ভাষ! সমন্তা জনসাধারণের টে: আলোড়ন = 


করিয়াছে। ওয়াকিং কমিটি তাই মনে করেন যে এই . 
সম্পর্কে কয়েকটি মূলনীতি নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া উচিত 1- 
বিভিন্ন এল্লাকার স্থানীয় পরিস্থিতি, বিবেচনা! করিয়া! এই. 


Ld 


নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে । প্রশ্নটাঁকে ছুই দিক হইতে 


" বিবেচনা কর! হইয্াছে,যথা-_ শিক্ষা ও শাসন । ইহা। ছাড়া 


সমথ দেশের- রাধঠঁভাষার প্রশ্নও রহিয়াছে। বিভিন্ন 
ভাষাভাষী এলাকার মধ্যে আঁদানপ্রদানে এই রাষভাষাই 
মাধ্যম হুইবে । 

বর্তমানে এমন কতকগুলি প্রদেশ ব! দেশীয় রাজ্য 1 


- আছে যেখানে একাধিক ভাষা প্রচলিত । এইরূপ বহুভাষা 


অতি সম্বন্ধ এবং মূল্যবান সাহিত্য সম্পদে পুষ্ঠ। এই সমস্ত 
ভাষা শুধু রক্ষা করাই যথেষ্ট নয়, এইগুলির উন্নয়ন সাধন 
করিতে হইবে এবং এমন কিছু করা উচিত নয় যাহাতে 
ইহাদের উন্নতি ব্যহত কর] হ্য়। | 
যে সকল প্রদেশে ব! দেশীয় রাজ্যে একাধিক ভাষা 
প্রচলিত সেখানে এক একটি এলাকায় সন্দেহাতীত ভাবে 
এক একটি ভাষা ব্যবহৃত হুইয়া থাকে। ইহা ছাড়া 
প্রতি দেশে একটি ভাষ! ক্রমশঃ আঁর একটি ভাষাকে আসন 
ছাড়িয়া দেয়--এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্যে সেই এলাকাঞ্জলিকে 
ত্বিভাঁষী এলাক] বলা হইবে. | 
কোন প্রদেশ বা! দেশীয় রাঝ্যের ডাষ! কি তাহা সেই 


| পরেশ বা দেশীয় রাজ্যই স্থির করিবে । বিভিন্ন ভাষাভাষী 


পরদৈশসমূত্রে এক. একটি ভাষার নির্দিষ্ট এলাকায় এবং _ 
ধিভাষী এলাকায় বিভক্ত করিয়া লইতে হইবে । প্রদেশ বা 
দেশীয় রাজ্য এইরূপ প্রতিটি বিভাগের ভাষ! নির্দি্ 
করিয়! দ্বিবেন । 

শাসনকাধ্যের উদ্বেষ্টে প্রদেশ বা নির্দিষ্ট এলাকার ভাষা 
ব্যবহৃত হইবে । প্রান্তদেশ বা দ্বিভাষী এলাকায় সংখ্যাল্স 


" সম্প্রদায় যদি পর্ধ্যাপ্ত সংখ্যক অনবহুল হয় অর্থাৎ মোট 


জনসংখ্যার শতকর!. কুড়ি ভাগ লোক সংখ্যাল্প সম্প্রদায়- 
ভুক্ত হয় তাহ] হইলে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দলিল- 


' পত্র, যথা-_সরকারী নোটিশ, ভোটার তালিকা, রেশন- 


কার্ড প্রভৃতি উভয় ভাষাতেই লিখিতে হইবে । আদালত 
ও শাসনকার্ধ্য ব্যবহারের উদ্বেষ্তে সমস্ত সরকারী আপিসে 
দেশ বা এলাক! বিশেষের ভাষ! ব্যবহৃত হইবে । তবে; 
কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে নিজ ভাষায় এবং সেই ভাষ! 
সরকারীভাবে স্বীকৃত হলে দরখাস্ত দাখিল করিতে 
পারিবেন। 

নিখিল-ভাঁরভীয় উদ্দেস্টে yi কাৰ্ধ্য পরিচালনার 
ভ্রন্ত একটি রা্ুভাষ! থাকিবে। প্রাদেশিক বা দেশীয় - 
রাজ্য সরকারের সহিত চিঠিপন্জ 'আদান-প্রঙ্গানে সেই 
ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে । কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টেয় 


. সমস্ত রেকর্ড সেই ভাষাতেই রক্ষিত হইবে, বিভিন্ন প্রদেশ. 


বা দেশীয় রান্ম্যের মধ্যে আদান-প্রদান ও চিঠিপজআ- 
লেখালেখির জন্তও এই ভাঁষাই ব/বহত হইবে । পরিবর্তন-- 





“একটি” মাত্র হইবে । এই নীতি ও সিদ্ধাস্তটাই অনেকের 
মনঃপুত হইবে না; তাহার] প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে 
ছুইজারল্যাণ্ডের মত ভাঁরতরাত্রেও ৪1৫টি রাধ্-ডাষা থাকিবে । 
গত ১লা শ্রাবণের “হরিজন” পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়লিখিত 
কথাগুলি জানিয়! রাধা, ভাল £ 
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ভারি. বিবিধ পদ পশ্চিম ইউরোপের বিপদ 7 ৩১৪: 
" কালে কেন্দ্র ও আন্তঃপ্রাদেণিক ব্যাপারে ১৫ বৎসরের এ " জার্মান, ফরাসী ওঁ ইতালীয় এই কয়েকটি সুইস্‌-কম্‌- 
অনধিক: কালের জন্ত ইংরেজী ভাষ! ব্যবহার করা যাইভে- - ফেডারেশনের সরকাঁরী-দফ ভরের ভাষ! | ০ 
পাঁরে। এই সময় ক্রমশঃ ইংরেল্রীর স্থলে বাইুভাষার - প্রবন্ধের লেখক মিঃ ডোনাল্ড টাউনসেগ আমেরিকাঁবাঁপী )" 
সমধিক ব্যবহারদ্বারা ইংরেজীর পরিবর্তে রাষভাষাকে : তিনি: অনেক দিন ভারতে আছেন এবং এখানেই বসবাস ' 
কায়েম করিতে হইবে । | ." "= করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের রাষ্্রভাঁষ] 
শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রতি শিশু মাতৃভাষায় প্রাথ-- সম্বন্ধে তিনি যে-সব কথ! বলিয়াছেন, তাহা মানিয়া লইতে ' 
মিক শিক্ষা লাভ করিবে শিশুর পিতামাত| বাঁ অভি- পারিলে আঁমাদের সকলের মঙ্গল £ ' 


ভাবকের ইচ্ছান্থ্যায়ী এই ভাষা স্থিরীক্কৃত হইবে । - আমরা যদি প্রাচীনত্বের প্রতিযোগিতা পরিহার করি, 
সাধারণতঃ ইহ1 এলাকা! বা প্রদেশের ভাষা! হইবে | তবে দেশ জাতি ও জাতের গর্বব ছাঁড়িতে পারি এবং আমরা 
অন্থান্ স্থানে বিশেষতঃ প্রান্তিক এলাকায় এবং 'বড় বড় যদি নিজেদের প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় এবং গৌণভাবে 
শহুরে যেখানে বিভিন্ন ভাঁষাঁডীধী লোক বাস করে - মাত্রাজী, বাঙালী বা মানাঠী বলিয়। মনে করি তাহ! 
সেখানে সংখ্যাঁল্লের ভাষায় শিক্ষাদানের জন্ভ সরকারী . হইলেই ভারতে হুইস্‌-পদ্ধতির প্রয়োগ করিতে পারা যায় । 

, প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে কিংবা অষ্ান্ত এখানকার ওঁদার্য্য এবং পরমতসহিষ্ণুত] মনো সুগ্ধকর-** 

- প্রাথমিক বিতালয়ে যদি উপযুজসংখ্যক যথ! ১৫: জন "কত ব্যাপারই না এখানে মানিয়া লওয়! হয়। এখানে 
ছাত্র দাবী করে তাহ! হইলে সংখ্যাঁপ্সের ভাষায় শিক্ষা-- অনেক সময়ে আইনের বদলে প্রচলিত রীতিই গ্রাহ্‌ হয়| 
দানের জন্ত বিভাগ বুলিতে হইবে । তবে এই সকল- “: বর্-ও ভাঁষার-সম্ঘদ্ধে সুইস্‌-বিধানতন্রে বিধিনিষেধ কতই 
বিতালয়ে মধ্যস্তরে সংখ্যাল্প ছাদের জঙ্ও প্রাদেশিক: -কম। অথচ আপন শ্রেষ্ঠত্ব, অগ্রগণ্যতা বা বিশুদ্ধতার 
ভাষ! প্রবর্তন কর! হইবে । - _-. কোন বোঁধই নাই ।** 


মাধ্যমিক শুরে সাধারণতঃ প্রাদেশিক ভাষাতেই শিক্ষা. মনোভাবের নি করিতে কতদিন লাগিবে, তাহা 
দেওয়া হইবে । তবে উপযুক্তসংখ্যক ছাঁঅ যদি দাবী জানি .ন!। এই “ওুঁদার্য্য” আমাদের জাতীয় চরিত্রে বদ্ধমূল 
করে তাহা হইলে সংখ্যাল্পের ভাষাতে শিক্ষাদানের ভজন্ত নাঁ হইলে দেশের অকল্যাণ কেহই ঠেকাইতে পারিবে না; 
বিতাঁলয় স্থাপন ব| বিভাগ ধোঁলা যাইতে পারে । স্থানীয় আজ যাহার! হিন্দী ভাষা লইয়া লাফালাফি করিতেছেন 
অবস্থ! বিবেচন! করিবার--যথা, সেখানে সরকারী বাঁ তাহাদের এই কথাটা মনে রায়নিতে বলি । . 
বেসরকারী এরূপ কোঁন বিস্কালয় আছে কিনা, প্রাদেশিক . পশ্চিম ইউরোপের বিপদ 
তহবিল এইরূপ স্বতন্ত্র বিস্তালয়ের ব্যয় বহুন করিতে পাঁরে 
কিন|। এই মাধামিক' স্তরে নিখিল-ভারতীর রাধ্রভাষ! 
দ্বিতীয় ভাষ| হিসাবে শিক্ষা করা যাইতে পাঁরে। 


বালিন নগরী সম্বন্ধে একট! ব্যবস্থা হইয়াছে । কিন্ত 

- তাঁহাতেও ইউরোপথণ্ডে নিশ্চিস্ততা আপে নাই । এই আশঙ্কা - 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্্র-মন্ত্রী ডিন এচিশনের একটা 
বিশ্ববিষ্ঠালয় স্তরে প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা- উত্ভিতে ফুটয়া উঠিয়াছে। গত ১২ই শ্রাবণ তাঁহাদের 
গ্রহণ করিতে হইবে । ১ _ ব্যবস্থাপক সভার বৈদেশিক কমিটর সমক্ষে তিনি এই কথ! 
উর্দ€কেও এই ব্যাপারে একটি স্থান দিতে হইবে । বলেনঃ “পশ্চিম ইউরোপের স্বাধীন জাতিগুদির নিরাপত্তার 
রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, তাহা উপর আমাদের নিজেদের নিরাপত্তা অনেক পরিমাণে নির্ভর 
করে। কিন্ত তাহার! বড় রকমের সশগ্ক আক্রমণের বিরুদ্ধে 
আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম ।” এই আক্রমণ কোথ। হইতে 
আসিবে, তাহার প্রতিও এচিশনের স্পষ্ট নির্দেশ আছে-_ 
*সোভিয়েট ইউনিয়নে বর্তমণনে যে সৈগ্বাহিনী আছে বিশ্বের 
সুইজারল্যাও সুসংহত একটি জাতীয় সত্তা ৷ চারট এ তে bi এপ বিরাট বাহিনী আর ৪৫৪ 
জাতি লইয়) ইহা গঠিত-_ জার্মান, ফরাসী, ইতালীয় ও না 
রোমক । তাহাদের প্রত্যেকেই নিজের নিজের জাতীয় এইরূপ আশঙ্কা দূর করিবার নিই ইউরোপের ১২টি 
ভাঁষা ব্যবহার করে । এ রাষ্ট্র মার্কিনী-রাষ্ট্রের সঙ্গে গত $ঠা এপ্রিল তারিখে এক 
হুইস্দের ফেডাঁর্ল্‌ বিধানতঘ্ের ১১৬ ধাঁরাঁতে আছে £ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে এবং ইহা! ছাড়া মার্শাল পরিকল্পনা 
জার্মান, ফরাসী, ইতালীয় ও রোমক এই চারটি অনুযায়ী ১৬টি ইউরোপীয় রাঁ্ুকে মার্কিন ুক্তরা ত্র ১৯৪৭ সাল 
সুইজারল্যাওের জাতীয় ভাষা. | হইতে আর্থিক সাহায করিতেছে; এই সাহায্যকে আশ্রয় 


মা 


8৬6... 


পি সি সত 


করিয়া এই দেশি বিধ জীবনধাত্রা পুনৰ্গঠন করিতে 
সক্ষম হইবে । সম্প্রতি মার্কিন ব্যবস্থাপক:সভাবয় ১৯৪৯.সালের 
জন্ত- প্রায় এক হাজার কোট টাকা এতদর্থে মঞ্জুর করিয়াছে, 








যদিও দুইটি রাঁজনৈতিক দল এ বিষয়ে এখনও তর্ক করিতেছে ।- 
“নিউ ইয়র্ক টাইমস” পিক এই মতবিরোধের গণি প্রন্কতি-- 


" সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছে £ এ 
বিতর্কে প্রকাশ পাইয়াছে যাহার]. উহার বিরোধিতা, 
_ করিতেছেন ভাহাদেরও অনেকে চুক্তিটির নীতি সমর্থন 
করেন ; পশ্চিম ইউরোপ আক্রান্ত হইলে উহার স্বাধীনত! 
রক্ষার জন্য তাহারা প্রস্তুত বলিয়া ঘে!ষণ| করিয়াছেন। 
কিন্তু মতভেদ ঘটিয়াছে এই প্রশ্ন লইয়া যে কবে এবং 
কিভাবে সমবেত আত্মরক্ষা ব্যবস্থায় .আমরাঁ যোগদান 
করিব__ফলে চুক্তিটির অন্তর্গত যে সামরিক সাহাধ্যদানের 
বিধান রহিয়াছে তাহাই এখন প্রধানতঃ তর্কের বিষয়ীভূত 
হইয়া! পড়িয়াছে। . ৮ ৭ 
সেনেটের অধিকাংশ সদস্ শুধু যে তিনিক চুক্তিটিই 
সমর্থন করেন তাহা নহে, কোন প্রকারের আক্রমণ 
আসিবার পূর্বেই ইউরোপের জাতিগুলি যাহাতে আত্ম- 
রক্ষার জন্ত সুসংহত ব্যবস্থ! অবলম্বন করিতে পারে সেজন্য 
= তাহাদের সাহায্য: করিতেও তাহারা: ইচ্ছুক। . উহার. 
উচ্ধেন্ট যাহাতে এরূপ একটা আক্রমণ ন! আসিতে পারে" 
এবং নুতন একট! মহায়ুদ্ধ সংঘটিত ন! হয়। 
অগ্থদিকে বিরোধী দলের অধিকাংশ 'সদম্ভ বলেন 
আক্রমণের পূর্বের নহে--আ মণ সুরু হইবার পরেই মাত্র 
এরূপ সাহায্য দেওয়া উচিত। ব্যয় সঙ্কোচ, -অথব] 
রাশিয়াকে না “কৌচাইবার” ইচ্ছা! অথবা .মিঅরাই্রুলির, _ 
- প্রতি সংশয় প্রস্তৃতি, কারণেই তাহারা এই কথা বলেন ; 
তাহাদের মতে পশ্চিম ইউরোঁপের.লাঁস্তি রক্ষার জন্ত. যে 
- আমেরিকাঁও .যোগদান করিবে এই প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট lL 
এইজন্কই সামরিক সাহায্যদান ব্যবস্থাকে তাহার! শৃঙ্খলিত, 
করিতে চাহেন। কিন্ত উহাতে মুল চুক্তির কোন 'মূল্য 
_.খাঁকিবে না; বিরোধী দলের উক্ত প্রস্তাব গৃহীত ভুইবার, 
স্জাবনা কম । রর 
এই সব বিতর্কের উত্তরে দোভিয়েট বেতারে যাহা বলা 
হইয়াছে, তাঁছাতে কোন নুতনত্ব নাই £ “যুদ্ধের বাতিক 
উদ্কাইয়। দেওয়া ও ছূর্বলচেতাঁদের ভয় দেখানো”_ইহাই, হইল 
এই “সাজ সাব” ডাকের উদ্বেষ্য । গণতন্র ও এক-নায়কত্বের 
এই বিতর্কে ছুনিয়ার লৌকপসমন্তি কতট! উপক্কত হইবে সেই 
সন্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ আঁছে। আমর! বুঝিতেছি ন! যে, এই 
বিরোধের প্রয়োজন কি। গণতন্ত্রের, পক্ষে বলা হয় যে 
-তাঁর আক্রমণের কোন উদ্দেষ্য নাই ।. আত্মরক্ষার অন্ধই সে 
সৱ আয়োঁল্ন-উত্যোগ করিতেছে ; এক-নায়কত্বের প্রতিভু 
সোডিয়েট Hldaihae বল্লিতেছে সেই কথ|। এবং এক 
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- ফোন পক্ষে যোগদান করিবার ইচ্ছ! আমাদের ন*ই। 


১০২৬, 
ভাঁব পোষণ করিয়া ও এক রনি উচ্চারণ করিয়া তবুও তাহারা 
একার মন হইতে পারিতেছে নাঁ। মনুয় জাতির দুর্ভাগ্য । 

- এই বিরোধে ভারতরাষ্ট্রের স্থান কোথায়, ততৎসন্বন্ধে 
আমাদের জনমত গঠিত হয় পাই। আমাদের রা্রনায়কগণ 
বদিতেছেন যে আমর! দুরে ধীঁড়াইয়া এই বিরোধ দেখিব ; . 


পৃথিবীর শক্তিপুপ্ধ যেরূপভাঁবে দলবদ্ধ হইতেছে তাঁহাতে , 
নিরপেক্ষ ও নিশ্চেষ্ট থাক| সম্ভব হইবে কিনা তংসম্বন্ধে 
অবিশ্বাসের ভাবই প্রবল । পোভিয়েট রা ত ধরিয়া লইয়াছে 
যে, ভারত ইংল্গও ও মাঁফিনের সঙ্গে হাত মিলাইয়াঁছে। 


এই বিশ্বাসের প্রেরণায়ই তাহার প্রবল প্রচার-যন্ত্র ভারতের 
বিরুদ্ধে ঘুরাইয়া লইয়াছে। 


রামেন্দ্র-রচনাবলী 

আমর! বঙ্গীয় লাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত এবং 
ভীব্রমেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -ও এসজনীকাঁন্ড দাস কর্তৃক 
সম্পাদিত আচাৰ্য্য রামেন্রনুন্দর ত্রিরেদী রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধা- 
বলীর প্রথম খণ্ড পাইয়া দুখী হইলাম । বাংল! ভাষাঁর বর্তমান 
সংস্কৃতির প্রবর্তক ও ধাঁরকবৃন্দেত্র রচনাবলী প্রকাশ করিবার 
ব্রত গ্রহণ কর! হইয়াছে ; এই গ্রন্থাবলী রঃ ব্রত উদ্যাঁপনের 
অংপ মান্র। 

বর্তমান যুগের বাঁডালীকে নূতন করিয়া- তাঁহাদের স্বকীয় 
ইতিহাস শুনাইতে হইবে । বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্ধ্যে 
অগ্রনী হইয়াছেন ; সেই কর্তব্য পালনে দৃঢ় সংকল্প থাকিলে 
আমাদের জাতি উপকৃত হুইবে। রাঁমেন্দ্রন্রন্দর দেশের 
সাংস্কৃতিক জীবনে কোন্‌ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার 
পরিচয় সম্পাঁদকঘয় “সাহিত্য সাধকমাঁলার” ৭০ নং গ্রশ্থে--- 

. শ্রোমেক্্জুম্দর ভ্রিবেদী”) বিবৃত করিয়াছেন । 

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে দেশে যে জাগরণ 
বাঁঙালীকে নূতন করিয়া গঠন করিয়াছিল তাহার ভাব ও 
চিন্তানায়কববন্দের মধ্যে রামেন্্রহুন্দরের নাম জাতির স্মৃতিতে 
উদ্জ্বল হইয়া থান্তিবে। সাহিত্য-পরিষৎ সেই ভাব ও চিন্ত! - 
সহজলভ্য করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং বর্তমান গ্রছ-. 
খানি প্রকাশ করিয়া আমাদের সন্মুখে কর্তব্য পালনের পথ 
পরিষ্কার কিয়! দিয়াছেন । 

. পশ্চিমবঙ্গের গবন্মে ন্টের প্রদত্ত দশ সহজ মুগ্রার দানে এই 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াঁছে। সম্পাদকথয়ের অনুমান যে, আরও 
পাচ খণ্ডে “রামেন্ড রচনাবূলীর” প্রকাশ তাহার] সম্পুর্ণ করিতে 
পারিবেন । এতদর্ষে বাঙালী সমাজের মুক্তহত্তে দান করিতে 
হইবে ৷ সেই দ্রানের পরিমাণ ২৫ হাজার টাক! মাঁঅজ। ১০০০ 
লোক পঁচিশ টাকা এককালীন অগ্রিয দান করিলে এই দায় 
সহন্ধে যুক্ত করা যাঁয়। বাঙালী শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এক 
হাজার লোকের অভাব এই কথা বিশ্বাস করিতে পারি না । 
সংগঠনের যে দায়িত্ব তাহ! বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিযৎ গ্রহণ 
করিয়াছেন । বাঙালী তাহাদের নিতের কর্তব্য পালন ফন | 


কিন্ত 


বুনিয়াদী শিক্ষার সামাজিক নিস 


শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত 


প্রায় সকল দেশের শিক্ষাবিদের! স্বীকার করিয়াছেন যে, 
''িক্ষার একটা উদ্দেশ্য শিশুকে দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিক 
তৈয়ারী করা । আর এক কথায় বলা যাইতে পারে, 
শিশু যে সমাজে আছে সেই সমাজের একজন সভ্য হইয়া 
যাহাতে ইহার উন্নতি বিধান করিতে পারে তাহাই শিক্ষার 
উদ্দেশ্ত । কিন্ত এখানে একটা কথা আমরা ভুল করিয়! 
থাকি। আমরা ধরিয়া লই যে, সমীজব্যবস্থা ঠিকই আছে। 
শিশুকে এই প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় খাপ খাওয়াইতে 
পারিলেই হইবে । সমাজের ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা এবং 
সমাজের কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কিনা এই 
প্রশ্নও শিক্ষাবিদ্দের মনে আসা উচিত ছিল। আমার মনে 
হয় এতাবৎকাঁল শিক্ষার উন্নতিবিধানের যে চেষ্টা হইয়াছে 


তাহা ফলবতী না হওয়ার কারণ আমরা শিক্ষার একটা - 


দিকের উপরই জোর দিয়াছি এবং আর একটা দিককে 
ছাড়িয়া দিয়াছি। - 

--. প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে কিরূপ 
সমাজ তিনি গড়িতে চাঁন। শিশুকে সেই আঁদর্শ-সমাজের 
উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। আদর্শ ভবিষ্যৎ 
সমাজের উপযোগী করিয়া শিশুকে গড়িয়া তোলাই শিক্ষার 
কাঁজ। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার এই দোষ, গান্বীজীর 
চোখে পড়িরাছিল তাই তিনি বুনিয়াদী শিক্ষাকে 
শিক্ষাপদ্ধতি ( system of education ) না বলিয়া জীবন- 
ধারণ-পদ্ধতি (*৪) ০৫116) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
মহাত্মাজী কিরূপ সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন এবং 
শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা তাহা কতটা সম্ভব ইহাই এখন 
আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত । 

আজ পৃথিবীময় সাড়া পড়িয়াছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার 
জন্য । কিন্তু সত্যিকার গণতন্ত্র কি কোনও দেশে প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে ? সত্যিকার গণতন্ত্র তাহাকেই বলিব যেখানে সকল 


ব্যক্তিকে সমান স্থযোগ দেওয়া হয়। আমার মনে হয় 


প্রত্যেক মান্থষেই কোন না কোন বিষয়ে অন্যাপেক্ষা কিছু 
বেশী ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে । যে সমাজব্যবস্থায় 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার বিশেষ ক্ষমতা বিকাশ করিবার 
স্থযোগ দেওয়া হয়, তাহীকেই বলে গণতন্ত্র । কিন্তু আজ 
পৃথিবীর কোন্‌ দেশে এইরূপ সুযোগ দেওয়া হইতেছে? 
যখন বে দল বিশেষ ক্ষমতালাভ করিতেছে তখন তাহাদের 
বিরুদ্ধমতবাদীদের মুখ জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া 


es 


হইতেছে । পরিণত বয়সে কিরূপে আমরা আমাদের.বাল্য 
ও কৈশোরের অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারি? | 
শৈশব হইতে দেখিয়া আসিতেছি পরিবারে বাপ, মা 
আত্মীয়-স্বজন তাঁহাদের ইচ্ছা আমাদের উপর চাঁপাইয়। 
দিতেছেন, আমাদের নিজস্ব কোন মত থাকিতে পারে কিনা 
তাহা ভাবিয়াও দেখেন না। আমরা কেমন করিয়া আশ! 
করিতে পারি যে, গণতন্ত্রবিরোধী পরিবেশের মধ্যে বদ্ধিত 
হইয়া আমর! হঠাৎ পরিবর্তিত হইব এবং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 
করিব? তাই গান্ধীজী বলেন, প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যা 
লয়কে একটি ছোট-খাটো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত 
করিতে হইবে। এই শিশুরাষ্ট্রে থাকিবে নানা বিভাগ ও 
নানা কাজ। প্রত্যেকটি কাজের ভার পড়িবে শিশুদের 
দ্বারা মনোনীত এক একজন মন্ত্রীর উপর। যদি সাধারণ 
নির্বাচনের প্রতিযোগিতামূলক প্রচার বাদ দিতে পারি 
তাহা হইলে এই শিশুরাষ্ট্রে মন্ত্রীকূপে নির্বাচিত হইবে 
তাহারাই যাহাদের বিশেষ বিশেষ দিকে দক্ষতা আছে। 
এমনিভাবে সারা দেশময় প্রত্যেক বিদ্যালয়কে যদি 
একটি করিয়া! শিশুরাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারি তাহা হইলে 
আমরা জগতে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব। 
কোন্‌ সুর অতীতে ভারতবর্ষে গুণকর্শ্মের বিচার 
করিয়া জাতিভেদ প্রথার স্থষ্টি হইয়াছিল তাহা! ঠিক করিয়া 
বলা যায় না পুরুষপরম্পরায় একই কাজ করিলে সেই 
কাজের উত্তরোত্তর, উন্নতি হইবার সম্ভাবনা । তাতীর ছেলে 
জন্মাবধি তাঁতের কাজ দেখার দরুন:যত সহজে তাহার তাঁত 
বোনা শিখিবার সম্ভাবনা আছে অপরের সেরূপ নাই। 
সভ্যতার প্রথম যুগে সমাজের কাজের বিশৃঙ্খলা যাহাতে 
না হয় তাহার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল! কিন্ত 
কালক্রমে এই কর্ম্মবিভাগের ভাল দিকটা না লইয়া আমরা 
তাহার খারাপ দ্রিকটাই লইলাঁম। কর্ম্মবিভাগ হইতে 
উৎপত্তি হইল.জাতিভেদ প্রথা । আর একটা সব. চেয়ে 
দুঃখের কথা এই যে যাহার কাজ সমাজে যত বেশী শক্ত ও 
প্রয়োজনীয় সমাজব্যবস্থার দৌলতে তাহার স্থান হইল তত 
নিয়ে। এই জাতিভেদ ভার্তবাসী-বিশেষ করিয়া 
হিন্দুদের মধ্যে হিংসাদেষ ও হানাহানির প্রধান কারণ। 
জগতের ও মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য আমাদের 
প্রয়োজন হইয়াছে জাতিহীন ও শ্রেণীহীন সমাজ গড়িয়া 
তোল।। এইরূপ সমাঁজগঠন বক্তৃতা দ্বার! হইতে পারে 


» 


৪০২ 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





না। বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে একটি ছোট-খাটো জাতিহীন 
ও শ্রেণীহীন সমাজে পরিণত করিতে হইবে। সমাজের 
সমস্ত কাজই এখানে থাকিবে, কিন্তু থাকিবে ন! জাতিভেদ । 
চল্তি কথায় যাহাকে বলে ‘জুতো সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ 
পর্যযত্ত-__মমন্ত কাজ এই ছোট সমাজের সভ্যেরা পর্য্যায়ক্রমে 
করিবে। পালাক্রমে সকলকেই হইতে হইবে ম্থের এবং 
পাচক, চাষা ও তীতী, নেতা ও আদেশপালক। এখন 
আছে রাজকুমারদের স্কুল ও সাধারণের স্কুল, ব্্ণহিন্বুদের ও 
হরিজনদের স্কুল, মুসলমানদের স্কুল বা খ্রীষ্টান স্থল । এগুলি 
উঠাইয়। দিয়া তাহার পরিবর্তে গড়িয়।৷ তুলিতে হইবে সব 
শ্রেণীর ছোট ছোট সমাজ। 

আজ সারাবিশ্বে জলিতেছে অশান্তির আগুন। এই 
অশান্তির আগুন নিবাইতে না পারিলে বিশ্বগ্রাসী তৃতীয় 
মহাসমর যে অবশ্যম্ভাবী তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই । এই 
আগুনের উৎস কোথায় তাহার সন্ধান করিলে দেখিতে 
পাইব যে, জগতে গড়িয়া উঠিয়াছে ছুইটি শ্রেণী-_সব-পাওয়া 
ও সব-হাঁরা । জগতের একদল লোক বিনা পরিশ্রমে বা অল্প 
পরিশ্রমে পাইতেছে জগতের সব সুখ ও সম্পদ, আর এক 
দল লোক সূর্যোদয় হইতে স্র্য্যাস্ত'পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া 
দু’বেল! ছুঃসুঠা অন্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে না । জগ- 
তের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্ধ্যালোচন! করিলে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, অর্থনৈতিক ‘গ্রাফ’ (8:20) সমরেখায় পরিণত 
হইয়াছে। ম্যাঁকৃডোনান্ড ছু-একজন হইলেও বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রে দেখিতে পাই যে ধনী ও শিল্পপতিদের ছেলের! 
সমাজের উপরের স্তরে বহিয়া গিয়াছে এবং শ্রমিক ও 
দরিদ্র সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতি বিশেষ হয় নাই বলিলেই 
চলে। এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে, হইলে এমন এক 
সমাজ গড়িয়া তুলিতে, হইবে যেখানে প্রত্যেক সভ্যই 
সমাজকে কিছু না কিছু দান করিবে। সমাজের প্রত্যেক 
ব্ক্তিকেই কিছু না কিছু উৎপাদন করিতে হুইবে। 
সমাজের জন্য প্রত্যেকের কিছু ন! কিছু উৎপাদন করিবার 
প্রবৃত্তি জাগরিত করিতে হইবে বিদ্যালয়ে । তাই মহাত্মাজী 
প্রবর্তিত বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইয়া উঠিয়াছে কর্শ্মকেন্দ্রিক। 
মহাত্মাজী উৎপাদনের দ্বিকে জোর দিয়াছেন--কাঁরণ 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সমাজে শিশু শিখিবে সমাজের 
প্রয়োজনীয় কিছু না কিছু উৎপাদন করিতে । * 

শিশুদের ‘ভবিষ্যৎ জীবনে নাগরিক হিসাবে সমাজে 
স্ব-স্ব স্থান গ্রহণ করিবার উপযুক্ত করিয়া তোলা শিক্ষার যে 
একট] উদ্দেশ্য সেই বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই । কিন্ত 
এখন কথা হইতেছে এই যে, সমাজে নিজের স্থান লইবাঁর 
পূর্ব প্রত্যেকের মধ্যে থাকা দরকার সমাজ-সেবার প্রবৃত্তি 


বিদ্যালয়ে থাকিবাঁর সময়েই সমাজের প্রধান প্রধান সমস্যার 
সহিত পরিচিত হইতে হইবে এবং সঞ্চয় করিতে হইবে 
ভবিষ্যৎ জীবনে পাথেয় হিসাবে সমাজ-সেবাঁর অভিজ্ঞতা । = 
বুনিয়াদী বিদ্যালয় এই বিষয়ে কতটা অগ্রসর হইয়াছে তাহা 
একবার ভাবিয়া! দেখা দরকার । ভারতবর্ষে বর্তমান প্রধান 
সমস্তা অন্ন ও বস্ত্ের। প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উর 
কাটা ও কৃষিকা্্যকে' আঁধারিক (১৪৪০) শিল্পরূপে গ্রহণ + 
করিয়া সমাজের প্রধান দুইটি সমস্যা সম্বন্ধে শিশুদের অবহিত . 
করা হইতেছে । আমাদের আর একটি সমস্তা হইতেছে 
সাফাই” বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। ব্যক্তিগত “সাঁফাইয়ে'র 
দিক দিয়া দেখিতে গেলে জগতের মধ্যে ভার্তবাঁসীদের "* 
শীর্ষস্থান বোধ হয় নিঃসন্দেহে দেওয়া যায়, কিন্ত সামাজিক 
“সাফাইয়ে'র দৃষ্টিতে আমাদের স্থান অনেক নিয়ে। আমরা 
বাড়ীর ময়লা লইয়া গিয়া জম! করি রাস্তার মাঝখানে 
এবং প্রতিবেশীদের বাড়ীর সন্মুখে । বাড়ীর ময়লা আমরা 
পরিষ্কার করি, কিন্তু রাস্তার অপরিচ্ছন্নতা আমাদের চোখে 
পড়ে নান এইজন্যই গান্ধীজী বলিয়াছেন নয়া তালিম বা 
বুনিয়াদী শিক্ষার আরম্ভ ‘সাফাই’ হইতে । বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ে সাফাই বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিক্ষার একটি 
বিশেষ অর্দ। নিত্য সাফাই ছাড়াও প্রত্যেক বুনিয়াদী" 
বিদ্যালয়ে মধ্যে মধ্যে গ্রাম সাফাই ও সামথিক সাফাই . 
ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। 


আধুনিক সমাজের প্রধান গলদ হইতেছে সহযৌগিতা- 
মূলক মনোভাবের অভাব । আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজের 
মতামত প্রতিনিয়ত আমাদের মনে প্রতিযোগিতার স্পৃহা 
জাগাইতেছে। বিদ্যালয়ে শিশুকে বল! হইতেছে, যে-কোন 
প্রকারে অন্যান্য শিশু অপেক্ষা কয়েকটা! বিষয়ে বেশী নম্বর 
পাইয়া! ভাল ছেলের পর্ধ্যায়ে যাইতে । খেলার মাঠে শিশু 
চেষ্টা করিতেছে. কেমন করিয়া অন্য সকলের ‘চেয়ে ভাল 
খেলিতে পারে বলিয়া স্থনাম অঞ্জন করিবে । জগতের 
চিন্তাশীল. মনীষিগণ আজ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন 
যে, যদি প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব দূর করিতে না পারা 
যায় তবে মান্ব-সভ্যতার ঘোর ছুর্দিন অচিরে উপস্থিত 
হইবে। সহযোগিতাপূর্ণ সমাজব্যবস্থায় সমাজের কল্যাণ, 
সাধিত হইবে। গান্ধীজী চাহিয়াছেন প্রত্যেক বুনিয়াদী 
বিদ্যালয় এক একটি ছোট ছোট প্রতিযোগিতাহীন, সহ- 
যোগিতামুলক সমাজে পরিণত হউক । বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে 
প্রথম দ্বিতীয় স্থান নির্ধীরিত করিবার জন্য কোন প্রতি- 
যোগিতামূলক পরীক্ষা থাকিবে না। তাহার পরিবর্তে 
থাকিবে স্থচিন্তিত কর্শপদ্ধতি যাহাতে প্রত্যেক শিশুরই 
কিছু না কিছু অংশ থাকিবে । যে কাজের পরিকল্পনা * 


ভাদ্র 





শিশুরা করিবে তাহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্পন্ন 
করিবার স্থযোগ তাহাদের দিতে হইবে এবং তাহাতে যেন 
" প্রত্যেক শিশুরই কিছু না কিছু অংশ থাকে সেই বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে৷ 
, সমীজ-জীবন সুষ্ঠভাবে চালাইতে হইলে কতকগুলি নিয়ম 
স্কান্ছুন মানিয়া চলিতে হয়। ইহার নৈতিক গুরুত্ব ততটা 
- না থাকিলেও ব্যবহারিক সার্থকতা আছে। আজ আমরা 
যে দিকে তাকাই দেখিতে পাই জাতীয় জীবনে প্রায় সকল 
ক্ষেত্রেই নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার অভাব । রেলষ্টেশনে গেলে 
দেখিতে পাওয়া যায় টিকিট-ঘরের সম্মুখে লোকের ভিড়। 
* বাসে ও ট্রামে লোক যাইতেছে ঝুলন্ত অবস্থায় । একের 
পর একজন দীড়াইয়া নিজের স্থযোগের জন্য অপেক্ষা করার 
অভ্যাস আমাদের এখনও হয় নাই। কোন সভা-সমিতিতে 
মাঝখান হইতে অনেককে উঠিয়া চলিয়া যাইতে দেখা যায়, 
পরিচিত অপরিচিত, অতিথি, আত্মীয়, ছোট বড় ইত্যাদি 
বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা! 
সমাজের সকলেরই জানা উচিত। মুখে বলিলেও এতদিন 
আমরা সামাজিক শিষ্টাচাঁরকে শিক্ষার অর্ধ বলিয়া গণ্য 


কবির প্রতি 


৪০৩ 
করি নাই। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে সামাজিক সৌজন্তকে 
শিক্ষার একটি মূল অঙ্গ বলিয়া ধরা হইয়াছে। বিদ্যালয়ে 
শিশু তাহার শিক্ষার্থী, জীবনে যাহাতে সামাজিক আচাঁর- 
ব্যবহারগুলি পালন করিতে পারে সেই বিষয়ে বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা হয়। 

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি এবং চলিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান 
পার্থক্য এই যে, চলিত শিক্ষাপদ্ধতি একমুখী, কিন্তু বুনিয়াদী 
শিক্ষাপদ্ধতি দ্বিমুখী । চলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে ধরিয়া! লওয়া 
হইয়াছে যে, বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা ঠিকই আছে; 
শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুদের সমাজে নিজ নিজ স্থান করিয়। 


লইতে শিক্ষা দেওয়া। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে ধরিয়! 


লখয়া হইয়াছে যে, প্রতিযোগিতামূলক বর্তমান সমাঁজ- 
ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে নৃতন সমাজ 
গড়িয়া তুলিতে হইবে। শিশুদের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে 
থাকিবার সময় এই ভাবেই নূতন সমাজের পূর্বাভাস 
দিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে বুনিয়াদী শিক্ষায় 
সমাজ ও নাগরিক উভয়ই গড়িয়া ই: পরিকল্পনা 
রহিয়াছে। 


কবির প্রতি 
ক্রীকাঁলিদাস রায় 


কালকে সে দেশ স্বাধীন হবে আঁজ যে পরাধীন, 

কাঁল সে হবে ধনকুবের আজ যে দীনহীন। ' 

কাল তা হবে মস্ত শহর আজ যা বুনো গ্রাম, 

কাল তা হয়ত সত্তা হবে যার আজ চড়া দাঁম। 

আজকে মজুর মরছে খেটে মিটছে না তাঁর দাবি, 
কাল সে পাবে সার! দেশের ভাঁড়ার-ঘরের চাবি । 
আঁজ্র যে শিলং দাঁঞ্জিলিঙে কাটায় গরম কাল, 
কালকে রোদে তার ছেলেরে ধরতে হবে হাল । 
আজ যে প্রভু কালকে হবে একশ’ জনার দাঁপ 
অলস ভোগীর বংশধরে খাটবে বারমাঁস । 

77 আজকে যারা লড়াই করে জলে স্থলে ব্যোমে 
কালকে হ্য়ত দৌঁস্তি তাঁদের উঠবে বেদ্রীয় জমে । 
এই ছুনিয়াঁয় এ সব ব্যাপার চিরদিনের নয় 
আভুকে যাহা! সত্য তাহা কালকে মায়াময় ৷ 
এসব নিয়ে লিখবে দেশে যতেক পাঠ্যকার, 

=>  রাজনীতিবিদ্‌ বার্তাজীবী কিংবা নাট্যকার । 


ক 


মা চিরদিন প্রাণ-ছুলালে টানবে নিজের বুকে, 
ঘুম পাঁড়াবে চুমা খাবে তাহার সোনামুখে। 
প্রিয়তম প্রিয়ার লাগি ভুলবে এ ভূবন : 
মিলনে সে মাতবে, হবে বিরহে উন্মন। 
আর্ভে দেখে দরদীরা ফেলবে আঁখিনীর, 
মহ্ত্তমের চরণে লোক লুটাবে তার শির । 
জীবনে আর ভুবনে সার, যা কিছু সুন্দর 
চিরদিন তা নরনাঁরীর ভুলবে অন্তর । 

* যতই তুমি মুখটি বাঁকাও ব্যঙ্গশায়ক হানো, 
জ্র্যোছ না, ফুল, উষার হাঁসি হবে ন! পুরানো! । 
চিরদিনই অন্ৃতাঁপে কলুষ ধুয়ে যাবে, 
আর্ত আনী ভক্ত সাধক চিরস্তনেই চাবে । 
সীমার নিবিড় সঙ্গ চাবে অসীম চিরদিন, 
অসীমাঁতে সসীম হবে বন্ধবাঁধাহীন। 
চিরদিনের এই ত রীতি ছু'চাঁর দ্বিনের নয় । 
সেই স্বষ্টির শিখর হতে একই বাঁরা বয়। 
যে ভোলে সে ভুলুক এসব, করুক আস্ফালন, 
কবি তুমি ভুল.ন! ভাই, চিরদিনের ধন! 


মাণিক 
" স্রীকালীপদ ঘটক 


নাঃ, মাণিকের আঁর লেখাঁপড়] কিছুতেই হ’ল না । দিনরাত 
ধালি কাজ আঁর কা, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এভটুকু 
ফুরসত নেই মাঁণিকের, লেখাপড়া সে করবে কখন { তিন 
মাসের মাইনে দিভে পারেনি বলে নাম কেটে ওরা 
স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে মাণিককে ৷ মাষ্টাগুলো৷ ভয়ানক 
পাজী, মাণিকের গাঁয়ে আর একটু জোর হলে এক হাত সে 
দেখে নেবে ওদের, নাম এমনি কেটে দিলেই হ'ল। এই 
নিয়ে সেদিন খুব একচোঁট বচসা হয়ে গেছে মাণিকের নিধিরাম 
পণ্ডিতের সঙ্গে ; ক্লাস থেকে সে কোনমতেই বেরুতে চায় নি, 
পণ্ডিত তাকে বেত মারতে মারতে স্কুল থেকে বের করে 
. দিয়েছে । প্লিকৃলিকে বোঁয়ানের ছড়ি, সপাং সপাং 
মাঁণিকের পিঠট! সেদিন ফুলে উঠেছিল, একি সে সহজে 
ভুলবে | যেমন করে হোক নিধিবাঁম পঞ্িতকে জব্দ না করে 
ছাড়বে না মাণিক। কিন্ত সে যে এখনও ছোট, আর 
একটুখানি বড় হোক-_তার পর সে দেখে নেবে একবার 
নিধিরাষ পঙ্ডিতকে । | 

কিন্ত বাড়ী বসেও ত লেখাপড়া হতে পারে মনে মনে 
ভাবতে থাকে মাণিক, নাই-বা গেল সে নিধিরাম পণ্ডিতের 
--ইস্কুলে। বই-পুথি যে ক’খান| কেনা হয়েছে__বাড়ী 
বসেই তা শেষ করে ফেলবে মাণিক । তাঁর শুধু শক্ত 
লাগে অঞ্চটী, মণকষা সেরকষ! বিঘাকালি কাঠাকাঁলির 
আরা তাঁর মুখস্থ, কিন্তু আর্ধ্যা মিলিয়ে অঞ্চ কষতে গেলেই 
কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়, উত্তর কিছুতেই মেলে 
না। মাণিকের বাবা অঙ্ক জানে খুব ভাল, অঙ্গুখটা তার 
সেরে গেলেই বিলকুল শিখে নেবে সে। তারপর আর পায় 
কে মাঁণিককে, সিধে একেবারে চলে যাবে সে মামার বাড়ী 
অজয় নদীর পারে ; সেখানে যে মস্তবড় হাই স্থুল, মাণিক 
গিয়ে ভর্তি হবে সেই কুলে, বিস্তর সে লেখাপড়া শিখবে, 
তারপর বড় হয়ে চাকরি একটা যোগাড় করে নেবে 
কোলিয়ারীতে । মাঁণিকের মেদ্রমাম! কোলিয়ারীর খাঁদ- 
সরকার, বড়সাহেবকে বলে কয়ে ঢাকরি একটা সে যোগাড় 
করে দেবেই। মাসে মাসে টাকা আসবে পকেটে বিস্তর, 
সে জামীজুতো কাঁপড়-চোঁপড় কিনে ফেলবে, কোনো 
কিছুই আঁটকাঁবে না। চাই কিসে মাঝে মাঝে কিছু বাড়ী 
পাঠীতেও পারে, হাঁটাকা ত মাঁণিককে পাঠাঁতেই 
হবে, বাড়ীতে যে ভয়ানক অভাব । 

মাণিক সবে দশ পার হয়ে এগারোয় পড়েছে। বয়স 
তার কতই বা, তরলমতি বালক ; সেও কিন্ত বোঝে 


অভাবের কি তাড়না । ছোটমত একটা মুদির দোকান ছিল 


মাঁণিকের বাবার, বেশ চলত দোকান, খেয়ে পরে নির্ভাবনা ৮ 


দিন চলে যেত । দৌঁকানটা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উঠে 
গেল, মাণিকের বাবার যে অন্ুখ, দোকান আর. চালাবে ' 


কে। যে কয় বিঘা ধানজ্রমির চাষ ছিল মাঁণিকদের- সামা 


কিছু দেনার দায়ে ভাও নিলে মহাজনের! নিলাম করে। 
ঠেকাতে পারলে না মানিকের বাবা, জমিগুলে গেল । বড় 
হয়ে সবকিছু আবার করে নেবে সে, আঁটকাঁবে না, 
শুধু মাণিকের যা একটু বড় হতেই দেরি। কিন্ত তার আগে 
কিছু লেখাপড়া শিখতে হবে মাঁণিককে, তা না হলে হাই 
স্কুলে ভন্তি হবে কেমন করে ; লেখাপড়া তাঁকে শিখতেই 
হবে। 

সকাল সন্ধ্যা নিজের মনেই পড়াগুলো আঁওড়ে যায় 
যাণিক। কিন্ত বাঁবা যে তার পদে পদে, লেখাপড়া করবার 
কি ফুরসত আঁছে-__সংপাঁরের ফাঁইফরমাঁপ খাটতে খাঁটতেই 


bl 


সারাটা পিন কেটে যায় মাণিকের | কবরেক্বাঁড়ী থেকে 


তিনবেল! ওয়ুধ বইতে বইতেই পড়ার অময়টুক কাঁবার হয়ে . 


যায় । কিন্ত উপায় কি, বাপের যে তাঁর ভয়ানক অনুখ, 
দেড় বছর ধরে বিছানায় পড়ে অছে মাঁণিকের বাঁবা, রোগ 
কিন্ত কোনোমতেই সারছে না । মানিকের ম! সব সময়ই 
রুগী নিয়ে ব্যস্ত, একা মাহষ, সবদিক সে গুছিয়ে উঠতে পারে 
না, মাণিককে তাই বাধ্য হয়ে সাহায্য করতে হয় সংসারের 
যাবভীয় কাজকর্মে । 

মাঝে মাঝে মাণিক হাঁপিয়ে ওঠে। কাজকর্মের চাপে 
পড়ে খেলাধুলে! পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে তার। কিন্ত 
উপায় কি--মা যে একা, বাপ শয্যাগত, মাণিক . ছাড়া 
আর যে তাঁদের কেউ নেই এই দুঃসময়ে সাহায্য 
করতে । পাড়ার লোক কেউ ফিরেও তাকায় না, গায়ের 


লোক সব ভয় করে মাঁনিকদের বাড়ী আসতে $ মাঁণিকের " 


বাবার ব্যারামট! নাকি খুব শক্ত, সবাই বলে-_মাণিক কিন্ত 
ঠিক বুঝতে পারে না। মাঁণিকের মা বলে হাঁপানি, লোকে 
বলে যক্ষা) নিম়ু কবরেন্ব আবার লোকের কাছে ব্যাখ্যা 


শরণ পালা 
করে বলে রান্ধরোগ । মাঁণিকের মায়ের কথাই হয়ত ঠিক 
হাঁপানি, এর মানে কতকটা বুঝতে পারে সে, কিন্ত 


যন্মা--যন্সা আঁবার কাকে বলে, যক্মা মানে কি হাঁপানি? 
হবে হয়ত। সে যাই হোক, কবরেজের কথা. শুনে কিন্ত 
হাজি পাঁয় মানিকের, সে আবার বলে কি ন! রাজরোগ। 
রাঁজরোঁগ মানেই হয়ত জানে না কবরেজ, রাঁজরোগ-_মানে « 


bd 


ভাদ্র 





রাজার রোগ, কিন্ত যাণিকের বাবা ত রাজা নয়, কবরেজ 
কি ত! হলে ঠাট করে ওকথা বলে 1 নিষূ কবরেজ লোঁকট। 
সুবিধের নয়, মাণিক ওকে চিনে নিয়েছে। বিনি পয়সায় 
একফৌটা ওষুধ দ্বিতে চায় না, বলে ধারে কারবার বন্ধ । 
মাণিকের মা টাকা দিতে পারে নি বলে কবরেজ আজ 
কদিন থেকে রুগী দেখতে আসা বন্ধ করে দিয়েছে । মাণিক 
কি আর সাথে ওর ওপর চট! ! কবরেজের টেকো মাথা; 
ফোঁকলা দ্বীত, আর বাংলা পাঁচের মত মুখখানা দেখলেই 
ভয়ানক গাঁ-জ্বালা করে মাঁণিকের । ও বেটা রাজ্ররোগ মানেই 
জাঁনে না--তার আবার প্‌সার দেখলে কি হয়, মা [ক ওর 
বিদ্যের দৌড় বুঝে নিয়েছে । 


বিছানায় পড়ে পড়ে ধুঁকছে করালী মুধুক্যে । এক মাস 
নয় দু'মাস নয়-_দীর্ঘ দেড় বৎসর কাল বিছান! আঁকড়ে পড়ে 
আঁছে সে, ব্যারাম সারবার কোন লক্ষণ নাই । চব্বিশ ঘণ্টা 
ঘুষদুষে স্বর আর খক্‌ খকু কাশি, কাঁশতে কাঁশতে দম যেন 
বন্ধ হয়ে আসে করাঁলীর ; এ রোগ কি সহজে জারে। 
জীবনের আঁশ ছেড়ে দিয়েছে করাঁলী, টাকাপরপ! হাতে যে 
ক'দিন ছিল-_ওষুধ-পথ্যের ক্রটি কর! হয় নি, একে একে 


. দেখ! গেল অনেক কিছু, ফল আদৌ হ’ল নাঁ। ও কি হ্য় 


মহৌষধ । 


এ রোগ যে শিবের অসাধ্য, ওষুধ খাওয়া ভাঁই ছেড়ে 
দিয়েছে করালী, সব বাজে, খালি পয়সার শ্রান্ত। পয়দাই 
বা আসবে কোঁথেকে, অমন সুন্দর চালু দোঁকাঁনটা বদ্ধ হয়ে 
গেল করালীর, রোগের পিছনেই সব গেজ তাঁর ; একট] কাঁনা- 
কড়ির সংস্থান নাই, করালী আজ নিঃসন্বল। সবই ত যাবে, 
ছুনিয়াটাই হয় ত স্থষ্টির বুক থেকে মুছে যাবে এক দিন, কাল 
পুর্ণ হতে শুধু যতটুকু দেরি। করাঁলীর কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে, 
এবার তাকেও যেতে হবে, হয়ত খুবই শীগগির-_দ্রিনক্ষণট! 
শুধু জানা নাই তার। কিন্তু পৃথিবীর মায়া যে কোন 
মতেই কাটাতে পারছে না করাঁলী, সত্যি কি সে বাঁচবে না? 
করালীর ডান হাতে বাঁধা ধর্ঘ্রাজ্ের অক্ষয় কবচ, দৈব 
এতেই নাকি এ রোগ সারে, করালী নিদ্রে বিশ্বাস 
করে না, কিন্ত গৃহিণীর অগাধ বিশ্বাস ; কয়েক দিন 
আগে গাঁচকুড়ি থেকে ধর্ণ্মরাজের নিশ্মীল্য আনিয়ে তামার 
একটা মাঁছলী করে করালীর হাতে বেঁধে দিয়েছে তাঁর শ্রী । 
লোকে বলে এ কঘচ নাকি অব্যর্থ করালীর মত ছাঁজার 
হালদার রুগী এর আগে নাকি চালা হয়ে গেছে এই 
ওয়ুধের গুণে। হুবে হয়ত, বিশ্বাসে মিলায় বস্ত-_বিশ্বাপই 


আসল । করালীর কিন্ত বিশ্বাস হয় না, শুধু গিমীর মনস্তষ্টির 


জন্তই কবচটা সে ধারণ করেছে । এতে করে তাঁর হাতের 
নোয়া সি'খির সিন্দুর যদি অক্ষয় ' হয়_করালী তাঁতে খুশীই 
হবে, মরতে ত সে চায় না, জীবনট1 যে করালীর কাঁছে 
প্রত্যক্ষ সত্য । কিছু তাঁর চেয়েও বিরাট সত্য মানুষের এই 


মাণিক 
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অভর পেট, করালী একথা আবিষ্কার করেছে। খেয়ে 
করালীর আঁশ মিটে না, মনে হয় আরও খাঁই--আঁরও খাঁই 
কিযে খাই; বিশ্বগ্রীপী ক্ষুধা কিছুতেই যেন মিটতে চায় 
না। তিন বেলা যদ্দি পেট পুরে খেতে পেত করালী 
যে কণ্টা দিন বেঁচে আছে, মরেও হয়ত সে তৃপ্তি পেত ! 
জীবনের নয়া আর করে না. করালী, কিন্ত ক্ষুধার তাড়না 
অপহা, মনে হয় শুধু কি খাই কি খাই--কি যে খাই । 

বড়ঘরের চালার এক প্রান্তে বিছানায় পড়ে পড়ে ধুঁকছে 
করালী, নিজের মনেই ভাবছে সে আঁকাশপাতাল। এবার 
কিস্ত খেতে হবে ভাঁকে, খিদে পেয়েছে। সেই কোন্‌ সকাল 
বেল! ছটাক খানেক চা খেয়েছে করালী, ভার সঙ্গে একটুখানি 
পালো| খাটা, ছাই__শুধু ময়দার ভূষি, না কোন মি্টি--ন| 
কোন আত্বাদ, এও কখনে! খেতে পারে মানুষে ৷ ভাঁত চাঁটি 
খেতে হবে করালীকে, ভরটা! হয়ত ছাড়ল । 

লেপখান| একটু সরিয়ে দিয়ে উকি মেরে রায়না. ঘরের 
দিকে একবার তাকাল করালী। রান্না 1 হলে চড়েছে, 
তবে আর চিন্তা কি, জুটবেই ছুটো যা ছোক কিছু । 

,কোটরগত চোঁখ ছুটো| মেলে বাইরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে 
আছে করালী। কি সুন্দর রোদ উঠেছে সারা উঠান জুড়ে, 
আকাশ যেন ঝলমল করছে রোদ্রের বন্ভাঁয় | বাঁইরে গিয়ে 


একটু বসবে নাঁফি করালী। শীতকালের রোদ্ধ,র, বদলে 


হয়ত একটু আরাম হ'ত। 

উঠতে গিয়ে কিন্তু হাঁপিয়ে পড়ল রানী, খক্‌ ধক. ‘করে 
কাঁশতে আঁরস্ত করলে, কাশির মধ্যে ঘং ঘং করে কেমন যেন 
একটা আওয়াঞ্জ হচ্ছে। রজ্ঞট| আঁজ্জ আবার উঠছে নাকি? 
করালী চেয়ে দেখে মাটির পাত্রটার দিকে, রক্তের কোন 
চিহ্ন নাই । দৈব ওষধ কি কাঁঞ্জ করছে? বলা খায় না, 
করালী হয়ত একটু একটু করে সেরেও উঠতে পাঁরে। শির- 
দীড়ায় কিন্ত ভয়ানক ব্যথা, টন্‌ টন্‌ করছে পাজরাগুলে! | 
করালী পিতলের কাসিটায় কাঠি দিয়ে ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে আওয়াজ 
করে দিলে একবার, ঝন্‌ ঝন্‌ ঝনাঁ_। 

গলাটা একদম দেবে গেছে করালীর, জোরে তাই সে 
কথা কইভে পারে না, তাঁর শিয়রের পাঁশে তাই এই কাঁসির 
ব্যবস্থা ৷ দুর থেকে কাউকে ডাকতে হলেই কীপিটায় একবার 
ঝন্‌ ঝন্‌ আওয়াজ করে দেয় করালী, এই তাঁর সঙ্কেত। 

উঠানের এক পাশে তাঁজপাঁভার একট] চাঁটাই পেতে বই- 
পুথি খুলে পড়তে বসেছে মাণিক। নিজের মনেই সে আউড়ে 
যাচ্ছে সাহিত্য-পাঠ, ইতিহাস, ভুগোল, ছোটদের রামায়ণ, 
জ্ঞানবিজ্ঞানের অধুভাঁও ; অনেক কিছুই পড়তে হবে তাঁকে । 
রবীজ্জনাথের কবিতা মুখস্থ করছে মাণিক 

“ভ্রল স্পর্শ করবো না আর, চিতোঁর রাণার পণ, 
বুঁদির কেল্লা মাটির ’পরে থাকবে যতক্ষণ |” 
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ও ঘর থেকে কীঁসির আওয়াজ, ঝন্‌ ঝন্‌ ঝনাৎ... রান্না- 
ঘর থেকে মাণিকের মা হুরিমতি ডাক দিলে-__মাঁণিক ! 
তারপর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে মাঁণিকের দিকে 
চেয়ে বললে__উন্ুনটায় একটু পাঁখা করে! বাবা, শিগ গর 
আসছি আমি। 

বই-পুধি বন্ধ করে ধীরে ধীরে উঠে পড়ল মাণিক। কাচ 
কয়লার ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে রান্নাঘরের ভিতরটা, 
উন্ানের মুখে ধীরে ধীরে মাণিক পাঁখা করতে লাগল । এ সব 
কাঁজ অনেকটা গাঁ-সওয়| হয়ে গেছে তার। কিন্তু সব 
চেয়ে মুশকিল হয় মাণিকের বাবা যখন পরের বাড়ী তাকে 
জিনিষ চাইতে পাঠায় । এর বাড়ী বেগুন, ওর বাড়ী পালং 
শাক, এর মাঠে মূলো, ওর ক্ষেতে পেয়াজ, রোঁজ রোজ 
লোকে দেবে কেন | মাঁণিককে দেখে বিরক্ত হয় ওরা, কাঁছে 
গিয়ে দাঁড়ালে কেউ ভান করে কথাই কয় না। মাণিকের 
পক্ষে এ অসহা, এ যে ঘোরতর অপমান । ~ 

বড়ঘরের চালার এক পাশে উঠানের দিকে দ্বরমার 
ঘেরা দিয়ে করালীর শোবার ভ্বন্ত একটু ঠাঁই করা হয়েছে। 
মাটির উপর পুরু করে খড় বিছানো, তারি উপর করালীর 
বিছান]। শুয়ে শুয়ে খাওয়ার কথাই ভাঁবছে করাঁলী। ভয়ানক 
খিদে পেয়েছে, হ্যা রাক্ষসী ক্ষুধা, এটাকে কিন্ত কোনমতেই জয় 
করতে পারলে না করালী, স্বত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও নয়। 

করালী পিতলের কাঁসিটায় আর একবার ঝন্ঝন্‌ করে 
আওয়াজ কনে দিলে । গৃহিণী হুরিমতি ধীরে ধীরে বসল 

এসে করালীর বিছানাট! চেপে, কপালে তাঁর হাত রেখে 

বললে-_হ্বরট কি ছাড়ল ? 

করালী মাথাটা একটু কাঁত করে হুরিমতির মুখের দিকে 
শুধু তাকাল একটিবার | হরিমতি বললে, এ ভ্বর কি ছাড়ে, 
এ কি ছাঁড়বার | করালী স্থর টেনে জবাব দিলে__কমেছে। 

কি বিদঘুটে বিকৃত কণ্ঠস্বর { করালীর নিজের কানেই 
যেন কর্কশ ঠেকে । দেখতে দেখতে গলাঁট! একেবারে বসে 
গেল করালীর, এ কি আর সারবে] করালী একটু দম নিয়ে 
বললে, খিদে পেয়েছে, দেবে কিছু খেতে ? 

হুরিমতি করালীর কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাতে লাগল, 
বললে, বাঁইরে একটু বসবে চল, তেল মাখিয়ে গাঁ-ট1 একটু 
মুছিয়ে দ্িই। তারপর ঠাকুরের চরণাম্বত খেয়ে গরম গরম 
একটু চা খাবে, কেমন? এ 

চা ত একটু খাঁবেই করালী, ভয়ানক ঠা লাগছে। 
ভেলিগুড়ের চাঁ_চিনি নাই__ওই দিয়েই এখন চা খেতে হয় ; 
বেশ লাগে করালীর, ভেলিগুড়ের চা তাঁর অভ্যাঁস হয়ে গেছে। 
কিন্ত দেবতার ফুল-জল- ঠাকুরের চরণাম্বত-এ সব আর 
কি কাঁজে লাগবে | হুরিমতির বিশ্বাস--অগাধ বিশ্বাস তাঁর 
ঠাঁকুরদেবতাঁর উপর, তিন বেলা ঠাকুরের ঘোরে মাথা খুঁড়ে 


প্রবাসী 
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ত 


ধশ্মরাঁজের ফুলজল আর কবচের জোরেই করালীকে সে 
সারিয়ে তুলতে চায় । কতখানি অন্ধ বিশ্বীস--মনে মনে হাঁসি 
পায় করালীর । আর একবার সে চোখ. মেলে তাঁকাঁল 
হরিমতির দিকে, মুখখানা! যেন শুকিয়ে গেছে, ক্ুখু মাথায় 
তেল পড়েনি কত দিন, সি'ধির সামনে টুক্টুকে সিন্দুরের 
রেখাটি কিন্ত বল্‌ ভ্বল্‌ করছে, ভাগ্যবতী এয়োতীর চিহ্‌__মনে 
মনে আর একবার হাসল করালী, হুরিমতির মুখের দিকে 
চেয়ে ৷ .বয়স ওর কতই বা, তিরিশ এখনও পীর হয় নি, 
করালীর চেয়ে ও যে অনেক ছোট। 

করালীর মনের মধ্যে হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে গেল তাঁর বিগত 
জীবনের বিচ্ছিন্ন কয়েকট অধ্যায় । দৃপ্ত যৌবনের উদ্দীপ্ত জয়- 
গান করালীও শুনেছিল এক দিন, রেশটুকু আজও তাঁর মিলিয়ে 
যায়নি। কত কথা _-কত ছন্দ--কৃত হাঁসি--কত গান-- 
বিগত জীবনের কত মধুময় স্বপ্ন আজও যেন জড়িয়ে রয়েছে 
করালীর সুপ্ত হৃদয়তন্ত্রীতে। হুরিমতির মুখের দিকে চেয়ে 
করালী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লে । 

হুরিমতি করাঁলীর ছুর্ধবল দেহখান! ধরে ধীরে ধীরে তাকে 
নিয়ে গিয়ে বসাল উঠানের মাঝখানে একট! খাঁটিয়ার উপর । 
করালী হাঁপাতে লাগল, খাটিয়ার উপর একটা বালিশ ঠেস 
দিয়ে কোন রকমে বসে পড়ল করালী। শীতের সকাল, 
রোদ্ধ,রট! বেশ লাগছে, বেল! প্রায় প্রহর দেড়েক হ’ল। 
করালী হরিমতির দ্বিকে চেয়ে বললে, মানকে গেল কোথায়? 

মাণিক তখন রাঁপ্রীঘরের পিছন দিকে কুয়োতলাঁয় বসে 


বসে দূর্ববাধাস ছি'ড়ছে। বাড়ীর বক্‌ন! বাছুরটা--মাণিকের 


বুবি-_রোক্ষুরে গা মেলে চুপচাপ বসে আছে কুয়োতলার 
পাশে । কচি দূর্ববাধাস ছি'ড়ে বাঁছুটার মুখে গোঁছ! গছ! 
করে ধরে দিচ্ছে মাণিক। বুধির উপর মাঁণিকের গভীর 
টান, বুধির সেবা-যত্ব বা আরাঁম-বিরামের এতটুকু ক্রি হবার 
উপায় নাই, সেদিকে মাণিকের কড়া নজর । বুধি যেন 
ওর খেলার সঙ্গী । 

করালী আবার জিজ্ঞাস] করলে, মানকে কোথাও বেরিয়ে 
গেছে নাক? 

রান্নাঘরের পিছন দিকে চেয়ে হরিমতি একটা ডাক 
দিলে, মাণক ! 

পাঁচিলের ওপাঁশ থেকে রান্তার ধারে দীড়িয়ে মাণিকের 
বন্ধু কানিকুড়ে! হাতছানি দিয়ে ডাকছে মাণিককে, গুলিডাওা 


খেলবাঁর সময় হয়েছে। হাতের দুর্ব্বাঘাস কণ্টা বুধির মুখে 


ভুলে দিয়ে পাঁচিল টপকাবাঁর যোগাড় করছে ' মাণিক 1 
বাড়ীর ভিতর থেকে হঠাৎ ডাক পড়ল--মাঁণিক | 

মনট| ভয়ানক খিচড়ে উঠল মাণিকের। গুলিভাও 
আরস্ত হয়ে গেছে উপর বাধাঁমে, এ সময় কি বাড়ীর মধ্যে 
থাকা চলে । 


ণ 


ভাদ্র 








মাঁণিকের বন্ধু কানিকুড়ে! এসে ধ্রাড়িয়ে আছে কথন 
থেকে। বাইরের দিক থেকেই কানিকুড়ো একটা শিস্‌ দিয়ে 


ইসার] করে বললে, পাঁচিল টপ কে চলে আয় না, ভাবছি 


কি? 

মাঁণিকের মনটাও যাই যাই করছে, এ সময় একটু 
গুলিডাঁও] ন! খেললে কি চলে ৷ পাঁচিলের উপর উঠে পড়েছে 
মাণিক, বাইরের দিকে এবার ঝপাঁং করে একটি লাফ দিতে 
পারলেই হয়; পিছন দিক থেকে হঠাৎ আর একটি ডাক 
এল-_মাণিক। ' 

হরিমতি গিয়ে দাড়িয়ে আছে রান্নাঘরের পিছন দিকটায়। 

মাণিকের আর যাওয়া হ’ল না, দুর থেকে মায়ের সঙ্গে 
চোখোচোথি হয়ে যেতেই ধীরে ধীরে পাঁচিল থেকে নেমে এল 
মাণিক। কে জানে__তাঁকে আঁবার কবরেত্ববাঁড়ী যেতে 
বলবে নাকি | নিযু কবরেজ্ব লোকট! ভয়ানক পাজ্বী | নিধি- 
রাম পণ্ডিত আর নিয় কবরেত্_-এ দুজনের জোড়া 
নাই গায়ে, ওদের সঙ্গে আর কোনি সম্বন্ধ রাখতে চায় না 
মাণিক । 

করালীর শরীরটা মোটে ভাল যাচ্ছে না--ক্রমশঃই 
খারাপের দিকে। হরিমতি বুঝতে পারছে সবই । কবচ 


আর ঠাকুরের চরণাম্বৃতের উপর শ্রদ্ধা আজও অটুট আছে 


হরিমতির, কিন্ত এই সঙ্গে একটু কবেরজী ওষুধের ব্যবস্থা 
হলে ফল হয়ত তার ভালই হ'ত, সেই ব্যবস্থাই করে এসেছে 
হরিমতি। মাণিক কাঁছে এসে ফ্ীড়াতেই বললে, কবরে 
মশায়ের কাঁছ থেকে একটু ওষুধ নিয়ে আয় বাবা ! 

মাণিক যা ভাবছিল তাঁই ৷ 

করালী উঠান থেকে একটা ডাক দিলে বিক্ৃত-কণ্ঠে, 
মাণিক | 

মাণিকের বুকের ভিতরটা ছ্যাৎ করে উঠল । রানীর ওই 
দ্বাবাগলার আওয়াজ, মাণিক যেন সহ করতে পারে না, 
বাপের এই দুরারোগ্য ব্যাধির কথা চিন্তা করে অত্যন্ত কষ্ট হয় 
মীণিকের। 

হুরিমতি বললে, যা বাঁব1- আর দাঁড়িয়ে থাকিস না, 


: ওষুধট] শিগগীর নিয়ে আয়, যা। 


মাণিক একটু ইভভ্ততঃ করে বললে, পয়সা ? 

হুরিমতি বললে, পয়সা এখন দিতে হবে না, কবরেজ 
মশায়কে আমি বলেঞ্ঞসেছি। 

করালী রোষ্ধ,রে গ এলিয়ে চুপচাপ বসে আছে খাটিয়ার 
উপর, বালিসে হ্লোন দিয়ে। দুর থেকেই মাণিক তাকাল 
উঠানের দিকে ৷ তারপর সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল, সোজা 
গিয়ে হাজির হ’ল সে নিয়ু কবরেজের বৈঠকখানায় ৷ 

নিযু কবরেজ চাঁটাইয়ের উপর বসে বসে কতকগুলে! 
গাছগাছড়া আর শিকড়-বাঁকড় মিলিয়ে পাঁচনের পুরিয়া বাঁধ- 


মাণিক ki 


৪০৭ 





ছিল। মাঁণিককে দেখে কবরেজ একটু গম্ভীর হয়ে উঠল, 
বললে, কি হে, মাণিকচন্দর যে, ওষুধ চাই বুঝি? 
মাণিক ঘাড় নেড়ে জানালে ওয়ুধ নিতেই এসেছে সে । 
নিয় কবরেজ একটু ভারিক্কি চালে বললে, তা বেশ-_ওষ়ুধ 
নিয়ে যাও, কিন্ত দাঁমটা যেন শিগগীর মিটিয়ে দিতে বল। 
বলো তোমার মাকে-_বিনি পয়সায় ওয়ুধ আর আমি যোগাতে 
পারব না, বুঝলে ? 

. মাণিক কোঁন জবাব দিলে না, চুপচাপ দ্বাড়িয়ে রইল। 
নিয়ু কবরেজ বললে, এইখানে একটু দাড়া, ওষুধট| আমি নিয়ে 
আসি বাড়ীর ভিভর থেকে । 

এই বলে সে মাঝের দরজাটা ঠেলে ভিতর দিকে ঢুকে 
পড়ল। কয়েক পা গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এসে 
বললে, আর হ্যাঁ-আমাঁর এই আলমাপ্রিটিতে হাত দিয়ো ন! 
যেন, বুঝলে ? তোমাদের আবার সব রকমই অভ্যাস আছে 
কিনা ! 

বাড়ীর ভিতর ঢুকল গিয়ে কবরেজ। মাণিকের মনট! 
হঠাৎ বিষিয়ে উঠল । কি সাংঘাতিক এই লোকগুলো! { পদে 
পদে এর! বিন] কারণে যাঁকে-তাঁকে সন্দেহ করে যখন-তখন । 
এইজগ্ভই ত মাণিক ছু*চক্ষে দেখতে পারে না নিয়ু কবরেজকে-_- 
লোকটা! কি ইতর । 

বাড়ীর মধ্যে গিশ্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছে নিমু কবরেজের, 
মাঁণিকের বাপের সন্বদ্ধেই কথা হুচ্ছে। স্পৃ্ই শুনতে 
পাচ্ছে মাণিক, কবরেজ-গিম্বী একটু জর টেনে বলছেন, বল 
কি গো_বাঁচবে না। ' 

কবরেজ জবাব দিলে, ও কি আর বাঁচে, বড় জোর ছু’চার 
দ্বিন। 

মাণিকের বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল, কবরেজ বলে 
কি, বাবা তার বাঁচবে না।. নিশ্চয়ই বাঁচবে, কবরেজ 
হয়ত রোঁগই ধরতে পারে নি, কিন্বা হয়ত হিংসে করে বলছে 
সে এমন কথা। 

মাঁণিকের বুকের ভিভরটা গুরগুর করতে লাগল কবরেজের 
কথ! শুনে। কাগজের একটা পুরিয়! এনে মাণিকের 
হাতে দিলে কবনেজ্ব, বললে--সকাল সন্ধ্যে হটে] করে বড়ি, 
তুলসী পীতাঁর রস দিয়ে, বুঝলে? যাও এখন--দাঁমটা যেন 
কাল সকালেই পাঠিয়ে দিতে বলে! । 

মাণিক তবু ঠাঁয় দরাড়িরে রইল । ওয়ুধের পুরিয়াটা 
কাপড়ের খুঁটে বেঁধে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাঁকাল সে 
কবরেন্দের দ্রিকে। 

কবব্রেজ্ ভজ কুচকে বললে, কি--এখনও দ্বরাড়িয়ে 
আছিস ষে? 

মাণিক একটু তীক্ষ কণ্ঠে বলে উঠল, আপনি কি বলছিলেন 
বাড়ীর মধ্যে, বাব নাঁকি বাঁচবে না? 


৪০৮, 


প্রবালী রিতা 
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কবরেজ একটু ইতস্ততঃ করে বললে, কে_-কে বললে? লাঠিখানা উচিয়ে ধরে বাঁওয়া করলে পিছু পিছু, বললে-_ 


বাঁচতে পারে বৈ কি- নিশ্চয়ই বাঁচতে পারে, তা নৈলে এত 
যত্ব কনে ওষুধ দিচ্ছি কি অন্তে । 

মাণিক একটু জোর দিয়ে বললে, তবে আপনি কেন 
বললেন এমন কথা । আপনি কি জানগুরু নাকি, হাত গুনে 
সব বলে দিতে পারেন? 

কবরেজ্জ এবার ভয়ানক চটে উঠল, গরম হয়ে বললে_ 
মানে মানে এবার বিদেয় হও দেখি, জ্যাঠামি করবার আর 
জায়গা পাও নি! 

মাণিক জোর গলায় বলে উঠল--ফের যদি কঝোঁন দিন 
আমার বাবার সম্বন্ধে আপনি ওরকম কথ! বলেন, ত! হলে 
কিন্ত ভাল হবে না। 

কবরেজ চোঁখ পাঁকিয়ে বললে--কি করবি কি শুনি? 

ভীক্ষ কণ্ঠে বলে উঠল মাঁণিক-ন্টিল মেরে দেব 
আপনার ওষুধের ওই আলমারিটি খুঁড়ে! করে । 

কবরেজ খাঁপ। হয়ে উঠল, বললে--কি--এত বড় কথা, 
এক চড়ে দীতগুলো। বেড়ে দেব, জ্রানিস | 'বেরে! হারামজাদা 
এখান থেকে । 

কবরেড খানিক এগিয়ে গিয়ে মাণিককে একটা থাকা 
দিলে। মাণিক আবার রুখে দাড়াল, বললে-_খবরদাঁর, 
গাঁয়ে হাত দেবেল না। 

নিয়ু কবরেজ থর থর করে কাঁপতে লাগল রাগে । ঘরের 
- কোণ থেকে হাঁত দেড়েক একটা বাঁশের লাঠি তুলে নিয়ে 
মাণিককে সে তাড়া করে যাঁচ্ছিল, ক'বরেজ্র-গিন্নী এসে ছঠাৎ 
বাধা দিলেন, বললেন-__-এ ভুমি কি করছ বল ত | 

নিমু কবরে দাত খি চিয়ে বললে-_মুখের উপর কি রকম 
চোঁপা করছে দেখ ন]। 

কবরেঅ-গিন্মী মাঁণিককে ম্বহ একট! খমক দিয়ে বললেন 
মাণিক ! 

মাণিক একটু শান্ত ভাবে বলঙল্গে-_দেধুন নাঁ_উনি বলেন 
বাবা নাকি বাঁচবে নী, বাঁচা-মরার মালিক নাকি উনি ! 

কবরেজ মুখ খি"চিয়ে তর্জ্জন করে বলে উঠল-_পর়সা 
নেই, কড়ি নেই--মিন্‌ পয়সায় ওষুধ দিচ্ছি, ভার ওপর আবার 
তেজ দেখ { জুতিয়ে বেটার মুখ ভেঙে দেব | 

কবরেজ্ব-গিশ্বী একটু উগ্র কণ্ঠে বললেন তুমি থাম দেখি, 
সাধে কি আর লোকে বলে উনপঞ্চাশী ! 

কবরেজ রাগে গর গর করতে লাগল 1 মাঁণিক উচ্চকণ্ে 
বলে উঠল-_ওয়ুধ নিতে আর আমি আসব না কবরেজ, কিন্ত 
ফের যদি কোন দিন আনার বাবার দরণ সম্বন্ধে কথ! কয়েছ, 
তে ভোঁমার টেকো মাথাঁটি গুলতি দিয়ে ফুটিয়ে দিয়ে 
যাব। 

এই বলে হুন্‌ হুন্‌ করে বেরিয়ে গেল মাণিক । কবরেজ 


তবে রে 

কবরেজ-গিন্নী তাঁড়াতাঁড়ি বরে ফেললেন কবরেজকে । 
নিয়ু কবরেজ রাগের মাথায় বৌ করে ছুঁড়ে দিলে লাঠিট! 
মাণিকের দিকে লক্ষ্য করে 1+** 


. হরিমতির রানী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। করালীর 
সৰ্ব্বা তেল মালিশ করে ভিন্বে গাঁমছা দিয়েগা-ট1 একবার 
ভাঁল করে মুছে দিলে হুরিমতি। সরু ,একখাঁন] চিরুণী দিয়ে 
তার উস্‌কো-বুস্‌কে! চুলগুলো আঁচড়ে দিলে! দেবতার 
নিৰ্ম্মাল্য করলীর মাথায় ঠেকিয়ে চরণায্বতের পাত্রটা 
তাঁর মুখের সাধনে তুলে ধরলে হুরিমতি | করাঁলী ঠোঁটছুটো 
একটু বিস্ফারিত করে নিধ্বিফাঁর ভাবে তাকাল একবার হুরি- 
মতির দিকে । হুরিমতি মনে মনে ঠাকুরের নাঁম স্বরণ করে 
চরণামৃতটুকু ঢেলে দিলে তাঁর মুখের মধ্যে । 

খাবার ঠাঁই করে ধীরে ধীরে করালীকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে 
দিলে হয়িমতি ছেঁড়া ক্যান্থিশের একট! আসন পেতে। 
আহারে রুচি নাই করালীর, ক্ষবা আছে- রুচিকর খাঁদ্যেরও 
একাত্তর অভাব । টসটসে বিরি কলাইয়ের ঝোল, আর 
মূলো বেগুনের খ্যাট, এই দিয়ে কি রোঁজ্জ রোজ 


খাওয়া পোষায় । মনে হয় যেন এক এক থ্রাসে গিলে --”৮ 


ফেলি এক একটা কাড়ি, কিন্ত গলা দিয়ে গলতে চায় না । 
এই সব কি' রুগীর খাঁদ্য, এই খেয়ে কি মানুষ বাঁচে! 

ক্ষুধার মুখে কয়েকটা এস কোন রকমে উদরস্থ করে 
ভাতের থালাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল করালী। 
করুণ ভাবে তাকাল সে একবার হরিমতির দিকে, বললে 
_মাছওয়ালী কি আসে না আকাল এদিক দিয়ে ? 

হরিমতি বললে-_-আসবে-_মাছ পেলেই দিয়ে যাবে, 
বদে কেওটের মাকে আমি বলে রেখেছি। ডাল তরকারি 
আনব কিছু ? 

করালী কোন জবাব দিলে না, অবাণ্তর--অনাবঙ্তক । 
মাছওয়ালী যে কেন আসে না করালী তা জানে, পয়সা 
ফেললে মাছের অভাব কি, গোলমাল ভ ওখানেই । কিন্ত 
-তা বলে কি শেষ পর্য্যন্ত না খেয়ে মরে যাবে করাদী | 
যথেষ্ট যাছ রয়েছে গাঁয়ের পুকুরগুলোতে, জলে মাছে 
প্রায় সমান সমান, পোকা পড়ছে বেটাদের মাছে, 


অথচ সময় বুঝে একটা কেউ ঠেকাধী না আজব করালী_ 


মুতুজ্যেকে ৷ হুণিয়াটাই স্বার্থপর, কে কার কথা ভাবে 
কে কার দিকে চায় ! 

ফবরেজ-বাঁড়ী খেকে ওষুধ নিয়ে বাড়ী ফিরল মাণিক । 
কাপড়ের খুঁট থেকে পুরিয়! কণ্টা বের করে হরিমতির হাতে 
দিলে। হরিমতি একটু আখ্বত হ’ল, ওষুধ ত1 হলে দিয়েছে 
কবরেভ। | j 


ভা ' 


মাণিক 
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মাণিকের মনটা বড় যুষড়ে আছে। একটু অস্থযোগের 


সুরে বলে উঠল মাণিক আর যেন তাকে কোন দিন নিয়ু 
কবরেজের বাড়ী ওষুধ আনতে ন! পাঠানো হয়। নিয়ু কবরেজ 
লোকটা মোটে ভাল নয়, মাণিক আর ওর দোর মাড়াবে না। 
করালী খেতে খেতেই একটা ডাক দিলে, মাণিক | 
মাণিক ধীরে ধীরে এগিয়ে এল.তাঁর সামনে ৷ 
ভাঁঙা গলায় বললে__লায়েকদের গড়ে থেকে গোঁটাকয়েক 
মাঁছ ধরে আনতে পারিস, বাবা | ছিপ কাটা ঠিক আছে -ত? 
মাণিক সমন্তায় পড়ল। এই সেদিন সে একবার পরের 
পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে তাড়া থেয়ে এসেছে, আজ আঁবার 


ছিপ নিয়ে বেরুলে লোকে তাকে ছ্যাচড় বলবে যে-_মাঁণিক 


একটু ইতত্ততঃ করতে লাগল । 
করালী একটু মিনতির সুরে বললে, 
দেখ. যদি পাঁস গোটাকতক । 


যাঁ বাবা --যা, 


করালীর এ আদেশ নয়--অন্ুরোধ, নিতাস্তই অনুরোধ ; 


এর বেশী কিছু.নয়। 


মানিকের যনট! হঠাৎ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।" 


ভাববার আঁর অবকাশ নাই তাঁর, ধীরে ধীরে বেরুল সে 
পোনা! মাছের ছিপগাছট| হাতে নিয়ে । 
কুরিমতি পিছন থেকে .ডাঁক দিয়ে বললে, ছুটোখেয়ে 
গেলি না কেন বাঁবা, ভাঁত নিয়ে আঁমি বসে থাকব কতক্ষণ | 
মাণিক আঁর ফিরল না, যেতে যেতেই বলে উঠল, 
ফিরে এসে খাব । 
করালী একটু খুণীই হ'ল, মাঁছধরার তাঁকবতর ঠিক জান! 
আছে মাণিকের, খালি হাতে সে ফিরবে না কিছুতেই । 
খেয়ে উঠে আচাঁল করাঁলী। হুরিমতি আবার ধরাধরি 
করে বিছানার উপর নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে তাঁকে । 
বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা পান চিবুতে লাগল করালী। 
. কেবলই তার মনে হতে লাগল কিছুই যেন আদ খাওয়া 


হ'ল না। চাদর একখানা মুড়ি দিয়ে কালী আবার পাশ ' 


ফিরে শুল। 
পান চিবুতে চিবুতে করালী হঠাৎ ঘেমে উঠল কেন? 


বুকটার মধ্যে কেমন যেন আনচান করছে, করালী ভয়ানক: 


অশ্বপ্তি বোধ করতে লাগল, পিতলের কাসিটায় সে কাঠি 

দিয়ে আওয়াজ করে দিলে একবাঁর- ঝন্‌ ঝন্‌ ঝনাং_-। 
হরিমতি হাতের কাত্ত ফেলে ছুটে এল তাড়াতাড়ি । করালী 
একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। তাঁলপাঁতার একটা পাঁধা 
নিয়ে হরিমতি বাতাস করতে লাগল । করালী হ্রিমতির 
ডান হাতটা! বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললে, ডলে দাও 

ডলে দাঁও এই জায়গাঁটা, বুকট! যেন চেপে ধরেছে। 
ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল হ্রিমতি। করা'লী 
মাথাটা কাত করে বিছানার পাশের দিকে মুখটা একটু বাঁড়াল, 
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করালী. 


সে খক্‌ থকু করে কাশল কিছুক্ষণ। রক্তটা আঁক আবার 
উঠছে নাকি? আঁবাঁর সেই উপসর্গ । কিছুক্ষণের মধ্যেই 
‘নেতিয়ে পড়ল করালী। হরিমতি তার মুখখানা বেশ 
পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে দিয়ে আঁচলে মুছে দিলে । তাঁর 
গাঁয়ের উপর লেপখানা টেনে দিতেই ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠল 
করালী,__থাক্‌--থাঁক্‌__বড় গরম, একটু হাওয়া করে দাও । 

হুরিমতি খানিক পাখা করে দিতেই কতকটা যেন শাঁস্ত ' 
হ’ল করাঁলী। হুরিমতি এবদৃষ্টে চেয়ে আছে তার মুখের 
দিকে । কানের কাছে তার মুখ রেখে খিজাসা করলে, 
কেমন লাগছে এখন ? 

করাঁলী ক্ষীণকণ্ঠে বললে,-_-তাঁল । 

হরিমতি বললে,__ওয়ুধ দিই? 

- করালী চোখ বুজেই ঘাড় নাড়ল) বললে, না না থাঁক, 
ভাল আছি আমি ৷ | 
হরিমতি করালীর মাথার কাছে ধীরে ধীরে পাখা করতে 

লাগল । তার আস্ত চোখ ছুটে! যেন বুদ্ধে এল ঘুমের 

ঘোরে, নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ল করাঁলী। 

হরিমতি উঠে গিয়ে রান্নাঘরটা বন্ধ করে দিয়ে এল । 
মান্‌কে যে কতক্ষণে ফিরবে | 

পাড়ার রসিকদাঁস “জয় রাখে ক্কষ্ণ' বলে দাড়াল এসে 


হুরিমতির সামনে । হুরিমতি রসিককে অভ্যর্থনা! করে বললে, 


আয় বাবা--আয়, আজ কদিন থেকে আসিস নি যে? 
রসিক বললে, য়ে ক'দিন ছিমুম না খুড়ীমা-ঠা করুণ, 
বাইরে গিয়েছিলুম। খুঁড়ে ঠাকুর এখন আঁছেন কেমন ? 
_ হুরিমতি চালার উপর রসিকফে একটা আসন এগিয়ে ন 
বললে, বস্‌ বাঁবা বস্‌, আছেন ভালই । 
রসিক চালার ওপর ধীরে ধীরে বসল একখাঁরে । I লিক. 


-াঁপ_ লোকটি বড় ভাল, গান গেয়ে ভিক্ষে করে এখানে- 


ওখানে ঘুরে বেড়ায়, সাতে পাঁচে থাকে না; সাধ্য থাকলে 
প্রাণ দিয়েও পরের উপকার করতে চাঁয় রসিক । করালীর সঙ্গে 
রসিকের মেলামেশা বহু দিনের, করাঁলীকে সে ভক্তি করে 
গুরুর মত। আর্থিক সাহায্য কর! রসিকের সামর্থ্যের বাইরে, 
কিন্ত মাঝে মাঝে এসে এদের খোঁজ-খবরটা অন্ততঃ নিয়ে 
যায়৷ করালীর এই দুস্থিনে পাঁড়া-প্রতিবেশী ভুলেও কেউ ফিরে 
তাকায় না, সংক্রামক ব্যাধির ভয়ে করালীর বাড়ীর দিকে পা 
বাড়ায় না কেউ। রসিক কিন্তু আসে, সময় পেলেই থোজ- 
খবরটা নেয় এসে, ০০০৪৪ সঙ্গে ছুটে! সুখ-দুঃখের কথা 
কয়ে যায় ৷ 

গামছাঁর খুঁট থেকে গোটাকয়েক বেগুন, গোটা দুই 
কয়েত বেল, আঁর গোটা চারেক কাঁগন্দী নেবু বের করে 


. হ্রিমতির--সাঁমনে নামিয়ে দিলে রসিক, বললে, এ ক'টা 


তুলে রাখ ত মা-ঠাকরুণ । 


৪১০ | প্রবাসা . - ১৩৫৬ 


৮২ িললিলেশশেশীশাশাশশাশশীগিশশিশিসিটাশিশাসিপিশাপাশাশিপিসিসিাশাপাপাশিসাপাপাশাপাপাশপীপাসাপাশিসাপাশাস্পাপাস্পিস্পিসপাপিম্পাপিপাপাশি 


_ রূসিকের এই শ্রদ্ধার দান__ভালবাঁসার দান-__মাঁঝে মাঝে 
এ নিতে হয় হুরিমতিকে, রসিক তাঁদের অন্তরঙ্গ আপনজনের 
মতই। হরিমতি তরকাঁরির চুপড়ির মধ্যে ওগুলো রেখে 
দিয়ে এল বান্রাঘরে |. রূসিকের সামনে' এসে আবার বসল 


হরিমতি, বললে, এলি ভালই হ’ল, ওঁর হাঁতট! একবার . 


দেখে যা দেখি বাবা, আমি ভাবছিলাঁম। 
রসিক একটু হাত দেখতেও জানে, পাড়ায় ঘরে ঘরে 
মাঝে মাঝে হাঁত দেখতে ওর ডাক পড়ে। করাদীর নাড়ী 
টিপে চুপচাপ ঠায় খানিকক্ষণ বসে রইল রসিক, তারপর 
হুপ্পিমতির দিকে চেয়ে বললে, নাড়ী ত বেশ ভালই দেখছি 
খুড়ীমা-ঠাকরুণ, কোন বিজ্রিজ. নাই। 
হরিমতি বললে, ভাল বুঝছিস ? 
রসিক নিজের মনেই যেন একটুখানি কি ভেবে নিলে, 
. বললে, ভাল বুঝছি বৈকি, ওসব তুমি ভেবো! না খুড়ীমা- 
ঠাঁকরুণ, কিছু ভেবো না। 
রসিক ঘুমন্ত করালীর দিকে জার একটি বার তাকাল, 
আপাদমস্তক তার নিরীক্ষণ করে নিলে একবার | ধীরে 
ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস রপ্িকের অক্ঞাঁতেই যেন বেরিয়ে এল। 
রসিক হরিমতির দিকে চেয়ে বলে উঠল, এক কাজ করলে 
হুয় ন! -খুঁড়ীমা-ঠাকরুণ, খুড়োঠাকুরের অঙ্গ-প্রীয়শ্চিতিটা! এর 
মধ্যে একদিন সেরে ফেললে হ'ত না । 
হরিমতিও ক'দিন থেকে ভাবছে অন্পপ্রায়শ্চিত্তের কথ]। 
কিন্ত -খরচার অভাবে একাঁজে সে এগোতে পাপে নি। 
রসিকের কথায় হরিমতি আরও একটু স্গাগ হয়ে উঠল, 
বললে, রসিক; একট! কান্ত করবি বাবা, গোটা কয়েক 
টাকার যোগাড় করে দিতে পারিস? 
নিঃসম্বল রসিক একটু বিস্মিত ভাঁবে ভাকাল একবার 
হুরিমতির দিকে, বললে, টাঁকা-_বত টাঁকা বল দেখি? 
হয়িমতি বললে, টাকা দশেক, বকৃন! বাঁছুরট| বিক্রী করলে 
পাঁওয়া যাবে না গোটা দশেক টাকা1? 
রসিক যুথ ' কীচুমীচু করে বললে, তা. হয়ত পাওয়া 
যাবে, কিন্ত মাণিক যে ভয়ানক রাগ করবে খুড়ীমা-ঠাকরুণ { 
হরিমতি বললে, তা হোক, ওকে আমি বুঝিয়ে নেব, 
পাঁইকারদি'কে তুই খবর দিয়ে আঁয় দেখি। ওঁর এ 
কাঁজটুকু আমি.বাঁকি রাখব না! রসিক, অদ্রপ্রায়ষ্চিত্ত একট! 
করতেই হবে 1 | 
রসিকও সায় দিয়ে বললে, কর] খুবই দক্বকার । 
মাণিক খুব পাকা ডেঁড়েল। ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে সে 
ছোটবেলা থেকেই সিদ্ধহত্ত। বাপের কাছ থেকে মাঁছ-ধরা 
বিদ্যেটা উত্তরাধিকাঁরস্ুত্রে বেশ ভাল রকমই আয়ত্ত করেছে 
মাণিক। পুঁটি মাছের ভাঁড়ি দিয়ে ছোঁট-থাটো পোন 
মাছ সে অনায়াসে খেলিয়ে ছুলতে পারে । মাণিকের সঙ্গী- 


সাথীরা পাল্লা দিয়ে মাছ ধরায় সহজে কেউ পেরে ওঠে ন 
তাঁর সঙ্গে, তাকতুক তাঁর জান! আছে খুব ভাঁল। কিন্তু পরের 
পুকুরে চুরি করে মাছ ধরতে মাণিকের প্রবৃত্তি হয়- না, , 
সামনে পেলে ওরা অপমান করে, কেওট বেটার] দেখতে 
পেলে আবার ভাঁড়ি কেড়ে নেয়। মাণিক তাই কিছু দিন 
থেকে মাছ ধর! প্রায় ছেড়েই দিয়েছে । আত কিন্ত একবার 
ছিপ হাতে করে আসতেই হ’ল মাথিককে, গোটাকয়েক মা” 
আজ তাঁকে ধরতেই হুবে। 

পাঁড়ার লাগাও উদ্দয়গড়ে বলে একট! ছোট্ট পুকুরে গিয়ে - 
চার করেছে মাণিক । পুকুরের চারদিকে বাসক আর 


৫ 


. কাল্কাসিন্দার ঝোপ। পুব পাড়ে একটা ঝোপের মধ্যে 


সঙ্গী কানিকুড়োকে পাহারা দেবার জগ্থ বসিয়ে রেখেছে 
মাণিক, কেওট এলে .দুর থেকে ঠায় দেখতে পাঁওয়] 
যাবে । এক্কাত্ব যদি এসেও পড়ে__একটুখানি ধু সঙ্কেতের 


অপেক্ষা, তাড়াতাড়ি ছিপ গুটিয়ে পশ্চিম পাড়ের আগাছা 
' ভর্গল দিয়ে সরে পড়তে বিশেষ সময় লাগবে.না। অন্ধিসন্ধি 


সব ঠিক করা আছে মাঁণিকের, পুব পাড়ে বসে কানিকুড়ো 
ঠায় পাছার! দিচ্ছে; চিভীর কোঁন কারণ নাই। কেওটর! 
এসে পড়লে কিন্তু ভয়ানক অঙ্গুবিধার কথা, রীতিমত হুজ্জং 
করে বেটার ; বিশেষ করে, বদে কেওট, পুকুরে কাঁউকে 
ছিপ ফেলতে দেখলে গায়ের সীমানা পর্য্যন্ত পিছু পিছু সে তাড়া" 
করে যায়, ধরতে পারলে অপমান করে ভয়ানক । 
ওই বেটাকেই য| একটু ভয়, সেইভ্রপন্ধই ত বাঁপকঝোপে ' 
কানিকুড়োকে বসিয়ে রেখেছে মাণিক । 

চারে প্রচুর মাছ জমে গেছে। মেয়তার টোপ দিয়ে 
ফেলবামাঁত্র টো টো করে ফাঁৎন। ভোবাতে আরস্ত করেছে। 
কিছুক্ষণের মধ্যেই টপাটপ গোটা! পাঁচ-ছয় হালি পোনা মেরে 
ফেললে মাণিক, প্রত্যেকটাই রুই মাছের বাচ্চা, .এক 
একটার ওজন প্রার আবপোরা তিন ছটাকের কাছাকাছি। 
এভাবে হালি পোঁন! মারার যে কি অপূর্ব আনদা__তা 
পল্লীখাঁমের ডে'ড়েল ছেলেদের খুব ভাল রকমই জান] আছে। 
এ এক নেশা, মংৎস্তশিকারের আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল 
মাণিক। তাঁর বড় ভুল হয়ে গেছে, আসবার স্ময় একটা 


গামছা! আনলে ভাল হ'ত, মাছগুলো গাঁমছাঁয় বেঁধে বাসক- 


ঝোঁপে লুকিয়ে ফেলতে পাঁরলে কেউ টের পেত না । বুতি 
একট! ঠাউরে নিলে মাঁণিক-_মাঁছ-গুপোকে জলের ধারে 
পাঁকের মধ্যে পুঁতে ফেললে এক একট! করে, যাবার সময়. 
উঠিয়ে নিলেই চলবে । 

আর একটা টোপ গেঁথে ফাৎনার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে 
আঁছে মাণিক, আরও ছু’ একটা মেরে নিয়ে তাড়াতাড়ি এবার 
সরে পড়তে হবে । কানিকুড়ে! হঠাৎ দূর থেকে চাপ! গলায় 
একটা ডাক দিলে--মাণিক | 

মাণিকের যে এখন অবসর নাই, অনেক মাছ জমে গেছে 


৯ 


ভাদ্র 


মাণিক 


‘8১৯ 


ঘাটে। টক্‌টক্‌ করে আবার ফাঁৎনা নড়ে উঠল, ঢৌ করে 


হঠাৎ ডুবে গেল ফাৎনাঁটা ; খ্যাচ, করে মারলে এক থাই, 
“ চড়চড় করে মাছটাকে" টেনে তুলজে ; পোয়াখানেক এক 
- কালবাউশ। 
ফুটে উঠল আনন্দের দীপ্তি, খুশির আমেজে সে মশগুল হয়ে 
স্উঠল। কানিকুড়ো উচ্চকণ্ঠে আর একটা ডাক দিলে 
* মাণিক ! 
মাছটাঁর মুখ থেকে মাণিক বঁড়দী ছাড়াচ্ছে। . মাটিতে 
পড়ে ছটফট করছে মাছটা। হঠাৎ পাহাড়ের উপর পিছন 
দিক থেকে কার গলার আওয়াজ-_কে ডাঁড়ি ফেলছ হে? 
মাণিক চমকে উঠল, পিছন ফিরে চেয়ে দেখে জ্বাল কাধে 
" পাহাড় বেয়ে নেমে আঁসছে বদে কেওট স্বয়ং, কোমরের পাশ 
দিয়ে তার মস্তবড় একট! থারুই ঝুলছে। 
বদে কেওট এগিয়ে এসে মাণিকের ডান হাতটা চেপে 
ধরলে, বললে--কাঁর হুকুমে মাঁছ ধরতে এসেছিস শুনি ?- 
মাণিক কাঁরো হুকুম নেয় নি, হুকুম এমনিতে পাওয়াও যাঁয় 
না, কিন্তু মাছ যে তাঁর চাই। মাণিক কোন জবাব দিলে 
না, ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু চেয়ে রইল | 
বদে কেওট মাঁণিকের হাত থেকে জ্যান্ত মাছট! কেড়ে 
নিয়ে টান মেরে ফেলে দিলে পুকুরের জলে 1 জলচারী 
, কাঁলবাউশের পো মহাণন্দে পাঁখন! নাড়তে নাড়তে এক লহমায় 
মিলিয়ে গেল আবার জলের মধ্যে । মাণিকের বুকের ভিতরট| 
হঠাৎ ছ্যাৎ করে উঠল। বন্ধে কেওট দাত খিঁচিয়ে বললে, 
ঘাড়টি মুচড়ে ঘদ্ধি পাকে পুঁতে দি’-_কোন্‌ বাপ তোর রক্ষে 
করবে শুনি! কতগুলো মাঁছ মারলি ? 
ভয়ে মাঁণিকের যুথ শুকিয়ে গেছে, রাগে তাঁর শরীরটা! 
রিনি করতে লাগল । 
বদে কেওট, তীক্ষদৃ্টিতে এদিক ওদিক চাইতে লাগল, 
হঠাৎ সে আবিষ্কার করে ফেললে__জলের ধারে খানিকটা! 
ভিজ্ধে মাঁটি উঁচু হয়ে রয়েছে, উপরে কিছু পাঁক লেপা। 
মাণিকের রাখ! মাছগুলে! মাটি খুঁড়ে বের করে ফেললে বণ 
_ কেওট--গৌট! কয়েক রুই মাছের বাঁচ্চা। কপালের ওপর 
“ চোখ তুলে বলে উঠল. বদে__এই সব হালি পোন! মারতে 
কে হুকুম দিয়েছে শুনি? এ কি তোঁর বাবার পুকুর ? 
মাণিক হঠাৎ ফেটে পড়ল রাগে, তীক্ষকণ্ে সে বলে উঠল, 
হ থব্রদাঁর বলছি, বাঁপ তুলে কথা বলিস না৷ 


বদে কেওট মাছগুলো ধুয়ে খারুয়ের মধ্যে ভরে নিলে ৷ . 


মাণিকের দিকে সে দাত থিচিয়ে তাড় করে এল, বললে 
চুরি করে মাছ ধরতে লজ্জা করে না, বেহায়া বামুন 
কোথাকার | 
এই বলে সে মাণিকের ছিপটা হঠাৎ চেপে ধরলে, বললে, 
ন ছাড়, ছাড় ছেড়ে দে ডড়ি। 


মাছটাকে দেখে মাণিকের মুখে চোখে, 


মাঁণিকের আত্মসন্মানে প্রচণ্ড ঘা পড়ল, তাঁর হাত থেকে 
ছিপ কেড়ে নিয়ে যাঁবে বদে কেওট--অসহ | hl 

:- ছিপটীা মাণিক হু-হাত্‌ ৷ রে চেপে ধরে বলে উঠ 
খবরদার 1 

বদে কেওট চৌখ পাকিয়ে বললে--মেরে এখুনি দুৎ করে 
দেব, ভাল চাস ত ছেড়ে দে ভাড়ি। ' 


মাণিকের হাত থেকে টান মেরে ছিপটা কেড়ে নিলে 
বদে কেওট। মাণিক তার পিছু পিছু গিয়ে বাড়াল 
পাহাড়ের উপর। বনে কেওট আর ফিরেও" তাকাল না, 
পুকুরপাঁড় থেকে নেমে ভিন্গীয়ের সুড়ি পথ ধরে সে জাল 
কাধে হুন্‌ হন্‌ করে এগিয়ে যেতে লাগল, হাতে তার মাঁণিকের 
ছিপগাছট!। 

" মাণিক পুকুরপাড়ে. দাড়িয়ে দূর থেকেই ফ্যাল ফ্যাল করে 
কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল বদে কেওটের দিকে ৷. মাঁছগুলে! বেট! 
নিয়ে গেল খারুয়ে ভরে, হয়ত কোথাও বেচে দেবে, যাঁণিকেরি 
এত .কঃ্ঠ করে ধর] মাছ, খদ্দের পেলে হয়ত বিক্রী করেই 
ফেলবে । কিন্তু ছিপটা-_ছিপটা যে মাঁণিকের নিজের, 
ছিপটা! সুদ্ধ বেট কেড়ে নিয়ে গেল যে। এ ছুঃখ যে সে আর 
সইতে পাঁরছে ন1।. 

পাহাড়ের উপর ধীড়িয়ে দাড়িয়ে ভিন্গা পানে এক- 
দৃষ্টে চেয়ে রইল মাঁণিক, ভাঁবতে ভাবতে মনটা! তাঁর 
ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, ভয়ানক কান্না পাচ্ছে মাণিকের। 

পূবপাড়ের ঝোপ-বাঁপগুলো! লক্ষ্য করে এদিক -ওদিক 
চাইতে লাগল মাণিক, একটা ডাঁক দিলে-_কানিকুড়ো | = 

কাণিকুড়োর সাঁড়াশব নাই, কোন্‌ সময় সে সরে পড়েছে; 
হয়ত বদে কেওটকে দেখেই । 

ছিপটা কিন্ত মাণিকের কেড়ে নিয়ে গেল। ওপথ দিয়ে 
কোথায় যাচ্ছে বদে কেওট ? হয়ত ডিন্‌ গাঁয়ে মাছ ধরবার 
ডাঁক পড়েছে, হয়ত সালকোঁর মাঁজ্জিদের পুকুরে মাছ ধরতে 
যাচ্ছে জাল কাঁধে করে। কিন্ত ছিপটা ত এমন ভাবে ছেড়ে 
দেওয়া ভাঁল হ’ল নাঁ,- মাণিক গিয়ে ছিপটা ফিরিয়ে আনবে 
নাকি? ফিরিয়ে আনাই দরকার, অমন সুন্দর ছিপগাঁছট! 
জোঁর করে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে বেট! কেওট | মাঁণিকের 
পক্ষে এ যে ভয়ানক অপমান। ছিপটাী তাকে ফিরিয়ে 
আনতেই হবে, যেমন করে হোফ । 


‘মাণিক পাহাড় থেকে নেমে উর্দশ্বীসে ee আরম্ত 
করলে ভিন্‌ গীয়ের সেই সু'ড়ি পথটা! ধরে। বদে কেওট বহু- 
দুর এগিয়ে পড়েছে, পিছন পিছন ছুটতে দাগল মাণিক ; যত 
দুরেই হোক ধরতে হবে ওকে, ছিপ' না নিয়ে কিছুতেই j 
মাণিক বাঁড়ী ফিরবে ন1। | ‘ 

শীতকালের বেল! পড়ে আঁসছে। মাণিকের কোঁন দিকে 
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ত্রক্ষেপ নাঁই, সে হুন্‌ হন্‌ করে এগিয়ে চলল-ছিপ। তাঁর 
চাই-ই । 
._ হাঁত চাঁরেক একটা]. বাশের. রি কয়েক গজ স্থতো, 
আর গেঁয়ো কাঁমারের তৈরি" একটা এক পয়সা দামের 
পোনা মাঁছের কাটা, বৃহ ক'টা পয়সাই বা এর দাম! 
মাঁণিকের কাছে কিন্তু মূল্য এর বড় কম নয়, এ যে তাঁর সখের 
জিনিস "তার কাঁছ থেকে ওটা কেড়ে নেওয়া, আঁর তাঁর 
হাতের .একটা আঁছুল কেটে নেওয়!--এ যে সমান কথা, 
এ দুঃখ তাঁর: বুঝবে ন! কেট । ক পানে দৃষ্টি রেখে 
ভ্রুতপদে এগিয়ে চলল মাঁণিক ।'- 

ক্রোশ আড়াই পথ ভেঙে সালকে! খামের প্রায় কাছা- 
কাছি এসে পড়েছে মাণিক। বরে কেওটকে এর মধ্যে সে 
ধরতে পাঁরে নি, মাঁণিককে তাই এগিয়ে আসতে হ’ল বরাবর 
সালকে! পর্যন্তই । শীতকালের বেলা, দেখতে দেখতে স্র্ধ্য 
ডুবে গেল, মাণিক একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। 

সালকো ঢুকবাঁর মুখে নিজ গায়ের প্রতিবেশী রঞ্জন 
মোড়লের সঙ্গে হঠাৎ দেখ! হয়ে গেল মাণিকের । মোড়ল 
তাকে দেখেই বলে উঠল--ওই মাণিক যে রে, পরব 
দেখতে যাঁবি নাকি সালকে? 

অন্নপূর্ণা পু উপলক্ষে কয়েকদিন ধরে ভি গ্রামে 
বেশ একটু ধুমধাম হয়। কাল থেকে এখানে যাঁত্রাগান আরম্ভ 
হয়েছে, মেলাও বসেছে একটা ছোটিখাটে৷ ; খবরটা আগেই 
শোন! আছে মাণিকের। কিন্ত সেম্বন্ত ত মাণিক আসে নি 
এখানে, রঞ্জন মোড়লের কথার কোন জবাব না দিয়েই 
বললে--রঞ্চু কাকা, মায়ের সঙ্গে দেখা হলে একটু বলে দিও 
যেন--আঁজ আর আমি বাড়ী ফিরতে পারব ন|। 

বঞ্জন মোঁড়ল ঘাড় নেড়ে বললে__আঁচ্ছা। 

পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল মাণিক । সালকোর অন্নপূর্ণা 
তলায় সন্ধ্যারতির বাঁজন! বেজে উঠল, ঢাক ঢোল আর কীসর 
ঘন্টার আওয়াজে মুখর হয়ে উঠল ছোঁট এ্রামখানাঁ। মাণিক 
গিয়ে চুপচাপ ঢুকে পড়ল গাঁয়ের মধ্যে, চারদিকে তখন 
অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে । 

অন্নপূর্ণা পুজা উপলক্ষে গাঁয়ের ভিতরে বাজার বসেছে । 
বারোয়ারিতল! গিস্গিস্‌ করছে লোকের ভিড়ে। খানিকক্ষণ 
ধরে ঘুরে ঘুরে বাজার দেখে বেড়াল মাঁণিক, কত রকমারি 
"লোকের সঙ্গে দেখা হ’ল তার, কিন্ত কৈ--বদে কেওট ত 


একটি বারও মাণিকের ‘চোখে, পড়ল না। আছে ঠিক সে ' 


এই গীয়েই, সকাল না হলে আর হয়ত তাঁকে খুঁজে পাওয়া 
. যাবে না, রাত্রিটা আজ এইখানেই কাটাতে হবে 'মাণিককে 
_বাঁড়ী ফিরবার যে আর কোন উপায় নাই। 
মেলার এক পাঁশে রাস্তার ধারে একটা চৌকির 
ওপর হতাশ, ভাবে বসে পড়ল মাণিক। এতখানা পথ হেঁটে 


প্রবাসী 


- গীঁ থেকে যাত্রা শুনতে লোক জমেছে প্রচুর । 


১৩৫৬ 


সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ক্ষুধাও পেয়েছে বেজায়, পয়সা 
থাকলে 'বাঁজার থেকে কিছু খেয়ে নিতে পারত, কিন্ত 
পয়সা ত নাই । একটা রাত কোন রকমে কাটিয়ে দিতে 
পারবে মাণিক, না খেয়েও কাটানো যাবে। কিন্ত বাঁড়ীর ' 
জরন্ত মাঁণিকের বড় মন কেমন করছে, কোন দিনই তাঁর» 
বাড়ী ছেড়ে বাইরে থাক অভ্যাস নাই। মা হয়ত ৫ 
সারা হবে, কাঁটা কি ডাল করল মাণিক? : 

ভাবতে ভাবতে মাণিকের মনটি ভারি চঞ্চল হয়ে - 
উঠল। সঙ্গী পেলে এই মুহুর্তে মাণিক বাড়ী ফিরে যেত, 
কিন্তু উপায় নাই, রাত হয়ে গেছে_-এ সময় আর কোন 
উপায় নাই। মা কি এতক্ষণ পাড়ায় খোঁজ করে বেড়াচ্ছে 
মাঁণিকের? মাঁণিককে ত সে খুঁজে পাবে না, মাণিক 
যে এখানে । কে ডানে রঞ্জন মোড়ল গিয়ে খবরটা তাঁকে 
দিলে কি ন! ! মা যদি মাণিককে দেখতে ন1 পেয়ে কাঁদে | 
এতক্ষণ হয়ত কীদছে- নিশ্চয়ই কীদছে। এমন কাজ কেন 
করল মাঁণিক--ছিঃ | 

অন্ধকারে মুখ গুঁজে সেই খালি চৌকিটার উপর চুপচাপ 
একধারে শুয়ে পড়ল মাণিক । বাড়ীর কথা--বাঁপ-মায়ের 
কথা ভাবতে ভাবতে মা।ণকের হঠাৎ কাঁন্নী পেয়ে গেল, চাপা 
গলায় নিজের মনেই সে বলে উঠল একবার-_মা--মাগৌ 
মা! 
_ বাড়ীর কথা কোনমতেই ভুলতে পারছে না৷ মাণিক । 
মেলাখেলার হৈ-ছল্লোড় উৎসব আনন্দ কিছুই তার ভাল 
লাগছে না। সেই চৌকির উপর মুখ গাঁঞ্জে কিছুক্ষণ পড়েই 
রইল মাণিক । পান-বিড়ির এক দোকানদার ডাঁলায় করে 
কতকগুলি জিনিসপত্র সাঁজিয়ে চৌকির উপর নামাল এসে । 
মাঁণিককে দেখে লোকট| তাঁড়া দিয়ে বললে__কে এইখানে 
ঘুষ মারছ হে, ওঠ ওঠ--ওঠে যাই ইখান থেকে, , চৌকির 
ওপর দোকান পাতৰ । 

মাণিক তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে মুছতে. উঠে পড়ল। 
মেলার মধ্যে গিয়ে লোকের ভিড়ে সে মিশে গেল আঁবার | - 
ভয়ানক শীত করছে মাণিকের, অদ্রাণ মাসের রাত, মাঁণিকের » 
পরনে শুধু একট! হাফপ্যান্ট আর গাঁয়ে হাতকাটা গেঞ্জি; 
এমন জাঁনলে মাণিক পুরনো কোটা আঁজ গায়ে দিয়ে 
আসত । ঝোকের মাথায় কাট! কিন্ত সে ভাল করে নি, 
এমন করে না আঁসাই তাঁর.উচিত ছিল । 
: প্রহরথানেক রাত্রে যাত্রা আরম্ত হ'ল অন্রপূর্ণাতলাঁয়। . 
কালীয়দমন যাঞ্জা, প্রহ্লাদ পিং-এর নামকরা দল ; ভিন 
মাঁণিকও 
একধারে ঠেলাঠেলি করে বসে পড়ল। আসর সাজান 
হয়েছে খুব চমৎকার, আটচালার চারদিকে চার চারটে. 
ডে-লাইট স্বেলে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছ ; লোকজমের সমারোহ 





এস 


ভাল 


খুব চমতকাঁর। 





আর যাঁ্াপার্টর বাঁজনার অমকে গম্‌ গম্‌ করছে অক্পূর্নাতল 
এই সমস্ত দেখে শুনে মাণিকের মনটা একটু হালকা হয়ে এল, 
আবার চাঙ্গ! হয়ে উঠল মাণিক ; চিন্তার কোন কারণ নাই 
--সকালবেল!| বাঁড়ী ফিরলেই চলবে । | 

যাত্রা শুনতে শুনতে মশগুল হয়ে উঠল মাণিক । 
কান্ত সে এর আগে কখনও শোনে নি, এই প্রথম। 
আত্ম ক্কফের ভূমিকায় অভিনয় করছে ছুটি কিশোর- 
বয়স্ক বাঁলক। তাদের সুললিত কণ্ঠের একাবলী গান, 


উচ্ছ্বসিত মাঁন-অভিমান, বৃন্দাদূতীর অপুর্ব দৃতীয়াি__ 


শ্ীদাম সুদাম মধুমঙ্গল আদি রাখাল বালকদের হেলেবাঁড়ি 
হাতে নৃত্য,_এ সমস্তই খুব ভাল লাগছে মাঁণিককে। 
কাঁলীয়দমন যাত্রা যে এত সুন্দর, মাঁণিকের তা জানা ছিল 
না। কি হুন্দর রাধা আর কেই সেক্বেছে ওই ছেলে ছটো, 
কি সুন্দর ওদের ভাবজঙ্গী, কি চমৎকার গল|; বৃন্দাদুতীর 
গানে আসরসুদ্ধ একেবারে মাত হয়ে গেছে। মাণিক 
অবাক বিশ্ময়ে শুনে যাচ্ছে৷ পালার গোঁড়া থেকেই । ধড়াচুড়া 
পরে বনমাল! গলায় 'ছুলিয়ে বাঁশী হাতে যে ছেলেটা কেষ্ট 
সেজেছে বয়স ত তার এমন কিছু বেশী নয়; মাঁণিকের 
চেয়ে হয়ত কিছু বড় হবে। ছেলেটাকে মানিয়েছে 
যাআান্প দলে একটা চাকরি যৌগাঁড় 
করে নেবে নাকি মাণিক 1 পারবে না সে কে সাঁজতে ? 
ধুব পারবে, ইচ্ছা করলে মাণিক নিশ্চয়ই পাঁরে। সে 
যদি কেষ্ট সেক্সে ওই ভাবে একবার আঁসরে দ্রাড়ায়--সে কি 
সম্ভব, মাণিকের পক্ষে এ যে আশাঁতীত সৌভাগ্য । 

কল্পনার বিচিত্র বর্ণে মাঁণিকের মনট1 রঙিন হুয়ে উঠল । 
মাণিক যেন স্বপ্ন দেখছে জেগে জ্েগে। 

রাধিকার উন্মাদিনী বেশ। “হা কৃষ্ণ “হা ক্ষণ বলে 
হাপুসনয়নে রোদন করছে রাধা, বৃন্দাদূতী তাকে গানের 
ছলে সান্ত্বনা দিচ্ছে ।**- 
- প্রভাসতীর্থে : যজ্ঞ আরম্ত করেছেন রী । নন্দ মহারাজ 
কেদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছেন ছেলের অদর্শনে। বাঁমী 
যশোমতী যজ্ঞশালার দ্বারপ্রান্তে শ্রীকফের দর্শনপ্রাধিনী | 
স্বারী তাকে কিছুতেই দ্বার ছেড়ে দেবে না--আঁলুদাঁয়িত- 
কেশী মলিনবসন1 অর্ধোন্াদিনী ‘এক ভিথারিন্টী এসে বলে 
কিনা সে মহারাজ কৃষচন্দ্রের মা! প্রকাও এক-ভোজপুরী 
ঘ্বাররক্ষক, .লাঠিহাতে নির্মমভাবে যশোদাকে. তাড়না! করছে 


কথাবার্ভা আর উৎকট ভাবভঙ্গি দেখে আসরসুদ্ধ লোক 
হেসে আকুল । কিন্ত মাণিকের ত কৈ হাসি পাচ্ছে না, 
লোকটা যে যশোদার ‘অপমান করছে, শ্রীক্ষষ্ণের কাছে কোন 
মতেই যেতে দিচ্ছে না তাঁকে । যশোমতী দ্বারীর পায়ে ধরে 
সাধতে লাগল, শুধু: একটি-বার-_ একটি -বার সে কৃষণচন্ত্রে 


মাণিক 


রাধা, 
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চাদযুখখানি দেখে .আসবে, একটি বার তাঁকে বুকের মধ্যে 
জড়িয়ে ধরে উত্তপ্ত বুকখানি তার একটুখানি জুড়িয়ে নেবে। 
দ্বারী কিন্তু নির্বিকার, পাষাণ প্রাণ তার গলল না কোন 
মতেই ; যশোদাকে একটা! ধান্ধা দিয়ে ধ্িগুণতর পরুযকণে 
সে বলে উঠল, ভাগো-_ভাগো--নিকাল্োঁ হিয়াসে ৷ 

সম্তানবিচ্ছেদ্কাতরা রাধী যশোমতী-অঝোঁর নয়নে কেঁদে 
উঠল, যজ্ঞশালার দ্বারপ্রাস্ত থেকেই আকুল কষ্ঠে'সে ডাকতে 
লাগল তার প্রাণের ছুলালকে--হা] ক্ৃ্-_হা প্রাণধন-_ 
ওরে আমার সাগরছেঁচা মাণিক, es বাপ_-_-কোথায় 
তুই? 

. মাঁণিকের হৃদয়ের তন্ত্রীতে কে যেন ঘ! দিয়ে উঠল। 
যশোদার মৃত্ি ধরে আসরে দড়িয়ে কে ওই: পাগলিনীপ্রায় 
নারী ! ও যে মাণিকের মী, মাণিককে যে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে; 
মাণিকের কাছে সে যেতে পারছে না, তাই দুর থেকে কাতর- 
কণ্ঠে ডাক দিচ্ছে মাণিক-মাণিক! . 

নির্মম দ্বাররক্ষক তবু তাঁকে দ্বার ছেড়ে দ্বিল না, যশোদা 
কাদতে কাদতে লুটিয়ে পড়ল, মৃচ্ছিত হয়ে পড়ল সে 
যজ্ঞশালার দ্বারপ্রান্তে । | 

ফুঁপিয়ে হঠাৎ কেঁদে উঠল মাণিক, যশোমতীর এ লাুন| 
যে অসহা। যায়ের কথা স্মরণ করে নিজের মনেই হঠাৎ 
চীৎকার করে উঠল মাঁণিক,_মা_মা_গে! | 

যশোঁদার করুণ রসের অভিনয় ছোঁটবড় সকলকেই 
মুধধ করেছে, মাণিক কিন্ত একেবারে উদ্বে্ হয়ে উঠল। 
পাশ থেকে একজন বয়োবৃদ্ধ আতা মাণিকের দিকে 
চেয়ে সম্মেহে বললে, কি হ’ল কি খোকা, অমন করে 


 কাদছ কেন? 


মাণিক বিক্ষুব্ষভাবে উঠে দ্বাড়াল, তীক্ষকে বলে উঠল সে 
দ্বারীর দিকে চেয়ে, ওকে তোমরা বের করে দাও এখান . 
থেকে, আঁসর থেকে ওকে দূর করে দাও । 

বৃদ্ধলোকটি মাঁণিকের পিঠ চাপড়ে বললে, বলো বাবা 
বসো, ও আপনিই চলে যাবে এখন । | 

অভিনয় যে কতখানি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে মাণিকের এই 
স্বতক্ফুর্ত উচ্ছবাসেই তাঁর নিদর্শন । আসর থেকে বেরিয়ে 
যাবার সময় মহারাজ! কৃষ্ণন্ত্রের দ্বারী মাণিকের মাথায় হাত 
বুলিয়ে তাকে একটু আদর .করে গেল । - মাণিকের দিকে 


চেয়ে হাঁসতে হাঁসতে সে বলে উঠল, বাঁহবা রে বুত্তরু, 
মুখ ডেংচে' তাকে বিদ্ধপ করছে। দ্বারীর আয! ধোটাই 


জিত! রহো-_দ্বিতা, রহে| বাচ্চা । 
পরবর্তী দৃশ্যে জটিলা: বুড়ীর ব্যঙ্গাত্মক কথাবার্তা, আর 
ননদিনী কুটিলার ভাঁবঙঙ্গী দেখে শুনে অবাক হয়ে গেল 
মাণিক ৷ কুটিলাকে লক্ষ্য করে বৃন্দাদুতী গান ধরেছে-_ 
দারুণ ননফিনী 
তুই যে লো! পরম সন্ধানী । 


এ 


* si 
EE) 
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দারুণ ননদিনী। 
ছাঁড়াজে ছাড়ে না লৌ শেয়াফুলের কাটা লে! 
 ্বজপুতের লেঠা | 
দারুণ ননদ্বিনী। - AE 
গান শুনে মাসিকের মনটা আবার হালকা হয়ে গেল । 
এতক্ষণে সে বুঝতে পারছে এ সব কিছু সত্যি নয়- যাত্রার 
অভিনয়। আসরে . বসে মাণিক যাঁত্রা শুনছে। তবে 
মনের ভুলে হঠাৎ চীৎকার করে উঠেছিল কেন মাণিক | 
কোথায় যেন তাঁর ভুল হয়ে গেছে, হাঁঁ-ভুলই ত, সে 
হয়ত বুঝতে কোথায় ভুল করেছে। 
যাঁর শেষের দিকে চোগাঁচাপকান-পর! জুড়ির গানের 
রাঁগরাঁগিনী শুনতে শুনতে ঢুলতে লাগল মাণিক, ভয়ানক তার 
ঘুম পাচ্ছে। তাঁর আঁশে-পাঁশে কয়েকটি অল্পবয়সী ছেলে এর 
মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে শতরপ্রির উপর । ঢুলতে ঢুলতে মাঁণিকও 
হঠাৎ গড়িয়ে পড়ল, গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল । 


কখন যে যাত্রা ভেঙেছে কিছুমাত্র আঁর মনে নাই" 


মাণিকের । যখন তাঁর ঘুম ভাঁঙল-__চান্নদিক তখন ফরসা 
"হয়ে গেছে। লোক্ন সব বাড়ী চলে গেছে, যাত্রা ভাঙার 
সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক ফীঁক]। | 

মাণিক তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল ৷ সামনের পুকুর থেকে 
মুখ-হাত ধুয়ে এসে মেলার একট! চায়ের দোকানে উনানের 
পাশে 'জড়সড় হয়ে বসে পড়ল মাণিক । আগুনের 
তাঁতে হাঁত-পা বেশ করে সে'কে নিলে একবার, এত- 
ক্ষণে যেন শীতট] কিছু কাটল । চারদিক রোদে ভরে গেছে, 
শীতের ভজন্ত আঁর কোন চিন্তা’ নাই মাঁণিকের। এবার কিন্ত 
মাণিককে বাড়ী ফিরতে হবে, বাঁড়ীর জভ্র্ভ তাঁর মন ছট্ফট্‌ 


করছে। কিন্ত বদে কেওটের ত দেখা পাওয়া গেল না, ছিপটীা ' 


কি তা হলে মারা গেল মাঁণিকের ? 

মাণিক উঠে গায়ের প্রাপ্ত দিয়ে এদিক ওদিক খানিক 
পাঁয়চারি করে বেড়াল । দুর থেকে মাঁণিকের চোখে পড়ল 
হঠাৎ--গীয়ের প্রাপ্তসীমায অশথ গাঁছের সামনে কয়েকটা 
লোক ধরাধরি করে জ্বাল গুটাচ্ছে। ওদেরি মধ্যে আছে 
নাকি বদে কেওট ? উর্দধখাসে ছুটল মাণিক সেইদিকে মুখ 
করে । বদে কেওট তখন সালকোর বাঁধে মাছ. ধরতে যাবার 
জন্ভ তৈরি হুচ্ছে। মাণিক গিয়ে দ্রাড়াল একেবারে তাঁর 
সামনে । রাগে মাণিকের বুকের ভিতরট! যেন জ্বালা.করছে, 


বদে কেওটের দিকে চেয়ে উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে উঠল মাণিক-_ 


আমার ছিপ--কোথাঁয় রেখেছিল আঁমার ছিপ? ভাল 
চাঁস ত ফিরিয়ে দে বলছি। 

মাঁণিককে দেখে অবাক হরে গেল বদে কেওট, বললে, 
সে কি ঠাকুর, এন্ধর পর্্য্তধাওয়া করেছ তুমি, কি ভয়ানক 


হেলে রে বাবা! 


গরবাশী 





মাণিক দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠল, ছিপ না নিয়ে কোনমতেই 


ফিরব না আমি, ভাল চাস ত ফিরিয়ে দে আমার ছিপ। 


বদে কেওট জাল গুটাতে পটাতে বললে, ঘাট হয়েছে 
বাবাঘাট হয়েছে, আমি যানে কি আমার চোদ্ব-পুরুষ 
তোমার ছিপ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য । কি বিচ্ছু ছেলে রে বাব ! 
এই বলে সে বাগ্দীদের একট! ছেলের দিকে চেয়ে বললে, 
ওরে, স্কুলঘরের আঁড়াছে একটা পুঁটি মাছের ডাড়ি তোলা 
আছে, ভীঁড়িটা একে দিয়ে দে'গা ত। . 
তাঁরপর সে মাণিকের দিকে চেয়ে বললে, যাঁও ঠাকুর--যাও, 
লাওগাঁ তোমার ছিপ, ক্ষুরে ক্ষুনে তোমার ডণবৎ বাক! 

" দলবল সঙ্গে নিয়ে মাছ ধরতে চলে গেল বে কেওট । 
বাগীদের ছেলেটার পিছু পিছ মাণিক উঠল গিয়ে গী-যুড়ায় 
স্কুলঘরের সামনে । স্কুল-ঘরে তালা দেওয়া, বাগ্দীদের ছেলেটি 
বললে, তুমি এইখানে দাড়াও ঠাকুর, কাঠিট! আমি মির 
আসি । 

এই ঘরেই পাঠশালা বসে গাঁয়ের ছেলেদের । টা? 
পৃ্ী উপলক্ষে পাঠশালা বন্ধ, কেওটদ্বের এ ঘরে বাস! দেওয়া 
হয়েছে। | | 

স্কুলঘরের বারান্দায় মাণিক অপেক্ষা! করতে লাগল । 


- ছেলেটি চাঁবি নিয়ে ফিরে এল কিছুক্ষণ পরে । চাঁবি খুলে.. 


স্কুলঘরের আঁড়াচ থেকে ছিপটা পেড়ে এনে মাঁণিকের 
হাতে দিলে, তারপর বাইরে এসে তাঁলাট! আবার বন্ধ 
করে. দ্রিলে । 

মাণিক ছিপটা পেয়ে এতক্ষণে আশ্বন্ত হ’ল, বদে কেওটের 
পানীয় পড়ে এমন সুন্দর ছিপটা! তাঁর যেতে বদেছিল। কিন্ত 
একি-_বিড়শীটা কৈ, বঁড়ণীটা কেউ ছি'ড়ে নিলে নাকি? 

মাণিক ছেলেটির দিকে চেয়ে হতাঁশভাবে বলে উঠল, 
আমার বঁড়শী ? 

ছেলেটি পরিষ্কার বললে, আমি তোমার ছিপও দেখি 
নাই__বড়শীও দেখি নাই, আমি কি করে জানব ? 

ছিপটার দিকে একবার করুণভাবে তাঁকাল মাণিক, মযুর- 
পাখার ফাঁৎনাটাও যে কে খুলে নিয়েছে। এ'বদে কেওটের- 
শয়তানী । ছিপট! হাতে নিয়ে হুন্‌ হন্‌ করে ছুটল মাণিক 
বাঁধের দিকে মুখ করে। বদের সঙ্গে একটা বোঁবাপড়। না 
করে সে বাড়ী ফিরবে নাঁ। 


প্রকাও সালকোর বাঁধ, বাঁচ ফিরিয়ে মাছ ধরা হচ্ছে। 
অস্বপূর্ণাপুজা উপলক্ষে মাজিদের বাড়ী কুটুম্ব-ভোঁজনের বরাদ্ধ 
আছে, গী-গাওয়ালী মোল আনা সযেত। গাঁয়ের মোড়ল 
কালী মাছি নিজে পুকুরপাড়ে দাড়িয়ে থেকে মাছ বর! দেখা- 
শোনা করছে। ছিপ হাঁতে করে মাণিক গিয়ে হাজির হ’ল 
বাঁধের পাড়ে । বদে কেওট জাল থেকে মাছ ঝেড়ে বেড়ে 


খারুইয়ের মধ্যে ভরছিল, মাণিক গিয়ে তাড়াতাড়ি তার 


শি 


সামনে দীড়িয়ে বলে উঠল--আমার বডধি_ বাটা কেন 
ছিড়ে নিয়েছিস | 

বঘে কেওট মাণিকের দিকে একবার তাকাল, বললে__ 
বড়পী আমি লিতে যাব কেনে ঠাকুর, গৌঁলেমালে নিয়েছে 
হয়ত কেউ ছিড়ে। . 

মাণিক বললে--সে আমি আনি না বড়ণী তোকে কিনে 
দিতে হবে- এক্ষুনি গিয়ে কিনে দিতে হবে | 

বৰে কেওট নিজের মনেই আবার জাল ভাজতে লাগল, 
বললে--যাঁও ঠাকুর-__যাঁও, সকাল থেকে আর বিরক্ত কর 
না, সরে পড় ইখাঁন থেকে । | 

মাণিক কিন্ত কোনমতেই যাবে না, বর্দেকেওটের সামনে 
দাড়িয়ে কাদতে আরম্ভ করলে মাণিক। -- . 

কালী মাজি এগিয়ে এসে বললে__-এইট1 কাদের ছেলে 
রে, কাদছে কেন দীড়িয়ে দাড়িয়ে? 

বদে কেওট মাঁণিকের পরিচয়টা দিয়ে দিলে । কালী 
মাজি ব্যাপারটা শুনে শশব্যপ্তে বলে উঠল--বলিস কি রে, 


. কি সর্বনাশ? একল! বাঁড়ী থেকে চলে এসেছে ? 


বধে কেওট ঘাড় নেড়ে বললে, ছেলেটা কি সোজা] 
মাণিক একবার ভুরু কুঁচকে তাকাল বদে কেওটের দিকে । 


কালী মাজি বললে-_কিছু খাবে ঠাকুর, খিদে পেয়েছে ? 


ঢল আমার সঙ্গে। ' 

মাণিক বললে--না--বাঁড়ী যাব আমি। 

বছ্ধে কেওট বলে উঠল--যাঁও না তাঁই মাজি মশায়ের 
সঙ্গে, চিড়ে ফলার করবে ত করে লাঁওগা।' 

মাণিক দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল--ন] । 

কালী মাজি বললে--দে--দে--একট! মাছ দে ঠাকুরকে 
খালি হাঁতে কি ফেরাতে আছে বাঁয়ুনের ছেলেকে । 

এই বলে কালী মাঁন্ধি নিজেই খারুই থেকে একট! সের 
তিনেক রুই মাছ বের করে কাঁনকোর কাছটাঁয় দড়ি দিয়ে 
বেশ শক্ত. করে বেঁধে দিলে, হাঁভ দিয়ে যেন ঝুলিয়ে নিয়ে 
যাওয়া যায়। 

মাণিক একটু ইতত্ততঃ করতে লাগল । মাঁণিকের হাতে 
মাছটা জোর করে গুজে দিলে কালী মাজি, বললে--তোঁমার 
বাবার কাছে আমার কথা বল, করালী ঠাকুর যে আমাদের 
খুব চেনা লোক । 


মাণিক রুই মাছটা হাঁতে . ঝুলিয়ে এগিয়ে চলল আবার 


গীয়ের পথ ধরে। এত বড় মাছট] ওরা দিয়ে দিলে মাণিককে 
এমনিতেই দিয়ে দিলে! তার মা বাবা মাছটা দেখে 
কি ধুশীই না হবে। বাঁড়ীর দিকে যুখ করে জোরে জোরে 
পা চালিয়ে দিলে মাঁণিক। 

দেখতে দেখতে বেল! হয়ে গেল অনেকখানি । 


নি 





কাল, 
থেকে মাঁণিক বাড়ী ফিরে নি, মেলা দেখে আর যা শুনেই- 
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সারাটা] রাত সে কাটিয়ে দ্বিলে। মাঁণিকের মা হয়ত খুব 
ভাবছে এতক্ষণ, হয়ত কেন নিশ্চয়ই, এতক্ষণ হয়ত সে ঘরবার 
করছে মাঁণিকের পথ চেয়ে; ছেলের জন্তে হয়ত সে 
কান্নাকাটি আর্ত 'করে দিয়েছে।. মাণিকের বাবার যে 
শজ অঙ্ুথ, হঠাঁৎ যদি ওষুধ আনতে যেতে হর, এক! ঘর 
ফেলে মাঁণিকের মা বেরুবে কেমন করে। মাণিক কিন্ত 
এভাবে চজে এসে কাজটা ভাল করে নি, না বুঝে খুব ভুল 
করেছে মাণিক । - 

ঝড়ের বেগে মাণিক এগিয়ে চলল । ক্রোশ ছুই-আড়াই 
পথ মনে হচ্ছে যেন কতদুর--মনে হচ্ছে যেন কতদিন বাড়ী 
ছাড়া মাণিক। আরও বেগে-_-আরও জোরে সে পা চালিয়ে 
দিলে, যতদুর তাঁর শঙ্জিতে কুলোয় । 
১ হাঁটতে হাঁটতে শ্রীস্ত হয়ে গাঁরের "ধারে এসে পৌঁছল 
মাণিক, প্রহর দেড়েক প্রায় বেল] হয়ে গেছে। 

এত বড় রুই মাছটা বয়ে আনতে আনতে হাত ছুটে! 
মাঁণকের লাল হয়ে গেছে দড়ির টানে। তা হোক, তাঁতে 
কিছু এসে যায় না, মাছ ধরতেই ত বেরিয়েছিল মাণিক । 
মাণিকের বাবা মাছ খেতে চেয়েছে, কাল তাকে মাছ ধরে 
খাওয়াতে পারে নি মাণিক, আঁ খাবে--যত খুশি খাবে। 
মাছট! হাতে ঝুলিয়ে ত্বরিতপদে এগিয়ে চলল মাণিক, মন 
'তার পড়ে আঁছে বাঁড়ীর দিকে । 

গায়ে ঢুকতেই মাঁণিকের চোখে পড়ল কে একটা লোক 
খয়রা রঙের একটা বাছুরের গলায় দড়ি বেঁধে হেট্‌ হেট্‌ করে 
নিয়ে যাচ্ছে গাঁয়ের 'সরান দিয়ে । কে লোকটা, পাইকাঁর 
রহমৎ মিঞা না? রহ্মৎকে ভাল রকমই চেনে মাণিক, এ 
গায়ের সকলেই চিনে । কিন্তু ও বাঁছুরট| যে মাণিকদের, সেই 
বকনা বাঁছুরট1__মাঁণিকের সেই বুধি। রহ্মৎ কি ওটাকে 
খোঁয়াড়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছে? মাণিকের যনটা টি 
গেল । 

ভাড়াতাড়ি মাণিক এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে একট! 
ডাক দিলে, --রহমৎ মিঞা!--ওহে ও বহুমৎ মিঞা | 

রহ্মৎ একটু থমকে দীড়াল, পিছন ফিরে' তাকাল সে 
মাণিকের দ্বিকে। মাণিক থাঁনিক এগিয়ে গিয়ে বললে, 
বাছুরটাকে অমন করে টেনে নিয়ে যাচ্ছ কোঁথায় ? 

ব্রহমৎ বগলে, বেচতে যাব, লালগঞ্জের হাট ।, 

মাণিক অবাঁক হয়ে গেল, একটু ঝাবাঁলে! গলায় বলে 
উঠল--আঁমাঁদের বাছুর তুমি বেচতে যাবে কি রকম, কে 
তোঁমাকে হুকুম দিয়েছে ? 

আঁরও খানিক এনিয়ে বাছুরের গলার দড়িট| হঠাঁং টেনে 


‘ধরলে মাণিক । রহ্মৎ মিঞা বলে উঠল, বাঁছুরট! আমি 
কিনে এনেছি ঠাঁকুর, শুধোও গে তোমার যাঁকে, কড়কড়ে 
“দশটি টাক] দাদ দিয়েছি । 
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প্রবাসী 
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না 


_'-' মাঁণিক, ক্ুন্ধকণ্ঠে, বলে উঠল, বাছুর আমি রেচব না, 
কিছুতেই না) চল তুমি আমার সঙ্গে, টাকা তোমার এক্ষুনি 
ফিরিয়ে দেব জাদি। 

বরহমৎ বললে, দে আর হয় ন! ঠাকুর, যাঁও যাঁও আর 
গোলমাল করো.না। 
বুধির গলার দড়িটী ধরে টানাটানি করতে আরস্ত করলে 
মাণিক, বললে- আমার বাছুর আঁমি বেচব না, আমার খুশি, 
ভাল চাও ত ছেড়ে দাও বলছি। ৃ 
, দড়িটা বেশ শক্ত করে টেনে ধরে রুখে ছাড়াল মাণিক | 
রহমৎ মিঞা. দাত খিঁচিয়ে বললে, আরে যা যা গুটেক 
বিভেপ করিস না, বাপ ওদিকে মরতে বসেছে আঁর ছেলের 
তেজ দেখ, ভাঁগ.। 
বলেই রহমং মিঞা মাঁণিকের হাত থেকে দড়িগাছটা 
ছিনিয়ে নিয়ে বাছুরের গায়ে সপাঁলপ কয়েক ঘা! বসিয়ে দিলে 
বোয়ানের একট! ছড়ি দ্িয়ে। বাঁচুরটা মার খেয়ে হঠাৎ 
ছুটতে আরস্ত করলে রহমত মিঞার সঙ্গে সঙ্গে । মাণিক আঁর 
দ্বিরুঞ্জি করলে ন1, সেইখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে গেল । বাপ 
যে তার অসুস্থ, খরচাঁয় হয়ত টান পড়েছে, সেইজন্তই কি 
মাঁণিকের মা বেচে ফেলল বাঁছুরটাকে ? অগস্তব নয়। দুর 
থেকে বুধির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে অতি করুণভাবে চেয়ে 
রইল মাণিক । সামা কয়েকটা টাকার মজ্ছে একেবারেই 
"চলে গেল বুধি { 
মাণিকের চোঁথ বেয়ে টস্‌ টসূ্‌ করে কয়েক কৌটা জল 
গড়িয়ে পড়ল । 
পাড়ার নিকুঞ্জ চক্রবস্তী টেকে! মাথায় গামছা ঢাক! দিয়ে 

- ক্ষেত তদারক করতে যাচ্ছে হাতে একট! লাঠি নিয়ে। 
মাণিককে দেখেই নিকুঞ্জ বলে উঠল, কে রে মাণিক নাঁকি-__ 
ফিরলি তোর ম যে কত ভাবছে, যা-- যা--শিগ গীর বাড়ী 
চলে যা? . 

মাণিক আর এক মুহুর্ত দাড়াল না, ছুটল সে বাড়ীর 
দিকে। বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি গিয়ে দুর থেকে চোখে 

. পড়ল মাঁণিকের--ও পাড়ার ভর্টচা্যি মশীয়-_মাণিকর্দের 

কুলপুরোহিত-__তাদেরই সদর ফোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন 


নতুন একখানা গামছায় ্তকছলে| জিনিষপঅ বেঁধে 
নিয়ে। মাণিক আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই ভটচাষ্যি 
মশায় হাটতলার বাঁকে ধীরে ধীরে অদৃষ্ঠ হয়ে গেলেন 
দক্ষিণ পাড়ার 'গলিপথট .ধরে। মানিকের বুকের ভিতরটা 
টিপ টিপ করতে লাগল । বাড়ীর 'প্রায় কাছাকাছি এসে 
পড়েছে মাণিক। পাড়ার কয়েকজন যুরুরিব লোক থেলো 
ছ'কোয় তামাক টানতে টানতে জটলা! করছেন রাস্তার 
ধারে একটা! দাওয়ার উপর বসে। 
“একজন বলে উঠলেন, মাণিক--ফিরলি নাকি রে ? যাক-_ 
বৈতরণীটা খুব পাঁর হয়ে গেছে ।' ঘা-_যা-_আর- দাড়াস নে, 
শীগ_গির বাঁড়ী চলে যা। 


মাঁণিককে দেখে ও"দেরি ' 


মাণিক এদের ভাঁবগতিক কিছু বুঝতে পারছে মা । ্ 


বৈতরণী পার হয়ে গেল কে { কি এ কথার অর্থ? 


ঝড়ের বেগে মানিক টলতে টলতে বাড়ী গিয়ে ঢুকল । - 


সদর দোর থেকেই মাণিক শুনতে পাচ্ছে মায়ের গলার 
আওয়াজ । 
নারায়ণ ব্রহ্ম ! 
হরি ! 

মাণিক গিয়ে দাড়াল বড়ঘরের বারান্দার সামনে । 
মাণিককে দেখে কান্সায় ভেঙে পড়ল মাঁণিকের মা। 


হরি নারায়ণ ব্রহ্ম | গয়া গঙ্গা গদাঁধর 


. মাঁণিক চেয়ে দেখে তার বাবাকে শোয়ান হয়েছে 


বারান্দার ঠিক সামনে, একটা ভুঁই-বিছানা পেতে । কপালে 
তার গঙ্গাস্বত্তিকার তিলক, রি পাশে কতকগুলে। তিল- 
তুলসী ছড়ান। গলা ঘড় ঘড় করছে মাণিকের বাবার, 
চৈতঙ্ছের লেশমাঁঅ নাঁই। 

হাত-পা ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছে মানিকের । হরিমতি তায় 
মুখের দিকে চেয়ে ডাঙ! গলায় ডুকরে উঠল--মাণিক ? 

মাণিকের হাত থেকে দড়িবীধ| রুই মাছটা. হঠাৎ ছিটকে 
পড়ল উঠানের উপর | মুযুরয .করালীর শয্যাপ্রাত্তে, গিয়ে 
ধপ, করে বসে পড়ল্দ মাণিক, উচ্ছুসিত কণ্ঠে ডাক দিলে, 
বাবা--বাবাগোঁ। 

মাণিকের মা মাণিককে একবার বুকের মধ্যে জড়িয়ে 
ধরে চীৎকার করে কেঁদে উঠল; মাণিক-_মাণিক রে ! 


জোরে জোরে আঁওড়াচ্ছে মাণিকের মাহি 


সা 


হি 





কাবনজজ্ঘা 


প্রকৃতির লীলাভূমি সিকিম 


শ্রীস্ুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 


নগা'ধরাছ্ হিমালয়ের অভাতদ্তরে অবস্থিত, প্রাকৃতিক . পরি- 
বেশে পরম রমণীয় দেশ এই পিকিম। তার অরণ্যানীর 
ষ্ামলিমা, চিরতৃষারারত অভ্রভেদী পর্বতশুঙ্জের শুভ্র 
মহিমা, বিপর্পিত গিরি নিবররমীর ফেনিলতা, প্রক্ৃতি- 
জাত পুপ্পগ্কবকের সুষমার সমারোহ, ছুরারোহছু পর্ববত- 
শৃক্গের উপর অরুণোদয়ে ও সন্ধ্যায় আলোকপাতে অপরূপ 
লীলাবৈচি্রা দর্শকের নয়নঘন পরিতৃপ্ত ও সার্থক করে 
তোলে। প্রক্কৃতি যেমন একদিকে তার অকুপণ হস্তে 
সিকিমের ওপর স্বাস্য ও সম্পদ, পোন্দর্য্য ও সুষম] “উক্গাড় 
করে দিয়ে তাঁকে সৌন্দর্য্যের লীলাভুধি করে ভুলেছে অপর 
দিকে তেমনি এই দুর্গম পার্বত্য প্রদেশকে মানব-পত্ভাতার 
সকল এঁশ্বর্যখা ও সম্পদ হতে বঞ্চিত করে রেখেছে । একমাত্র 
বৈছ/তিক আলে! ব্যতীত এখানে আধুনিক সভ্যতার আর 
কোন নিদর্শন নেই। ট্রাম, বাস, ট্রেন, এরোপ্লেন, হোটেল, 
লিনেমা, সংবাদপত্র সবই এখানে ছুর্পভ। কিন্তু আধুনিক 
সভ্যতার নিতাপ্রয়োক্ধনীয় এই সমস্ত বস্তর অভাবে এদেশ- 
বাসীর মুখের হাসি ম্লান হয় নি, অন্তরের আনন্দের অভাব 
হয় নি। 

পূ্ব-হিমা'লয়ের অভ্যস্তরভাগে যে তিনটি দেশ পৃথিবীর দৃষ্টির 
বাইরে আত্মগোপন করে আছে, যে সব দুর্গম দেশের সংবাদ 
আমাদের নিকট এসে পৌছায় না সেগুলিই এই নেপাল, ভুটান 
ও সিকিম । যুদ্ধোত্তর কালে স্বাধীনতার প্রবল উচ্ছ্বাসে যখন 
ভারত, ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহল প্লাবিত হয়ে গেল, সেই উচ্ছ্বাসেরই 
প্রবাহ এই ছুরবিগম্য হিমালয়ের ফ্রোড়ে অবস্থিত নেপাল, 

৫ 


ভুটান ও সিকিমেও দেখা দিল । নেপালে তার প্রক্চিক্রিয়] পূর্ণ- 
মাত্ায় প্রতীয়মান হয় এবং সিকিমে যে সে মাজা] অতিক্রম করে 
গিয়েছিল, বহির্জগর্তির সে সংবাদ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। গত 
৭ই জুন যখন সংবাদপত্রে দেখ! গেল যে, পিকিমের মহারাজ! 
সার তালি গ্ভামগিল এবং রাজোর তিনটি রাজনৈতিক দল-_ 
সিকিম ৫েঁট কংগ্রেস, সিকিম ছাঁশনালিঞ&দ্‌ ও প্রা সম্মেলন 
পার্টির মধ্যে বিরোধের ফলে রান্ধো যে রক্তপাত ও বিশৃঙ্খল! 
আরম্ভ হয়েছে, ত! বন্ধ করবার জ্রন্ত জরুরি ব্যবস্থা অনুযায়ী 
ভারত গবণমেন্ট এই দিন হতে যখন অর্দ্ধস্বাধীন রাক্ধ্য পিকিমের 
শাসনভার গ্রহণ করেছেন তখনই দেশের লোকের দৃষ্টি পড়ল 
এই সিকিমের ওপর । 

অতি ক্ষুদ্র দেশ এই সিকিম । এর আয়তন মাত্র ২৮১৮ 
বর্গ যাইল__অবিভজ্ঞ বাংলার নদীয়া জেলার মত ক্ষুক্র। 
লোকপংখ্য! আরও অল্প--১ লক্ষ ২১ হাজার ৫ শত.। এই 
ক্ষুত্র রাজ্যের বাধিক আয় কিফ্দিধিক পাচ লক্ষ টাকা মাজ। 
এখানকার অ'ধকাংশ লোকই নিরক্ষর । এখানে বিস্তালয়ের 
সংখা] মাত্র ছটি। একটি ছেলেদের জন্ত, অপরটি মেয়েদের । 
এখানে কোন কলেজ নেই। এদেশের লোকের নাম লেপচ]। 
এখানকার প্রচলিত ভাষার নাম গুর্খালি। 

সিকিমের প্রথম অধিবাদী কারা ছিল সে ইতিহাস 
এখনও অজ্ঞাত | পূৰ্ব্বে ভোট অর্থাৎ তিব্বতের অধিবাসীরা 
এই সিকিমে বাস করত-_তাদের নাম ছিল ভোটিয়|। এরা 
ভুটানের অধিবাপী ভটিয়া! নয়'। 

বঞ্তমান নেপালের অধিবাসী গুর্থার! রাজপুতাঁন! থেকে এসে 


৪১৮ 


৯. 


যখন নেপাল-সিংহাঁসনের অধিকারী নেওয়ার বংশের হাত 
থেকে সিংহাঁসন কেড়ে নিলেন তখন এই ভোটের! নিজে- 
দের দেশ সিকিম ত্যাগ করে ভয়ে তিব্বতের অভ্যন্তরে 
আশ্রয় নেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গুখার] বিন! 
বাধায় নেপালের সিংহাসন অধিকার করে। সিকিম অতিক্রম 
করার পর তার! এই অনধিক্কৃত দেশের দিকে আর দৃষ্টিপাত 
করে নি। প্রচুর ফলমূল এবং খান্ডে সমৃদ্ধ ও অপূর্ব পরি- 
শোভিত পুষ্পসুষমায় এই অপরূপ দেশ তারা অধিকার করে 
বসল। বর্তমান দাঞ্জিলিং জেলাও তখন লিকিমের অন্তর্গত 
ছিল। 

আড়াই শত বৎসর পুর্ববে তিব্বতবাদীর! এই সিকিম 
অধিকার করে পুর্বেবকোর অধিবাপিগণকে রণজিৎ নদীর তারে 
হিমালয়ের সান্ছদেশে বিতাড়িত করে । ১৭০৬ খ্রষ্টাব্দে তিজ্ঞ] 
নদীর পূর্ববপ্রান্তস্থিত সমস্ত দেশ ভুটানের অধিবাসী ভুটয়ার 
অধিকার করে। সিকিমবাসীদের এই হ’ল প্রাচীন ইতিহাস । 
সিকিমের বর্তমান অধিবাসীর! এক অতি শান্তিপ্রিয় জাতি । 

যখন সিকিমের ওপর ঈঃ ই্ডিয়! কোম্পানীর ষ্চেন্দৃষ্টি 
পড়ল তখন সিকিমরাজ্জ গুর্থাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত । খর্থারা 
পিকিম রাজ্য প্রায় কবলিত করবার উপক্রম করেছে সেই সময় 
কোৌশপী ইংরেজ ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পিকিম- 
রাঞ্জের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থখোষণ! করেন। যুদ্ধের শেষে পিকিম- 
রাজ স্বরাঁজো প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিতালিয়! 
নামক স্থানে ইংরেজের সঙ্গে ভার এক সন্ধিহ'ল। তাতে 
শিকিমরাঞ্জ তার ৪০০০ বর্গ মাইল রাঞ্জ্য ফিরে পেলেন বটে, 
তবে তাঁকে ইংরেজের অধীন হয়ে থাকতে ছ'ল। দশ 
বৎসর পরে নেপাল ও পিকিমের মধ্যে সীমারেখ! নিয়ে 
বিবাদ উপস্থিত হ’ল। সন্ধির সর্ভ অনুযায়ী ১৮২৮ 
গীষ্ঠাব্দে তদানীস্তন গবর্ণর-জেনারেল এই বিবাদ মিটাবার 
জন্ত কাপ্টেন লয়েডকে নির্দেশ দিলেন। ক্যাপ্টেন লয়েড 
মালদহের কমাপিয়াল রেলিডেন্ট জে, ডবলিউ, গ্রাণ্টকে সঙ্গে 
নিয়ে হিমালয়ের বৃক্ষাঁগিপরিপূর্ণ ছুর্তেছ্ বনানী ভদ করে উন্তর- 
পশ্চিম সিকিমের রিনচিন পং নামফ গ্রামে পর্ধ্যস্ত এলে উপস্থিত 
হলেন। ক্যাপ্টেন লয়েড ও গ্ান্ট দার্জিলিং জেলার দৃশ্যে যুগধ 
হলেন । কালনেমির লঙ্কাভাগে'র ফলে দান্দিলিং জেলা 
এসে পড়ল ইংরেঞ্জের অধিকারে । তাঁর পর নির্জন ও 
নিবিড় কানন-কান্তার সমাকীর্ণ এই বনগ্থলী, জনাকীর্ণ 
গ্রীত্বাবাসে পরিণত হ’ল । দার্জিলিঙের ন্দপুর্ব সৌন্দর্য্যের 
আকর কাঁঞ্চনজ্রজ্বাও পিকিমেই অবস্থিত | 

ভারত-সরকারের আশ্রিত রাঁজ্যরূপে পরিণত হবার পর 
থেকে সিকিমের রাজদরবারে একজন পলিটিক্যাল অফিসার 
নিযুক্ত হতেন। ভারতবর্ষ আন্মকর্তৃত্বলাভ করবার পুর্বে 
সিকিমে পলিটিক্যাল অফিসার ছিলেন এ, জে. হুপকিন্স। 
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প্রদেশপাল কাটভুর অভ্যর্থনায় সিকিমের দেশীয় বাগ 


১৯৪৮ সালে আগষ্ট মাসে মিঃ হপকিল্দ অবসর এহণ কুরেন। 
ভখন স্বাধীন ভারত-সরকার তার স্থলে শ্রীহরীশ্বর দয়ালকে 
নিযুক্ত করেন । 

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত সিকিম রাজ্য ইংরেজ 
সরকারের অধীন ছিল। কিন্ত স্বাতন্ত্া লাভের পর তারত 
গবৰ্ণমেণ্ট এই রাজ্যের সঞ্ে নূতন পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা 
করবার জন্য এক কমিটি নিয়োগ করেন। এই আলোচনা 
চলবার সময় তখনকার মত এই রাজ্যের সঙ্গে এক স্থিতাবস্থ! 
চুক্তি সম্পাদিত হুয়। 

ভারতবর্ষ থেকে তিব্বত যেতে হুলে সিকিমের ভিতর দিয়ে 
ছাড়া আর কোন পথ নেই,। এই ছিতাবন্থা চুক্তি অনুসারে 
ভারতের সঙ্গে তিব্বতের যে ছুটি বাণিজ্যপথ এই রাজ্যের 
ভিতর দিয়ে গিয়েছে তার পরিচাঁলনভার ভাঁরত-সরকার 
স্বহত্তে গ্রহণ করেন এবং তিব্বত, ভূটান ও ফিকিমের সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখবার দায়িত্ব পিকিমস্থিত ভারতীয় পলিটিক্যাল 
অফিপারের উপর সন্ত হয় | 

সিকিমে উৎপন্ন ভ্রবোর মধ্যে গম, ধান, জোয়ার, কমল!- 
লেবু, দ্বারচিনি ও জাপেল প্রধান । এখানকার শিল্পস্ব্যের 
উদ্লেখযোগ্য পশুলোমন্জাত পশম ও পশমী স্রব্য । এখানকার 
ফলের বাগান পরিচালন! করেন স্থানীয় সরকার | সিকিম হতে 


এবং সিকিমের মধা দিয়ে তিব্বত থেকে বাংলাদেশে আমদানী - 


হয় ধান, গম, ডাল, পশম, তামাক, সরিষা, তিসি, গো ও 
ছাগচর্ম্ম, চমরীপুগ্ছ প্রভৃতি দ্রব্য । আর ভারতবর্ষ থেকে 
সিকিম এবং সিকিমের মধ্য দিয়ে বাঁণিজ্য-পথে তিজতে রপ্তানী 
হয় ধান, গম, বগ্র, সুত], লৌহ্‌ ও ইন্পাত নির্মিত যন্ত্রপাতি 
এবং বিভিন্ন দ্রব্য, পেট্রোল, রং, লবণ, চিনি, চা, তামাক, 
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সিকিমের মানচিত্র 


পারি, পিতল ও তামার দ্রব্য, স্বর্ণ ও রোঁপ্য। কালিম্পং, 


গাহলি, ঘোলা প্রভৃতি কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে এই সমস্ত স্তব্যাদি 


দানি ও রপ্তানি হয়। 
ধসাদেশ থেকে সিকিম যাবার ছুটি পথ আঁছে। 
হতে কিছুদূর অগ্রসর হবার -পর সামনে পড়ে তিস্তা 
তিশা নদীর পুল অতিক্রম করার অর্ধ মাইল পরে 
কে পিকিমে যাবার পথ। এই পথের মোড় থেকে 
৩২ মাইল, কাঁলিম্পং ১০ মাইল এবং পিকিমের 
বাধধানী গংটক ৩৯ মাইল । এই পথের ধার দিয়ে বরাবর 
ল গিয়েছে তিত্ত। নদী। কখনও এই পথ নদী হতে 
ত ফুট উপরে পাহাড়ের গা দিয়ে চলেছে, কখনও 
মে এসে নদীর ধার দিয়েও চলেছে। নদীর থাঁরেই 
ও বাঁ স্যামল বনানী মণ্ডিত পর্বত, কোথাও 
পর্বতের গভীর খাদের ভিতর দিয়ে নদীটি কলকল 
প্রবাহিত হয়ে চলেছে । এক মাইল উপরে রণজিৎ 
নদী এসে এই তিস্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পার্বত্য পথ 
দয় সঙ্ধীর্ণ। তিতা নদী হতে ১৪ মাইল পথ অতিক্রম 
পথটি এসে পৌঁছয় রংপুতে । এই রংপু হ'ল সিকিম 
প্রথম খাঁটি । রংপু নদীর উপর একটি সক্ষীর্ণ সেতু 
ই সেম্তু অতিক্রম করে সিকিমে প্রবেশ করতে হয়। 
তিস্তা নববীর তীরে আরও সাত মাইল এই মনোরম 
ত্য পথে অথসর হয়ে সিংটমে এসে উপস্থিত হতে হয়। 
ন পুলিশ গাঁড়ী অবরোধ করে। 
কথানা পুস্তকে সকলকেই এখানে সই করতে হুয়। 
গতদের সন্ধান রাখা এ রাজ্যের এক প্রধান 


দর্শকগণের সই. 


পথের ধারে বারে প্রবাহিত হয়েছে ক্ষুত্রকায়া 


উপরে উঠতে লাগল । পথের ধারে ধারে শস্যের ক্ষে 
এখানে প্রচুর শম্য জন্মায় । আরও ২ ঘণ্টা. পরে 


পথে চোখে পড়ে কোথাও বা! ফার্ণ, অর্ধ 
অপ্রাচুর্ধ্য, কোথাও বা ম্যাগনোলিয়া ও রডো। 
সতবকের অপর্প লোহিত আভা। এই নয়না তি 
চক্ষু ও মন অপার আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ে। 

গংটকে জ্ধব্য স্থান মহারাঁজার রভীন প্রাসাদ, ড 
বাজ্জার এবং সপ্তম এডওয়ার্ডের স্বৃতিমন্দির। গংটকে 
লেপচা, তিব্বতী, ভূটিরা ও নেপালী--একসঙ্গে সকল 
দেখতে পাওয়া যায়। শহরটি অতি পরিচ্ছন্ । 
সর্বোপরি এখান হতে কাঞ্নজজ্ঘার পরিবর্তনশীল 
রাঁগ-রেখ| পরিদৃষ্ট হয় ও নয়নমন পুলকিত করে 
অভ্ঘার পার্শবর্তা প্যাঙডিম, নাপিং ও সিনোল চু পর্ব 
অপরূপ ৷ 

সিকিমের পূর্বপার্থ্থে ভুটান এবং প 
অবস্থিত। ইহার উত্তরে তিব্বত এবং দক্ষ পপ 
ভারতের উত্তর ভাগ রক্ষা করে আপছে--নেপাল, ' 
সিকিম । সুতরাং ভারতবর্ষকে এই তিনটি দেশের 
সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। সোভিয়েট 
বোম! বর্ধণকেন্ত্র নেপাল, ভুটান ও সিকি 
৩০০০ মাইল দূর। সুতরাং উত্তর-ভারতের 
অবস্থিত এই দেশত্রয়ের গুরুত্ব সমধিক । 
কারের পক্ষে এই দেশপ্তলির রক্ষাব্যব? 
তি স্বহন্ডে গহণ রা ব্যতী 





সিকিমের মহারাজ! কর্তৃক প্রদেশপাল ডাঃ কাঁটভুর অভ্যর্না। 


প্রদেশপাঁলের বাঁমপার্খে সিকিমের মহারাজ! । তাঁহার 


বামে পলিটিকাল এজ্দেট শীহরীশ্বর দয়াল 


ভারতের সঙ্গে পিকিমের স্থিতাবহথ| চুক্তি ছিল। দাঁঞ্িলিং 


ভারত গবর্ণমেন্টের হাতে দেওয়ায় ভারত গবর্ণমেন্ট ১৮৩৫ 
সাল হতে সিকিম গবর্ণমেন্টকে বাখিক ১২ হাজার টাকা কর 
দিয়ে আপছেন। সম্প্রতি সেই কর আরও কিছু বৃদ্ধি 
পেয়েছে । সিকিমের সঙ্গে সৌঁহার্দ্দোর বন্ধন দৃঢ় করবার জন্ত 
কিছুদিন পুর্ব বাংলার প্রদেশপাল কৈলাসনাথ কাজু চার 
দিনের ভ্রঙ্ক সিকিম-রাজ সার তানি নাঁমাগিলের আতিথ্য 
স্বীকার করেন; ফলে সিকিমের সঙ্গে ৮০৫ সম্পর্ক 
অধিকতর হৃণ্ত ও সৌহৰ্দ্যপূর্ণ হয়েছে । 

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনাবসাঁনের পর থেকে তিনটি 
রাজনৈতিক দল সিকিষে সক্রিয় হয়ে ওঠে । এখানেও নেপাল 
প্রভৃতি স্বাধীন রান্ধোর মত ক্ষমতা হুত্তগত করবার আন্দোলন 
চলতে থাকে । গত ফেব্রুয়ারী মাসে গংটকে অশান্তি দেখ! 


দেয়। এই সময় রংপুতে ষ্টেট কংখেসের অধিবেশনের পর 


কয়েকজন নেতাকে কারার কর! হুয়। সেই নেতাদের 


অন্গামিগণ গংটকে এসে এক তৃমুল আন্দোলনের স্থপ্টি করে 
এবং রাজপ্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে জনপ্রিয় গবর্ণষেন্ট 


গঠনের দাবি করে। ভারতরাষ্্রের প্রতিনিধির হস্তক্ষেপের 


ফলে কখ্েপ-নেতাদের মুক্তি দেওয়| হয় এবং মহারান্ধা ও 


কংগ্রেসের মধো সংঘর্ষের সম্ভাবনা হাস পায়। 
সিকিম রাঞ্জো ইতিমধ্যে কিছু শাসন-সংস্কার প্রবর্ঠিত হুয়। 


ষ্টেট কংগ্রেসের নেতাদের নিয়ে গত মে মাসে এক মন্ত্রিমগুলী 
গঠিত হয়। তাতে &েঁট কংখ্েস দলের নেত! তাসি সেরিং 
প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজ্যের শৃঙ্খল! 
তা সত্বেও ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর হতে থাকে । 
সিকিমের অবস্থা জটিল ও বিশৃঙ্খল হয়ে উঠছে দেখে উক্ত 
প্রতিনিধি ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানান যে, মহার!জা অথবা &েঁট 
কংখেস রাজোর শাস্তি-শৃখ্খল! রক্ষ! করতে সমর্থ হবেন না। 
অবস্থা প্রত্যক্ষ করবার জন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট বৈদেশিক দপ্তরের 
সহকারী সচিব ডাঃ বালক্ৃষ কেশকারকে অবিলম্বে গ্যাংটকে 
প্রেরণ কল্গেন। ডাঃ কেশকার অবস্থা পর্যাবেক্ষণ করে 
জানালেন যে মন্তরিমণ্ডল ও মহারাজের মধ্যে বিরোধ বিগ্ঞমাঁন 
রয়েছে । এই অবস্থায় বিশৃঙ্খলা এবং রক্তপাত অবস্তন্তাবী। 
শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়বার পূর্বে ভারত গবর্ণমেন্টের একজন 
দেওয়ান নিযুক্ত করে তাঁর হাতে সিকিমের রান্ধাভার অর্পণ, 
করা উচিত। ডাঃ কেশকার অবিলম্বে গ্যাংটকে কিছু সৈ 
প্রেরণের জন্জও সুপারিশ করেন। তছস্থসারে ২র! জুন এক- 
দল সৈয সেখানে প্রেরিত হয়। ইতিমধ্যে অবস্থার আরও 
অবনতি ঘটে। পলিটিক্যাল অফিসার ওরা জুন জানান, 
ভারত গবর্ণষেণ্ট অবিলম্বে শাসনভার গ্রহণ ন! করলে রাজ্যে 
অশান্তি ও রক্তপাত অবস্তনাবী। 

এদিকে গত -৬ই জুন সিকিমের মহারাব্ধ। পলিটক্যাল 
অফিসারকে জানান যে, ভারত গবর্ণমেন্টের সাহায্য বাতীত 
শাসনকারধ্য পরিচালনা কর! অপজ্তব। তিনি অনুরোধ করেন 
ভারত গবর্ণমেট যতদিন দেওয়ান নিযুক্ত ন! করেন তত দিন 
যেন পলিউক্যাল ব্ফিপারই রান্দ্যের শাদনভা'র গ্রহ করেন । 
সিকিমের মহারাক্তকার অনুরোধে ভারত গবর্ণমেপ্ট ৭ই জুন ছতে 
রান্দ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করেছেন । 

গবর্ণমেন্ট প্রচার করছেন যে, আইন ও শৃঙ্খল! রক্ষার জই 
তারা এই বাবস্থা! অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। মহারাজের 
অঙ্থরোধ অনুযায়ী যথাসম্ভব শীদ্র একজন দেওয়ান প্রেরণ করা 
হবে। রাঙ্গো আইনসম্মত কাৰ্য্যকলাপ বদ্ধ করবার এবং 
শাসনকাধ্যে জনপাধারণের প্রতিনিধিগণদের এহণ না করবার 


কোন ইচ্ছাই ভারত গবর্ণমেণ্টের নাই । ভারতের দেশীয় 


রাজ্্যসযৃহ্ে যে শাস্তিপূর্ণ ও প্রগতিশাল নীতি অনুসরণ কর] 
হয়েছে সিকিমেও তা অন্থস্থত হবে বলে গবর্ণমেণ্ট আশা 
প্রকাশ করেছেন। 





আফ্রিকায় চীনাবাদামের চাষ 
স্ীতেজেশচন্দ্র সেন 


বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে খাঁদ্যসক্কট দেখ! দিয়েছে__ চীমাঁবাদাম চাষের জনত এই জমি তৈরি করে রেখেছেন । এক 
তা শুধু আমাদের দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। গত বিশ্বযুদ্ধের বার শুধু জগল পরিফাঁর করে নিতে পারলেই হল... 
পর থেকে এই সমস্ত! এশিয়া ও ইউরোপের অধিকাংশ অদুরবন্ভাঁ -সমুস্্রতীরস্থ বন্দর দার-এস-সালামে এসে 
দেশেই অল্লাধিক পরিমাণে প্রকট হয়েছে। সমস্ত] সমা- উড়োজাহাজ হতে নেমে হোটেলে গিয়েই তিনি সরকারী 
ধানের জন্ভ সকলেই আজ নানাদিক থেকে নানাভাবে কাগন্ধ নধিপজ্জ নিয়ে বসলেন । সারা রাত ধরে তিনি 
চিন্ত! করছেন। অনেকেই ভাবছেন কি করে খাদ্যোৎপাদন : ৬. | ~ 
বৃদ্ধি করা যায়। খাদ্যোৎংপাদন বৃদ্ধি কর! ভিন্ন এই সমস্ত] 8... ডি 
সমাধানের আর কোন পন্থ!। আছে বলে মনে হয় না। সম্প্রতি 
ইংলণ্ডের শ্রমিক গবর্ণমেন্ট আফ্রিকা মহাদেশে খাদ্যোংপাদনের 
যে একটি পরিকল্পনা রচনা করেছেন ত! শুধু আমাদের 
দেশের পক্ষেই নয় পৃথিবীর সকল দেশের লোকের পক্ষেই 
, অন্করণীয়। 
। এই পরিকঞ্ননাটি রচিত হয়েছে আফ্রিকায় তৈলবীন্ষ চীন।- 
বাদাম চাষের জগ্গ। খাদ্যের সঙ্গে মাথাপিছু যে পরিমাণ 
 স্নেহঞ্জাতীয় পদার্থের প্রয়োজন ইংলগ্ডের সর্ববপাধারণের মধ্যে 
তার ঘাটতি পড়েছে অনেকখানি । হিসাব করে দেখ! গেছে 
এই ঘাটতি পূরণের দ্বন্ত বংসরে অন্ততঃ পক্ষে ১০ লক্ষ টন 
পরিমাণ চীনাবাদামের প্রয়োজন । পুর্ধবে এই ঘাটতির বৃহৎ 
অংশ পুরণ হ’ত ভারতে উৎপন্ন চীনাবাদাম থেকে । কিন্তু 
লোকবদ্ধির দরুন ভারতবর্ষ বিদেশে চীনাবাদাম চালান 
দিতে এখন অপমর্থ। সুতরাং ইংলঞ্ডের নিজের এই অভাব 


পূরণের অন্ত চীনাবাদাম উৎপাদনের কোন ব্যাবস্থ/ করতে ॥ 
না পারলে সুদূর ভবিশ্যতেও তা পূরণ হবার কোন সম্তাবন! সমুধ্র-পথে চালান দিবার ন্ত আফ্রিকার একটি নদীতে 


নাই। এই অভাব হতেই পরিকল্পনার হুকি । চীনাবাদাম নৌকা! বোঝাই কর! হইতেছে । 


প্রথম এই পরিকল্পনাটি ধার মাথায় আসে তিনি শ্রমিক সমুদয় কাগজ্গপত্র ঘেঁটে স্থানীয় বারিপাঁতের পরিমাণ, সে 
গবর্ণমেন্টের লোক নন, তিনি ইংলগ্ডের একটি বৃহৎ প্রদেশবাপী স্থানীয় মজুরের অবস্থা ও জমির গুণাগুণ ইত্যাদি 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক । তার নাম ক্র্যাক ভামুয়েল। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন । 
ছা'বংসর পুর্বে (১৯৪৬ শ্রী;ঃ) গ্রীষ্মের এক অপরান্ে দেখান হতে ইংলণ্ডে ফিরেই তিনি তার ব্যবপায়- 
আফ্রিকার টাঙ্জানাইকা! প্রদেশের উপর দিয়ে তিমি শুগ্পথে প্রতিষ্ঠানের পরিচাঁলকমণ্লীর নিকট তার নুতন পরি- 
উড়োঞ্াহাঞ্জে করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ভার দৃষ্টি পড়ল কর্পনাটি পেশ করলেন। দেই সভার আলোচনার পর 
নীচের জনবিরল উর্বর ভূমির দিকে। যতদূর দৃষ্টি যায় সমুদয় পরিকল্পনাটি গবর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ করে গবর্ণমেন্টের 
নানা জাতীয় তৃপগুন্মে আচ্ছাদিত বনভূমি ভিত্র তিনি সাহায্য গ্রহণ কর] ছ’ল।, কারণ গবর্ণমেন্টের সাহায্য 
আর কিছুই দেখতে পেলেন না। দেখামাঞ্রই চীনাবাদাম বাতীত এরূপ বৃহৎ একট পরিকল্পনা কার্যকরী করা 
চাষের পরিকজনাট তার মনে উদয় হ’ল। তখনকার স্তব নয়। সভার আলোচন! থেকে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের 
মনের অবস্থা সম্বন্ধে পরে তার একজন বন্ধুকে তিনি পরিচালকমণ্ডলী নকলেই বুঝতে পেরেছিলেন এই পরিকল্পনাটি 
বলেছিলেন__“আমার মনে তখন সেকি আনন্দ? হাজার কাৰ্য্যে পরিণত হলে তাদের ব্যরদায়-প্রতিষ্ঠানটিই সর্বাপেক্ষা 
হাজার যোজন বিস্তৃত বালুময় উর্বর ভূমি আমার চোখের অধিক লাভবান হবে। কারণ এ'রাই পৃথিবীর মধ্যে স্নেহ- 
দামনে পড়ে আছে। আমার মনে হ’ল ভগবান নিঞ্জেই যেন জ্বাতীয় ভ্রবযের (oil and fats ) সর্জাপেক্ষ! বড় ক্রেতা । 



















লিপিও রচনা করা ছল ভামুযেল সাহেব সেই, ন্মারক- 
পিতে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করলেন যে বর্তমান সময়ের 
যব্যবহাধ্য স্েহভ্াতীয় ব্রব্যের ঘাটতি সাময়িক নয়। 
পৃথিবীর মাথা গুনতি হিসাবে প্রকাশ গত দশ বৎসরের 
ধ্যে লোকসংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি বু্ধি পেয়েছে । আজ যদি 
£প্ররত্ত হয়ে কোন দেশ এই ঘাটতি পূরণের জদ্ক অগ্রসর 
হয় ত হলে সুনুর ভবিষ্যতেও এ ঘাটতি পুৱণের কোন 
স্তাবন! নেই । 


্বারকলিপিটি পাওয়া মা গবর্ণমেপ্ট বিবেচনার্থ সেটি 
ণ করলেন খাদ্য-সরবরাঁহ্‌ মন্ত্রীর দণ্তরে। তিন জন 
যজের বিচারে পরিকল্পনাটি এহণযোগ্য বিবেচিত হবার 
কাজ আরম্ত ও তার ব্যয়ণিরববাহার্থ পার্লামেন্ট হতে 
কাটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মঞ্জুর করা হু'ল। 













































1 আরম্ত করতে গিয়ে দেখ! গেল বাঁধা অনেক ৷ প্রথমতঃ 

জঙ্গল পরিষ্কার করতে হুবে তার অত যন্ত্রের প্রয়োজন ৷ 

কিনতে গিয়ে দেখা গেল যন্ত্রের অভাব খুব বেশী। 

ঘরিকায় খোজ নিয়ে দেখ! গেল সেখানকার যন্ত্র তৈরির 

নাগুলিতে এক বংসর আগে থেকেই মাল ক্রয়ের চুক্তি 

গছে। কিন্তু নুতন যন্ত্রের অন্ত এদের বসে থাক। চলে 

এদের প্রয়োজন দ্রুত উৎপাদন । সুতরাং যুঞ্ধে ব্যবহৃত 
নে) যন্ত্রের জন্ঠ দেশ-বিদেশে লোক প্রেরণ কর হ'ল । 

প্রাচ্য; ভারত ও প্রশাত্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন 
যুদ্ধের উদ্ধত্ত মালের গুদামে খোজ হতে লাগল পুানে। 
নিউগিনি থেকে খবর পাওয়া গেল চৌদ্ছটি বৃহদায়তন 
কলের লাঙ্গল আছে, কিন্তু দীৰ্ঘকাল ব্যবহারে কলকজ। তাদের 
ক্মনেক ক্ষয় পেয়ে গেছে, অনেক হারিয়েও গেছে। তন্মধ্যে 
কতকঞ্চলি একেবারে অচল। অমনি প্রত্যুন্তরে টেলিগ্রাফে খবর 
চলে গেল “অবিলম্বে ক্রয় করে জ্বাহা্ধে করে মাল পাঠাও ।” 
মিশর দেশের যুদ্তক্ষেত্রের মরুপ্রান্তরে খোঁজ করে পাওয়া গেল 
কতকগুলি হাল্কা ধরণের কলের লাঙ্গল । সেখানে কিছু রাস্তা 
র্দ্মাণের যস্ত্রও পাওয়া গেল। ফিলিপাইন দ্বীপ থেকে যুদ্ধে 
: উদ মালের গুদাম হতে এল জঙ্গল পরিক্ষার 
| , রাস্তা তৈরি করবার, চাষের ও অন্ান্থ নানা জাতীয় 
তা ধিক যন্ত্র । এই সব পুরাতন যন্ত্র মেরামত করে কাজ আরম্ভ 
করে দেওয়া হ'ল। টাঙ্গানাইক!র কঙ্গোয়া প্রদেশে পুরা 
দমে কাঁজ চলল, সপ্তাহে ২০০০ একর করে আবাদের জন্ত 
মি পরিষ্কার হতে লাগল কিন্তু যন্ত্র সবই পুরাতন, তিন শত 
স্বস্ত্রের মধ্যে এক শতের অধিক একসঙ্গে ব্যবহার করা যাচ্ছিল 
টা করতে করতে যে সব যন্ত্রের অধিকাংশই অচল 






























যন্ত্র পাওয়া গিয়েছিল তা দিয়ে 

















যাচ্ছিল না। অথচ সেরূপ গাছের সংখ্যাও ন 
একর জমিতে মাটির গভীরে শিকড় প্রোথিত করে দীড়িয়ে 
আছে ১০০৷১৫০ বড় বড় গাঁছ। এদের বর জ' 
নূতন বরণের ' যন্ত্রের প্রয়োজন । 


শাৱমেন্ট্যাঞ্চ (Shermentank) 1 মুলসমেত ৰব ক্ষ 
আর বাধ! রইল না! একজন এ ঞ্জিনীয়ার এই 
বলেছিলেন “অপির ফলায় লাঙ্গল তৈরির ইহা ক 
উদাহরণ 1” : ls 
এ যেমন যন্ত্রের দিকের প্রতিবন্ধক কেন, মজুর সংগ্রহের 
বাষাও কম ছিল না । সেই প্রদেশের নিগ্রো অধিবাসী ওয়াগগে! 
( 92০৫০) জাতির মধ্যে সভ্যতার আলোক আজও 
কিছুমাত্র প্রবেশ করে নি। তারা সেই আদিম, যুগের 
কাধ্যেই অভ্যন্ত ৷ প্রয়োজ্নমত কুড়ল দিয়ে জঙ্গল কেটে হাও- 
লাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে তাঁতে ওরা শস্তের বীজ বপন করে।? 
বন্ধ লন্ত শিকারের অগ্র এখনও তাঁদের সেই সাবেক কালের 
তীর ধনুক বর্শ।। যন্ত্র ওর] কোঁন দিনই ব্যবহার করে নি, সে 
সম্বন্ধে তাঁদের কোন অভিজ্ঞতাই নেই। অথচ এদেরই লাগা 
বে যন্ত্রের কাজে। হাতেকলমে শিক্ষ। পেয়ে এই অঙ্গ ” 
সময়ের মধ্যেই এরা যন্ত্র চালাতে দক্ষ হয়ে উঠে 
প্রায়. ৭০০ কলের লাঙ্গল, জঙ্গল পরিক্ষার করবার 
এরাই চালাচ্ছে। তাঁদের ভিতর থেকে দিন দিনই য 
( mechanics ) সংখ্য! বাড়ছে, শিখছেও এর! খুব জ্রুত। 
ইংলণ্ড হতে শ্বেতাঙ্গ নভুর-যন্্রীও এসেছে অনেক | পরি- 
কল্পনাটির কথা কাগঞ্জে প্রচারিত হতে না হতেই প্রায় লক্ষাধিক : 
আরজ্ধি পড়েছিল কাজে যোগ দেবার জঙ্জ। তন্মধ্যে অবি- 
কাঁংশই ৩৫ বৎসরের নি্নবয়ক্ক যুবক | শ্রীগ্ম-প্রধান অঞ্চলের 
জীবনযাঞ্জা স্ধন্ধে ওদের কোন অভিজ্ঞত| নেই |. 1 
চিরদিন শীত-প্রধান দেশে কাজ কর গা 
এসে তাঁদের এ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে খোলা প্রান্তরে কাজ ক 
হবে । কিন্তু তাদের মনোভাব ছিল সৈনিকের ভাঁয়। সৈ 
জীবনের কঠোরতাঁর সঙ্গেও ওরা অপরিচিত ছিল ন!। কার 
ওদের অধিকাংশই ছিল যুত্ক্ষে্র-প্রত্যাগত দৈনিক । 
পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত করবার পথে প্রথম যে 
অন্তরায় দেখা দিয়েছিল তা! প্রায় অবসান হয়ে গেছে 
১৯৪৬-এর নর শেষের ফিকে পায় ৭৫০০ একর হা 







































মধ্যে এক লক্ষ 
বাদাদের চাষ; 


সারে প্রায় ৩২ লক্ষ একর 


ছ'বৎসর পূর্বেও যে জনবির্লু অরগ্যানী ছিল নাঁনান্াতীয় 


বন্ধজদ্কর বিচরণভুমি, নানাজ্জাতীয় রোগবীজাণুবাহী ' 


পতঙ্গ মশী-মাঁছি প্রভৃতিত্যে ছিল পরিপূর্ণ আজ সেখানে 

ছ জনবহুল শহর। কলের লাঙ্গল, ট্রাক্টর প্রভৃতি 
গর্জনে হিংস্র ভ্স্ত সব বন ছেড়ে পালাঁচ্ছে। বন 

বব হওয়ায় মাঁছি-মশা প্রভৃতি অনিকারী কীটপতকের 

লও বংশবৃষ্ধির উপযুক্ত স্থানের অভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। 
জোয়াতে ইতিমধ্যেই ছোটখাটো একটি প্রি-ফে? ব্রিকেটে 
ঠটীতে পুর্ণ শহর গড়ে উঠেছে । তাতে বৈদাতিক শক্তিগৃহ 
৫7 House ) স্থাপিত হয়েছে, পানীয় জলের জন্য 
ডা হয়েছে নলকূপ, দোকানপাট বসেছে, ছেলেদের জন্ত 
{পিত হয়েছে স্কুল । বড় বড় পাঁকা রাস্তা তৈরি হয়েছে, 
ডোজাহাঞজে করে যাত্রীদের যাতায়াত চলছে শুন্ত পথে, 
র জন্ত তৈরি হয়েছে অবতরণ-ভুমি । অনুরবর্তী সমুদ্রতীরের 
L ব-এস-সালেমে যাবার জন্থ পূর্বের এক লাইনের যে 

ট রেলপথ ছিল তাতে আর একটি লাইন যোগ 

লপথটির পরিসর বৃদ্ধি কর! হয়েছে । বহু দিন পূর্বে 
স-সালেম ছিল আফ্রিকার দাস-ব্যবসায়ের একটি 
বহুদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার পর 

[র সে স্থানটি কোলাহলমুখরিত বন্দরে পরিণত 
চীনাবাঁদামের চাষকে উপলক্ষ্য করে আজ সেখানে 


আসছে দলে দলে 1 একিশীয়ার, বাড়ী তৈরি 
ব্যবসায়ী, বিগত বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যাগত বেকার সৈৱ্তদল চা 

এই সব বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ভিন্ন ভিন্ন ৫ 
লোকের এক জায়গায় এসে বাদ করবার সমস্তাও নিতান্ত কম 
জটল নর়। এদের অনেকেই হয়ত এক জায়গায় এসে এক 
সমাজভূক্ঞ হয়ে বাস করতে চাইবে না, সকলেই হয়ত চাইবে 
নিজেদের স্বাঁতন্ত্রা রক্ষা করে চলতে । কর্ণ্মের অবস 
আনন্দপূর্ণ জীবনযাপন করবার অন্ত প্রতি পরিবারে কিছু জি 
দেওয়া হয়েছে সজী চাষের জন্ভ। তা ছাড়া শিশুদের শিক্ষারও 
বন্দোবস্ত করতে হবে । বছ হলে ওরা যাতে বেকার অবস্থায় 
বসেনা থাকে, সকলে কাজি পাঁয় তারও বন্দোবস্ত, হ 
হবে। ইতিমধ্যেই রুগ্ন বাঞ্তিদের চিকিৎসার লুবন্দোবস্তের 
অস্ত স্থানে স্থানে হাসপাতাল, স্বাস্থাকেন্দর স্থাপিত হয়েছে 

ভারত গবর্ণমেণ্ট বাংল! ও পঞ্জাব হতে খে সকল ৰাস্ত' 


দের আন্দামানে নিয়ে গেছেন তাদের জনও এরূপ একটি ক্ষুদ্র 


আকারে হলেও ব্যাপক ও সুঠু পরিকল্পনার প্রয়োজন । প্র 
এর অন্ত গবর্ণমেণ্টকে কিছু ব্যয় করতে হলেও পরিণামে ক্ষ 
অপেক্ষা লাভের অঞ্ধই হয়ত বেশী দেখতে পাওয়া যা 
ইংলণ্ডের শ্রমিক গবর্ণমেন্টও পরিণামে লাভের আশার 
আফ্রিকায় চীনাবাদাম চাষের পরিকল্পনাটি প্রণয়ন ক 

সারা আশা করেন ১৯৫২ সনের পর হতে ৬ ল' 
চীনাবাদাম উৎপন্ন হলে ( হবার সন্তাবনাই বেশ) 
রাজকোষের ১ কোটি পাউণ্ড ব্যয় লাঘব হবে। : 


সাহিত্যের সমস্য! 
স্রীননীমাধব চৌধুরী 


সাহিত্যে আমার হাতেখড়ি হয় আত্মীয় প্রমথ 

ধুর মহাশয়ের নিকটে এবং আমার প্রথম রচনা প্রকাশিত 
সবুন্ধপত্র বন্ধ হইলে আমার পড়াশুনা 

থ ছাড়িয়া অন্তপথে চলিতে থাকে ৷ সাধারণ 


্ ন্ধৰ ছাড়! সাহিত্যিকদের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন 


বহুদিন পরে আবার সাহিত্যের পথে ফিরিতে 
বিপুল বাধ। দেখিয়া নিরুৎসাহ বোধ করিতেছি। 
সন্দেহ হইতেছে যে, যে বাধা আমাকে 


বিশেষ সাহিত্যিকের বা আমার মত সাহিত্যনেবা-ও 
ব্যজিগত সমস্ত নহে, তাঁহা এদেশের সকল সা 
সাধারণ সমস্ত! । মসীক্ৃ্চ মেঘের আবরণ নামাইয়া দিয়া উং 
সন্মুখের পথ অন্ধকার করিয়া রাখিয়ঠছে। মিজ্ষের জ্ঞানবু 
মত বিচার করিয়! সাহিত্যের পথে এই প্রতিবন্ধকের 
বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি । ঈষৎ সংকোচের সঙ্গে সেই ক 
আন্ব বলিতেছি। টা 


ইতিহাসের পানে । কাঁলবৈশাখীর প্রচণ্তা লইয়া 
পূর্ব এশিয়ায় জাপানের অগ্রগতি, মালয় ও বহ্ষদেশে » 





ক টু অনার, নানি ও 'নাগসাকির এ বর্বর 


সলীলা * ও জাপানের পতন, বলদিত মুসোলিনী ও জার্মান 
রূরের জীবনাবসান, চোখের সধুখে কত কি ঘটয়া গেল। 
উপলক্ষে এদেশে অগণিত বিদেশীয়ের আগমন, তাহাদের 
1ধকলাপের ফলে সমাজের স্তরে সুরে বিপুল পরিবর্তন, 
লক্ষ্য ও সর্দিল গতিতে লোভ, অনাচার ও নীতিহীনতার 
সার চোখের সম্মুখে ঘটিল। ১৯৪২ সনের ভারতব্যাণী 
হ-অগ্রির প্রত্থলন চোখের সন্মুখে সংঘটত হইল, ঘরে 
এই অগ্নির উত্ভাপ অঙ্ুভূত হইল । 
পর এই সকল ঘটনার ফলে সমান্দে ও লোকের 
থার কি ফাটল ধরিল তাহার সংবাদ লইবার 
হইতে না "হইতে অতর্িতে একদিন ভূপৃর্ঠ ফাটিয়া 
| ভু-গহ্বর হইতে অগ্নিময় ধ্বংসের স্রোত উৎক্ষিপ্ত হইয়া 
অভিভূত করিয়া ফেলিল। ১৯৪৬-৪৭ সনের ভারত- 
পী সাল্ৰদারিক দাবানলের কথা বলা হইতেছে। অবশেষে 
সেই স্রোতে বাহিত হইয়| চিরদিনের পোযিত আদর্শ ও আশ! 
ন্ট করিয়া আসিল দ্বিবা-বিভক্ত দেশের স্বাধীনত|। 
স্বাধীনতার আবাহন কিয়! উৎসব করিলাম আমরা । 
বের আনন্দ-কোলাহলে খেয়াল হুইল না যে অপরের 


ও অবস্থার ফেরে ত্রস্তগতিতে যে স্বাধীনতা আসিল 


সিল একট! নৈরাশ্ত ও বেদনার রূপ লইয়া । এ 
ব্যাথ্য করিয়া বুঝাইবার চেঃ! কর! নিরর্থক । 
কটার পর একট! এতগুলি প্রচ বিপর্ধ্যয়ে দেশের 
'স্থরতর মানসিক ও চারিত্রিক পরিবতন ঘটিবার 
| সে পরিবর্তন সাহিত্যিকের সুস্ম সংবেদনশীল মনের 
স্পষ্ট ধরা পড়িবার কথা। কিন্ত সমসাময়িক কালের 
বাঁদপন্জ ছাড়া অপ্তত্র অনুসন্ধান করিলে মনে হয় যে, কোন 
ধঁআধাত-নিরোধক ব্যবস্থার সাহাযো অধিকাংশ বাঙালী 
ত্যিক মনের অবিচলিত সাম্য রক্ষা করিতে সমর্থ হৃইয়া- 
সমসাময়িক ঘটনা লইয়া অনেক রচন! প্রকাশিত 
ত্য, কিন্তু পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এক মহা নাটকের এই 
দ্রুত পরিবর্তনশীল দৃষ্ত সম্বন্ধে সামগ্রিক অনুভুতির 
এই সাময়িক রচনাগুলিতে স্পষ্ট । .. 
ঁগেকার দিনের বাংলা সাহিত্যের প্রতি একটু দৃষ্টি 
রান যাউক। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও হিদ্দুকলেন 
ঠা, তত্ববোধিনী তার প্রতিষ্ঠা হইবার পরে বাংল! 
ত্য রেনেসীসের যুগ আর্ত হর। 


জী ১৯২১, ১৯২১ Eo ১৯৩০-এর মধ্যে একস হিস | 
ও অহিংসার পথে দেশ-যুক্তির আন্দোলন চলিতেছিল। 
সাহিত্যের এক অংশে এই পলায়নী মনোবুজির, অহুশীলন 
এখনও চলিতেছে বলির! মনে হয় । কোন কোন সাহিত্যিকের 
রচনায় ইহার প্রভাব দেখা যায় ন]।. দ্বিতীয়: মহাযুদ্ধের 
বিপর্ষয়কর যুগ পর্যন্ত, মুক্তি আন্দোলনের শেষ, অধ্যা ৰা 
কে কেহু অগ্রসর হইবার চে করিয়াছেন তারপর যেন 
সাহিত্যের প্রবাহ ব্যাহত হইয়া নান] আবতে'র সুঠি করিয়া 
তাহার মধ্যে দুরিতেছে, প্রবাহের বাছিক!শক্তি বিলুপ্তপ্ৰায় । 
আজ আবার তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতেছে। 
একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক সেদিন বলিলেন, 
সাহিত্যিকগণ এক বিভ্রান্তিকর অবস্থার সন্ুদীন হইয়াছেন 
অর্থাৎ তাহার] পথ দেখিতে পাইতেছেন না। আজিকার দিনে 
এই কথা একজন সাহিত্যিক কেন বলেন? নালা! দেশের 
সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সন্বপ্ধে অনুসন্ধান করিলে দেখ! যায় 
দেশে যুগ-পরিবত নের মুখে ও পরে সাহিত্য দে পরিবত'নের 
দুম্প্ট ইঙ্গিত দিয়াছে, হৃত স্বাধীনতার উন্তার বা সন্কৃচি 
স্বাধীনতার প্রসার দেশে নুতন, বিচিত্র সাঁহিত্যস্বপ্টীর প্লাবন 
আনিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে যুরোপের বড় বড় j 
ইহা ঘটিয়াছে। সুরোপীর় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভা, 
প্রসারিত হইলে মানদিক দৈগ ও সংকীৰ্ণত| হুইতে যুক্তি 
আশ্বাদ পাইয়! উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগ হইতে যে নৃতন 
বাংল! সাহিত্য গড়িয়া উঠে তাঁহার বেলায় ইহ! 1 দেখা, গিয়াছে । 
৯৯০৫ গ্রীষ্টাবের পুর্বে ও পরে বাংলায়, মহারাণ্ে, পঞ্জাবে নুতন ৃ 
ভাবের বন্য! আপিয়াছিল। সেই প্লাবনের যুগে ইহা পরিলক্ষিত 
হইয়াছে । বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে আশ্রয় করিয়া 
দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন নূতন রূপ লইল। দেশী ও. 
বিদেশী নানা ধার! হইতে রস সংগ্হ্পূর্বক পুষ্টিলাভ করিয়া, 
১৯৪৭ হইতে বিয়ান্তিশ বংসর আগে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্য করিয়া 
ভারতবর্ষে স্বাধীনতা লাভের যে সম্মিলিত অভিযান: আরম্ভ 
হইয়াছিল ১৯০৫-এর বিয়ান্লিশ বংসর পরে তাহা পরিণতি, 
লাভ করিল ইউরিক ও bg ॥ বিজ ভারতবর্ষ : 
পরিত্যাগে। 


আন্বকার দিনে দেশবাসীর ৬ 
নব কজনীশক্তির পরিচয় 
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কোথাও তাহাতে সন্দেহ নাই । দেশ পরাধীনতার নাগপাশ 
হইতে মুক্ত হইয়াছে কিন্ত সে যুক্তির উল্লাস কই? হাজার 
বৎসর পরে হিন্দুভারত আজ এঁক্যবন্ধ হইয়াছে, আত্মকর্তৃত্ব 
পাইয়াছে। কোথায় এত বড় সৌভাগ্যলাভের আনন্দ উচ্ছাস, 
কোথায় নবজীবনের স্ফুরণ ? কেন স্বাধীনতা লাভের পর নুতন 
প্রাণের জোয়ার আসিতে না আঁদিতে ভাটার. টানে নদীগর্ভের 
অবশিষ্ঠ জলটুকু অরিয়া গিয়া পঞ্জীভূত কর্দম ও অপ্রীলের কদর্ষতা 


দৃষ্টি ও মনকে পীড়িত করিতেছে? . 


তাহা হইলে কি বুঝিতে: হুইবে যে, ১৯৪৭-এর '১৫ই 


- আগষ্টের পরে দেশে যে মহা পরিবর্তন হইয়াছে তাহা বন্ধ্যা? 


আনন্দহীন, প্রেরণাহীন স্বাধীনতার-বন্ধ্যত্ব কি সাহিত্যিক যে 
সংকটের সন্মুখীন হইয়া বিমূঢ় বোধ করিতেছেন তাঁহার জন্য 
দায়ী? এই চিন্তাও যে হ্তবুদ্তিকর।' ব্যক্তিগত ভাবে যে 
বাধার কথা বলিয়াছি, তাঁহার মুল কোথায় আজ সতর্ক 
অনুসন্ধান করিতে হইবে । সন্ধান করিতে হইবে বিচিত্র পত্র- 
পুষ্প-ফলের এঁশ্বর্ মণ্ডিত হুইয়া যে নবয়ুগের আবির্ভাবের" কথা, 


কি কারণে আঁজ ভাঁহা এীহীন মনে হইতেছে। 


- ছিল । তাঁহারা উভয় দেশের সমাঁজেই অনেক পরিবর্তন আনয়ন . 


আজ দিকে দিকে বিক্ষোভ । লোকচিত্ত শ্বপ্নভঙ্গের ব্যথার 
পীড়িত, ক্ষুদ্রচিত্ততা, নিৰ্লব্জ লোলুপভার গ্লানিতে অভিভূত, 


. আদর্শ রাজনৈতিক নেতার সন্ত পরাধীনতার শৃলযুক্ত 


€ 


বঙ্গ ও আসামের দ্রাবিড় জাতি 








এইজ্ন্ | 
, করা সম্ভব, অল্প কয়েকটি বৎসরের মধ্যে প্র পর আসিয়া! তাহ! 


৪8২৫ 





পদের তাঁড়নায় জর্জরিত | ক্ষমতার অধিকারী আঁজ দেশের. 
শুধু বর্তমান নহে, ভবিষ্যৎকেও নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রাখিতে অভিলাঁধী। যে স্বাধীনতার আজোক-স্পর্শে জন-. 
মানস-পদ্ন . বিকশিত হইল না, ‘কি আশ্রয় করিয়া তাহা 
আপনার অস্তিত্ব. রক্ষা করিবে? . কি আশ্রয় করিয়! সাহিত্য 
নব স্বষ্টিতে জীবন্ত ও সমৃদ্ধ হইবে? 


সাহিত্যের পথে ফিরিতে গিয়া-নিরুংসহ বোধ করিতেছি 
যে সকল অভিজ্ঞতা শতা্দীকাঁজের মধ্যে 'পরিপাক 


বিপর্যয় ঘটাইয়াছে, লোকের 'চিত্তের হৈর্ঘ, স্বভাবের সংযম, 
চিন্তার প্রথরতা হরণ করিয়াছে । 1 দীর্ঘ দিনের নিপীড়িত 
মনকে সুস্থ ও উদ্দীপ্ত করিবার কথ! যাহার, ভাগ্যদোঁষে ডি 
হইয়াছে অস্বাস্থ্যকর, উদধীপনাহীন |" 


আজিকার এই গ্লানিকর, হ্তবুন্ঠিকর পাঁরিপাঁথিকের মধ্যে 

যে আদর্শের প্রতি সত্যকাঁর নিষ্ঠা নাই তাঁহার চক্কানিনাঁদ 

অতিক্রম করিয়া! যে শক্তিমান সাহিত্যিক নবয়ুগের কথা 

নবয়ুগের ভাষায় বলিবেন সাথহে তাঁহার প্রতীক্ষ! করিতেছি। 

তাহার আবির্ভাবের পথ বধীযুস্ত হউক কায়মনোবাক্যে এই 

প্রার্থনা করিতেছি । বিযুখ জনমানসকে তিনি, সির সৌন্দর্য ও 
প্রাণবন্তার দারা অনুকূল করুন ১ 





বঙ্গ ও আসামের দ্রাবিড় জাতি 
্রীঅবিনাশচ্র লাহিড়ী . 


এক সময়ে ব্গদেশ ও আসামে দ্রাবিডজাতির বিলক্ষণ প্রভাব 


করিয়াছিল । এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ রহিয়াছে ভাঁহ! 


হইতে একটি মোটামুটি ইতিহাস এ প্রবন্ধে দিতে চেষ্টা 


করিব। 

বঙ্গদেশে. আর্য্যগণ প্রথমে কখন আগমন EE 
তাঁহা জানা কঠিন হইলেও সুলভাঁবে নির্ণর করা অসপ্তব নহে। 
বঙ্গ যে আর্ধ্যভূমি তাঁহার সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়] যায জৈন 
বন্মগ্রন্থে । 


' মৃত্যুর পরে রচিত হইয়াছে । মছাঁবীরের স্বৃত্যু হয় ৫২৭ গ্রীষ্ট 
পুর্ব্বাব্দে । অতএব স্ুলভাঁবে বলা। যাইতে পারে যে, আখ্যগণ 


বঙ্দদেশে আঁসিয়াছিলেন প্রায় ৫০০ শ্রী; পূর্ববান্ধে। তখন 
গৌতম বুদ্ধ জীবিত ছিলেন এবং মগধে বিশ্বিদার রাজা 


৬ 


জৈন ধর্গ্রন্থসকল জৈনবৰ্ম্ম প্ৰতিষ্ঠাত! মহাঁবীরের -- 


ছিলেন। ইহার বহু পূর্বে আর্ধ্যগণ বিদেহ, ও মগধ অধিকার 
করিয়াছিলেন । পুর্বে পেখানে দ্রাধিড়গণ বাস করিত. ' 
আর্ধ্যদের বিদেহ ও মগব আক্রমণে *পরান্দিত হইয়া তাহারা 
বদদেশে আলিয়া আশ্রয় এহণ করিল।. দ্রাবিড়গণের পুর্বে 
বঙ্দেশে কাঘার] বাঁস করিত তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ 
কিয়দংশে কোলীয়' ও মোঁদোঁলীয় জাতি বাস করিত এবং 
তাহারা ভ্রাবিড়দিগের নিকট পরাজিত হইয়! পর্বতে ও জঙ্গলে 
আতয় গ্রহণ করিয়াছিল। b - 

আঁর্ম্যগণ কর্তৃক বিদেহ ও মগধ অধিকার & এবং ত্রাযিদ্ধণের 
বঙ্গদেশে আগমন 'প্রায় একই সময়ে হইয়াছিল। 


প্রমাণ আছে। "গুড়ি ‘মার!’ বাঁ“মারি', “পেটা? বাধা? 
ইত্যাদি প্রত্যয়গুলি দ্রাবিড় শব্দ ব! দ্রাবিড় নগর বুঝায়। 


ভ্রাবিড়গণ . 
"যে অন্ততঃ সমগ্র উত্তরবঙ্গ অধিকার করিয়াছিল, ইহার অনেক 


_- সিলগণ ক্রমে শক্তি সংগ্রহ করিয়া 


২৬ 


প্রবাদী 


১৬৫৬ 


*এগঁড়ি' অর্থ বসতি ; “মারা? বা ‘মারি’ অর্থ প্রাহূর্ভাব.( হত্যা 


নহে); “পেটা” অর্থ পণ্যবীধি; বান্ধা" অর্থ ক্রেয়বিক্রয়. 
. স্থান। উত্তরবঙ্গে “সিলিগুড়ি--পিলনাঁমক- গ্রাবিড় শাখার 
বসতি, 'ময়নাগুড়ি'_ দ্রাবিড় ময়ন ' শাখার বসতি ; “লাটা*- 
গুড়ি_লাঁটা শাখার বদতি বা নগর; “জলপাইগুড়ি? 


নদীর অপর তীর. হইতে আগত ভ্রাবিড়দিগের বসতি (পরে 


‘জলপাই’ একটি ফুলের নাম হইয়াছে, কারণ ইহা এদেশে 


ছিল না, স্পেন বা ইটালী হইতে সুত্র পার হইয়া জাহাজ- 


“যোগে আঁসিত,. জলের সহিত ইহার আর কোন সন্বন্ধ নাই )3. 
“সালমার” .( আসামের একটি, স্থান )--যেখানে, শাঁলবৃক্ষের' 


প্রাছর্ভীব ১. ‘ভেড়ামারা!’ যেখানে ডেড়া.বা মেষ বহু পাওয়! 
যায় ;.. ঘোড়ামার1” যেখানে ঘোড়ার প্রাছর্ভাব ; ‘রোয়াল- 
-আরী” যেখানে বোয়াল মাছের প্রাছর্ভাব ; “বাঘমাতী' 
' যেখানে বাঘের প্রা্র্ভাব | “পেটা” শব এখনও বহরমপুরে 
- ব্যবহৃত হয়, যেমন £মঙ্গলবাঁরম্পেট!? মঙ্রলবারে যেখানে 
বাজার, হয়:। ' আসামে ‘পেট!’ শবযুক্ত অন্ততঃ ছুইটি. শহর 
পাঁই বঙ্গদেশের সীঘান্তে-_“বড়পেটা? ও- দরুপেটা” | 
শব্দ ‘হাতীবাধ?,ও 'গাইবীধা” ছুইটি উত্তরবধীয় নগরের নাম 
প্রাচীন প্রাবিড় অধিকার বুঝাঁইতেছে। 


দ্রাবিড় বসতি ছিল। কিন্ত আসামে যে এককালে সুবিস্তীর্ণ 

অঞ্চল জুড়িয়া ভ্াবিড়গণের, বদতি ছিল, কহ Klas অনেক 
প্রমাণ আছে । ভাল 

পুর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে সিলিগুড়ি নগরে জ্রাবিড় 

সিলগণ বাস” করিতেন'। হঁহারাই তংকালে সর্বাপেক্ষা 

' প্রভাবশালী ছিলেন। বলিতে গেলে হঁহারাই বদদেশের' 

জ্রাবিড়গণের নেতৃত্ব করিতেন্‌ | বহুকাল এইভাবে থাকিবার 


পরে যখন আর্ধ্যগণ উত্তরবঙ্গে রাজ্য স্থাপনা করিতে আপিয়া-. 


. ছিলেন, তখন. ভ্রাবিড়গণ ভাহাদিগকে প্রবল বাঁধ! দিয়া- 
‘ছিন্ন । 


করেন । ' সিলগণ সেখাঁনে গিয়া প্রাগন্যযোতিষপুর আক্রমণ 
করেন। কিন্তু যুদ্ধে-পরাঁজিত হুইয়া. তীহারা ব্রহ্মপুত্র 
পার হইয়] আঁপাঁমে.. চলিয়া যাঁন। কামরূপে (গৌহাটিতে ) 
রাজ্য স্থাপন করিয়া তাহারা , খাসিয়া পর্বতের সিলং 


চুড়ায় গিয়]. বসবাস. করেন | খাসিয়াগণ ইহাদের অনেক 


' পরে খাসিয়া পর্বতে বাস করিবার অ্বন্থ, আঁসিয়াছিল।' 
পাঁহাড়ের অপরদিকে 
. সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া ছুইটি বৃহৎ ভূখণ্ড অধিকার 
করিয়া নিজেদের নামে পরিচিত . করিলেন। 
স্থান “সিলহট' ও “সিলচর”_-প্রথমটি তাহাদের বাণিজ্য- 
স্থান, দ্বিতীয়টি তাঁহাদের বসতিত্থান। ক্রমে তাহারা 


. 


‘বান্ধা’ . 


' আঁসাঁয়ে বছ স্থানের 
মাম গুড়ি’ শবাযুক্ত, ইহাতে বুঝা যাঁয়- পুর্বে জে সকল স্থানে . 


টত্তর-বঙ্গে কোথাও র্াজ্যস্থাপন' করিতে না পারিয়া - 
তাহারা আসামের তেজপুরে গিয়া 'রাজ্ধানী প্রতিঠিত - 


এই ছুইটি- 


আসামের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । তেজ- 
পুরের অপর দিকে ব্রহ্মপুত্রের তীরে “সিলঘাট” পর্য্যন্ত তাহাদের 
রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল |. কিন্তু তাহারা ্রহ্ম পুর পুন্রাঁয় পার 
হইতে পারেন নাই 1 

‘কেবল দিলগণই-আসামৈ আসেন নাই । অন্তাঁঘ্ড,বহু হ জ্রাবিড় 
শাখা তাঁহাদের সহিত অথবা তাঁহাদের রাজ্য স্থাপনের পরে টি 
আসামে আপিয়াছিল। -বঙ্গদেশে যাহারা রহিয়! গেল তাহা- 
দের সংখ্যাও কম নহে, তাঁহারা একই দ্রাবিড় জাঁতি। পরে 
আর্ধ্যগণ. কামরূপ ও আসাম অয় করেন। তাহারা: 
সেখানকার . অনাধ্যদিগের নাম দিলেন. “কামচাঁরী” যাহা, 
হইতে ‘কাছাঁড়ী’ শব্দের উৎপত্তি। তাঁহারা আর্ধ্যবিধি প্রতি- 
পালন করিত ন! বলিয়া! তাহাদিগকে  শ্বেচ্ছাঁচারী মনে করিয়। 


এই নাম দেওয়া হইয়াছিল | নওগঁ| জেলায় কামণুর ইহাদের 


নগর, কামক্প ব| গৌঁহাটি জেলায় ইহাদের আচার-ব্যবহার: 
প্রচলিত ছিল. এবং সেখানে ইহার! বাস করিত বলিয়া ‘কাঁষ- 
রূপ? নাম দেওয়া হইয়াছিল । আসামের দেবী: ‘কামাখ্যা!’ 
অনাধ্যদিগেরই দেবী । পরে পশ্চিম হইতে. পূজারী : 
ব্ৰাহ্মণ আনাইয়! এই দেবীকে হিন্দু দেবীতে পরি কর! 
হুইয়াছে। 


কিন্ত অনাধ্যগণ কতকগুলি নাম, দ্বার! আপনাদের-_* 


ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীকে অভিহিত করিত, যেঘন বড ব! বড়; 


মেচ’ ‘মেল, চাই? অর্থ ‘মেল’ বু জাতীয় সভার মধ্যে 


যাহারা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে; ‘রাজবংশী’ রাজার 
বংশীয়, রাভ্রবংশীয় বলিয়া. সকলেই এ উপাধি গ্রহণ করিতে , 
পারে। কোচবিহারের কাছাডীগণ সম্ভবতঃ বাঙালীদিগের 
সহিত মেলামেশা" করায় অন্াপ্ত কাঁছাঁড়ীগণ : তাহা- 
দের দ্বণী করিত, সে অপবাঁদ দূর করিবাঁর জন্ত তাঁহার! | 
নাম লইলেন 'কুল-টাই’ কুচ বা কোঁচ অর্থাৎ কাছাড়ী-. 
কুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । "কিন্তু যখন তাঁহারা কোচবিহারে ' 


স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন, তখন কাছাড়ীগণ স্বভাবতঃই 


তাহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিত। আঁসাঁম ও বাংলার ' 
কাছাড়ী, মেচ, বড (বড়), রাজবংশী ও কেচি__সকলেই. একই 


, গোষ্ঠীর অন্তু ন্ত। 


ইহা ব্যতীত আর একটি আদ্রিম সির ‘আমরা পিচ 
পাই-_ইহাদের নাম ‘মণি’ । . মানভুন ও পুর্ব দিকে মণিহারী 
ঘাটে আসিয়া ইহারা, কিছুদিন বাদ করিয়াছিল । পরে গঙ্গা 
পার হুইয়! দক্ষিণ দ্বিকে-অগ্রদর হইয়া কলিঙ্গ দেশে রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। পুর্বে - কলিঙদেশের নারীগণ অন্দর 
বলিয়া! খ্যাত ছিল, সপ্তধতঃ মণিপুরের নারীগণও ইহার ' 
মধ্যে পড়ে। ইহাদের আর একট শাথ| পূর্ব দিকে . 
আঁপামে গিয়া একটি স্বাধীন রাজ্য--মণিপুর--স্থাপন -করে। 
সম্ভবতঃ আনামের 'জিলগণ ইহাদ্িগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। 


< এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । 


ভাদ 


বন ও আসামের দ্রাবড় জাতি 


৪২৭ 





ছিম্পুরে কাঁছাড়ীদিগের এক. দুর্গ ছিল, তাঁহার ভগ্রারশেষ 
এখনও দেখা যায়। 

এককালে ভ্রাবিড়গণই প্রায় দমথ আসামের অধিপতি 
ছিল। তাঁহারা মোঙ্গোলীয়দের পরাজিত করিয়া পর্বত . 
ও জঙ্গলে . আশ্রয় নইতে বাধ্য করিয়াছিন।. এইরূপে 


৮ তাঁহারা পরবর্তী কাঁলের আৰ্য্য অধিকারের পথ সহ্জ করিয়া . 


দিয়াছিল। | 

কিন্ত আষামের আরধ্যগণ অন চিরকাল গ্বাধীন 
- থাকিবার সুযোগ. দেন নাই। . প্রাগজ্যোভিষপুর সম্বন্ধে 
কিছু রহস্ত আছে, তাহা না জানিলে পরবর্ডা কালের 


আনামের সামাজিক ইত্তিহাস' সম্যক্রূপে. বুঝা যাইবে না। 


, এ বিষয়ে প্রচলিত ইতিহাসের ' বাহিরে যে সকল প্রমাণ 
আছে, তাহা বর্ণনা কৰিলে পাঠকদের বিরক্তির উদ্রেক 


* হইতে পাঁরে। ' সেইন্ন্ পুরববাপর ঘটনাগুলিই আমরা বলিতে. 


চেষ্টা করিব। এই ইতিহাস ছুইটি বিষয়ের মীমাংসার উপর 
নির্ভর করিতেছে। প্রথমতঃ এই নৃতন রাজ্যের নাম 
প্রাক্‌ বা পূর্বজ্যোতিষপুর কেন হইল? পূর্কজ্যোতিষপুর 
থাঁকিলেও - ভারতবর্ষে কোথাও পশ্চিম জ্যোতিযপুরের নাম 
পাওয়া, যায় না। দ্বিতীয়তঃ, অসমীয়া ভাষা ও বাংলা ভাষা 


একই মাগধী প্রান্ত ভাষা, বলিতে গেলে অসমীয়া ভাঁষ! 
বাংলাভাষা হইতেই উৎপন্ন, কিন্ত উভয়ের মধ্যে উচ্চারণের - 


কিছু.. পার্থক্য আছে। অসমীয়গণ' চ বর্গ উচ্চারণ: করিতে 
পারেন না, ভাছার স্থানে স্পর্শবর্ণ' উচ্চারণ করেন, ত বর্গকে 


ট বর্গে পরিণত করিয়াছেন এবং স্পর্শবর্ণের স্থানে বিশৈষতঃ 


শি’ ও ‘স’এর স্থানে হু? উচ্চারণ করেন । এই পার্থক্য 
কিন্পপে আসিল? - 
আমাদিগকে অতীত ইতিহাসের কথ কিছু বলিতে হইবে । 

.: পারস্দেশে একশ্রেণীর পুরোহিত.ছিলেন, তাঁহারা ভারতে 
আসিয়া আপনাদিগকে সৌর ব্রাহ্মণ বলিয়া! পরিচয় দিয়াছেন । 
প্রকৃতপক্ষে হার] গ্রহ্থাচার্ধ্য দৈবজ্ঞ বা জ্যোতিষী ৷ জ্েন্দ- 
আবেস্তা বা পাঁরসিক ধর্মগরন্থে 'অথর্ধ্ণ” পুরোহিত বলিয়া 
ইহাদের উল্লেখ আছে এবং ইহাদিগকে দ্বণা করা হইত। 
হয়ত বা ইহারা নাঁন! গ্রাম্য দেবতারও পু্ধা করিত এবং মন্তরতন্ত 
দ্বার অশিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাঁভ করিয়াছিল । 
জরহুস্ত্-প্রচারিত ধর্টে ইহারা যে অতি হীন বলিয়া গণ্য হইত, 
এ দিকে পারস্তভাষায় লপর্শবর্ণ 'হ’ 
রূপে উচ্চারিত হইত, যেমন বৈদিক: ‘সপ্তসিন্ধবঃ’ পারস্ত ভাষায় 
হুপ্ত হিন্দব’ এবং চকে ‘স’ রূপে উচ্চারণ করা হইত, যেযন 
বৈদিক চতুরঙ্’ পারসিক ভাষায় “সতরঙ্” | ‘ত’ স্থানে ট’ 
ব্যবহার ইহাও অসম্ভব নহে, কারণ কোন কোন আর্ধ্যভ্বাতিই 
যেমন ইংরেজ ‘ত’ উচ্চারণ করিতে পারে না, তাঁহার স্থানে 
ণ্ট’ উজার করে। যাহা হক, এই সৌর ্াম্মণগণ পারক্ত 


. করিয়াছিলেন ।. 


এই ছুইটি প্রশ্নের "উত্তর দিতে গেলে 


‘দেশে অনেকটা দীনহীন জীবন, যাপন করিত। বৈদিক ভাষা 
শুদ্ধরূপে: উচ্চারণ করিতে -পারিত ন! বলিয়! ইহার! বৈদিক 
বৰ্ম্মে ও বেদে অজ্ঞ ছিল সেভ আৰ্ষ্যগণও ইহাঁদিগকে ব্রাহ্মণের. 
সম্মান দেন নাই । | 
শ্রীষীয় প্রথম. শতাব্দীর” শেষভাগে বা দিতীয় শতাব্দীর প্রথম 
. ভাগে পাঁরস্ত হইভে পারদগণ (Parthians) আসিয়া ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। সৌর ত্রান্ষণগণ 
তাঁহাদের সহিত আসিয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিমে বসতি স্থাপন. 
এখনও কাঁশ্মীর্রে দক্ষিণে ও পঞ্জাবে 
ইহাদের বংশধরেরা আছে, কিন্ত তাঁহাদের ভাষা সম্পূর্ণ : 
পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।.. সে যাহা হউক, তাহারা তথায় 
-আধ্যগণের নিকট যে সন্মান পান নাই ইহ্‌] প্রায় নিশ্চিত। এ 
দিকে পাঁরদগণের. রাজ্য বহিরাগত শকের1 অধিকার করিল, 
এবং তাহাদের: নিকট হইতে রাজ্য অপর বহিরাগত জাতি ' 
কুষাণগণ কাড়িয়া লইলেন। কুষাঁণদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট fs 
কণিফ। তিনি বারাণসী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন এবং পাটিলিপুজের রাজা তীঁহার.শাসন স্বীকার করিয়া 
লইয়াছিলেন । ' যখন পূর্বের রাজ্যগুলি এক. সমাঁটের অধীন . 
থাকায় যাতায়াত নিরাপদ হইল, তখন পৌর '্রান্মাণগণ ক্রমাগত, 
পুর্ব দিফে-গমন করিয়া বিদেহের পথে বা মগের পথে পৌ - 
রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।. 'পৌগুরাজ্য উত্তরবঙ্গকে | 
বলে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ইহা উত্তরবঙ্গের পশ্চিমাংশ, অপর. অংশ 
দ্রাবিড়দের অধিকারে ছিল। পোত রাজ ইহাদিগের প্রতি 
সদয় ব্যবহার করিপ্না শ্বরাত্্যে বাস করিতে" দ্বিয়াছিলেন। . 
‘পৌ, রাজ্য বিহারের পূর্বাপীমান্তে অবস্থিত এবং ইহার 
রাঁজ|.ও' অধিবাসীগণ সকলেই রাঙাঁলী। গুপ্ত সাত্রাজ্্য ' 
, প্রতিষ্ঠার পূর্কো অর্থাৎ গ্রষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে 
পো রাজ্যে গোলযোগ হইয়াছিল বলিয়! অমুমান হয়। রাজ-' 
বংশের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ হইতেই হউক অথবা নূতন রাজ্য 
স্থাপনের আঁকাঁজ্ফা হতেই হউক. রাঁজবংশীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা 


' অনেক সৈন্য-সামন্ত লইয় পূর্বদিকে নূতন রাজ্য স্থাপনের জন্ত .. 


অভিযান করিজেন.। দেশের সৌর ভ্রাহ্মণদিগকে ভূমিদানের ও 
নিরাপদে বাস করিবার আঁশ! দিয়! অনেককেই সঙ্গে লইলেন। 
ইহার কারণ এই যে, নুতন রাজ্য স্থাপনূকরিতে গেলে ' যে 
"তাঁহার একাংশ ত্রাক্ষণ্গণের দ্বার! পূর্ণ কর! প্ৰয়োজন, তাঁহার 
অষ্ উপায় করিতে পারিলেন না । কারণ, আৰ্য্য ত্রাহ্মণগণ 
একেই বঙ্গদেশে অন্র ছিল, এবং যাহারা ছিল তাহারাঁও এই 
অনিশ্চিত অভিযানের সঙ্গী হইতে. চাহিল না। এই রাজার 
নাম কি তাহা হান! যায় নাই । ১: 
যাহা হউক, এই পৌওঁ রাজার পুর্বব দিক অভিযানে উত্তরবঙ্গের 
দ্রাবিড়গণ প্রবল বাধা দ্িয়াছিল। ‘সেইজন্ড তিনি কোথায়ও 


" প্রাজ্যস্থাপন করিতে পারিলেন ন! । অবশেষে তেজপুরে গিয়! 


৪২৮ 


রাজধানী স্থাপন করিলেন । 'তেজপুরের সন্নিকটে খোঁদিত 
প্রস্তরস্তস্ত পাওয়া গিয়াছে, ইহার নিকটে জঙ্গলের মধ্যে প্রস্তর- 
‘নিৰ্ম্মিত নগরীরও ভগ্নাবশেষ পাঁওয়! যায় 

- প্ৰাগ জ্যোঁতিষপুরের আর্ধাগণ এই ব্রাহ্মণদিগকে সঙ্গে লইয়া - 
পরে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া কামরূপ আক্রমণ করেন এবং ক্রমে 
আসামের প্রায় স্মগ্ উত্তরাঁংশ অধিকার করেন কিন্ত দেখ! 
যায় যে, তাহারা দসিলং পাহাড় অতিক্রম করিয়া অথবা 
'আসামের . গভীর 'জঙ্গলের পথ দিয়! কাঁছাড়ের সিলচর ও 
পিলহট্ট অথবা. মণিপুর আক্রমণ কারেন নাই। দিল ও 


_ মণিপুরাগণ ততঙ্গেশে স্বাধীন ছিলেন। 


. কররিতেছে। আর্ধ্যগণও ইন্কাদিগকে স্বকীয় সমাজ ও রীতিনীতি . 


- অবিসন্বাদী প্রমাণ. নাই । 


| মিশ্রণ হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই । আঁ 
ভ্ৰাহ্মণগণের বহু নারী দ্রাবিড়দিগকে. বিবাহ. করিয়াছিল এবং 
তাহাদের সন্তান আর্্য-দ্রাবিড়-সভৃত । অসমীয়াগণ ইহাঁদিগকে “ 


অতএব গণন] করিলে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশে যখন প্রথম 
আর্ধ্যসভ্যত বিস্তৃত হইয়াছিল ‘তাঁহার অন্ততঃ ৮০০ বৎসর 
পরে আসামে আধ্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

বঙ্গদেশ হইতে আগত আর্ধ্যজাতির ভাষাই অসমীয়া ভাষা। 
কিন্তু সৌরত্রহ্মণদিগের দ্বারা তাহ] বিস্তৃত হইয়াছে । সেজন্ত 
আসামে পারসীকম্মুলভ উচ্চারণ দেখ! যায়, ইহা ব্যতীত 
বরক্ষপুজ ও পদ্ম| পার হইয়া বঙ্গদেশে যাতায়াত সহজ ছিল না. 


. বলিয়া ভাষা আরও কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে। 


যদিও ভ্রাবিড়গণ আৰ্য্যগণের প্রভাবে রাজ্য. হারাইয়াছিল,. 
তথাপি তাঁহাদের জাতিগত শ্বীধীনত| আজ পর্য্যন্ত রক্ষা 
আপন . আপন 


লইয়া থাকিতে ' দিয়াছেন। ভ্রাবিড়গণ 


ভাষা রক্ষা করিয়াছে, যদিও ভারা প্রাকৃত ভাষাও 
শিখিয়াছে। 
কিত্ত দ্রাবিড় ওঃ আধজাতির মধ্যে যে বহুল পরিমাণে 


আসামে 


জুতকুজিহা ( সুতবংশীয় ).বলিয়া দ্বণা করেন আর বলিয়া 
থাকেন যে ্রাক্ষণদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাঁহ নিষিদ্ধ ছিল 
বলিয়া যেসকল বিধবা পুনরায়, বিবাহ করিয়াছে, তাহাঁদের ' 
সন্তানগণ এ শ্রেণীর। কিন্তু. ইহা প্রকৃত কারণ .নহে। 
প্রাচীন আধ্যসমাঁজে বিধব1-বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, ইহার কোঁন 
যখন বঙ্দদ্েশ হইতে কায়-বর্তগণ 
আসামে 'আদিয়াছিল, তখন হইতে ইহারা আপন্াদ্বিগকে 
কায়-বর্তত (বা কেওট ). নামে পরিচয় দিত। প্রক্কতপক্ষে 
অনেক ত্রাহ্মণজাতীয়া নারীই হ্হেচ্ছাক্রমে দ্রাবিড় বিবাহ 


করিয়াছিল কিন্ত মিশ্রণ এখানেই শেষ নহে। যুটিমেয় আর্ধ্য- . 


জাতি দ্রাবিড়গণের মধ্যে আসিয়া ভ্রাঁবিড়সংমিশ্রণবিযুক্ত 
ছিলেন, ইহা আশা করা যাইতে পারে নাঁ। অনেকে দ্রাবিড়- 
কন্ঠা বিবাহ করিয়াছে এবং তাহাদের সন্তানগণ .নামে.আর্ধ্য 
হইলেও তাঁহাদের মধ্যে দ্রাবিড় ও আর্ধ্য এই উভয় রজ্ঞই- 


$ L প্রবাসী রি ১ 


‘সামাজিক বিধির প্রতিকূল । 
মিশ্রণের আর একটি ব্ধপ দেখা যায়? মণিপুরীগণ হিন্ছু বৈষ্ণব 


.ভ্রাহ্মণদিগের মধ্যে কিছুকাল পূর্বেও ছিল । 


ব্ৰাহ্মণগণের নিকট হইতে গ্রহণ ' 


, দেৱ স্বাতন্তা 


১৩৫৬, 


প্রবাহিত । ইহার ভক্ত দ্রাবিডূদিগের সহিত কোন বাঁদবিসম্বা 

হয় নাই। কারণ আর্ধ্যপ্রভাবযুজ্ঞ ভ্রাবিড়গণ স্ত্ীপ্রধান 'জাঁতি এবং, 
তাহাঁদের-মধ্যে দ্রীন্বাতির স্বাধীনতা! যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান ।' 
কোন কন্ঠার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া তাহাদের নৈতিক ও 
আর্ধ্য-অনাধ্য' উভয় জাতির 


হইয়া! এখন জাঁতিভেদ বিশেষভাবে এহণ করিরাঁছে। তাহারে 
মধ্যে একটি প্রথা আছে, কোন ব্যক্তি সর্বজাতীয়া কন্তাকেই 
বিবাহ করিতে পারে, কেবল যাহার]. সমজ্জাতীয়!' নহে, 
তাঁহাদের সঙ্গে আহার চলে 'না। এ প্রথ|- দ্বাক্ষিণাঁত্যে 
দ্রাবিড়- 
গণের মধ্যে জাতিভেদ নাই, তাহা হইলে মণিপুরীগণ . 
কোথা হইতে. এ রীতি পাইল ?- ইহ! তাহারা অসমীয়া 

করিয়াছিল, ইহাই " 


অনুমান হয়। ত্রাহ্মণগণকে যেখানে তাঁহাদের সংখ্যা অল্প 


সেখানে, এই প্রথ! বাধ্য হইয়| প্রচলন করিতে হইয়াছে। 
ইহাদ্বারাও আর্খ্য ও দ্রাবিড় অনেক মিশিয়! গিয়াছে। 
ভাবিড়গণ” যে একেবারে হিন্দুসমাত্রভুক্ত হয় নাই; ইহ! বলা 


কিন্ত 


যায় না৷ আসামের গোঁস্বামীগণ ' অর্থের বিনিময়ে অনার্খ্য- 


জাতিকে হিন্দু রাজবংশী অমাজতুজ করেন। কিন্তু বদেশ, 4 


হইতে আগত কায়-বর্তগণ ইহাদের অক সমাজে উচ্চস্থান 
অধিকার করিয়াছে । 
মোঙ্পোলীক্নদিগকে সমতলভূমি হুইতে বিতাড়িত, দি 
কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গ ও আসাম দেশে স্বাধীনভাবে 
রাজত্ব করিয়াছে। আর্ধ্যগণের নিকট পরাজিত হুইয়াও 
আর্ধাসমান্জের সমকক্ষরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আপনা" 
হারায় 'নাই।, আর্ধ্যগণের, পরে ব্রহ্মদেশীয় 
আহোমগণ আসাম অধিকার করিয়াছিল, তখনও ইহারা 
আপনাদের. স্বাতন্থ্য হারায় নাই। আহোঁষগণ হিন্দুবর্ম্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, কিন্ত দ্রাবিড়গণ ছিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া - 
. শুন্র ও দাস হইয়া থাকিবে এ কল্পনা সহ করিতে পারে 
নাই৷ . ইহারা প্রভূত, উন্নতি করিতে পাঁরিত, ' কিন্ত 
একটি দেখিই ইহাদিগকে নিয়দিকে আকর্ষণ করিয়া রাখি- 
য়াছে। ইহা অত্যধিক মতপান । যদি ইহার] মঞ্জপান 
পরিত্যাগ করিয়া উন্নতির চেষ্টা করে তবে ইহাদের উন্নতির 
বাঁধা দুর হুইয়া যায় ।' 
ছিল? . খগ বেদে ইহারা লিঙ্গোপাসকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। 
লিঙ্গোপাসন| শৈববৰ্োর অদ্তর্গত। . এখন ইহার! . নানা 
আঁকার হইয়াছে, তাহাতে শৈবধর্ম্ম ঠিক আছে কিন! বল! 
কঠিন। ইহারা দেবী উপাসনাও করিত, পূর্ব্বেই বলিয়াছি - 
‘কামাখ্যা’ দেবী মূলে আসামের অনাধ্যদিগের 'দেবী। 
আহোয়গণ যখন আসাম অধিকার করিয়াছিল এবং বহু দিন 


এই ভ্রাবিড়দিগের - ধৰ্ম্ম কি. 


“অধিকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে। 


ভাদ 





প্রবল প্রতাপে আঁসাঁম' শাসন করিয়াছিল তখন-তাঁহারাঁও শিব 
"ও শক্তির উপাসনা এহণ করিয়া আঁসামে প্রচলন করিয়াছিল। 
কিন্তু এ ধৰ্ম্ম তাহার! কাঁছাড়ীদিগের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ: 
ভাবে গ্রহণ করে নাই, হিন্দুদিগের মধ্য দিয়া গ্রহণ করিরা- 
৷ ছিল । বৈদিক ধর্মের কিছুই আসামে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কারণ 
7 ব্ৰান্মণগণ ছিলেন বেদে অজ্ঞ । যখন বাংলাদেশ হইতে বৌন্ধ- 
_ ঘোষগণ গৌয়ালপাড়ায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাদের 
সহিত বৌদ্ধাচার্যাগণকেও লইয়া আসিয়াছিলেন। গোঁয়াল- 
পাড়ার সন্নিকটে পঞ্চরত্ব পাহাড়ে তাহার! বিহারও নির্ল্দাণ 
করিয়াছিলেন, তাঁহার 'অনেক চিহ্ন আদ্রও দেখা যায়। 
কিন্ত অনুমান হয় পর্বত হইতে গারোগণ নামিয়। আসিয়া 
তাহা ধ্বংস করে এবং ঘোঁষগণের 'গোঁসম্পদ অপহরণ করিতে 


হিন্দু আমলে নারীর স্থান 


» ৪২৯ 


পাস 





থাকে । ঘোষগণ এ অবস্থায় যেচগণের শরণাপন্ন হইয়া 
বৌদ্বধর্দ ত্যাগ করে । শঙ্করদেব আসামে ভাঁগবৎ ধর্ম প্রচার 
করেন। তিনি বিষ্ণুর অবৃতারত্ব ও দাস্য ভক্তি স্বীকার, 
করিতেন | পরবস্ভাকালে অনার্ধ্যদিগকে আধ্যদের সমাজে 
(রাজবংশী নামে ) স্থান দিয়! গোস্বামীগণ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার 
করেন, কিন্ত অর্থের সম্বন্ধ থাকায় ইহা ব্যবসায়ে পরিণত 
হুইয়াছে। নবদ্বীপ ও শ্রীহুট্রের গোস্বামীগণ চৈতত্তপ্রচারিত 
বৈষবধর্ মণিপুরে প্রচার করেন। ইহার ফলে সমর বনি 


_ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্মাবলশ্বী হইয়া! গিয়াছে । 


এই সকল আলোঁচন| করিয়া মনে. হয় অসমীয় 


'সমাঁজে দ্রাবিড় সভ্যতা ও দ্রাবিড় রজ্জ প্রভূত পরিমাণে 
. রহিয়াছে । | 





হিন্দু আমলে নারীর স্থান 


শ্রীরঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ 


"আজকাল আমাদের দেশে আইনের সাহায্যে নারীর নানা 
এই ধরণের সমাজ- 
সংস্কারের প্রয়োন্বনীয়তা যে খুবই বেশী তা সবাই স্বীকার 
করবেন। এ সমস্তার মূল কথা হ'ল সাম্যের ভিত্তিত্তে পুরুষ 
ও নান্সীর সন্বন্ধকে সহজভাবে মেনে নেওয়া । পাশ্চাত্য 
সমাঁজে এই নীতি কিছুদিন থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত, আমাদের 
সমাজে অবস্থাটা! প্রায় উল্টে! | বর্তমানের বৈষম্যমূলক ও 
, জটিল এই সমস্ত সম্যকৃভাঁবে উপলব্ধি করতে গেলে অতীতের 
নারী-সমাজ সম্বন্ধে কিছু আলোচন] হওয়া প্রয়োজন । 


হিন্দু আমলের প্রথম যে যুগ তা হ’ল বেদ, ব্রাহ্মণ এবং 
উপনিষদের যুগ । একমাত্র, এই সময়েই নারীর অবস্থা ছিল 
আদর্শস্থানীয়। তখনকার সমাজ ছিল সরল, স্বাভাবিক 
এবং জটিলতাঁবিহীন । 
সব ক্ষেত্রেই নারীর সহযোগিতা নিয়ে চলত এবং যুগ্ধবিগ্রহে 
তাঁদেরকে অধিকাংশ .সময় ব্যস্ত থাকতে হ'ত বলে নারীকে 
স্বাধীনতা দিয়েছিল তাদের ইচ্ছামত ঘরসংসাঁর ও শিল্পকর্্মাদি 
গড়ে তুলতে । তা ছাড়া তখনকার যে-কোন বর্ধকাধ্যে, পুরুষ 


= এবং নারীকে সমানভাবে ষোগদান, করতে হ'ত ; কাজে 


কাজেই কুড়ি-বাইশ বছরের পূর্বে নারীর বিবাহ হ’ত না। 
' শিক্ষিত! নারী তাঁর অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাঁকত ; 
সমাজে অবাধ মেলামেশা, বিবাহের আগে যুবক-যুবতীর 
প্রণয়, বিধবার বিবাহ--এগুলিকে সহজ্ৃভাবেই নেওয়া হ'ত। 
পর্দার প্রচলন অথব1 সতীপ্রথার কথা তখন কেউ ভাবতেও 
পারত না। '্বয়ংবর প্রথায় যেমন বিয়ে হ'ত, তেমনি বিবাহ- 


কষিজীবী আর্ধাপুরুষেরা জীবনের. 


ফলে, 


. নেঘে এল ষোল, চৌদ্ধ কিংবা বারোতে। 


বিচ্ছেদও খুব সহজে ঘা: পারত । স্ত্রীশিক্ষার ব্যবহা ছিল 
খুবই সন্তোষজনক এরং পুরুষদের মত নারীদেরও উপনয়মের 
পর থেকে নিয়মিত পাঠাভ্যাস করতে হা'ত। তাঁর ফলে 
্ত্রীশিক্ষার বহুল এসাঁরের সঙ্গে, সঙ্গে গাগা, মৈজ্রেয়ীর মত বিদুষী 
মহিলার আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছিল. কেবলমাত্র একটি 
বিষয়ে নারীর অধিকার প্রতিঠিত হয় নি, সে হ’ল সম্পত্তিতে ; 
নিজের বিয়ের যৌতুকাঁদি ছাড়! সমুদয়ই এমন কি প্রতিদিনের 
রোজগার পর্য্যন্ত পুরুষের হাতে তুলে দিতে হ’ত। 

পরবর্ত্তা মহাকাব্য, সুত্র এবং স্মৃতির যুগে অবস্থার যথেষ্ঠ 


. অবনতি ঘটল । এতদিনে আর্ধ্য-অনার্ধ্য সংমিশ্রণ অনেক দুর . 


এগিয়েছে । আর্ধ্য-পরিবারে অনার্ধ্য স্ত্রী প্রবেশ করে এক 
মহা অনর্থের হুষ্টি করল । অনার্ধ্য দ্রীর। যথেষ্ট শিক্ষাদীক্ষার 
অভাবে বর্মকাঁধ্যে পুরুষের সহায় হতে না পাঁরায় তাঁদের 
সঙ্গে সঙ্গে আর্ধ্য-দ্রীরাও তাঁদের সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত 
হ’ল। ভা ছাঁড়া যাঁগষজ্ঞ, পুজা এই সময় এত বেদী তিল 
আকার ধারণ করল যে, নারীদের পক্ষে পুরুষের সঙ্গে তাল. 
রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল । ক্রমশঃ যাজক সম্প্রদায় ধর্প্কার্ণ্যে 
নারীকে নাঁমেমাঁজ সহযোগিনী রেখে তার এতদিনকাঁর 
অধিকার খর্ক করল। তায় ফলে নারীর শিক্ষাদীক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা বহুল অংশে কমে গেল এবং উপনয়ন-প্রথা 
উঠিয়ে দেওয়া! হ’ল । শিক্ষার অভাবে নারীর অধিকার সম্বন্ধে 
‘চেতনা কমে গেল এবং তাঁর বিয়ের বয়স কুড়ি-বাইশ থেকে 
আবার এতদিনে 
আর্ধ্যকের রাজনীতিক প্রতি! পূর্ণ হযে উঠেছে, শান্তি শৃবলার 
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মধ্যে তাদের ভোগম্পৃহা! বেড়ে যাওয়ার জন্যে তাঁর! অল্প 
বয়সেই বিয়ে কর! সুরু করল । অন্ত বয়সে, সংসারে ঢোকার হয়ে 
“ফলে নাঁরী স্বভাবতই পুরুষের অধীন হয়ে পড়ল । . বহুবিবাহ 
: আরম্ত হ'ল. এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্দাও এসে পড়ল । এ যুগে 
সনধ্যা্সবর্ট্দের বহল প্রচারের ফলে. সতীপ্রথা ও আজীবন 
. বৈধব্যের আদর্শও প্রসারলাঁভ করল । এইভাবে কুপ্রথাগুলি 


"ক্রমে ক্রমে.এসে জুটল এবং পুরুষের নিকট নারীর অধীনতার . 


গোড়াপত্তন হয়ে-. গেল! কেবলমাত্র সম্পত্তিতে নারীর 


অধিকার এ যুগে কতকট এগিয়েছিল, কেনন! উত্তরাঁধিকার- | 


কুলে পাওয়! সম্পত্তিতে সে জীবনম্বত্ব লাভ করল । 
"এরর পর এল মৌধ্য আমল । 


" অবস্থার কোন পরিবর্তন, হয় নি। বাঁল্য-বিবাঁহ ও বহু- 
বিবাহ . দুই-ই সমানে চলতে লাগল; ফলে নারী 
শোচনীয় ভাবে পরাধীন” হয়ে পড়ল । শিক্ষাব্যবস্থা সীমাবদ্ধ 


' হয়ে থাকল উচ্চবংশীয়াদের মধ্যে এবং তাঁতে ফল এই হ'ল যে, 


_ সাধারণ নারী হয়ে পড়ল বড় বেশী আচারপরায়ণা এবং 
সংক্কারাচ্ছন!। মহারাত্ণা অশোক তাঁর“এক শিলাশাসনে 
আক্ষেপ করেছেন যে, নারীরা অধথা কতকগুলি তথাকথিত 
মঙ্গল আচরণে ব্যস্ত থাকে যাঁর'সঞ্জে-ধর্ণের কোন সংস্রব নাঁই। 
তখনও বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রচলন ছিল, এবং বিধবাদের বিয়েও 
কিছু কিছু হ’ত। তা সত্বেও ছুনাঁতির ' প্রশ্রয় এযুগে এসে 
পড়ল এবং আইন করে পতিতাঁলয়গুলি.: নিয়ন্ত্রিত .করার 
. ব্যরস্থা করতে হ’ল । তবে সম্পত্তিতে অধিকার আগের মতই 
বন্ধায় রইল এবং মোটামুটভাবে নারীর সম্মান অ্ষুধ থাকল ।' 
কোঁটিল্য_ লিখে রাখলেন. _.তাঁর অর্ধশনে--যেধানে নারীর 
অসম্মান কর] হয় সেখানে দেবতারা অসন্থষ্ট হন ।- 


পরবর্তী যুগে বা হিন্দু আমলের, শেষ পর্বে নারীর স্থান. 


... পুর্ণভাবে পুরুষের অধীন: হয়ে পড়ল । গ্রীক-কুষাণ ও গুপ্তযুগে 
---সংছিতা লেখকেরা ও ব্যাখ্যাঁকারের1 নারীকে পুরোপুরিভাবে 


পুরুষের. কর্তৃত্বের মুঠোর ভিতর এনে দিল.। বিয়ের বয়স. 


কমিয়ে-করা হ'ল আঁট কিংবা নয়।. অশিক্ষিতা বধু ছিলাবে 
নারী পুরুষের সহকন্মিণী অথবা সহধর্ম্মিমী হবার অনুপযুক্ত 
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মেগাস্থিনিসের বিবরণী. 
এবং কৌটিল্যের অর্থশাপ্র থেকে যা জানা যায় তাতে দেখি, 


+ হল। 


J 
কাত য় 
সস 


হয়ে রইল। জাঁনবিজ্ঞানের সমস্ত ভাঁগার তাঁর, কাছে বন্ধ 

হয়ে রইল_গাঁথা, গল্প, পুরাণ ব! ' উপাধ্যানের মধ্য দিয়ে ' 
অতীতের. শ্রত্তিরোঁচক. কাছিনীই, হ'ল তাঁর মনের এক- 
মাত্র উপজীব্য ৷ “তাতে অন্ধভক্তি, স্তাবকতাঁ- ও কুসংস্কার | 
বাড়তে থাঁকল। বিধবা-বিবাঁহ ন্যেধ ও বহুবিবাহের 
বহুল প্রচলন মাঁরী-সমাজকে ঠেলে দিল নান! অনাচারের 
পিচ্ছিল পথে । এর উপর মন্থ প্রমুখ কয়েকজন শাস্তরকার ' 
নারী-পুরুষের সম্বন্ধকে বিক্ৃত-করে দেখাঁলেন। . তাঁরা জোর 
গলায় ঘোষণা করলেন যে নারীর স্বাঙন্ত্য বা স্বাধীনতা থাক! : 
উচিত নয়--সে বাল্যে থাকবে পিতাঁর অধীন, যৌবনে স্বামীর 
এবং বার্ধক্যে পুত্রের । স্ত্রী স্বামীকে দেবতার মত পূজা করবে, 


তার.সমভ কথা, শুনবে ও.মেনে .চলবে' এবং স্বামীর মৃত্যুর 


পর সহ্মরণে প্রাণত্যাগ করবে-_এই হ'ল নারীর জন্ত ব্যবস্থা । 
কোন ভ্ত্রীর-সন্তান ন! হলে অথব| সব . সন্তান মরে গেলে , 
এমন কি তাঁর শুধু কণা হলেও তাঁকে ত্যাগ করে তাঁর স্বামী 
আবার বিয়ে করতে পাঁরবে, পুরুষকে 'সে অধিকার দেওয়া! .. 
যদিও মন্দ নারীর সম্মানকে অতি উচ্চে স্থান দিলেন 
ভবু স্পষ্ট ভাবেই তাকে পুরোপুরি পুরুষের. করতলগত করে 


দেওয়া হ’ল । 


একথা আন্দকাল সবাই স্বীকার করবেন যে, যে সমাচ্ছে__ 
'নারীর স্থান যথাযোগ্য নয় সে সমাজ-ব্যবদ্থা .ক্রমাবনতিশীল 


এবং ক্ষয়িষ্ণু । হিন্দু আমলের শেষ পর্বে এই ভাবে নারীর . 


স্থানকে হেয় "করার প্তই 'ছিন্দুর জাতীয় শক্তি ছুর্বাল হয়ে 
পড়ে এবং যুদলমানদের ভাঁরত-বিজয় সহজেই সম্ভব হুয়। 


. সুটিশ শাসনের যুগে” পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে .. 
আমরা- বুঝেছি - যে একমাত্র শিক্ষা ও সংযণের গণ্ডীর ভিতরে 


নারীকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া 
অন্য কোন পথ নাই। আধুনিক সমাজ ও.রাষর গড়ে তুলতে 
গেলে. তাঁর ভিত্তি স্থাপন করতে হবে পুরুষ ও নারীর 


"সহযোগিতায়, নারী সেখানে থাকবে পুরুষের সহকর্মিধী ও , 
 সহ্ধশ্মিধী হিসীবে,_তার অন্থগৃতাঁ ক্কপাঁপাতী হয়ে নয়। 


জগতের প্রগতিশীল সব দেশেই তাই হচ্ছে, আমাদের দেশেও, 
যধাশীদ্র তাঁই হওয়া উচিত Lr - 






হন 


সস -৩০পা 


বাকী রহিল না। 


বাসি ফুল 
শ্রীজগদীশচন্্র ঘোষ 


আঁজ দিনকয়েক হুইল সুধীর বাড়ী আঁসিয়াছে। সেদিন' 
বিকালবেল! তাঁহার মা তাঁহার কাছে আসিয়। বলিলেন 
আমার বড় ইচ্ছে হয়েছে সুধীর--আঁমাঁকে যদি একবার বাব! 


‘এই পৌঁষ সংক্ৰান্তিতে গলী সাগর ঘুরিয়ে আনতিস । সুধীর 
" আমারও ভারি ' 


উৎসাহিত হইয়! বলিল-_বেশ ত চল মাঁ। 
ইচ্ছে_-সাঁগর তো কখনও দেখি নি--এবার দেখে আপা 


যাবে । তাঁহার ম| বলিলেন__তা'হলে তো আঁর দিন নেই 


আজ হ’ল দশমী, পরশুই যাত্রা করতে হবে। 

_ বেশ, তুমি গোঁছগাছ কর- বেশী'কিছু কিন্তু নিয়ো 
মাঁ_যে ভিড় শুনেছি, পথে খুব কষ্ট হবে। আর দেখ মা, 
ভুমি কিন্ত আগে থাকতে কারু কাছে গল্প করে] না--তা 
হলে এবারও সেই কাশী যাবার বারের মত বার-চৌদ্ধ জন 
মোয়েছেলে এসে জুটবে । 2 

সুধীরের মা বলিলেন--ন!| বাবা, 
কাঁকে ? তুই নিশ্চিন্দি থাক । 


গল্প আঁবার করব, 


বেড়াইতে আসিলে ভাঁহাকে বলিলেন--শুনেছ ঠাকুরঝি, সুধীর 
আমাকে গঙ্গাসাগরে নিয়ে যাচ্ছে--এই তো পরত আমরা রওনা 
হচ্ছি। মৈত্রবাড়ীর বড়বউ ঘাটে যাইভেছিল - তাহাকে 
ডাকিয়া বলিলেন--কি বউ একৈবারে যে ভরসদ্ধ্যে বেল! 


ঘাটে.যাচ্ছ। বড়বট কি যেন বলিতে বাইতেছিল-_ভাহার ' 
" দেখ! গেল ।, ইহার মাসভিনেক পরে সৌদামিনী তাহার 


মুখের কথা ক্লাঁড়িয়া লইয়া বলিলেন-_এবার বুঝি বাব! কপিল- 
মুনি দয়া করেছেন-_-পরশু আমি আর স্থধীর সাগরক্গানে যাচ্ছি। 

পরের দিন পাড়াময় কাহারও আর খবরটা জানিতে 
বিকালবেলা তারিণী মাঝির স্ত্রী আসিয়! 
ধরিয়া বসিল --দিদি ঠাঁকরোন, এবার আমাকে আর ' সছকে 
সঙ্গে নিঙে হবে--ত1 নইলে কিছুতেই ছাড়ব না। ' সেবার 
আপনারা কাশী গেলেন -জামার ভাগ্যে ঘটল ন1।.. এব 
কিন্ত যনোবাঁছ পূর্ণ করতেই হবে । | 


স্ুধীরের ম] বলিলেন--তাঁই তে! সর মা--স্ুধীর রাজী, 


হলে ত হয়। আচ্ছা বাও এখন, দেখি বলে কয়ে--সন্ধ্যেবেলা 


= এস | বিকালবেল| নুধীর বেড়াইয়| বাঁড়ী ফিরিলে বলিলেন, 


বুঝলি সুধীর, তাঁরিমী মাঝির বউ এসে কত করে ধরেছে" 


"তাঁকে আঁর তাঁর মেয়েকে সমে নিয়ে যেতে হবে। নি 


কিছু বলি নি বাবা--তুই যা বলিস তাঁই হবে । 

সুধীর বিরক্ত হইয়া বলিল--তোমাকে ত আগেই নিষেধ 
করেছিলাম যা, যে আগে থাকতে কাউকে কিছু বলো না । 
আঁ দেখি: সাপ গীময় সব্বাই জেনে ফেলেছে। মিত্তির- 


কিন্তু সন্ধ্যার আগে বোৌঁসেদের বাড়ীর নিস্তারিধী ঠাকুরাদী 


এবার 


বাড়ীর পিসি, রমেনের মাঁ বাবা যাবেন বলে ধরেছেন । এখন 
কাকে রেখে কাঁকে লেওয়] যাবে। চলুক সবাই-_-শেষটায় 
ভুগে মরতে হবে আমাকেই । একটু চুপ করিয়া ডাকিয়া 
জিজ্ঞাস! .করিল--কিন্ত তার মেয়ে যাবে বললে না 
তার মেয়ে তো-_তার-মেয়ে পৌধামিনী-_সে যে আজ বছর 
ছুই হ’ল বিধবা হয়ে বাপের বাঁড়ী এসেছে। 

পরের দিন বিকাল বেলা সুধীর জন ছয়েক যাত্রী পদ 
করিয়া কলিকাভার গাঁড়ীতে টাঁপিয়া বসিল । 
্ঁ ২ 

পনর বছর বয়সে ভাল ঘর দেখিয়া সৌদামিনীকে .তাঁর 
বাব! বিবাহ দিয়াছিল। কিন্ত কয়ট] মাস যাইতে না যাইতেই 
প্রকাশ পাইল সৌদামিনীর স্বামী বলের মুচ্ছা রোগ আছে। 
হঠাৎ সে কখনও কথনও অজ্ঞান হইয়া পড়ে--মুখ দিয়া' 
ফেনা উঠে, সার! শরীর খিঁচাইতে থাকে 

সংবাদ পাইয়| তারিণী মাথায় হাঁত দিয়া বলিল--অনেক 
খরচপন করিস্সা একমাত্র মেয়েকে বিবাহ দিয়াছিল, শেষে 
তাঁহার অদৃষ্ঠে এই হুইল | মাস ছুই পরে হঠাৎ এক দিন 
ভেদ্বমি হুইয়া ভারিমী ইহলোক ত্যাগ করিল। আরও 
কিছুদিন পরে তাহাদের বাড়ীয় পাশের নদীটিতে সুবল নৌকা 
ক্করিয়া কোঁথায় যেন যাইতেছিল--আর ফিরিয়া আসিল ন]। 
পরের দিন নদীর বাঁকের চড়ায় তাহার ম্বতদেহ ভাঁসিতে 


মায়ের কাঁছে ফিরিয়| আঁসিয়াছে-_-আর শ্বশুরবাঁড়ী যায় নাই । 
তারিমীর অবস্থা! বেশ" ভালই ছিল-_থাঁন ছুই মাছ ধরার 
নৌক1_ বেড়াজাল যাহা- ছিল, ভাড়া খাটাইয়া সোদামিনী - 
আর তার মায়ের বেশ সচ্ছল ভাবেই দিন চলিয়া যাইত। তা. 
ছাঁড়া তারিণী নগদ টাকাও কিছ রাখিয়া গিয়াছিল। 

কলিকাতার গার ঘাট হইতে তাঁহারা শেষ: রাত্রে 
প্ীমারে চড়িল। সেকি ভিড়। সকলের আগে সুধীর, তাঁহার 
পিছনে পিছনে এক এক ভ্রন অন্যের কোনরের কাপড় ধরিয়। 
দাড়াইরা ধীরে ধীরে শ্তীমারের দিকে অগ্রসর হুইল । দ্রীধারটির 
হুই পাশে ছইখানি গাধাবোট জুড়িয়! দেওয়া, তাঁহারই একটিতে 
সুধীর জায়গা করিয়! লইল। 

. সৌদামিনী কখনও শহর দেখে নাই। কলিকাতা 
নগরী প্রথমেই তাঁহাকে একেবারে অবাক করিয়া দিল 
তারপর গ্টীঘারে চড়িয়া ণগাঁর উপর দিয়। এই যে গাঁদা গাঁদ| 
লোক যাইতেছে-__ইহ! আরও আচ্চর্ধ্য | ডারমণ্ড হারবারের 
পরে সে ভাঁবিল এই কি সমুদ্র ? কোন দিকেই কুলকিনারা ত 


৪৩২ 





চোখে পড়ে না। সব চাঁইতে বিস্ময় তাহার কাছে সুধীর 


' দ্বাদাবাবু। এত সবও জানে দাঁদাবাবু-কোঁথ! হইতে কি. 


সুবিধা আদায় করিতে হয়, কেমন করিয়া টিকেট কাটিতে 
হয়, জাহাজে চড়িতে. হয়, আঁরও সব নানা. প্রকারের 
ব্যবস্থা_-সব যেন একেবারে দাদাবাবুর মুখস্থ । পসৌদামিনী 
ভাবে _আচ্ছা হঠাৎ যদি দাঁদাবাঁবু এখন তাঁহাদের ফেলিয়। 
কোথাও চলিয়া যায় তাহ! হইলে তাহাদের এই ছয়টি প্রাধীর 
কি গতিই না হইবে। তাঁহার! .সকলে মিলিয়! কীাদিয়া- 


কাটিয়া অস্থির হওয়া ছাঁড়া আর কিছুই করিতে পারিবে ন]। - 


প্রমারের ভিতর চলিবাঁর সময় পাশের এক যাত্রীর একটা! 
পোটলায় বাঁধিয়া. হোঁচট খাইয় পড়িয়া গিয়াছিল সৌদামিনী 
_ সঙ্গে সঙ্গে সুধীরের ধমক খাইয়াছিল সে।. লজ্জায় “মরিয়! 
গিয়াছিল সৌদীমিনী | পরে খুব মিটি করিয়া দাঁদাবাঁবু বলিয়া- 
ছিলেন, পথ দেখে চলতে হয়--এমনি করে কি পথে-ঘাটে 
চল! বায়, এখনই তো! ছাঁত পা ভাঁঙতে পারত । ধমক দিলে 
কি হইবে--সৌদাঘিনীর কোন ছুঃখ হয় নাই। দাদাঁবাবুর 
সকলের উপরে কি সতর্ক দৃষ্টি ! 

সারারাত্রি ডাঁরমও হারবাঁরের কাছে চ্টীমার নোঙর করিয়া 
থাকিয়। সকালে আবার চলিতে আরম্ভ করিল। বেলা গোটা! 
বাঁরোর কাছাকাছি গঙ্গাসাগরে আসিয়া পৌছিল।.গ্রীমার হইতে 
নামা এখন এক সমস্ত! | ্রীমার তে! একেবারে কুলের কাছে 
যাইতে পারে না, কাজেই ছ্টীধারের গাঁয়ে অসংখ্য ভাড়াটে 
নোঁক! আসিয়া লাগে, সেই নৌকায় চড়িয়! তীরে যাঁইতে হুয়। 
এদিকে সমুদ্রের ঢেউয়ে গ্টীমারের ভেকের তিন-চার হাত নীচের 
নৌকাগুলি কলার খোলার মত অনবরত ছুলিতে থাকে 
তাকাইলেই ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যায় । 
সকলে ] সুধীর ধরাধরি করিয়া সকলকে নামাইয়! দ্রিল__ 
অবশেষে সৌদামিনীন্প পাল!--স্ধীর চট্ট করিয়া তাহার ছুই- 
খানি হাত ধরিক্ ঝুপ করিয়া নৌকার উপরে ছাড়িয়া দিল। 
কি নরম অথচ জোরালো হাত দাঁদাবাবুর। সে একেবারে 
অভিহুত হুইয়! গিয়াছিল । | 

সাগরসদ্দমের চড়ার উপরে নামিয়া-সে এক অভ 
ব্যাপার | শুধু বালি আর বালি। এই বালির চড়ার 
উপরে কত যে যাত্রী আপিয়া হাজির হইয়াছে, তাহার 
সংখ্যা কে করিবে ! এই বালির উপরে ছহুইধানা করিয়] 
হোঁগলার দরমা ফেলিয়! দিব্যি একটি কুঁড়েঘরের মভ করিয়! 
যাত্রীরা তাঁহারই তলায় ছুই এক দিনের ভন্ভ সংসার পাতিয়া 
বসিয়াছে। এক একটি এমনি ঘরে বড়জোর ছুই জন করিয়া 
লোক শুইতে পারে- হামাগুড়ি মারিয়া ভিতরে টুকিতে 
হয়। সৌদামিনী যে দিকে তাকায় সে দিকেই এমনি 
অগ্তনতি হোঁগলাঁর ঘর। সুধীর কতকগুলি হোঁগলার দরম] 
কিনিয়া আনিল--তাঁহাঁদের চাঁরখানা এমনি ঘর তৈরি হুইল । 


প্রবাসী 





কেমন করিয়|। নামিবে ' 


১৩৫৬ 





একথানায় দাঁদাবাবু আব তাঁর মা, অন্ত দুইখানায় আঁর করদ্বন, 
আৱ একথান| সৌদীমিনী আর তাঁর মায়ের জন্ত-ঠিক হইল । 
বালির উপরে বিছানা করিয়া .শুইতে দিব্যি ভাল লাগিতেছিল 
পসৌদাঁমিনীর । তাঁহাদের সামনের.ঘরটিতেই দাঁদাবাঁবু আর 
তার মা থাকেন--একেবারে পাশাপাশি, হাত ছুই দুর মাত্র? 
আগামী কল্য শেষ রাজি হইতে" স্নান আঁরস্ত হুইবে, স্বান 
সারিয়া কপিলমুনি দর্শন, তারপর জারা মেলা ঘুরিয়া 
নানাপ্রকারের যুর্ঠি দেখা--শত শত সাধু, কেহ বা লক্বা. 
জটাওয়াল।-_গায়ে ছাই মাথা, কেহ সামনে ধুনী ভ্বালিয়া, কেহ 
চিৎ হইয়া চোখ বুঁজিয়া এই বালির উপরে পড়িয়া আছে 
তাহাদের দর্শন কর! আর ছুই একটি করিয়া পয়সা দেওয়া | 
বালির উপরে উন্থন খুঁড়িয়/ সঙ্গে আন] থাঁপরাতে চাল- 
ডাল মিশাইয়া খিচ্ড়ী পাক করিয়া লইল তাঁহার1। সুধীর 


.শীলপাতা কিনিয়া আনিল, সেই শালপাঁতা বালির উপরে 


পাতিয়া লইয়া তাহাতে খিচুড়ী ঢালিয়া খাইতে হইল। 
একেবারে বালির রাজ্ত্ব_জামায়, কাঁপড়ে, গাঁয়ে, ভাতে সব 
জিনিষেই কেবল বালি। শাঁলপাত| ফুড়িয়৷ বালি উঠিয়া 
পাঁভের ভাত সব একাকার ক্ষরিয়! দিতে চাঁয়। বেশ মজ। 
লাগিতেছিল সৌদামিনীর । 

পরের দিন এক কাও করিয়া বসিল সে । শেষ রাতে উঠিয়া 
সকলে সাগরসশ্রমে স্থান করিয়া কপিলমুনি দর্শন করিতে 
গেল! কগিলমুনির ঘরটির কাছাকাছি সেকি ভিড়! 
সেই ভিড়ের. ভিতরে সৌদামিনী হঠাৎ এক সময় বুঝিতে, 
পারিল সে হারাইয়া গিয়াছে । সে তাহার মায়ের কাপড় 
যরিয়! ছিল --কখন কাপড় ছাড়িয়! দিয়াছে, কখন তাঁহাদের 
নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়! পড়িয়াছে তাহা জানিতেও 
পারে নাই। প্রথমে সেই অনসমুদ্র ঠেলিয়। যে দিকে খুশী 
ছুটাছুটি কগিল-_চীৎকার করিয়া ডাকাডাকি করিল, 


শেষে কিছুতেই কিছু হইল ন! দেবিয়! ক্রমে ক্রমে এক-* 


পাশে, ' যেখানে একটু ভিড় কম সেখানে দীড়াইয়া 
ফৌপাইয়! ফৌপাইয়া কাঁদিতে লাগিল । কোঁথাত্ন যাইবে দে? 
তাহাদের হোগলার ঘরগুলা যে কোন্‌ দিকে--সে কোঁন- 
মতেই তাহা ঠাহ্র করিতে পারিল নাঁ। তাঁহাদের দল যে 


কতদূর অগ্রসর হইয়া গেল তাঁহাও বুঝিতে পারিল না। কিছু- 


ক্ষণ এমনি কাটিবাঁর পর একজন লোক তাঁহার নিকটে 
আঁগাইয়! আসিফ! প্রশ্ন করিল, আপনি কি হারিয়ে গেছেন ?. , 
সৌদামিনী কোনক্রমে জবাঁব দিল- হ্যা । 

আমার সঙ্গে আঁগ্ুন__-আঁমাদের আঁপিসে যেতে হবে". 
সেখান থেকে খোজ. করে আপনার ঠিকানায় পৌছে দেব। 
সৌদামিনী লোকটির কথা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিল নাঁ_ 
অনেক দ্বিধা ও সঙ্কোচের পর তাঁহার সহিত চলিতে লাঁগিল। 
কাছেই তাহাদের আপি । কয়েকজন মিলিয়া তাহাকে প্রশ্ন 


৩ এই যে সৌদামিনীর মা, 


ভা 


ধাদি দুল 
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করিতে লাগিল--সঙ্গে । কে কে আছে ? কেমন করে হারিয়ে 
গেলেন ? , আপনাদের বাসা কোন্‌ 'দিকে কিছু ঠাহর 
করতে'পারেন ? ' পু্ধরিধীর কোন্‌ দিকে ছিলেন? এঁষে 
লাল নিশান উঠছে এ দিকে কি. আপনাদের বাসা? 
সৌদামিনী কোন প্রশ্নেই ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারিল 
না। | 2০ স্ট রা 
অবশেষে একদ্রন হ্বেচ্ছাদেবকের সঙ্গে তাঁহাকে দিয়া 
আপিস হইতে. বলিয়া দিল-_এর সঙ্গে যান, সার! মেলা 
ঘুরে ঘুরে ঠিক করুন কোথায়. আপনাদের বাঁপা। সেই 
্বেচ্ছাসেবকটির সহিতি সৌদামিনী আপিস হইতে বাহির 
হইতেছে এঘন সময় সে চেঁচাঁইয়! উঠিল-_.এ যে দাঁদাবাবু__ 
এ ততক্ষণে সুধীর আগাইয়া আসিল । সে তাহাকে 
সঙ্গে করিয়া চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল, তুমি ভারি 
অসাবধাঁন সৌদামিনী, তোমাৱ জন্তে সকলে তো মহ! 
চিন্তিত, তোঁমার মা তো একেবারে কেঁদে-কেটে অস্থির । কেমন 
করে হারিয়ে গেলে বল ত? সৌদামিনী জবাব লিল, যা ভিড়, 
হাতের কাপড় কখন ছুটে গেল ঠিক পাই নি। আবার 
সেই কপিলমুনির মন্দিরের কাছ দিয়া! ভিড়ের মধ্যে 
সৌদাঁমিনী ক্রমাগত পিছা ইয়া! পড়িতেছে দেখিয়া, সুধীর ডান 


---হাঁত দিয়! তাঁহার একখানি হাঁত শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া 
ভিড় অত্তি- - 


পথ করিয়া লইয়া অগ্রপ্র হইতে লাঁগিল। 
ক্রম করিয়া বাহিরে আঁসিয়া সুধীর যখন তাহার হাত 
ছাড়িয়া দিপ, তখন সে লক্দ! ও সঙ্কোচে এতটুকু হইয়! 
গিয়াছে । 

তখনও সুধ্যোদয় হয় নাই_আঁকাশের পশ্চিম প্রান্তে 
পুণিমাঁর চাঁদ হাসিতেছে | সমুদ্রের একেবারে তীর থেষিয়] 
চলিয়াছিল তাহার1-_সমুগ্রের অশ্রাস্ত গর্জন আর যাত্রীদের 
কোলাহলে সারাটা জাঁয়গ| মুখরিত হইডেছিল | সুধীর বলিল, 
তোঁমাঁর মত আনাঁড়ী লোককে কি কখনও তীর্ঘস্থানে আনতে 
হয়! তীৰ্থে এসে এত লজ্জা আর সঙ্ষোচ করলে পায়ে 
পায়ে বিপদ । 

সৌদাঁঘিনী হাসিয়া বলিল, আঁনাঁড়ী লোক বলেই ত 
আপনার সঙ্গে এসেছি, অস্ত কেউ হলে কি মা আমাকে নিয়ে 
আসত ? 

নিজেদের বাসাঁর -কাঁছে আসিয়া সুধীর ডাকিয়া বলিল, 
তোমার মেয়েকে ফিরিয়ে এনেছি 
দেখ। 

সাগরস্বান সারিয়া বাড়ীতে ফিরি! সৌদামিনীর মনে 
হইল--আহা, এ যেন সাতটা! দিনের একটা মধুর স্বপ্ন! 
সারাটা জীবন ধরিয়াই যদি এমনি সাগরস্নান টনি 1 

bo) 
কয়েক দিন পরে সুধীর কলিকাতায় রী গেল] 
৭ 


. থাকবি, সারাটা জীবনই ত পড়ে আছে। 


সৌদামিনীর কিন্ত আর কিছুতেই মন টিকিতেছিল না। 


নিজেদের বাড়ীর দাঁওয়ায় বসিয়া ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার চোখের 


সপ্মুথে ভাসিয়া  উঠিতেছিল সাগরসঙ্গমের সেই দৃষ্ঠ। সেই 
উন্ুক্ত- আঁকাশতলে যতদুর দৃষ্টি যায় কেবল জল আর 

--সেই.সমুত্রের অশ্রাস্ত গর্জন_-মেই অনসমুদ্রের কোলা- 
হল, সেই বালির উপরে বসা বীধিয়। দাদাব।বুদের 
সহিত এক সঙ্গে থাকা, গ্রীমার রেলগাঁড়ীতে ঠেলাঠেলি 
করির] স্থান করিয়] লওয়া। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া সে 
যেন অধ্বকূপের ভিতরে আবদ্ধ হুইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমে 
বাশের কোপ, দক্ষিণে কলাবাগান, পুর্বে সুপার বাগান- 
ঘেরা এই সুদ্দর বা়ীখানি যেন আহার নিকট আজ 
একেবারে বাপের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে |. সময় সময় 
সে সুধীরের মায়ের নিকটে গিয়] বিনা কারণে বপিয়া থাকে । 
সেদিন বলিতেছিল, আবার যদি কোথাও তীর্থ করতে যান 
লুড়ীমা, আমাকে আর মাকে কিন্ত সঙ্গে নিতে হবে । সুধীরের 
মা বলিলেন, সুধীরের ত ইচ্ছে একবার পুরী যাঁয়_গঙ্গ!- 
সাগরের সমুদ্বর দেখে নাকি তার মন, ভরে নি। দেখি, 
মহাপ্রভু যদি টানেন তবে আষাঢ় মাপে ক্ষেত্র যাঁর ইচ্ছে 
আছে। সেইদিন হইতে পৌদামিনী দিন গুনিতে থাকে কবে 
আষাঢ় মাস আসিবে, কবে দাঁদাবাবুদের সঙ্গে আবার এক্ষেত্রে 
যাইতে পারিবে । | 

মাস ছুই পরে হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে _সৌঁদানিনীর মা 
ইহলোক ছাড়িয়া গেল। সৌদামিনী এবার একেবারে এক1। 
নিকটেই দুরপম্পর্কের ' তাহার এক মাঁপির বাড়ী। মাসির 


আর কেহ ছিল না, তাঁগাকেই পৌপামিনী নিজের বাড়ী 


আনিয়া রাখিন। 

সৌদামিলীগ্র বয়স এই সবে উমিশ। সুন্দরী বলিয় 
তাহার খ্যাতি ছিল। সেদিন তাঁহার মাসি কথায় 
কথায় বলিতে ছিল, বুঝলি সছু, এমনি করে আর কত কাল 
বিধবার বিয়ে ত 
আজকাল আমাদের সমানে চলছে, যদি মত করিস-_-বল | 
ও পাড়ার কে মাঝির ছেলে ত এক পারে খাড়1। তুই কেবল 
মত করলেই হ্য়। তার অবস্থাও ত ভগবানের ইচ্ছে খারাপ 
নয়__ছুই-এক"শ খরচ করতেও রাঁজী আছে৷, 

সৌদামিনী চোখ পাঁকাইয়া! জবাব দিয়াছিল, এইজছ্চে 
বুঝি তোমার রোজ রোজ এ পাড়ায় যাওয়! হয় মাসি। সে 
দিন যে এতগুলে| তামাঁকপাতা আর পান নিয়ে এলে, ওগ্চলো 
কে মাঝির. ছেলে ঘুষ দিয়েছিল বুঝি । অমনি যদ্বি কর, 


. আমান বাড়ীতে তাহলে আর জায়গা হবে না কিন্ত মনে ' 


রেখ। 
মাসি আর কোন কথা ব বলে নাই, ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া 
গিয়াছিল। 
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বিকালবেল! সুরের মায়ের কাছে দাওয়ার উপরে 
সৌদামিনী বসিয়াছিল--এমন সময় ভাঁকপিয়ন আসিয়া 
একখান] চিঠি দিয়া গেল । থামথানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়! দেখিয়া 
সুধীরের যা বলিলেন---সুধীর লিখেছে । থামান] খুলিতেই 
তাঁহার ভিতর হইতে খানকয়েক ছোট ছোট ছবি বাহির 
হুইয়! পড়িল! তাঁড়াঁতাঁড়ি সুধীরের মা ছবিগুলি তুলির 
লইয়া! বলিলেন--নুধীরের ফটো, দেখবি সহ--বলিয়। তাহার 
হাতে ফটো কয়খানি দিয়া চিঠি পড়িতে মন দিলেন । 
সৌদাঁমিনী সতৃষ্ণ নয়নে ফটোগুলি দেখিতে লাগিল-_চাঁরখাঁন! 


, চাঁর ধরণের ছবি--ফোনখানিতে সে ছাঁসিতেছে-কোন- 


খানিতে ভাকজ্জারী কোট প্যান্ট পরিয়]! ্টেথেক্ষোপ হাতে 
করিয়া, কোঁনধানিতে খাঁলি গায়ে দাঁড়াইয়া আছে। স্ুুধীরের 
মা ফটোকয়খাঁনি তাঁহার হাত হইতে লইয়া খামের 
ভিতরে পুরিয়া পঞ্জিকার ভাঁজের মধ্যে ঢুকায়! বাঁখিয়! 
বলিলেন--তুই একটু বোস সছ_আঁমি ছবের কড়াঁট! তুলে 
রেখে আঁসি। 

সৌদামিনীর হঠাৎ কি বুদ্ধি হইজ-__তাঁড়াতাড়ি পণ্ভিক1 
খানা খুলিয়া খামের ভিতর হইতে একখানি ফটে বাহির 
করিয়া নিজের বুকের কাপড়ের ভিতরে লুকাঁইয়| ফেলিয়]-_ 
আবার তেমনি করিয়] খাঁমখানা পঞ্জিকার ভিতরে রাখিয়! 
দিল। 


আষাঢ় মাসে কিন্তু সুধীর বাঁড়ী আঁসিল না-_তাঁহাঁর মাঁও 
নান! কাজের চাপে গ্রীক্ষেত্রে যাইবার কথ! ভুলিয়া গেলেন। 
শুধু ভুলিল ন! সৌদামিনী । সুধীরের মাকে অনেকবার স্মরণ 
করাইয়া দিয়া-অনেক তাঁগিদ দিয়! অবশেষে রথযাঁ] বাহির 
হইয়া গেলে নিরত্ত হুইল । 

পুজার সময় সুধীর বাড়ী আসিবে ॥ তাহাদের গ্রাম রেল 
ষ্টেশন হইতে মাইল দেড়েক পথ । এই পথেরই আধ মাঁইল- 
টাক জারগাঁ এমনই খারাপ হুইয়! গিয়াছে যে, কাঁঠিক মাস 
পর্যন্ত সেখানে এক হাঁটু জল আর কাঁদা জ্রমিয়া থাকে-_ 
সকলেরই আসিতে যাইতে বড় কষ্ট হয়__তবু কেহ মেরামত 
করিবার নামটি পর্যন্ত করে না । স্ুধীরেরও আসিতে খুব 
কষ্ট হইবে--তাহাঁই নুধীরের মা বলিতেছিলেন। সুধীর 
ঠেশনে আসিতে যাইতে কষ্ট পাইবে-_এই কথাটা বারে বারে 
ঘুরিয়া ফিরিয়া! সৌদামিনীর মনে বিঁধিতেছিল । পরের দিন 
সুধীরের মায়ের নিকটে গিয়া বলিল-_-একটা. কথা খুড়ীমা-_ 
কাল আপনি পথের কথা বলছিলেন না _আঁমার ইচ্ছে যদি 
তিন-চাঁরশ” টাকার ভিতরে হয় তাহলে পথটা! আমিই 
মেরামত করে দেই | দাঁদাবাঁবু এলে আপনি শুনে রাখবেন 
কত টাক! লাগবে | শুনিম্ব| সুধীরের মা একেবারে অবাক হইয়া 
গেলেন, বলিলেন--এত টাকা তুই পাবি কোথায় সছু--আর 


গ্রথা্গী 


কেনই বা দ্বিতে যাবি? সৌঁদামিনী বলিল--টাঁক1 আমার 


১৩৫৬ 


শি 


আছে খুণীমা--মা মারা গেলে গুনে দেখলাম আঁটশ’ টাকা 
তাঁর বাক্সে ছিল । কি হবে আমার টাকা দিয়ে--কাঁর ভরল্তে 
রেখে যাব। তবু তো একটা ভাল কাজে খরচ হবে। 
জুধীরের মা! ছুঃখের সঙ্গে বলিলেন-__তোর কথা শুনে কষ্ট হয় 
মাএই কাচ বয়স অথচ সব সাঁধ-আহ্লাদই তোর শেষ হয়ে 
গেছে। স্থধীর বাড়ী আপিয়। শুমিয়|। বলিল--তুমি বল কি. 
মা, একট] অশিক্ষিত পাঁড়াগেঁয়ে মেয়ে--তাঁর এত বড় হৃদয় | 
গ্রামে কিন্ত কত বড়বড় লোক রয়েছে তারা কেউ কথাটি 
বলে না। 

সুধীরের মা বলিলেন-_মেয়েটি বড় ভাল বাবা! 

সেবার তিনশ? টাকা খরচ করিয়া! রাস্তাটি মেরামত হইয়া 
গেল। 

8 

বংসরখানেক পরের কথা । সুধীর ডাক্তারী পাঁস করিয়! 
গ্রামে আঁসিয়। বসিয়াছে। এবার আঁত্বীয়প্জন তোড়জোড় 
করিয়! তাঁহার বিবাহের জন্ত লাগিল৷ কয়েক স্থানে মেয়ে 
দেখার পর অবশেষে একস্থানে পাক] কথ] হইয়] গেল।' 
শহুরে মেয়ে। বৈশাখ মাসেই ধিবাহ। সুধীরের মা সে 
দিন সৌদামিনীকে বলিলেন-__বিয়ের সব বাইরের কাজের... 
ভার কিন্ত তোঁর ওপরে রইল সছু-_.এক|। মাঁহ্বষ নইলে তো ' 
আমি পারব না, যা। সৌদাঁমিশী মাথা নাড়িয়া সন্মতি 
জাঁনাইল। বিবাহের পর সুধীর বউ লইয়| বাঁড়ী আসিয়াছে। 
লোকের মুখে মুখে বউয়ের খুব সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল-_খুব 
ভাঁল বউ-খুব সুন্দরী বউ। আন বউভাত--বাঁহিরের 
উঠানে ব্রীক্ষণভোক্ন চলিতেছে । সৌদাঁমিনী একগাদ। 
বাঁপনকোঁসন লইয়া উঠানের এক পাঁশে মাঁজিতে' বসিয়াছিল 
--কি কান্ধে যেন বউয়ের ঘরের দিকে আসিক্সাছে--বউয়ের 
কাছে তখন কেউ ছিল না। সেদ্দিকে নজর পড়িতেই 
সৌদামিনী দেখিল-__নুতন বউ তাঁহাকে হাতছানি দিয়া 
ডাঁকিতেছে। সৌদামিনী আগাঁইক্সা গেলে বলিল-_তুমি বুঝি 
এ বাড়ীর ঝি। দেখ আমার একটা কান করে দিতে হবে। 
আমার এ জুতোজোড়াটা যদি জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে 
দিতে পাঁর-_কাঁল কাঁদায় পড়ে দামী ভুতো জোড়া একে- 
বারে বিশ্রী হয়ে গেছে। সৌদাঁযিনী কোন জবাব না 
দিয়া ফিরিয়া বাইতেছিল-_নুতন বউ পুনরায় ডাকিয়া বলিল... 
_-শোন, রাগ করলে? কেন, আমাদের বাড়ীতে তে! বি 
চাঁকরে এমনি সব কাঁজ করে থাকে । ০সৌদামিনী আর দাড়াইল 
না। পুনরায় বাঁপনে হাত দিয়া সে ঝর ঝর করিয়া কীঁদিয়] 
ফেলিল। সকলের অলক্ষ্যে হাত ধুইয়! নিজের বাড়ী চলিয়া 
আপিল । রানে সুধীরের মা তাঁহাকে আহারের জল্ভ ভাঁকিয়] 
পাঠাইলেন_কিন্ত সে শরীর খারাপ করিয়াছে বলিয়া গেল 


ভার 





নাঁ_সেই যে স্ুুধীরদের বাড়ী হইতে আসিয়া শুইয়] 
পড়িয়াছিল আর উঠিল না; 
করিল না । 

রর 


পসৌদামিনীর দিন আর কাটিতে চাঁছে নাঁ। সংসার. 


তাঁহার নিকটে একেবারে নিরর্থক হইয়া গিয়াঁছে__ এখানে 
সে এতটুকু আনন্দ খু্ধিয়া পাঁইতেছে না । এ জীবনে তাহার 
মূল্য কি? কি হইবে এমনি করিয়া] বাঁচিয়। থাকিয়া! 
একবার সৌদামিনীর মাসির খুব ভর হইল। কয়েক 
দিন ধরিয়া! সুধীর তাঁহাকে দেখিবার অন্ত আসিতে লাগিল । 
হাত দেখিয়া, বুক দেখিয়া ইনজেক্শান দিতে প্রতিবারেই 
সুধীরের প্রায় ঘণ্টাখানেক করিয়! সময় লাগিত। সৌদামিনী 
মহ! উৎপাহে ইনজেকৃশানের জন্ভ জল গরম করিয়া দিত, 
হাত ধুইবার জল দিত-_পথ্যাপথ্যের কথা জ্রিজ্ঞাসা করিত। 


কয়েকদিনের মধ্যে তাহার মাসি ভাল হইয়| উঠিল । স্ুধীরের . 


আর আসিবার প্রয়োজন নাঁই--সৌদাঁিনীর দিন আবার 
আগের মত বিশ্বাদ হইয়। গেল | হঠাৎ কোন কোন সময় 
তাঁহার অজ্ঞাতে মনে হইত --এত তাঁড়ীতাঁড়ি তাঁহার মাসি 
ভাল হুইয় উঠিল কেন? 


».- কয়েক দিন ভাবিয়া ভাবিয়া এক ছুবুদ্ধি আসিল 
সৌদামিনীর মাথায় । কাঁঙিক মাসের দিনে সে প্রত্যহ 
তিন-চার বাঁর করিয়। স্নান করিতে লাঁগিল- বাজে 
অনেকক্ষণ ধরিয়! হিমের ভিতরে পাটি পাতিয়! শুইয়া থাকিভ | 
অগ্রহায়ণ মাঁসের প্রথম দিকে কয়েক দিন অল্প অল্প বৃষ্টি 
হইতেছিল-__সমস্তটা বৃষ্টি তাহার মাথার উপর দিয়া গেল। 
কয়েক দিনের মধ্যেই ইহার ফল ফলিল। ' সৌদামিনীর 
বুকে পিঠে. বেদনা হইয়া ভর হুইল। সুধীর তাঁহার বুক 
পরীক্ষা করিয়া বলিন--“প্রুরিসি” । খুব খারাপ অন্থ। 
কয়েক দিন ধরিয়া অসহ বুকের বেদনার জঙ্গে ভর 
চলিতে লাগিল। সুধীর রোজ ছুই বেলা করিয়া আসে---ছাত 
দেখে, বুক পরীক্ষ। করে, ইনজ্ডেক্‌শান দেয় । দিন পনর পরে 
সৌদামিনী অনেকটা! সাঁরিয়া উঠিল বটে, কিন্ত একেবারে 
ভাল হইল নাঁ। মাঝে মাঝে নিশ্বাস লইতে তাহার বুকের 
ভিতরে বেদনা করিত । সুবীর তাহাকে খাইবার জ্রন্ত' একটা 
পেটেন্ট ওষধ দিয়াঁছিল। ওষধ কিন্ত সৌদাঁমিনী খাঁইত না 
--অকলের অলক্ষ্যে প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া! ঢালিয়া ফেলিয়া 
দ্িত। সে ভাবিত কি হইবে বীচিয়]__এ জীবন কোন্‌ কান্ডে 
লাগিবে? কোন রকমে প্রতিদিন স্থান আহার করা 
নিজের জন্থ সামান্ত যা কিছু কান্ড করা, প্রতিদিন এই এক- 
ঘেয়েমি কাজ ছাড়া সংসারে তাঁহার আর কিই বা করিবার 
আছে? ইহার অন্ত তাহাকে এমনি করিয়াই বঞ্চিত জীবনের 
বোবা বহন করিস্বা বেড়াইতে হইবে ?.*. 


বাসি ফুল: 





সার] রাঁজির ভিতরে জ্বলটুকু স্পর্শ ৰ 


৪৩৫ 





মাস ছুই এমনি চলিবার পর পূনরায় সুধীর এক দিন 
তাঁহার বুক পরীক্ষা করিয়া রীতিমত চঞ্চল হুইয়| উঠিল । 
রাগ করিয়া বলিল-_এত দিন করছিলে কি--এক বার এসে 
আমাকে দেখাতে পার নাই ! 

'স্ুখীরের মা নিকটে দীড়াইয়া ছিলেন-_পৌদামিনী চলিয়া 
গেলে বলিলেন__কেমন দেখলি সুধীর ? সুধীর চিন্তিত মুখে 
বলিল__ আঁাঁর় ত মনে হয়--শঙ্ক অসুথ, বাঁচা কঠিন । | 
তাইতো বাবা, মেয়েটা কি শেষে এমনি করে মারা 
পড়বে 9. 

মাসখানেক পরে, সৌদাঁমিনী একদিন শুনিতে পাঁইল-_ 
সুধীর চাকুরী লইয়া কলিকাতায় যাইতেছে । ইহার দিন 
তিনেক পরে সত্য সত্যই সুধীর তাহার ভিস্পেশার্ী বন্ধ 
করিয়া বিছানা! বাঁকস লইয়া কলিকাতায় রওনা! হইয়া 
গেল। 


সৌদামিনীর আঁর কোন আশা নাই--আঁকাজ্ষা নাই। 
এবার মরিতে পারিলেই হুয়। সে বারে বারে মনে মনে 
নিজের মৃত্যকামনা , করিতে লাগিল। তাহাদের গ্রাম 
হইতে মাইলখাঁনেক দুরে পঞাননতলা-_পঞ্চাননতলার শিব 
ঠাকুর জাত দেবত|_-যে যা কামনা করিয়া পুজা দেয় 
তাঁই ফলে। দেদিন সুধীরের মা বলিলেন-_-কাঁল পঞ্চানন- 
তলায় পুজো দিতে যাব সছ--তোর হয়ে পুজো দিয়ে 
আসব-_যাঁতে ভাল হয়ে উঠিস। রঃ 

_ ভাল আঁর আমি হতে চাই নে খুড়ীমা--ঠাকুরের কাছে 
সে প্রার্থনা আপনি করবেন না। তবে যদি পরজ্ন্মে মান্য 
হই__ঠাক্রের কাছে প্রার্থনা করবেন এমন কপাঁল করে 
যেন আর না আসি। বলিতে বলিতে দৌদামিনী ঝর ঝর 
করিয়া কাদিয়। ফেলিল।*** 

ধীরে ধীরে অসুখ মারাত্মক হুইয় দাঁড়াইল । রাত্রে দুম হয় 
না__প্রথম দিকে একটু তত্্রার মত হ্য়-__পারাটা! রাত্রি জাগিয়া 
কাঁটে। তাহার ঘরের পশ্চিমের আাঁনালাটি খুলিয়া দিয়া সে 
একদৃষ্টে আকাশের পানে তাকাহিয়] থাকে ।***' 

সেদিন বিকাল হইতেই শ্রাবণের ধার! অঝোরে বরিয়। 
পড়িতেছিল। সন্ধ্যা হইতে ন| হইতেই বি ঝি পোকার 
একটান! ঝি বি শব্দ একেবারে যেন কানের ভিতরে আসিয়া 
বিধিতেছিল । সৌদামিনীর বাড়ীর পাশের মর! গাঙে 
বানের জল আঁসিয়াছে-_সেখান হুইতে অসংখ্য কোলা ব্যাঙের 
ডাঁক কানে ভাপিয়া আসিতেছে । সন্ধ্যাবেল। বিছানার শুইয়া 
সে যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাঁগিল। কিছুক্ষণ পরে অতিকষ্টে 
বিছানার নীচে হাতড়াইয়া কি যেন বাঁহির করিল, তারপর 
শিয়রের বাঁতিটি একটু উষ্কাইয় দিয়া সেই চুরি-করিয়া আন] 
স্ুধীরের ফটোখাঁনার দিকে একদৃষ্ঠে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাঁকিল। 
পরে ছবিখানি বুকের কাপড়ের ভার ভিতরে রাখিস! 





"$১৩৫ 
" দিয়া চোখ বিয়া চুপ, করিয়া পড়ি ব্রহিল। শেষরাছির দিকে . অধ্যোই তাহার হ্যন্ের ক্রিয়া চিরদিনের মত একেবারে 
অবস্থা তাঁহার অত্যভ, সঙ্কটাপত্ন হ্ইয়া উঠিল, কয়েক, এবার , হইয়া গেল | রাজি, তখন একেবাঁরে.শেষ হুইয়! আদিয়াঁছে 
বিছানায় এপাশ-ওপাশ “করিল, ‘ভয় সাইয়া' 'কাহাকে যেন "১ পশ্চিম আকাশে _শুকতারাটি তখনও জ্বল জ্বল কাঁ 


ডাঁকিতে ‘চাহিল, কিন্ত ক্ধী, লা ‘কয়েক. বের কেছিল) 









(সোমনাথ মন্দির দর্শনে 


EE ্ীকুমুদরঞ্জন মলিক SUES 
[ সম্ভবতঃ ৩০৩ খটপূৰ্কাকে চন্দ্ৰগুপ্তের সভার গ্রীক রাঁজদূত : | 8° 


মেগাস্ডিনিস্‌ প্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন ] দেবতা ফি করে হেথ! বাস 2 
| 'জাঁনি নাকো দেখে কিন্ত রি 
জাগে বুকে 'বিপুল উদাস 1 
হিন্দুর এ প্রাণকেন্দ্রে রা 
J পাওয়া যায় শব সাড়া; 
-” সুদূর যুগের গন্ধ 
সুপ্রাচীন সাধনার; ধারা, 
হেধ! আমি প্রজ্ঞানের ... "'; 


সৰ্বাদীণ- হেরি না | 


দেউল কি? না না এ বিস্ময় |: 
' , আবিৰ্ভাব সুম্পরের, 

নরেন এ হাতে গড়া নয় । 
ডুঙ্গ মন্দিরের শ্রেণী 

মিশিয়াছে আকাশের নীলে, 
ভূমাকে আনন্দ করি 

-পাষাণেতে একি রূপ দিলে? 
স্বরগের শি হেথা 


রেখে গেছে তাঁর পরিচয় | রর টি " 
তত ly i 


/ - ২ 
++ ঠাুলি সব স্বৰ্ণময় সুঠাম পেশ (দৌবারিক : 
সুবর্ণ পশম Le রা যেন শত “হাকূর্লিস+ ' ৰ 
5 বেসন কি করেছে সঞ্চয় j দীাড়ায়ে রয়েছে নির্নিমিখ I 
| এ বিরাট তোঁরণদার 
সঙ্গীত অশ্রুতপূর্ব্ব 


সুবিশাল সুন্দর কবাট 
ভিতরেতে অঞুরত্ত 
৬3. অপাধিব আনন্দের be |. 
“ধ্যানমগ্ন যোগীজন . 
প্রেমানদ্দে পূর্ণ হয়ে.রয়।' 


সুধান্তন্দী, গল্ভীর, মহামন্‌, 
পাষাণ ভিতরে যেন, 
“অক্রিউস্‌ গাঁহিতেছে গান 
অনস্ত.অশ্বরে উঠি ot 

-স্বর্গ মর্ভ্যে করে সমন্বয় । 

৩ 2 Fas io 2, ৬ 
| সনত ভক্ত পুজারীর দল. | :এষে দেশ-লজাতির গৌরব ! ! 
"বিবিধ নৈবেত বছিঃ সাধু, বাণী, পৰ্য্যটক. : 
অবিশ্রান্ত করে চলাচল । 'সবাকার চিত্ত নেতোতসব । ] 


বিনীত বিচি্র-বেশ “ এ মহা! বৈরাগ্য-ক্ষেত্রে 
বর্ণের কি সমারোহ তায়, 4 বিস্ময়েতে হয়ে যাই হক 
পুণ্য গন্ধ পরিবেশে... এ হিট ০ ধর্মের অস্বত-সজে ts 
kk মাহুষ সংসার ভুলে যায়, Ae অপাংজ্তেয় আমি; আগন্তক 
আছেন যে ভগবান 


মনে আর থাকে টা । 


তবু অবনত শিরে " রি 


দেবতার সেয়ে যাই জয় 1. | 


(/ স্্রীসারথিনাথ শেঠ, এমএ 


ক 

যুদ্ধোত্তর বিশ্বে আজ যে সমস্ভাুলি পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন , 
এনেছে, তার মধ্যে বোধ হয় খাদা-সঙ্ষট- সমস্ত! অস্ততম । 
এই সমস্যার সমাধানের জন্ত$ রহ-.গবেষক, 'রাষ্ নেতা, 
চিন্তানায়ক নানাভাবে, বিভিন্ন, দেশ থেকে আন্তর্জাতিক 
সম্মেলনে প্রতি বংসর.ষমবেত হন এবং পৃথিবীর ছোট ও বড় 
রাধগুলির সহযোগিতায় কি ভাবে এর সমাধান কর! 
যায় সে বিষয়ে বছ পন্থা নির্দারণ করেন। ১৯৪৬ সালে ২র! 
এপ্রিল ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট বিশ্বের খান্ত-পরিস্থিতির বিষয় একটি 
মন্তব্যলিপি প্রকাশ করেন । তা থেকে জানা যায়_ ইউরোপ 
মহাদেশের উৎপাদিত গম-শপ্তাপ্দির পরিমাণ ১৯৪৫ সালের 


হেমন্কে মাঞ্জ-৩.কোটি ১০ লক্ষ টন ছিল, কিন্তু পূর্ববব্ভা বংসরে ' 


অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে এর পরিমাণ ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টন এবং 
যুদ্ধের পূর্বে স্বাভাবিক অবস্থার ৫ কোটি ৯০ লক্ষ টন পাওয়া 
যেত। অবস্ত রুশিক্ার ছিপাব এতে দেওয়] হ্য় নি। ১৯৪৫-৪৬ 
জালে হ্যেস্তে ইউক্রোপের উৎপাদিত শন্তাদির অতিরিজ্ঞ 
চাহিদার পরিমাণ ১৫৬ লক্ষ টন ছিল। যুদ্ধের পুর্বে মাত্র 
৩৭ লক্ষ টন ছিল। ভারতবর্ষ, চীন, ফ্রান্স, উত্তর-আফ্রিকা, 
সক্ষিণ-আফ্রিক! এবং আরও অন্তান্ দেশের যুদ্ধের পুর্বে 
চাহিদার পরিমাণ মাত্র ২৪ লক্ষ টন ছিল, কিন্ত তা বেড়ে 
গিয়ে ১০৭ লক্ষ টনে দীড়ায়। 
ব্ৰহ্ম ও স্যাম প্রধান ছুটি চাউল রপ্তানীকারী' দেশে ১৯৪৬ 
সালের উৎপাদন মাত্র ৪*৯ লক্ষ টনে ধ্রাড়ায়, সেখানে যুদ্ধের 
পূৰ্ব্বে উৎপাদনের পরিমাণ স্বভাবতঃ ৮৪ লক্ষ টন পাওয়া 
যেত । বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু ক্যালোরীর পরিমাণ এই 
প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার । নিয়-তালিকায় ত! প্রদর্শিত হ'ল। 
সমগ্র লোকসংখায় জন্ত যুদ্ধের পরে 
১৯৪৫ সালের মাথাপিছু শতকর! পরি- 


ক্যালোরীর হিসাব বর্তনের হার 

যুক্ত রা ৩,১৫০ ‘১০২ 
কানাড! ৩,০০০ ১০০ 
অগ্রেলিয়] ২,৯০০ ৯৭ 
ডেনমার্ক, সুইডেন ২,৮৫০৷২,৯০০ ৯০।৯৫ 
যুক্তরাজ্য ২,৮৫০, ৯৫ 
ফ্রান্স, বেলজিয়াম, 

_ ছুল্যা, নরওয়ে ২»৩০০।২১৫০০ ৭৫1৮৫ 
গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, 
চেকোক্লোত1কিয়া, ইটালী ১,৮০০৷২,২০০ ৭০।৭৫ 
জার্শ্মানী, অ্নিয় ১,৬০০।১,৮০০ ৫৩1৬৩. 
ভারতবর্ষ, চীন ও অন্জাত 
অনুন্নত দেশগুলি ১,৫০০।২১০০০ 


4 


কোনও কোনও স্থানে ৫০০ 


এই প্রসঙ্ছে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য খে, উত্তর-আঁমেরিকায় 
উৎপাদিত খাঁগুশন্তের,ক্যাজোরীর পরিমাণ যুদ্ধের পূর্বাপেক্ষা 
শতকরা ৩০ তাঁগ বৃদ্ধি পায় এবং দক্ষিণ-আমেরিকায় শতকর! 
১৭ ভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । কিন্ত পরাজিত জাতিসমূহের মধ্যে 
জার্মানীতে ত| কমে গিয়ে অর্ধেক ছুয়ে গেছে। ভারতবর্ষে 


তু 


as 


অনি > K 
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Fst 





যবদ্ধীপের একজন চাষী তার পুকুরের মাছগুলিকে খাবার দিতেছে 


জনসাধারণের ভাগ্যে যে পরিমাণ খাঁত জোটে তা অস্পমাত্র 
কমে গেলেই ছুভিক্ষ দেখা দেয়। চীনদেশেও এই খাডাভাব 
স্থায়ীন্তপে বিদ্যমান আঁছে এবং সময়ে সময়ে তা হুণিক্ষের 
আকার ধারণ করে। জাপানে যুদ্ধের পূর্বে পাশ্চান্তের উন্নত 
জাতিসমূ্থের পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য জোটে নি। 

খাদ্যাভাবের দরুন যে ভীষণ অবস্থায় আমরা পড়েছি তাঁর 
বেশীর ভাগ অঞ্চজে প্রায়ই ছুতিক্ষ ব| অভাব যুদ্ধের পূর্ব্ণেও 


৪৪৮ 








যবদ্বীপের একটি কৃষক পরিবার 


ছিল। যুদ্ধের সময় যুক্তরাু, খেট বৃটেন ও কানাডার চেষ্টায় 
সম্মিলিত খাদ্যবোর্ড সংগঠিত হয়। তার দ্বার! সঘস্তার সমাধান 

বিশেষ কিছুই হয় নি। ১৯৪৩ সালে ভার্জিনিয়া প্রদেশের . 
হট আীংসে সন্মিলিত জাতিপুষ্কের তরফ থেকে খাদ্য-ক্বযি- 
বিষয়ক সম্মেলন আহুত হয় এবং সেখানে প্রচারিত হয় যে, 
সকলের প্রয়োজনীয় আহারের সংস্থান করতে গেলে সমগ্র - 
পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি রেখে অর্থনৈতিক সমন্ত| সমাধানের চেপা 
হওয়া উচিত। সম্মিলিত জাতিপুণ্রের খাদ্য এবং ক্কষি প্রতি- 
ষ্টানের প্রথম অধিবেশন হয় কানাডার কৃইবেক্‌ শহরে ১৯৪৫ 
সালে ১৬ই অক্টোবর থেকে ১লা নবেম্বর পর্ধ্যস্ত। সভাপতি 
মিঃ লিটার বি. পিয়ারসন ( ওয়াশিংটনন্থ কানাডার মন্ত্রী) 
বিশ্বের সকল জাতির সতর্ক হওয়ার কথা ঘোষণা! করেন। এই 
জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠানের প্রতি সকল রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ সহ- 
যোগিতাই হবে বিশ্বব্যাপী খাদ্যাভাব, বিদূরণের অন্কতম 
পন্থা । ১৯৪৬ সালের ২০শে যে থেকে ২৭শে যে তারিখ পর্য্যন্ত 
ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষিসচিব মিঃ ক্লিটন এণ্ডারসনের 
সভাপতিত্বে আর একটি জরুরী অধিবেশনে এক প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। তদ্বার খাভ-ক্ুষি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ণ্মাধ্যক্ষ সার 
জন্‌ বয়েড জরকে ভারার্পণ কর] হয় যাতে শীঘ্রই স্থায়ীভাবে 
বিশ্বের খাদ্যসমস্ত| সমাধানের জন্ত বিশেষজ্ঞদের এক পরামর্শ 


১৩৫৬ 
সমিতি গঠন কর! যায় এবং সমগ্র খাদ্যাভাব- 
পীড়িত অঞ্চলে অন্তান্ত পর্যাপ্ত উৎপাদন- 
কারী দেশগুলি থেকে খাদ্যের আমদানীর 
বাবস্থা করার চেষ্টা হয়। FE 

১৯৪৬ সালে ২র! সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ই 
সেপ্টেম্বর: পর্য্যন্ত 'কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় 
অধিবেশনের সময় খাদ্য. ও -ক্ুষিপ্রতিষ্ঠানের 
কর্শ্মাধ্যক্ষ জানান যে, কোনও দিনই পৃথিবীতে' 
যথেষ্ট খাদ্যের সংস্থান ছিল না। যুদ্ধের পূর্বে 


পরিমাণ খাদ্যও জুটত ন] । অথচ ব্রিটেনের 
বর্তমান সঙ্কটপূর্ণ অবস্থাতেও মাথাপিছু ২,৭৫০ 
ক্যালোঁরীর ব্যবস্থা গবর্ণযেণ্ট করতে পেরেছেন। 
পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকর] ৯০ জন যে সত্তরটি 
দেশে বাস করে সেগুলির বিষয় আলোচনা- 
প্রপঙ্জে তিনি বলেন, যদ্দি ১৯৬০ সালের 
লোকসংখ্য| বর্থঘমান সময় থেকে. শতকরা ২৫ 
ভাগ বৃদ্ধি পায় তবে আমাদের বাঁচবার জন্ত 
অন্ততঃ আট রকম নিতাপ্রয়োজনীয় খাদোর 
শতকরা উৎপাদন-বৃদ্ধি নিয়লিখিতর্ূপ হওয়া 


চাই-_ 
শতকরা পরিমাণ 
খাদাশন্তাদি ২১ 
কন্দমুদাদি ২৭ 
চিনি ১২ 
সেহপদার্থ জাতীয় ৩৪ 
ডাল ৮০ 
ফল ও তরি-তরকারি ১৬৩ 
আমিষাদি 8৬ 
ছ্ধ ১০০ 


তিনি আরও বলেন যে, যুদ্ধের পূর্বের পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক 
লোকের প্রয়োজনমত খাদ্যের সংস্থান ছিল না।. শিশুদের 
শরীর পোষণ উপযোগী ব শরীরকে স্বাভাবিক কর্ম্মঠ রাখবার 
জন্ত যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে পারা 
যেত না; ১৯৪৬ সালের হেমস্তকালে যে বৎসর শেষ হয়েছে 
সেই সময় খাদযশনস্তাদির উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৪ কোটি 
টন, কিন্তু যুদ্ধের পুর্বে প্রতি বৎসর ৪১ কোটী টন পাঁওয়! 
যেত । সেই বংসর খাঁদ্যের জন্ত প্রয়োজন ছিল ৩৫৫ কোটি 


টন । ১৯৪৭ সালে হেমস্তে যে বংসর শেষ হয়েছে সেই বৎসরে * 


উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটি টন, তা সমগ্র পৃথিবীর 
চাহিদার চেয়ে শতকর! ১২'৪ ভাগ কম। 
১৯৪৭ সালের প্রথমার্ধে উৎপন্ন চাউল বণ্টনের বিবরণ 





দশ কোটি লোকের মাথাপিছু ২,২৫০ ক্যালোরী 


bl 


__ ১৩ই ভুলাই পৰ্য্যন্ত প্যারিসে এক 


' কিন্ত সমগ্র দেশগুলির প্রয়োজন 


ভাদ্র 


পিলা 


২রা জাহুয়ারী ( ১৯৪৭ সালে) ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক 
জরযী খান্ধ-সতায় ঘোষণা করা হয়। তাতে প্রকাশ__ 


ভারতবর্ষ ৪১ লক্ষ টন 
চীন, yet ss ০৫ 
মালয় এ হি. cS 
সিংহল ke - ২০০. » রি 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, 
মধ্যপ্রাচ্য ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ *৫৮৭ » 
নুর কোরিয়া ৫ 9 
দক্ষিণ-আক্রক! 16৭7 


" এই সভা বিশেষ করে জানান যে, তন নে করেকট 
জাতি শুধুমাত্র চাউলের দ্বারা জীবনধারণ করে, তাঁদের 
চাঁহিদার জন্ক যথেষ্ট পরিমাণ 
চাউল নেই, কেননা মাত্র 
১৬৮২৬ লক্ষ টন চাউল বণ্টনের 
জন্ক সংগ্রহ করা যেতে পারে, 


মিটাতে এর দ্বিগুণ পরিমাণ শঙ্তা 
সরবরাহ হওয়া দরকার । 


১৯৪৭ সালে ৯ই জুলাই থেকে 


আন্তর্জাতিক খাঁত্শস্ত সম্মিলনে 
সভার কর্্মসচিব ডঃ ফিটজেরাজ্ড 
বিশেষভাবে বলেন, ১৯৪৭-৪৮ 
সাজের হিসাবে মোটামুটি দেখ! 
যাচ্ছে__অভাব রয়েছে মোট ১ 
কোটি ৮০ লক্ষ টন পরিমাণ, 
শস্তাদির অতিরিক্ত চাহিদার 
পরিমাণ ৫ কোটি টন, কিন্ত 
পাবার সম্ভাবনা মাত্র ৩. কোটি 
২০ লক্ষ টন ছিল অর্থাৎ অভাবের 
পরিমাণ ১ কোটি ৮০ লক্ষ টন। 

এর পর ১৯৪৭ সালে ২৫শে আগ থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর 
পর্য্যন্ত ডঃ এফ..টি. ওয়াহুলেনের (ন্ুইটজ্যারল্যা্ড ) অধি- 


প্রায় ৩৯টি জাতির প্রতিনিধি যোগদান করেন। খান্ত ও কৃষি 


_ প্রতিষ্ঠানের কর্শ্মাধ্যক্ষ সর জন্‌ বয়েড, অর্‌ সকলকে সতর্ক করে 


বলেন-_পর বংসর' শীত' ও বসন্তের মধ্যে ইউরোপে লক্ষ লক্ষ 
- লোককে অনাহারে কাটাতে হবে। এশিয়ার জনসংখ্যার 

খাভাভাঁবের মধ্যে কাটাতে হয় এবং এই 
" অবস্থার পরিবর্তনের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। অতিরিক্ত 
খাদ্য উৎপাদনের আয়োক্ষন না করতে পারলে তৃতীয় বিশ্ব- 


সর সপ্তাবনাতেই খাজাভাবের হাহাকার পড়ে যাবে । 


বিশ্বের খাদ্য-সঞ্কট 





লাঙ্গল দ্বার! ধানজমি কর্ণরত একজন চীন! চাষী । 
সংক্রামক ব্যাধির বীঞ্জাণুবাধী একরকম কীটে পরিপূর্ণ থাকে 


পা পাপ 








৪৩১ Es 


A o 


১৯৪৮ সালের ১৫ই নবেশ্বর থেকে ১৯শে নবেদ্বর পৰ্যন্ত ': | 


এই সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে নুতন কর্ণ্মাধ্যক্ষ মিঃ নরিস্‌ ই. 


ছড. বলেন যে, ১৯৪৮ সাঁলে যদিও উৎপাদিত শস্তাদির ফলে 


পৃথিবীর খাঁপ্জগন্ধটের পরিমাণ লাঘব হয়েছে, তথাপি আমর! 


॥ এখনও সঙ্কট কাষ্টয়ে উঠতে পারি নি, কেবলমাত্র উত্তর-জামে-. 
ব্রিকার উৎপাদনের উপর নির্ভর করলে এমন এক পরিস্থিতির 


উদ্ভব হতে পারে যার ফলে সমগ্র পৃথিবী বিপপ্র হবে। যুদ্ধের 


পূর্বের তুলনায় বর্তমানে পৃথিবীর খাদ্যশন্তের মোট চাহিদার 
মাজ এট অংশ উৎপাদিত হচ্ছে এবং পর্যাপ্ত উৎপাদনের দেশ 
থেকে অভাবগ্রপ্ত দেশে রপ্তানীর পরিমাণ মাত্র £ অংশে 
দ্রাড়িয়েছে। মিঃ ডডছ্বোর দিয়ে বলেন, পুনর্ধসতির চে! 
কিয়দংশে সাফল্য লাভ করলেও যুদ্ধের পূর্বের স্কায় খাঁপ্ত- 





এই সমস্ত ধানগাছ 


শন্ত উৎপাদিত হলেও তাপ্রয়োঞ্জনের পক্ষে অপর্ধ্যাপ্ত হবে। 
বিশেষতঃ আমাদের মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে প্রতিদিন 
৫৫ হাজার নূতন মুখে অন জোগাবার প্রয়োজন, কিন্ত তার 


| j + কোন ব্যবস্থা হচ্ছে ন! । যুদ্ধজনিত লোকক্ষয় সত্বেও গত দশ 
“ নায়কত্বে জেনেতাঁতে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় অধিবেশনে 


বংপরেই পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় ২০ কোটি বেড়েছে। 


১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকে এশিয়া ও প্রাচ্য দেশসমূে 
এ বিষয়ে গভীরতর আলোচনার জন্ত স্থানে স্থানে কতকগুলি 


সভার অধিবেশন হয় । এর মধ্যে ব্যাঙ্ককে আন্তর্জাতিক চা্টল : 


কমিশনে, ব্রহ্ম, সিংহল, কিউবা, ইকোয়েডর, ঈজিপ্ট, ফ্রান্স, 
ভারতবর্ষ, ইটালী, মেক্সিকো, হুল্যাও, পাকিস্থান, ফিলিপাইন, 
শ্যাম, যুক্তরাজা -এবং যুক্তরাষ্র প্রভৃতি ১৫টি দেশের প্রতিনিধি 
যোগদান করেন। এই সকল অধিবেশনে চাঁউলের উৎপাদন, 





৬ 


চীন! কৃষকের! প্রকাও প্রকাঁও টুপী মাথায় পরিয়া জল] জমি হইতে 
ধানের চার] তুলিয়! আট বাঁধিতেছে 


সংরক্ষণ, বণ্টন আহার ভক্ষণ সম্বন্ধে সন্মিলিত ভাবে কার্ধ্ের 


প্রয়োজনীয়ত! নির্ধারণ কর! হুয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 


, যেতে পারে জাতিপুগ্র প্রতিষ্ঠানের খাঁ ও কৃষিবিষরক প্রচার- 
পঞ্জে বল! আছে, যুদ্ধোত্তর বিশ্বে প্রায় চার বংসর বরে পৃথিবীর 


অর্দেক লোকের নিত্যপ্রয়োজনীয় খান্ভশস্কের অভাব রয়েছে 
এবং কোটি কোটি লোক, বিশেষতঃ চাউলতভো'জী জনগণ 
প্রায় অনাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। 

১৯৪৯ সালের ২৪শে মাচ্চ সিঙ্গাপুরে ভারত ও প্রশাস্ত 
মহাসাগরীয় মংস্তচাষের গবেষণা সম্মেলনে কণ্ধাধাক্ষ মরিস্‌ ই, 
ডড. জানান যে, সযুক্্র থেকে যে পরিমাণ মংস্ত পাওয়া যেতে 
পারে তা সংগ্রহ করবার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত কর! হয় নি 
অথচ এই মংস্ত থেকে বছল পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব 


মোচন হতে পারে। 


এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যে খাদ্যাভাব দেখা ষাচ্ছে তার 
জন্ত চাই পৃথিবীব্যাণী এক নিধি নীতি অনুসরণ । ১৯৪৮ 
সালের খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠ'নের প্রকাশিত বিবরণে আমর] 
জানতে পারি যে, পৃথিবীর অনুত্নত দেশসমূহের স্বন্ত বর্তমান 
উৎপাদন প্রচেষ্টা যথেষ্ঠ হয় নি। প্রাচ্যে পৃথিবীর £ 
অংশে সমগ্র লোকসংখ্যার অর্ধেক প্রায়ই অনাহারে থাকে । 
একথা ঠিক যে, এই অঞ্চলের করিত জমি লোকসংখ্যার 
তুলনায় কম হলেও এগুলিকে যতদুর সম্ভব নিজন্ব উৎপাদনের 
উপর নির্ভর করতে হবে। আমদানী দ্বার] চীন এবং ভারত- 
বর্ষের প্রয়োজনীয় খাধোর কিয়দংশ মাত্র পূরণ কর! যায় । ব্রহ্ম, 
চীন, ইন্দো-চীন এবং ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধের পূর্ববাপেক্ষা] বেশী 
গম উৎপন্ন হলেও ধান উৎপাদন সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় 


_আমদানীর প্ররিবর্তে সিংহলে গমের প্রচলন হয়। 


চারি প্রধান গমরপ্তানীকারী দেশের ক্রষিসমন্ত। 


নাই। তবে আশার কথা এই যে, 
ব্রহ্ম ও শ্বাষে ধানচাঁয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা] 
করা যাচ্ছে। ১৯৪৭-৪৮ জালে 
ব্ৰহ্মদেশে চাউল উৎপাদনের 
পরিমাণ ৫৪ লক্ষ টন ছিল,'যুদ্ধের 
পর্বের সাধারণতঃ ৭০ লক্ষ টন 
পাওয়া যেত। ব্ৰহ্মদেশে চাউলের 
চাহিদা! বৃদ্ধি হওয়ায় রপ্তাশীর 
পরিমাণ যুদ্ধের সময়কার তুল- 
নায় শতকরা ৫০ 
আছে । স্যামের অবস্থা ত্রহ্মদেলের 
মত। তবে ১৯৪৮-৪৯ সালে 
আশ| কর! যায়, রপ্তানীর পরিমাণ 
দশ লক্ষ টন হতে পারে । ইন্দো- 
চীনে রান্ধনৈতিক বিশৃষ্খলার 
ঘ্রুন আজও রপ্তানী হওয়ার মত 
শস্যাদি পাওয়। যাচ্ছে না । 
ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধের পূর্ব্বের 
তুলনায় শতকরা ৭০1৮০ ভাগ আজও স্থানীয় চাহি দার জত 
মন্ধুত থাকে। ১৪৪৭-৪৮ সালে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে চাউল 
আমদানী সমেত স্থানীয় উৎপাদন দ্বার! সরবরাহ স্বাভাবিক 
স্তরে ছিল। 

এ থেকে বোব! যায় পাচটি প্রধান চাউল রপ্তানীকারী 
দেশে ক্রধিসমস্তার সমাধান কিছু কিছু হলেও রপ্তাশীর জন্ক 
আশাঙ্কুরূপ খাভশস্ত উৎপাদন হচ্ছে ন।। চাউল আমদানীকারী 
দেশগুলির মধ্যে সিংহল ও মালয়ের কথা আলোচন!-কর! 
যেতে পারে। যুদ্ধের পর্ব সিংহলে মোট চাহিদার শতকরা! 
৭০ ভাগ চাঁউল আমদানী হ'ত । যুদ্ধের সময় ও পরে চাউল 
প্রাচোর 
অন্থানত স্থানের স্তায়, এখানেও মুল: খাদ্যশস্তাদি, তরিতরকারী 
এবং ফলমূলাদির উৎপাদন বৃদ্ধি লাভ করেছে। মালয়ে মোট 
প্রয়োজনীয় চাউলের প্রায়, শতকর! ৬০ ভাগ বাইরে থেকে 
আমদানী হ'ত ৷ কিন্ত যুদ্ধের পরে গষের প্রচলন বেদী হয়েছে। 

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অঞ্রেলিয়া এবং -নিউজ্িল।ও প্রভৃতি 
পরীত , 
ধরণের । সেখানে যাতে দেশের আভ্যন্তরীণ প্র নও 
রপ্তানীর প্রয়োঞ্জন অপেক্ষা উৎপাদন জত্যবিক না হয়ে পড়ে, 


ভাগই 


তক্জন্ত কৃষিজীবিগণ ও গবর্ণমেণ্ট সচেষ্ট থাঁকেন |» বৈজ্ঞানিক: 


প্রণালী অবলঙ্বন ব্যাপারে খুব তৎপর হলেও অনুকুল অবস্থায় 
তাদের উৎপাদন বৃদ্ধির এখনও যথেষ্ঠ সম্ভাবনা আছে । ॥ “কিন্তু 
আফ্রিকা এবং লাটিন আমেরিক! প্রভৃতি অনুন্নত অঞ্চলের 
একমাত্র সমস্ত নান] উপায়ে খাঁজ ও ক্রধিজ্জাত দ্রব্যের উৎপাদন 


বৃদ্ধি করা । এ সমস্ত অঞ্চলে উন্নতির পথে অর্থ এবং উপযুক্ত 


. সমস্তা আন্তৰ্জাতিক বাঁণিজোর 


. শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধি 
৭ দ্বারা খান্তসন্ভার ও কাঁচামালের 


ভা বন বিশ্বের খাদ্য-সঙ্কট 





ক্কষিবিদের,জভাব বিশেষ অস্তরায়। 
অন্ধদ্িকে ইউরোপের একমাত্র 


প্রসার । সেই সঙ্গে শিল্প ও 


আদানপ্রদানও তার প্রয়োজন । 
যদ্দি ইউরোপের বৈদেশিক বাণিন্্য 
প্রসারলাভ না করে তবে সম্ভবতঃ 
 অল্পঘাত্র খাঁভমানের দ্বারা ক্ষি- 
বিষয়ক জত্মনির্ভরতাঁর পথে সে 
চে& করতে পারে। সুখের 
বিষয়, ১৯৪৮-৪৯ সালে পৃথিবীর 
মোট রপ্তানী খাছ্ের পরিমাণ 
হবে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন। গত 
বংসর ছিল ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টন 
এবং তার পুর্বে ছিল ২ কোট 
৯০ লক্ষ টন। ১৯৩০-৩১ সালের 
পর এ পরিমাণ রপ্তানী আর হয় নাই। 
বলা বাহুল্য, বিশ্বের সর্ব খান্-স্গট বিষয়ে যথেষ্ঠ সাড়া 
পড়েছে । ভারতবর্ষে গত ১৯৪৩ সালের পর থেকে খাগ্চ- 
দ্রব্যাদি একটা বাধাধর! নিয়মে সরবরাহ, বন্টন, ও চাহিদার 
সন্ত মজুত রাখা হচ্ছে। দেশবিভ'গের পর অবশ্য এ সঙ্কটের 
মাতা আরও বৃদ্ধি পাঁয়। ভারতবর্ষে বাৎসরিক প্রয়োৌজন'য় সকল 
প্রকার খাগ্চশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নলিখিত রূপ £ 


খাঁতশন্ত ৬০০ লক্ষ টন 
ডাল $ AE ০৪ 
স্রেহ্পদ্ধার্থ এ ১৯ 2 ৮ 
ফলমূল ৬০ ০ » 
তরিতরকারী ৯০ ১৮ ১১ 
ছ্ধ ২৩০৩ 29 299 
আমিয অব্য . + ১৫ 2 
_ছিলাৰ করে দেখ! যার ঘেটুহ শতকরা ৰায়ান, দরকার, 
তা হচ্ছে টি 2:০৪ ‘ এ 
- খাভশন্ত : ১০ ভাগ 
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বৃদ্ধির পরিমাণ হচ্ছে নিয়রূপ ঃ 
খাততশন্ত 
ফল ও তরকারী 
সেহপদাৰ্থ 
চিনি 


পারে__ 

চাউল-_ ভারতবর্ষ 
চীন 
যুক্তরাষ্ 
মিশর 
জাপান 

. ইটালী 

গম__ ভারতবর্ষ 
জার্মানী 
ইটালী 


ক্র 





চীনের ধানক্ষেতের অভিমুখে চীন! পুরুষ এবং শিশুসন্তাননহ 
সাদ] কামিজ পর1 একজন স্ত্রীলোক 


১০৬ 
১০৯ 
১২৩ 


১০৪ 8%2 
সাধারণতঃ নানাঁদেশে প্রতি একর জমিতে কি পরিমাণ 
থাঁদ্যশস্ত উৎপন্থ হয় নীচের তালিকা থেকে ত1 বোঁঝ1 যেতে 


৬০০ পাট 
১,৪০০ * 
১১৪৫০ এ 


২৯০০০ 
২,৩০০ 
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ভারতে ক্কষিপদ্ধতির পরিবর্তন আজ একান্ত প্রয়োজন । | 
পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে ক্কষি-বিজ্ঞানের আলোচনার ফলে 


জানা গেছে উৎপানবৃদ্ধির জন্ত নিয়লিখিত উপায়সমূহ অবলস্বিত 
হতে পারে-_ক্ষেআ সংরক্ষণ, বনসম্পদ বৃদ্ধি, জলসেচ, উন্নততর 


বীজ ও যন্ত্রাদি, জৈব এবং অঙ্জৈব সারের প্রয়োগ, গোমেষাি 
পালনের উন্নততর ব্যাবস্থা এবং পরিবদ্ধিত হারে খাণদ্বানের 

এর সঙ্গে যুক্তরা&, ই GDA S04 আয়োজন । ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের কৃষিসমন্ভার সমাধানের 
চলন দঃ যেতে পারে-_১৯৩৫-০৯ সালের পর্ধ্যা় শতকরা উপায়-_যতদুর সম্ভব উৎপাদন ব্বদ্ধি করা, কারণ নুতন শিল্পের 


০০৯ 
ESE WE TU CUE? EES 





প্রসার হলেও _বহুলোকের তরণপৌষণের পত্থ কেবলমাত্র 


দরকার-_শগমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শতকরা ৮১টি পরিবারের 
আয়ের পরিমাণ প্রতি সপ্তাহে ১০ ছলারেরও কম এবং তাদের 
ব্যে আবার শতকর1 ৫৩টি পরিবারের. আয়ের পরিমাণ প্রতি 
গাছের চার ছলারেরও কম। কেবলমাত্র আর্দেপ্টিনা, 
অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, খে ব্রিটেন, নিউজিল্যাও, সুইটজারল্যাও 
এবং সুরা, যেখানে মা মোট পৃথিবীর জনসংখ্যার শত- 
ক্করা ১০ ভাগের বাম সেখানে প্রতি সপ্তাহে আয়ের পরিমাণ 
২০ ডলার হওয়ার ফলে পৃথিবীর অগ্থান্ত দেশসমূহে আয়ের 
পরিমাণ যথেষ্ঠ কম। যা হোক, ভারতবর্ষে আঁজ কৃষি পুনর্গঠন 
পারে বিশেষ সাঁড়া পড়েছে । বিগত মহাযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী 
_ দারুণ সঙ্কটের প্রভাব থেকে ভারতবর্ষ আজও সম্পূর্ণ যুক্ত 
হুতে পারছে না। ১৯৪৫-৪৬ সালে প্রায় ৮০ কোটি টাকার 
টা খাদ্যশন বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। ১৯৪৬-৪৭ 
সালে ১০০ কোটি টাকার খাদ্যশন্ত আমদানী হয় অথচ 
চারতবাসীদের মাথাপিছু দৈনিক খান আজও ১০ আঃ 
কোথাও কোথাও ৪ আউদ্দের অধিক জোটে ন|। কিন্ত 
দলিত যুক্তরাষ্ট্রের পুষ্টিকর খাদ্য কমিটির মতে খাঁদ্যশস্ত 
[থাপিছ ১৪ আঃ ন! হলে স্বাস্থা অটুট রাখা যায় না। 




























শন্ত কমিটি গঠন করেন। এই. কর্মটি কতকগুলি 
বিশেষ ব্যবপ্ধা-অবলম্বনের জজ একটি জাতীয় খাদ্যনীতিবিষয়ক 
প টু গবৰ্ণমেণ্টের নিকট দাঁখিল করেন। রিপোর্টে 
কাশ যে, ব্যাপক উদ্েষ্ঠ সাধনের উপায়-স্বরূপ দেশে বহুমুধী 
জ্ধলপক্তির পরিকঞ্জন| চাই এবং বড়'বড় বীধ-নির্শ্বাণ-কার্ম্য শী 
আরম্ভ কর! প্রয়োজন । বড় বাঁধের দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা কর! 
যাবে এবং বৎসরে মোট ১ কোটি টন .উৎপাজনবৃদ্ধিব আশা 
ক্ষরা যেতে পারে। তা ছাড়া সারপ্রয়োগ ও উৎকৃষ্টতর বীজ 
বপন দ্বারা পতিত হমিগুলিকে চাষবাসের উপযোগী কর! 
চাই। বিরাট পরিকল্পন; দ্বারা প্রায় _৪০ লক্ষ উন 
_ শঙ্ক পাওয়া ঘাবে। 
প্রদেশ ও দেশীয় রাঘ্যগুলিতে যে খাদ্যনীতি অবলক্ষিত হবে 
তাঁর দ্বার! প্রায় ৩০ লক্ষ টন উৎপাদন বৃদ্ধি হবে এবং পতিত 
_ জমিগ্চলির উর্বরতা বৃদ্ধি দারা বাকীটা পাওয়া যাবে। কিন্ত 
. ভারতবর্ষ আস্মনির্ভরতার পথে আরও ক্রুতগতিতে চলতে 
পারে। তার দ্ধ এই বৎসরে সুত ১৯শে মার্চ তারিখে 
আমাদের কষিসচিব একটি পরিকল্পনা- ঘোষণা করেন। 
তিনি মনে করেন, ১৯৫১ সালের পর ভারতবর্ষে: খাদ 
আমদানী করা দরকার হবে ন1।. প্রায় ৮ লক্ষ একর 



















জমির উর্করত। বৃদ্ধি করে নলকূপ প্রতি দ্বার! এবং 





থেকে উদ্ধারের অন্দ আমাদের ক্ুষিপচিব একটি 


আগামী পাচ বৎসরের মধ্যে বিভিয় 


রি ছি, বপন বন্ধ ব 
স্ষিকা ্েই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং ক্রমবর্ধমান কৃষিকার্ধ্যের রং 
হবার! তাঁদের আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে । এটুকু জেনে রাখ! 


উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব । যেখানে স্থায়ী; ব্বলসেচের যবস্থা আছে," 
সেখানে উন্নত বীন, কৈব সার এবং কৃজিম সারপ্রয়োগ দ্বারা 
চাষবাস কর! একাস্ত দরকার হবে। ক্ৃষিসচিব, বলেছেন, 
যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা মনে করে আমাদের অগ্রসর হতে 
a) ll 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৪৮ জালে মোট 
আমদানী খাদ্যেশস্যের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৮৪ লক্ষ টন 
এবং এতে খরচ হয় ১৩০ কোটি টাকা । এ সম্বন্ধে এ বৎসরে: 


প্রায় আটটি চুক্তিপত্র ভারতবর্ষ স্বাক্ষর করেছে- পাকিস্থানের : + 


সহিত তিনটি, অষ্েলিয়া এবং আর্জেন্টিনার সঙ্গে ছুটি, রাশিয়া! 
ও যুগোশ্লেভিয়! প্রত্যেকের সহিত একটি ৷ এই বৎসরে আঁম- 
দানীর পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে মোট ৪০ লক্ষ টন; 
আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, পৃথিবীর কৃষির 
উন্নতিসাধনের একমাত্র উপায় হুচ্ছে আত্র্জাতিক খাঙনীতির . 
প্রচার । ১৯৪৭ সালে ৪ঠ থেকে ১১ই নবেম্বর পর্য্যন্ত 


ওয়াশিংটনে বিশ্বের খান্চ-পরিষদে সার জন বয়েড অর 


সকলকে সতর্ক করে বলেছিলেন__ এখনও ঘদি আমরা বিশ্বের 
খাস্ক-সন্কটের সমাধান করতে না পারি তা হলে ভবিষ্যতে 
মানব-জাতির অস্তিত্ব হয়ত লোপ পাবে । তিনি আরও জোর, 
দিয়ে বলেন যে, যদি পৃথিবীর সকল জাতি কৃষির উন্নতির 
দিকে কোকে এবং যুদ্ধের জঙ্জ যতটা উৎসাহ ও উতম দেখায়. 


অন্তত; সেই পরিমাণে উৎসাহ ও উত্তম যদি খান্চ উৎপাদনে 


প্রয়োগ করে তা হলে পাঁচ বছরের মধ্যে প্রচুর থাঁছ- 
সন্তার-পাওয়া যাবে । বর্তমান অবস্থায় এইটুকু জেনে রাখ! 
দরকার যে,. এখনও কয়েক বৎসর ধরে আমাদের খাঁদ- 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালাতে হবে । আরও একটা বিষয়ে 
অবহিত হওয়া খুবই দরকার | বিশ্বের কল্যাণের দিকে 
লক্ষ্য রেখে, শাস্তির পথে চলতে হলে সৌভাগ্যবশতঃ যে 
সমস্ত দেশে আঁজ্জ প্রচুর খান্তশপ্য উৎপন্ন হচ্ছে, সেই সমস্ত 


দেশের খাগ্ভশস্তাদিতে অবাধ অধিকার এবং খাগ্তাভাব থেকে বা 
. মুক্তি যদি! আমর] সত্যই চাই, তা হলে একটি উন্নততর 


বৈদেশিক বাণিজ্য-প্রসারের নীতি অনুসরণ করতে হ্বে। 
বিশ্বের অর্থনীতির ক্ষেত্রে খাগ্শস্তের আন্তর্জীতিক আঁদাঁনপ্রদান 
ব্যবস্থার প্রধান অন্তরায় প্রত্যেকটি জাতির অর্থনীতিগত শ্বাতস্ত্রা- 
বাদ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণবাদ। এই নীতিতে আস্থা সমগ্র. 
মাঁকিন জাতি ও পাশ্চাত্যের উন্নত জাঁতিগুপির মজ্জাগত হুয়ে 
রয়েছে । 

লর্ড" বয়েড. অর্‌ বলেছেন, পৃথিবী । থেকে অনাহীর-মুক্তি | 
আন্দোলন নরম জাতিপুঞ্জের খা এবং ৃষি-প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষ থেকে চালানো যেতে পারে। এই এতিষ্ঠানেই সকল 


দেশের রক্ষা করা যাবে এবং ' খাচশন্যবিষয়ক পরিকল্পনা টি 











ভাদ্র 





কাঁধ্যকরী 'হবে। খুবই ছুঃখের বিষয়, আজও ' পৃথিবীতে 


কতকগুলি জাতি নিজেদের স্বার্থের ত্বন্ত অপর কতকগুলি 


জাতির সঙ্তে' সন্তাব রাখতে পীব্রছে না এবং এর ফলে 
এশিয়া মহাদেশের তথ!কধিভ অনুন্গত দেণঁগুলি, যথা 
ভারতবর্ষ, চীন; পাকিস্থান প্রভৃতি আন্তর্জাতিক দ্বলাদলির 
দরুন. আত্মনির্ভরতাঁর পথে বিশেষ প্রতিকূল অবস্থার সন্মুখীন 
হয়েছে | আজ বর্তমান অবস্থায় হয়ত আন্তর্জাতিক 
খাদ্যনীতি কার্যকরী কর] সম্ভবপর হচ্ছে না, কিন্তু যত শীঘ্র 
সম্ভব এই ' বিষয়ে একটা সনি নীতি নির্ধারণ করা 
আবম্কক এবং সেটা সফল হুবে একমাত্র ধনী, দরিদ্র, ছোট 
বড় সকল জাতির খাদ্যনীতি সমন্বয়ের দিকে অগ্রসর. হলে। 
যে সমস্ত শক্তিশালী জাতি. আজও কেবলমান্্র জাতীয় 


প্রস্থানভেদ | , 


সে বিষয়ে তাদের আলোচনা, চালাতে হবে। 


88৩ 

্বার্থরক্ষাঁয় ব্যস্ত. এবং আগামী যুদ্ধের আশঙ্কায় কেবল- 
মাত্র নিজেদের খান্যব্যবস্থার. প্রয়োজনীয়তাকে সকলের 
চেয়ে বড় করে দেখছে, তারাই আক আন্তর্জাতিক 
খাদ্যশস্য পরিকল্পনীকে কার্যে পরিণত করার প্রধান 
অন্তরায় । এই উদ্ধেশে শক্তিশালী জাঁতিদেরই এগিয়ে 
আসতে হুবে। এই বিশ্বব্যাণী খাদা-সঙ্কটের দিনে শৃক্তি-. 
শালী জাতিদের নিকট যে. সুবর্ণ সুযোগ দেখা দিয়েছে; 


সমগ্র বিশ্বের স্থায়ী কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে আত্বর্দাতিক 


অর্থনীতির ভিত্তিতে খাঁদ্যসমস্তা মীমাংসার চেষ্ঠ যাঁতে হয়, 
তাঁরা কি এই 
যুগোপযোগী দায়িত্ব হণ করতে এগিয়ে আসবেন না ‘পিছিয়ে 
থাঁকবেন, এটাই হচ্ছ প্রশ্ন | 





প্রস্থানভেদ +" 


 (অঙ্থবাঁদ ) 
শ্ীবাসনা সেন, এম-এ, কাধ্যতীর্থ . 


(সুপ্রসিদ্ধ মহ্য়িন্তোজের “শ্রয়ীসাখাং যোগঃ?__এই সপ্তম 


সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 


শ্লোকের চীকাঁতে মধুস্থদন সরস্বতী -ভাঁরতীয় আর্ধ্যশাপ্রসমূহের 
মহিয়ন্তোত্রের চীকার 
এই" অংশ পৃথকভাখে “প্রস্থানভেদঃ” নামে পণ্ডিত-সমাজে 
প্রসিদ্ধ । 
স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। ইহা! বাংলায় ইত্ঃপুৰ্বে অনুদিত 
হয় .নাই)। 


সমুদয় শাস্ই পরমেশ্বর প্রতিপাঁদক, ইহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধের 


. দ্বারাই হউক অথবা পরম্পরা সন্বন্ধের দ্বারাই হুউক সংক্ষেপতঃ 


এই ত্রন্ধপ্রতিপাদক শান্ের প্র্থানভেদ এই এস্থে প্রদশিত 
হুইবে। | 

" খক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই চারিটি বেদ এবং শিক্ষা, 
ব্যাকরণ, 'নরুজ্জ, ছন্দ, দ্যোতিষ ও কল্প এই ছয়টি বেদাঙ্গ । 


“পুরাণ, স্যার, মীমাংসা এবং ধর্বশান্্র এই চারিটি উপাঙ্গ ।..উপ- 
বৈশেধিকশান্ত্র ভায়শান্লের 


পুরাণসকল পুরাণেরই অত্তুভুক্ত ; 
অন্তর্গত ; বেধান্তশান্্র মীমাংসার অন্তর্গত, রামায়ণ, মহাভারত, 


-=----দাধখ্য, যোগ, পাশ্তপত, বৈষবশান্্র প্রভৃতি ধৰ্ম্মশাপ্তের অন্তর্গত, 


এই সকল লইয়া চতুর্ঘশবিদ্ভা। অতএব যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়!- 


- , ছেন-( যাল্জবন্ধ্য স্মৃতি আঁচারাধ্যয়_-৩ শ্লোক ) পুরাণ, ভয়, 


“J 


মীমাংসা, অদসহিত বশ্মশীন্র, অঙ্গসহিত চাঁরি বেদ এবং 


ছয়টি বেদাঙ্গ, এই চতুদ্দশটী ধর্ম ও বিষ্ভার স্থান। এইক্সপে - 


চারি উপবেদ লইয়া! অষ্টাদশ বিদ্যা হুইয়) থাকে । আয়ুর্বেদ, 


'্্ব্বেঘ, গান্তৰ্কবেদ এবং অর্থশান্্র এই চাঁরিটি উপবে । সকল 


ইহ] পাঠ করিলে অতি: সহজেই ভারতীয় শাস্ত্রের. 


আস্তিকের - অর্থাৎ যাহার] বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন 
াহদের এই পর্য্যন্ত শান্প্রগ্থান ; অপর একদেশিগণের অর্থাৎ 
শান্ত, সৌর, গাঁণপত্য' প্রভৃতির গ্রস্থানও ইহারই অন্ত । 
যাহীরা.বেদ প্রামাণ্য স্বীকার করেন না তাহাদের পৃথক প্র্থান 


আছে, দেই সকল প্রস্থান ইহাতে অন্বতুক্তি না হওয়ায় তাহা 


পৃথকরূপে গণনা কর! হইয়। থাকে । অতএব শুন্ভবাদ লইয়া 
মাধ্যমিকগণের প্রস্থান প্রবৃত্ত হইয়াছে, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদমাঁজ 
'জইয়া- যোগাচাঁর প্রস্থান প্রবৃত্ত হইয়াছে ; জাঁনীকারাহ্থিয়েয় 
ক্ষণিকবাহ্থার্থবাদ লইয়া] সৌন্রান্তিক প্রস্থান প্রবৃত্ত হুই- 
গাছে; প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিন্ধ বাহস্বলক্ষণক্ষণিকবাহবস্তর অভ্তিত্ব 
স্বীকার করিয়া বৈভাষিক প্রস্থান প্রবৃত্ত হুইয়াছে। এইন্পে 


-সৌগভ অথাং বোদ্ধগণের চান্িটি প্রস্থান '* চার্কাকগণের 
দেহাত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রস্থনি আছে। জৈনগণের 
--দ্বেহের অতিরিজ্ত দেহ সম-পরিমাণ আত্ম; আর একটি প্রস্থান ৷ 
_-এইরূপে বাহার বেদপ্রামাণ্য স্বীকার করেন না তাঁহাদের 


ছয়টি প্রস্থান । এই ছয়টি প্রস্থান বেদবাহ্‌ অর্থাৎ ইহারা বেদের 
প্রামাণ্য স্বীকার করেন না এবং *ইহা, পুরুষার্থের উপযোগী . 


* সৰ্ববান্তিত্ব অর্থাৎ বাহা ও তর এই উভয়বিধ বস্তুর অস্তিত্ববাদী। 
এজন্য তাঁহাদের সর্ব্বান্তিত্ববাদী বলে। বৈভাধিকগণ সর্বাস্তিত্ববাদী। 
সৌত্রান্তিকগণও সর্বাস্তিত্বাদী। এই উভয় প্রস্থানেই বিজ্ঞানাতিরিক্ত 
বাহাবস্তর অস্তিত্ব স্বীকার কর! হয়। সৌন্রাস্তিকগণ বাহবস্তমাত্রকে 
অনুমেয় বলেন। বৈভাধিকগ্ণণ বাহাবস্তর প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করেন । 
কিন্তু যোগ্বীচার, সৌত্রাস্তিক ও বৈভাষিক দ্রিবিধ প্রস্থানেই বস্তুর ক্ষণিকত্ব 
স্বীকার করা হয়। 
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পাপা, 











নহে বলিয়া আমরা ইহার উল্লেখ করিলাম না। আমরা ্রাহ্মণও ত্রিবিধ--যথা (১) বিধিন্প, (২) অর্থবাদন্ূপ, ' 
এস্থলে যে থে প্রস্থান সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে পুরুষার্থের (৩) এই উভয় বিলক্ষণরূপ অর্থাৎ যাহা বিধিও নহে অর্থবাঁঘও, 
উপযোগী ও বেদান্কুদ্দ দেই প্রস্থানগুলির ভেদ প্রদর্শন নহে। ভঙ্রগণের মতে শব্ধভাঁবনাই বিধি। প্রাভাকরগণের 
করিব । বাহ প্রশ্থানের উল্লেখ ন! করায় আমাদের কোন মতে নিয়োগই বিধি। সকল তাঁকিকের মতে ইষ্টসাধনতাই 
ন্যুনতা হইল না। কাঁরণ-আমর] বেদাহ্কুল প্রস্থান, প্রদর্শন, বিধি। উৎপত্তি, অধিকার, বিনিয়োগ ও প্রয়োগভেদে বিধি -. 
- করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছি। বেদাঁছুকুল প্রস্থানসকল সাক্ষাৎভাবে চারি প্রকারও হইয়া থাকে । যাহা দ্বারা কর্মের স্বরূপমাত্র 
বা! পরম্পরাভাঁবে পুরুষার্থের উপযোগী হইয়া থাকে। জানা যায় অর্থাৎ কর্্মধন্্পমাঞ্জ বোধক, যে. বিধি তাহা 

_'_ অনস্তর অল্পজ্ঞগণের ব্যুৎপত্তির নিমিত্ত এই সকল প্রস্থানের উৎপত্তি বিধি--আগেয়োহষ্যাকপালে| ভবতি’ ইত্যাদি । 
্বক্পপ সংক্ষেপে প্রদর্শন করিব; কারণ প্রয়োজ্নভেদেই যাহাদ্বারা যজ্ঞাদির ইতিকর্ভব্যতা সমন্বিত যাগীদিকরণের 
্রস্থানগুলির স্বরূপভেদ ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে ধর্ম ও ত্রহ্ম- ফলস্বশ্বন্ধ জান! যাঁয় তাঁহা অধিকাঁরবিধি--দশপূর্ণমাসাভ্যাং 
প্রতিপাদক অপৌরুষেয় প্রমাণবাক্যই বেদ নামে অভি- ব্বর্গকামো যজেত’ ইত্যাদি৷" যাহাদ্বারা অঙ্গের সহিত অঙ্গীর 
হিত হয়। বেদ মন্ত্র ও ব্ৰাহ্মণে বিভভ্ঞঃ |. এই মন্ত্রকল সম্বন্ধ জানা যায় ভাঁহা বিনিয়োগঞ্ বিধি-_যথ| '্রীহিভি্যজেত, 
 অন্ুষ্ঠাীন-উপযোগী দ্রব্য ও দেবতা-প্রকাঁশক ।* এবং প্রায়শঃ সমিধো!. যজতি” ইত্যাদি । পুর্ধবোক্ঞ তিনটি বিধি .মিলিয়। 
ইহারা অনুষ্ঠানের করণকারক হইয়া থাকে। এই মন্ত্র-, সাঙ্গপ্রধান কর্মপ্রয়োগের - এক্য বুঝাঁয্ তাহা প্রয়োগবিধি 1 
সকলও ডিবিধ--খক্‌, যজুঃ, সাম । গায়. প্রসৃতি ' এই 'প্রয়োগবিধি শ্রোত, ইহা ভাট্গণ বলেন, এবং 
ছন্দবিশিষ্ট পাঁদবদ্ধ খকমন্ত্ররকল--অগ্রিমীড়ে পুরোছিতম্‌, প্রাভাকর বলেন, ইহ! কঙ্্য। কর্ণ্মের স্বরূপ দ্বিবিধ, যথা 
ইত্যাদি । এই খকমন্ত্র গীতিযুক্ত হইলে সামমন্ত্র-অগ্র আয়াহি গুণকৰ্্ম ও অর্থকর্ম্ঘ। "ক্রতুর কর্প্রকারকাঁদিকে আশ্রয় করিয়া! : 
বিয়ে” ইত্যাদি। এই উভয় ' লক্ষণবিযুক্ত অর্থাৎ যাহা বিহিত কৰ্ম্মই গুণকর্ম্ম। এই গুণকর্ম্ম চারি প্রকার যথা . 
পাদবদ্ধ নহে এবং প্রগীতও নহে তাদৃশ মন্ত্রই য্ুরমন্রসকল-_ : (১) উটংপত্তি (২) আপ্তি, (৩) বিকৃতি, (৪) সংস্কৃতি । “বসস্তে 
দিষেত্থা” ইত্যাদি । ‘অগ্নাদগ্ীম্বিহর--এই সম্বোধন কূপ বেদমন্ত্রর ত্রাহ্মণোহগ্রীনাদধীত, বুপৎ তক্ষতি-_ইত্যাদি . আধান ও 
সকলও যুবদের. অন্তভূক্ত। ইফার| নিগদমন্্র নামে তক্ষণের দ্বারা সংস্কীরবিশেষাবশি্ অগ্নি ও যৃপ প্রস্তুতির 
প্রসিদ্ধ । এইক্পে মন্ত্রপকল নিরূপিত হইয়াছে । ॥ উৎপত্তি হুইয়। থাকে।  খ্বাধ্যায়োহধ্যেতব্য’ গাৎ পয়ে! 
-ালর্লঁ্লল্ল্্। দোধি' ইত্যাদি অধ্যয়ন ও দোহনাদ্দিদ্বারা যে স্বাধ্যায় ও পয়ঃ 

'* মন্ত্র অনেক প্রকার হইলেও প্রধানতঃ চারি প্রকার রল! যাইতে প্রভৃতি বিদ্যমানই ছিল তাঁহাদেরই প্রাপ্তি হইয়া থাঁকে। 

পায়ে 'সোমমভিযুণোতি” ব্রীহিনবহ্ত্ি, আজ্যং বিলাঁপয়তি? ইত্যাদি 


১) করণমন্ত্র, (২) ক্রিয়মাণীনুবাদিমন্তর (৩) অন্ত (৪) জপমন্ত্র। ত 
টা করণমন্্র ₹-এই করণমন্ত্র পুরোইনুবাক্যা, যাজ্যা প্রভৃতি। অভিষব, অবঘাত ও বিলাপনের দ্বার! সোমাঁদির বিকার 


যে দেবতার উদ্দেপ্ঠে হবিঃ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে হইবে, সেই 'দেবতীর হুইয়! থাকে । .'ত্রীহীনপ্রোক্ষতি, “পত্ব্যবেক্ষতে, ইত্যাদি 
প্রতিপাদক পুরো হনুবাক্যা, যাঁজা! পাঠের পরে হবিঃ অগ্নিতে প্রন্ষেপে প্রোক্ষণ, অবেক্ষণের দ্বার! ত্রীহি প্রভৃতি দ্রব্যের সংস্কার । এই 
করিতে হইবে পুরোইস্বাক্যা, বাজ্যা যাথের পূর্বে পাঠ করিতে হয় চারিটি অঙ্গ হইয়| থাকে । ক্রতুর কারকসকল আশ্রর করিয়া 
॥ . বলিয়াই যাজ্যা, পুরোহনুবাক্যা! প্রভৃতি করণমন্ত্র॥। করণ ক্রিয়ার পূর্ব বিহিত কৰ্ণই অর্থকর্প্ম । 
হইয়া থাকে । 
২। ক্রিয়মাণানুবাদিমন্তর £-কর্্মের সমানকালে যে সকল মন্ত্র পাঠ. অর্থকণ্থ ছুই প্রকার--(১) অঙ্গ, (২) প্রধান । অন্ার্থ 
- করা হয় তাঁহাকে ক্রিয়মাপীনুবাদিমন্ত্র বলে। মন্ত্রোচ্চারণকাঁলেই কর্ম্মাট হইল অঙ্গ এবং অনস্তার্থ হইল প্রধান । পুনরায় অঙ্গ দ্বিবিধ 
করিতে হুইবে । যেমন. যৃপপরীব্যাণ মন্ত (ব্রোহ্বাসাপরিবীভাখাৎ ' যথ!--(১) সংনিপত্যোপকারক, (২) আঁরাহ্পকারক --প্রথমটি 
(৩৯৩ খক্সংহিত1)। . প্রধানের স্বরূপনির্র্বাহুক, দ্বিতীয়টি ফলোপকাঁরি। সল্পূর্ণান্- 


তাহাক আস পক সু বিধিই প্রতি, এবং বিকলাঙদ বিখিই বিকৃতি 
অনন্তর বজমান স্বত্ব ত্যাগ করিবেন, অনন্তর অনুমন্ত্রণম্ত্র পঠিত হইবে। এই উভয় বিলক্ষণ বিধি, .অর্থাং যাহা প্রক্কতিও নছে বিক্ৃতিও>-- 
যেমন “একো মম একা! তস্য ইত্যাদি যজুমন্ত্র। নহে, তাঁহা দূবিহোম। এইন্ূপে সমস্ত কর্ণ প্রকৃতি বিক্কৃতি 
৪1 জগমন্ত্র-কেবলমাত্র অদৃষ্টলীভের জন্য যে সকল মন্ত্র পাঠ করা. -- : 
হয় তাঁহাকে জপমন্ত্র বলে। 
+ আথর্কমন্ত্রসমূহ প্রায়শঃ খক্মন্ত্র। নিল স্থলে যজুম প্র আছে; ফু অঙ্গবলাগ সমন্বিত অঙ্গীপ্রধানকর্ম্মের অনুষ্ঠানবৌধক বিধিকে 
সুতরাং আধর্ববমন্ত্র আর পৃথকভাবে পরিগণিত হইল ন1। যদিও সাম- বিনিয়েগবিধি বলে। 
. মন্ত্রগুলি সমস্তই খক্মন্ত্র, তথাপি প্রীত খক্মন্ত্রকে সামমন্ত্র বল! হইয়া . 1 প্রয়োগবিধি পূর্ব্োস্ত উৎপত্তি, অধিকার ও বিনিয়োগ এই ত্ৰিবিধ 
থাকে? ইহাই থক্মন্ত্র ও সামমন্ত্রের প্রভেদ। টু বিধির মিলিতরপ। পূর্বোক্ত বিধিত্য়ে্ সন্মেলনাপ্বক বিধিই প্রয়োগবিধি ! 





Ef 


ভার 





‘বিভাগ বুঝিতে হইবে। এই প্রকারে বিধিভাগ নিরূপিত - 


হইয়াছে। প্রাশত্ত্য ও নিন্দ। প্রভৃতি লক্ষণের দ্বার! বিধিশেষ 


" ভূতবাক্যই অর্থবাদ,* তাহা ত্ৰিবিধ, যথা-_গুণবাঁদ,- অনুবাদ 


ও ভুতার্ঘবাদ ৷ যাহা অন্ত প্রযাণবিরুদ্ধ অর্থ বুঝায় তাহা 
গুণবাদ, ষথা__'আদিত্য যুূপঃ’ ইত্যাদি । যাঁহা অন্ত” প্রমাণ 
প্রাপ্য অর্থের বোধক হয় তাঁহা অস্থবাঁঘ, যথা-_“অগ্রিষিমস্য 
ভেষজম্‌» ইত্যাদি । প্রযাণাস্তর বিরোধ ও প্রমাণাস্তরের প্রাপ্ডি-. 
রহিত অর্থের বোধককে- অর্থাৎ যে অর্থবাঁদবাক্য প্রমাণাস্তর- 
বিরুদ্ধ অর্থের বোধক নহে এবং প্রমাণাস্তর প্রাপ্ত্যেরও' বোধক 


নহে তাঁহা ভূতাঁথবাদ-_-যথা ইল্রো! বৃঞ্জায় বজযুদযচ্ছং ইত্যাদি ।। 


এজন্ত বল! হইয়াছে বিরোধে গুণবাঁদ, অবধারণে অন্থবাঁদ, এবং 


বিরোধ ও অঙ্থবাঁদ ভিন্ন যে অর্থবাদ তাঁহা ভূতার্থবাদ, অতএব- 


অর্থবাঁদ ভ্রিবিধ। এই ত্ৰিবিধ অর্থবাঁদ বিধিস্ততিতে সমান হইলেও 
দেবত। অধিকরণগাঁয়ের 1 দ্বার] ভূতার্ঘবাদের স্বার্থেও প্রামাণ্য 
দেখা যায়। যাঁছা অরাধিত ও অজ্ঞাঁতের জ্ঞাপক তাঁধাই 
প্রমাণ }। কিন্ত বাধিত বিষয়ত্ব এবং জ্ঞাতজ্ঞাপকত্ব রহিয়াছে 
বলির গুণবাদ ও অনুবাদের প্রামাণ্য নাই । যদিও অর্থবাঁদ- 
বাক্য বিধিস্তাবক বলিয়া স্বার্থে তাৎপর্য নাই তথাপি অর্থবাদ 


" বাক্য স্বা্থুতাৎপর্ধ্য-রহিত হইলেও প্রামাঁণ্যের অপবাঁদক, কেহ 


না থাকায় অর্থবাদবাক্যের ওৎসর্গিক প্রামাণ্য স্ুস্থিতই, 


থাকে**। 'এইন্সপে অর্থবাদভাঁগ নিরূপিত হুইল । বিধি এবং 


-অর্ধবাঁদ উভয় বিলক্ষণ বেদাস্তবাক্য। বেদাপুবাক্য অজ্ঞাতজ্ঞাপক 


হইয়াও অদুষ্ঠাপক নহে বলিয়া তাঁহা বিধি হইতে 'পারে ন1। 


ব্রহ্ম প্রতিপার্দক উপনিষদবাক্যই একমাত্র শেষী অর্থাৎ অঙ্গী, 


অপর সমন্ত বিধিবাঁক্ই ইহার অঙ্গ। বিধিসমূহ দ্বার! 
অনুষ্ঠিত কর্ম্মরাশি পুরুষের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া ভ্রন্ম- 
প্রতিপাদক উপনিষদ বাঁক্যেরই অঙ্গ হয়! থাকে । সুতরাং 
উপনিষদ্‌ বাক্য অন্তের অঙ্গ নহে বলির! অর্থবাঁদ হইতে পারে 
না। কিন্ত বেদাপ্ব-বাক্য এই উভয় বিলক্ষণ। অতএব কখনও 


কখনও বেদাস্ত-বাক্য অজ্ঞাতঙ্ঞাপক বলিয়া বিধিরূপে ব্যবহার . 
. করা হয়, কখনও ভূতার্থবাঁদদ্ধূপে ব্যবহৃত হয়; ইহাতে কোন 


দোষ নাই । এইরূপে ভ্িবিধ ব্রাহ্মণ নিক্মপিত হইয়াছে ৷ অতএব 
বেদ কর্ম্মকাঁও ও ্রন্মকাগাত্বক এবং তাহাই ধর্ম, অথ, কাম 
ও মোক্ষ প্রতিপাদক। iy 





* অর্থবাদ দ্বিবিধ-->১.। প্রশংসার্থবাদ, (২) নিন্দার্থবাদ। যে 


শা অর্থবাদবাক্য লক্ষণীর দ্বার! প্রাশস্ত্যের বোধক হইয়া থাকে তাহাকে 


প্রশংসার্থবাদ বলে। আর যে অর্থবাদবাক্য লক্ষণার দ্বার! নিন্দার্থবাদক 
হইয়। থাকে তাঁহাকে নিন্দার্থবাদ বলে। | 

1 অধিকরণন্যায়-“তছপর্ধাপিবাদরায়ণ সম্তাবাৎ' সত 

£ যাহা যাহা! প্রসঙ্গ তাহ! প্ৰমাণ । 32০০৪ 

** মীমাংসকমতে প্রামাণ্যের স্বতঃ প্রামাণ্য অপবাঁদকবশতঃই 
প্রসক্তপ্রামীণ্যের অপবাদ হইয়। থাকে । তৃতার্থবাঁদের অপবাদ কেহু নাই 
বলিয়! উৎসর্নিক প্রমাণের হানি হয না। ৃ 


প্রস্থানভেদর 
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" বেদ পুনরায় যক্ঞনির্র্বীহের নিমিত্ত জিবি প্রয়োগের দ্বারা 


কৃ, যজুঃ, সাম ভেদে ছিবিধ হইয়াছে। খথ্েদের দ্বার! হোন 


প্রয়োগ, যজুর্বেদের দ্বার! আঁধ্বর্যব প্রয়োগ, সামবেদের দ্বারা 
ওঁদগাআ প্রয়োগ নির্বাহ হইয়া থাকে ।* ত্রন্মাকূপ খত্বিক, 
যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন ভাহ! এই বেদত্রয়েরই অন্তর্গত 
এবং যঞ্জের অধিকারী যজমানেরও যে সমস্ত কর্ম্ম তাঁহাঁও এই 
বেদক্রস্নের অস্তর্গত। কিন্তু অধর্ববেদ 1 যজ্ঞের অহুপযুক্ত, 


- শাস্তি, পৌষ্টিক, অভিচারের প্রতিপাঁদক, সেইজন্ভ অন্ত বেদ 


হইতে ভিন্ন। এইরূপ প্রবচন ভেদ নিবন্ধন প্রতি বেদেই বছ 
শাখা ও ভিন্ন ভিন্ন ; অতএব কর্ম্মকাণ্ডে . খত্বিকগণের { কর্ম 
ভেদ নিবন্ধন কর্মকাণ্ডের প্রতিপাদ্য বস্ত ভিন্ন ভিন্ন .হইলেও 
ব্ৰহ্মকাণ্ডে বেদের সকল শীখারই একক্সপন্ব প্রদ্দশিত হুইয়াছে। 


-এইকপে প্রয়োজ্দন ভেদে চতুর্ব্রেদের বিভাগ প্রদশিত হুইল ।- 


অনস্তর বেদাদ্সকল বল] যাইবে | দবা, অননদাঁতত,- 
স্বরিত, হু, দীর্ঘ, পরত প্রভৃতি বিশিষ্ট স্বরব্যঞ্রনাত্মক যে বর্ণো- 
চ্চারণ বিশেষ জ্ঞান তাহাই শিক্ষারূপ, অঙ্গের প্রয়োজন । 
বেদের উচ্চারণ-জ্ঞান শিক্ষার অধীন । উচ্চারণ-জ্ঞানের অভাবে 
বেদমন্ত্রসমূহ্র আনর্থক্য হইয়া থাকে । অতএব ইহা! বলা 
হুইয়াছে_-“মন্ত্রো হীনঃ শস্বরতো বর্ণতো। বা মিধ্যাপ্রযু্ঞোন 
তমর্ঘমাহ্‌ । স বাজে! যজমানং হিনত্তি যথেন্দ্রশত্রঃ স্বরতোহ- 
পরাঁধাৎ_( মহাভাষ্য ) ইত্যাদি |. সর্ব্ববেদসাধারণী শিক্ষা 
-_অনস্তর শিক্ষা কি তাহ! বলিব’-_ইত্যাদি পধ্চখণ্ডাঁত্মিক! 
পাঁণিনিকর্ভৃক প্রকাশিত হইয়াছে । বেদের প্রতি শাখার জন্য: 
ভিন্ন ভিন্ন প্রাতিশাথ্য অন্তাপ্ত মনীষিগণ কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। 

এইরূপ বৈদিক পদের সাঁধুত্বজ্ঞানের দ্বার] উহ প্রভৃতি 
ব্যাকরণের প্রয়োজন ।' “বৃদ্ধিরাদৈচ?৯*-_ইত্যাদি ভগবান 
পাঁণিনি অগ্রীব্যায়ী ব্যাকরণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন । 
কাত্যায়ন মুনি পাণিনিস্থত্রের বার্তিক রচনা করিয়াছিলেন । 
তাঁরপর সেই পাঁণিনিশ্বত্রের ও বাঁণ্তিক সুত্রের উপর ভগবান 
পতঞ্জলি মহাভাগ্য রচন! করিয়াছিলেন । সুতরাং এই স্রিযুনি 
ব্যাঁকরণকে বেদাঁদ্ বলা হয়। ইহার অপর নাম মাহেশ্বর 
ব্যাকরণ। কৌমার প্রভৃতি ব্যাকরণদকল বেদাঙ্গ নহে, 


কি কিন্ত লৌকিক প্রয়োগ মাঁঅ, জ্ঞানের অন্ত প্রণীত হুইয়াঁছে। 





"৬ যজ্ঞে চারি জন: খৃত্বিক থাকে, যথা-হৌতা। উদগাতা, অধ্যযুঠ ও 
ব্রহ্মা । ঠ 
+ অথৰ্ববেদ সম্বন্ধে দ্ধ বহুবিধ" আলোচন! শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। 
কৌটিল্য অর্থশান্ত্ে খক্‌, বজুঃ, নামকে ত্রয়ী বল! হইয়াছে । অথর্ববেদকে 
বেদ বল! হইয়াছে । মন্ুসংহিতার ৩১ শোকে ভাস্তকার মেধাতিথি 


_ অথর্বববেদ্রে বেদত আছে কিনা এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।. 


ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে জয়ন্ত ভট অথ্ব্ববেদের  সর্ধববেদ হইতে তেব প্ৰতিপাদন 
করিয়াছেন । (ন্যায়মঞ্জরী কাণীসংক্করণ পৃঃ 
$ খখেদে খ্থিকের হৌব্রপ্রযোরণ, সাঁমবেদে খত্বিকের্‌ দশা রপ্রয়োগ 
এবং যজুর্বেদে খত্বিকের আধ্বর্য্যব প্রয়োগ | ' 
' **[বুদ্ধিরাদৈচ₹-ইহ! পাণিনি ব্যাকরণের প্রথম সস । 


8৪৬ 


৯. পিলা, 0 


সাঁধুত্ব-জ্ঞান হইলে বৈদিকমন্ত্ৰসৰূহের অর্থ জানিবার ইচ্ছায় 
ভগবান যাস্ক ‘সমাস্নায়ঃ সমান্নাত’_-স “ব্যাখ্যাতব্য'--ইত্যাঁদি 
অয়োদশ অধ্যায়াত্মক নিরুজ্ঞ রচনা করিয়াছিলেন। এই 
নিরুজ্ত শাস্ত্রে নাম, আঁধ্যাত, নিপাত, ও. উপসর্গ ভেদে চারি 
প্রকার পদ নিরূপণ করিয়া বৈদিক মন্ত্র পদসকজের অর্থ 
প্রদর্শিত হইয়াছে । বেদের মন্ত্রসমূহ বাক্যরূপ । এই মন্ত্রবাক্য 
যজ্ঞে অনুষ্ঠেয় অথের প্রকাশন দ্বার! অগ্রষ্ঠানের করণ হইয়া 
থাকে । মন্ত্রবাক্য করণ । পদসমিই বাঁক্য.। পদের অর্থজ্ঞান 
হইলে. বাক্যের অর্থ জ্ঞাত হওয়া যাঁয়। সুতরাং মন্ত্র-বাক্যের 


" ছে ।.. ১88 
' অসম্ভব । 


করিয়াছেন । 

এইরূপ খক্মন্ত্রসকল. পাববন্ধ বিণ বলিয়া এবং 
ছন্দ ন! জানিলে বেদে তাঁহার নিন্দা আঁছে বলিয়া! ছন্দবিশেষ 
নিমিত্ত ' অনুষ্ঠানবিশেষেরও বিধানবশতঃ, ছন্দ জাঁনিরার 
আকাজ্কায় ও ছন্দের প্রকাশের নিমিত্ত-_ধী, শ্রী, স্বীম ইত্যাদি 
অষ্টাধ্যায়ী “ছন্দবিবৃতি” ভগবান পিঙ্গল কর্তৃক রচিত হুইয়াছে। 
“তত্রাপ্যলোকিকম্‌ঠ ইত্যাদি ছিবিধ অধ্যায় দ্বার! গায়ত্রী 
উফিক্‌, অনু ড, ব্ৃহতী, পংকজ, গ্রিড, অগতী এই সাতটি ছন্দ 
ও তাহাদের ২ অন্তর্ভেদ নিরূপিত হইয়াছে ৷ ব্যাকরণে যেব্ুপ 
লৌকিক পদনিন্ধপণ সেইকপ “অথ লৌকিকম্, ইত্যাদি বাক্য- 
দ্বারা আঁরস্ত করিয়া পাঁচটি অধ্যায়ে. ইতিহ!স, পুরাণাদির 
উপযোগী লৌকিক ছন্দসকল প্রসঙ্গত নিরূপিত হইয়াছে । . 

এইরূপ বৈদিক বর্শের অঙ্গ অমাবন্ত] প্রভৃতি ভ্ৰানিবার 


নিমিত্ত ভগবান আ.দত্য কর্তৃক জ্যোতিষণান্ত্র প্রশ্নত হৃইয়াছিল। ' 
গুর্গ প্রভৃতি খষিগণও বহুবিধ : 


ইহাই হুধযপিপঠাস্ত নায়ে প্রিদ্ধ । 
" ক্ব্যোতিষশান্ত্র রচনা করিয়াছিলেন] . | 

*শরাখান্তরে পরিপঠিত সম্ধলন দ্বারা] বৈদিক কর্্বানুষ্ঠানের 

ক্রমবিশেষ জানিবার জগুই কন্ক্থজসমূহ প্রণীত ছইয়াছে। তাহা 

১ পুনরায় ভিবিধ প্রয়োগভেদে তিনপ্রকার, হোল্রপ্রয়োগ প্রতি- 

পানের অন্ত আখ্বলার়ন, শাঁত্থায়ন হি খধিকর্তৃক. কল্পস্থত্ 





* নিরুক্ত এন্থ তিনটি কাণ্ডে বিভক্ত। বর্ণ), ), নক KS 
নৈগম, 5 


প্রবাদী 


এইরূপ শিক্ষা, ব্যাকরণ দ্বারা বর্ণের উচ্চারণ এবং পদ- - 





- শেষিভাঁব ( অঙ্গাদ্রিভাব ), 


১৩৫৬ 


প্রণীত হইয়াছে, আঁধব্ধ্যবপ্রয়োগ প্রতিপাঁদক কল্পস্থত্র বোধায়ন, 
আপন্তব্ব, কাত্যায়ন প্রভৃতি প্রণীত ; উদগানপ্রয়োগ পতিক 


” কম্হ্থ্. লাট্যায়ন, ভ্াহায়ণ প্রভৃতি প্রণীত |. 


" এইরূপে ছয়টি অঙ্গের প্রয়োজনভেদ নিরপিত হইল । 
বেদের:চাঁরি উপাঙ্গের প্রয়োজনবিশেষ এখন বলা হুইবে ৷. 
ভগবান বাদরায়ণ কর্তৃক (১) সর্গ, (২) প্রতিসর্গ, (৩) বংশ, 
:(8) মন্বপ্তর, (৫) বংস্যান্ণুরিত প্রতিপাদক পুরাণ রচিত 


-নইইয়াছিল ৷ পেই'সকল: পুরাণ--(১) ব্রাহ্ম, (২) পা, (৩) 


বৈষ্ণব," . (৪). শৈব,- (৫) ভাগবত, তে) নাবদীয়। (৭) 


“মার্কঙেয়; (৮) আগ্রেয, (৯) ভবিষ্য, (১০) ভ্রন্মবৈবর্ত, (১১) 
অর্থ জান্তে, হইলে মন্ত্রের অন্তর্গত পদগুলির অর্থ জানিতে : লৈঙ্গ 
হইরে। বেদবাক্যের অন্তর্গত পদগুলির অর্থ, নিক্ষপণ করিবার -'- 
জন্য নিরুত্ত শীত অত্যন্ত অনেকিত । "অন্তথা অহুষ্ঠান অন্তব-: 


লগ. (১২) বারাহ, . (১৩), স্কান্দ (১৪) বামন, (১৫) 
কৌন, (১৬) মাংস্ত; (১৭) গারড়, (১৮) ব্ৰহ্মাণ্ড, এইরূপে 
সংখ্যায় অষ্টারশট । প্রথমটি সনংকুমার প্রোক্ত পুরাণ, দ্বিতীয়টি 


না নারদিংহ নামে প্রসিদ্ধ, তৃতীয় নান্দ, চতুর্থ শিবধর্ঘম, পঞ্চম 
স্থণ্যেব অর্ভরী ডুফরী তু’ ( খাক্সংহিতা ৮৬ ২ টা হত্যার 
ছরহু পদ্সকলের প্রকারান্তরে নিরুক্ত ব্যতীত অর্থজ্ঞান হওয়া - 
এইরূপ নিঘণ্ট সকলও . বৈদিক দ্রব্যদ্বেরতাঁতক 
পদার্থের পর্ধ্যায়শব্ধাশ্বক এবং নিরুক্তেরই অন্তর্গত ।* তাঁহার 
মধ্যে পাঁচটি অধ্যায় সমদ্িত নিঘণ্ট,সংজ্ঞক এন্থ ' যাস্কই- প্রণয়ন ' 


‘দৌর্বাস, ষষ্ঠ নারদীয়, সপ্তম কাঁপিল,. অষ্টম মানব উপপুরাণ, 
নবম ওঁশনস, দশম ব্রহ্মা, একাদশ বারুণ-পুরাণি, দ্বাদশ কাঁলী- 
পুরাণ, আয়োদশ বাশিষ্ট, চতুর্দশ মাহেখর পুরাণ, পঞ্চদশ 
বাশিষ্ঠলৈঙ্পুরাণ যোঁড়শ সাস্বপুরাণ, সপ্তদশ সৌরপুরাঁণ, 
অষ্টাদশ পারাশর, উনবিংশ যারীচপুরাঁণ, বিংশ সর্ববধরার্থ- 
সাধক ভার্গবপুরাঁণ। পিসি (উপুরাণ প্রদশিত”-- 
হইয়াছে। 
' পাঁচটি অধ্যায়সমন্থিত, আবীক্ষিকী চায়,গৌতম ( গোঁতম ). : 
কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। . প্রমীণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, ' 
দৃষ্টান্ত, শিদ্ধাপ্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, 'বাঁদ, অল্প, বিতওা, 
হেত্বাভাঁস, ছল, ঞ্জাতি, নিগ্রহস্থান এই ষোলটি পদার্থের উদ্দেশ, 
লক্ষণ ও পরীক্ষ৷ দ্বারা তত্বজ্ঞানই- ভায়ের - প্রয়োজন । এইরূপ . 
কণাঁদ প্রণীত. দশাধ্যায়াত্বক বৈশেষিক শান্ত্র। দ্রব্য, গুণ, কর্ণ, 
সামা, বিশেষ, সমবায় ও অভাব.এই সপ্ত পাত্রে সাধর্দয 
বৈধ দ্বারা ব্যুৎপাদনই বৈশেষিক শান্ের প্রয়োজন | ইহাও = 


 ছ্াাঁয়পদের দ্বার! উক্ত হুইয়াছে। 


এইরূপ মীমাংসাও দ্বিবিব--(১) কর্ণ্মযীযাংস! ও' ২) 
শাতীরকমীমাংসা। “অথাঁতো বশ্মজিজ্ঞাসা? এই সুজদ্বার] 
আবদ্ধ হইয়া £অন্বাহাধ্যে চ দর্শনাং এই স্বম্ুদ্বারা সমাপ্ত 
দ্বাদশাব্যায় সযদ্বিত কর্শ্মীমাংসা ভগবান জৈমিনি কর্তৃক প্রণীত 
হইয়াছে । (১) ধর্শ্বের প্রমাণ, (২) বর্ঘমভেদাভের, (৩) শেষ 
6৪) ক্রত্যরথপরযুক্তি ও পুরুষার্থ- 


প্রযুক্তি, (৫) জ্চত্যর্থপাঠের দ্বার] ক্রমভেদ, (৬) অধিকার- 


বিশেষ, (৭). সামাক্তাতিদেশ, -(৮) বিশেষাতিদেশ, (৯) উহ, 


(১০) বাঁধ, (১১) তন্ত্র, (১২) প্রসঙ্গ ইত্যাদি ক্রমে দ্বাদশ 
অধ্যায়ের অর্থ। স্বর্ষণকাগও চারি অধ্যায়ে জৈমিনি কর্তৃক 
প্রণীত হইয়াছে । দেবতাঁকগিক্পে প্রসিদ্ধ উপাসনারূপ কর্শ্ম 

যাঁহা সন্ধৰ্ঘণকাঞ্ডে প্রতিপা্দিত হইয়াছে তাহ! কর্ম্মীমাংসারই 





* " বেদাস্ত বাঁক্যের- সাক্ষাৎংসন্বন্ধে বা 


রে 


ভা 


 প্রস্থানিভেদ 


৪৪৭ 





অন্তর্গত 1৮ তারপর ‘অথাতো ্রম্মাজিজ্ঞা? ইত্যাদি স্থত্রদ্বারা 
আঁরব্ধ হইয়| "অনাবৃত্তি শবাঁং ইহা দ্বার! পরিসমাপ্ত চাঁরি 
অধ্যায়ে শাঁরীরকষীমাংসা, খাহা জীব ব্রন্মের একত্ব - সাক্ষাৎ- 
কারের হেতু এবং শ্রবণ প্রভৃতি বিচার প্রতিপাঁদক গ্থাঁ় প্রদর্শন 
১, করে, তাঁহা ভগবান বাঁদরায়ণ কর্তৃক রচিত হইয়াছে | সকল, 
পরুষ্পরাসন্বন্ধে প্রত্যক্‌, 
অভিন্ন, অদ্বিতীয় ভ্রন্ষে তাঁংপর্ধ্য, এই সমন্বয় প্রথম অধ্যায়ে 
গ্রদশিত। 


_বাক্যপকল যাহা উপান্তব্রন্মের প্রতিপাদক তাহা আলোচিত 
হইয়াছে । 


তাহাতে "অজ? প্রভৃতি পদের বিচার সকল প্রদশিত হুইয়াঁছে। 
এইক্পে প্রথম অধ্যায়ে বেদান্ত বাক্য সকলের অদ্বিতীয়: ব্রহ্সে 
সমন্বয় সিদ্ধ হইলে, সেখানে স্মৃতি, ভর্ক প্রভৃতি বিরোধ সম্ভাবনা 
আশঙ্কা করিয়া] ভাঙার পরিহার দ্বিতীয় *অধ্যায়ে দেখান 
১»-*হইয়াছে,।.' দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাঁদে সাংখ্য, যোগ, কাণাদ 
প্রভৃতি স্মৃতির সহিত এবং সাংখ্যাদ্নিপ্রযুদ্ত তর্কের সহিত 
বেদান্ত সময়ে উদ্ভাবিত বিরোধের পরিহার বল!' হইয়াছে। 
‘দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যাদি মতের ছুষ্টত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে 
এবং স্বপক্ষগ্থাপন ও . পরপক্ষনিরাকরণক্ূপ বিচার ' পরিদ্ৃষ্ট 
* হুয় 4 তৃতীয়পাদের পূর্ববভাগে মহাভূত হষ্টি প্রভৃতি শ্রুতির 
পরম্পর-বিরোধ পরিহ্বত হইয়াছে ; এবং উত্তরভাঁগে জীব- 


বিষয়ক পরম্পরবিরুদ্ধ শ্রুতির পরিহার বলা হইয়াছৈ।- 


চতুর্থ পাদে ইন্জিয়বিষয় ক্রুতিগকলের পরস্পর বিরোধ 
পরিহার করা হইয়াছে। ' তৃতীয় অধ্যায়ে সাধন নিক্মপিত 
' হ্ইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাঁদে জীবের পরলোক 
গমনাঁগমন নিক্পপণের দ্বারা বৈরাগ্য নিরূপিত হইয়াছে। 
_ এইঅন্ত এই পাদের নাম বৈরাগ্য-পাঁদ। দ্বিতীয় পাদে পূর্ক- 
ভাগের দ্বারা ত্বং পদার্থ শোধিত হ্ইয়াছে। "উত্তর ভাগের 
দ্বারা ‘তৎ’ পদার্থের শোধন প্রদর্শিত হুইয়াছে। তৃতীয় -পাদে 
নানা শাখায় পঠিত পুনরুক্ত পদের নিগুণ ত্রহ্মে উপসংহার 


কর! হইয়াছে এবং প্রসঙ্গত? সপ্তণনিপ্ধণ বিদায় অন্ত 


শাখাস্থিত গুণের উপসংহার এবং অন্ুপসংহার নিরূপিত 


* এই স্কর্ঘকাও কাহার রচিত, এই বিষয়ে বহ, মতভেদ আঁছে। 


কেহ কেহ বলেন ইহ! ক্কাশকৃৎস্ন্য রচিত; কেহ কেহ বলেন. জৈমিনি 
রচিত, আবার কেহ বলেন ইহা বাঁদরায়ণ রচিত । 

1 বিচার ব্বপন্ষস্থাগন ও ১ পরপক্ষনিরাকরণ এই হ্‌ইটি অংশে পর্ধ্যবসিত 
হস থাকে। - 


“অবণমনননিদিধ্যাসন প্রভৃতি নিক্মপিত হইয়াছে!" 


বেদান্তশাত্রের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের ৪টি. পাদ: -পাদে ঘৃতের উৎক্রান্তির প্রকার উক্ত ছইয়াছে। 
আঁছে। সেখানে প্রথম পাঁদে স্পষ্ট ্রহ্মলিদযুক্ত বেদান্ত, বাঁক্য-. 


সকল বিচাঁরিত হইয়াছে । দ্বিতীয়পাদে অন্পষ্টব্রন্মলি বেদাস্ত-. 


তৃতীয়পাদে 'অন্পট্টব্রহ্মলিঙ্গ বেদান্তবাক্য প্রায়ই 
জ্ঞেয় ব্রহ্মের বিষয়ক তাঁহা প্র্রশিভ হইয়াছে । এইরূপে তিনটি .. 
পাছে বেদাপ্তবাক্যবিচার সমাপ্ত হইয়াছে । চতুখপাদে যে সমস্ত ' 
পদ সাংখ্যপশ্মত প্রধান বিষয়ক বলিয়া সন্দেহ উৎপাদন হয়, - ' 


হ্ইয়াছে। দে নিপন ভ্ধবিষ্ার বহিরিদপাধন | 
আত্রমকর্ন্ ও যজ্জজকল এবং অস্তরঙ্গসাঁধন, শম্দমাঁদি ও 
চতুৰ্থ 
অধ্যায়ে সগ্ুণনিগুণবিগ্ঠার ফলবিশেষ নির্ণীত হইয়াছে। 
চতুর্থ অধ্যায়ের প্রধমপাদে শ্রবণাদির পুঁনঃপুনঃ আবৃত্তির দ্বারা 
নিগুণত্ৰহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়া আীবন্মুক্ত পুরুষের পাপপুণ্যের 
দ্বার! নির্লেপতারূপ জ্রীবন্ুক্তির কথ! বলা হুইয়াছে। দ্বিতীয় 
তৃতীয় পাছে 
সগুণত্ৰহ্মবিদের উত্তরমাঁর্গে গমন বল! হুইয়াছে। চতুর্থ পাদের 
ূর্ববভাঁগে নিগুপব্রক্ষবিদের বিদেহকৈবল্যপ্রাপ্তি উত্তর হইয়াছে । 


উত্তরভাগে সগ্খণব্রহ্ষবিদের ব্রন্ষলোকস্থিতি কথিত হইয়াছে। 


এই বেদাপশান্ত্র সর্দশীস্তের মুকুট । অন্ত শাপ্রসকল ইহারই 
অঙ্গম্বল্ূপ;সেইজন্ত ইহাই ঘুযুক্ষুগণেন্ন 'আঘরণীয়্ এবং ভগবান ' 
শঙ্করাচার্ধ্য প্রদ্রণিত রীতিতে ইহাই রহস্ত । 

মন্;" যাজবদ্ধ্য, আঁদির, বশিষ্ঠ, দক্ষ, সংবর্ত, শাঁভাতপ, 
পরাঁশর, গৌতম, শঙ্খ, লিখিত, হারীত, আপক্তন্ব, উশনো, 
ব্যাস, কাত্যায়ন, বৃহ্ন্পতি, দেবল, নারদ, পৈঠীননি প্রভৃতি 
মহ্ধিগণ কর্তৃক রচিত বর্দশান্্রদার! বর্ণাশ্রমবিশেঁষের বিভাগ 
প্রতিপাধিত .হুইয়াছে। এইরূপ ব্যাসক্কত মহাভারত এবং 
বালীকিকৃত রামায়ণ বর্মশান্বেরই অন্তর্গত এবং তাঁহার! 
ইতিহাসরূপে প্রসিদ্ধ ৫ 

সাংখ্য প্রভৃতিও ধর্দ্শাপ্বের অস্তভূক্ত হইলেও সাংখ্যাঁদি- 
শব্দের দ্বারা পৃথক নি্ধি্ট হওয়াতে ইছাঁদের সঙ্গতি পৃথক- 
ভাবে বল! উচিত ।' | 

অনন্তর চারি বেদের ক্রমশঃ চাঁরিটি উপবেদ। আয়ুর্কেদের 
আটটি স্থান যথা--(১) স্থ্,$ (২) লারীর, (৩) এঁন্দরিয়, (৪) 

চিকিৎসা, (৫) নিদান, (৬) বিমান, (৭) কল্প, (৮) সিন্ধি । 

ব্ৰহ্মা, প্রজাপতি, অধ্িনীকুমার, ধন্বন্তরী ইন্দ, ভরঘাজ, আত্রেয়, 

অগ্নিবেশ প্রভৃতি কর্তৃক উপবিষ্ট আয়ুর্বেদ শাক সঙ্কলিত ' 
হইয়াছে 1: আয়ুর্বেদ শাস্বে পচস্বানাত্রক অনপ্রস্থান সুশ্রুত 

রচন! করিয়াছিলেন |} এইরূপ বাগভটাদি কর্তৃক রচিত 
আঁয়র্নেদশান্র পৃথক প্রস্থান নহে। কামশাস্তরও আযুর্বেদের 

অন্তৰ্গত । আয়ুৰ্বেদে বাঁজীকরণনামক -কমিশাস্ত্র সুক্রুতফর্তৃক 
অভিহিত হইয়াছে । বাংনায়ন পাঁচটি অধ্যায়ে কামশান্র * 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রোজ্তপথে বিষয়ভোগ দঃখমাতেই 

* আর্াশান্ত্রে পাচখানা ইতিহাদ প্রসিদ্ধ আছে। যথা--মহাভীরত 
রামায়ণ শিবরহদ্য বিদ্যাসুক্ত ও অন্মবিজাগখোদর “ভারা শিবিত্রা 
পক্ষেতিহাঁন 1” - 

+ খণ্বেদের উপবেদ আয়ুর্বেদ । সুক্রুত সংহিতাতে আযুর্কেদকে 
অথর্বববেদের উপবেদ বলা হইয়াছে। অথর্ববদংহিত! খবক্মন্্রাত্মক বলির! 
অথর্বববেদের উপবেদ আযুর্ক্দেও খখেদেরই উপুব্দে। _ 

$ চরকসংহিতাঁয় কাঁয়চিকিৎস। উক্ত হইয়াছে। 





সুত্রতসংহিতা 


| অন্নচিকিৎস পরধান। 
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পর্য্যবসিত হয়, সুতরাৎ বিষয়বৈরাঁগ্যই কামশাস্তরের প্রয়োজন । 
শান্্রোন্দীপিত মার্পে বিষয়ভোঁগ করিলেও ছুঃথে পর্ধ্যবসাঁন 
হইবে । রোগ, রোঁগের' কারণ, রোগের নিবৃত্তি ও তাহার 
সাধনজ্ঞান চিকিৎসা-শান্ত্রের প্রয়োজন । 


এইক্সপ বিশ্বামিত্র কর্তৃক রচিত চারি পাঁদে বনুর্বেদশান্ত্র। 


| (১) দীক্ষাপাদ, (২) সংগ্রহপাঁদ, (৩) সিদ্ধিপাঁদ, (৪) প্রয়োগ- 
পাঁদ। প্রথম.পাঁদে--ধহুর লক্ষণ ও অধিকারী নিরূপণ করা! 
হইয়াছে। এখানে ধঙ্ছঃ শব্দের সাধারণতঃ চাঁপ অর্থে নিরুঢ় 
প্রয়োগ থাকিলেও এখানে অন্ত্রমান্ে প্রবৃত্ত হুইয়াছে। এই 
অস্ত্র চতুর্বিষ যথা--যুজ্ত, অযুক্ত, যুক্তাযুক্ত ও যন্তুযুন্তা ৷ মুক্ত 
অর্থাৎ চক্র প্রভৃতি, অমুক্ত খড়া প্রস্ততি ; মুক্জামুন্ঞ-_শল্য এবং 
শল্যেরই নানাপ্রকার ভেদ ইত্যাদি, যম্্মুস্ত-_ণর প্রস্ৃতি | 


যুক্তকেই অন্তরনামে অভিহিত করা হুয়। অমুক্তকে শত বলা: 


হয়। তাঁহাও ব্ৰাহ্ম, বৈষ্ণব, পাঁশুপত, li be আগ্রেয় 
. প্রভৃতি ভেদে বহুবিধ । 

এইরূপ অধিদৈবত মন্ত্রে চতুর্ক্িয অস্ত্রের কথা বল! হইল । 
এই চতুর্ক্বিধ আয়ুধের মন্ত্র ও দ্রেবত! পৃথক আঁছে। মন্ত্র ও 
দেবতাযুস্ত আযুবে ক্ষত্রিয় ও তদহুযায়ীগণের অধিকার বুঝিতে 
হুইবে । ক্ষত্রিয় ও ক্ষগ্রিয়াহুযায়ীগণ চারি ভাগে বিভক্ত ) 
যথা-_পদাতি, রথারঢ়, অশ্বারূঢ, গজাকঢ | + ধহর্বেদে দীক্ষা, 
অভিষেক, শকুন,* মঞ্গলকরণ প্রভৃতি সকলই প্রথম পাঁদে 
নিরূপিত হুইয়াছে। দ্বিতীয় পাঁদে সকল শাস্তরজ্ঞ ও আচার্য্যদের 
লক্ষণ বলা হইয়াছে ও তাহার সংখহণ প্রদশিত হ্ইয়াছে। 
তৃতীয় পাঁদে গুরুসম্প্রদায়সিদ্ধ শস্ত্রবিশেষজ্ঞগুণের পুনঃ পুনঃ 
অভ্যাস, মন্ত্রসিপ্ধি ও দেবতাসিদ্ধিকরণ নিন্পপিত হুইয়াছে। 
এইরূপ চতুর্থ পাঁদে শঙ্ত্রের দেবতাচ্চনা, শস্ত্রের অভ্যাপের দ্বারা 
সিদ্ধ অন্ত্রবিশেষের প্রয়োগ প্রদর্িত হইয়াছে। যুগ্ধাচরণ 
ক্ষজ্িয়ের ধর্ম) ছুষ্টের দণ্ড ও প্রজাপাপনে ধনুর্ক্দের 
প্রয়োজন । এইরপ ব্রহ্মা প্রণীত, প্রজাপতি প্রণীত শান্তরক্রমে 
বিশ্বামিত্ৰ প্রণীত বহুর্ধেদশান্ত । 

ভগবান ভরতকর্তৃক গা্র্ধবশান্্র রচিত হইয়াছে। গীত, 
বা, বৃত্ত প্রভৃতি ভেদে ইহার অর্থ বহুবিষ। দেবতার 
আরাধনা, নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রভৃতি এবং সিদ্ধি গান্ধর্বাবেদের 
প্ৰয়োজন । 

এই প্রকার অর্থশীত্রও বহুবিধ, যথা__নীতিশান্, অশ্ব- 
শাস্ত, . শিল্িশাত্, স্থপকারশাস্ত, চতুঃযঠিকলাশান্র । তাহা 
নানা! মুনিকর্তৃক প্রণীত । এই সমস্ত শাস্ত্রের লোঁকব্যবহারাহ্- 
সারে প্রয়োদ্নভেদ বুঝিতে হইবে । 

এইন্সুপ অষ্টা্শবিদ্যা অয়ীশবের দ্বারা উক্ত 'হইয়াছে। 
নচেৎ একটি বিদ্যাও কম হইলে অ্রয়ীর নুযুনত] হুইবে। 





ফ সুভীতুভনুচক পণ্তপক্ষীর বিচরণ ও শব্দকে শকুন বলে? 


প্রবাসী 


রূপে চারি পাঁদে যোগশান্ত্র নিক্ষপিত হইয়াছে । 


এই সাংখ্যস্ত্র কৌন প্রাচীনপ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই | 


১৩৫৬ 





সাংখ্যশান্্ ভগবান কপিলকর্ক রচিত হইয়াছিল 
“অথভিবিষহঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যস্ত পুরুষার্ঘ--ইত্যাদিরূপে । 
সাংখ্যশান্্ ছয়টি অধ্যায়ে বিভজ্ঞ । প্রথম অধ্যায়ে বিষয় 
নিক্মপিত হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রধানের কাঁধ্যসকল 
নিরূপিত হইয়াছে ; তৃতীয় অধ্যারে বিষয়ের বৈরাগ্য এবং 
চতুর্থ অধ্যায়ে বিরক্ত, পিপল ও আ'কুববগণের আঁধ্যায়িক। " 
নিন্মপিত হইয়াছে । পঞ্চম অধ্যায়ে পরপক্ষখৎ্ডন প্রদশিত 
হইয়াছে, যঠ্ঠে সমস্ত শাস্ত্রের সংক্ষেপ প্রদপিত হইয়াছে । 
প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানই সাংখ্যশান্ত্রের প্রয়োজন । 

পতগ্জলি প্রদীত যোগশাস্ ‘অথ যোগাহুশসনষ্ত ইত্যাদি 
প্রথম গাদে 
চিবৃত্তি নিরোধরূপ সমাধি এবং সমাধির সাধন, অভ্যাস, 
বৈরাগ্য নিরূপিত হুইয়াছে। দ্বিতীয় পাঁদে বিক্ষিপ্ত চিত্তের 
সম্গাধিসিদ্বির নিমিত্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, 
খারণা, ধ্যান, সমাধি এইক্সপ আটটি অঙ্গ নিরূপিত হুইয়াছে। 
তৃতীয় পাছে যৌগবিসূতি সকল ; চতুৰ্থ পাদে কৈবল্য নিক্সপিত 
হুইয়াঁছে। বিজাতীয় প্রত্যয়নিরোধ দ্বার] নিদিধ্যাঘন সিদ্ধি- 


- যোগের প্রয়োজন । - 


এইরূপে পশুপ্লঁতিমতকে পাঁণ্ুপতশান্ত্র বলা হয়--পশ্ুর 
পাঁশযুক্তির জন্ত পশুপতি কর্তৃক রচিত---অথাতঃ পান্ধপৃতং-- 
যোগবিধিং ব্যাখ্যায়াম”? ইত্যাদি ক্ধপে পাঁচটি অধ্যায়ে পাঙ্ুপত 
শাঁত্ৰ বিভক্ত । এই পীঁচটি অধ্যায় দ্বার! কার্য্যরূপ জীব--সে 
পশ্ু, কারণ ঈশ্বরকে পতি বল! হুর ; পশ্ুপতিতে চিত্তপমাঁধাঁনই 
যোগ, ভন্ম দ্বার! জ্রিষবন সাঁনকে বিধি বলা হয়, তাঁহা 
নিরূপিত হুইয়াছে। মোঁক্ষই এই শাস্ত্রের প্রয়োজন-_তাহাকে 
ছুংখাস্ত বলা হয়। এইরূপে (১) কাৰ্য্য, (২) কারণ, (৩) যোগ, 
(8) বিধি, (৫) ছঃথাস্ত এই পাঁচটী নিরূপিত হুইয়াছে। 

নারদ প্রভৃতি পধ্চরাত্ররূপ বৈষ্বশীস্ত্র রচন| করিয়া" 
ছিলেন । এই বৈষ্ণবশান্বে বাঁন্দেব, সঙ্ধর্ধণ, প্রছ্যক্ন ও অনিরুদ্ধ - 
এই চারিটি পদার্থ নিক্ষপিত হ্ইয়াছে। ভগবান বাসুদেব 
সকল কারণরূপ পরমেশ্বর তাঁহা হইতে উৎপন্ন সন্বর্ষণ 
নামক জীব। তাহা হইতে মনন্ষপ প্রত্্যক্স। তাহা হইতে 
অনিরুত্ধরূপ অহঙ্কার । এই সকল ভগবান বাস্থদেবের অংশ- 
সম্ভূত, সুতরাং বাহুদেবের সহিত অভিন্ন ; ভগবান বাঙ্ুধেবের 
কায় মন বাক্য প্রভৃতি বৃত্তি দ্বারা আরাঁধন। করিয়া কৃতকৃত্য 
হওয়া খায় ইত্যাদি নিরূপিত হইয়াছে । 

এইরূপে শাস্ত্রের প্রস্থান ভেদ নিরূপিত হইল । এই শান্তর 
সমূহ সংক্ষেপতঃ তিন প্রস্থানে বিভজ্ঞ, যথা--আরন্তবাদ 


* যদিও বর্তমান সময়ে আমরা এই সাংখ্যাস্থত্রই দেখিতে পাই, তথাপি 
ইহা মূল সাংখ্যশান্ত্র নহে। এই সুত্ৰগুলি পরবর্তীকালে রচিত হইয়াছে। 





1 পীশুগতশান্ত্রের প্রথম সুত্র---অথাঁতঃ 
ব্যাঁথ্যায়াম | 


পাঁগুপতং যোগৰিধিং 


ভার 


লোটা নাগা 


৪8৪৯ 





প্রথম, দ্বিতীয় পরিগাঁমবাঘ, তৃতীয় বিবর্তবাদ | পাঁধিব, জলীয়, 
তৈজস ও বায়বীয় এই চড়ুব্বিধ পরমাণু দ্যণুকাদিক্রমে ব্রহ্মাও 
পর্যন্ত জগতের আরস্ভক হইয়া থাকে। তাকিক ও মীমাংসক- 
গণের মতে এই আরভ্তবাদে কার্ধ্য অসৎ এবং কার্য্যকারক- 


বাদে উৎপন্ন হইয়া থাকে । সত্ব-রত্ব-তম গুণাত্মক. তত্বকে 


বদ 


ft 


প্রধান বল] হয়; এই প্রধান অহঙ্কারাদিক্রমে জগতরূপে 
পরিণত হয়; সাংখ্য, যোগ, পাতগ্জন, পাঁস্তপত মতে সৎকার্ধ্যই 
সুন্মন্ূপে কারণ ব্যাপার দ্বারা অভিব্যজ্ঞ হয় -- ইহ! দ্বিতীয় 
পক্ষ | বৈষ্ণব মতে 1 পরমাঁনন্দ অদ্বিতীয় ভ্রন্ম স্বীয় মায়!- 





* এই সিদ্ধান্তে কাৰ্য্য সৎ এবং উৎপত্তির পূর্বের কারণ কার্যে অবস্থিত 


এবং কারণ, ব্যাপারদ্বারী অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । এই সিদ্ধান্তে অনতের 
উৎপত্তি স্বীকার করা হয় ন!। 

+ বৈষ্ণবগণও পরিণ।মবাদী। পরিণামবাঁদ দুইটি (১) জড়পরিণীম 
(২) চিৎপরিণম। 


বশতঃ মিথ্যা অগদাকাঁরে বিবর্তিত হইয়াছে-এই বিবর্তবাঁদই 
তৃতীয় পক্ষ। সফল প্রস্থান প্রণেতা মুনিগণের সিদ্ধান্ত 
আপাততঃ ভিন্ন হইলেও বিবর্তবাদে পর্ধ্যবপান দ্বারা অদ্বিতীয় - 
পরমেশ্বরই তাহাদের মুখ্য প্রতিপাদ্য ইহাই তাৎপর্ধা। 
বিভিন্ন প্রস্থানের মুনিগণ সর্বজ্ঞত্ববশতঃ ভ্রান্ত নহেন। কিন্ত 
যাহার! বাহ বিষয়ে আঁসক্তচিন্ত তাঁহাদের আপাততঃ পরম- 
পুরুষার্থে প্রবেশ সম্ভব নহে,ঙাঁহাদের নাঁত্ডিক্যমা্জ প্রতিষেধের 
জন্ত এই সকল প্রকারভেদ প্রদশিত হুইল। নাঁত্তিকামাত্র 
প্রতিষেধের জ্ন্চ যে সমস্ত প্রস্থান রচিত হইয়াছে তাহাদেরও 
পরম তাৎপর্ধ্য অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই বটে । কিন্ত প্রস্থনি-প্রণেতৃ- 
গণের যথার্থ তাংপর্য্য বুঝিতে না পারিয়! বেদবিরুদ্ধ অর্থেও 
তাহাদের তাৎপর্ধ্য আছে এইরূপ উৎপ্রেক্ষাপূর্ববক সমস্ত মতই 
উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিয়া জনগণ নানা পথাহ্ুদারী হইয়া 
থাকে । 


লোটা নাগ! 


আও নাগাঁদের দেশের দক্ষিণে দয়াং নদীর উভয় তীরবর্তী 
অঞ্চলে লোঁটা নাগাদের বাঁ । লোটাদের লোকসংখ্যা! কুড়ি 
হাজারের বেশী নয়। যাবতীয় নাগা-সম্প্রদীয়ের মধ্যে 
লোঁটাদের ভিতরেই এরধধর্শ্মের প্রচার হয়েছে সবচেয়ে বেশী। 
পাহাড়ের পাদদেশে যে-সমত্ত লোঁটা বাঁস করে তারা প্রতি- 
বেশী অসমীয়] হিন্দুদের আঁচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, পুজা- 
পার্ধণ ইত্যাদি বহল পরিমাণে গ্রহণ করেছে। লোঁটাঁদের 
দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে কোনও কোনও গ্রামে খুব ধুমধাম করে 
লক্ষীপুজার অনুষ্ঠান হয়ে থাঁকে--এই পুজাকে এরা বলে 
রংসিকাম। এর! যে ভাবে নিজগ্ঘ আচার-অনুষ্ঠানাদি বর্জন 
করতে সুরু করেছে তাঁতে মনে হয় যে, ভবিষ্যতে এদের 
জাতীয় বৈশিষ্ট্য বলতে কিছু থাকবে না। 


লোটাঁদের গায়ের বর্ণ গীত, মাথার চুল সাঁধারণতঃ খাঁড়া । 
লোটা যুবকেরা প্রায় সকলেই গৌঁফদাড়ি নখ দিয়ে টেনে তুলে 


__ ফ্লেলে। লোঁটাঁদের চক্ষু পিদল এবং ঈষৎ তির্ধ্যক | পুরুষেরা 


পল 


মাথার চার পাশ ক্ষুর দিয়ে টেচে কামিয়ে ফেলে । ছোট ছোট 
মেয়েদের মাথ! কামিয়ে একদম নেড়া করে ফেলা হ্য়__-সাত 
বছরের পর থেকে তারা লম্বা চুল রাখতে পারে । 


পোশাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার 
লোটাদের পরিধেয় বসন্তের নাম “লেংটা? । (€কথাট! 


* অসমীয়া ভাষা থেকে ধার করাঁ_মাঁনে নেংটি)। এই 


নি 


আসক্তি বেশী। 
অলঙ্কারাদি দ্বার] অঙ্গশোভ1 বর্ধনের চেষ্টা করে। 
তেলোয় ফুটো করে তার! পরে পেতলের আঁটি, আঁর তাতে 
সুতোর গোছা গুজে রাখে। সেমা এবং আও দাগাঁদেত মত 


, শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


অপরিসর বন্তরধগ সাঁদ| অথব1 নীল রঙের এবং লাল ভৌরা- 
কাট! ঝাঁলরযুক্ত । মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্রথ (সুরহাম ) 
বাইশ ইঞ্চি চওড়া । এটি তারা কোমরে গেরে| দ্বিয়ে পরে। 
হুরহামের ফুল-পাঁত] ইত্যাদির নক্সা-তোঁল| পাঁড়ের বাহার 
চমৎকার । | " 


লোটারা যখন ক্ষেতে কাঁ করে কিংবা ্রীষ্মকাঁজে 


বাড়ীতে বিন! কাজে সময় কাঁটায় তখন লেংটা ছাড়! আর 
কিছুই পরে নাঁ। কিন্ত বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে যাবার সময় 
কিংবা থাম থেকে স্থানাস্তর গমনকাঁলে আন্দাজ আড়াই হাত 
জন্বা একটি চাদর গায়ে দিয়ে থাকে । 


তবে সাধারণতঃ মেয়ে 
পুরুষ সকলেরই উর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত থাঁকে-। উত্তর অঞ্চলের 
অবিবাহিতা লোটা! মেয়েরা ঘন নীল রঙের যে বস্ত্রথগুটি পর্র- 
ধান করে তার নাম মুকম্থু। বিয়ের দিন রাত্রিবেল! পতিগৃহ্থে 


যাত্রাকালে নববধূ 'লরয়েন্' নামে সাদা এবং লাল রঙের 
বর্ডার দিয়ে চতুষ্কোণ নকৃসাঁ-তোঁল] যে বন্ত্রখওটি পরিধান করে 
সেটি অত্যন্ত নয়নাভিরাম । 


লোটা মেয়েদের চেয়ে পুরুষদেরই গয়নাগাটির প্রতি 
ধনী-দরি্র-নির্র্িশেষে সকলেই সাধ্যমত 
কানের 


8৫৯ 





তাঁত বোনা 


লোটারাও কহুইয়ের উপর হাতীর দাঁতে তৈরি বাঁজুবন্ধের মত 
আকৃতিবিশিষ্ট এক প্রকার গয়না ( করে|) পরে। আঁদল 
গজদস্তের ‘করে!’ কিনবার ক্ষমতা যাঁদের নেই, তাঁর] বাহুতে 
কাঠের তৈরি এক ধরণের সাঁদাটে মস্থণ এবং গোলাকার 
বাজুবন্ধ ধারণ করে । আগেকার দিনে নরয়ুও শিকার করে 
যে একটি বিশেষ উৎসব সম্পন্ন করত সে-ই কেবল কজীতে 
সারি সারি কড়ি দিয়ে তৈরি চুড়ি (থেকাঁপ) পরতে 
পরিত। 

"বুনে কলার বীচি দিয়ে তৈরি এক ধরণের পাঁচ-ছয় নরী 
কণ্ঠছাঁর লোটাঁদের অতি প্রিয় অলঙ্কার । এই হারে মাঝে 
মাঝে এক একটি ফুটো করা শখের টুকরো বসানো থাঁকে। 
লোঁট! মেয়েদের গয়না-গাটির বালাই কম। এদের নিরাবরণ 
দেহ প্রায় নিরাভরণ বললেই চলে । কানের তেলোয় তারা 
লাল পশমী গুতো! দিয়ে এক রকম পাঁধীর পালক জড়িয়ে 
রাখে । গলায় তাঁদের কলার বীচির মাল । কহুইয়ের উপর 
গোলাকার মোট রূপ-দন্তার তৈরি বাঁলা-কজীতে চার-পাঁচ 
গাছ! করে ছোট ছোট চেপ্ট| পিতলের চুঁড়ি। 

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য £__-লোঁটাদের প্রকৃতিতে অনেক সদ্‌- 

'স্বণ আছে, কিন্ত এর! মনোভাব গোপন করতে সুপটু বলে 
বিদেশীর পক্ষে ধুব ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশবাঁর সুযোগ না হলে 
এদের স্বভাবের প্রক্কৃত পরিচয় পাওয়া কঠিন। এর! রঙ্গরস 
করতে খুব ভালবাসে এবং প্রাণ ধুলে হাসতে পারে । সততা 
এদের স্বভাবসিদ্ধ । চৌর্ধ্যবৃত্তির কথ! এদের সমাজে বড় একট! 
শোন! যায় না।- লড়াইয়ে লোটার! যথেষ্ট বীরপনা দেখিয়ে 
থাকে। ব্যাঘ্রাদি হিত্র জন্ত শিকার করবার সময় লক্ষ্যভেদে 
তাঁদের অসাধারণ দক্ষতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় 
পাওয়া যায়। দাম্পত্য ব্যাপারে লোট! পুরুষদের একনিষ্ঠতা 
আছে। লোটাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা অত্যবিক। 

আত্মহত্যার প্রধান হেতু হচ্ছে প্রণযঘটত ব্যাপার । 


১৩৪৫৬ 





| পল্লী ও বাসগৃহ 

লোটা গ্রামপ্তলো| সাধারণতঃ পাহাড়ের সাছদেশে কোনও 
ঝর্ণার নিকটে প্রতিষ্ঠিত হ্য়। আগেকার দিনে বহিঃশক্রর 
আক্রমণের হাঁত থেকে গ্রামকে রক্ষা করবার জন্ঠে লোটার! 
গ্রামের বাইরে পরিখা খনন করে ভার তলদেশে এবং ছুই 
পাড়ে পঞ্রী? হেক্মাগ্র বংশখগুসমূহ) পুঁতে রাখত । পারাপারের 
সুবিধার জন্তে এই পরিখার উপরে একটি তক্তা! বিছানে! 
থাকত, শক্রর আক্রমণের আঁভাঁস পেলে সেটিকে সরিয়ে 
ফেলা হ'ত। গ্রাঘের ভিতরেও চারদিক মন্বুত বাঁশের বেড়া 
দিয়ে ঘিরে মাঝে মাঝে পণ্তী পুঁতে রাখা হত | 

প্রত্যেক লোটা গ্রামের প্রবেশপথের মুখে প্রকাও প্রকাও 
বৃক্ষসমূহ নজরে ' পড়ে । আগেকার দিনে এই সমস্ত গাছের 
শীর্ষদেশে আরোহণ করে গ্রামরক্ষী দল শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য 
করত । 

লোট! গ্রামে ছোঁট ছোট ঝুঁড়েঘরের সংখ্যাই বেশী। 
ধনী লোকদের বাঁদভবনগুলিও অতিসাঁধারণ_আ'ও সেম 
প্রভৃতি অন্তান্ত নাগাঁগোঠীর সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাঁসগৃহের মত 
বিরাট আকারের নহে। লোটারা ধনী-দরিজ্র-নির্বিশেষে 
সকলেই অত্যন্ত যিতব্যয়ী। জীকজমক দেখানোর জন্তে 
প্রচুর টাকা খরচ করে প্রকাও প্রকাও গৃহনির্শ্মাণ এরর 
নিকট নেহাত অপব্যয় বলে বিবেচিত হুয়। 

যোরাং_- প্রত্যেক নাগ] খীম ছুই বা ততোধিক ‘খেল! _ 
অর্থাৎ পাড়ায় বিভভ্ত | প্রত্যেক খেলে অবিবাহিত যুবকদের 
একটি আঁভ্ডাঘর বা মোরা আছে। লোঁটাদের সমাজ- 
জীবনে এই মোরাঁং-এর প্রভাব খুব বেশী । যোরাং-এ ব1 
চান্পুতে স্ত্রীলোকদের প্রবেশাধিকার নাই। আগেকার দিনে 
যুদ্ধাআয় বহির্গত হবার আগে এই চাদ্পুতেই সর্দারদের বৈঠক 
বসত এবং নিহত শত্রুর ছিন্নয়ুণ্ড এখানেই প্রথম নিয়ে আসা 
হু'ত। সামাজিক বিধান অনুসারে বিবাহ্রে পুর্ব পর্য্যস্ত 
গীয়ের প্রত্যেক যুবক রাত্রে মোঁরাং-এ শয়ন করতে বাঁধ্য। 
মোঁরাৎপ্ধলে| সাধারণতঃ নির্ল্মিত হয় গ্রামপথের একেবারে , 
শেষপ্রান্তে । লোঁটাদের স্থাপত্যশিল্পে দক্ষতার পরাকা্ঠা| হচ্ছে 
এই মোঁরাং বা যুবকদের যৌথ শয়নাগারসমুহ। সাধারণতঃ: 
এগুলো দৈর্য্যে চল্লিশ ফুট এবং প্রস্থে পনর ফুট । কোনে! 
কোনো যোরাং মাটির উপর এবং কোনো কোনোটি মাটি 
থেকে ছুই ফুট উচু মাঁচার উপরে প্রতিষ্ঠিত । 

খাছ £ ভাঁতই লোটাদের প্রধান খাছ্ধ। যাঁবতীয় গৃহ- ৯ 
পালিত জন্ধ এবং অধিকাংশ বুনো জানোয়ারের মাংসই এর! 
খেয়ে থাকে । ভা ছাঁড়া সব রকম পাখা, মৌমাছি, ভীমরুলের 
চাক, এবং বড় বড় মাঁকড়, শাদা! পিঁপড়ে ইত্যাদি হরেক 


রকমের কীটপতঙ্গও এদের খাঁতালিকার অন্তরভু্ত | বন্তজন্তর 


মধ্যে বাঘ আর চিতা বাঘ মহুষ্যতুকৃ বলে কেবলমা এদের” 


। পাপ সস 


ভাদ্র 


“~ পাপা 








মাংস লোটারা খাঁয় না। মাছমাংস বাসি এবং পচা অবস্থায় 
খেতেই এর! বেশী পছন্দ করে। পশুর নাড়ীভু'ড়ি, রক্ত, চামড়া 
এক কথায় লোম ছাড়া আর সবকিছুই এর! অবলীলাক্রমে 
উদরস্থ করে। 
২ মধু’ বা 'সোকো? (ধেনো মদ ) হচ্ছে লোটাদের প্রধান 
পানীয়। যখন মধু পাওয়া অসম্ভব হুয়ে উঠে তখনই শুধু 
লোটারা জলপান করে । ভাত খাবার সময় লোটাদের মধু 
চাই-ই। 

গ্রামা সংসদ $ জাগেকার দিনে লোটাদের দেশে যুদ্ধবি গ্রহ 
লেগেই থাকত । বহ্ছিঃশক্রর! প্রায়ই এসে গায়ের উপর হানা 
দিত। এই অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জঞ্জে 
কয়েকটি গ্রামের মাতব্বরদের নিয়ে এক একটি গ্রাম্য সংসদ 
গঠিত হু'ত এবং যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে সব চেয়ে প্রতিপন্তিশালী 
গ্রামের মাতব্বরদের পরামর্শই জর্ধবাণ্ে গ্রাহ হ'ত। অন্তান্ত 
ব্যাপারে কিন্ধ এক গ্রাম অন্ত গ্রামের কর্তৃত্ব স্বীকার করত না। 
আগেকার দিনে প্রত্যেকটি গ্রাম শাসিত হ’ত একজন সর্দার 
বা একিয়ুং দ্বারা । বয়োবৃদ্ধদের নিয়ে গঠিত এক পঞ্চায়েতের 
সহযোগিতায় তিনি যাবতীয় কাধ্য নির্বাহ করতেন। যে 
ব্যক্তি প্রথম গিরিগাত্রস্থ জঙ্গল কেটে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করতেন 
স্তাকেই জর্দার নির্বাচিত করা হ'ত। উত্তরাধিকারস্থজে 
সর্দারের পদ তার পরিবারের লোকেদের ভাগ্যেই জুটত। 
সকল ক্ষে্জে পুত্রই যে পিতার স্থলাভিষিক্ত হ'ত তা নয়, 
পরিবারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! যোগ্য ব্যক্তিই নিজের ক্ষমতায় 
ও চরিজ্ঞবলে জদ্দারের পদ লাভ করতেন। যুদ্ধে অধিনায়কত্ব 
করাই ছিল তার সর্বপ্রধান কাজ । 

ইদানীং গ্রামের বিবাদ-বিসংবাদ ইত্যাদির মীমাংসা এবং 
সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি নির্ব্বাছিত হয় প্রভাব-প্রতি- 
পত্ভিশালী এ্রামবৃদ্ধদের নিয়ে গঠিত এক পরিষদদ্বার]। এই 
গ্রাম্য সংসদের প্রধান ব| মোড়ল নির্বাচিত হয় সরকার 
কৰ্তৃক । 

গরুবাছুর বাড়ীখর এ সকল হ’ল লোটাদের বাক্তিগত 
সম্পত্তি । কিন্ত জমির মালিক যে সর্বক্ষেত্রে বাক্তিবিশেষই 
হবে এমন কোনও কথা নেই । অবস্থাভেদে কোন কোন 
ভুমিখগড গোটা গ্রামের, কোনও বিশেষ মোরাং-এর বা 
বিশেষ গোষ্ঠীর সম্পত্তি হতে পারে। গ্রামের সন্নিহিত যে 
সকল পোড়ো অমি আছে তাও সর্বসাধারণের সম্পত্তি । 
প্রত্যেক মোরাং-এর নিজস্ব জমি আছে__ত| সমষ্টিগত ভাবে 
মোরাং-এরই সম্পত্তি, তদ্রন্তর্গত কোনো! ব্যক্তিবিশেষের নয়। 
এতে মোরাং-এর যুবকের! সকলে মিলে চাষবাস করে, ফসল 
ফলায় এবং সেই ফসলের বিক্রয়লন্ধ অর্থ দ্বারা মোরাং 
পুননিৰ্শ্মাণ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত উৎসবের জন্ত মাংসাদি 
ক্রয় করে। বিয়ের পর কোনও যুবক যখন মৌরাং ছেড়ে নিজ 


লোটা নাগ। 


লালা লালসা 


৪৫১ 


পাপা পাপা 





পাঙ্গটি গ্রামের মোরাং বা চাপ্পু 


বাঠীতে গিয়ে ঘর-সংসার পাতে তখন নিজের নিরন্তর সাছচর্ধ্য 
এবং শ্রমের ফল থেকে সঙ্গীসাথীদের বফ্ত করায় ক্ষতিপূরণ- 
স্বরূপ মোরাং-এর ছেলেদের তাঁকে কিছু মাংস দিতে হুয়। 
উত্তরাধিকারস্থজে প্রাপ্ত জমি বিক্রয় করবার অধিকার 
লোটাদের নাই। কোনও ব্যক্তির উত্তরাধিকারী না থাকলে 


তার জমি গোষ্ঠীর সম্পভ্ভিতে পরিণত হয় । 

মুগুশিকার £ অঞ্জান্ত নাগাদের মত আগেকার দিনে 
লোটাদের মধ্যেও নরযুণ্ড শিকার ও সংগ্রহের প্রথা ছিল। 
এই কুপ্রথা লোপ পাওয়াতে তাদের জীবনের ধারাই বদলে 
গেছে। তখনকার দিনে এদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহই ছিল 
নিত্যনৈষমিভিক ব্যাপার আর শান্তিপূর্ণ অবস্থা ছিল স্বাভাবিক 
নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্ম । সাধারণতঃ এর! যখন স্ত্রীপুরুষ একজে 
ক্ষেতে কাজে রত থাকত তখন সময় সময় শত্রুর! অতর্কিতে 
এলে ঝাপিয়ে পড়ে তাদের একেবারে কচ্কাটা করে 
ফেলত ৷ মাঝে মাঝে ভিন্ন গ্রামের জনকতক নরমুণ্ডশিকারী 
একজোট হয়ে লোটাদের গায়ে এসে ঝরণার নিকটে জ্বঙ্গলের 
মধ্যে গা ঢাক! দিয়ে বসে থাকত এবং কোনও স্রীলোক যখন 
ঝরণাতলায় জল নিতে আঁসত তখন অতর্কিত আক্রমণে তাকে 
হতা| করে জার মুগটি কেটে নিত।, নিৰ্জ্জন পথে কোনও 
পথচারী হয় ত একাকী চলেছে হঠাৎ আততায়ীর অক্ত্রাধাতে 
তার পঞ্ত্বপ্রাপ্তি ঘটিত। 


৪৫২ 


শা্পা্পা্পান্পা্া্পাস্পা্পাস্পাস্পা্পস্পা্্পাস্পা্পস্পপা 





রণসজ্জায় লোট! যোদ্ধা 
লোটারাও এমনি ভাবে সময় সময় ভিন্ন গ্রামে হান! দিয়ে 


নরমুও শিকার করত। ভিন্ন গোষ্ঠীর স্ত্রী-পুরুষ-যুবা- 
বদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে সবাইকে তার! হত্যা করত । যে সকল 
শিশুর দস্ভোদগম হয় নি তাঁদের মুগুগুলে| তারা পথের পাশেই 
ফেলে দিয়ে চলে যেত, কেননা, অদস্ত শিশুর মুণ্ড তার 
মৃযুমালায় স্থান পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হ’ত না। 
পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের মুগুকেই তার! অধিকতর মূল্যবান 
বলে মনে করত । সাধারণতঃ নিহৃত ব্যক্তির মাথ! এবং হাত- 
পায়ের আঙলগুলে! কেটে নেওয়া হ’ত। তবে কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে মাথা! কাটা সম্ভব ন! হলে, কানটিমাত্র কেটে 
নিয়ে আসা ছ’ত । 

তখনকার দিনে লোটারা যুদ্ধে জয়ল।ভ করে শত্রুর কণ্তিত 
অঙপ্রত)ঙ্গ বস্তরথণ্ডে জড়িয়ে নিয়ে নিজেদের গৃহাভিযুখে রওনা 
হু'ত। এই বিজয়ীদল স্ব-গ্রামের প্রান্-সীমায় পৌছে তারস্বরে 
চীৎকার করে বলে উঠত-_*ও শামাসারি |” অর্থাৎ_“আমর] 
ছুশমনদের নিকাশ করেছি”। এই প্রচণ্ড হর্যধ্বনি শুনে গাঁয়ের 
স্ত্ীপুরুষ সকলের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হু'ত, বহুকণ্ঠের 
সম্মিলিত বিকট অষ্টরোলে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠত-__ 
গ্রামপ্রত্যাগত বিজয়ী ,বীরবন্দের অভ্যর্থনা করবার জন্টে 
তারা *ও ইমাইইয়ালি” ( আমরা খুশী হয়েছি) একথা বলতে 
বলতে ত্বরিতপদ্দে ছুটে আসত । তখন যুগশিকারীর! এক 


বালী 


১৩৫৬ 





শোভাযাঞ্জা গঠন করে সার! গ্রাম প্রদক্ষিণপুর্বক মোরাং-এ 
উপস্থিত হয়ে মদ্যপানে রত হ’ত। 

নারীর মুলা : লোটাদের সমান্ছে নারীর বিশেষ মর্ধ্যাদা 
আছে । ঘরে বাইরে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে লোটা! স্বামী 


তার স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে । লোটাদের সমাজে জী এ 


স্বামীর দাসী নয়; স্বামী তাকে অস্থাবর সম্পত্তিবিশেষ বলেও 
মনে করে না স্ত্রী হচ্ছে তাঁর প্রকৃত কর্দসঙ্গিনী। স্ত্রীকে পরি- 
বারের সকলের জঙ্ছে রাঞ্জাবান্্রী করতে হয়, ছেলেমেয়েদের 
দেখাশুন| করতে হয়, জঙ্গল থেকে ছ্বালানি এবং ঝরণা থেকে 
জল বয়ে নিয়ে আঁদতে হয় । ক্ষেতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কাজ 
করে পাশাপাশি উপবেশন করে, অতিথি অভ্যাগতের! এলে 
সবাইকে যথোচিত ভাবে মধু পরিবেশন করা হয়েছে কিনা 
গৃহিনীকেই সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হুয়। 

বন্ধবিশ্বাস £ লোটারা প্রেতোপাঁসক | যে সমস্ত উপদেবতার 
পূজা তারা করে তন্গধ্যে কেউ কেউ উপযুক্ত উপচাঁর পেয়ে 
যদি খোশ মেজাজে থাকেন ত! হলে মানুষের কোনও অনিষ্ট 
করেন না । কেউ কেউ আবার কিন্ত রীতিমত ছষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন । 
আমাদের দেবকলপনার সঙ্গে লোটাদের পটন্রু নামক 
দেবতাবন্দের কিঞ্চিৎ সারপ্য আছে। তারা আমাদের 


পৃথিবীর মতই এক লোকে বাস করেন। আমাদের আকাশ 


হচ্ছে তাঁদের অধযিত দেবলোকের তলদেশ। “নরবপুই? 
এই দেবতাদের “স্বরূপ'। পটনুদের ভাষা কিন্ত মন্ুস্বভাষার 
অনুরূপ নহে। তসবোই গোষ্ঠীর কোনও কোনও লোক নাকি 
তাদের ভাষা বুঝতে পারে । লোটাদের বিশ্বাস যে, পটন্রা 
সময় সময় জোঁড় বেঁধে অঙুচরবর্গপরিব্ৃত হয়ে মাঙ্জলা দ্রব্য 
সহ্‌ পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং প্রত্যাদি& ব্যক্তিদের 
(রেটসেন ) সঙ্গে আলাপাদি করে থাকেন। 

লোটার! মনে করে যে প্রত্যেক মাস্থষের ছুটে! করে 
আত্মা আছে__ওমোন এবং যুক্ষি। ওমোনকে দেখা যায় 
মাঁহুযের ছায়ারূপে। আকাশ যখন মেঘাচ্ছন্্র হয়, বৃষ্টির 
সন্তাবন! দেখ! দেয় ওমোন তখন মান্ষের দেহাভ্যন্তরে ঢুকে 
পড়ে সুবুদ্ধির পরিচয় দেন। 

লোটার! জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী । এদের একটি সিদ্ধান্ত এই 
যে, ম্বৃত্যুর পর মান্য মৃতের দেশে গিয়ে নির্দিষ্টকাল বাস করে। 
সেখানে আবার তার ম্বত্যু হয় এবং পুনরায় মর্তালোকে সে 


মাছি হয়ে জন্মায় । আর একটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে__মান্থুষ পর পর -= - 


নয় বার জন্মগ্রহণ করে। তাঁর পর তার “পুনর্জন্থং ন বিদ্যতে’ । 

লোটার বর্ম্ম তাকে কোন নীতিশিক্ষ! দেয় না। 
আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্তে নয়, কিন্ত এহুক সুখভোগের জন্কেই 
সে পুজ!, বলিদান ইত্যাদির অঙ্ুষ্ঠান করে । তা! সত্বেও কিন্ত 
বহু লোটা পাপকে ঘ্বণা করে এবং সংপথে থেকে জীবন 
কাটায়। 


ভাদ্র 


লোটা নাগ! 


টিউটর ০২১১১ ০০ 


লোটাদের মধ্যে সিরোসি, পিকুচাক, রাঙ্গেনড়ি, টুক! 
প্রভৃতি বিবিধ সার্বজনীন গ্রামীণ উৎসব প্রচলিত আছে। 
ওদের সমান্ছে ‘রেটসেন’ নামক এক শ্রেণীর গুণী লোকের 
যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে। রেটসৈনরা দিবাতৃষ্টিসম্পন্ন, এদের 
নাকি ভবিষাৎ কথনের শক্তি আছে। 

বিবাহ £ লোটা ছেলেরা সাধারণতঃ সতেরো থেকে 
বাইশ বৎসরের মধ্যে বিয়ে করে থাকে, মেয়েদের বিবাহের 
বয়স চৌদ্ধ থেকে আঠার। উত্তর অঞ্চলের লোটাদের 
বিবাহপ্রথ| নিরলিখিত রূপ £__ 

কোনও যুবক যদি কোনও যুবতীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে 
তাঁকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে সে তার পিত1- 
মাতাকে সেকথা বলে । তখন হুয় তার ম1, আর নয়তে! অন্ত 
কোনও বর্ষায়সী আত্মীয়] কনের বাপের বাড়ী গিয়ে বিবাহের 
প্রস্তাব টখাপন করে। বিয়েতে কনের বাপমায়ের মত 
থাকলে বরের ম! বা আত্মীয় দিনকতক পরে পুনরায় এক 
চোঁঙা ভরতি “রোছি মধু’ সহ কনের বাড়ীতে যায়_-কনের 
বাঁপ মা সেই মদ্য পান করে। তার পর উভয় পক্ষের মধ্যে 
কথাবার্থা হয়ে কন্তাপণ স্থিরীকুত ছলে পর বর কনেকে 
বাশ ও বেতের তৈরি একটি বর্ধাতি (ফুচিও ) একট! ছোট 
ঝুড়ি আর একট! দায়ের হাতল উপহার দেয়। 

দিনকতক পরে বিবাহের আনুষঙ্গিক ৎসইয়ুটা 
উৎসবের আয়োজন হয়। এতহছুপলক্ষ্যে বর একটি মোরগ 
মেরে নিজেই রাহ! করে এবং এই রা! কর! মাংস আর কিয় 
পরিমাণ ঘগ্মিশ্রেত অন্ন সহ এক বুড়োকে সঙ্গে নিয়ে কনের 
বাপের বাড়ীতে যায়। বরের সহযাত্রী এই বৃদ্ধকে বলে 


হাণ্টসেন। হাণ্টসেন মদ্ধামিশ্রিত অন্নের পাটি কনের বাপের . 


হাতে অর্পণ করে। কনের পিতা তখন কনেকে রাস্থাঘর 
থেকে কিছু মদে ভেজানো] ভাত নিয়ে আসতে বলে। কনে 
তখন ছুই পরিবারের মন্তপিক্ত অশ্ন একে মিশিয়ে তা 
চুইয়ে এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত করে। বর-কনে ছাড়া আর 
সবাই এই পানীয়ের সদ্ব্যবহার করে থাকে । মন্ধপানের 
পাল! শেষ হলে বরকনে গৃহ্মধ্যে শয্যার উপর পাশাপাশি 
উপবিষ্ট হয় আর হাণ্টসেন বরের আন! মুরগীষ্টকে টুকরো! 
টুকরো! করে কেটে হাতে নিয়ে তাদের বিপরীত 
দিকে বসে। কিছুক্ষণ পরে সে তার বাহুদ্বয় বারকয়েক 
সুমুখের এবং পেছনের দিকে দোলায়িত করতে করতে 
প্রার্থনা করে, বরকনে ছুটিতে যেন চিরকাল সুখে শাস্ভিতে 
একজে বাস করে। এই অনুষ্ঠানের পর বরকে প্রায় 
এক বংসরকাল শ্বশুরালয়ে থেকে জন খাটতে হুয়। ক্ষেতের 
সমুদয় ফদল কাটা হলে পর বরের আত্মীয়-কুটুন্বের] জঙ্গলে 
গিয়ে কাষ্ঠসংএ্ছে রত হয় এবং প্রত্যেকে এক এক বোঝ 
করে কাঠ কনের বাপের বাড়ীতে বয়ে নিয়ে আসে । এই 


রা 





টুকু’ উৎসবের জন্ত চাল সংগ্রহে রত দু'জন ‘পুঠি’ বা পুরোহিত 


শ্রমসাঁধ্য কাজের জতে তাঁদের প্রচুর মধু (মত ) পান 
করিয়ে আপ্যায়িত কর! হুয়। এর দিন পাঁচেক পরে হয় 
লান্টপোয়| উৎসবের অন্থষ্ঠান। বরের নিজ-গোষ্ঠার মেয়ের! 
এবং তাদের স্বামীর! জঙ্গলে যে উদ্ধ ভর কাষ্ঠখগুসমূহ পড়ে ছিল 
ত! নিঃশেষে আহরণ করে নিয়ে এসে বরের শ্বশুরবাড়ীর 
স্ুযুখে গাদা করে রাখে। সেদিন রাত্রে কনের বাপের 
বাড়ীতে হাণ্টসেন (গুণী ) একটা! কুক্ুট-শাবককে গল! টিপে 
মেরে তার মাড়ীভূঁড়ি বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা পরীক্ষা পূর্বক 
দম্পতির মধ্যে কে আগে মরবে, প্রথম সন্তান ছেলে ন! মেয়ে 
হবে ইত্যাদি নান! বিষয়ে ডবিয়দ্বানী করে। 

বংসরাস্তে বর শ্বশুরের খণমুক্ত হয়ে জনখাটার হাত 
থেকে রেহাই পেয়ে নিজের স্বতন্ত্র বাসগৃহ নির্্দাণে ব্যাপৃত 
হুয়__অবস্ট সে তখন শ্বশুরবাড়ীতেই অবস্থান করে। গৃহ্‌- 
নির্বাণ সম্পূর্ণ হলে পর সুরু হয় হালাম উৎসবের উদ্ভোগ- 
আয়োজন | নিদ্ধি& দিনে রা'জ্জবেলায় বরপক্ষের লোকের! 
বরকনে উভয়কে বরের নবনির্মিত বাসগৃহে ( কিথাণ্ডে!) 
নিয়ে যাবার জন্কে কনের পিআঁলয়ে এসে হাসির হয়। বর- 
পক্ষীয়দের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই কনের বাপের বাড়ীর 
বছিঃপ্রাঙ্গণে সুরু হয় উভয়পক্ষের লোকেদের মগ্ধপানের 
পালা । বরকনে ছু'জনেই তখন "থাকে অন্দরমহলে । মদের 
পাত্রগুলো নিঃশেষিত হলে বরপক্ষের লোকেরা কতকগুলো 





পপ 





বিবাহিতা লোটা তরুণী 


গাছের পাতায় মুড়ে কিছু মাংস এবং মতপূর্ণ একটি বাঁশের 
চোঙা ভিতর-বাড়ীতে ছুড়ে ফেলে দেয় এবং কন্তাপক্ষীয়দের 
উদ্বেন্টে সমস্বরে চেঁচিয়ে বলে ওঠে__“ওদের আসতে দাও । 
কথাবার্থা য! বাকী আছে তা কাল হতে পারে, পরশুও হতে 
পারে। রাত যদি পোহায়ে যায়, শোনা যায় মোরগের ডাক, 
তা হলে তো বরকনেকে তাদের নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে 
যাওয়া হবে না। ভালয় ভালয় যদি না তাদের আসতে 
দাও, তা হলে আমরা আগুন দিয়ে জালিয়ে দেব তোমাদের 
ঘরবাড়ী।” এমনি ভাবে কিছুক্ষণ তার! চেঁচামেচি করলে 
পর বর কনেকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসা হয়। তারপর 
্রী-পুরুষের এক সম্মিলিত শোভাযাত্রা রওনা হয় বরের বাড়ীর 
দ্রিকে। এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকে বরের নিন্ধ- 
গোষ্ঠীর একটি বিবাহিতা স্ত্রীলোক । শোভাযাজজা বরের 
বাড়ীতে পৌঁছলে পর বরের কয়েকজন কুটুম্ব বর-কনেকে 
কিথাণ্ডোতে নিয়ে যায়, শোভাযাভ্রীরাঁও তাদের অনুগমন 
করে। বর-কনে কিথাণ্ডোতে গিয়ে দেখে গৃহপ্রাঙ্গণে হাণ্ট- 
সেন তাদের প্রতীক্ষা করছে। হাণ্টসেন বরের বর্শাটি তার 
হাত থেকে নিয়ে সেটিকে খাড়া অবস্থায় কিথাণ্ডোর বহিঃ- 
প্রাঙ্গণে মাটিতে প্রোধিত করে, তারপর বর-কনের হাতে 
কিছু জল ছিটিয়ে দিয়ে তাদের গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে যায়। গৃহ্‌- 
প্রবেশ করে বর-কনে তার ছম্পাশে হাটু গেড়ে বসে। কিছু- 
ক্ষণ পরে তাদের সেখানে রেখে সে স্থানান্তরে চলে যায়। 
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পাপা 


স্বামী শ্রী কিথাণ্ডোতে সে রাত্রি যাপন করে। বরের 
গোষ্ঠীর ছুটি বালক সেদিন তাদের সঙ্গে শোয় । ছুই দিন পরে 
স্রীকে নিয়ে স্বামী মাংসাদি সহ শ্বশুরবাডীতে যায়। 

আরও তিন-চার দিন পরে পনিরটসেন উৎসব উদযাপিত 
হলে পর বিবাহসংক্রাস্ত যাবতীয় অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়। 

অস্োর্রিক্রিয়া £ কারও মৃত্যু হলে পর তাঁর অস্ভিম শয্যা 
পার্শ্বে উপস্থিত আত্মীয়-স্বক্ধনেরা প্রথমে তার চোখ ছুটি ঢেকে 
দিয়ে মুখমণ্লে জলের ছিটা দেয়। এক বুড়ো একটি কুকুট- 
শাবকের পায়ে একটি কড়ি বেঁধে দিয়ে সেটিকে কিছুক্ষণের 
জন্তে স্বতের হাতের উপরে রাখে । তারপর মৃতবাক্তির 
সঙ্গে মুতের দেশে গিয়ে যাতে সে কক কক শব্দ করে সেখান- 
কার অধিবাসীদের নবাগতের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করে 
তুলতে পারে সে উদ্ধেস্টে সেটিকে মেরে ফেলে । এই নিহত 
কুক্ুট-শাবকটিকে ম্বতের ঘাড়ের উপর দড়ি দিয়ে বেঁধে 
ঝুলিয়ে রাখা হুয়। 

অতঃপর যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত মৃতের বাড়ীর স্ুমুখে 
আন্দাজ চার হাত গভীর একটি গর্ভ খনন করা হয় এবং ম্বৃত- 
দেহকে উত্তম বস্তরালঙ্কারে ভূষিত করে তন্মধো শুইয়ে রাখা 
হয়। ম্বতের কজীতে বেঁধে দেওয়া হয় একটি সচ্ছিদ্র কাচের 
মালা। ম্বত্যুসরমী অতিক্রমণ কালে এছিলিভান থামো নামে 
এক বিদৃদুটে নামওয়ালা ভূতের সঙ্গে নাকি ম্বতের মোলাকাত 
হয় এবং এই মালাটির বদলে উক্ত ভূত নাকি তাকে পান 
করবার জন্জে জল দান করে। 

শবদেহটিকে কবরে রাখবার পর তদুপরি আড়াআড়ি 
ভাবে কতকগুলে! ছোট ছোট বংশখণ্ড এবং মৃতের খাঁটিয়ার 
ছুটো তক্তা স্থাপন করা হুয় এবং কবরটিকে একটি বাশের 
চাটাই দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। কুকুর এবং শুকরের পাল 
যাতে কবরের মাটি না খু'ড়তে পারে সেজন্তে সমাধির উপরি- 
ভাগে পাথরের টুকরে] এবং বুনো কাটা সপ্ত পাকার করে রাখা 
হয় এবং কবরটির চতুদ্পার্শে একটি অনতিউচ্চ বেড়া দিয়ে 
ঘিরে দেওয়! হুয়। সর্বশেষে ছুটে! বাশের খুঁটি মাটিতে 
পৌতা হুয়_একটি মৃতের মাথার দিকে, আর একটি তার 
পায়ের দিকে । এই খুঁটি ছটোর উপরে এড়ো ভাবে রাখ] 
হয় একটি লম্বা বাশ। আর তাতে মৃতের (পুরুষ হলে) 
দায়ের হাতল, কাপড়-চোপড়, কড়িখচিত লেংটা, গন্ধদস্ত- 
নির্মিত বাজুবন্ধ প্রভৃতি ঝুলিয়ে রাখা হয়, আর তার বর্শা- 
গলে! খাড়া অবস্থায় কবরের উপর পুঁতে রাখা হয় । স্ত্রী- 
লোকের বেলায় শিয়রের দিকের বাঁশের খু'টিতে কেবল তার 
ঝুড়িটি এবং পাচ টুকরে! মাংস ঝুলানে| হুয়। 

এ সকল কৃত্য শেষ হলে পর কবরের ওপর ভ্বালিয়ে 
দেওয়া হয় একটি মশাল | পুরুষের মমতার পরে ছয় দিন এবং 
স্রীলোকের স্বত্যুর পরে পাচ দিন পর্য্যন্ত মুতের পরিবারের 
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কারও ভিন্দেশীর সঙ্গে কথ! বলা কিংবা কোন জীবহত্যা 
করা নিষিষ্ক। 

পরবর্তী টুক! এমুং উৎসবের পূর্ব পর্যাপ্ত কবরের উপর অগ্নি 
অনির্বাণ রাখা হয় এবং প্রত্যহ স্বতের উক্ষেস্টে সমাধিক্ষেত্রে 
. খাদ্যন্রব্যাদি নিবেদন করা হয়। টুকা এমুঙ্ষের পর মৃতব্যজির 
আত্মা নাঁকি মর্ভালৌক ছেড়ে মৃতের দেশে প্রয়াণ করে। তখন 
থেকে কবরের উপর দিয়ে আবার সুরু হয় লোক চলাচল । 

সুরধ্য-চম্্-এ্রহ্-নক্ষজজসন্বজিত মহাবিশ্বের বিরাটত্ব এই 
আদিম জাতির লোকেদের হৃদয়ে বিসম্ময়মিশ্র ভীতির উদ্দ্রেক 
করে। ভূমিকম্প, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় 
সম্বন্ধে তার! অদ্ভুত ধারণ] পোঁষণ করে । তাঁরা মনে করে, 
পৃথিবী সমতল এবং তার শেষ প্রান্ত যে কোথায় তা জান 
মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ভূমিকম্প সম্বন্ধে এদের ধারণ] 
অনেকটা হিন্দু পৌরাণিক বর্ণনারই অঙ্ুন্কপ । তারা বলে, 
পশ্চিম দিকে অন্তরবির দেশে যেখানে আকাশ আর ধরণী 
পরস্পরের সহিত মিলিত হয়েছে সেখানে নাকি বাস করে 


বাঙালী ও মুষ্টিযুদ্ধ 
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এক বিরাটকায় বিষধর--সে যখন গা ঝাড়া দেয় তখনই সারা 
পৃথিবী কেঁপে ওঠে । 

শিলাবষি সম্বন্ধে লোটাদের ধারণা আজব। তারা বলে, 
যে-পটন্ুরা আকাশে বাস করে, তাদের মাথার উপরে আছে 
আর একটি পটনু-লোক । সেখানকার পটনুর! অত্যন্ত 
দুবুদ্ধিসম্পন্ন । তার! সময় সময় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের 
টুকরো নিক্ষেপ করে নীচেকার পটন্ুদের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা 
করে। কিন্তু যখনই উপর থেকে প্রচণ্ড করকাপাত নুরু হয় 
তখন নীচেকাঁর পটনুর! সাবধান হয়ে তাদের বাসগৃহের 
দ্রজাগুলি বর্ধাতির মত পিঠের ওপর বহন করে বাইরে 
বেরিয়ে যায়। বরফের বিরাট শু পসমূহ এই বর্ধাতির উপর 
আপতিত হয়ে চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় এবং তাঁরই মধ্য থেকে যে 
সকল ছোট ছোট টুকরে! পৃথিবীতে ছিটকে পড়ে মত্ত্যবাসীর! 








720৫5 নামক পুস্তক থেকে গৃহীত । 


বাঙালী ও মুষ্টি যুদ্ধ 


শ্রীরাধি কারঞ্জন ঘোষাল 


বর্তমান বাংলার ক্রীড়াজ্গতে কিছুকাল যাবৎ মুক্টিযুদ্ধের 
প্রসার বিশেষ লক্ষ্যণীয় । বাংলাদেশ এই দিক দিয়াও ক্রমে 
ক্রমে অস্া্ত দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হুটিয়া যাইতেছে। 
গাঁদী, হাড়ডু প্রভৃতি বাংলার যে সকল জাতীয় ক্রীড়া বহুদিন 
যাব নিজস্ব বৈশিষ্ঠ্য বজায় রাখিয়া আসিতেছিল । সেগুলি 
আধুনিক জগতে নিত্যনুতন পরিবর্তনের সঙ্গে সমপদক্ষেপে 
অগ্রসর হইতে পারে নাঁই। কাজেই সেগুলি এক প্রকার 
লোপ পাইতে বসিয়াছে। অবশ্য বিদেশের আমদানী 
ক্রীড়াদির মধ্যে বর্তমান কালে ফুটবলকে বাঙালী একক্সপ 
নিজন্ব করিয়াই লইয়াছে এবং এ ক্রীড়ায় বাংলার কিছ 
খ্যাতিও আছে। কিন্ত যে ভাবে বাহিরের খেলোয়াড় 
আমদানীর দিকে ইদানীং কর্তৃপক্ষের নজর পড়িয়াছে 
তাহাতে ফুটবল ক্রীড়াঞ্জগতে বাঙালী খেলোয়াড়ের নাম আর 
কিছুকাল পরে শোনা যাইবে কিনা সে বিষয়ে মনে সন্দেহ 
উপস্থিত হয়। এই সঙ্কট-সময়ে বাংলার কয়েকটি ক্রীড়া- 
প্রতিষ্ঠান বাঙালী যুবকদিগকে যুষ্টিযুদ্ধে নিপুণ করিয়া তুলিবার 
সন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, ইহ বাস্তবিকই আনন্দের 
বিষয় । বাঁংলা তথা ভারতের যুষ্টিযুদ্ধ উৎকর্ধের কথা চিন্তা 
করিলে প্রথমেই ধীহার কথা মনে পড়ে তাহার শাম পি, এল, 
রায়---তিনিই ভারতে মুগ্িযুদ্ের প্রথম প্রবর্তক । 


তবে সাধারণ ভাবে বিচার করিতে হইলে প্রথমেই মনে 
জাগে মুষ্টিযুদ্ধ কি? ইহা আমাদের শিক্ষা করার সার্থকতা 
কি? ইহা কি শুধুই খেলাধুলার পর্ধ্যায়তুক্ত ? 

স্থির ভাবে চিন্ত! করিলে দেখা যায় যে, আমাদের নিত্য- 
পরিচিত খেলাধুলার সহিত মুগ্িযুদ্ধের কিছু পাথক্য আছে। 
বর্তমানে আমরা ফুটবল খেলি, ক্রিকেট খেলি, হকি খেলি 
কিন্তু এগুলি দ্বারা সমাঁজগঠনমূলক কার্য্যের সহায়তা আদে৷ 
হয় কিন! তাহা সন্দেহের বিষয় । কিন্ত যদি আমরা পঞ্চাশ 
বা ষাট বৎসর পূর্বের কথা স্বরণ করি তবে দেখি তখনকার 
দিনে খেলাধুলার দ্বারা শুধু যে ব্যক্তিগত ভাবে লোকের 
স্বাস্থ্যের উন্নতি হইত তাহা নয়, সমাজও সর্বতোভাবে উপকৃত্ত 
হুইত। গাঁদী, হাড়ুডু প্রভৃতি খেলাধুলার মধ্য দিয়া 
তখনকার বাঙালীর স্বাস্থ্য যে ভাবে গড়িয়া উঠিত তাহ] আজি- 
কার দিনে বিরল। তখন কুদ্তির ব্যাপক প্রচলন ছিল 
তাহাঁদ্বার] কুপ্তিঈীরর! মনে আনন্দ লাভ করিত, তাহাদের 
শরীরগঠন হইত এবং তাহাদের হৃদয়ে সাহস ও শক্তি সফ্ারিত 
হইত । কুত্তির চর্চ] প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। কাজেই 
ইহাদের জায়গায় এমন একটি খেল! চালু হওয়ার প্রয়োজন যাহা 
দ্বারা শরীর-গঠন হইবে, মনে সাহস আসিবে অথচ যাহার 
মধ্যে ক্রীড়ার আনন্দও সমপরিমীণে বর্তমান থাকিবে। মঘুষ্টি- 
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যুদ্ধের মধ্যে এগুলি আমন] পাই। ইহা যুষ্টিকের শক্তি-বর্ধান 
করে, মনে একাগ্রতা আনয়ন করে, সাহ্‌স বৃদ্ধি করে, 
যুষ্টিককে যোদ্ধার অদঘ্য উৎসাহ এবং সহ্ৈর্য ও ধৈর্য্য দান 
ফরে অথচ ইহার মধ্যে আনন্দও কম পাওয়া যায় না। কাজেই 





Lal 


বাদিক থেকে__এইচ পাল, সষ্টোষ দে 
(বি বি-এর শিক্ষক ) ও ফণী সুর 

মুষ্টিযুদ্ধ এমন একটি ক্রীড়া যাহার মধ্য দিয়া যোদ্ধার এবং 
খেলোয়াড়ের মনোবৃত্তি একই সঙ্গে পাশাপাশি গড়িয়া উঠে। 

যুষ্টিক্কের প্রথম প্রয়োজন উপস্থিতবুদ্ধা এবং তারপরই 
বৈর্ধ্য। যে যত বেশী উপস্থিতবুদ্ধির সাহায্য লইতে শিক্ষা 
করিবে সে মুগ্িযুন্ধে তত বেশী সাঁফলালাত করিবে । বিচার 
এবং বিবেচন! মুগ্িযুদ্কের অপরিহার্ধ্য অঙ্গ। প্রতিপক্ষের 
অবস্থান কিরূপ, এই অবস্থায় নিক্জ ভারসাম্য রক্ষা করিয়া কত 
অল্প শক্তির অপচয়ে কত প্রচণ্ড আঘাত হানিতে পার! যায় 
এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া তবে বিচক্ষণ মুগ্টিক একটি আঘাত 
করে এবং এতগ্লি চিন্তা প্রায় একই সঙ্গে তার মনের মধ্যে 
আনাগোনা করিতে থাকে। যুগ্টিককে এক মুহূর্তের মধ্যে 
এতগুলি বিষয় বিচার-বিবেচনা করিয়া তৈরি হৃইয়া লইতে 
হুইবে। যুহ্ুর্ডের বিলম্বে তাহার ধরাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা, 


প্রবাধী 
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কাজেই মুষ্টিকমাত্রেরই বিচার-বুদ্ধির তীক্ষত! থাকা বিশেষ 
প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ যে মুষ্টিক মণ্ডলীর ( A16৪ ) মধ্যে 
ধৈর্য হারাইয়া ফেলে সে যুষ্টিকের পরান্ধয় অনিবার্য্য। সুতরাং 
বৈর্ধ্য যুষ্টিকের একটি অবস্থশিক্ষণীয় গুণ। তার পর আসে 
শরীরগঠনের কথা। মুষ্টিকের পেশীগুলি স্থিতিস্থাপক (6195110) 
হওয়| বিশেষ প্রয়োজন | রবার যেমন টানিয়! ছাড়িয়া দিলে 
নিমেষমধ্যে তাহার পূর্ববাবস্থায় ফিরিয়া আসে তেমনি মুষ্টিকের 
পেশীগুলিও এমনই হওয়া প্রয়োজন যেন সেঞ্চলি প্রতিপক্ষকে 
আঘাত হানিয়া আবার মুহূর্তমধ্ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়! আসিয়! 
আত্মরক্ষা কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে । মৃষ্টিকের দৃষ্টি সব সময় 
সজাগ ও সতর্ক থাক] প্রয়োজন, চিত্তের স্থ্র্যাও তার পক্ষে 
অত্যাবস্ঠক। অতএব দেখা যাইতেছে, যে খেলার মধ্য দিয়! 
মানসিক ও শারীরিক বিভিন্ন বৃত্তির অঙুশীলন একই সঙ্গে সম্ভব 
তাহার ব্যাপক প্রচলন হুওয়া একান্ত আবস্কক। 

বর্তমানে ধীরে ধীরে মুষ্টিযুদ্ধ বেশ প্রপারলাভ করিতেছে । 
জেলায় জেলায় মাননির্ণায়ক ( Championship) মুগ্রযু্ধ- 
প্রতিযোগিতা হইতেছে। সম্প্রতি জস্তঃছুল ও কলেজ মুষ্টি 
যুদ্ধ প্রতিযোগিতায় বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হুইয়াছে। 
বর্তমান বৎসরে এই প্রতিযোগিতায় শতাধিক মুষ্টিক যোগদান 
করিয়াছিলেন। হঁহাদের মধ্যে তরুণ মুষ্টি যোদ্ধা পূর্ণ তালুকদার, 
শচীন চক্রবর্ভাঁ, সুখেন্দু মুখুজ্যে, অরুণ মৌলিক, চিত্ত দাস 
প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | ইহাদের শিক্ষাদান সম্বন্ধে 
কতৃপক্ষ অবহিত হইলে ভবিষ্যতে ইহার] পুরাতন খ্যাতনাম! 
মুষ্টকদিগের দ্ছায় প্রতিষ্ঠা অৰ্জ্জন করিতে পারিবেন। শুধু 
শহর বা শহরতলীতে নয়, বাংলার গ্রামাঞ্লেও আন কিছু 
কিছু মুষ্টিযুদ্ধের প্রসার হুইয়াছে। আজ বাংলার শহরে ও 
গ্রামে ব্যাপকভাবে মুষ্টিযুদ্ধের প্রচলন হইয়াছে। অসস্তোষ- 
কুমার দে মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় তাহার প্রতিষ্ঠিত 
“বেঙ্গলী বন্সিং এসোসিয়েশন”ই দস্তানার সহিত বাঙালী 
ছেলেদের পরিচয় ঘটাইয়াছেন। যে বাঙালী এতদিন 
দসম্ডানাকে পরিহার করিয়া চলিত আজ তাহারা তাহা 
লইয়াই খেলিতে শিখিয়াছে। দে মহাশয়ের শিক্ষা্ুণে 
বাঙালী মুষ্টিকদল সম্মিলিত ইঙ্জ-মা্কিন সামরিক দলকে 
পরাজিত করিয়াছে। ভারতের মুষ্টিযুদ্ধ-ক্ষেত্রে যে ইঙ্জ-ভারতীয় 
মুষ্টকদের একাধিপত্য ছিল জাজ বাংলার মাননির্ণায়ক 
মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় তাহাদিগকে হিমাংশু পাল ও ফণী সুর 
প্রভৃতি মুষ্টিকদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে । 
বু বার তাহাদিগকে পরিতোষ দে, ভবানী দাস, প্রন্তোৎ বন্ধু, 
রবীন ভট্টাচার্য ও বিশু ঘোষ প্রভৃতি বাঙালী মুষ্টকের নিকট 
হার মানিতে হুইয়াছে। 

একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে আজ যুষ্টিযুদ্ধে বাঙালী 
খানিকটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। অনেকে কিয়ংপরিমাণে 


ভাগ 


তুমি 


৪৫৭ 





সাফল্যলাত- করিবার পরই নিষ্ঠার সহিত অনুশীলন 
ছাড়িয়া! দ্িতেছেন, ফলে পরেপূর্ণ ক্কতিত্বলাত তাহাদের 
পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে নাঁ। বেঙ্গল চ্যাল্পিয়ান- 
শিপ মুগিযুদ্ধে ছয় জনের" মধ্যে মাত্র হিমাংশু পাল ও 
১»ফণী নুর বাঙালী মুঠিকদিগের মান. রক্ষা করিয়াছেন। 
বাঙালী নিপুণ মুগ্িকের সংখ্যা আরও বড়! দরকার, তাই 
ধিগুণ উৎসাহে আমাদের নূতন করিয়া মুগ্িযুদ্ধের 
জন্দীলনে ব্রতী হইতে হুইবে। সর্বপ্রথম প্রয়োজন দলীয় 
প্রাঁধান্ত স্থাপনের মনৌবৃত্তি পরিত্যাগ কর11 রাহির হইতে 
মামকরা মুঠিক আমদানী করিয়া নিজ নিজ-সমিতির সুনাম 
অক্ষুন্ন রাঁধিবার প্রয়াস প্রশংসনীয় নহে । এই প্রসঙ্গে আসে 
পুরাতন ও নুতন যুণ্টিকদের কথ।। অধিকাংশ শিক্ষকই 
পুরাতন মুগ্রিকদের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেন, নূতন মুষ্টিক 
তৈয়ারীর দিকে তাঁদের তেমন লক্ষ্য নাই। এই মনোভাব 
সম্পূর্ণরূপে বর্দনীয়। ইহার পরেই প্রয়োজন গভীর সম্প্রসারণ 
মুষ্টিযুদ্ধের অহ্থশীলনকে শুধুমাত্র শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ 


্ 


রাখিলেই চলিবে না! । মনে রাখিতে হইবে কলিকাতাই 
সমগ্র বাংলাদেশ নয়। বাংলার পল্লীবাপীদের . মুষ্টিযুদ্ধের 
চর্চা! হইতে বঞ্চিত রাখিলে অগ্াঁয় কর! হইবে । আজকাল 


"সস্তোধকুমার দে মহাশয় মুগিমু্ প্রসারের উদ্দেষ্ে গামে গ্রামে 


যাইতেছেন--ইহ| থুবই আশার কথ|। তবে এই কাজ একল! - 
কাহারও চেষ্টায় হইবার নয়। তাই প্রথম শ্রেণীর যুটিকদের 
মধ্যে বাহাই-কর| কয়েকদ্রনকে ষ্াহার সহযোগী হিসাবে গ্রহণ 
করা প্রয়োজন ! এইরূপ নিপুণ যুষ্টিকদের একটি দল থাঁকিবে-- 
খ্রামে গ্রামে শিক্ষা দেওয়াই হুইবে,বীহ্যদের কা্। প্রসঙ্গ ক্রমে 
আরও. একটি কথ! উল্লেখ করা দরকার । ইদানীং অহ্থকরণ- 
প্রিয়তা যেভাবে ছোট বড় সকল শ্রেণীর বাঙালী মুগ্রিককেই 
পাইয়! বপিয়াছে তাহা সর্ব] নিন্দনীয়। ইহারা. স্বকীয়তা 
হারাইয়| ফেলিয়া চালচলন, বেশড়ূষা, ভাবভঙ্গী 'ইত্যাদি সব 
দিক .দিয়াই বিভ্বাতীয় আদর্শের অগ্্দরণ করিয়! চলিতেছেন। 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিদেখী মুগ্রিযোধাদিগের মধ্যে যে স্ুক্ 
বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যার, তাহা হঁহাদের মধ্যে বিরল। 





শ্রীঅরবিন্দ 
প্রীনীলরতন দাশ 


মাতৃপুার অগ্মমন্্রে দীক্ষিত যবে দেশ, 

. অগ্নিসাধক. | পেদিন তোমার হেরিস্ু রুদ্রবেশ । 
বন্দিনী মা'র রন্ধনদশ। ঘুগতে বীরের সাজে, . 

' বাপ দিলে তুমি মুজিসমর-ৃত্যুপাগর মাঝে । 
সে সাগর মথি’ অম্বত আনিয়া বিলালে ভাঁরতময়, 
হিমাচল হতে কথাহুমারী গাহিল তোমার জয়। 
নব নব ভাব-ধারায় ভরিল তব অস্তরখাঁনি, 
রচিয়া নূতন গীতার ভাষ্য শুনালে অমর বাণী। 
কর্মের সাথে ধর্ম মিলালে, ভক্তির সাথে জ্ঞান ; : 
জড়বাঁদ সাথে মিতালি পাঁতালো দর্শন-বেদ-গাঁন | 
যে সাধন! কভু অত্যাচারীর দর্পে করে না ভয়, 
বিজ্ঞানীদের সুঠিও মানে যার কাছে পরাজয়, : 
এনী এবং অতিথাঁনস সে শক্তির সাধনায় 
সমাহিত তুমি, হে যৌগিপ্রবর'] তোমারি তপস্তায় 
বিস্মিত হবে বিশ্ববাসর! ; নুতন মন্ত্র তব 
দেখাবে জগতে যুক্তির পথ অপুর্ব অভিনব | 


১০ 


শ্রীমমলেন্দু দত্ত 
| মনের গবাক্ষ- পথে উকি দেয় সাতরঙা পরী-কল্পনারা, 
ষ্যামলিম দেওদার ফাগুনের সমীরণে কেঁপে হয় সারা; 


দিবসের শেষ আলো সুনিবিড় নীলিম আঁকাশে' 
কি এক আবেশভরা স্বপ্রনীণ.মত্ততার হুর! নিয়ে আসে । 


এখনো দিগন্ত ঘিরে সন্যারাণী বিছায় নি আঁচল সে কালে, ' 
এখনো তারকা-বধু সাজায় নি নীলগেহে মিটি মিট আলো, 
হয়নি এখনো! শেষ নীলনভে বিহুগের ডাঁনা-সস্তরণ ; 


- আরো-কাছে সরে এসে! লঘু পদে মলয়ার হোক সঞ্চরপ। 


হাঁতথানি হাতে দাঁও, তারপর স্তন্ধতার যবনিক1 টাঁনো, 
কথার বিশ্বনী থাক__সে তো সুললিত ভাষায়. সাজানো! 
এই ভালো-_নাঁবলার মাঝখানে কত কি যে বলা হয়ে যায়, 
কেবল হৃদয় তারে গেঁথে রাখে সমাদরে মণির কোঠায় ! 


কঠিন বাত্তব এসে কাছে যবে জীবনের অস্বত-ৃঙ্গার, 
অনিবার প্রত্যাথাতে-ভেঙ্গে পড়ে ঘুলিতলে শিখর-মন্দার-_ 
"তখন আসিও তুমি--কল্পলোক হতে এনে! স্বপ্ন রাশি রাশি, 
হবে সে ক্ষণিক তানি, তবু পাবোঁ আঁশা-আঁলো- 
অনুভুতি-হাঁসি { 


-- নিৰ্ণয় করিবার উপায় :নাই। 


| চট্টগ্রাম বিপ্নব কাহিনী" - 


৮ 


- ীপ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী 


গত সংখ্যা প্রবাশীতে ত্য সেনের, “Female organisation” 
নারী সংগঠন .বিষয়ে একটি অসমাপ্ত, প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হুইয়াছে। “প্রথম দর্শন” শীর্ষক একটি পৃথক প্রবন্ধ এ সকল 
কাগজপুত্রের সহিত পাওয়া যায় । এই প্রবন্ধট “নারী সংগঠন” 


প্রবন্ধের পরিশিষ্ট বলিয়াই মনে হয় ।.. ইহাও অসমাপ্ত । 
. এই অসমাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইল। .. | 
২। স্ুর্ধ্য সেনের লিখিত “অস্তরীণু” শীর্ষক একট প্রবন্ধ 


_ গৈরিলার অষ্ কাগজপত্রের সহিত পাওয়া যায়।' ১৯২৬ সালে 
- আত্মগোপন করিয়া থাকা কালে অুর্ধ্য সেন পুলিসের হাতে 
" ধরা পড়েন। ভাহাকে- ইললিসিয়াম রোতে আই. বি. আপিসে 
লইয়া যাওয়া ছয়। এই বিষয়ের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধ সরস, 
i ভাষায় লিখিত ভীহার প্রবন্ধট প্রকাশিত হইল । 
৩।: কল্পন! দণ্ডের একখানি চিঠি এই সংখ্যায় প্রকাশিত 
হইল । চিঠিখানির ভাঁরিখ ১৯৩৩ সাঁলের ১৬ই ফেব্রুয়ারী । 
কল্পনা তাঁহার “ফায়া” নাঁমক শিশু ভ্রাতার উদ্দেপ্তে এই চিঠি- 
থানি লিখিয়াছিলেন। এ সময় কল্পন! গৈরিলায় ুর্ধ্য সেনের 
নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। .চিঠিখানি আর যথাস্থানে 
পাঠানো হয় নাই | পুর দিন ১৭ই ফেব্রুয়ারী এ আবাসস্থল 
পুলিস ও দৈষ্তবাছিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং স্ব্য্য সেন ধরা 
পড়েন'. কল্পন!: ও ভীঁহার সঙ্গীর৷ কোনমতে ওঁ স্থান 
হইতে চলিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।. 
১ এই চিঠিখানিতে একটি মর্্প্শা অনুভূতি প্রকাশ পাইতেছে। 
৪. এ-স্থানে ( গৈরিলায় ) -হুষ্য সেনের নিকট লিখিত 
গ্রীতিলতার একখানি পত্র .পাওয়! যায়।' পন্রখানির তারিখ 
এই সময় প্রীতিলতা কোন 
স্থানে অজ্ঞাতবাদ করিতেছিলেন এবং চিঠিতে মিমের 


১ নাম গৌঁপন করিয়া “ফুলতার” নামক একটি ছপ্স নাম ব্যবহার ' 


করিয়াছেন । চিঠিখানি প্রীতিলতার, স্বহত্তে লেখ! প্রমাণিত হয়। 

৫ “The Chittagong Brigade” শীর্ষক একটি 
ইংরেজী কবিতা ধলঘাটে পাওয়া মায়। হাতের লেখা কাহার 
প্রমাণিত হয় নাই । কবিতাটির নিয়ে “Ganeshda” দেখোঁ 
আঁছে। অঙ্থমান হয় কবিতাটি- গণেশ ঘোষের রচনা L- 


ইংরেজী কবিতা. “Charge of Light - Brigade” এর. 


অস্থকরণে ওজব্বিনী ভাষায় কবিতাটি লিখিত হইয়াছে |. 
সূর্য্য সেনের রচন। 
| প্রথম দর্শন - 
একটি বাড়ীতে তাঁফে জানবার ঠিক হ’ল! আমরা ২৩ 
“দিন আগে 1165360%9: পাঠিয়ে জানলাম যে আঁসতে পারবে 


এপ 


ফাকি দিয়ে ত তাঁর আসতে হবে। 


কিনা এবং কখন: আসতে পাঁরবে। তার কাছ থেকে উত্তর 


এল “আপনি নেওয়ার অন্ত লোক পাঠাবেন সেই দিন: 


আঁসতে পারব ; কোন বাধাই আঁমাঁকে ঠেকাইয়! রাখিতে 
পারিবে না৷”. 1199367086চ একটি দিন ঠিক করে তাঁকে 
বলে এল । নিৰ্দিষ্ট দিনে 110956789-কে সমস্ত বন্দোবস্ত 
ঠিক করে ডাকে আনতে পাঠিয়ে ' দিলাম । গাঁদের আসতে 
প্রায় রাত ৯টার কম হবে না। - 11935909.-কে পাঠিয়ে 
ভাবলাম একটি মেয়ে তাঁর মা বাপ প্রভৃতি অভিভাবকদের 
তত্বাবধানে থাকে। এ অবস্থায় তার আঁপার' পক্ষে কত 
বাধাই.ত হতে পাঁরে। বাপ মা যাদ-নিষেষ করে সেকি 
করে আসবে । সে ত আর স্বাধীন নয় যে তার নিজের ইচ্ছায় 
যেখানে সেখানে যেতে পারবে । অন্ত যাঁয়গীয় যাচ্ছে বলে 
যদি. এক! তাঁকে না 
যেতে দেয় তা ছলে তাঁর করবার কি আছে। সে ভ ছেলে 
নয় যে স্বাধীনভাবে'ম! বাপকে না যেনে হলেও চলে'আঁসবে । 


আঁনাঁদের ছিন্দুর ঘরের মেয়ে সমাঞ্জের চাপে নানা দিকৃ ৬ 


দিয়েই অধীন । 


ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হ’ল, ভাত খাওয়ার, জন্ত 5156181 গীড়া- 


পীড়ি করতে লাগল। আমি আর নির্লবাবু সঙ্গে আছি।" 


আরও ছুই জনের ভাত রাঁধবাঁর জর্ড বাড়ীর মালিককে বলে 


' দিয়েছিলাম. আঁর বলেছিলাম যে. নির্দ্লবাবুর বোন তাঁর ' 
. অঙ্গে দেখা.করতে আসবে | . গৃহস্থ তাই বিশ্বাস করেছিল। 
আমর] ভাত ন .খেয়ে ওদের আসার সন্ত অপেক্ষা করতে 


লাঁগলাম। ক্রমে ৯টা বেজে গেল তখনও, আমরা. যাই নে। 


_১০টার একটু পরে আমরা উঠানে' বলে আছি তখন দেখলাম 


Mes5enger রাঁধীকে - সঙ্গে. লিয়ে. আসছে । নির্দলবাবু, 
উঠান থেকে উঠে তাঁদের কাছে গেল, আমি ত বা [লীর সঙ্গে 


* এখনও পরিচিত হুই নাই তাঁই আমি ২1৪ মিনিট» পীরে ঘরের 


মধ্যে গেলাম, নির্ঘলবারু রাধীকে. বলল “মাষ্টাীরদ! এলেছেন? । 


“রাণী এসে আগায় প্রণাম কেরে. পায়ের ধুলা, মাথায়, নিল, 
-বাঁতির সামনে - তার আপাদমস্তক দেখলাম । প্রথম দর্শনে: 
‘সে আমার: মনের- মধ্যে কি impression create করল 


ঠিক ভাষ! দিয়ে বুঝাতে পারব না। দেখেই তাকে বেশ 


ke smart, cheerful, intelligent এবং cultured. বলে মনে 


হ’ল। তার চোঁখেয়ুখে একটি আনন্দের আঁভাস দেখলাম । 
এতদূর পথ হেঁটে” এসেছে, তাঁর ভন্ত তার চেহারায় ক্লান্তির 


' কোন চিহ্নই লক্ষ্য. করলাম লা। 


এ অবস্থায় আধ আনতে গেছে বলেই. 
সেযে আসতে পারবে তার স্থিরতা'ফি?' সন্ধ্যা হয়ে এল, 


ভাদ্র 


6 ০8 চি চট্টগ্রাম বিপ্লীব কাহিনী .... 


৪৫৯ 


Ee) 





দেখেই বুঝলাম আমার দেখা পেয়ে সে খুব আনন্দই পাচ্ছে। . 


যে আনন্দের আভা তার চোখে মুখে দেখলাম, ভার মধ্যে 
আতিশয্য নেই, Fickleness নেই, Si॥০০৷iটy শ্রদ্ধার ভাঁবই 
তাঁর মধ্যে ফুটে উঠছে। একজন উচ্চশিক্ষিত Cultured 
Lady একটি পর্ণকুচীরের মধ্যে আমার সামনে এসে আমাকে 
প্রণাম করে উঠে বিনীত ভাবে আমার দিকে চেয়ে দাড়িয়ে 
রইল, মাথায় হাত দিয়ে নীরবে তাঁকে আশীর্বাদ করলাম--কি 
আশীর্বাদ করলাম জানি না, আঁজ মনে হচ্ছে বোধ হ্য় লীগ গির 
মরতেই তাঁকে অল্রাতদারে আশীৰ্ব্বাদ করেছিলাম । দেখলাম 
তাঁর মধ্যে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই। 
ভজি্মতী হিন্দুর মেয়ে হাতে প্রদীপ নিয়ে আরতি দেবার জন্য 
দেবতার মন্দিরে ভক্তিভরে এসে দাড়িয়েছে । 


উঠেছে। একট! পবিত্র নিঃসক্ষোঁচ ভাব. আমার সঙ্গে এই 
প্রথম বার দেখ] করার কথা লিখতে গিয়ে সে নিজেই লিখেছে, 
যখন গ্রাযের পথে, মাঠের পর মাঠ অতিক্রমণ্করে যাচ্ছিলাম, 
মনে হচ্ছিল যেন দেবদর্শনে যাচ্ছি। পরে তার কাছেও 


সেদিন তাঁর হৃদয়ে দেবতার. আসন সে আমার কাছে. 


এনেছিল । কিন্তু ওর কাছ থেকে. শোনার আগেই প্রথম 


* বর্শনেই মনে হ’ল পূজারিণী ভক্সি-অধ্য সাজিয়ে দেবতার পুজা 


করতে এসেছে । চোখে মুখে পবিত্র আনন্দের ভাঁব। নীরবে 
আশীর্বাদ করে ওকে বারান্দায় রেখে কাজের ছলে রাঁম্বীঘরের 
দিকে গেলাম। কিছুই বলতে পারলাম নাঁ। . আমি 
সাধারণতঃ লাঁজুক। কোঁন নুতন ছেলের সঙ্গে দেখা হলে 
-তৎক্ষণাঁৎ কিছু বলতে পারি না! মেয়েদের সঙ্গে ত সে লজ্জা] 
বেশী হওয়ারই কথ! । আমি জীবনে বাড়ীর অথব! আস্লীয়- 
স্বজনের বাড়ীর যেয়েদের সশ্রেও খুব কম কথাই বলেছি। 


কাঁঞ্জেই একটি অপরিচিত মেয়ের সর্ষে কথা বলতেও প্রথম. 
বরাত অনেক হয়ে গিয়েছিল তাই আমরা. 
তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। রাণীকে নির্ঘ্লবাধুর.বোঁন বলে.. 
তাঁই সে তার সঙ্গে খেতে বসল ।' 
খেয়ে উঠে নির্ঘলবাবু অল্পক্ষণ তার সঙ্গে কথাবার্ী বলে একটি . 


বাঁধ বাঁধ ঠেকবেই। 
পরিচয় দেওয়া হয়েছিল । 


ছেলের সঙ্গে দেখা করবার জন্ বেরিয়ে গেল। তখন আমি 
রাণীর কাছে গিয়ে বসে” একটু সঙ্চোচ করে -কথ! আর্ত 
করলাম । 
---সাঁ। বাড়ীতে তার নাম বললাম .খুকী । “রাদী বলে সেখানে 
কেউ তাঁকে ডাকে নি। উদ্বেগ্য সেখানে তরি নাম গোপন 


' রাখ! । কথার প্রারস্তেই তাঁকে রামকুষের সঙ্গে কথ! কি ভাবে: 


দেখা হয়, কি কথাবার্ভা হয় ইত্যাদি জিচ্দছেস করলাম । 
এই কথা তোলায় ‘যেন ভালই হু’ল.। জে নিঃসঙ্কোচে 


রামক্কফের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার ইতিবৃত্ত সবিভাঁরে খুব - 


fluently এবং ৪০০৮৮ বলে যেতে লাগল । 


মনে হ'ল একজন - 


মনে কোন, 
ছঃখ নাই, ক্ষোভ নাই, মুখে একটু নিৰ্ম্মল আনন্দের চিন্তা ফুটে 


-বসে যে মেয়েদের ০0981১56 কথা, 


মনে হ’ল নিঃসক্ষোচে তাঁর সঙ্গে কইতেই পাঁরব-. 


তার নিঃসক্কোচ সহ স্বচ্ছদ্দভাঁব দেখে আমার, সঙ্কোচ 
একেবারেই কেটে গেল । রাত্রে প্রায় ছুই ঘণ্টা খুব1090 তাঁর 
সঙ্গে কথা 'বললাম। আমি তরেশী কিছুই বললাম না। 
তাঁর কাছ থেকে কেবল শুমলামই। রাঁমকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা, 
কথাবার্তা, রামকষ্ণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, রামক্কফের গুণগুলির 
সম্বন্ধে তার ধারণ] খুব সুন্দরভাবে বর্ণন! করে যেতে লাগল । 
তাঁর একজন মাহুযের গুণ গ্রহণ করবার, সুন্দর স্পষ্টভাবে প্রকাশ 
করবার এবং নিঃসঙ্কোচে (০৫17) কথা বলে যাওয়ার: 
ক্ষমতা দেখে যুদ্ধ. হলাম । কি সহজ সরল ভাবেই নাসে, 
কথা বলে যেতে.লাগল। . ওঁ রাজের ছুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার 
কথায়ই তাঁর উপর আমার খুব ভাল ধারণা হয়ে গেল। দে 
বাঁড়ী থেকে প্রায় এক সপ্তাহের ছুট নিয়ে এসেছিল । মনে 
করেছিলাম তাঁর বাঁড়ীর অবস্থাও খুব ভাল, তা ছাড়! এত দিন 
স্কুল কলেনে পড়েছে,হোেলে রয়েছে,কত 09090] চলেছে, 
কত ভাল 069০০$ মেয়েও দেখেছে যে এই বাড়ীর খারাপ, 


. খাওয়! খেতে, তার হয়ত খুব কষ্ঠ হবে, তা ছাঁড়া যে কয়দিন 


আমাদের ওখানে, সে কয়দিন ত তাঁকে: পলাতকদের 
মত ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে । এ সব কষ্ট তার মত 
একজন মেয়ের পক্ষে সহ কর! সম্ভব হরে কিনা? দেখলাম 
এত decently brought 00 সত্বেও সেভাবে একটুও 
কষ্ট বোধি করছে না। আমাদের, সঙ্গে-দেখা হয়েছে, 
আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথ! বলেছে এবং কাছে থেকে তাঁর 


‘যা জানবার বলে ' নিচ্ছে--এতেই তাঁর আনন্দ। তাঁর 


0690 করার আগ্রহ সে পরিষ্কার ভাবেই জানাল | বসে 
07280158002 চাঁলান 


প্রভৃতি-কাঙ্ছের দিকে তাঁর প্রবৃত্তি নেই, ইচ্ছাও নেই বলে। 
| 1." সূৰ্য্য সেনের রচনা 
I অস্তীণ 

*- কলকাতার রাস্তায় 


"১৯২৬ সালের ৮ই অক্টোবর | রায় ছ'বছর হ’ল 


- ৪05০০10 করেছি । এঁ. দিন সকালবেল! ৮টাঁর সময় shelter 


থেকে বেরিয়ে ওয়েলিংটন ষ্্রীটের উপর খাঁনিকদূর গিয়ে, 


_একটি লেনে ঢুকতে যাঁব এমন সময় দেখলাম একজন লোক 
গলির মাথায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টান্ছে, তার হাবভাব দেখে 
৪৮ বলে সন্দেহ হ’ল।" 
আমাকে কি করে চিনবে । সে গলির মাথার--দ্রাড়িয়ে রইল, 
আমি গলির ভিতর ঢুকে পড়লাম, কিছু দূর গিয়ে আঁমার 


মনে করলাম কলকাতার 99 


প্রয়োজনীয় বাসায় . ঢুকে কথাবার্তা শেষ করে shelter-এ 
ফিরবার সময় & গিট] দিয়ে না ফিরে ঘুরে আর. একটা 
গলির মধ্য দিয়ে 8)61167-এ. ফিরলাম, কারণ ভাবলাম যদি 


_ আগের গলিটা দিয়ে ফিরি তা হলে এ 57টা আমায় আবার 


£৬০ 


লোলা তলি 





Mark করতে পারে | খেয়ে দেয়ে দুপুরবেলা আবার সেই . 
বাসায় যাওয়ার কথা, তাই স্নান করে খেয়ে নিলাম ৷ কিছুক্ষণ - 


পরে পৃথক আর একটা গলি দিয়ে উত্ত বাঁপায় গেঁলাম,' পথে 
সন্দেহজনক কিছুই দেখলাম ন, সেখানে ঘরের মধ্যে বসে 
কথাবার্তা বলছি__এমন সময় দেখলাম একজন যুবক বাঁসাঁর 
সামনে 01100 1809টা দিয়ে বাঁপাটা ১.55 করে চলে যাঁচ্ছে, 
' দেখেই সক্ষেহ হ’ল। কারণ 01100 1209 দিয়ে দে যাবে 
কোথায়? - বাসাটির পরেই 1806টা বন্ধ হয়ে গেছে, 
তাই বাঁপা 0938 করে তাঁকে. এগিয়ে যেতে দেখে 99৮ 
বলে সন্দেহে হল, ২।১ মিনিট পরেই দেখি সে আবার 
ফিরে আমরা যে ॥০০॥-এ বসেছি তাঁর ' জানালার 
ধারে এসে একজন লোকের নাম করে সে ওই বাসায় 
থাকে কিনা দ্বিষ্ঞাসা করল, ও নামের কোন লোক 
সে বাঁসায় থাকত ন!--আমর! “না”. উত্তর দিলে সে 
চলে গেল। তার জিজ্ঞেস করার ভঙ্গী দেখে আমাদের 
‘সন্দেহ আরও বন্ধমূল হ’ল, একটু পরে আমি বাঁপার একটি 
ছেলেকে বাইরে রাস্তাটা দেখে আসতে বললাম, সে দেখে 
এসে বলল “রাস্তার ২।৩ জায়গায় ছু’তিন - batch plain 
87998 পরা লোক দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছে--], B.র লোক 
বলে মনে হুচ্ছে”_ শুনে মনে করলাম বাসার পর যেখানে 
1806টা শেষ হয়েছে সেখানকার ছাঁদ দেওয়াল টপকে 
বেরিয়ে চলে যাঁব, দেরী না করে দেওয়াল টপকে অন্ত ধারের 


রাস্তায় পড়ে ছাঁতাটা খুলতে যাঁচ্ছি, দেখি যে লোকটি. 


জানালার কাছে গিয়ে দ্িজ্ঞেদ করেছিল সেই লোকটি আমার 
৩০1৪০ হাত পেছনে, সে ইতিমধ্যে বাসার সামনের রাস্তা 
দিয়ে ঘুরে পেছনের ব্রাস্তায়-এপে পড়েছে । আঁমি ছাঁতাট! খুলে 
চলতে লাগলাম, এ লোকটি এক পা ছু’প! করে আমার ঠিক 


পিছনে এসে বলল । “দাড়ান মশায়”, আমি তাঁর কথায় জক্ষেপ " 


না করে সাধারণ গতিতে চলতে লাগলাম, সে আবাঁর আমাকে 
দাড়াতে বলল, . আমি কেন দীড়াব জিজ্ঞেস করলে জে. কৌন 
- জবাব দিল ন! এবং হঠাৎ আমার একটা হাত জোরে ধরে 
ফেলল, আমি হাতটা ছাঁড়াঁতে চে! "করছি" এমন সময় -সে 
চেঁচিয়ে রাঁভাঁর-পাশের লোকদের বলল, “এ একজন ডাঁকাঁত, 
একে ধরুন”, আর কেউ তাঁকে সাহায্য করল না, কিন্ত তাঁর 
হাত আমি কিছুতেই ছাঁড়াতে পারলাম ন]। ইতিমধ্যে সে হাত 
: মেড়ে কি একটা ইসারা করলে, আর ৪ ৫ জন plain dress 
পর! লোক এসে আমায় ভালরূপে ধরে ফেলল । ঠিক সে- 
সময় রাস্তা দিয়ে একটা! মোটর যাচ্ছিল, তার| মোঁটর ডেকে- 
আমায় তাঁর উপর তুলল, বুঝতে পারলাম তার] সবাই], 3. 

department-এর লোক । মোটরে তুলে তীরা দুইজনে আমার 
ছুটি হাত ধরে রেখে কোঁমর এবং পকেট 86৪0 করল, 

বলা বাছলা, আমার সঙ্গে 12007109615 .কিছুই ছিল 


প্রবাসী 





985৪ট1 চাঁপড়ে বলল, “এই পুলিসের নিদর্শন 1৮. 


. করতে হয়।” 


. আমার পরও কিছু আধিপত্য বিস্তার করেছে। 


* এখনও অনেক ০81610] আঁছি। 
বলেই এখনও কোন কাঁগজ্বপত্র পেয়ে, পুলিস আমাঁদেন্ঁ_- 


১৩৫৬ 
না, পকেটে কযধান| [07870 পত্রিকার cuttings 
আর একটি ক্ষুদ্র 97)-এ ২।৩ট রেলওয়ে স্টেশনের" (0১8 
09016 লেখা ছিল। দু’ হাঁত ধরে: 95908. করবার সময়, 
তাদের অভদ্র, ইতর ইত্যাদি ডেকে খুব গাঁজ. দিলাম, তাঁরা 


বিনা বাক্যব্যয়ে 3০0. করে নিল। আমি গাল দিতে_ 


দিতে বললাম,, “তামরা যে পুলিসের জোঁক তাঁরই বাঁ নিদর্শন 
কি? শুধু শুধু একজন জদ্রলৌককে পথের মধ্যে অপমান করছ 
কেন? এর উত্তরে তাদের মধ্যে একজন একটু অবহেলা এবং 
গর্বের ভাব দেখিয়ে শার্টের নীচে কোমরে ঝুল'ন revolver 
বললাম, 
“পুলিস হলেই কি পথের মধ্যে লোককে অপমান 
Elysium Rowতে নিয়ে বড় 091001"দের 
সামনে ৪7৫ করলেই ত হু'ত, আমি সেখানে তোমাদের 
against-এ নিশ্চয় 001)01810 করব। তাঁরা চুপ করে 
রইল । পথে আমার নাম জিজ্ঞাসা করল । বললাম, তোঁমা- 
দের মত অভঙ্জকে আমি নাম বলব না! নাম না বলার 
ইচ্ছাটা আগে থেকেই ছিল। এখন তাঁদের “অভদ্রতার 
সুযোগটকে'না বলার কারণ.করে নিলাম । 

সঙ্গে যে 10017178878 কিছু ছিল না| তার কারণ তখন, 
আমি.orlinance (3. CO. L. A. &০%.)-এর 8১500920007 
শুধু শুধু. 79817] সঙ্গে রেখে Co॥vi০ti০৷ .টেনে 
লাভ কি? আর 17)0111)1778606 কাগজপষ সঙ্গে নিয়ে 
না চলার হ্বভ্যাস আঁমাঁর চিরকালই 'আঁছে। বরাবরই আমি 
খুব 09910] থাকি । 081:019.9098-এর দোষে সমিতির - 
5৪৫৮৪ পুলিসের হাঁতে গিয়ে যাতে ন! পড়ে এই চেষ্টা.আঁমাঁর - 
সর্বদাই থাকত । আজকালকার দিনের চেয়ে তখন আঁরও' 
081910] থাকতাম, এখন যেন একটু 081:01693 ছুয়ে পড়েছি, 


.তার-কারণ যাঁরা আমার সাঁথী তার] বিশেষ 02101] থাকে 


হিসাবে 
আঁর 
০৭৮৫01, থাকতে থাকতে মাহষ যেন ক্রমশঃ হাঁপিয়ে উঠে 


নাঁ।. কাজেই 021519937689ট1 


Contagious 


* এবং 081619330695-এর ভিতর একটু 79116? খুঁজে পাঁয়। . 


তাই. চিরদিন 08910] থেকেও আজকাল যেন একটু 
98761959 হয়ে পড়েছি । যদিও আমার াঁধীদের তুলনায় 
এত. careful থাকি 


চট্টগ্রাম বিপ্লব. সমিতির বিশেষ ক্ষতি, করতে পারে নি। 


: আমার নিজ্বের ভুলের দরুন. বিশেষ কোঁন ক্ষতি: এ পর্য্যন্ত 


হয়নি ।. যদ্ধি বেশী ক্ষতি হয়ে থাকে তা আমার ভুলের জন্য 
হয় নি। আঁযার.* 90107800দের 
দরুন হয়েছে । 

দেখতে দেখতে মোটর Ky [0তে অবস্থিত 067- 


0816109577655-এমন্স 


চে 


ভাদ্র 


2k 


চট্টগ্রাম বিপ্লব কাহিনী. -. 
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{791 ]- B, আপিসের (13.01591010 Row) গেটের ভিতর 
* ঢুকে পড়ল । উঠানে.যোটর থেমে গেল, আমি এবং I. Bতর 
লোকেরা নেমে গেলাম। উঠানে নামামাঙ্র আমার সঙ্গের 
একজন ]. Bনর কর্মচারী একজনকে ডেকে বলল, “রায় 
সাহেবকে ডেকে আন ।” একটু পরে দেখি রায় সাহেব 
ভ্রজ্বিহাযী বর্ণ আপিসের দৌতালা থেকে নেমে উঠানে 


এসে দীড়াল, এবং আমার দিকে ভালরূপে ঠাহর করে, 


দেখে বলল, 
I see” 


“0h my friend Surjsa Babu, 

একে একে অনেক অফিসার এসে আমার ' নাম জিজ্ঞাস! 
করল । আমি কিছুতেই বললাম না । তার! বলল, *“অপনাকে 
আমরাও চিনেছি, শুধু শুধু নাঁম বাম গোপন করে লাভ কি?” 
আমি বললাম, “আপনার যদি চিনেই থাঁকেন তবে আমাকে 
আর জিজ্ঞেস করছেন কেম ?” তবু তারা আমার নাম, আমি 
গত ছুই বছর কোথায় ছিলাম ইত্যাদি নান! প্রশ্ন করতে থাকল, 
আমি একটা কথারও. জবাব না-দিয়ে নীরবে দাড়িয়ে রইলাম 


শেষে আর থাকতে না পেরে প্রশ্রকারীদের সম্বোধন করে 


বললাম, “I wont reply to any of your questions.” 
_ একজ্রন বলল, “175.” আমি উত্তর দিলাম, “Because I 
"think it 00000955917.” কোন-স্থুবিধা করতে মা পেরে 
তাঁর] শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে উঠানে একট! চেয়ারে আমাকে 


‘বসিয়ে আঁমার ২।৩ট] ফটে| তুলে নিল, তারপর আমাকে . 


"650016 করে দোতলায় নিয়ে গেল । সিড়ি দ্বিয়ে উঠবার 
সময়]. B.-র যে লোকগুলি আমাঁকে নিয়ে এসেছিল তাদের 
মধ্যে ছুই জন সিড়ির নীচে 'আমাকে অনুরোধ করল, আমি 


যেন তাঁর! যে মোঁটরের মধ্যে আঁমাকে' জোর করে Search. 
করেছে এর জন্ঠ কোন 0017001810. না করি। তখনকার - 


দিনে 06%90069দের পক্ষে সমস্ত জাতীয় সংবাদপত্র খুব ভোরে 
লিখত এবং কোন 09$609-র উপর পুলিস অথবা জেল- 
ক্তুপক্ষ কোন খারাপ ব্যবহার করলে তাঁর অন্য খুব ভ্বোরে 
প্রতিবাদ চলত । Assembly ও Council-এ তা .নিয়ে 
খুব আ'ন্দোলন চলত । 
গুলি আমাকে 001)01910 না করার জ্রগ্চ এবং তাদের উপর 
কোন রাগ না রাখার অবনত অন্থরোধ করল | যাক,আঁমি তাঁদের 


কথার কোন উত্তর দিলাঁম-না, উপরে গিয়ে দেখি একটা!- 
টেবিলের চারিদিকে চেয়ার রয়েছে এবং একটা চেয়ারে 


IL. BT Special Superintendent নলিনী মজুমদার 
আসীন । 
দেখি নি, ওদিন প্রথম দেখলাম । মজুমদার. মহাশয় একখানা 
চেয়ারে আমাকে বসতে বললেন, এবং আমার নাম এবং 
এতদিন কোথায় ছিলাম ইত্যাদি প্রশ্ন করলেন । 
প্রশ্নের কোঁন জ্রবাব দিলাম না) 


‘You need not bother yourself about that. 


বোধ হয় সেজগুই I. B.-র এ লোক- 
হবে কিন! 
কৃষ্ণবর্ণ, হৃষপৃষ্ট শরীর, তাকে আগে কোন দ্রিন..- 


আমি এসব. 
ইতিমধ্যে আরও ২1১ জন - 


006: এসে আমার আশেপাশে বসে গেছেন, তন্মধ্যে সায় 
সাহেব ভ্রন্ধবিহারী বর্মণ শ্লেষমিশ্রিত মিহি মিছি জুরে 
আমাকে বুষ্কাতে লাগলেন “এতদিন পথে ঘাটে দুরে ঘুরে 
বেড়াচ্ছিলেন, কত অসুবিধ! ভোগ করছিলেন এখন আর 
কোন অঙ্ুবিধা ভোগ করতে হবে নাঁজেলের ভিতর বেশ 
ভাল থাকবেন” ইত্যাদি । . গুনে রাগ হ’ল, জবাব দিলাম, 
Iam 
wise enough to think of myself.” কড়| জবাবটি শুনে. 
তিন থেমে গেলেন। তখন মজুমদার মহাশয় উঠে [616- 
0110906 ধরে কার সঙ্গে বাংলাতে কথা বললেন, আমাকে 
শুনিয়ে শুনিয়ে এই কথাগুলি বললেন, £াটগার. বিপ্রবী.. 
নেতা ু্য সেন ধরা পড়েছে। মনে করেছিলাম এতবড় 
একভ্রন নামন্রা্দা লোক 1010] নিজের গৌরবের কাগুলি 
"এবং আদর্শের * কথা বলে যাবে। কিন্তু দেখছি তিনি তার 
নামট! পর্যযভ বলছেন না।৮..তারপর টেলিফোনে আরও 
কিকি. কথ! বলল ৪৮ করলাম ন|। আমকে শুনিয়ে 
শুনিয়ে কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য আমাকে একটু শেষ দেওয়া ' 


‘এবং সঙ্ছে সঙ্গে ১০101 সব বলে ফেলার জ্রষ্ভ আমাকে excitও 


করা । যাক, গার কোন উদ্দেষ্ঠ সফল হ’ল না, কিছুক্ষণ পর 
কলিকাঁতার পূ'লদ কমিশনার M7, 40030:00% এল (খুব 


“সম্ভবতঃ তখন 1688 সাহেব ছুটিতে ছিল )। সেও এসে 


ছ”চার কথা জিজ্ঞাস! করল এবং বলা! বাঁছুল্য আমিও আগের 
মতই জবাব দিলাম | 4110091700% চলে গেল । তখন 
আমাকে 1)... Mr, -Loকman-এর ঘরে নিয়ে গেল । 
দেখি সে বেশ ভদ্রভাবে 5701110গ1য আমাঁকে 'একথান] 
চেয়ারে বসাল। তারপর জিজ্ঞেস করল এন্িন কোথায় 


- কিভাবে 5০5০০০৭ করে ছিলাম, আমি উত্তরে” বললাম, 


“1 was not 81030018176 I was leading peaceful 
life.” "শুনে সে গুছ হেসে বলল, “We have declared 
Rs. 1000 for your arrest.in last December and. 
you say that you were not absconding. Well, 
I don’t like to give you any pressure, you will 
have. no troubles; you are arrested under 
Bengal Ordinance.” আমি তাঁকে জ্বেলে কোঁন অন্গুবিবা 
জ্রিজ্ঞাস| করলে সে “না” বলল এবং বলল - 
কোন অন্বিধা হলে Additional Deputy Secretary, 
Political Department, Govt. of Bengal অথবা 
আমাকে জানাবে । :4001993গুলি এক টুকরা কাগজে 
লিখে দিল। যোটের উপর খুব ভদ্র ব্যবহাঁরই [০wman 
করল। আবার নলিনী মজুমদারের আঁপিসে ফিরে 
গেলাম । 4৯ 
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৪৬২ 
৩ আমি যখন একদিনের জঙ্ও কোথাও" যেতাম তখন ত 
বল্পন! দতের চিঠি বহর তোমরা বলতে আমি না| থাকাতে বাড়ীটা কাঁদি খালি মনে 
১৯৩৩৪২, হ'ত, আচ্ছা মা] আমি তোমাদের ছেড়ে এসেছি আছ 
To’ eo, তিন মাসেরও উপর হ’ল, এখন তোমাদের কি রকম লাগে? 


My dearest টা “Phaiya” 

আজ আমার বার বার কেবল তোর কথাই মনে হচ্ছে, 
অনেকদিনই ত তোদের স্মৃতি আমার প্রাণে ব্যথার মধ্যেও 
আনন্দ দিয়েছে, কিন্ত আব যেন সেই ব্যথাটুকুর মধ্যে 
আনন্দের, ঢেউ দিচ্ছে। 
হাসি, আমায় বার বার এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে 
"যাদের আমি কত ভালবাসি, যাদের কথা বললে আমি 
আনন্দ পাই, তারাই পরে যখন: জানবে ষে তাঁদের মেঘদি. না 
বলে চলে গেছে__তুই যখন বড় হবি তখন হয়ত কারও 
কাছে শুনবি মেজদির কথা কিন্ত তখন কি বুঝতে পারবি যে 
আমি তোকে কত ভালবাঁসতাঁম। এই পলাতক জীবনে 
,তোঁর কথা অন্দর কাছে শুনে কত আনন্দ পেতাম | 


আসবার দিন তোকে যে একবারটি দেখে আনতে পারিনি, , 


এইটাই খালি খালি মনে হচ্ছে। তুই ত ভাই কত জনের 
এখন আদর পাঁচ্ছিস; হয়ত কত জনের মধ্যে আমার আদরটুকুর 
অভাব অঙ্ুভব করতে পাঁরছিস্‌ ন{। কিন্তু আমার ত মনে 


করতেই কষ্ট হয় যে আমার কথা বড় হলে তোদের মর্পে 


থাকবে না, হয়ত বা" আবছাঁয়ার মত মনের কোণায় একটু 
. উঁকি মেরেই চলে যাবে । 
প্রাণের টান অন্ুভ্ভব করতে পেরেছিস্‌, তা হলে যে আমি 
অনেক. আনন্দ পাব। আমার. এ প্রাণের হা তোর 
কাছে পৌঁছবে কিন! ভগবান জানেন | 

জীবনে কোনদিন কাউকেই আনন্দ দিতে পারিনি, ভাই 
বলে ফি সকলকে ব্যথাই দিয়ে যেতে হবে? আগে কোন 
দিন কে আমার কথায় ব্যথা পেল কিনা, কে সুখী হ’ল 

ভেবে দেখিনি, কিন্ত এখন - কেন আমার প্রভি কথায় মনে 
_ হয়, কাউকে ব্যথা দিলাম নাকি! কেন এমন হয়? বোধ 
হয় যাবার দিন ঘনিয়েছে বলেই । যাবার আগে কারে! 
প্রাণে ব্যথ| দিতে চাই না, কিন্ত যা 'চাঁওয়! যায়, সকল সময় 
তা ত'হ্য় না।.কারো প্রাণে ব্যথা দিতে চাই না বলেই 
' যেন আরো বেশী করেই আমার প্রতি কথায় কান্দে সকলে 
 ব্যথ| পায়। আর এটাই যে আমার প্রাণে বেশী বাজে। 


আমি কিছুভেই স্থির হয়ে থাকতে পারি ন]। বুঝি 


আমার শ্বভাবদোঁষেই এসব হয়ে থাঁকে। আঁমি যে তুলে 
যাই, আঁমি-আঁর এখন সেই সকলেরই আদরের ভুলুটি: নই। 
“আমার অত্যাচার সহ করবার মত ধৈর্য্য এখানে সকলেরই 
' নেই। তাই ত শৃত চেষ্টা" সত্বেও মধ্যে মধ্যে আমি নিজেকে 
01901 করতে পারি না। 


তোর, সেই আধ আধ কথা, মিষ্টি ' 


| জীচরণেষূ__ 


ওপার থেকে যদি দেখি যে আঁমার' 


“আশীর্বাদ নিক্ষল হবে না কখনও আমি জানি। 


পারলাম না। 


তোমরা কি আমাদের জন্ত কীঁদ ? ,তোমর! কি আমায় ভুলে 
যেতে পার না? আমার কি মনে হয়, জান মা] আমার 
মনে হয় তোমর] আমার জঙ্ভ খুব কাদ।, আর ছুপুরবেলায় 
এবং বাতিরে যখন শুতে যাঁও, তখন আঁমার অন্ত কাদতে 
কাদতে কখন যে. ঘুমিয়ে পড়, কিছুই টের পাও ন1। . সত্যি 
নয় কি? আমিও যে তোমাদের ভুলতে চেষ্টা করি । -ভাঁবি . 
যাদের ছেড়ে চলে এসেছি অঙ্গ একট! কাজের অন্য 
তাঁদের জন্য 'আবার কিসের চিন্তা, কিন্ত তা পারি না যে, 
মা! আমার জম্য তোঁমর] আর চিন্ত! করো ন!। মনে করে! 
যে আমি মরে গেছি। আমায় ফিরে পাবে না। তোমার.ত | 
অনেক 'আছে, দেশের জন্য কি একটাকেও উৎসৰ্গ করতে 
পার না।, Ss 
প্রাতিলতার চিঠি 
(৪) 


ঘাঁদা, ভেবেছিলাম আঁবোল-তাঁবোল অনেক কিছু লিখে 
আমার দাদার নিরাঁল! জীবনে একটুখানি আনদ্দ দেবার চেষ্টা 


. করব কিন্ত ভগবান হঠাৎ যেন সব উপ্টে দিলেন। ছুটাছুটি . 


করে সবাইকে চলে আসতে হ'ল-_তারপর যেন নিজের সঙ্গে 


বোঝাপড়া করাটাই শজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেননা একান্ত মনে ... 


যা চেয়েছি তাঁর পথে এত বাধ! আঁমার মনে যে বড়ই ব্যথা ' 
দিচ্ছে দাদা । অনেক কিছুই মনে হচ্ছে, যাক্‌ আপনার 
আমার 
উদ্ছেন্ড সফল হবেই, নইলে যে আঁমি একেবারে মরিয়! হয়ে 
যাঁব। যাক্‌, এসব লিখব তা..তে] ভাঁবিনি। * 

আঁজ আপনার কাছে চিঠি লিখতে বসে ভাবছি আমি 
কার কাছে চিঠি লিখব? আমি যে তার উপযুক্ত বোন হতে 
পারলাম না, ভার অগাধ শ্নেহের মর্ধ্যাদ আমি যে রক্ষা করতে 
কত অবাধ্যতা করেছি, কত মনে কষ্ট দিয়েছি, 
বুঝি নি যে ভগবান আমাকে সা সম্পদই দিয়েছেন। 
যাক। . 

সোনাদ1 ও মেজদা] এসেছিল। বুব ভাল লাগল তাঁদের 
সঙ্গে কথা বলতে-_তাঁর! আমাকে দেখে খুব ধুশী--একেবারে 


'ভড়িরে ধরে বসেছিল । মা নাকি খুব কাদেন--কাদতে 


কাদতে হয়রান হয়ে যান্‌ । রোজই কাদেন। বাব! কিছু 


‘ক্ষান্ত হয়ে গেছেন, তবে বাঁবার খুব লেগেছে। আঁমাঁর কাঁপড়- 
চোপড়গুলো গুছিয়ে রেখে দেবার জন্ত বলে দিয়েছেন, তা কেউ 


ব্যবহার করলে বকুনি দেন। মঞ্চুটির খুব অন্থখ। গাল ফুলে 


NN 


ভীদ্র . সরান বিষৰ কাহিনী i. 8৬৪ 


.গেছে-কিছু খেতে পারে না। এবং গুরও হয়েছে--রাত | এ 
দুপুরে উঠে নাকি আমাকে ডাঁকে। | Kk ‘Towards beaming they’ found at last " 


'. The holy ‘Jalalabad’ off mournful past 
"দা আমার মনে আদ বড়ই ব্যথা । আমি কি : Where the army settled them at first . 


মানুষকে কষ্ট দিতেই শুধু সংসারে এসেছিলাম | আমিযে : In"wait for the. enemy fiendish knave. 
তা চাই না। লক্মমীটি ফাদ! এ হৃতভাগ! বোনটিক্ে ভুলে The sun’ poured’ molten fire on 68900 


{ , ‘The rifles turned up hot as flame 
যাবার চেষ্টা করুন । জানি স্সেহের বোনটিকে ভুলবেন না With’ hunger and thirst.the delusion came 


কিন্তু আঁমার সে কথাই বলতে ইচ্ছা 0 স্মৃতি যে Only the carrie clinking broke the solitude’.grave 
| To the’ dale of death, to ‘the field of fame 
আপনাকে ব্যধা দিচ্ছে ঠ Kept in’ wait the five dozen youths brave. 


আমার অন্ত চিন্তা করবেন না। শরীর ভাল আছে) 


৭৯৮5 ০ 


আমার প্রণাম জানবেন 1. % সু তা 
. | ইডি টির At last when the sun did bend | 
র্ THE CHITT AGONG BRIGADE And the painful day was at an end ঃ 
1 hi | 02" April ‘mid twenty-second ৮: 8 ০8) ১ 


Slowly. ‘slow 2 5 | ‘The enemy’ was in sight. 
ay {Bale shouted the Captain dare 
To the dale of death, to’ the field: of fame 9150886৭815 next -order 
Marched the five dozen youths brave. ‘When. the sixty guns boomed together 2 
‘ONwam’ the Chittagong Brigade ন And before rolled down night : s 
‘To the yonder hills, cried the Captain brave To the dale of death, to the field of fame 


‘To the dale of death, to thé field of fame Ml Fought grave the Ave dozen youths. brave: 
Marched the five dozen ‘youths brave. tl , i 
| 2 রন: - 
Ox war the Chittagong Brigade; °° Screened off theomidst off dust and smoke : 
Was anybody a bit afraid? . 7. 91 The guns sent the humble stroke ll 
Not though. all the soldiers knew * ‘' ‘And put to fight the enemy’s folk | 
Survive of them will but few 1 While some amidst them fell ‘down rolled , 
But the ‘pain of bondage. ১ এ 48988) opened the martyrdom’s gate সি 
Robbed them of their peaceful: age. ‘And was followed by ELEVEN in haste | 
And it was freedom they did crave Hl While the fight ‘ceased in the evening late 
‘To the dale of death, to’ the field of fame “They marched down lest their comrades cold 
Marched the five dozen youths brave. --- ‘To the dale of death; to the field of fame 


+. 8 ‘“., Came down the fifty-eight bold, 
HunGsr to them was. constant mate by ol . চি 


Drv they did not find to taste 4? Ml 7 


" SUMMER did its cruelty best ] ৃ 

Fried them in its hot air’s wave, * - When can their glory ceased to be said 

- Cheerfully did they take them all, Oh : the wild fight they made 
Slowly all their force did fgll, gS - All the people astound 
But alive they were to the motherland's call " Honour the attempt’ they made 
For the cause, her to save. Blessed the Chittagong Brigade . 

‘To the dale of death, to the field of fame NosLE OND DOZEN DEAD, , i 

- Marched the five. dozen youths brave. BLL “Ganesh-da” 
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i রি ই 47 পেশ jim ন? ৰ |) ও 
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৬ ঞ্চ 


শাহ্‌ আবদুল লতীফের কবিতা 


J , ০1 এ, এন. এম. 


ুফীসাধনার যে মূল সুর, ও তত্ব ‘ফানাফিল্লাহ: অর্থাৎ 


জীবনের একমাঞ্জ আনন্দস্বরূপ* আল্লার উপর পূর্ণভাঁবে আত্ম-- 


সমর্পণ এবং সর্ববান্থভৃতি ও আত্মপ্রান__যে জ্ঞানের দ্বারা সাধক 
' আপনার.আম্মাকে পরমাঁত্বার একটি অংশ বলে অন্থভব-করেন 
এবং পরম একের বৃহত্তম ও সুন্দরতম সম্ভার মধ্যে যে আগ্রার 
সুমধুর অবসান, তাঁই হ’ল দিঙ্ধুর সুফীসাঁধক শাহ. লতীফের 
কবিতার বিষয়বস্ত। প্রেমের মহৎ ও কণ্টকাঁকীর্ণ পথের 


ভেতর দিয়েই পার যা সুরু'ছুঃখকেই তিনি বরণ করেছেন, 


কারণ যে কাছে থেকেও নেই, বুকের ভিতর যে আছে, 
তথাপি যে সুদূর, তার প্রতি কবির যে অনির্ববচনীয় প্রেম, সেই 
প্রেমকবির অন্তরে সঞ্চারিত করেছে বিরহের তীব্র দাহ ও 
আনন্দ-আঁবেগ |" 
অষ্ঠান্ত সুফী কবিদের মত আবুল 'লৃতীফও প্রচুর শবা- 
প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার করেছেন। 
কবি বলছেন 
স্ুহিনী, ভাল করে জানে! সেই গুপ্ত নিয়ম 
- কেমন করে রহস্তের পথ দিয়ে, 
[ও ‘বিচারের সত্যত! হয় গতিশীল । 
সত্যকাঁর জান তাঁদেরই আনন্দের ভেতরে 
যাঁর! ভালবাসে তাকে আপনার ভাবসভাকে বিলীন করে'। 
আর এক আগায়”. id 
আত্মচেতনাঁকে ধ্বংস কর এবং আমিত্ব থেকে 
তোমাকে দাও বাদ । সত্যকাঁর জীবনে থাকবে il 
এই আঁমিত্ব-বোঁধ-- 
' অন্থাঁয় সে জীবন হবে ন্রির্থক ও ভারপীড়িত । 
তারা বোকা যাদের কথায় ‘আমি’ বলে কথা 1 
রস্তজগতের ক্ষণস্থায়ী দৃশ্তাবরণ ও মরীচিকার জাল ছিন্ন 
করবার জন্ত সুফী সাধকগণ সর্বদা, সচেষ্ট । বাইরের ছাঁয়া- 
. ছবি, আপাঁতন্ুন্দর রূপরস, কামনা ও বাসনা সাধনপথের 
অন্তরায়, কারণ তা সত্যকে আন্বত করে রাখে সব্গায়ু হলেও 
তাঁর আবরণে চিরছন্দর ও মধুর যে সত্তা তা আচ্ছন্ন হয়ে 


থাকে । এই আঁবরণের বেদন! সুফী কবি রুমীর ভাষার পরব | 


ভাঁবরূপ লাভ করেছে। ক্রমী বলছেন 
আমার চক্ষু থেকে অপসারিত কর 
| অজ্ঞানতাঁর আবরণ-__- 
প্রতি জিনিসের যা"সত্যরূপ 
অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বকে আঁর দেখিয়ে! না 
যা নেই তার আচ্ছাঁদন্ে যা আছে বায়ার 


তুলনা করেছেন। 


নুর সুহিনী'তে 


বজলুর রশীদ 


তাঁর ক্রপকে করো না আচ্ছ্_-. এ 
এই দৃষ্ঠময় জগৎকে কর আরশির মত | 
তার বুকে প্রতিকলিত হবে তোমার রূপের প্রকাশ । 
তোঁমার আমার. ভেতরে আর রেখ ন] বন্ধু, 
ব্যবধানে দুরত্ব ও অস্তরাল । 

_ শাহ, লতীফের কবিতাঁতেও এই ব্যবধানের বেদনা ও 
দূরত্বের ছুঃখ ফুটে উঠেছে। তার মতে, মানুষের বিপথগামী ও 
উচ্ছ থল হৃদয় সেই আবরণ-জালকে ছিন্ন করবার র্বপ্রধান 
অন্তরায়, সে আবরণ মানুষকে আল্লার. সাশ্লিধ্য থেকে বছদূরে 
সরিয়ে রেখেছে! শাহ, লতীফ এই ভ্রাস্তপথচারী হৃদয়কে 

“অর্ব্বাচীন এবং স্ুলবুদ্ধিালিত উন্বার্গগামী উটের সঙ্গে 
এ রুমীর একটি বিধ্যাত কবিতায় সুফী- 
সাধকদের এ ধরণের ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দ ও ভাঁবপ্রতীক 
সুদ্দর ভাবে একজে রূপ পেয়েছে। “মস্নভীতে' রুমী 
বলছেন = bs 
(প্রেমের ) সুরা - উৎসারিত হয় সেই জগৎ থেকে 
পাঁত্র তার এই জগতের-_ 
পান দৃষ্য কিন্তু সুরা থাকে অদৃশ্য হয়ে 
অনৃহ: থাকে উটের: দৃষ্টিপথ থেকে 
| কিন্ত মুক্ত 'ও প্রকাশিত: হয় | | 
সাধনপথের ভজ্ঞের নিকট । ' 
আল্লাহ , আঁমাদের চক্ষু আঁছে অন্ধ হয়ে । K 
শাহ_লতীফ সিদ্ুদেশের পাহাড়, পর্ব্বত, উচ্চ বাপুকা শপ, 
নদনদী ও মহিষের পাল, রাখাল, কুমোর ইত্যাদির: অতি 


- সুপরিচিত বস্তপ্নগৎ থেকে প্রতীক ও রূপক আহরণ করেছেন । 


তাঁর অগুতম বিখ্যাত ক্ূপক-গাঁথা “গৃহিনী ও মেহারে' বিরহের 
বেদনার্ড চিত্তের আবেদন ও ব্যাকুলত| শব্দ-প্রতীকের ভিতর, 
অপুর্ববতা লাভ করেছে। অনির্কচনীয়কে প্রকাশ করবার 
অরঙ্ভ কবি গ্রামের অতি সাধারণ, ও সহজ দৃষ্ঠ[বলী এবং 
জীবন-যাঞ্জা থেকে ভাবরস "গ্রহণ করেছেন। সুহিন্ন ও 
মেহার নামক রূপক গাথাটির কথাই এখানে বলা যাঁক। 
রবীন্দ্রনাথের কাঁব্য ও সঙ্গীতে যে মরমীবাঁদ ফুটে উঠেছে তার 
মুল বিষয়বন্ত হ'ল, সেই আত্মা যে আমাদের ভাবপ্ররাহের 
অন্তঃশীলায় বাস করে। মনের”গহনে যাঁর সর্বদা আভসার 
চলে, সে আস্থা দেহের সীমাঁবন্ধত! ও তার বিক্কৃত কাঁমনা- 
বাঁসনার নিম্পেষণে নিপীড়িত হয়ে কীাঁদে--প্রিয়তমের দেখ! 
সে পায় নাঁ--বিরহের মৰ্ম্মান্তিক বেদনা! তাকে অশেষ শীড়া 
দেয়, সে আত্মা বিরহে কাতর । কবি অন্থভব করেন-_তঠার 


তে 


ৃ আঁধার রাতে বিরহ্মী। 
২০ কবি তীর বিধ্যাত রূপকনাট্য “অন্্প রতনে’র মধ্যে এই 
1 ক্রন্দনরতা বিরহিধী আত্মাকে ‘সুদর্শনা'র ক্ূপক চরিত্রের 


ভাদ্র 


শাহ. আবছুল লতীকের কবিতা 


৪৬৫. 





বিরহিদী হৃদয়ের গভীর নির্জনতার অদ্ধকারে প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে আকুল আর্থনা? করে স্ুহিনী নদীগর্ভে নিমজ্জিত 


অভিসারে চলে । রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছেঃ 
মম মনউপবনে চলে অভিসারে. 


ভিতর তার সকল ব্যর্থতা, বেদনা ও ব্যাকুলতার মধ্যে সুন্দর . 
ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। রান্জাকে সে চাঁয়--কিন্ত বাধার 
অস্ত নেই । শেষে চরম ছুঃখের ভিতর দিয়ে রাজ্জা অর্থাৎ 
অদৃষ্য পরম-সুন্দর প্রিয়তঘের সঙ্গে সুদৰ্শন! অর্থাৎ সম্ধানণীর 


'‘মানবাত্মার মিলন হ’ল । পরিবেশ ও প্রকাঁশভঙ্গী পৃথক 


হলেও শাহ, লতীফের স্থহিনী ও মেহারের’ মুল বিষয়বন্ত ও 
ভাবরসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘অর্ূপ-রতনের’ আশ্চর্য্য এক্য 


আছে। রন্ততঃ সুফী ও বাউল কবিদের ভাঁবধারার মধ্যে . 


প্রিয়তমের . বিরহবেদন! ও মিলনের আশা-আনন্দ সুর্তিলাভ 
করে। 


‘নুহিনী ও মেহাঁর+ রূপক গাঁথার নর সংক্ষেপে বলছি। . 


নদীর তীরে এক সঙ্গতিপন্ন কুমোর বাস করে। ইজ্জত বেগ 


এক ধনী মোগল বণিকের. পুন, ..একদিন পথ দিয়ে চলতে ' 
অকস্মাৎ সুহিনীকে দেখে তাঁর ূপলাবণ্যে মুধ হ’ল । ইজ্জত . 
বেগ প্রত্যেকদিন হাঁড়ি-কুড়ি কিনতে আসে, আঁসল উদ্দেহ্য ' 


হুহিনীর দর্শনদাভ। সুহিনীও ক্রমে তাঁর প্রতি অহুরজ্ত 
হয়ে পড়ল । 
" এদিকে হাঁড়ি-কুড়ি কিন্তে কিন্তে ইজ্জত, বেগের 


পুঁজি ফুরিয়ে এল ! পথের ফকির হয়ে সে সুহিনীর পিতার ং 
নিকট চাকরি ভিক্ষা করলে। কুমোরের মহ্ষদলের রক্ষক. 


এখন থেকে ইজ্জত বেগ 
সুহিনী ও মেহারের 


রূপে ' ইজ্জত বেগ নিযুক্ত হ’ল । 
মেহার’ নামে পত্রিচিত হতে লাগল । 


ভালবাসার বন্ধন ক্রমে নিবিড় ও জুট হয়ে উঠল । পিতামাতা 


কিন্ত কন্যার এই গোঁপন প্রেমের পথে অন্তরায় হয়ে দাড়াল, 
উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেবার জগত তাঁরা, সুহিনীকে 
দাম’ নামে এক কুমোরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলে। 
মেহাঁর বিতাড়িত হ’ল । 

নদীর অপর তীরে মেহের ওরফে ইন্দ্র বেগ মহিষের পাল 
চরায়--এপার থেকে প্রতি রাত্রে সুহিনী আঁগুনে-পোঁড়। 


মাটির গাঁমলায় নদী পাঁর হয়ে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হয়। 


এই উপায়ও বন্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যে, পিতামাতা এক দিন 


আগুনে পৌঁড়া গাঁমলার বদলে কীচা মাটির গামলা রেখে 

এল এই বিশ্বাসে যে, 'তাঁতে চড়ে নদী পার হবার সাহস 

সুহিনীর হবে না। কিন্তু রাত গভীর হয়ে আসতেই 

সেই গামলায় চড়ে সুহিনী অকুলে ভাসল। নদীর তরঙ্গ 

মালার আঘাতে গামলার কীচামাটি বসে পড়ল। প্রিয়তমের 
১১ 


হয়ে গেল। জুহ্নীর আর্তনাদ শুনে মেহার - ছুটে এল এবং 


. তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে সেও অতলে তলিয়ে গেল। ' 


"সুছিনী ও মেহারে'র করিতাগুলির মধ্যে প্রেমান্পর্ষের . 
সঙ্গে সুহিনীর, একাপ্তিক ও ব্যথ মিলনাকাজ্ষার বর্ণন! অপূর্ব 
কাব্যরস ও মধ্য] লাভ করেছে। .অভিসারিম প্রেমিকার 
আকুল আহ্বানে প্রেমাম্প্ প্রেমের আবর্তে আঁপনি নিমজ্ছিত 


. হয়ে প্রেমের মর্ধ্যাদা রক্ষা করলেন। . 


সুহিনীর ব্যাকুল কণ্ঠে পরমার সাধকের বেদনাই যেন 
ফুটে উঠেছে £ ৮ 
বন্তায় আতঙ্ক আর শত শঙ্কা ভয় 
হিংস্র শত কুম্ভীরের সহস্র আলয় ; 
‘আমার -এ তনু বন্ধু, ভঙ্গুর হুর্ব্বল, 
প্রতিরোধ করিবার নাহি তার বল--. 
তোমার সাহায্য বিনা তরদের মাঝ, . 
_ বন্ধু কাছে এস মোর রাজ্র-অধিরাজ । 
তরঙ্গে আতঙ্ক জাগে ফেনে ফেনময়, 
আমার হৃদয় পঞু-_জাগিছে সংশয় 
. ঢেউয়ের নিৰ্ম্মম ঘাতে--আঁমি নিঃসহায় * 
প্রভু তব ভিখারিধী ডাকিছে তোমায়। 
প্রেম ও বিরহের দহন: স্ুহিনীকে আকুল করেছে, তাঁর 
তৃষ্ঠার যেন শেষ নেই, অনন্ত সমুদ্রের বুকে সে বসে আছে, 
* এবি জল্কণার সন্ধান তবু কোথাও মিলছে নাঃ ' 
দেহ আমার ছলে যায়--সুতীত্র সে 
অগ্নির দহন জ্বালা, 
আমি পুড়ে খাঁক হয়েছি--কিন্ধ সন্ধান 
| আমার চলছে ।- 
‘পান করে, তৃষ্ণা মিটছে না 
সমগ্র. সাগর সেঁচে ফেলেছি। ' 
কিন্ত এক ঢোক জলেও তৃপ্তি পেলাম ন! 1 
রাত্রি নিকষকালো, আঁর এই কাঁচা মাটির পাত্র, 
শৃঙ্কার কথা_-বৃ্ি এল নেমে 
এখানে পথহীন জঙরাশি--সেখানে সিংহ 
করছে বিচরণ । 
- আমার প্রেমের নেশ! যেন'ভেঙে ন! যায়, বন্ধু 
$6 এ জীবনকে বৃথা জেনে যখন প্রবেশ 
- করব তোমার দ্বারে ।, 
অনস্ত প্রেমের আঁবর্ত্ধে সুহিনী তলিয়ে গেল_ এমনি ' 
করে তলিয়ে যায়.কত সাধক, ভক্ত সুধী ও প্রেমিক-_কিন্ত 
তারা একা মন্‌, ' তাঁদের সঙ্গে থাকেন তিনি .জীবন- 
মরণের প্রভু যিনি--মানবের চিরকালের প্রেমাস্পদ যিনি 
দৈই জীবনদেবত] | | 


el | | < 





বামদিক' হইতে £ দক্ষিণ আমেরিকা-_মিসেল রোমেরে| ব্রেষ্ট, € আর্জেটিন| ), ডেনমার্কের শিক্ষামন্ত্রী মিঃ 
_ ার্টভিগ ক্রিস্‌ক, এশিয়া ই্মভী ল নীল! রায় ( ভারতবর্ষ ), ইউরোপ-_যেরীথেরেদি রইস (ক্লোন) 


প্রথম আন্তর্জাতিক নারী শারীর শিক্ষা কংগ্রেস 


কোপেনহেগেন £ £ 


গীত ১৮ই জুলাই ১ ) ডেনমার্কের রাঁধধাঁণী কোপেন- 
হেগেন নগরীতে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী শারীর শিক্ষা 
কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ছয় দিন ধরিয়া এই অধিবেশন 


el 


ডেনমার্ক 
‘কলেন্ ছাত্রী শারীরিক শিক্ষা সঙ্ঘে'র ' সভাপতি মিস্‌ 


* হালেন হাজেলটন সঙ্ঘের প্রতি শুভেচ্ছ| জ্ঞাপন করিয়! 


চলে। বিশ্বদৃত পি. টি, আই-_-রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, . 


এই কংগ্রেসে ২৩টি দেশের ২০০ মহিল1-প্রতিনিধি যোগদান 
করেন। পীচটি 'মহাদেশের পক্ষ হইতে পাঁচ জন মহিলা 
উক্ত কংগ্রেসের প্রতি শুভেচ্ছ! ও আনুগত্য জাঁনাইয়! বাদ 
দেন। কলিকাতার প্রীমতী লীলা রায় ভারত তথা এশিয়ার 
প্রতিনিধিকূপে এই: বামী দ্বিবার পর যুক্তরাধ্ের ভারতীয় 
রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত! বিজয়লক্্রী পঙ্ডিতের শুভেচ্ছা! পাঠ করেন। 

, ,. মাদাম বারঝ্রাম (ডেনমার্ক ) কংগ্রেসের উদ্বোধন করিতে 
. গিয়| প্রতিনিধিগণকে ধন্যবাদ দেন | বিভিন্ন দেশ হইতে যে 
অভাবনীয় সাঁড়া পাওয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি 
' বলেন যে, কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সাধনা ও সিদ্ধি সম্বন্ধে আর 
সন্দেহের অবকাশ নাই। 


ডেনমার্কের শিক্ষাসচিব ডাঁঃ' জার্টভিগ ক্রীস্ক এবং . 


কোঁপেনহেগেন বিশ্ববিভালয়ের রেক্টর.অধ্যাপক ভাঁঃ জান সেন 
প্রতিণিব্দের অভ্যর্থন! জভ্রানাইয়া বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন 
ঘেশগুলিতে নারীদের লারীর শিক্ষাক্ষেত্রে এই কংখেস যে 


প্রভুত প্রভাব বিস্তার করিয়া নাবীন্বাতির শক্তি ও কল্যাণ - 


স্বদ্ধি করিবে ইহ! আশা] ও আনন্দের কথা।, 


বলেন, 
হইল । 

অতঃপর পাঁচটি EE পক্ষ হইতে এই কংথেসের ' 
উদ্ছেম্তে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও আনুগত্য প্রকাশ কর! হয়। 
মিস জেন ছিউগস ( দক্ষিণ-আক্রিক1)) জানান. যে, দক্ষিণ- 


এই কংথেস টি নারীকল্যাণের যোগন্ুজ 


" আফ্রিকার শরীর শিক্ষা ক্রমশঃ বাধ্যতামূলক শিক্ষার্ষপে 


গৃহীত হুইতেছে। মিস্‌ মেরি আইকুইযের ( ফ্রান্স ) বামীতে 
ইউরোপীয় নারীকে পুরুষের উপর নির্ভরপন্নায়ণ ন! হইয়া 
শারীর শিক্ষা. গ্রহণে" শক্তি অর্জন করিয়া পুরুষের দোসর ' 
হইতে হইবে--এই বলিষ্ঠ যতবাঁদ ধ্বনিত হয়। মিস্‌ 
ডেরিস প্লিউইস, ( কানাডা ). বলেন, বিভিন্ন ভাষাভাষী 
হইলেও শারীর শিক্ষার মধ্য দিয়| যে শক্তি ও সৌন্দর্য 
স্ষ্টি হইবে সর্ব দেশ ও জাতি তাহা একযোগে উপভোগ 


করিয়! পরস্পরের নিকটতর হইবে । মাম রোমের! ব্রেষ্ট 


(আৰ্জেটিন! ) দক্ষিণ-আমেরিকার পক্ষ হইতে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি 

সাধনার অয় ঘোঁষণা,করেন। এ শ্য়ার পক্ষ হইতে -আ্্ীঘতী . 
লীলা রায় ( ভারতবর্ষ ) বলেন-__“কৃঞণ বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ এবং 
গান্ধীর ম্মৃতিপৃত এশিয়ার কন্তা আঁমি। “শান্তির জন্য শক্তি 
সাবনা'ই এশিয়ার বামী । তমসাচ্ছন্ন পৃথিবী এশিয়ার তপোবন- « 


৪৬৭ 


" প্রথম আন্তর্জাতিক নারী শারীর শিক্ষা কংগ্রেস i 


নির্বাচিত হুইয়া তিনি উচ্চ শা্ীর শিক্ষার বৈদেশিক বৃত্তি 
লাড্‌ করেন এবং প্রথমে কাঁনাডার টরেণ্টে| বিশ্ববিদ্যালয়ে? 


ভার 








উদ্ভূত: ‘সত্যম শিবম সুন্দরম্‌ বাণীতেই জাগ্রত হয় । এশিয়ার - 
নাঁরী যুগযুগাস্তর ধরিয়া] শত ছঃখ দর্খ্যোগে, সহত্র .বড়বঞ্ধার . 
মধ্যেও জীবনের এই পরম বেদ বিস্মৃত হয় নাই ; আজও নয় ।” 

যুক্তরাষ্ে ভারতীয় রাত শ্রীযুক্তা বিজ্বয়লন্ষ্ী পণ্ডিত 
৯ কংএেসের সাফল্য কাঁমন! করিয়! যে বাণী প্রেরণ করেন 
খ্রীমতী লীলা রায় এই কংগ্রেসে তাহা! পাঠ করেন 2 

“আমি শ্রীযতী লীলা রায়ের নিকট হইতে নারীদের 
শারীর শিক্ষার প্রথম আন্তর্গাতিক কংগ্রেস সম্পর্কে সবিশেষ 


ক 





ঘা এ ও শ্রীমতী লীলা রায় 
রি EL A ও তদনত্তর যুক্তরাষ্ট্রের ইউট! বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা- 
লাঁভ সমাপন করিয়া ১৯৪৮ সালে ইউটা1 হইতে অনাসপহ 
এম্‌-এস্‌ ডিগ্রী" লাভ করেন। তিমি কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের 
 শারীর -শিক্ষাকেন্্রসমূহ পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং ভারতে 
শক্তিসাধন! সম্বন্ধে বছ বক্তৃতা দিয়াছেন । শ্রীমতী লীল| হলিউড 
রাষক্ল্য আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দের সঙ্গে পরিচিত 
হুন । তিনি সেখানে আল্ডুদ হাব্সদীর মত বিশ্ববিখ্যাত 
মনীষীদের'সংশ্রবে আঁদিবারও সোঁডাগ্যলাড় করেন । উক্ত 
আশ্রমে, অন্তুঠিত আমেরিকার সর্বপ্রথম কালীপুজ্জায় তিনি 
যোগদান করিয়াছিলেন । শ্রীমতী লীলা রায় সম্প্রতি কোঁপেন- 
হেগেনে আত্তর্জাতিক শাঁরীর শিক্ষা কংগ্রেসে এশিয়ার প্রতি- 


অবগত, হইয়া বিশেষ আগ্ৰহান্বিত হইয়াছি। ভারত "এই 
কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছে জানিয়! বিশেষ সুখী. হইলাম । 
“আমরা মেয়েদের শরীর. গঠনে সাহায্য: করিতে চেষ্টা 
করিতেছি-_যাঁহাঁতে তাহার! ভারত এবং সমগ্র বিশ্বের সেবায় - 
আত্মনিয়োগ করিতে পাৱে সেই উদ্বেশ্যে। আঁমি এই' 
কংখেসের সর্ববাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করিতেছি ।” * 


- পরিচিতি 
শ্রীমতী লীজা! রায়, বি-এ, বি-টি, বাঁংলা-সরকারের অধুনা 
৮. লুপ্ত কলেজ অব ফিজ্িকাঁপ এডুকেশন ফর . উইমেন? হইতে 


শারীর শিক্ষার ডিপ্লোমা পান । ইহার পর কলিকাতা ‘উইমেন্স 
কলেজ' এবং 'স্কটশচার্চ্চ কলেজে'র ব্যায়াম শিক্ষয়িজী নিযুক্ত 
থাকাকালে বাংলা-পরকারের পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক 


এ 


নিধিত্ব করিয়া ইউরোপের ' শারীর শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ পরি- 
দর্শনে রত আছেন। শ্রীমতী লীলা সুপরিচিত নাট্যকার 
শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের কনিষ্ঠা-ভগিনী ৷. 


বামিনীকান্ত সেন 


শ্রীন্ধেন্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


আমরা পূর্বকদেশের মাহুষ-_আমাবের একটা অপবাদ আছে 
যে স্থানে অন্থানে আমর! কথা কইতে সুরু করলেই 
অতিশয়োক্তি করে থাঁকি। পাশ্চাণ্ দেশের মানুষের! 
আমাদের এই অপবাদ. দিয়ে থাকেন যে, আমর! যেসব 
কথা.বলে থাকি তাঁবেশীর ভাগ” *পূর্বদেশস্ুলভ, অত্যুক্তি 
ও অতিবাদে” অর্থাৎ oriental exaggeration-a ছুষ্ট। 
. জানি না এই অপবাদের মধ্যে কতটা সত্য আছে,_এই 
" অপবাদটাই অত্যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত *কিন! তারও বিচার 
. করতে হয়। আমরা- স্বভাবতই অত্যুক্তির ভক্ত কিনা 
তাঁর বিচার ন! করেও বলা. যায় যে, অন্ততঃ 
সভায় কিছু অত্যুক্তি করবার অধিকাঁর আমাদের আঁছে। 
কিন্ত আমি যামিনীকান্ত সেনের - শোক-সভায় কোনও 
অষ্যুক্জি করতে চাই না। তার কর্ধন্ধীবনের একট! সহজ, 
‘সরল, আ'ড়ম্বরহীন ফিরিস্তি দিলেই যথেষ্ট হবে। 


' যামিনীবাবু আমার সহপাঠী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্র্েসিভেনদী 
কলেজে ( ১৮৯৭ থেকে ১৯০০ সন পর্যন্ত) একাদিক্ৰমে 
. 8 বংসর এক ক্লাশে আমি পড়েছিলাম, এবং তাঁর সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের আঁমার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছিল। 
মাহুষটি 
পেয়েছিলাম। কলেজ ছাঁড়বার পর সপ্তাহে অন্ততঃ হ/দিন 
আমাঁদের দেখা হ’ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে তিনি 
* ১৯০১ সালে হাইকোর্টে আপীল বিভাগে নাম লিখিয়ে 
ব্যবহারাক্ধীবের বৃত্তি আরস্ত করেছিলেন। কিন্ত আইনের 
ব্যবসায় তাঁর চরিজের সঙ্গে খাঁপ খায় নাই। তিনি ছিলেন 
আদর্শবাদী মানুষ, ব্যবহারিক জীবনের প্রতিদন্দ্িতা, 
. জীবনসংগ্রামে অত্য-মিথ্যার ছন্দ তিনি মেনে নিতে 
পারেন নাই। জীবনের প্রারস্তে তিনি, পলিটিক্মে একবার 


জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯১২ সাপে চট্টগ্রামের পলিটিক্যাল. 


. কনফারেন্সে তাঁকে সম্পাদকের কাজে নিযুক্ত কর! হয়েছিল । 
রাষ্ীয় ক্ষেত্রে এই তাঁর প্রথম কাজ, এবং এই ভার শেষ 
কাজ। . ও 

কিছুদিন" পরেই তিনি অঘ পথ বেছে নিয়েছিলেন 
সেটি হ’ল সাহিত্য-সাঁধনার পথ। রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে 
আপার পরেই সাহিত্যের সাধন! 
. করেছি । .এখন সাহিত্যের জগৎ হ'ল একটা অতি বিস্তৃত 


জগৎ, এই সাহিত্যের মৃহাপ্রদেশে তিনি আপনার স্থান বেছে ' 


..নিলেন__ ভারতের . কবির . ও ভারতের ক্রপশিল্পের 


সমালোচনার পথ । তিনি খুব চিন্তাশীল লৌক ছিলেন, খে . 


বন্ধুর শোক-. 


'বাংলাভাঁয় আঁর লিখিত হয় নাই। 


কেমন তা! জানবার প্রচুর আযৌগ আমি"' 


ভাঁকে প্রথম আঁকর্ষণ . 


কোনও বিষয়ের তত্বাংশ নিয়ে তিনি আঁলোচনা করতে 
ভালবাসতেন ৷ সুতরাং ভার লেখার মধ্যে. এই চিন্তা- « 


: ্ীলতা ও তত্ব-দ্িজাপার প্রচুর পরিচয়" আমরা পাই। লঘু 


স্তাহিত্য, গল্প ব! উপষ্ভাস লেখা তার দ্বার! সম্ভব হয় নাই। 
কিন্ত রূপবিদ্যার নানা দিক তিনি নিপুণভাবে আলোচন! 
করে গিয়েছেন। তিনি ‘যখন সাহিত্যের আসরে নামলেন " 
তখন, আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পে নুতন পদ্ধতি 


. প্রবন্তিত করেছেন এবং 'দেশে ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের 
'আঁলোঁচনা ও সমালোচনার তুমুল কোলাহল সুরু হয়েছে। - 


তিনি এই আলোচনায় আত্মনিয়োজিত. হয়েছিলেন-_ 
নানা প্রবন্ধে ও নিবন্ধে তিনি ভারত-শিল্পের- দার্শনিক 
অংশের ব্যাখ্যা করতে লাগলেন ।. তার জন্ত তিনি গভীর 
গবেষণাও পড়াশুনা আরম্ত করলেন। প্রায়ই দেখতে 


- পেতাম, তিনি ইন্পীরিয়াঠল লাইব্রেরিতে অনেক. বই ' 


নিয়ে গভীর গবেষণায় নিমগ্ন রয়েছেন । তাঁর ভারত-শিল্পের 
আলোচনার ফলস্বব্ষপ আমরা . পেলাম তার বিরাট গ্রন্থ __ 
“আর্ট ও আহিতাগি"। কলাবিদ্যা সম্বন্ধে এত বড় বই 
এই গ্রন্থে রূপতত্ব সম্বন্ধে 
নানা জটিল ও ছুরূহু বিষয় তিনি আলোচন! করেছেন. কিন্তু ... 
এই পান্ডিত্যপূর্ণ পু্তক তাঁকে সুলভ জনপ্রিয়তা দিতে পারে 
নাঁই__কারণ এই সব বিষয়ের, পাঠক ও সমবদার অত্যন্ত 
কম।. ছু'চাঁর জন মাত্র এই সব ছুক্সহ তত্ত্ব নিয়ে আলোচন! 
করেন। ' সুতরাঁধৎ এই সব আলোচনার দ্বারা সত্তা ভিডি! 
অর্জন করা যায় ন]। 


যা হোক, এই পাণ্ত্যিপুর্ণ পুস্তক একাশের পর সাহিত্য- 
জগতে ভার কৃতিত্ব ও সুনাম সুপ্রতিচিত - হয়েছিল এবং এই 
পুস্তকের প্রকাশের পয় বিভিন্ন মাসিক. ও "সাময়িক পত্রের 


সম্পাদক মহাঁশয়দের কাছ থেকে তাহার 'উপর দাবি সুরু ' 


হ’ল । , এই দারি তিনি হাস্তযুখে স্বীকার করে নিয়ে অজস্র 
প্রবন্ধ লিখতে সুরু করলেন, ভারত-শিল্পের নানা তত্ব সহজ . 
ভাষায় বুঝিয়ে দিয়ে বিষয়টিকে জনপ্রিয় করবার চেষ্টায় রত ' 
'হুলেন--কতদূর .তিনি সিথ্িলাঁভ করেছিলেন ভবিষ্যতের _ 
পাঠকেরা তাঁর বিচার করবেন।. তিনি অক্লান্ত ভাবে ' 
ক্রমাগত প্রবন্ধ লিখেছেন । বোধ হয়, বাংলাদেশে বাংলা " 
কি ইংরেজী এমন কাগক্ নাই যাঁতে_ তিনি প্রবন্ধ ' লেখেন 
নি। তাঁর লিখিত প্রবন্ধের সংখ্যা পাঁচ শতের বেশী বলে মনে 
হ্য়। J 

অনেকে মনে করেন যে, সাময়িক পত্রে ছোট ছোট প্রবন্ধ » 
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লিখে সাহিত্যের ক্ষেত্েস্থায়ী ইমারত নির্মাণ করা যায় না। 
কিন্ত আমার মনে হয়, ভারতের বিবিধ ক্বষ্টি সম্বন্ধে লিখিত 
এই অক্লান্ত সাধকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ যদি একজ সংগৃহীত 
হয় তা হলে  বহুষূল্য এবং নান! তথ্যপূর্ণ এমন একটি বিরাট 
এস্থ রচিত, হবে যাঁর দ্বার! বাংলা সাহিত্য বিশেষে পুষ্ট 
এবং সম্ৃদ্ধিশীলী হবে । ' ৰ a 
কিন্ত কেবল ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখেই তিনি নিক্ষের 
কর্তবা শেষ করেন নাই | বৌদ্ধ মহাঁযান-ধর্টের দেবতত্ব সম্বন্ধে 
তিনি গভীর গবেষণা করে অনেক নুতন তথ্য উদ্ধার করে- 
ছিলেন । এই উদ্ছেষ্যে তিনি নেপালে গিয়েছিলেন এবং সেখানে 
কিছুদিন থেকে অনেক প্রাচীন অপরিচিত এবং অপ্রকাশিত 
দেব-প্রতিমার ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করেছিলেন । এই সব 
" নুতন উপকরণ অবলম্বন করে তিনি ভারতের প্রতিমাতত্বের 
একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনার সঙ্কল্প করেছিলেন। কিছু কিছু 
লিখেও ছিলেন, কিন্তু এস্থটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নাই।. 


প্রবাসী ' 


১৩৫৬ 
তার ম্বত্যার একমাস পুর্বে এই গর্থপ্রকাঁশ সম্বন্ধে আমার 
সঙ্গে তিনি পরামর্শ করেছিলেন । ভার সংগৃহীত. এই সব. 
নুতন উপকরণ প্রকাশ করতে পারলে ভারতের প্রতিমাঁ-তত্বের. 
উপর নুতন আলোঁকসম্পাত হতে পাঁরে। 


ৰ 


রবীন্দ্রনাথ একবার, এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে, যে “ 
মানুষকে আমরা হারাই তাকেই আমরা বেশী করে পাই । . 


যামিনীকান্তকে হাঁরিয়ে আজব আমর! তাকে বেণী করে 


পাব-একথাই মনে: হচ্ছে। তাঁর সাহিত্য-্থপ্টির মুল্য 
সম্বন্ধে আমাদের চেতনা আজ জেগে,উঠেছে। এই সুযোগে 
ভার সাহিত্য-রচনার একটি স্থায়ী সঙ্চলন প্রকাশ কর! 
আমাদের অবন্তকর্তব্য বলে মনে করি। 

" যামিনীকান্তের মৃত্যুতে বাংলার কুণ্টির জগতে যে স্থানটি 


শৃন্ত হ'ল সেই শৃন্ত স্থানটি পূণ করবার যোগ্য ব্যক্তি আজ 


আমরা দেখতে পাচ্ছি না। 
করুন এই প্রার্থনাই করি'। 


‘oe 












্যা্টরল * ভৃঙ্গল 
কোকোনল*ভিলন্ 


- ',জুগন্ধি নারিকেল 


তিমিরঘন নিশিথিনীর নীরন্ধ অন্ধকারে দীপ- 
শিখাটি যেমন উজ্জল হয়ে ওঠে, তেমনি ঘন 
কালো কেশের ছায়াপটে সথম্দর মুখখানিকে, 


সমুজ্জল দেখায় । রূপচর্ধ্যায় কেশের উৎকর্ষ. 


এইজন্যই অপরিহার্য্য। ক্যালকেমিকোঁর সুগন্ধি 
কেশ তৈলের গুণগুলি আজ সর্বজনবিদিত । . 


ভূঙ্গল 


সুবাসিত তিল 


তৈল তৈল 





ভগবান তার আত্মার কল্যাণ . 





তি 


রা 


"বাংলা লিপির সং 7 
.. শ্ীস্থ্বীরকুমার চৌধুরী - 


“বিগত বৎসরের কার্তিক সংখ্যা প্রবাপীতে প্রকাশিত বাংল! 
লিপি-বিষয়ক আমার প্রবন্ধট বাংলার স্থধীদের একজনেরও 
যে নঙ্গরে পড়েছে এতে আঁমি খুশী । আরও খুশী হতাম "যদি 


গত শ্রাবণের প্রবালীতে সে-সম্পর্কে আলোঁচন! করবার পূর্বের 


যুক্ত মীক্জনাথ রায় আমার প্রস্তাবটির সঙ্গে আরও একটু 
ভাল করে পরিচিত হয়ে নেবার চেষ্টা করতেন | 


গুচ-ব্ৎসরেরও অধিককাল লিপি-সংস্কার বিষয়ে আমি ' 


ভাবছি ও লিখছি। সেই-সব লেখার বেশীর ভাগ ছাপা 


হয়েছে বিশ্বভারতী পন্রিকাতে, ্বস্থজও কিছু কিছু ছাপা 


হয়েছে। সেই লেখাগুলির সারাংশ একটি প্রবন্ধের আকারে 
প্রবাসীতে পাঠাবার সময় এটা আমি ভেবেই ছিলাম যে, স্ব 


পরিসরের মধ্যে আমার সমস্ত বক্তব্যকে খুব দ্ুপরিস্ফুট আমি, 


করতে পারব না) সেই কারণেই পূর্ববপ্রকাশিত অন্ধ লেখা- 
১» গুলির কয়েকটির নাম ঠিকান! সেই প্রবন্ধের পাদটীকা আমি 
দিয়েছিলাম । একটু শ্রম-স্বীকার ক'রে সেই লেখাগুলি অধীনত 


575 RID ০০. 


চা ০ 


শিশুপালনের সমাক্‌ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু ত্য হার এত ভয়াবহ । বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্ববান্গীণ পু্টিবিধান'করিতে অদ্বিতীয় । ভিটামিন ডি, বি১, বির: 
‘সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণান্দ 


টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দস্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। 
(ববটন নিম্নলিখিত, রোগে. বিশেষ উপকারী ₹--শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্ণতা, ছুধ তোলা, 
5 পেট ফাপাঃ কোষ্কাচ্্, রতশুন্ততা, রুগ্নতা, হানি ,রিকেটস ইত্যাদি। 


I 





নিট এটিসেপটিকসূ « 


বাবু যদ্দি পড়তেন ত ৷ আমার প্রভাবিত লিপি-সংস্কারের সুত্র- 
গুলি তাঁর এতটা দুর্ব্বোধ্য মনে হ'ত না এবং তিনি এও দেখতে, 


পেতেন যে, যে-সমত্ত বিরুদ্ধ যুক্তির কথ! ভাঁর মনে এসেছে 
তাঁর প্রত্যেকটিকেই ইতিপূর্বে রা বিচার-বিতর্কসহ- 
যোগে আমি খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছি | 3 

কিন্ত পাদটাকায় উল্লিখিত রা পড়া দুরে থাক, 
প্রবাসীর যে প্রবন্ধটি নিয়ে তিমি আলোচনা করেছেন, সেটিও 
আঁদ্যোপাস্ত পড়বার তাঁর সময় হয়েছে বলে, মনে হলনা।. | 
বিষয়টি গুরুতর, দায়সারা আলোচন 'এ রকম বিষয় নিয়ে 
ডা উচিত নয় । 

“সংস্কৃত ভাষায়", es নিয়ত অকারাত”, আচাৰ্য্য 
ice রায়ের লেখা থেকে এই কথা উদ্ধত করে মণীক্্র 
বাবু প্রশ্ন করেছেন,“এ তথ্যটি কি জুধীরবাবু চিন্তা ক’রে দেখেন 
নাই?” চিন্তা যে করেছি তার প্রমাণ. আমার আলোচ্য 
প্রবন্ধটির ভিতরেই রয়েছে । ত1. ছড়া,অন্থআ আরও বিশদভাবে 
“এই বিষয়টি নিয়ে আলোচন! যে আমি করেছি সে কথারও 


স্পষ্ট উল্লেখ আমার প্রবন্ধটিতে আঁছে।, 


অবস্ “-..সংস্কৃত গোর ভাঁষায়'**ব্যপ্তনাক্ষর' ‘দিনত 











কলি কাতা 4 A fl 
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অকারাস্ত” এই ‘তথ্য’ট নিয়ে আমি চিন্তা করিনি, কেননা, এখন য়্ল অক্ষরের পায়ের নীচে কাত হয়ে বসে, সেইচেকেই - 





বাংলা! এবং অন্ত, অধিকাংশ সংস্কৃত গোষ্ঠীর ভাষা সম্পর্কে - উপরের সারে চিত করে বসালে আমার প্রস্তাবিত অকার বব 


তথ্যটি নিতান্তই অমূলক | ' হয়ে যাবে। নীচের দিকে. কাত হয়ে বসলে গড়াদায়ক" 


প্রসঙগক্রমে মন্বাঁবু বলছেন, *পাঁতীর সংখ্যা বেশী হবে হয় না, উপরের সারে চিত হয়ে বসলে: চক্ষুর গড়া উপস্থিত 


কিন্বা অ-ধ্বনিজ্ঞাপক নুতন চিহ্টি তাই বিচাধ্য 1৮ বিচাৰ্য্য হয়, এ কেমনতর চক্ষুপ্ীড়া ? 
বিষয়টিকে মণীন্্রবাণু যত্টা সহজ মনে করেছেন, মোটেই : আমার উ্ভাবিত্ত প্রণালীর একটিও আদর্শ আমার গা 
সেটা যে তা নয়, আমার প্রবন্ধটির মধ্যেই ম্প& ইজ্িত রয়েছে সঙ্গে আমি দিই'নি বলে মণীন্্রবাবু অভিযোগ করেছেন। * এ 


সে-কথার, তার চোখে পড়েনি । - সহজ যে নয় তাঁর প্রমাণ অভিযোগ তাকে করতে হ'ত না, যদি প্রবন্ধের, পা্টাকায় . . 


ভাল করে যদি পেতে চান ত মণীন্্বাঁবু ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয্ন সংখ্যা উল্লিখিত “নূতন বাংলার বর্ণমালা” বিষয়ক আমার লেখাটিতে 
বিশ্বভারতী পত্রিকাঁতে “বাংলা বানানে অ এবং. অকাঁর” , একবার তিনি চোখ বুলিয়ে নিতেন । , 


" নামীয় আঁধার  প্রবন্ধটির “অকারাস্ত-হ্সন্ধ-হুদভ্তবৎ-ওকা রা” আমার প্রস্তাবিত.“যুক্তস্বরাক্ষর”ুলি মণীজ্ বাবুর বিবেচনায় . 
শীর্ষক অধ্যায়টি পড়ে দেখতে পাঁরেন। সপ্তমবর্ধ দ্বিতীয় সংখ্যা . “অত্যন্ত জটিল”, “একেবারে অচল” এবং তদুপরি “অনাবহ্যক ।” 
বিশ্বভারতী পত্রিকাঁতে “অকার বনাম হুস্চিহ” প্রবন্ধটিও তাঁকে অ-এ আঁকার দিয়ে আ ( বাংলায় ও. দেবৃনাগরীতে ) এবং . 
পড়ে দেখতে অনুরোধ করি | অ-এ ওকাঁর ওঁকার দিয়ে ও ওঁ .( দেবনাঁগরীতে.) আবহুমান- , 


আঁমার প্রস্তাবিত অকাঁর ূর্ণাবয়ব অক্ষরগুলির সমান, - কাল লেখা হচ্ছে। সেগুলি যদি জটিল ন] হয় ত, অ-এ ইকার * 
মাঞ্জার ইংরেজী বড় হাতের ঢ নয়। অক্ষর সমাবেশের মধ্যে উকাঁর ইত্যাদি যোগ করে ই.উ ইত্যাদি লিখিলে.কি জটিল্তার 
এই নুতন ধ্বুনিচিহ্নটর স্থান কোথায় এবং কতকুটু- হরে, সুষ্টি যে হতে পারে তা আমার বুদ্ধির অগম্য | তা ছাড়া, “যুক্ত 
আলোচ্য প্রবন্ধটিতে সে-কথাঁও আমি .স্প্ট করেই বলেছি। . স্বরাঁক্ষরে”্র ব্যবহার বস্তৃতই খুব বেশী হবে না, কারণ ব্যগ্রনের 
সে যেমনই. হোক, সুঙ্ম-কোণ-সম্বলিত দ্বিভুজ বাংলার বছ : সঙ্গে যুক্ত হলেই স্বরধ্বনির বাঁহন ‘অ’ লোপ পাবে, সংক্ষিপ্ত 


অক্ষরের মূলীভূত উপাদান ; ত! ছাড়া, খকারের যে চিহ্নটি স্বরধ্রনিচিহটি কেবল অবশি থাকবে। আমার আলোচ্য _- 


' ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ 


(১৯৩০ সাহে স্থাপিত ) 
হেড অফিস--৮নং নেতাজী স্থভাষ রোড, কলিকা 


ডিবির ৰঃ ২২৪৭ , - . | ফোন নং ব্যান ১৯১৬ 


সঙ্দ্ান্্ লিক কাৰ্শ্য কতবা, হুল্স। 1 


. লেকযার্কেট (কলিকাতা), সাউথ কলিকাতা, বর্ধমান, : চন্দননগর, 
মেমারী, কীর্ণাহার (বীরভূম), আসানসোল, ধানবাদ, সম্বলপুর, 
ঝাড়ন্থগুদা (উড়িয্যা), ও রাঁণাঘাট। .. 
শি . ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
"75. এইচ, এল, সেনগুপ্ত 





ভার 

প্রবন্ধটিতে একথাও আমি বলেছি যে, সেবাগ্রাযে 08910 
হিন্দীর পাঠ্যপুপ্তক কিয়ংকাল যাবৎ এই রীতি অনুসরণ করে 
ছাপ] হচ্ছে। ভারতবর্ষের সর্ব বিনা বাধায় যা চলছে 


মধীন্বাবু তাঁকে “একেবারে অচল” আধ্যা দিলেই তার 
অচলত। সাব্যস্ত হয়ে যাবে না। একথাও হয়ত বলা প্ৰয়োজন 





সেযে, মধীঙ্রবাঁবু যে বস্তকে “অনাবশ্তক” মনে করছেন, মহাত্মা 
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+ গান্ধী, শ্রীযুক্ত বিনায়ক সাঁভাঁরকর, আচার্য্য বিনোঁব] ভাবে প্রমুখ 


মনীষীরা তাঁকে অত্যাবশ্যক বলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। 
“মৌলিক স্বরাক্ষেরগুলি ফি দোষ করল সে কথার 
আলোচনা, এবং এ এ ও ওঁকে ছোঁট করে লিখে একাঁর 
একার ওকাঁর ওকাঁরের কাঁজে কি যুক্তিতে লাগানো যেতে 
পারে তারও উল্লেখ আমার প্রবন্ধে আছে, মণীন্রবাবু লক্ষ্য 
করেন নি। বেশী বলতে গেলে অনেক কথার পুনরাবৃত্তি করতে 


হয়। তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা বিশ্বভারতী পন্রিকাঁতে এবং 


অক্কত্র এবিষয়ে আঁষাঁর বক্তব্য পরিষ্কার করেই আমি বলেছি। 
মণীজ্বাবু জানতে চাইছেন, “যুক্তবর্ণ বর্জন করতে বসে 
লিপির উপর যুক্তত্বরাক্ষর চাঁপান কিন্ধপ ব্যবস্থা?” ব্যবস্থা! 


" এইরূপ £ যুক্তাক্ষরগুলির হঠাৎ কোনোও কারণে ভ্রাত্যতা : 


দোষ ঘটেছে বলে সেগুলিকে যে আমর] বর্জন করতে চাইছি 
তা তনয়? যুজঞাক্ষর ছাড়তে চাইছি অক্গর-সংখ্যা কমাঁবার 
অন্তে। আমার কল্পিত স্বরধ্বনিচিহৃগুলিও অক্ষর সংখ্য! বাড়াবে 


“ না, কমাবে, এই সহজ্ব কথাট। মণীন্দ্রবাবু ভেবে দেখেন নি। 


কিন্ত এ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আঁমার কল্পিত 
শ্বরবর্ণগুলিকে “যুক্তস্বরাক্ষর” মনে করা এবং বলা একেবারেই 
ভুল। আ কি একটা যুক্স্বরাক্ষর ? কিন্বা যোগেশবাবুর এ 
অথবা ও] এবং আমার আ, অ, অ, অ, প্রভৃতি কি' 
সমজাতীয়? মণীন্বাণু আমার স্বরবর্ণমালার অ-কে একট! 
হ্বতন্ অক্ষর ভাবছেন, আঁপলে সেটা তা নয়, যেমন ক, ঝ, 
ধর, এদের মধোকাঁর ব একট! স্বতন্ত্র অক্ষর নয়। বস্তুতঃ 
যোগেশবাঁবুর এ এবং ও! যুগ্ম্ধরধবনি হওয়া] সত্ত্বেও যুক্জত্বরাঁক্ষর 
নযু। একাধিক অক্ষর পরস্পর মিলিত হয়ে নুতন চেহারার 
অক্ষরের উদ্ভব না হলে যুক্তাক্ষর হয় না। 


আর্ট 2৯, 
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ন্র-র পক্ষ হয়ে আমার “ওকালতির” অর্থ মণীন্দ্রবাঁবু বুঝতে 
পারবেন, যদি একটু অবহিত হয়ে বাঙালীর জব উচ্চারণ তিনি 
শোনেন, তবে অ্র-এর মধ্যেকার দ উচ্চারণ বাঙালীর রসনায় 
আমি যে বিশেষ শুনিনি, সেট! প্মাঁমার শ্রবণশক্তির দোষের 
অণ্ডেও হয়ে থাকতে পারে । 


আমার ম-ফলার “ভাঙ্গ] ম” এবং য-ফলাঁও মণীন্রবাবুর মতে 
“অচল” | সচলতা! অচলতা! বিষয়ে মণীন্ত্রবাবু কোঁনোঁও রফা- 
নিষ্পত্তিতে বিশ্বাস করেন না, যদিও বর্তমানে যে যফলা ও 
মঞ্চল! বাংলায় চলছে সেই ছুটিকেই রক্ষা করবার প্রস্তাব আঁমি 
করেছি। আমার প্রবন্ধটি দয়! করে আঁর একবার পড়ে মধীন্দর- 
বাবু জানাবেন কি, ম ফলা ও য ফলা ন! রাখলে, সর্বত্র 
সমভাবে ম এবং য় দিয়ে বানান করলে, স্মাটস্‌ এবং বিস্ময়, 
সহ এবং হ্যায় স্ম এবং হ-এর উচ্চারণ বৈষম্য কি উপায়ে 
আমরা নির্দেশ করব ? 


আলোচনার গোড়ার দিকে মবন্দ্রবাঁবু সাধারণ ভাঁবে যে 
কথাগুলি বলেছেন সেগুলির সঙ্গে আমার প্রস্তাবিত লিপি- 
সংস্কারের কোনও বিরোধ নেই । আঁমিও অনাবশ্ঠক পরি- 
বর্তনের পক্ষপাতী নই, লিখন এবং মুদ্রণ উভয় দ্রিকেরই 
সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োন্ধন বলে আমিও মনে করি, 
এবং লিপি-সংস্কারের “প্রধানতম” ছেড়ে অন্থতম উদ্দেশ্যও যে 
উচ্চারণ-সংস্কার নয় তাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। 
তা ছাঁড়া, “প্রচলিত পদ্ধতিতে ছাপা পুস্তক পাঠ করতে” নব 
পদ্ধতিতে শিক্ষিত 'লোঁকদের কেন যে বিশেষ কিছু অঙ্গবিধা 
হবে না, এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষিত জনগণ আমার 
প্রস্তাবিত অকার চিহ্নট একবার দেখে নিলেই যে প্রস্তাবিত 
নুতন লিপি অনর্গল পড়তে পারবেন তারও উল্লেখ “প্রবাসী”তে 
প্রকাশিত আমার প্রবঞ্ধটির মধ্যেই রয়েছে । ' সবচেয়ে বড় 


কথ! হচ্ছে যে, ছু'রকম লিপিই পাশাপাশি চলতে পারে; 


এবং বেশ কিছুকাল তাই তাদের চপতেও হবে ; চিরকাল 
চলতেও বাঁধা নেই। লিপিসংস্কার বিষয়ে আমার প্রথম 
প্রবন্ধটিতে সেই প্রস্তাবই আমি করেছিলাম । 
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সাদ রিতার গ্রীনি-- গ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক ডেমোক্রাটিক ভ্যানগার্ড, ১৮, মির্জাপুর স্ত্রী, কলিকাতা । 
১৩" পৃষ্ঠা । মূল্য দেড় টাকা মাত্র। 

স্বদেশীযুগে যে কিশোর ঘরের বাহির হইয়াছিল মাতৃভূমির দ্বাধীনতা- 

উদ্ধারের আহ্বানে, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি নান! পথঘাট ঘুরিয়া প্রো বয়সেও 
সে স্বস্তিলাত করিতে পাঁরে নাই। ইংরেজ শাসনের অপসারণে দেশের 
যে মুক্তি আসিয়াছে, লেখকের নিকট তাহা গ্রাহ্য নয়; স্বাধীনতার 
নূতন আঁদর্শ তীর চক্ষের উপর ফুটি উঠিয়াছে; যুগ-যুগাস্তের বকিতের 
সেবায় শেষ বয়সের দিন কয়টি নিয়োগ করিবার আকুতি তীর লেখায় 
দেখিতে পাওয়া যায় 

এই পুস্তকখাঁনির আলোচ্য বিষ্_ -হিন্দু-মুসলমীনের বিরোধ । 
আমাদের বক্তব্য এই যে, লেখক এখনও তীর স্বীয় সমাজের গণ-মনের 
শ্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই; মুসলমান সমাজের গণ-মাঁনসের ভাব 
এবং প্রেরণা সম্বন্ধেও তীর কৌন ধারণাই নাই। অর্থনীতিক ব্যাখ্যায় 
এই মনের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যুগে যুগে মানুষ ভাব 
ও বিশ্বাসের বেদীমূলে তাঁর অর্থনীতিক স্বার্থ বলি দিয়াছে। এ কথাটা 
মনে রাখিলে লেখক, সমস্তা-সমীধানের যে উপায় নির্দেশ করিয়াছেন 
তৎসম্বন্ধে ভার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হইত ৷ 

ছয়-সাত শত বৎসর ভারতবর্ষে হিন্দু-মুদলমান একত্র বাস করিতেছে। 
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টিপি হতে 
১২৪,১২৪/,বহুবাজান 'ট্রীট জলিকতা, ফ্লোন ১৭৬১, 
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তবুও এক-মন এক-প্রাণ হইতে পারে নাই। কেন? ভি 


্ার্থবদ্ধিই তাঁর একমাত্র কারণ নয়। অর্থনীতিক ক্ষেত্রে সমস্বার্থবৌধ_ এ 


যদি ভাব ও কর্মের নিয়ামক হইত তবে “পাকিস্থানে”র আঁকাঙ্জা! মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মনে জাঁখিত না, এবং প্রতিবেশীর বুকে ' ছুরি বসাইয়া তাঁহা 
আদায় করা হইত না। নোয়াখালি ও বিহারে “পঞ্চায়েতি” ভাব 
ছিল না, একথা বলা চলে না; তবুও নে ব্যবস্থা! ভাবের দাপটে 
ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই ভাবের প্রকৃতি কি তাঁ বুঝিতে না পাঁরিলে 
“সাম্প্রদায়িকতার গ্লানি” আমাদের জীবনকে সর্বব্দ| বিপন্ন করিবে। 

অতি অল্পসণ্যক লেখকই এই ভাবের প্রকৃত পরিচয় দিতে 
পারিয়ছেন। সেইজন্য তাঁদের সদিচ্ছা! এবং আগ্বহও' ব্যর্থ হইয়াছে 
বর্তমান পুস্তকখীনিও সেই পর্যায়ভুক্ত। 


শ্রীস্রেশচন্দ্র দেব » : 


গীতা বোধ (শ্রীমদ্তগবদ্গীতাঁর তাঁৎপর্ধ্য )-- 
মোহনদাঁস করমটাদ গান্ধী । অনুবাদক শ্রীপ্রফুল্লচন্্র ঘোষ ও শ্রীকুমারচন্্র 
জানা। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী । 
১৯৪৭। দাম বার আন! মাত্র, 
পৃঃ le +১১০ |} 
১৯০ সালে জেলে থাকার সময়ে গান্ধীজী গীতার প্রতি অধ্যায়ের 


বিশেষ সংস্করণ, এক টাঁক!। 


৯ ষ্যামাঁচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাঁত|। . 


বাপ 





কলোল 
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য 


, ॥. পাঁচ টাকা ॥ 


“সপ্তয়বাবুর জড়িমাশৃষ্য ভাষার গুণে ইতিহাসের গতির সঙ্গে নায়ক প্রতীপের ভাবধীরার কৌন সংঘাত 
ঘটে নাই। সঞ্জয়বাবু বনেদী ওপন্তাসিকের মনোরম সংযম অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন। এই উপস্তানখানি 
গতানুগতিক পুস্তক-তীঁলিকাঁর বাহিরে একটি বিশেষ স্থান দাবী করিতে পারে।”-আ নন্দ বাজার 


* “কিল্লোল’ স্বাধীন বাঙ্গলার নুতন উপন্যান। বিপ্লবের পটভূমিকার এই উপন্যাসখানি চিত্তাকর্ষা, প্রেমের ফন্তু- 
ধারায় আনন্দময়, বিভিন্ন দল-উপদলের “ধ্বনি” সীমপ্রীন্তে অপূর্ব ।** জাতীয় আন্দোলনের কাহিনী লইয়া 
উপন্তান রচনার এতদিন অনেক বাঁধা ছিল, সে বাঁধ! অপনারিত হইয়াছে বলিয়াই হয়তে। বাংল! সাহিতো 
এমন একখানি সুন্দর উপন্ান পাঠের সুযোগ পাওয়া গেল।” সুগার 


“*শসপ্তরবাবু ছোট গল্প আর উপন্তাসের একট! সিনথেসিস বের করতে পেরেছেন এই খ্রস্থেস্মাধিক্ধার করেছেন এক - 
নতুন ফর্ণ। অর্থাৎ ন্বল্পপরিসর সহর কোলকাতার মধ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সার! ভারতবর্ষ,দেড় বছর কি তারও কষ 
সময়ের মধ্যে ছবি এঁকেছেন ভাঁরভের তথা সারা পৃথিবীর চিরন্তন অভিষানের-_দ্বাধীনতার পথে, শান্তির পথে, ইন্টেলেক- 
চায়ালিজমের পথে । আর “কল্পোলে'র কয়েকটিমাত্র চরিত্র চোখের সাঁমলে উপস্থিত করেছে সারা ভারতের অগণিত দল 
আর মতের ারুযকে |" কল্লোল’ সত্যিকারের সাহিত্যে রূপ দিতে পেরেছে আজকের রাস্তনীতিকে* 1”-বকস্সুমতী' 
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€লায় গ্ছাতের ইতিভাল 


মণিলাল সেন 

॥ ছুই টাক! ॥ 
সংস্কৃতির এতিহ্যই জাতির ইতিহাস । সাহিত্য শিল্পের ইতিহাস আলোচিত হলেও, 
বল্‌্লে হয়তো! মিথ্যে বলা হবে না, বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত 
কোনো ব্যাপক আলোচনায় কেউ হাত দেন নি। ম্ণিলাল সেন বহুদিন থেকেই 
সঙ্গীতের, ইতিহাস সম্বন্ধে যে গভীর অনুসন্ধিৎসাঁর পরিচয় দিয়ে এসেছেন বিভিন্ন 
পত্র-পত্রিকার মারফত, তাঁতে এমন আশা করলে অন্যায় হবে না যে, বর্তমান গ্রন্থে 
তারই স্ুুসমঞ্জস রূপ নিখুঁতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত, বাংলাদেশে আবহমান 
কাল থেকে প্রচলিত সঙ্গীতধারা আর বহিরাগত সঙ্গীতধার! সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ইতিহাস 
জান্তে হলে “বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস” থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাঁবে। 





প্রকাশক £ 
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প্রবাদী 
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সারকথা অতি সহজ ভাষায়, অল্পশিক্ষিত মানুষও যাহাতে বুঝিতে পারে, 
দেইজন্ত লিখিয়াছিলেন। মূল লেখা গুজরাটা ভাষায় ও সময়ে প্রকাশিত 
হয়। সম্প্রতি তাহার বাংল! অন্থবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদের 
ভাষাও সহজ, সরল। অল্পশিক্ষিত পাঠক-পাঁঠিকার পক্ষেও ইহা! দ্বারা 
গীতার গান্ধী-ব্যাখ্যাত তাৎপর্য বুঝিতে কষ্ট হইবে না 


শ্রীনিম্মলকুমার বসু 


অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ- শ্ীসপ্রয় ভট্টাচার্য্য । পূর্বাশা 
লিমিটেড । পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভিনা, কলিকাতা ১৩। মূল্য 1। 
পৃষ্ঠ! ৩২ । 
এই ক্ষুদ্ পুত্তিকায় লেখক সাম্যবাদী বহু নেতার লেখা হইতে মত 
সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়ান পাঁইয়াছেন যে, অনুন্নত কৃষিপ্রধান 
দেশে সামাবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নহে। বর্তমান রুশদেশেও গত 
ত্রিশ বৎসরের চেষ্টা সত্তেও তাহা সম্ভব হয় নাই। “যৌথ কৃষিতে 
কৃষকদের তৃপ্তি নেই, তাঁদের মন জমি বা পশুর ব্যক্তিগত মালিকানার 
দিকে সদা জীগ্রত।” “সোভিয়েট রাশিয়ার রাই কৃষকশ্রেণী বা! শ্রমিক- 
শ্রেণীর, করায়ত্ত' নয়_রাষ্্ী সেখানে আমলাতন্ত্র দ্বার নিয়ন্ত্রিত, শ্রমিক 
কৃষকের সশ্বন্ধে ভাঙন ধরে থাকলেও তাই তা উগ্র হয়ে বাইরে প্রকাশিত 
হ'তে পারে না।” বিগত মহাযুদ্ধের অংশীরপে এবং বর্তমান রাষ্ট্রীয় 
কার্ধ্যাকলাপের পর সৌভিয়েট রাষ্ট্রকে আজ অন্তান্ত ধনতন্ত্রী ও সাত্রাজ্যবাদী 
রা হইতে পৃথক করিয়া নওয়! শক্ত যদিও রুশদেশের ভিতরকার আথিক 
ও সামাজিক কাঠামো বাহিরের লোককে সাম্যবাদী আদর্শে গঠিত বলিয়াই 
জানানো হয়| এই হ্ষুদ্ৰ পুস্তকখাঁনি পাঠকের অনেক চিন্তার রি 
যোগাইবে। 


সেট বৈজ্ঞানিক পান গ্রস্ত 


্াইও জেবোমদ 


হাপানী, সর্দি ও কাশির মহৌষধ । 


সংমিশ্রিত উপাদানে প্রস্তুত । শ্বাসের 
যন্রণা, শ্লেম্মাপ্রবণতা, কাশি, কণঠঁনালী 
বা বুকের অসহ কষ্ট ও তজ্জন্য নিদ্রা- 





স্থনির্বাচিত ও উপযুক্ত পরিমাণে' 


আওরজঈজেব-__মুহম্মদ মন্হ্রউদ্দীন এম-এ কর্তৃক অনুদিত 
ও সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান 2 গুরুদীস চট্টোপাধ্যায় এও সন্স, কচির 
পৃষ্ঠা ১১০, মুল্যের উল্লেখ নাই | 
বর্তমান গ্রস্থখানি শামঞ্জল উলামা শিবলী লোমান! প্রণীত 
“আলমগীর আওরঙ্গজেব পর একনজর” নামক উৰ্দ্ধ, গ্রন্থের অনুবাদ 
আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে সাধারণতঃ এতিহামিক গ্রন্থদযুহে যে মতামত-€ 
পাঠ করা যায় এই গ্রন্থের মতামত তাহা হইতে ভিন্ন । অবণ্ঠ গ্রন্থকার * 
অপরের মত খণ্ডন করিয়াই তাহার নিজের' মত প্রতিষ্ঠিত করি- 
বার প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থথানির নাম 'আওরঙ্গদ্দেবকে সমর্থন” 
( Defence of Auranzeb ) দেওয়া চলে, কিন্ত গ্রন্থকারের তাহাতে 
আপত্তি থাকিতে পাঁরে * কাঁরণ তিনি বলিতে চাঁন যে, কেবল সত্যের ও 
ন্যায়ের খাতিরেই তিনি উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, নিছক আওরঙ্গজেবের 
পক্ষে ওকালতি করার জন্য লেখেন নাই। কিন্তু এই পুস্তক ছার! 
পাঠকদের মধ্যে আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে ভুল ধারণার স্থষ্ট হইতে পাঁরে। 
মারাঠীধুদ্ধ, দাক্ষিণীতের মুসলমান রাজ্য ধ্বংস, ত্রাতৃশ্নণের সহিত যুদ্ধ, 
দারার প্রাণ্দও, সাঁজীহানের বন্দীদশা, হিন্দুদিগের উপর জিজিয়া কর স্থাপন 
ইত্যাদি যে সকল অন্তায় কাধ্য আওরঙ্রঞ্জেৰ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল 
লেখক তৎসমুদয় হইতে সম্রাটকে অব্যাহতি দিয়াছেন। জিজিয়। কর সম্বন্ধে 
লেখক বলেন--“জিজিয়া প্রকুতপক্ষে আদৌ অপকারী কর নহে বরং 
অমুসলমানের পক্ষে ইহা একটি ঈখ্রানুগ্রহ বলিলেও হয়” ( ৫৫ পৃষ্ঠা )। 
ভীহার বক্তব্য এই যে, সম্রাট একজন নিষ্ঠাবান মুনলমান ছিলেন, এইজন্য .* 
ভীহীকে অনেক নিষ্ট,র কার্ধা করিতে হইয়াছে। একমাত্র এদলামিক 
নীতির' মানদও দিয়াই তাহার কার্যের বিচার করিতে হইবে এবং নিরপেক্ষ 


ডিজি আই ' 
 £মাক গার 
(> এক মাত্খাতেই' স্থফল দেয়। 
_— পেটফাপা, অঙ্গল,. বুকজালা, 
বমিভাব, পেটব্যথা, পিত্তাধিক্য, 


পিত্বশুল, আমাশয় ও পরিপাক 
হক্রান্ত অন্যান্য রোগে আস্ত 


Np 





৬৬ হীনতা ও অন্যান্য ক্লেশকর উপসর্গ 
EEL EL 
৮ এক মাত্রাতেই আরাম করে। নি 
-” প্রাপ্তিস্থান = ; 
গিরীশ ফার্সী বার্ক এণ্ড কোং এল, এম, মুখার্ভি এণ্ড সন্দ লিঃ 

বালিগঞ্জ ( গড়িঘ়াহাটার মোড় ) ডাক্তারধানা ১৬৭, ধর্মতলা ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা! 

বোল দত্ত এণ্ড কোং ইস্ট এণ্ড মেডিকেল হল 
১৬৭, ধর্ম তলা ্াট, কলিকাতা ৩, ওয়েনেষ্‌লি রী, কলিকাতা ২৭০, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা 
বনফিল্ড মেডিকেল ষ্টোর পপুলার ফার্মেসী নিউ মেডিকেল ষ্টোর 
২, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা মিজ্জাপুর ষ্রীট মল্লিক ফটক, জি. টি. রোড, হাওড়া 


গ্ুত্ততকারক-ডি, “জি, আই লিঃ__)নং সার্কাম রেঞ্জ, কলিকাতা--)৯ 
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ভারতবর্ষের আত্মাকে দীর্ঘকাল ধরে সন্ধান করেছেন জওহরলাল। 
. এই বই সেই তীর্ঘধাত্রার আদ্যস্ত ইতিহাস। 
ধূসর অতীত থেকে রক্তিম বর্তমান পর্যন্ত সেই অবিচ্ছিন্ন 
৮] ইতিহাস পূর্ণপটে, প্রসারিত। ভারতবর্ষের আত্মার সঙ্গে সমগ্র এশিয়ার 
কী নিবিড় যোগ, দূর ইওরোপের উপরেই বা কী তার প্রভাব, 
তারই প্রদীপ্ত বিশ্লেষণ । আর, একি শুধু সন্ধান? না, এ আবিষ্কার 
এ পরা প্রাপ্তি। আগামী পৃথিবীর জন্মদাত্রী এই ভারতবর্ষ । 
তাই এই বই শুধু জিজ্ঞাসা নয়, এ উত্তর-শুধু যাত্রা নয়, উত্তরণ। . 
শুধু ইতিহাসের ব্যাখ্যাতা নন জওহরলাল, তিনি ইতিহাসের 
নির্মাতা। তাই ভারতবর্ষের আত্মার সন্ধানের সঙ্দে সঙ্গে 
চলেছে তার নিজের আত্মার সন্ধান--একটি বিচিত্র 
ব্যক্তিত্বের উদঘাটন । আত্মসন্ধানের এমন গভীর নিদর্শন তাঁর 
'অন্য কোন, বইএ' প্রকাশিত হয়নি। অতীত বা বর্তমানের্‌, 
_ ভারতবর্ষের চেয়েও ভবিষ্যমান ভারতবর্ষ যে মহত্বর, বিপুলতর, 
তারই মর্মকথা এই" বইএর প্রতি পৃষ্ঠায় স্পষ্ট হয়ে আছে। . 


এই প্রথম 
বাংল! ভাষায় 


সম্পাদন! £ প্রেমেন্দ্র মিত্র 
দাম ৩৫ টাকা 
অনুদাশঙ্কর বলেছেন: শ'র অনুবাদ 
পড়ে এ-দেশ সস্কারমুক্ত হবে। - 
মধ্যযুগের যুপে বন্দী থাকবে না। 
সিগনেট প্রেস : কলিকাতা ২০ 











সি 


আয়ারল্যাণ্ড অনেকদিন ধরে ইংলগ্ডের পদানত ছিল। সেই অবমাননার 


নি 


শোধ সে নিয়েছে বুঝি বানর্ড শর ভিতর দিয়ে সাহিত্যের চাবুকে 
ইংলওকে শায়েস্তা করে। শ’ অবিশ্তি শুধু ইংরেজ সমাজকেই তার 
ব্যঙ্গবিদ্রপের বেতের ডগায় তটস্থ করে রাখেননি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ 


' থেকে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত মানবসমাজ ও সভ্যতার উপরই তার 


বক্রোক্তির বেত্রদণ্ড মুহুমুহুঃ আম্ফালিত হয়েছে। 


মানবজীবনের যে-সমস্ত সমস্তায় সমস্ত বিশ্বসভ্যতা আজ আলোড়িত, 
তারই প্রাঞ্জল সমাধানের পথ দেখিয়েছেন বানণর্ড শ: তার নাটকে । তাঁর 
নাটক সমগ্র মানবজীবনের বিপুল বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে নিংড়ে নেওয়া 
সত্যের নির্যাস, সর্বরসের সমন্বয়ে অমৃতের মতো উপাদেয়।। শ'র মতো 
ভাষার যাছুকরের মুখে সত্যের বাণী হাসির স্থর হয়ে উছলে পড়ে। তার 
কঠিনতম সমস্তামূলক নাটক তাই কৌতুককাহিনীর চেয়ে রসাল, তীর 
গভীরতম বক্তব্য চটুল পরিহাসের চেয়ে চমৎকার । 

প্রথম খণ্ডের নাটকগুলিকে শ' নিজে নামকরণ করেছেন ২ “বিরস 
নাটক” । এই ‘বির নাটক’ দিয়েই বর্তমান যুগের সবচেয়ে সরস নাট্যকারের 
সন্ধে বাঙালী পাঠকের পরিচয় শুরু হোক । ভাবীযুগের মানুষ হয়ে বান'র্ড শ’ 
যদি ভুল করে আমাদের মাঝে এগিয়ে এসে থাকেন, তার লেখা না-পড়লে 
তেমনি ভুল করে এ-যুগ থেকে পিছিয়ে থাকা হবে। 


৮ 
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এতিহাসিকের বিচারে আলমগীর শাস্তি না পাইয়া পুরস্কারই পাইবেন। 
তাহার পূত চরিত্রের বিপক্ষে শত্ররও কিছু বলিবার নাই। রাষ্ট্রীয় 
ব্যাপারেও লেখক আওরঙ্গজেবের কার্য্যসমূহ নিভূল ও স্ময়োপযোগী 
মনে করেন এবং তাহাকে মোগল সাস্্রাজ্যের ধ্বংসকর্তী, না বলিয়া 
শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলিতে চাহেন। অবশ্য প্রত্যেক যুক্তির সম্পর্কেই লেখক 
ইতিহীদের নজীর উপস্থাপিত করিতে ও ইংরেজ এঁতিহাসিকগণের যুক্তি 
খগ্ডনে ক্রটি করেন নাই। তবুও অনেক সময় লেখকের যুক্তিকে 
আওরঙ্গজেবের ওকালতি বলিয়। মনে হওয়া শ্বাভাবিক। হাহা হউক, 
আঁওরঙ্গজেৰ-চরিত্রের ভাল দিক পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিলেও 
লেখক তাঁহার খাবতীয় কার্য্যকে সমর্থন করিতে গিয়া ইতিহাসের মর্যাদা 
সুর করিয়াছেন । 

ভ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


অস্তরাগ-_্রীরাইহরণ চক্রবর্তী। 
মূল্য ১২1 


ও ছন্দের পারিপাট নাই, কিন্তু সরলতা ও আন্তরিকতার জন্য পড়িতে মন্দ 
"লাগে না। 
পুঁজারিণী চন্দ্রাবতী-_ ভ্রীীলাপদ ভট্টাচাধ্য। 
পারিশীদ ৬১, বহবাজার ষ্রীট, কলিকাঁত1। মুলা এক টাকা । 
‘ময়মনসিংহ গীতিকায়' চন্্াবতীর পালা! ধাঁহার! পড়িয়াছেন, তাহারা 


এই মহিলাঁকবির করুণ জীবন-কথা ভুলিতে পারিবেন না!। . সরল ' 


ভাষায় ও ছন্দে লেএক কাহিনীটি নুতন করিয়া! বর্ণনা৷ করিয়াছেন। 


$২এ অধ্যায় 
ভারতীয় জীবন-বীমার ক্ষেত্রে “হন্দুছা রি 
,-এর বিচিত্র ও বিস্ময়কর ইতিহাষে আর একটি 
উজ্জলতর নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইল। ইহা 
একদিকে যেমন হিন্দুস্থানের অবিচ্ছিন্ন বহুমুখী 
জনসেবার পরিচয় প্রদান করে, অপরদিকে তেমনি 
তাহাদের আথিকু উন্নতি সাধনের সহায়ক হিসাবে 
জনসাধারণ এই প্রতিষ্ঠানের উপর কতখানি আস্থা- 
বান ও নির্ভরশীল তাহারও প্রমাণ পাঁওয়া যাঁয়। 
এই আস্থা. ও নির্ভরশীলতা! ' যে . উত্তরোত্তরই 


৮ 





হিহল্ুত্ঞাল শ্কো-অপাস্রোভিত 
. ইন্সিওরেন্দ সোসাইটি, লিমিটেড, 
রা টি চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা 






মোগলটুলী, চু'চূড়া ৷ 


বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় কবিতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল ৷ ভাষ! 


প্রবর্তক. 





প্রবালী . 


EM ১৩৫৬ 





দন্তা-পরিচিতি -শ্রীপচ্চিদানন্দ পাঠক। ইউনিভার্সাল. 
পাবরশীর্স। ২২১, কর্ণওয়ালিস্‌ সীট ঃ* কলিকাতা--৬। মুল্য ১২1 : 
“নিবেদনে' লেখক প্রথমেই ' বলিয়াছেন ই “সাঁহিত্য-দমালোঁচনা 
বেশ শক্ত ব্যাপার।” তিনি সম্পূর্ণ সাঁফল্যলাভ করিয়াছেন বল! চলে না, 
তবে সমালোচকের গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন বলিয়া যথাসাধ্য প্রত 
করিয়াছেন? চরিক্র-বিশ্লেষণে তাঁহার নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। 
ধূপ- শ্রীবীরে্্ মল্লিক । মুলা 9০০1. . 

" দৈনন্দিন জীবনে রোমাটিক স্বপ্ন_ উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে সুষ্ঠ, সঙ্গতি। 
প্রকীশভঙ্গীতে আছে ঈষৎ আধুনিকতার আমেজ! কিন্ত আধুনিকতা 
বলিলেই যে দুর্বোধ্যত! বাঁ অর্থহীনতার কথ! মনে আনে, তাঁহার লেশমাত্র 
নাই। অনুভূতি সত্য, রচনাও সাবলীল, মনোরম। প্রথম কবিতা 


‘ধুপ’ । কবি বিয়|। আছেন -“ধুপ” জবলিতেছে। 
* * * * বাহিরের কীচের উপর 
শিশিরের! জমিছে আসিয়।।” 
ধুপ নিবিয়া গেল । "শৃন্তস্থানে তার, পড়ে আছে শুধু 
এক ফালি ছাই। 
- আমরাও তাই ।” 


'্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ' 


বু এখ্েল-- অনুবাদক গ্রীশৈল্পবিহারী ঘোষ। বুক ষ্ট্যাও, 
১১(১-এ বন্ধিম চাটাজ্জ ্রীট, কলিকাতা । দাঁম.৩/০ টাকা। 

হাইনরিখ, ম্যানের নামকর! উপস্যান বু এঞ্জেল পৃথিবীর বহু ভাষায় 

অনুদিত হইয়াছে। ছাঁয়াচিত্রে সাফল্য কাহিনীটির জনপ্রিয়তার অন্যতম 
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বৃদ্ধি পাইতেছে, সোসাইটির 'গত ১৯৪৮ সালের 
হিসাব-নিকাঁশেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় ৪ 


নূতন বীমা, + ১৩,১৮,৫৭২৫৮৯ 
মোট চল.তি বীমা! ** ৬৩,৪২২৬,৯৫৯২ 
প্রিমিয়ামের আয় ৮ ২৯৫১৮০১৪৫৪২ 
বীমা! তহবিল ১২,০৭২০৪৬১২ 
মোট সম্পভি ১৩১৪১১৫১১০৯৭২, 


' প্রদত্ত ও দেয় দাবীর 


পরিমাণ (১৯৪৮) ৬৭,৭১১৪৪৬২ 














হেতু । একটি সুন্দরী নটা ও বিগতযৌবন এক অধ্যাপকের ভালবাসার 
“আকর্ষণ-বিকর্ষণে কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে। আপাত বৈষম্যমূলক 
আচরণের.মধ্যে মানব-মনের চিরন্তনী বৃত্তিগুলির ক্রমবিকাশ কাঁহিনীকে 
সুষ্ঠ পরিণতির দিকে টানিয়! লইয়! গিয়াছে এবং তাঁহার ফলে করুণ 
. একটি সুর মনকে বেদনারসে অভিষিক্ত করিয়া দেয়। এই ধরণের সুগম 
অনুভূতিপ্রধান কাঁহিনীর অনুবাদ দুরহ। - 

৯ আলোচ্য অনুবাদটি তেমন সাবলীল না হওয়ায় ইহাতে মূল পুনতকের 


' . দ্ূস তেমন জমে নাই। 


তরী রামপদ মুখোপাধ্যায় 


ইরাবতী-_্ীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 3 দিগন্ত পাবলিশার্স” 
নিসিটেড ! পি ৬, মিশন রে! এক্সটেনসন, কলিকাতা । দাম চার টাঁকা। 
রাজনৈতিক বিষয়বস্তু, লইয়া লিখিত একখানি উপন্তান। নায়ক 
সীমাঁচলম মাদ্রাজের এক শিক্ষিত যুবক --শুভলস্ম্মী নামে একটি মেয়েকে 
সে ভালবাসে, কিন্তু গুভলক্ষ্মীর বাব! এই ভালবাসাকে অগ্রাহ্য করিয়! 
অপরের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়! দেন | ফলে সীমীচলমের জীবনের ধারা 
ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইতে সুরু করে। সীমাচনম খুড়ার মোটা টাকা 
অ'্বয়ীৎ করিয়। ব্রহ্মদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপরে 
নান! চিত্তাকর্ষক ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে তার পরিচয় - ঘটে মা-পানের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ফতিমার, হামিদার, রাংগান্মার সহিত। নিজেকে 
সে গ্রভীর ভাবে জড়াইয়া ফেলে আকো, আঠুন ও থাঁকিন্‌ নিয়ার দেশকে 
দ্বাধীন করিবার প্রচেষ্টার সহিত। ' ড 
ব্ৰহ্মদেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত! থাকায় উপন্যাসটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় 
হইয়াছে । সহজ শ্বচ্ছন্দ ভীষা এই বইয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য । 


»--. বিভিন্ন চরিত্রের নরনারী আপন আপন বিশেষত্বে উজ্ছ্বল। তাহাদের 


কাহিনী মনে আনন্দ, ব্দেন৷ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। ভারতীয়দের 
প্রতি ব্রহ্মবাসীদের মন কেন যে এতটা বিরূপ প্রদঙ্গব্রমে সে সম্বন্ধেও 
লেখক আলোকপাত করিয়াছেন। 


হামিদাকে বড় ভাল লাগিল। আর ভাল লাগিল বালকবেশী একটি : 


কিশোরী বালিকাকে যাহার সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে মীত্র কয়েক ঘণ্টার 
জন্য, কিন্তু এই স্বল্পস্থায়ী পরিচয় মনে গভীর রেখাঁপাঁত করে। সীমাচলমের 
নীরীপ্রীতির বর্ণনায় লেখকের আর একটু সংযত হওয়া! উচিত ছিল 


শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


যারা ভালবেসেছে- শ্রীইন্দিরা দেবী। পূর্ণিমা সাহিত্য 
মন্দির। ৪৭, হাঁলদাঁরপাড়া রোড, কলিকাঁতা_-২৬। মুলা ছুই টাকা। 
এই বইয়ের 'নিবেদনে" লেখিকা বলিয়াছেন “বাস্তবের পটভূমিকাঁয় 
যাঁদের দেখ! আমরা অহরহ পাই এই লেখাতে তাঁদেরই ছায়া, তাদেরই 
ছবি 1--*দাধারণ মানুষের ভিড় ঠেলে যাঁরা আমার চোখে অপরূপ হয়ে 
- দেখা দিয়েছে তাঁদের কথায় সেই সব অসাধারণ সাধারণ মানুষের কথায় 
আমার এই রচনা মুখর” নাঁধারণ মানুষকে বিপুল মর্যাদা দিয়] 
অসাধারণ করিয়া! তোলে প্রেম। যাহার! ভালোবাসে প্রণয়-দেবজা 


তাঁহাদের ললাটে জয়টীক1 'পরাইয়৷ দিয়া তাহাদিগকে বিপুল মহিমার ' 


অধিকারী করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই অসাধারণত্ব আবিষ্কার করি- 


“বার মত অন্ত ষ্ট লেখিকার আছে। তাই তো এই পুস্তকের সাধারণ 


নরনারীর ভালোবাসা এবং ভালোলাগার কাহিনীগুলি এমন সিন্ধমাধু্যে 
মণ্ডিত এবং সত্য ও সার্থক হইয়! উঠিয়াছে।, কাহিনীগুলি স্বতন্ত্র, কিন্ত 
তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছে একট! অচ্ছেগ্ধ যোগসূত্র । একই মুল স্থর 
প্রত্যেকটি কাহিনীর মধ্যে অনুস্থাত--তাঁহ! এই যে, স্ত্রী-পুরুষের ভালোবাস! 
যেমন সত্য, সেই ভালোবাসায় পরিবর্তনও তেমনি সত্য! সাময়িক ভাবে 


বিশেষ কোনও কারণে একনিষ্তীর অভাব যদি হয় তাহ হইলেও ভালো- 2_ 


পুস্তক-পরিচয় 


- 8৭৯ 


বাসার মূল্য বা মৰ্য্যাদ! তাঁহাতে কমিয় যায় না! মানুষের জীবনে আসে 
বহুবিচিত্র, প্রেমের ধার1| হুরুচির প্রতি শ্থামলের প্রেমে ফাঁকি নাই, 
কিন্তু কি এক দুনিবার শক্তি প্রণতির প্রতি আকৃষ্ট করিয়া পত্নীর নিকট 
হইতে তাহাকে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়ঃ প্রবীরের জন্ত দীর্ঘকাল 
প্রতীক্ষমাণা শ্রীপর্ণা ষ্টেশনে গিয়া দেখা পায় প্রিয়তমের পাশে সীমন্তে 
সিন্দুরবিন্দুশোভিত তাহার নবপরিণীতা পত্নীর । পত্বীপ্রেমিক সুবীর 
রাণীর সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া রুগ্ন! স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য ভুলিয়া যাঁয়। 
লেখিকার সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে একেবারে .জীবস্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় 
এবং তাহীদের'ভালবাসিবার অনন্ত শক্তি যেমন হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে 
তেমনি পাত্রান্তরে তাহাদের ভালবাসার পরিবর্তন এবং সাময়িক নিষ্ঠার 


 অভাবকেও স্বাভাবিক ও ক্ষমা বলিয়! মনে হয়। কিন্তু পুস্তকের 


সবগুলি কাঁহিনীই সমান উতরাঁয় নাই । বিশেষতঃ ষষ্ঠ কাহিনীটি হইয়াছে 
অত্যন্ত ওচা এবং সম্তাদরের, বইয়ের মূল সুরের সঙ্গে ' তাঁহার যেন তাল 
কাটিয়া গিয়াছে। 
লেখিকার ক্ষমতা আছে, কিন্ত স্থানে স্থানে উচ্ছ, দের আতিশয্য এবং 
ভাবপ্রবণতার আধিক্য রসস্থষ্টকে ব্যাহত করিয়াছে। কিন্তু এ সকল 
ক্রাট উপেক্ষণীয়। যে সকল গুণ থাকিলে রচনা সার্থক সাহিত্যস্বষ্টির 
পৰ্যায়ভুক্ত হয় এই পুস্তকে তাঁর অসভাঁব নাই। 


সকল দেশের সেরা- -গরত্রজেন্্রনাথ - ভট্টাচার্য । ইন্টার 
ষ্যাশনাল পাবলিশিং হাউন লিমিটেড । ৩০, চৌরঙ্গী রোড। কলিকাতা । 
মুল্য ছুই টাকা চার আনা । 


আমাদের দেশের কিশোর-কিশোরীদের হৃদয়ে দেশপ্রেম জাগ্রত 
করিবার উদ্দেশ্যে লেখক এই বহু তথ্যসম্বলিত পুস্তকখানি লিখিয়া- 


_ পশ্চিমবঙ্গের 
শিল্পাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে 


“ব্য কিং" 
হুল ব্যাঙ্ক 


ভিলম্মিত্জ্ড 
হেড অফিস ঃ 
৪৩, ধর্মতলা ষ্টরীট, 
সেণ্টাল অফিস ৪. 
৪২, চৌরঙ্গী, 








ডি 





ছেন। আজ যাহারা কিশোর, বড় হইয়! ভবিষ্যতে তাহীরাই দেশকে 
নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে। কাজেই দেশের শর-নারী, জলবায়ু এবং 
প্রকৃতি ইত্যাদি খাবতীয় বিষয়ের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া 
একান্ত প্রয়ৌজন। এই পুস্তকে লেখক শুধু যে দেশের অতীত গৌরবের 
কাহিনী শুনাইয়াছেন তাহা নয়, গৃহশক্রর চক্রান্তে কি ভাবে আমা- 
দের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল, ইংরেজ-বণিকের শোষণের ফলে কেমন করিয় 
এদেশবাসীর দুৰ্গতি চরমে পৌছিল, এ সকল কথা৷ সহজ সরল ভাষায় 
অত্যন্ত মর্ম্পশী ভাবে বর্ণনা. করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও ইহাতে গল্পের মত চিত্তাকর্ষক 
করিয়া বলা হইয়াছে। 

ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নাই । আমাদের দেশে যে কি 
পরিমাণ কাচা মালের ছড়াছড়ি, ‘সব পেয়েছির দেশে’ নামক অধ্যায়ে তাহা 
বর্ণিত হইয়াছে। দেশে এই সমস্ত দ্রবোর উপযুক্ত ব্যবহার হইলে 
আজিকাঁর স্বাধীন ভারত যে অদূর ভবিষ্যতে ‘সোনার ভারতে’ পরিণত 
হইবে, উপরি-উক্ত অধ্যায়টি মনোযোগ দিয়! পড়িলে কিশোরদের মনে সে 


ধারণা বদ্ধমূল হইবে। 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


. বালী 


২৫৬ 





সী 


পরম আত্মদর্শন__ প্রদ্জিতেন্্রনাখ সেন। ভবানীপুর 
৫৫, ্বরবন স্কুল রোড হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত | 19*+১২৪ 


পৃষ্ঠা । মূল্য এক টাকা। 
সমালোগা গ্রন্থে “আত্মার দার্শনিক তত্ত্ব 'আত্মরমণ বা ব্রন্গীনন্দ- 


বস সাধন’ ইত্যাদি একাদশটি প্রবন্ধে ধর্ম্মতত্ব আলোচিত হইয়াছে । 


যে-কোন সম্প্রদায়ের প্রকৃত সাধক এই গ্রন্থ পাঠে আধ্যাত্মিক উন্নতির Ke 
খোরাক যথাসম্ভব পাইবেন! গ্রন্থে সাধনসময়ের সত্যসিদ্ধান্তের সম্যক 
আভাস পাওয়া যায় । 


জাঁগরণ--শ্বামী অভ্যুতানন্দ | হিন্দুস্থান বুক ডিপো, ১২,বঞ্চিম 

চাঁটাৰ্জি গ্রীট, কলিকীত। | ৮৪ পৃষ্ঠা । মুল্য দেড় টাক! 
আলোচ্য কাব্য-গ্রন্থের তিনটি ক্ষুদ্র এবং চারিটি বৃহৎ কবিত! 
গীতা উপনিষদের উদ্বীর ভাবে ভারতীয় যুবকযুবতীদের উদ্ধ,দ্ধ করার 
উদ্দেষ্যে রচিত হইয়াছে। ‘যুবকযুবতীর প্রতি” এবং 'ভারতললনার প্রতি’ 
কবিতাঁছয়ে যে সব উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে সেগুলি বিশেষভাবে প্রণিধান- 

যোগ্য | 

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


দেশ-বিদেশের কথ! 


কালিম্পং ইন্‌ষ্টিটিউট অব কালচার 

অীযুক্ত দাশরধি রায়ের উত্তোগে কালিম্পঙে স্থানীয় উৎসাহী 
বাঙালী ও গোরখাঁদের সম্মিলিত চেষ্টায় সম্প্রতি “কালিম্পং 
ইন্‌ষ্টিটিউট অব কালচার নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
হইয়াছে। বাঙালী, গোরখা, মাঁড়োয়ারী, বিহারী, এংলো- 
ইণ্ডিয়ান, লেপচা, নেপালী, তিব্বতী, চীন! প্রভৃতি নানা জাতির 
নান! ধর্খের বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য । সাংস্কৃতিক 
প্রচারকাধ্য এবং পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান এই 
স্ঘের মুখ্য উদ্দেশ্য । প্রতি রবিবাঁর বৈকাঁলে ইন্ট্রিটিউটের 


সাপ্তাহিক অধিবেশন বসে । এই সকল অধিবেশনে বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তি বক্তৃত| প্রদান করিয়া থাকেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে 
এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে এবং 
জাঁতি-বর্ণ-বর্শ-সন্প্রধীয় নিব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকেদের 
মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। 
. উমাশঙ্কর নন্দী ' 

শ্রীযুক্ত উমাঁশঙ্কর নন্দী বর্তমান বৎসরে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে রসায়ন-শান্তে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সর্বোচ্চ 
স্থান অধিকার করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। 
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গ্রাহক, সেলিংএজেন্টস্‌, বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপনের এজেন্টদের প্রতি 
আগামী পুজার ছুটির জন্য প্রবাসী প্রকাশিত হইবার সাধারণ নির্দিষ্ট তারিখের কিছু কিছু 
আগে যথাক্রমে ১৯শে ভাদ্র, আশ্বিন সংখ্যা এবং ৭ই আশ্বিন, কার্তিক সংখ্যা প্রকাশিত 
হইবে। তদনুসাঁরে এ সব সংখ্যার বুকপোষ্ট গ্রহণ ও ভিঃ পিঃ সংরক্ষণাদি গ্রাহকগণ 
যথাকালে করিবেন। সেলিং এজেন্টগণ প্রয়োজনীয় সংখ্যার টাকা পূর্বোক্ত প্রকাশ- 


তারিখের পূর্বে পৌছাইবার ব্যবস্থা করিবেন। বিজ্ঞাপনদাতা. এবং বিজ্ঞাপনের এজেন্টগণ 


আশ্বিন সংখ্যার জন্য ১--১০ই ভাদ্রের ভিতর এবং কাত্তিক' সংখ্যার জন্য ২০--৩১শে 


ভাদ্রের ভিতর সব বিজ্ঞাপনা'দি পৌছাইবার ব্যবস্থা অতি অবশ্য করিবেন। 
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ও বিবিধ 
পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ও ব্যবস্থা 

বাংলার অবস্থার উন্নতি করিতে গিয়া ওয়াকিৎ:কমিটি বোধ 
হয় হিতে বিপরীত করিয়াছেন। সমগ্র ভারতের ভবিষ্যতের 
‘যে শুমপাচ্ছন্ন- ছবি কয়দিন পূর্কো পতিত নেহরু দেখাইয়া- 
ছিলেন তাহাতে বাংলার 'উঞ্নতির্ জণ্ত কেন্সীয় সরকারের 
যে বিশেষ কোন সাহায্য পাওয়া যাইবে তাহা আঁশ! 
করা-ব্বথ!। কেন্দীয় সরকার অর্থাগাবে বিব্রত এবং কাশ্মীরের 
ব্যাপারে নিতাণ্তই উদ্বিগ্ন, অঞ দিকে প্রত্যেকটি প্রদেশের 
পরিগালকধর্গ ব্যঞ্জিগত, দলগত এবং প্রাদেশিক প্রান্তিক 


*॥ ০ স্বার্থান্বেষণে ব্যন্ত-_এইরূপ অবস্থায় বাংলার ঘরের কৌদল 


উপ, 


x 


.. যাহার! বাজারে লইয়া গিয়াছে তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে কেবলমাজ 


এুতিধন্দীর অনিষগাঁধনমাঞ. বাংলার ইষ্টসাধনের ইচ্ছ| ষে 
তাঁহাতে বিন্মযাও নাই, সে বিষয়ে . সন্দেহের অবকাশ 
কোথায়? "'- TN 

ভাঃ রায়ের মন্ত্রীদলের বিরুদ্ধে অতিযোগ কংগ্রেসের উচ্চতম 
অধিকারীবর্গের সন্মুখে স্থাপন করিয়া যদি-প্রতিপক্ষ দল ক্ষান্ত 
থাকিতেন তবে হয়ত এই অশোভন -ব্যাপারে কিছু “কিনার 
হইতে পারিত, কিন্ত তাঁহারা সমপ্ত উত্তর-ভাঁরতে বাঁডালীর 


সুখে চুণকাঁলি লেপন করিয়া! এখন আকাঁশহস্য চয়নে ব্যস্ত 


আছেন; পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তা করার his তাহাদের 


-লাই। 


ডাঃ রায়ের.মন্্রীদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তো! সমগ্র উত্তর- 
ভারতে প্রচার কর! হইয়াছিল, যদিও, কংগ্রেসের - ওয়ার্কিং 


" ক্ষমিটি তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন। ফলে সেই ১৭ দফায় 


অভিযোগের ফিরিস্তি এবং পরে পণ্ডিত নেহ্‌রুর রায় এখন 
সাঁময়িক পত্রের মারফত সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত কর! 
হইয়া গিয়াছে। অন্ত দিকে প্রতিপক্ষ দলের কয়েকৃত্রন ডাঃ 
্রুল্প ঘোষের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিয়াছিলেন তাহা.. এবং 
ডাঃ ঘোষের জবাব কলিক্কাতার একটি অ-কংগ্রেপী, দৈনিকে 
প্রকাশিত হইয়াছে | সুতরাং এখন হাটে বাঙ্জারে এই গৃং- 
কলহ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইতেছে, যাহার ফলে 


কংগ্রেসের সমস্ত প্রতিষ্ঠানই, জনসাধারণের আছা হাঁরাইতে . 


প্রসঙ্গ 


চলিয়াঁছে। এরূপ অবস্থায় ওঁ ছুই পক্ষের অভিযোগ-অনুযোগের 
বিস্তারিত বিচার করা বৃথা, কেনন! কোন পক্ষেরই অভিযোগ, 
বা জ্রবাব যথাযথ ও ষন্তোষজনক হয় নাই। 

বাংলার কংখ্রেসের দুর্ভাগ্য যে তাহা অযোগ্য ও স্বার্থান্ব 
নেতৃবর্গের এই কুৎসিত কলহের মধো পড়িয়া এইভাবে হীন 
প্রতিপন্ন হইতেছে । পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে কি এমন কেহই 
নাই যে উঠিয়া-বলিতে পারে “নামি চাই পশ্চিমব্ের টিরতি। 
আমি চাই .বাঙালীর. ও বাংলার প্রগতি ।” 

_ দেশের অপকার হইতেছে বলিয়া ডাঃ ঘোষের দল যে 
চীৎকার তুলিয়াছেন তাঁহা যদি সছ্ছ্ধেস্টে হইত তবে ঠাঁহার 

দল প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইতেন যে, এই .অপকারের 

গোড়াপত্তন স্বয়ং ডাঃ ঘোষ এবং তাহার বিবেক-ররক্ষক এই ছুই 
জনে করিয়া! গিয়াছেন। দেশের লোকের অভিযোগ প্ৰধানতঃ 
পুলিস ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের উপর । এ' ছাড়াও 
অন্তান্ অনেক অভিযোগ আছে দেশের শাসন ও পরিচালন পদ্ধ- 
তির বিষয়ে.। আমর! এ বিষয়ে প্রতি সংখ্যায় তীব্র সমালোচনা 
করিয়াছি এবং যতদিন ক্ষমত! থাকিবে করিব । কিন্ত এ সর্চল 
অব্যবস্থা ও অনাচারের মূলে যে ডাঁঃ'ঘোষেরই নির্ব দ্বিতা, দ্ল- 
গত স্বার্থান্ধতা, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর উপর বিদ্বেষভাব-পোষণ” 
এবং শাঁসন-পরিচালন সম্বঞ্ধে জ্ঞান-বুদ্ধি ও কাধ্যক্ষমতার একান্ত 
অভাব, সে কথা তাহার দল'অধীকাঁর করেন কিরপে ? 

পুলিসের বর্তমান কাঠামো গঠন ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের কীর্তি। 
তিনি তাহার যে পেটোয়াবর্গকে এবং তাঁহাদের অনুচরববন্দক্তে ও 
বিভাগের উচ্চতম অধিকাঁরীর আপনে বলাইয়াছিলেন তাছারাই 
এখনও সেখানে আছে। কিরণশঙ্কর চলিয়! গিয়াছেন, সুতরাং 
তিনি বিচারের অতীত ; কিন্ত যদি তাঁহার কোনও দোষ হইয়া- 
ছিল তবে তাহা ছিল ড'ঃ ঘোষের এ অপহুপ ব্যবস্থা কায়েম 
রাখায় । স্রবরাঁহ বিভাগের কাঞ্জে কংগ্রেসের দলবলকে 


নামাইয়| সমস্ত কংথ্েসকে কলুষেত- করার পত্তন করেন ডাঃ 
প্রফুল্গ ঘোষ ও তাঁহার সংকর্ম্মী এরীযুক্ত চারুচন্ ভাগ । তাহা 


দেরই নির্দেশে প্রথমে ডঁব্রিশ-পরএলণায়, তাঁহার পর মেদিনী- 
পুরে এরং পরে সমস্ত £ মব্ঙ্গে bt হল চেলাচামুওপহ 


৮. 






৪৮২ 


প্রবাদ 


১৪৬ 





পাঁপের পথে নামিয়াছিল ৷ এমন কি যে সুকুমার দর্তকে লইয়া, 
এখন ঘোষগোষ্ঠী আস্ফালন, করিতেছেন ভাঁহাকে বয়ন-শিল্প 
বিভাগের প্রধান পরামর্শবাতার পদে প্রতিষ্ঠিত করেন ডাঃ 


ঘোঁষই স্বয়ং । অন্ত সকল বিভাগে, বিশেষতঃ বাংলার অব্যবস্থার. 


আকর লালদীধির '*মহাকরণে” ডাঃ ঘোষের. অযোগ্য. 
প্রিয়পাঞ্জ দলই তে| এখনও বিরাজ করিতেছেন। 

সুতরাং ড1ঃ.ঘোঁষ বড়জোর বলিতে পারেন যে তিনি যে. 
উদ্ষেশ্তে এপ অপরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার ফলভোগ 


করিতেছে বিপক্ষ দল, তাঁহার দলকে বঞ্চিত করিয়া । বাংলায়: 


‘দেশের ব! দশের নাম করিয়া রহস্তের স্থটি কর! কিসের অন্য ? 
এন্‌ফোসমেণ্ট বিভাগ হইতে সত্যেন মুখাজ্দীকে ও সরবরাহ, 


বিভাগ হইতে সত্যেন রায়কে যখন তিনি ' সবাইয়াছিলেন'. 


তথনই আমর] লিখিয়াছিলাঁম যে এবার চুরির পথ প্রশস্ত কর! 
হইল ৷ কৈ, তথন তে! তাহাদের অনাচার দমন সম্বন্ধে কোনও: 
আগ্রহ দেখি নাই। সমস্ত কংগ্রেপকে পাপের পথে নামাইয়া 
ভটিকতক ছোট কাঁরবাঁরে তেঁতুলের বীন্ব ধরিয়া! লক্ষবন্ম- 
করিলেই' যদি দেশ উঠার হইত তবে বাংলার ভাবন! ছিল না ॥; 


দিল্লীর হুছুরগণের তিন দফায় আঁদেশ ও পরে নির্দেশও 


প্রকাশিত হুইয়াছে। মন্ত্রীল পুনর্গঠন 'করিতে হইবে; 
'প্রা্দেশিক ব্যবস্থাপক .সভার 'অন্ত নির্বাচন করিতে হইবে 
অবিলম্বে এবং প্রাদেশিক কংখেস কমিটির-সংস্কার ও পুনর্গঠন; 


করিতে হইবে এই তো তাহাদের আদেশ, এবং তাঁহাদের. 


ধারণা এই তিন দ্বফা: যথাযথভাবে কাধ্যে পরিণত হইলেই 
দেশের" হাঁওয়া বদলাইয়! যাইবে ও সোনার বাংলায় 
ুখঘ্বাচ্ছন্দ্যের বন্ধ! বহিবে উত্তম কথ! ! 


কিন্ত কোনটা -আঁগে কোন্টা পরে... এবং কিভাবে ও 


কাহার. এ সকল কাজের ' ব্যবস্থা করিবেন তাহার কোনও 
আদেশ বা নির্দেশ কর্াব্যক্তিগণ দিতে ভুলিয়াছিলেন |. এত 
দিনে তাহাদের সে বিষয়ে ছ'স হইয়াছে এবং বোধ হয় ডাঃ 
"রায় দিল্লীতে গেলেই সে-সকল বিষয়ে নুতন নুতন ফতোয়া 
_জান্গীও হুইবে। তাহার পর গফলেন পরিচীয়তে” ৷ . 
যদ্ধি অবিলম্বে নুতন নির্ব্বাচনই মূল উদ্ছেন্ট ছিল তবে 
মন্ত্রীসভার পুনর্গঠনের কথ| আসিল কিসে? নুতন ব্যবস্থাপক 
সভা তে] নিজের ইচ্ছামত মন্ত্রীদল নির্বাচন করিতে পারিত । 
অন্য দিকে নুতন মন্ত্রীসভা! কাঁজকর্ঘ্ঘ বুবিয়া লইবার পূর্বেই: 
যদি শির্ববাচনের পালা আসিয়া পড়ে তবে নূতন মস্ত্রীদল কোন্‌ 
দিক সাঁমলাইবেন? মন্ত্রীদলের মধ্যে অব্যবস্থা' থাকিলে 
নির্বাচনে কংগ্রেসের কি অবস্থা দীড়াইবে তাং! কি কংখেসের 
মহাশয় ব্যজিগণ ভাবিয়া! দেখিয়াছেন? : 
| যদ্দি মন্তরীসভার.-পুনর্গঠনই কর্তাব্যজিদের অভিপ্রেত ছিল 


তবে নির্ববাচনটা এত আগাইয়| আনিবার কি প্রয়োজন ছিল 9? 


শিয়রে নির্বাচনরূপ সংক্রান্তি দেখিয়া কোন্‌ মন্ত্রী দেশের মঙগল 
চিন্তা করিতে পারিবে ? দেশোন্ধারের পূর্বেকার পথ-_অর্ধাৎ 
বান্স-তোরঙ্গ গুহাইয়া, বিনা বিয়া, আঁচার-মোরব্বা, 
তেল-তামাকের প্রচুর | ক ল্রপ সরকানী চেণ্ডের 







ব্যবস্থা--তে! এখন নাই নির্ববাঁচদ এখন কঠিন ব্যাপার, এবং 
মন্ত্রীসভার দল .নির্ববাচিত হওয়ার আঁশা যদি একেবারেই 
ছাঁড়িয়| দিতে পারেন তবেই গ্াহাদেরই কাছে কিছু প্রত্যাশ! 
করিতে পার! যায়। র্যা 

৷ প্রাদেশিক কংথেদ কমিটির সংস্কারের নির্দেশ তো আরে! 
অদ্ভুত | ইহা প্রক্ৃতরূপে ও যথাযথ ভাবে করিতে হইলে 


সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের-_আমরা. নিখিল-ভাঁরতের সকল 


কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কথা বলিতেছি-_আমূল সংস্কার প্রয়োজন। ' 


যত দিন বাংলার কংগ্রেস পরমুখাপেক্ষী থাকিবে তত দিন 


বাংল! ও বাঙালী -ভিন্ন প্রদেশীয় কংগ্রেসমণ্ডলীর নিকট অবজ্ঞা 
ও কপার পাঞ্জই থাকিয়া যাইবে এবং বর্তমানে নিখিল- 
ভারত কংগ্রেস কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটি যে ভাবে গঠিত 
তাহাতে কংগ্রেসের উচ্চতম অধিকরণে বাংলাদেশে ভিন্ন 
প্রদেশীয়ের স্বার্থ বাঙালীর স্বার্থ অপেক্ষা উচ্চে স্থান পাইবেই। 
ডাঃ ঘোষ প্রধান মন্ত্রী থাকাকালে এই নিয়ম তাহা দ্বারাই 
সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছে! তিনি ডাঃ রান্দেক্রপ্রসাদকে চটাইবার. 
ভয়ে মানভূমের প্রশ্ন একেবারে অতলে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন 


এবং বিহার, আসাম ও কেন্ত্রীক্সরকারের সম্তষ্টির অন্ত বিন] 


বাঁক্যবায়ে পাটগুন্ক ও আঁয়করে বাংলার প্রাপ্য অবর্শের প্রায় 


পাঁচ কোটি টাক! জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, যাঁহা হইতে মাত্র ছুই 


কোটি টাক! ডাঃ বিধানচজ্জ রাঁয় ও ভামাপরসাঘ মুখোপাধ্যায় 
উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন। 


পল 


দেশে অনাচারের শ্োঁত বহিতেছে, এবং অসন্তোষের: . 


কারণ চতুর্দিকে রহিয়াছে_-এ কথা. অস্বীকার কর অপগুব। 
কিন্ত তাহার প্রতিকার একমাত্র, পশ্চিমবঙ্গের ' জনদাধারণ 
চেষ্টিত হইলে হইতে পারে, নতুবা এ রোগের উপশম হয়ং 
শিবেরও অসাধ্য | | 


পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসকম্মী সম্মেলন 

হাওড়! টাউন হলে গত ২১শে আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক: 
কংগ্রেপকন্দ্ী সম্মেলন হুইয়া গিয়াছে। 
আবিপিনবিহা'রী গাঙ্ুলী। সভাপতির অভিভাষণে গ্রীবিপিন-. 
বিহারী গাঙ্গুলী কয়েকটি ভাল কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা 
কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা তিনি কতটা করিয়াছেন তাহ! 
আমরা অবগত নহি। তিমি বলেন, “বাংল! ও বাঙালী 
কংগ্রেসের নেতৃত্বন্দের কাছে অবজ্ঞাত ও অবহ্লিত-__এই, 


সভাপতি ছিলেন. 


মনোভাব যে কেহই বাঙালীর সংন্পর্শে আসিবে সে-ই - 
বুঝিতে পারিবে । এই মনোভাব বৃদ্ধি হইতে দিলে হয়ত . 


এক দিন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেপের হাত ছাড়! হইয়া যাইবে ।” 
কথাটা,ধুব ধ্বোরের সঙ্গে কংগ্রেসের উচ্চতম অধিকাঁরীদের . 
কাঁণে পৌছাইয়! দেওয়| উচিত। তাঁর পর তিনি বলেন; 


“ইহার পর যখন পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসে কোন 


প্রকার নীতির জঞ্ত নয় শুধু ক্ষমতা ও মন্ত্রিত্ব হস্তগত - 


করিবার আন্ত উপদলীয় হানাহানি. 


বিশ্রীভাবে জন- ' 


সাধারণের সম্মুখে ধর! পড়ে তখন কংগ্রেসের প্রতি যে আস্থা: '" 
ছিল তাহা, হারাইয়। যায় ।***মিধ্যার আগ্রয় অহণ করিলে: 


লু সত্য ইহা নিঃসন্দেহ । 


শতবোবার উপর আরও বিশ জিশ 
 বাড়াইবার কোন সার্থকতা আছে কি? এদিকে শহরের. 
পানীয় জল সরবরাহ, ময়লা নিকাশ প্রভৃতির - ব্যবস্থা. 
.. প্রয়োজনের তুলনায় অনেক সন্বীর্ণ, লোক অসম্ভব বাড়িয়াছে,- 
'' ন্িস্ত শহরের জলসরবন্বাহু..ব1: মুলা . গ্রিকাঁশের ব্যবস্থা ; 
গুদগথদারে াড়ে নাই । গবনের : উঠি ছিল কলিকাতা. 


আশ্বিন 





দেশের কাজ করা যায়না । "গান্ধী ও লেনিন কখনও মিথ্যা! 
কথা বলেন নাই; কিন্ত আশ্র্ধ্যের বিষয় অনেক লোক 
যাহার! নিন্ধেদের লেনিনবাদ এবং গান্ধীবাদের অগ্গাঁমী 
বলিয়া প্রচার করেন তাঁহারা এত মিথ্যা কথা বলেন 
কেন ?.*চলচ্চিত্র, জুয়াখেলা ও ফাটক! বাড়িতেছে। দরিদ্র 


+৮ জনসাধারণের - অর্থ শোষিত হুইয়| বিপ্লববিরোধী ধনপতির 


সৃষ্টি হইতেছে। শোঁষণনীতির ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত 
নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হুইয়া পড়িতেছে। পশ্চিম বাংলার 
সাধারণ মধাবিত্ত এবং পূর্ব বাংলার সাধারণ মধ্যমিত্ত কায়িক 
পরিশ্রমে মন না দিয়! গ্রামাঁঞ্চল হইতে চলিয়! আসিয়। শহরের 
ভিড় বৰ্দ্ধিত করিয়াছে। উভয় বাংলার যুবকগণ শহরে জমা 
হইয়া ভিতরে স্যাৎসেঁতে বাড়ীতে ও. বস্তীতে মাথা গু'জ্িয়া 
মরণাপন্ন হইয়া অস্তিত্ব বন্ধায় রাখিতেছে। অনেক গ্রাম প্রায় 
মুবকৃশুগ্ত । গ্রাঁম হইতে চলিয়া আসিয়া কারখানার মালিক 
- ও আপিসের মালিকের দ্বার! প্রশ্ীড়িত হইতেছে। মালিক-. 
দের কর্ণ বধির ; তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন 
* না। জাতীয় সরকার পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী ক'ঠামো হইতে 
মিন্কাস্ত হইয়া! তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতেছে না।” 


" গাচ্ছুলী মহাশয়ের প্রত্যেকটি কথা মূল্যবান এবং খাঁটি 
কিন্তু আমাঁদের জিজান্ত এই যে, 
গ্রামকে পঞঙ্কু করিয়া কলকাতায় দেশশুদ্ব লোক আনিয়া 
ঠাসিবার এবং শহরের প্রাসার উপর দিয়! যাতায়াত অঙুবিধা- 
জনক হইয়া ওঠায় পাতালে প্রবেশ করাইবার জপ যে সব 
অপচয়ের আয়োজন চলিতেছে সেই সব নিবারণের জন্ 
তিনি স্রকার দলের ; সদ্য হিসাবে কিছু করিয়াছেন 
কি? কলিকাতা শহরই এখন যেন পশ্চিম বাংলা হুইয়] 
ষ্াড়াইয়াছে ; গবর্মেণ্টের যাহ! কিছু কার্যকলাপ সবই 


এই কলিকাতার উপর নিবদ্ধ । দিন দিন, এখানেই চাঁকুরি - 
বাড়িতেছে, ব্যয় বাঁড়িতেছে, ভীড় বাঁড়িতেছে, আগামী - 
বাঞ্জেটে যে ভয়াবহ ‘ঘাটতি হা! করিয়া রহিয়াছে তৎপ্রতি: 


ত্রক্ষেপ মার নাই । কেন্দ্রীয় সরকারে ৪৫ লক্ষ, টাক] উদ্ধ ত 
স্থলে ৪৫ কোটি টাক] ঘাটতি ধর! পড়িয়াছে, 
সরকারের উপর বাংলার ছাঁয় নির্ভরশীল কেহ নহে। পশ্চিম 
বাংলার নিজের রাজব্ব কম, কেন্সীয় সরকারের আয়কর 
আঁদাঁয় কম হইলে বাংলাকে পথে বসিতে হুইবে। 
কলিকাতাঁকে ‘মডার্ণ সিটির 
_কোটি.:টারার বোবা 


বিবিধ প্রসঙ্গ হাওড়া সম্মেলন ও ভাষা -সনন্তা 


, কেন্জীয় ' 


সোৌষ্ঠবসম্পন্ন করিতে দিয়া: 


£৮৩ 





ভীড় যথাপাঁধ্য কমাইয়া ফেলা.। যে্িনীপুরে শিক্ষাবিভাগ, 
বাকুড়ায় চিকিৎসা বিভাগ, চুড়ায় বা নদীয়ায় ক্ৃষিবিভাঁগ, 
বর্ধমানে. মৎস্য বিভাগ, সিউড়ীতে সমবায় বিভাগ, মুশিদাবাঁদে 
শিক্ষাবিভাঁগ প্রভৃতির দপ্তরের কিছু অংশ সরাইয়া দিলে 
কল্সিকাতার 'ভীড়,অনেক কমিয়া যায় এবং সঙ্গে সক্কে এ সব 
জেলা সমৃদ্ধ হুইয়া স্উঠে। বর্তমান টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, 
জীপগাড়ীর যুগে ইহ! করিতে কোন অস্থবিধা নাই] এই সব 
বিভাগ এমন নয় যে, কলিকাতাঁর সঙ্গে মিনিটে মিনিটে 
যোগাযোগের অভাবে উহাদের কাঁজ-বাছুত হুইবে। ইহার 
ফুলে জেলায় জেলায় যাতায়াতের পথথাট ভাল করিবারও 
তাগিদ পড়িবে ।- তাহা না করিয়া কলিকাতা! শহরে মৎস্য 
কৃষি বা সমবায় বিভাগেক্র নামাঙ্কিত জীপ গাড়ী দৌড়াইয়! 
কোন্‌ কাজ্জ হইবে? শুধু লাসন ও পুলিস বিভাগগুলি 
কলিকাতায় .সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত থাকিলেই যথেষ্ট । মফস্বলের 
উপর গবস্মেন্টের নজর পড়িয়াছে, সরকারী বিভাগীয় আঁপিস 
জেলার প্রধান শহরে রহিয়াছে 'ইহাই কলিকাঁত! হুইতে গ্রার্ে 
ও মফধল শহরে -লোঁক টানিবার পক্ষে যথেষ্ট উৎসাহের 
সঞ্চার করিবে। 
, : হাওড়া সম্মেলন ও ভাষা-সমস্তা। 

7 হাওড়া সম্মেলনের সভাপতি বলিয়াছেন, “ভাঁষাঁর সমস্যার' 
সমাধান করিতেই হইবে । সমস্যা জটিল বলিয়!- ফেলিয়া 
রাখিলে চলিবে না । দেশে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে 
তাহার প্রমাণ-আমর| মানভুম ভেলায় পাইয়াছি। যদি এই 
ভাষা ষমস্তার শী সমাধান করিতে পার] ন! যায় তাঁহা হইলে 
প্রাদেশিক বিদ্বেষ ও হিংসাকে ঠেকাইয়া রাধা যাইবে না।. 
২: কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সর্ব- 
ভারভীয় কাঁজকারবারের 'জরন্ভ ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ 
চালানোর জ্রষ্ভ একটি সর্বভারতীয় রাষরজাষ! থাকিবে। এমন 
অনেক স্থান আছে যেখানে প্রদেশের ভাষা ও অন্য ভাষ! অল্প 
বা বিস্তর প্রচলিত। যে সব অঞ্চলে. সংখ্যালঘু ভাষাঁভাষীদের ' 
সংখ্য! বহু সেখানে শাসনতন্ত্রগভ দলিলপত্রাদি তাহাদের মাতৃ- 
ভাষাতেও প্রকাশিত হওয়ার ব্যবস্থা, হওয়াতে ভাষাগত _ 
অত্যাচার ও -জুলুমবাঁজীর হাত হইতে তাহারা অনেকাংশে 
নিষ্কৃতি পাইবে কিন্ত ইহাঁতেও কি সমস্তার মীমাংসা হইবে ?” 
কোন্‌ অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের ভাষা একাস্তভাঁবে প্রচলিত এবং 
কোন্‌ অঞ্চলে প্রাদেশিক ও সংখ্যালঘুদের ভাষা উভয়ই 
প্রচলিত তাহ! স্থির করিবার ' ভার দেওয়া হইয়াছে প্রত্যেক : 
প্রদেশের উপর ইহাতে সংখ্যালঘু ভাষাভাঁষীরা কি সব 


"সময় সুবিচার পাইবে ? নিজের প্রাদেশিক ভাষার বিস্তার ও 


প্রসারের জবম্ভ সত্যিকারের ভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলকেও তাঁহারা . 
অস্ত ভাষাভাষী, বলিয়া স্বীকার. করিবেন ন]।.দৃষ্টানত-স্বব্ধপ মান- - 
ছুষের কথা. উল্লেখ খাসি যাহার” সামাছ . 
০ ১" 
্ 


“হইবে৷ ফূজে সমস্তার সমাধান হইবে না ।' 
ও হিংসা প্রচণ্ড হইয়া উঠিবে । 


৪৮3 


₹জ্ঞান-আছে তিনি জানেন মাঁনভূমে ' শতকর1 ৮০ ভ্রন লোক 


বাংল! ভাষাভাষী, অথচ এই নিছক সত্যকে বিড়ার গবন্থেন্ট, 
অস্বীকার করিতেছেন । তাঁহার] প্রচার করিতেছেন যে, মাঁন- 
ভুষ হিম্দীভাষাঁভাঁধী। ওয়াকিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
মানভূম বিহার সরকারের নিকট সুবিচার পাইবে কি? অগ্ঠান্ত 
প্রদেশের সংখ্যালঘু ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহের এই 'ছুর্দশাই 
প্রাদেশিক বিদ্বেষ 
এই সমস্তার সমাধান একমাত্র 
হইতে পাঁরে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন দ্বারা ৷. অহেতুক 
ভয় ও দ্বিধ| ত্যাগ করিয়া নেতৃবৃন্দের: পক্ষে .সেইকপ প্রদেশ 
পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমীচীন - হইবে।- যে প্রাদ্েশিকতার 
ভয়ে কোনও কোঁনও নেত] ভাঁষাগত প্রদেশ পুনর্গঠন: এড়াইয়া 


বর্তমান সিদ্ধান্ত গ্রহণ. করিয়াছেন এই সিদ্ধান্তের ফলে সেই ' 


প্রাদেশিক্তার বিষ বরং আরও উত্র হইয়! দেখ! দিবে । মাঁন- 
ভূম, কৃচবিহার বা পূর্বাচল কেন পশ্চিমবদের সহিত . সংযুক্ত 
করা হইবে . ন! তাহ! বুঝ! .কঠিন 'নছে। কোনও কোনও 
নেতার! রাঁঙাঁলীদিগকে বিভক্ত রাখাই তাহাদের ' পক্ষে শ্রেয়' 
বলিয়া! মনে করেন। বাঙালীর] যদ্দি ভয়ে ভয়ে থাকে এবং 


নিজেদের সিন্ধান্ত সাঁগরগর্ভে নিমহ্দিত করিয়া : তাহাদের 


অংঙ্কারের দাপটের কাছে নতি স্বীকার করে তাহাতে বাঙালী 
বাতির, সংগঠন কিক্ষিপ্ত' হইয়! যাইবে ৷, বাঙালীর! কখনও. 
সংবাদপত্রের যারফতে বন্ৃত| ও আঁবেদন-নিবেদন করিয়া 
নেতাদের কর্ণে তাহাদের দাবির কঠিন স্থুর প্রবেশ করাইয়া 
দিতে পারেন নাই । তাহার কারণ অন্থসন্তান করিলে ওঁ 
সকল দাবির আন্দোলন মন্দীভূত করা যায় না। পৃথিবীর 


সকল বিপ্লবী পণ্ডিত মিত্বের নিজের . ভাষার স্থায়িত্বের+ 


আন্দোলন স্তিমিত, করিতে দেন নাই। Treland-র 
শ্বনামখ্যাত বিপ্লবী নেত! ইয়েমন. ডি-ডেলেরা এ কথ! বলিয়া- 
ছিলেন £--099 can barter away his freedom but. 
one canuot barter away his langUaEe—মাহ্ষ 
তাহার স্বাধীনত! বিক্রয় করিতে পারে কিন্ত তাঁহার ভাষ! 
বিক্রয় করিতে পারে না। 

কুচবিহার এবং যানতুম সম্বন্ধে নিয়লিখিত প্রস্তাব হট 
গৃহীত হইয়াছে ৫. . 


“পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কর্মিগণের এই সম্মেলন ECE TEE 
পশ্চিমবক্রের অস্তভু জ্রি দাবি কয়িতেছে। কুচবিহাঁরের সহি 
বাংলার ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কারগৃত সাদৃষ্তের কথা| বিবেচন| 
করিলে ইহার অন্ভ কোন শাসন-ব্যবস্থার কথা .কম্রনা করা 


যায় ন!। কুচবিহারের আদালতসমূহেও বাংলা ভাষাই : 
ব্যবহৃত-হুয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হিসাবে কুচবিহারকে" পশ্চিম: = 


বঙ্গের প্রাদেশিক কংগ্রেসের. অধীনে জিলা কমিটির মর্্যাদা - 
€দওয়া হইয়াছে) কু "থা ইহার. অন্য কোনও, ' 
১ ৫ 
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" প্রবালী 
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বাবস্থা যুক্তিসঙ্গত হইবে-না। এই সম্মেলন কুচবিহারের 
রাঁজার সাম্প্রতিক বিবৃতির এবং তিনি বাংলাঁর অন্ত ছুক্তি 
বিরোধী যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ও রাজনৈতিক 
মতবাদ প্রকাশের অধিকারকে যেভাবে খর্ধা করিয়াছেন 
তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাঁদ জ্বানাইতেছে। এই সম্মেলন পশ্চিম- 
বঙ্গের এই গ্থাঁ্য দাবির প্রতি অধিকতর সহাম্ৃভূতিশীল- হইয়া এ 
অচিরে:যাহাতে এই দাবি পুরণ হয় তাঁহার. ব্যবস্থা করিতে 
কংখেস ওয়াকিং কমিটিকে অনুরোধ জানাইতেছে। 
“কংগ্রেসের গৃহীত ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগঠনের নীতিকে 
কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন" পশ্চিঘবঙ্গের সন্নিহিত 
বঙ্গ ভাঁষাভাঁষী মানভূয ও অ্ঠান্ অঞ্চলগুলিকে যথাখীন্র সম্ভব 
পশ্চিমবঙ্গের অন্তভূক্ত, রুরিবাঁর, দাবিকে স্বীকার করিয়া 
লইবার জন্ত-এই সম্মেলন কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ও কেন্দ্রীয় 
সরকারকে অনুরোধ জাঁনাইতেছে। মানভ্ঘ সত্যাগ্রহ ব্যাপারে 
যে কলঙ্কদ্নক পরিস্থিতির হুষ্টি হইয়াছিল উহ্‌! জাতির পক্ষে 
মঙ্গলজনক নহে । যাহাতে ইহার পুনরাবৃত্তি না হয় সে দিকে 
দৃষ্টি রাখ! সংঙ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকার ও ভাঁরত সরকারের - 
কর্তব্য । অবস্ত অনতিবিলম্বেই প্রদেশগ্লির পুনর্গঠনের 
অন্থবিধাঁর কথা এই 'সশ্মেলন, অবগত আছে, .কিন্তু তাপি 
যাহাতে যথাসম্ভব সত্বর এই নীতি কার্ধ্যে পরিণত হয় এই. 
সম্মেলন সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ও 
কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে ।” - 
আমাদের জ্রিভ্ান্য এই যে; ভাষার ভিদ্িতে প্রদেশ গঠন 
সমগ্ত] সম্বন্ধে মাঝে মাঝে, এই শ্রেণীর “পবিত্র ইচ্ছা” প্রকাশ, 
আগেও ত করা হইয়াছে, কিন্তু কাধ্যতঃ কি ফর! হইয়াছে ?. 
মন্ত্রীর! প্রায়ই দিল্লী যাইয়া থাকেন, তাঁহার! সেখানে এ বিষয়ে 
তদ্বিরাদি কতট| কি করিয়াছেন? বর্তমান ' মন্ত্রীসভা দেড়' 
বৎসরের অধিককাল গদীনশীন আছেন, ইহার মধ্যে বঙ্গীয়: 
ব্যবস্থা পরিষদের অনেকগুলি অধিবেশনও হইয়া গিয়াছে ? 
তার একটিতে এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করা হুইল না কেন? গত, 
অধিবেশনে জনৈক মুপলমান সদগ্ত মানভূম বাংলায় ফিরাইবার 
দাবী .জাঁনাইয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছিলেন, উহাঁই বা 
তুলিতে দেওয়! হুইল ন| কেন? বিহার গবন্মেন্ট এক প্রকার 
জোর করিয়া কেন্দ্র'য়-সরকারে দরবারের দ্বার! উড়িস্যার হাতি 
হইতে সরাইকলা-ও খরসোয়ান আদায় করিয়া] লইল, পশ্চিম 
বাংলা-সরকার- সেইরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে মানভুম, কুচবিহার, 
সাঁওতাল-পরগণ। ও.ধলভূমের উপর দাবী জানাইতে পারিজেন”. 
নীঁকেন? সরাসরি ভাবে চাপ দিলে কাজ হওয়ার সম্ভাবনা 
বেণী; সেই রাস্তা এড়াইয়! কণা. সম্মেলনে তীব্র ভাষায় প্রস্তাব ' 
পাস করিলে ফল লাভ হইবে 'এ কথ! - প্রভাব উত্বাপকবৃন্দও 


বিশ্বাস করেন কি না আমরা জানি না । ' হাওড়া : সম্মেলনের ' 


লভাপতি জীবিপিনবিহারী গাছুলী দরকারী দলের খিশি-সঘন্ভ . 


টি 


লি 


আশ্বিন 





অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি গঙ্ুণীল বন্দ্যোপাধ্যায় পার্লামেণ্ট- 
টারি সেক্ষেটোরী, পাঁচ-ছয় জন পশ্চিমবঙ্গীয় মন্ত্রীও সম্মেলনে 
উপস্থিত ছিলেন, ইহারা যদি সত্যই মাননুম, কুচবিহার, 
ধলভূম ইতাাঁদি বাংলায় আঁপা উচিত বলিয়া মনে করেন তবে 
সরাসরি ভাবে সেই চেষ্টা করিতে অগ্রদর হন না কেন? 


₹7 বাংলার কংগ্রেসে স্থুইটি বিবদমান দল জীয়াইয়া রাখিয়া 


উভয়কেই কংগ্রেসের উচ্চতম অধিকারীবৃষ্দ্ের উপর নির্ভর- 
শীল রাখার প্যাচ .বছদিন ধরিয়া! চলিতেছে, স্বাধীনতা 
আসিবাঁর পর ইহা আরও দৃঢ় করিবার, প্রয়োজন ঘটিয়াছে 
মন্তিত্বের .ভাগানিণ্র দ্বিম্লীর হাতে রাখিবার অন্য । এই 
অবস্থায় কুচবিহার গেল, ত্রিপুরা, মণিপুরও গেল। মানভূম 
তো ইংরেন্ই কাটিয়া দিয়া গিয়াছে । বাংল! কংগ্রেসের একটি 
দল দিল্লী হইতে মুখ ফিরাইয়] বাংলার স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের 
সমথ ও সম্পূর্ণ ভাবে জড়িত করিয়া আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল 
হইতে পারিলে তবেই বাংলার জমস্তার সযাধান এবং বাংলার 
সাধ্য দাবি পুরণ সম্ভব হইবে । পণ্চিমবঙ্গীয় দলের এই 
কথাটাই বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত । 


হিন্দী সাত্্রীজ্যবাদ 
ভাঁরতে হিন্দু সাআ্রাজ্যবাদ চলিতে দেওয়] হইল না কারণ 
ভারতবর্ষ “সেক্যুলার &েঁট”। এবিষয়ে আমাদের আপত্তি 


র্স মাই যদিচ এ বিষয়ে যে সকল যুক্তি ক্রমাগত সাধারণের 


সমক্ষে ধরা হয় তাঁহার মধ্যে বাস্তব ও অবাস্তব বিচারের . 


বিশেষ পরিচয় আমরা পাই নাই। সম্প্রতি “হিন্দুরা” 
= ছাড়িয়া যে *হিম্দীরা&” স্থাপনের অপচেষ্টা চলিতেছে, .সে 
বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখ! প্রয়োজন হইয়াছে । 


= হিন্পীকে গায়ের কোরে রাষ্ট্রভাষার স্বলে অভিষিক্ত" 


করিবার আয়োঁদরন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আঁসিয়াছে। রাজনীতির 
ক্ষেত্রে ভাষাগত সাআাজ্যবাদের বাস্তব পরিচয় আমরা কিছুদিন 
পূর্বে পাইয়াছিলাম বিহারে, বাবু রাজ্রেজ্প্রসাদের বক্তৃতায় । 
মান্ভূষের বাংলায় প্রত্যাবর্তন আন্দোলনে বিরক্তি প্রকাশ 
করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে,মানভূম এখনও যে হিন্দীভাষী 
এলাকায় পরিণত হয় নাই ইহা হিন্দী প্রচারকদের পক্ষে 
অতিশয় নিন্দনীয় । ইহার পর হইতে স্পষ্ট দেখ! গেল হিন্দী- 


প্রচারকের! তৎপর হইয়াছেন, মানভূমের নিজস্ব প্রাচীন বাংল! - 
মাতৃভাষা আদালত স্কুল কলেন্র দোকানের সাইনবোর্ড প্রভৃতি. 


হইতে দূরীভূত হইতেছে, হিন্দী তাহার স্থান গ্রহণ করিতেছে । 
_ আগামী সেলাসে মানভূমবাঁসীদের মাতৃভাষা হিন্দী বলিয়া 


" , লিখাইয়| লইতে বিশেষ অঙুবিধা থাকিবে না: 


হিন্দীকে নিখিল-ভারতীয়- রাধভাষায় পরিণত করিবার 
চেষ্ঠার পিছনেও এই একই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব বিভমান্ন। 
কেন্দ্রীয় সরকারে হিন্দীভাষী হুই প্রদেশ বিহার ও যুক্তপ্রদেশের 
ল্লাধাঙ্ম ও ক্ষমতা অপ্রতিছৃত ব্নাশিবার পক্ষে ইহান চেয়ে বড় 


. , বিবিধ প্রসন্ন-হিন্দী সাআজ্যবাদ 
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অন্তর আঁর নাই। হিন্দী হইবে রাষ্ট্রভাষা, কেন্দ্রীয় সরকারের 
সরকারী.ভাঁষ ; উহা থাকিবে হুইটি প্রদেশের মাতৃভাষা, অপর 
সকলকে উছা শিখিয়া লইতে হুইবে। একের মাতৃভাষা এবং 
অপরের শেখ! ভাঁষা__ছইয়ের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল 





পার্থক্য বিগমান, তাহার তাঁংপর্য্য ধাহারা বুঝিতে পারেন, 


না ঠাঁহারা একবার কংগ্রেসে হিন্দী প্রচলনের পূর্বের কথা 
ভাবিয়া দেখুন ।, কংথেসে যত দিন সকলের শেখা ভাষা 
( acquired tongue ) ইংরেজীতে বক্তৃতা হইত তত দিন 
বাংলা, মান্রাক্ত ও মারাঠা কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে ; 


দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীর1 কংখেসে আপন সংগ্রহ করিতে পারিয়।+ - 


ছেন। হিন্দী ভাষাভাষী বিহার, যুজ্তপ্রদেশ বেশী দূর তাল 
রাখিতে পারে'নাই। যেদিন হইতে কংগ্রেসে রাষ্রভাষার 
ধুয়া ধরিয়া হিন্দী চালু হইল সেই দিন হুইতে বাংলা, মানা 
ও মারাঠীর শ্রেষ্ঠ সেবকের1 কংগ্রেস ছাঁড়িতে বাধ্য হুইয়াঁছেন। 


সুভাষচন্দ্র হিন্দী বক্তৃতা আয়ন্ত করিতে 'পারিয়াছিলেন বলিয়া 


তাঁহাকে ভাড়ানেো! সম্ভব হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকারে এখন 
বুদ্ধিবৃতি, বিভাঁবত্তা ও কর্মশক্তিতে হিন্দী প্রদেশবাসীর] বাংলা, 
মান্রান্্র ও. মারাঠার অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে, সেখানে 
একচ্ছন্ধ আধিপত্য স্থাপন করিতে. পারিতেছে, না তাই 


হিচ্দীকে অতি দ্রুত বা্রভাষারূপে কেন্দ্রীয় দরবারে স্থাপন 


করিবার ভন উহাদের এই ব্যাকুল আগ্রহ। 
ডাঁষ! হিসাবে বর্তমানে হিন্দী রাঁ্রভাষা হওয়ার উপযুক্ত নয়, 


ইহা হিন্দী চ্যাম্পিয়নরাও স্বীকার করিতেছেন এবং ১৫ বৎসর | 


ইংরেজী রাধ্রভাষা রাখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্ত এক দল 
হিন্দী-উৎসাহী ইহাতে -সন্তঃ নহেন, ভাঁহার] ভাবিতেছেন 


যদি এই, সময়ের মধ্যে অপর প্রদেশের 'লোকের! হিন্দী 


শিখিয়া তাঁহাদের সমকক্ষ -হইয়া উঠে তবে তাঁহাদের কেম্দীয় 
সরকার দখলের . আসল যতলব ফীঁপিয়া যাইবে, তাই এখনই 
তাঁহার হিন্দীকে রাষুভাযান্ুপে চালু করিবার পক্ষপাতী । 
তাঁহাদের একমাত্র যুক্তি হিন্দী ভারতবর্ষের সর্বাধিক প্রচলিত 
কথ্য ভাঁষা , ১৫ হইতে ১৮ কোঁট লোক নাকি হিন্দীতে কৃ 
বলে !, এই হিসাব একেবারে মিথ্যা । হিন্দী একট! ভাষা নয় 
এবং বিহারের-পুর্ব প্রান্ত হইতে যুক্জপ্রদেশের পশ্চিম প্রাপ্ত 
পর্য্যন্ত হিন্দী ভ'ষা প্রচলিত এই ধারণ! সম্পূর্ণ ভুল । পুব্বা হিন্দী, 
আবধি, খড়ি বোলী, ব্রিজভাষা, উদ প্রভৃতি বছ ভাষা এই 
এলাকায় প্রচলিত এবং ইহার একটি অপর এলাকার লোকে 
বোঝে না,লেখাঁও সহজে পড়িতে পারে ন! ! খাঁটি হিদ্দীভাষীর 


" সংখ্যা যাহা, বাংলা মারাঠি বা তামিলের সংখ্য] তাঁর 


তুলনায় খুব কম নয়। ব্যাপক অর্থে ডাঃ রঘুবীর বা শ্রীযুক্ত 
ফিরোজ চাদের হিন্দী সংজ্ঞা ধরিলেও উহার পরিমাণ দশ 


বান্ো কোটির বেশী নহেখ অপর পক্ষে হিজ্দীর এক বর্ণ যাহার 


~~ 


নূহ না-তাহাটের সংখ্যা কম পক্ষে ৫৫ হৃইটে- ৫ ক্রোটি। :« 
চে 
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এই. বিপুল জনসমষ্টির উপর; একট অবাধ্থিত । এবং এওঁতিহ- 
বন্জিত কতকগুলি লোকের. .কথ্য. ভাঁষ' রাষ্ট্রভাষা রূপে 
চাঁপাইয়া-দেওয়াঁর চে্ট! চুড়ান্ত সাত্রাজ্যবাঁদী জবরদস্তি ভিন্ন 


আঁর কিছু নয়! হিন্দী এলাকার বাহিরে শহরে. কিছু কিছু - 
_ল্যোকমা্র হিন্দী ভাঁষ! কোঁনরপে বুঝিতে পারে; গ্রামের 


লোক উদার একটি বর্ণও বুঝে না । সাওতাল পরগণ! এমন 

রি: উড়িয্যাতেও প্ররিষ্ষার ভাঁবে বাংল! বলিলে বুঝে, হিন্দী 
বুঝে না। 

কথ্য ভাষাকে রাষ্্রভাষা করিতে হ্য় ই অপূর্ব্ব যুক্তি 

- একমাত্র আমাদের দেশেই দেওয়া হইল ৷. পৃথিবীর ..সর্বঅই 


শ্রেষ্ঠ মার্জিত ভাষা রাষধভাষার মর্ধ্যাদা লাভ করিয়াছে।- 


আমাদের দেশেও বৈদেশিক কাঁসাঁ ও ইংরেজী কথ্য ভাষা না 


হইয়াও রাষ্রভাষ! স্mপে চলিয়াছে ; তংপুর্ধ কথ্য ভাষা ছিল 


পালি ও প্রাকৃত কিন্ত রা্রভাঁষা, আইনের ভাষ! ছিল মান্জিত 
সংস্কত। যে ভাষার নিধু'ত প্রকীশভঙ্গী নাই, সর্ব্বাঙ্ছমুন্দর 
ব্যাকরণ নাই,বিরাট সাহিত্য নাই--সে ভাষ'কে রাধরভাষা রূপে 
গাঁয়ের জোঁরে ভুলিয়া বরিলেও সে দ্রাড়াইতে পারে না--গড়াইয়া 
পড়িয়া যায়, হিন্দীর বেলায় ইহাই দেখা. যাইতেছে | উর্দ . 
ব্যাকরণের কাঠাযোভে গ্রীয়ারসন যে গগ্ের ছক কাটিয়া দিয়া 
গিয়াছেন তাহার” পক্ষে রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যত| .অর্জ্জন 


করিতে এখনও, বহু যুগ দরকার ৷ পনর বৎসরে, ডাঃ রঘু-- 


বীরের চেষ্টায় ইহ] হইবে বলিষা-আমাঁদের বিশ্বাস নাই। 


| রাষট্রতাষার ব্যাপারটা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য । এ 


বিষয়ে যতটা আলোচন! হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। 


হিন্দী ভারতের বৃহ্ভৃঘ গোষ্ঠীর ভাষা এবং উহার অমার্ডিত , 
নানা সংস্করণ অল্পবিস্তর বুঝিতে পারে বহু লোকে ।, সেই 


কারণে উহাকে রাষধ্রভাষায় পরিণত, করার চেষ্টা আমরা - 
সমৰ্থন করিলেও করিতে পারি । 


করিতে হইবে। 
সহস্র যোজন পিছনে. পড়িয়া আছে এবং উদ, গুজরাটি ও 


ও পরিবর্ধনের চেষ্টা না করিয়া উহাকে রাষ্ট্রভাষা করার" চেষ্ট! 
বাতৃলতা মাত্ৰ ৷, 
ভাষার ভিভিতে প্রদেশ পুনর্গঠন 
, ৬ই ভাপ্র €১৩ই আঁগ$) তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং 
কমিটির অধিবেশনে ভাষার .ভিডিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের বিষয় 
পুনরায় আলোচনা হয়-। এই সংবাদ পড়িয়া মনে হ্য় নেহ্রু- . 
প্যাটেল্ল-সিতারামিয়:--কংগ্রেসের , এই তিন দিকূপালের 


নির্দেশ, দার কমিশনের আপত্তি,সবই ব্যর্থ হইয়াছে । কংগ্রেসের . 


দড়াপত়িঘ নিযেত প্রদেণ-ম্যম্গ প্রনেশ-পর্য্যত্ব--ত্রি-মূর্তির- 


*াবঘার,বাধী-ওনিতে রাত্রি -দ্য়-। এতদিন. পত্রে: ভ্বনম্ত্েন. 


Ed Re 


প্রবাসী 


ছিলা", 


কিন্ত তাহার পূর্বে উহার . 
ভাষার ও ব্যাকরণের পরিবর্তন এবং নূতন সাহিতা সি , 
সাহিত্যের ও শব্দের এঁখর্ষ্যে হিন্দী বাংলার . 
সভাপতি ও সেই পদাঁধিকার বলে ওয়ার্কিং কমিটির সদন্থ ডাঃ . 
মারাঠি উহ] অপেক্ষা বহু আঁগে চলিয়া গিয়াছে ।' ভাষা, সংস্কার | 


১৩৫৬ 








নিকট কংখগ্রেদ নেতৃবর্গের নতি স্বীকার করিতে হুইল, এই 
সংবাঁদে আমর] খুশী হইয়াছি। ; 

- ভাবিতেছি, ১৯৪৮ সালের জুম মাসের আগে = ব! পরে 
কংগ্রেসের যুগব্যাপী প্রতিশ্র্গত পালনের উদ্ছেষ্টে যদি ভাষার 
ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রস্তাব কার্ধ্যকরী করিবার চেষ্টা 
আরম্ভ হইত, তবে কত তিজ্তুত| নিবারণ হইত | তখন পশ্চিম 
পুঞ্জাব হইতে বিতাড়িত হিচ্দু-শিখের সমন্তা একটু, শাস্ত হই 


। মাছে; কাশ্মীর যুদ্ধ গতাঁন্থগতিকতার পর্য্যায়ে চলিয়া গিয়াঁছে। 


কিসের ভয়ে ও কোন্‌ যুক্তির - প্রেরণায় কংখেস কর্তৃপক্ষ ' 


“অপময়োপযোগী” বলিয়! বুয়া তুলিয়াছিলেন, তাহ! আজও. 
জনমতের চাপে তাহারা যে অন্ধ ও" 
ভাঁবিতেছেন' 


আমর] জানি ন!। 
কণাটক প্রদেশ গঠনের কথা নুতন করিয়া 
তাহা সু-সংবাদ | ; y 
"এক বংসর দেড় বংসর পুর্বে কংগ্রেণের যে প্রভাব ছিল, 
তাঁহা আব হয়ত নাই। 
দীর্ঘন্ত্রিত| ও অব্যবস্থিতচিত্তত1 ৷ 
করিয়া কর্তব্য পালনে আগ্রহ্শীল হইলে কংগ্রেসের প্রভাব 
ফিরিয়া আসিবে । এই সম্বন্ধে দক্ষিণ-ভারত ও পূর্বব-ভাঁরতের 
সমস্ত এক প্রকৃতির ; এফ সময়েই তাহা মীমাংসা কর। উচিত। 
পশ্চিমবঙ্গের দাবী অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কংগ্রেস 


কর্তৃপক্ষ দৃঢ় মনে গায়, ও যুক্তির নির্দেশে চলুন। জনমত . 


তাহাদের অনুসরণ করিবে | প্রেবিদাইট প্রভৃতি নুতন ভড়ং 
অবলম্বন করিয়া ব্যাপারটা জটিল করিবার প্রয়োঞ্জন নাই। 


+. এই প্রসঙ্গে বাঙালী পাঠকবর্গের একট। কথ! জানিয়া রাখা : 
ভাল। অন্তর, কর্ণাটকের নেতৃবর্গ কেবল ওয়াঁকিং কমিটির. 


থোঁস মেত্ান্জের উপর নির্ভর করিয়! নাই, তাঁহার! ক্রমাগতই 


নেহরু গবর্মেন্টের উপর চাপ দিতেছেন.; ডাঃ পট ভি পিতা-. 


রামিয়ার উপরও অন্ধ নেতৃবর্গ একান্ত নির্ভর করিয়া! আছেন; 
এই নিঃসহায় অবস্থা দেখি না। 
ডেপুটি স্পীকার অনস্তসয়নম আয়েদার, অন্র কংগ্রেস কমিটির 


রঙ্গ, সার এম্‌ ভি বরামমূত্তি প্রভৃতি ঝানু সিভিলিয়ান পর্য্যন্ত 
পতিত নেহকুর নিকট, দরবার করিতেছেন । ডাঃ পট্টভি মানা 
= নগরী ছাড়িয়! দিতে, রাজী ; অন্ত অন্ধ নেতৃবর্গ এই ' নগরীকে 
_ ছই-ভাগ করিয়া কুয়াম নদীর উত্তর ভাগে স্থিত মান্দাজ নগরীর' 
অংশকে অনত্র প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করিতে চান । কর্ণাটক 
নেতারা অবিলম্বে কর্ণাটক প্রদেশ গঠন করিলে কর্ণাট -ভাষ!- 
ভাষী মহীশুর রাজ্যের অস্তভূক্তির দাবী বর্তমানের জন্ত স্থগিত 
রাধিতে রাঞ্জী হইয়াছেন । 


১ আর, পঙ্চিয বঙ্গের ,কংখেসী নেতৃবর্গ গোপনে ও.প্রকান্ডে 


এই বিষয়ে :কি করিতেছেন, ভাহ! বাঙালী ভ্বানিতেও 


পারে মা। বাংলায় ভনসাধারখের কি-এখনও!চভন|. হুইবে-. 


তাহার অন্ত দাঁয়ী কংখেণ নেতৃবর্গের, 
আজ এই সব দোষ ত্যাগ, 


কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার : 


পাপন 


আশ্বিন 


পি 








না? 1? এই মুক বধিরের ষ্ঠায় আত্মনীনি ও অদৃষ্ট চিন্ত! বা বৃদ্ধ! 
অবলা ন্যায় রসাল পরনিন্দা পরি হৃপ্তিই কি. শেষে বাঙালীর 
সর্ববনাশের মূল কারণ হইবে] 


পশ্চিমবঙ্গে দুনীতি দমন 


ছুনীতি দমন বিভাগের নিয়ামক গ্রীরবীন্দর মিত্র প্রায় তিন 


সপ্তাহ পূর্বে বহরমপুর (যুর্শিদাঁবাদ) শহরে গিয়াছেন। স্থানীয় 
নেতৃবর্গের সঙ্গে এক ঘরোয়া বৈঠকে তিনি এই বিষয়ে 
আলোচনা করেন, জ্রেলার ছুনাঁতি দমন ব্যাপারে তাঁহাদের 
অভিজ্ঞতার কথা শুনেন । : *গণরাঁজ” পত্রিকার সম্পাদক- 
মণ্ডলীর পক্ষ হইতে বলা হয়? “গণরাজে”- গত দেড় বৎসর. 
যাবৎ বিভিন্ন সরকারী বিভাগে ও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে; 
বিশেষ করিয়া পুলিস কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে যে সকল 'অভিযোগ 
প্রকাশিত হইয়াছিল সে সমস্তই কৌশলে কোথাও কোন তদস্তই 


না করিয়া এবং কোথাও বা তদন্তের প্রহপন করিয়া সমগ্তই.. 


ধামাচাপা! দেওয়া হইয়াছে। যত দিন এ সকল দুর্নীতির যথাযথ 


প্রকান্ঠ তদন্তের ব্যবস্থা করিয়া ভাঁহাঁদিগকে পুলিস ও উদ্ধীতন.. 


সরকারী কর্ণ্মচাঁরীবৃন্দের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণ 
করিবার অধিকার ও সুযোগদা নপুর্ববক উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনন 
না কর! হুইবে তত দিন জেল! কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে 


*-আঁর কোন অভিযোগ উখাপন করিয়! তাঁহারা আর বিভাগীয় 
'_ সরকারী তদস্ত-নামক প্রহসনের সম্মুখীন হইয়া অকারণে রহিত 


হইবার কোন সুযোগ দান করিবেন না । 
এই আলোচনার ফলে কি পাওয়া গিয়াছে গত ১লা 
ভাদ্রের-“গণরাঁজে”্র ভাষায় তাহ! বর্ণন| করিব ঃ 
সেদিন শ্রীযুক্ক মিত্র আসিলেন, কনফারেব্দ করিলেন; 
সরকারী বেসরকারী মাঁতব্বরদের মতামত শুমিলেন। 
অনেক নোট লওয়া হইল, ' কিন্ত ‘কি লাভ হইল ইথে' ? 


আমরা আগাম তাঁহ!| বগিতে পাপ্িব না, বলা সম্তবও নয়। . 


আশা! করিতে পারেন অবশ্যই যে কিছু হইলেও হইতে 
পারে । তবে হইলেও আপনার! অর্থাৎ জনপাধারণ 
তাহার কিছুই জানিতে পারিবেন না। সরকারী ব্যাপার 


বেসরকারী জনতাকে ন! জানাইবার ব্রিটিশ পলিসি গত ' 


ছুই বৎসরে বদলায় নাই |. কারণ যাহারা ব্রিটিশ সরকার 
চালাইতেন, তাহারা ই স্বাধীন ভারতকেও চাঁলাইতেছেন । 

আমাদের পঞ্জিকার বিবিধ ঘটনাবলী সম্বন্ধে বংসরাধিক 
কাল ধরিয়া যাহ! শুধাইলাঁম, তাঁহার উত্তর কে দিবে? 
ক্বযি বিভাগ সম্বন্ধে কিছু দিন পুর্বে যাহা আমরা লিখি 


ছিলাম, স্বয়ং ডিরেক্টার তাহার অমুসঞ্ধান লইয়াছেন এবং; 
. আমরা যাঁহাকে.গুজব বলিয়াছিলাম, তাঁহার প্রত্যেকটি: ' 
তবে সবই Bonafide mistake. 
-ষে কর্মচারীর রেশন বিল বা" 
টি-এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম, তাহা সত্য হইলেও য়ে 


"প্রমাণিত হইয়াছে । 
ছাড়া আর কিছু নয়। 


বিবিধ সদ পশ্চিমধ্ে গেচ-পরিকল্পানা 





8৮৭ 
অাপিস্পিপিসিশরপিনশিসশপনিপিপা্প্পিস্পিসপাসপাশপািহ 
" Bonafide, তাহ! ডিরেক্টর বলিয়াছেন হাঁকিমদের 
পেটোয়া-প্রাতি সম্বন্ধে যাঁহা লিখিয়াছিলাম, সত্য হইলেও 
তাহা এমন কিছু গত নয়! নহিলে- আজও সেই 
পেটোয়ার|. হাকিমদের পিছন: ছাড়ে. নাই কেন? 
হাপপাতাল সম্বন্ধে অভিযোগের উচ্চবাচ্চ্য হয় নাই ।' 
লক্মীমণি ধর্ষণ:মামলার কথ! তুলিব না, কারণ সে মামলা 
দাঁয়রা "সোপর্দ হইয়াছে। অথচ পুলিস সেই মামলায় 
"সাক্ষী নাঁই' বলিয়| একদা খতেমী রিপোর্ট দিয়াছিল। 
এমন'খটনা আঁরও কত আছে, যাঁহ! জন-স্বার্থের খাতিরে 
আমর] প্রস্থ করিয়াছি এবং যাহি! ব্যক্তি-স্বার্থের অজুহাতে 
ফাইল চাপ! পড়িয়াছে _এ সম্বন্ধে আর কত ঘ'টাইব ?-7 


" পশ্চিমবঙ্গে সেচ পরিকল্পনা. 

+* গত ২৮শে শ্রাবণ পশ্চিমবঙ্গে সেচ বিভাগীয় মন্ত্রী প্্ীভূপতি 

মজুমদার এক সাংবাদিক সপ্মেলনে তাহার অধীনস্থ বিভাগের 

কার্ধ্য সধ্বন্ধে যে বিবৃতি দান করেন, তাহা! বাঙালীর পক্ষে 
কলঙ্কের কথা। বাঙালী শ্রমিকের অভাব হয়' কেন? শ্রম: .. 
বিমুখ হইলে কে বাঙালীকে বাচাইবে ? 

‘কল্পনায় আছে যে ১৯৫৫ সালের মধ্যে নিন প্রায় 

১৬ লক্ষ একর (৪৮ লক্ষ বিঘা) জমি সেচব্যবস্থার কল্যাণে 

নুজলা-স্ুফলা হইবে ; ইহার ফলে প্রায় ৭ লক্ষ টন (১৮৯ 

০০,০০০ মণ) শগ্ত.( পাট, ধান, গম) উৎপন্ন হইবে। এই 

আশার সন্মুখে একট! বিরাট কিন্ত” বাধা হইয়া ধায়] 

আঁছে--এই আশা ফলিতে' পারে ' যদি খাল কাঁটিবার জনত 
উপযুক্ত সংখ্যক শ্রমিক পাওয়া যায় ) ছুপতিযাবু সেই বিষয়ে 

আশা-নিরাঁশ1 ছুই কথা ই-শুনাইয়াছেন- 2. 

৮ ' তাহাদের বিভিন্ন সেচ পরিকল্পনা কাঁ্ধ্যকরী করিতে 
বিভিন্ন স্থানে ২০ হাজারেরও অ'ক. শ্রমিক প্রয়োজন । 
কিন্তু গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনীয় সংখায় শ্রমিক পাওয়া 

- যাইতেছে না। অনেক লোক মাটি কাটার কাজ তাঁহাদের 

_ নহে:_একল্লপ বলিয়! সেচ্-পরিকল্পনাগুলিতে কাজ । করিতে 

আপে না। তারপর. যে সব শ্রমিক পাওয়া যায় তাহা- 
পের মজুত্রীর. হাঁরও..অত্যধিক |. অনেক সময় শ্রমিকের 
মজুতীর হার প্রতি হানার বর্গফুট মাটি কাঁটিতে ৬০২ 
টাক]. করিয়া, দিতে, হুইয়াছে। এতত্ব্যতীত বড়. বড় 
সেচ-পরিকল্পনার ব্যাপারে প্রধানতঃ শ্রমিক সমস্তার দরুন 
‘ অনেক: সময় কণ্ট[ক্টারও,পাওয়া সহক্গ হয় না। ছোট- 
খাট রকমের সেচ পরিকল্পনাগুলির জন্ত গবন্ের্ট, সমবায় 
সমিতিগুলির মারফত স্থানীয় উত্তম ও উদ্বোগ উদ্ধদ্ত করিতে 

- চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে স্থানীয় লোকেরাই এদব পরি- 

"কল্পনা কার্যকরী করিতে পারে; কারণ এসব পরিকল্পনা! 

» . কার্যকরী করিতে "জটিল টেকৃনিক্যাল সমন্তা্দির প্রশ্ন - 

এ: মাই। এই, ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কিছু সাড়া পাওয়া 


৪৮৮ 


প্রবাসী --- 


১৩৪৬, 





গিয়াছে এরং আগামী শীতকালের দিকে এইরূপ, বহু 
ছোটখাট পরিকগ্পনা কার্যকরী কর! যাইবে”্বলিয়। আশ! 
করা যাইতেছে । 

- পিয়ালী নদীর সংস্কার উপলক্ষে আমর! দৈনিক সবাৰ 
পত্রে স্থানীয় উৎসাহের বিষয়ে অনেক কথ! পড়িয়াছি। কিন্ত 


কার্ধ্যক্ষেত্রে উত্যোগীদের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে, 


লজ্জায় মাথ! হেঁট করিতে হ্য়; স্থানীয় শ্রমিক জোগাঁনোর 
ব্যাপারে দর কষাকধির বহর দেখিয়! মেছো|-হাটার কথ! মনে 
হইয়াছিল। ভূপতিবাবু ইচ্ছা করিলে আরও অনেক কথা 
কহিতে পারেন। 
বঙ্গের সমক্ষে হুইট পথের নির্দ্দেশ-দ্িয়াছেন £ j 
যদি স্বায়্স্ত মজুরীতে যথেষ্ট সংখ্যায় এই সব শ্রমিক 
পাঁওয়| না যায় তাহা হইলে জনসাধারণের সন্মুখে হয় এ 
পরিকল্পনাগুলি একেবারে ত্যাগ কর! অথবা বাধ্যতামূলক 
ভাঁবে শ্রমিক সংগ্রহের পরিকল্পন1 সমর্থন করা । 
"আমাদের মনে হয় এই ছুই সমপ্তাই কাটাইয়! যাওয়া 
যাইবে । ভূপতিবাবুর ভাষণের মধ্যেই উপায়ের ইঙ্গিত আছে। 
বৃহৎ বৃহৎ সেচ-পরি কল্পনা কথ! না ভাবিয়! ছোটখাট রকমের 
সেচ-পরিকন্ননাগুলির জগ দিকে দিকে সমবায় সমিতি গঠন 
করিতে পারিলে সমস্ত ব্যাপারটি সহজ হইয়া পড়িবে । 
বিষয়ে পাক্ষিক “থাদ্য উৎপাদন” পত্রিকার ১1 শ্রাবণ সংখ্যায় 
একজন পঙ্লিবাসী, শ্রীসস্তোষগ্মার চক্রবর্তী যাহা লিখিয়াছেন 


তাহা উল্লেখযোগ্য । তিনি বিশেষ করিয়া বর্ধমান বিভাগের 


নদী-নাঁলার . কথাই বলিয়াছেন । আমরা মনে করি, তাহার 
কথাপ্তলি সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে প্রযোজ্য £ . 


গবন্ধে্ট যদি পশ্চিমবঙ্গের দীর্ণকায়া নদীগুলিতে ২৩: 


মাইল অন্তর ৪0100 (বাধ) নিৰ্ম্মাণ করাইয়। যাহাতে এ 
সকল নদীর জ্বল ধানচাষের সময় মাঠে পৌছায় তাহার 
ব্যবস্থা! করেন তাঁহ! হইলেই 11118986100 সমন্তার সমাধান 
হুয়। পূর্বে তাহাই হইত । _আপনি যদি প্রমাণ চাহেন 
-. আমি তাহাঁও দিতে পারি । বর্ধমান বিভাগের যে কোন 
জেলায় যাঁইয়। দেবুন কোনও অঞ্চলের, মধ্য দির! যে ক্ষুত্র- 
কাযা নদীট চলিয়াছে৷ তাহাতে বরাবর উভয় পার্খের 
মাঠের সঙ্গে আাওন। ব! হানার দ্বারা যোগস্থন্র স্থাপিত 
কর! রহিয়াছে | এ সকল জাঁওন] ব! হানার এখন আর 
বিশেষ কোন কার্ধ্যকারিতা নাই, তবে সেগুলির চিহ্ন 
এখনও বর্তমান | আমি ষে গ্রামের বাসিন্দা, একটি ক্ষুদ্র 
নদী সেই গ্রামটিকে অর্দচন্দ্রাকারে বেধন করিয়া আছে) 
আর উহ! হইতে তিন স্থানে তিনটি জাওন! মাঠের দিকে 
রহিয়াছে । 
এতৎ-সম্পর্কে আর একটা সমস্তার উল্লেখ করিতে চাই। 
গত ৩২শে আষাঢ় এশিয়াটিক-সোদাইটির উদ্যোগে খাদ্য-সমন্ত] 


তি + 


এই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি পশ্চিম-. 


এই, 


সম্বন্ধে একটি আলোচন1-সভ1 অনুষ্টিত হয়। সেই আলোচন! 
প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সেচ-বিভাগীযন সেঞেটারী বলেন থে 
পশ্চিমবঙ্গে 'সেচকার্ষ্যের জন্ভ যে ব্যয় হয়, চাষীর জমিতে জল 
লইয়া যাইতে গবনে ন্টের যে বায় হয়, তার অংশ ভাগ করিয়া 
লইবার প্রববত্তি বাঙালীর মধ্যে নাই ; গবর্ম্মেণ্টের পরিচালনায় 
চাষের জমিতে যে জল-সরবরাহু কর| যায় সেই ব্যবস্থা ব্যাহত 
হইতেছে জমির মালিক বা চাষীর বিকোঁধিতায় ; যাহারা 
তাহাদের ক্ষেতে এই জল পায় তাহারা এই জলের মূল্য দিতে 
চায় ন} । ( As regards extension of Governments 
Irrigation S3ryice**.*. the programme Was me :t- 
ing with increasing 
were less and less less prepared to pay for the 
897৮109) এই আলোচনা-সভার বিবরণী -আগঞ্ঠ মাসের 
( Science & Culture) নামক ইংরেজী মাসিকে, 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

এই মনোভাবের কাঁরণ কি? বাঙালী সমাঁজ ও রা 


-উভয়কেই এই অপ্বাভাবিক মনোভাবের নিদান বুজতে হইবে । 


অপ্ডাু প্রদেশে এইরূপ মনোভাবের কথ! 


ত গুনি নাই। 
বাঙালী কি শ্াত্বঘাতী হইতে বদ্ধপরিকর ? | 


পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য-বিভাগ 


ডাঁঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় পশ্চিম বাংলার ্বাসথা-বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী । কিন্ত তাহার আমলে এমন কথা কেন শুনিতে 
হয়? ২০শে ফান্তনের বর্ধমানের "দামোদর” পত্রিকায় তাহ! 
বৰ্ণিত হুইয়াছে £ 
বর্ধমানের ইউনিয়ানে ও থানায় সরকার পরিকলিত ' 
বছ-ঘোষিত স্বাস্থ্যকেন্্র বা পল্লী হাসপাতালের জন্ভ পলী- 
বাপীরা কয়েক লক্ষ টাকা সরকারের তহবিলে জম! 
দিয়াছেন। টাক! জম! পড়িয়াছে প্রায় এক বৎসরের 
উপর হইল, কিন্ত আজ পর্য্যন্ত একটি সাহায্য কেন্দ্রের 
নিশ্মাণ কাধ্য আরস্ত হইল ন! ।---তাঁড়াতাড়ি যাহাতে 
ছুই-চারিটি শ্বাস্থ্যকেন্দ্রের কান্ড আরম্ত হয় তাহার জন্ঠ 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বহু দুর অগ্রপ্নর হুইয়াও নির;শ হুইয়াছেন । 


«ৰ 


resistance as the users. . 


পপি 


তাহার! এতট। অগ্রসর হইলেন কেন তাহার জ্গও নাকি - 


পরোক্ষভাবে কৈফিয়ত চাওয়| হইয়াছে । 
এইরূপ বিবৃতির পর জন-স্বাহ্াবিভাগ এই বিষয়ে কি 


করিয়াছেন, তাহ! জানিবার অধিকার দেশের লোকের আছে। 


যখন এই কেলেঙ্কারি ঘটতেছিল তখন ভাঃ অনিল চাটার্জ্জি 
জন-স্বাধ্যবিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন; তাহার বিভাগ 
ইহা নিবারণ করিতে পারিল না| কেন? বর্তমানে এই বিষয়ে 
কি হইয়াছে বা হুইতেছে, আমর1.তাহ! জানিবাঁর প্রতীক্ষা 
রহিলাম । 


উর 


আ্শ্থিন 


বিবিধ প্রশঙ্--ভাঁরত রাষ্ট্রের রেল-সমুহ 


৪৮৯ 





কোচবিহার, ত্রিপুরা» মণিপুর 

২৬শে ভান হইতে কোচবিহার রাজ্য কেন্ত্রীয় গবন্মেণ্টের 
শাসনাধীনে চলিয়া যাইতেছে | সম্প্রতি ইহাঁও ঘোষিত হইয়াছে 
ত্রিপুরা রাজ্য ও মণিপুর রাজ্য সম্বদ্বেও এই ব্যবস্থার প্রবর্তন 
হইবে । এই ব্যবস্থা সাময়িক । স্বাভাবিক অবস্থায় কোঁচ- 
বিহার রাঁক্ষ্যের পশ্চিমবঙ্গের শাঁসনব্যবস্থার সঙ্গে জু'ড়িয়া 
দেওয়া যুক্তিসদীত হইত । মহারাজা! এই ব্যবস্থার বিরোধী) 
রাজ্যে একদল লোক আছে যাহারা আঁসামের দিকে ঝুকিয়া 
পড়িতে চায় ;মহরাভাঁও তাহাঁতে-সায় দিয়াছেন । a 

জিপুরা রাজ্যও বাংলা-ভাষাভাষী ; বঙ্গ বিভাগের পর 
ইহা পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিয়ুক্ত হুইয়! পড়িয়াছে। পূর্ববঙ্গের 
বাস্তত্যাগী হিন্দুদের অনেকেই ত্রিপূর]. রাঁজ্যে আশ্রয় পাইয়!- 
ছেন; রাজ্যের দোকদংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ; আরও বাঁড়িবে। 

এই স্তাবনার কথা মনে করিয়াই “পূর্বাচল প্রদেশ” 
গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল । প্রায় ২০1২৫ লক্ষ পূর্বববঙ্গবাঁসী 


হিন্দু এই প্রদেশ গঠন করিয়!' নিজ্ধের সার্থকতালাভ করিতে 


পারিতেন। মণিপুরী বাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির! এই নুতন 
প্রদেশগঠনে, সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এই প্রদেশের 
সঙ্গে মণিপুত্র রান্দ্যের সংখোগসাধন করিস । তাহাদের 
একটা মাত্র সর ছিল-_প্রদেশের রাষ্ট্র ভাষ] ব্যবস্থায় মণিপুরী 
ভাষার স্থান থাকিবে ; পূর্ববাচুল প্রদেশ দ্বি-ভাষী হইবে। 
কংগ্রেসের অব্যবস্থিতচিত্ততাঁর ফলে তাঁহা হুইল ন]। 
এক সপ্তাহ পূর্বের তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন__“পূর্বাচল 
প্রদেশ” গঠিত হৃইবে ; এক সপ্তাহ পরে বদলে গেল “মতটা”। 
কেন তার কোন উত্তর দেওয়া! কংগ্রেস কর্ুপক্ষ প্রয়োজন মনে 
করিলেন না|! আঁদামের "আপত্তির কথা বুধিতে পারি; 
কাঁছাড় জেলা ও ত্রিপুরার কোন কোন শ্রেশীর আপত্তির কথাও 
শুনিয়াছি। কিঞ্জ কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ পূর্ববঙ্গের ২০1২৫ লক্ষ 
লোকের কথ! ভাবিলেন ন] কেন, তাঁহ| বুঝিলাম না। 


পূর্ববঙ্গের হিন্দু 
প্রবর্তক সত্বের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় প্রায় দেড় মাস 
পূর্বে চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন। তাহার অন্প্রদ্ধায়ের মুখপত্র 
“নব-সঙ্ব” পত্রিকায় -১৬ই শ্রাবণ সংখ্যায় পূর্ববঙ্গের হিন্দুর 
মনোভাব সন্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ কর? হইয়াছে তাহা! ঠাহার 
অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত এই কথা মনে করিতে পারা যায় £' 
পাকিহথানীয় কাৰ্য্যকলাপ .দুর হইতে যতই মন্দ বলিয়!] 
ধারণা কর! হউক-_উহু! যে ক্রমেই ভাল হইতে আরও 
' ভালর পথেই চলিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী অনারাসেই 
বলিবে। খাঁছন্রব্যের মূল্য পুর্ব হইতে সত্যই হ্রাস 
হইতেছে । যে সকল মুসলমান পাকিস্থান হইতে পশ্চিম 


বনে অথবা আসামে আসিয়া জড় হইতেছে. তাঁহার, 


৮ 


মুলে আছে প্রক্কতির একটি সুস্পষ্ট সক্ষেত। পেটের 
দায়ের চেয়ে ভারত সাম্রাজ্যে এইন্সপ মুদলমানের ভিড় 
উদ্দেস্টমুূলক বলিয়া আমাদের ধাঁরণাঁ। পাকিস্থানের 


ঠি হিন্দুরাই ক্রমেই বলিতে সুরু করিয়াছে আঁমরা পাকি- 


স্থানের উন্নত্তি চাই, হিন্দুহ্হানের নহে। এই সকল ছিন্দু. . 


পাকিস্থানেই বসবাসের সুযোগ পাইতেছেন। যাহারা 
'বাস্তত্যাগী ভাহাদের ছুঃখের' কথ! অবধাঁরণ করিয়া, 
পাকিস্থানের হিন্দু অধিবাসীবর্গ ক্রযেই সতর্ক হুইয়] বাস্ত- 
ত্যাগে আর ইচ্ছুক নহেন। . 

ইহা! ব্যতীত পাকিস্থানের নীতি অতিশয় সুম্প& । যখন 


ইহা পাকিগ্থান তখন ইহাকে ইপলামধর্মীর দেশরূপেই . . 


গণ্য করিতে হইবে । সেই দিকে ইসলামধন্নী বরাষ্র- 
কর্তৃপৃক্ষণণের মতত্বৈ নাই। বিগ্যাশিক্ষার ক্ষেত্র হইতে 
বিচারালয়ে- রাই-সংক্রাত্ত সকল ব্যাপারেই ইসলামের 
নীতি প্রবর্তিত হইতেছে । “হিন্দুদের ইসলাম প্রীতি লইয়! 
এই ক্ষেত্রে বসবাসের বাধা যে ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে, 
* ভাহ। স্পষ্টই প্রত্যক্ষ হয়। 
ব্যবগ্থা স্ুচারুবধপেই পাঁকিস্থানে চলিয়াছে। ক্কুলের 
ছাত্রগণ উৰ্দ, শিক্ষা করিয়া ইসলাম প্রীতি দেখাইতেছে। 
পাঠ্যপুত্তকগুলি ইসলামী সংস্কতিপূর্ণ। যখন আঁমাদের 
রাষ্ট্রধুরম্বরগণ ইসলাঁমধন্মী্দের ' জন্ভ ভারতের এক খণ্ড 
বিসম্ন দিয়াছেন, সেই খণ্ডে ইসলামধর্শ্বের প্রতিষ্ঠা যে 
দৃঢ় করিতে হইবে, সে দিকে প্রতোক মৃপলমাঁন দৃঢ় সঙ্কল্প 
লইয়াই চলিয়াছে। পাঁকিদ্বানের হিচ্দু অধিবাঁপীদের 
বুঝিতে হুইবে তাহার! আর ভারতবাঁপী নচেন, মুসলমান 
রাজ্যের, প্রন্জী। এই চেতনা ক্রমেই পাকিস্থানী, হিন্দু 
অধিবাসীদের মধ্যে জন্মিতেছে ।--- £ 


£ 


ভাঁরতরাষ্ট্রের রেল-সমূহ 


স্বাধীনতার দ্বিতীয় বাধিক উপলক্ষে কেন্দ্রীয় গবন্মেন্টের 
প্রচার বিভাগ ভারতরাষ্ট্রের রেলসমূহের একটি কাঁ্ধ্যবিবরণী 
বিলি করিয়াছেন। দেশবিভাগের পর রেলযাজ্জীর সংখ্যা 
কমিয়া যায় ; নিয়মনিষ্ঠ ট্রেনের সংখ্যা শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস 
পান্ন। এই বিবরণ্ীর হিসাবে দেখ! যায় যে, নিয়মনিষ্ঠা 
ফিরিয়া আপিয়াছে। সেই হিসাবটা তুলিয়া! দিলাম ? 
“সময়াহব্ী ” ট্রেনের শতকরা হিসাব 


ব্রড গেজ 
ll ১৯৪৮ ১৯৪৯ 
১1: মেল ট্রেন ৪৫৯ ৭৫১ 
হ। মিক্সড ট্রেন ৬৩৮ ৭৫৮ 
৩. সুবারবন ট্রেন ৭১৫ ৮৩৭ 
,৪। প্যাসেঞ্জার ট্রেন . ৫৪8. . ৭০৫. 
চর 


ইসলাম-জগৎ গড়িয়া তোলার . 


লা 


8৪০ 





আর একট] সংবাদে আঁমরা সকলেই আশ্্ধ্যাম্বিত হইব-_ 

১৯৪৮-৪৯ সনে ভাঁরতে রেলযান্রিগণ ৩,৭০০ কোটি 

মাইল ভ্রমণ করেন । যুদ্ধের পূর্বে এই সংখ্যা ছিল ৮০ 
লক্ষ মাইল । 


রেলে দ্রমণ করিবার প্রয়োঁজ্রন ও স্পৃহ) কেন এরূপডাবে 
বাড়িয়া গিয়াছে, এই বিষয়ে গবেষণ| করিলে আমাদের জীবন- 
যাঞ্রার নুতন পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ কর] যাঁইবে। 


মাল চলাচলের পরিমাণ-বৃদ্ধির একটা হিসাব এই 
বিবরণীতে দেখিলাঁম। ১৯৪৮ সনের জুলাই হইতে ১৯৪৯ 
সনের জুন পর্য্যস্ত প্রতি মালে গড়পড়তা মাল বোঝাই ওয়াগনের 
'জংখ্যা বাঁড়িয়া ৩,১৫,২৫৪ হয়। এ সময়ে মিটার গেজ 
লাইনে গড়পড়ত! ওয়াগনের সংখ্য! ১,৫১,২৭৮ হইতে বাড়িয়! 
১,৬৩,৬৮৫ হয়। “১৯৪৯ সালের মাঁচ্চ মাসে ব্রভ গেজ লাইনে 
৩,৫৫,৩৫৯ খানি এবং মিটার গেন্ লাইনে . ২০৩,৮৯৮ খাঁনি 
ওয়াগন ভর্তি করা হয়। 


দেশ বিভাগের পূর্ব্বে ১৯৪০-৪১ সনে প্রতিমাসে ব্রড গেঞ্জ 
লাইনে গড়পড়তা ৪,২৩,৮৮৯ ধামি এবং ২,০৮,৫৮৫ খাঁনি 
ওয়াগনে মাল বোঝাই কর! হইত । 
কিন্ত এই হিসাবে সন্ধষ্ট নয়। যখন রেল বিভাগের অসাধুতা 
, কমে নাই তখন অবস্থার স্থায়ী উন্নতি হইয়াছে এই কথা মনে 
করিবার কোঁন কারণ নাই । রেল বিভাগের কর্তার! কিন্ত 
আঁমাঁদের ভরস! দিতেছেন ঃ 


রেল চলাচল ব্যবস্থার সর্ববাঙ্গীন উন্নতির জন্ভ বিদেশে 
যেসকল সাঁসরপ্রামাদির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে সেগুলি 
আনিয়া গৌঁছিলে এবং নূতন লাইন প্রতিষ্ঠা ও ঞ্টেশন 
সম্প্রসারণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে অবস্থার আরও উন্নতি 
হইবে বলিয়া আঁশ! কর! যায়। বিদেশে মোট ৭৬০ 
খানি ব্রত গেজের ও ২০৩ খানি মিটার গেজের ইঞ্জিন 
প্রস্তুতের অর্ডার দেওয়া! হুইয়াছে। উহার ভিতর বর্তমান 
বংসরের জুন মাসের প্রারন্ত পর্য্যন্ত ২২০ থানি ব্রড গেন্ব ও 

-. ৩৩ খানি মিটার গেজ ইঞ্জিন ভারতে আসিয়া পৌছিয়াছে। 


বাংলা ও আসাম রেলওয়ে 
ভারত বিভাগের পর বাংল! ও আঁপামের রেল লাইনগুলির 
নুতন ভাবে যে বিজি-বন্দোবস্ত হইয়াছিল এখন দেখা 
যাইতেছে তাহ! ভারতীয় স্বার্থের অমুকুল হয় নাই। আসাম 
রেলওয়ে আলাঁদ] করিয়া গৌঁছাঁটিতে উহার হেড কোযরার্টার্স 
করিবার সময়েই এখানে প্রতিবাদ হইয়াছিল যে, কলিকাঁত! 
হইতে হেড-কোঁয়াটাস সরানো রেলের পক্ষে পরিণামে 
অঙসুবিধাজ্নক এবং অযথা অর্থব্যয়লাপেক্ষ হইবে। ইহা 
লইয়া সংবাদপতে আলোচনাও হুইয়াছিল। আসাম রেল 
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দেশের ব্যবদায়ীশ্রেণী 


গ্রবাদী. 


চে 
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আলাদা করিবার পক্ষে এই যুক্তি দেওয়] হইয়াছিল যে, ভারত 
বিভাগের ফলে আঁসাঁমের সহিত ভারতীয় ইউনিয়নের রেল- 
সংযোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রতিবাদে বল! হয় যে, 
এ সংযোগ স্থাপনের কাজ ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই 
আরম্ভ হুইয়া গিয়াছে, ছুই বৎসরের মধ্যেই উহা! সম্পূর্ণ হইবে, 
সুতরাং কলিকাতা হইতে-হেড-কোয়ার্টান“সরাইবার প্রয়োজন 
নাই৷ তাহা ছাড়! আগাম রেলের একাউন্টপ এবং কমাপি- 
য়াল বিভাগ কলিকাতায় থাকিয়া যায়, সুভরাং অল্প, আর 
কয়টি বিভাগের জন্ত হেড কোঁয়ার্টার্স গৌহাঁটিতে টানিয়া ন 
লইয়া গিয়! আঁসাম রেলকে একটি রেলওয়ে ভিদ্রিক্টে পরিণত 
করিলেই চলে । এই যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব কয়েকজন প্রাদেশিক 
স্বার্থকাঁমী এবং ব্যজিগত স্বার্থপর লোকের চেষ্টায় ব্যর্থ হয় 
এবং আসাঁঘ রেল একটি স্বতন্ত্র রেলওয়ে ইউনিট হিসাবে গঠিত 
হয়। আসাম রেল ঘাটতি রেল, বহু কোটি টাকা উহাতে 
লোকসান হয়। কলিকাতা হেড কোঁয়ার্টার্সে উহার স্থান 
রহিয়াছে তৎপত্বেও গৌহাটিতে বছ কোটি টাক] ব্যয়ে নূতন - 
হেড কোদ্সার্টা্” নির্মাণের চেষ্টা আন্ত হুয়। বনগাইগীওয়ে 
প্রায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নূতন ওয়ার্কশপ মিরা 
আয়োজন চলিতে থাকে, 

" এখন আসাম রেল সংযোগ সম্পূর্ণ হইয়াছে, আসাম এখন ২. 
আর ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে রেল সংযোগে. বিচ্ছিন্ন নহে । 
সুতরাং ছুই বৎসর পুর্বে যে যুক্তিতে আসাম রেল আলাদা 
কর হইয়াছিল এখন তাঁহার কোন প্রয়োজন নাঁই। 

এই বন্দোবস্তের ফলে বেগ্গল-আদাঁম রেলওয়ে তিন টুকর! 
হইয়া যাঁয়। এক অংশ যায় আসাম রেলে, দ্বিতীয় অংশ 
অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের মালদহ, দিনাজপুর লাঁইনগুলি যায় 
অযোধ্যা-ঘ্রিছত রেলের অধীনে এবং শিয়ালদহ এলাকা! ঈষ্ট 
ইত্ডিয়ান রেলকে দেওয়! হয়। এই বন্দোবস্তের ফলে ভারতের 
পুর্ব সীমান্তের রেল লাইনগুলি তিন টুকরা! হইয়]. তিন কর্তার 
অধীনে যাওয়ায় সামরিক দিক দিয়াও ক্ষতির আশঙ্কা দেখা 
দিয়াছে। প্রদেশ হিসাবে বাংলার ক্ষতি হইয়াছে অপুরণীয়। 
আসাম রেল আলাদা হইয়া গৌহাটিতে হেড অফিস যাওয়ার 
পরে সেখানে বাঙালী কর্মচারীরা আক্র'ন্ত হন এবং. অল্প 
দিনের মধোই উচ্চপদস্থ প্রায় সমত্ত বাঙালী কর্মচারী বদলী 
হন। আদাম রেলের জন্ একটি পৃথক রেল সার্ভিদ কমিশন 
গঠিত হয় এবং একজন বাঙালী বিরোধী অসমীয়কে উহার. 
চেয়ারয্যান করা হয়। 
প্রবেশ রোধ করিবার ব্যবস্থ! হয় । 

কাচড়াপাড়ায় রেলের একটি স্বহৎ ওয়ার্কশপ আঁছে। ভৎ- 
সত্বেও আসামে বনগাইগীওয়ে প্রায় ১৫কোটি টাক] ব্যয়ে একটি 
নুতন ওয়ার্কশপ নির্মাণের আয়োভ্বন হইতেছে । ইহা সম্পুর্ণ 
অনাবগ্কক ব্যয়।. আসাম সংযোগ লাইন সম্পূর্ণ হওয়ার 


নিয়ন পদেও এই ভাবে বাঁঙালীর ”” 


শি 
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পর আসাম রেলের গাড়ী ইদ্রিন এখন কীঁচড়াপাড়ায় 
আন যায়। 'ব্রড গেজ লাইনের উপর মিটার গেন্ধ মাপের 
একটি মাত্র লাইন পাঁতিলেই সব্রাসরি কীঁচড়াঁপাঁড়ায় গাড়ী 
আনা যায় । দৈদপুর ওয়ার্কশপে মিটার গেজ গাঁড়ী পাঠানোর 
এই.বন্দৌবস্তই আছে বলিয়া! আমর! শুনিয়াছি।, 


‘সামরিক গুরুত্বের দিক দিয়াও ভারতের পূৰ্ব সীমান্তের 


রেল লাইনগুলি একটিমাত্র কন্টেশলের অধীনে থাকা উচিত। 
বর্তমান ব্যবস্থায় তিনটি আলা! কণ্টেলি আঁছে_-গৌহাটি, 
গোরক্ষপুর এবং কলিকাতা । ইহার ফলে যুদ্ধের সময় সামরিক 
গাড়ী যাতায়াতে বিদ্ধ ঘটিতে পারে । সাধারণ এবং স্পেশাল 
ট্রেন টাইম-টেবিলের ভিন কণ্টোলের জন বাঁধা পাইতে 
পারে; সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ইহ! নিতাস্.অবাঞ্ছনীয়। 

_ আসাম সংযোগ লাইন সম্পূর্ণ হওয়ার পর বেঙ্গল আসাম 
রেলকে পুনরায় পুর্বববৎ এক -কণ্টে লের অধীনে কলিকাতা 
হেড অফিসে রাখিবার পক্ষে কোন বাঁধ! নাই এবং সর্ব 


" সময়ের জন্য ইহাই সুবিধাজনক ও বাঞ্ছনীয় | . 


- দিকে লক্ষ্য বাঁধিয়া! গঠিত হইয়াছিল । 


Ee 


* একেবারে নুতন করিয়] ঢালিয়া সাঁজ! দরকার । 


- কলিকাতা হাইকোট সংস্কার 
ক্লিকাঁত! হাইকোর্ট বহুকাল পূৰ্ব্বে ইংরেন্ডের সুবিধার 
টহাঁর আকারও সেই 
হিসাবে নির্দিষ্ট হইয়াছিল । এখন কলিকাত। হাইকোর্টের 
এলাকা কমিয়া আগের এক ষষ্ঠাংশে পরিণত হইয়াছে এবং 
বিচার পণ্চতির পুত্বনে] নিয়ম মানিয়া চলিবার দিনও শেষ 


হইয়াছে। উহার আমূল সংস্কার এখন আবশ্যক' হুইয়া' - 


উঠিয়াছে। সুখের বিষয়, ডাঃ বিধান রায় এবিষয়ে অগ্রণী 
হইয়াছেন এবং একটি বিলের খসড়া. প্রস্তুত হইয়া উহা - 
বিবেচনাধীন রহিয়াছে। এই সংস্কারের আবম্তকতা সন্বন্ধে 
এখন আর ধি-মত নাই বলিয়াই আমাদের মনে হয়। পদ্রান্তরে 
হাইকোর্টের ব্যয়বাহুল্য সম্বন্ধে একটি হিপাব প্রকাশিত 
হইয়াছে । উহা! এখানে উদ্ধৃত হুইল £ 

ফলিকাঁতা হাইকোর্টের এলাঁক1 আগে ছিল -সমগ্র বাংলা, 
আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ । একে একে সবই গিয়াছে, 
এখন বাকী আছে. শুধু এক-তৃভীয়াংশ বাংলা । ইহার জগত 


পূর্বের ভাঁয় বৃহৎ হাইকোর্টের প্রয়োজন আর আছে কিন! 


খঁরচের দিক দিয়া এট! যেমন দেখ! দরকার, তেমনি  হাই-: 
কোর্টের যে গঠনপ্রণালীর ফলে এতদিন সেখানে .বড়- 


লোকদের সুবিধ! এবং গরীবদের অঙ্ুবিধ! হইয়াছে তাহারও 


পরিবর্তন আবশ্যক) হাইকোর্টের ‘অরিজিনাল জুরিসডিকশন’ 
পূর্ববঙ্গ এবং 
আসাম চলিয়] যাওয়ায় আপীল বিভাগের কাঁক্ও অনেক 
কমিয়া গিয়াছে, সেখানেও ব্যস্তসক্ষোচের ক্ষেন্্ যপ্রেষ্ট আছে । ' 

কলিকাতা] হাইকোর্টে বর্তমানে ১৭ জন অজ আছেন, 


গত বছরও ছিলেন ১৫ জন। 
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৬০০০২ টাকা, অন্ত্রের ৪০০০৩ টাকা; 


‘১২,০০০ টাকা ইত্যাদি । 


' চীফ জাষ্টিসে্ন মাসিক বেতন 


মোট বেতন 
৮১১২,০৪০২ টাকা । ইহার উপর সাহেব জন্দরদের বিলাত 
যাওয়ার খরচ আঁছে ৪০০০২ টাক । আর্দিম বিভাগে গত 
বছর ছিলেন ১১ জ্বন রেজিষ্রীর, ডেপুটি রেবিধ্রার প্রভৃতি; 
এলাকা এবং কাজ কমিবার পরও ইহাদের সংখ্যা আর এক 
জন বাড়িয়াছে। ইহাদের বেভন ২০০০২ টাকা! ও তন্নিয়ে ; 
মোট বেতন ৯৫০০০ হাজার টাক1। ইহার উপর আছেন 
এক জন ১৮০০২ টাক] বেতনের অফিসিয়াল রেফারি এবং 
তার এক জন ৭৬০-১০০০২ বেতনের সহকারী । এই ছুই 
জনের বেতন বাবদ বছরে খরচ ৩১,০০০ টাক|। এই বিভাগে 
গত বৎসর ছিল ৫ জন দোভাঁষী ও অনুবাদক; এবার হইয়াছে 
১০ জ্বন। ইহাদের মোট বেতন ৪১,০০০ টাকা'। ১৭০ জন 
সহকারী কর্মচারীর মোট বেতন ২,৪৫,০০০ টাঁকা। (গত 
বৎসর অপেক্ষা ১ জন কম)। ৬৯ জন চাপরাসী (গত বৎসর 
অপেক্ষা ২ জন বেশী)। এর উপর অস্থায়ী কর্মচারীদের 
অন্ত বরাদ্ব ২৯,০০০ টাঁকা। এই বিভাগের. কর্ণ্মচারীদের 
বাড়ীভাড়া ৩৯,০০০ টাকা! ; মাগ গি ভাতা ১,৪৫,০০০ টাকা, 
রেশন না নিলে নগদ ভাঁতা ১৩,০০০ টাকা, .নকলনবিশদের 
পারিশ্রমিক ৭২,০০০ টাকা এবং ইহাদের মাগগি বোনাস, 
আদিম. বিভাগের রেৰিস্্রীরের 


আঁপিসের মেটি খরচ ৮,২০,৭৮০ টাক! এই-বিভাগে 


. কলিকাতার হাইকোর্ট-এলাকার অন্তভূর্ি বড় দেওয়ানী 


মামলা হয়, তার কোর্ট ফী বাবদ আয় কত হয় তাহা বাজেটে 
আলাদা দেখানে| হয় না।. আমর যত দুর জানি.তাহাতে 
মনে হয় ইহার আয় খুব কম, কারণ হাইকোর্টে আদিম 
‘বিভাগে যত টাকার মামলাই হউক ন! কেন কোর্ট ফী বড় 
জোর ৩০৬ টাক! লাগে। সাকুলার রোডের বা মারাঠা 
ডিচের অপর পারের মামলা ১যায় আলিপুরে, সেখানে যত 
টাঁকার মামলা তাঁর উপর ফী লাগে, তাহার পরিমাণ যথেষ্ট 
বেণী। হাইকোর্টের আদিম বিভাগে কোর্ট ফী বাবদ ষে. 
টাকা.সরকারে আসিবার কথা, প্রকৃতপক্ষে সেই টাকাটা যায় 
সলিপিটরদের পকেটে । একদিকে গঙ্গা ও আরাঠা ডিচ,, 


“বাকী তিন দিকে সাকুর্ার রোড-_শুধু মাত্র এই চত্বরটুকুর অন্ত 


এত টাঁকা ব্যয়ে একটা আদি বিভাগ রাখিবার আবন্তকতা 
কি? কলিকাত।| কর্পোরেশনের সমগ্র এলাকাকে আদিম 
বিভাগের অন্ততু্ত করিয়! উহাঁতে সিটি সি গঠন কর! 
যাইতে পারে। ঃ 


হাইকোর্টে একটি “ইংলিশ ল’ অফিসার’ বিভাগ আছে। 
১জন এডভোকেট জেনারেল, বেতন-২,০০০ টাকা, ২ জন 
্টাঞ্ডিং কাঁউন্সেল, বেতন ছুই জনের বছরে ১৮,০০০ টাকা, 
১জন গবন্মেন্ট সলিপিটর়ী, বেতন বছরে ২২,০০০ টাকা । এই 
বিভাঁগটির মোট খরচ ৭৪,১০০ টাকা 


৪৯২ 5, 
হাইকোর্টের : আঁদিম স্থিভাঁগের এই সমস্ত অনাবপ্তক ব্যয়- 
বাহুল্য এখন .আর কেন থাকিবে ? বোস্বাইয়ের স্থাঁয়-সিটি 


" কোর্ট করিয়া দিলে অনেক খরচ কিয়] যায়, সাধারণের 


ুবিধা হয় এবং অরকারের আঁর ৫০.৬০ লক্ষ টাকা বাড়িয়া 
যায়। জ্রমিদারী উচ্ছেদের জন্ত অনেক আন্দোলন চলিতেছে, 
অথচ এটণাঁ সলিষিটার প্রথার অবসান যে তাঁর চেয়ে কিছু 
মাত্র কম কাম্য নয়, একথাটা আমরা ভুলিয়া! যাইতেছি কেন ? 
'লালগোপাল মুখার্জি, ' প্রযদাচরণ ব্যানার্জ্জি; বিচারপতি 
রাণাড়ে প্রথম জীবনে সাব-জর্ষ ছিলেন। এখনও এমন 
অনেক সাব-জ্ব্ত আছেন যাহার! জুযোথ পাইলে হাইকোর্টের 
ভুজন্রপে খ্যাতি 'অন্ধন্ব করিতে পারেন । সুতরাং সাব 
জ্জদের লইয়া মিটি কোর্ট গঠন করা তো যাঁয়ই, হাইকোর্টের 
জদ্রীয়ভীত্তে এখব আর ব্যারিষ্টার ও মাই, ঘি. এম, অ| দিয়া! 


প্রবাল 


১৩৫৬ 
পাবলিক ts যদি বড় বড় কনার মামলা 
চীলাইতে পরেন, তবে শংরেই বা চলিবে না কেন? 
শিয়ালদহ' ষ্টেশনে খুন হইলে বিচার হইবে আলিপুরে, “আর 


" একশ’ গঞ্জ দূরে বৌবান্ধারে খুন হইলে তাহার -ভল্ভ হাইকোর্টে - 


যাইতে হইবে ইহার মধ্যে কোন যুক্তি নাই।, এই বৈষম্য, 
এবং অনাবশ্যক ব্যনবাছল্য যত শীগ্ব. দুর হয় ততই ভাল । -. 


শুধু জুরীদের টিফিনের পয়সা বন্ধ করিয়া আর কতটা! ব্যয় 


ঘেখানেও গুনে! অধিন্ত “দাব-্ডছ, হেল] শত -গ্রভৃতিকে . 


দওয়া যাইতে গাঁতে। ভাঁঃ বিধান দায়ে আঁদলে ভিম ভর 
আই-পি-এপফে হাইকোর্টের জধ্য কর] হইয়াছে, ইহার ফোঁন 
প্রয়োজন আছে বলিয়া এখন আঁর .লোকে মনে করে না। 
ব্যারিষ্টার এবং এডভোকেট, এই ছুই কৃত্রিম শ্রেণী ইংরেজ 
গবন্বে্ট করিয়! গিয়াছেন, তাহ! একেবারে দুর হওয়া! 
আবশ্যক এবং তাঁহাদের ফী এখনকার স্তায় লক্ষপতি এবং 
ব্যাকমার্কেটিয়ারদের উপযুক্ত" আকাশচুম্বী না হইয়া. মানুষের 
দেয় ক্ষমতার সীমার মধ্যে নামিয়া আসা উচিত । 

_ কলিকাতার ইংরেঙ্গ ব্যারিষ্টারদের- সম্বন্ধেও আমাদের 


নিয়ম বদলাইবার' সময় আসিয়াছে। লগ্নে এখানকার 


কোন এডভোকেট গিয়া প্র্যাকটিস করতে পারেন না, তাঁছাকৈ 


' ব্যারিষ্ঠারি পাস করিতে হয় । এইটুকু মার সুবিধ! তাহাকে 


দেওয়া! হয় যে, তিন বৎসরের বদলে তিনি ছুই বৎদরে পরীক্ষা 
দিতে পাঁরেন। আমাদের এভভোকেটদের বিলাতে প্র্যাক- 
টিসের অবাধ অধিকার যদি না দেওয়| হয় তবে বিলাঁতে পাঁপ 
ব্যারিারদেরও এখানে অবাধ প্র/াকটিসের সুবিধা বন্ধ করিয়া 


' দেওয়া দরকার । চার্টার্ড একাউপ্ট্যান্টস আইনে একাউন্ট্যান্টদের 
" সম্বন্ধে এই পারস্পরিক আদান-প্রদানের ব্যবস্থ! হইয়াছে । 


এ বিষয়ে হায়দরাবাদ যে দৃঢ়তা দেখাইয়াছে তাহা আমাদের 
অন্থসরণযোগ্য । আমাদের দেশ হইতে অতঃপর বিলাঁতে 


সঙ্কোচ হইবে ? 

কলিকাতা! হাইকোর্টের চীফ জটিল ইংরেজ ; ভারতবর্ধে 
আঁর কোন হাইকোর্টে ইংরেন চীফ জারির নাই। এই কলঙ্ক 
বাংল! এক! বহুন করিবে কেন? 

জাহাজের ব্যবসায় ও নাবিক বৃত্তি 

গত সপ্তাহে ফেরী শিল্প ও সরবরাহ সচিব ভাঙ্গার 
শ্রামাশ্রদার স্ুখোণাধ্যায় ভলিকাভা অগরীর জাহান্যাটা্ঘ 
কোন ভাহাভী বাধদায়ী প্রতিষ্ঠান ফর্তৃষ্ণ অনুচিত এক সততায় 
ভারতরাষ্রের জাঁাজী ব্যবসায়ের, নান! অসুবিধার কথা 
আলোচন! করিয়াছিলেন । বিদেশী ডাহাব্ধী প্রতিষ্ঠানের 


. নানাবিধ অষ্তায় প্রতিযোগিতা ও তাহাদের -যুগ-ুগ্র-ব্যাগী 


সপ 


১ বন্দরের সব কাহ্ধই অচল হইয়া থাকিবে । 


ব্যারিষ্টারি পড়িতে পাঠানে! একদম বন্ধ করিয়! দেওয়া উচিত, 


ইহাতে লিং অপচন্নও অনেক কমিবে। -: টু 


কলিকাতা হাইকোর্টে একটি ফৌজদারী বিভাগ আঁছে। 
হাইকোর্টের এলাকার সেসন-সোঁপর্দ মামলার বিচার সেখানে 
হুয়।- তাঁর জন্ভ ৪০০০ টাকা বেতনের একজন জজ, ঠাণ্ডিং 
কাউন্সেল, জুনিয়ার ষাণ্ডিং কাউন্দেল, পাবলিক প্রসিকিউটার 


প্রভৃতি ব্যয়বাছল্যের কি প্রয়োদ্বক আছে? আলিপুরে 


সেসন জজ বা অতির্িজ্ত সেসন জঙ্জদ্রে আদালতে একজন- 
টি 


অবস্থার কথারও তিনি উল্লেখ করেন। 


একচেটিয়া ক্ষমতার অপব্যর্হারের উল্লেখ করেন। প্রতি বিষয়ে 
পাশ্চাত্য দেশসমুহের শিল্প, বিজ্ঞান ও কৌশলের নিকট... 
আমাদের হাতধর! হইয়া! থাকিতে হইতেছে; এই অগ্বাভাবিক' 
ভারতরাই করিৎকুর্শ্বা 
ও ভৎপর হইলে ; অদূর ভবিষ্যতে এই অবস্থার প্রতিকার 
হইবে। . 
ভারতরাধ্রের নাগরিকব্ন্দকে তা পটু করিবার 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে ডাঃ মুখোপাধ্যায় কিছুই বলেন নাই। কলি- 
কাতার বন্দর ও জাহান্ব-ঘাটায় সামা একটু চলাফের! 
করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক ভারত- 
রাষ্ট্রের জাহাতী ব্যবসায় চালাইতেছে ; ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক 
“খালাসী”রূপে ভারতরাধ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দরের শ্রমবহুল সর 
কাঁ চালাইতেছে ; তাঁহার! হাত গুটাইলে কলিকাঁতার 
এই অস্বাভাবিক 
অবস্থা! বুঝিবার- জন্য কোন, বিশেষ অমুসম্ধানের প্রয়োজন 
হয়না। ". টী 
দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেকার সমস্য! বিরাটরূপে 
দেখা দ্রিতেছে ; জমিহীন মদুরের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। 
এই কোটি কোটি বেকার লোককে ভারতরাধ্রের কর্তৃপক্ষ" 
নাবিক-বৃত্তির নুতন উপায়ের পথে দ্রুত পরিচালিত করিতে. 
পারিতেছেন না__এই প্রশ্ন আমরা করিতে চাই। সম্প্রতি 


" “Inland Water Transport” নামক একটি কমিটি সরকারী 


ভাবে গঠিত হইয়াছে আমর! জানি। কিন্তু তাহার কার্ধ্য- 
ক্রম সম্পর্কে কোনও বিবরণ ঘামর! পাই নাই । ME 


পা 
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আশ্বিন 


বিবিধ প্রসঙ্গ ভিয়েটনামে যুদ্ধ 


৪৯৩ 





এই প্রসঙ্গে বিদ্যাতের একখানি সচিত্র পঞ্জিকাঁয় একটি 
ছবিতে ওঁ দেশের জাঁহাজী ব্যবসায়ীদের উদ্যোগ-আয়োজন 
দেখিয়া নিজেদের অবস্থার কথ] ন! ভাঁবিয়। পারিনা না। 


জাহাজ কোম্পানীর নিজের! উদ্ভোগী হুইয়! ১৫ হইতে ১৮২ 
বৎসরের কিশোরকে হাবিক-বৃত্তিতে শিক্ষা দিয়া থাকে । 


পর্চায়েৎরাজ . 

যুক্তপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েং-রাজ প্রতিষ্ঠার-আয়ে'জন- 
উদ্ভোগ সম্পূর্ণ হইয়াছেন ১৯৪৭ সালে এতছুচ্ষেক্টে আইন 
পাল হ্য়। গত ফান্তুন-চৈত্ৰ মাসে গ্রার্থ-পঞ্চায়েতের সত্য 
নির্বাচন শেয় হইয়াছে । এই প্রদেশে -১,১৪,২১৫টি খ্রাম 
আছে? প্রদেশের লোকসংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লক্ষ । তিনশ্চারিটি 
গ্রামকে কেন্দ্র করিয়] একটি গাও সভা! প্রতিটিভ হইতেছে $ 
ভার সংখ্যা প্রায় ৩৫,০০9 প্রীন্তবস্ুক্ক সকলেই তাঁহাদের 


অন্ত ; এইন্তণ সভোন্ত সংখ্য ২ কোটি ৭৩ দক্ত ২০ হাঁজাতে 


উপর | গাঁও-সভার টৈমলিন দীর্খা চালাইবার গুষ্ভ খ্রাম- 
পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; তাঁহাদের সংখ্যা ৩৪,৭৫৫ 
প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতের সভ্য-সংখ্য! ৩০ জন হইতে ৫১ জন। 
এই গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভ্য-সংখ্যা ১৩ লক্ষ । 

বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রামকে একেবারে ত্যাগ করিয়- 


০ছেন। বাঙালী, মাস্রাজী, যারাঠীদের হধ্যে এই শহ্রমুখী ভাব 


ax, 


সব্ধপেক্ষ! প্রবল ; কাঁরণ তীহাঁরাই সৰ্বপ্ৰথমে ইংরেজী শিক্ষা 
উৎসাহের সৃ্তি গ্রহণ করেন। অন্তান্ লেকিস্মট্টির মধ্যে 


গ্রাম-পঞ্চায়েতের পরীক্ষা চলিবার পর কি-ইহাদের মধ্যে এই .. 


ব্যবস্থা! চালু হইবে? বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যুখপাত্তরূপে 
ডাঃ ভীমরাঁও আঁব্বেদকারের নাম করা যায়। তিনি গণ- 
পরিষদের এক অধিবেশনে প্রাচীন ভারতের গ্রাম্য-সযাজ 
ব্যবস্থার অকুণ্ঠ নিন্দা করিয়াছিলেন। প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্বের 
কিন্ত রবীন্দনাথ এই ব্যবস্থার প্রশংসা করিয়া সেই আদর্শ 


ফিরাইয়া আনিবার প্রস্তাব ভাঁছার “স্বদেশী সমাজ” প্রবন্ধে - 


করিয়াছিলেন। সেই সভার সভাপত্তি ছিলেন অরমেশচন্দ 
দক্ত। তাঁরপর গান্ধীজ্দী এই ব্যবস্থাই তাহার শ্বরাজ্ের আদর্শের 
ভিত্তি করিয়াছিলেন । বর্তমান কালে রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ 
করাইয়। দিতে চাই। যুক্তপ্রদেশে পঞ্চায়েত-রাজ প্রতিষ্ঠার 
সময়ে তাহা একান্ত প্রাসদিক £ - 
আমাদের ঘেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাঁজ্যরক্ষ|। এবং ৎ বিচাঁরকার্ধ্য 
রাজ] করিয়াছেন ; কিন্ত বিদ্যাদান হইতে অলদান পর্য্যন্ত 
সমস্তই সমাদর এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত 
= নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাঁজত্ব আমাদের 
দেশের উপর দিয়! বন্তার-মতে| বহিয়! গেল, তবু আমাদের 
সমাজ নষ্ট, করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ীছাড়। 
করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাঞায় লুড়াইক়ের অন্ত নাই__ 
কিজ্ত আমাদের মর্্রায়মাণ বেধুকুঞ্জে, আমাদের আম- 


_খতি-পরিণতি সম্বন্ধে একটি, প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 


কাঠালের বনচ্ছায়ায় দেবাঁয়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা 
. স্থাপিত হইতেছে, পুফরিমী খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় 
গুভক্করী-কষাইতেছেন, টোলে শান্তর অধ্যাপনা বন্ধ নাই, 
চত্বী-ষগুপে রামায়ণ-পাঠ হইতেছে এবং কীর্ভনের আঁরাঁবে 
পল্গীর প্রাণ মুখরিত । সমাজ বাঁছিরের সাহায্যের অপেক্ষা 
রাখে নাই এবং বাঁহিরের উপ্রবে শী-ভ্রষ হয় নাই । 


মার্কিনী সংবাদপত্রে বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচন! 


“নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স” ক কানে উর 
এক জন মার্কিন পর্যটক মিঃ মার্টিন বর্তমান বঙ্গ-সাঁহিত্যের 
ভাঁহার্ন 
কিযদংখের অন্থবাঁদ পাঠকবর্ণের ঘবগতির জবন্ত তুলিয়া দিলাম ২. 

ধ্থত্ বিল বৎমন্ ঘাবৎ বাংলা ডাঁয়ার মধ্যেই ভাৱতীয় 
“লাছিত্যেন্ন শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি গ্রফাণগ পাঁইয়াছে। .. 

ধ্যর্ডঘামে ভারতীয় পাঁহিত্যের উপর ছইটি বিভিন্রযখী . 
ব্াদমৈতিক প্রবাহের 'আঁথাত পড়িয়া ইহাকে বেশ 
ধাঁনিকটি| বিপর্ধ্যন্ত করিয়া দিয়াছে। একদিকে কয়ানিরা 

' চায় সাহিত্যকে তাঁহাদের নিজেদের আদর্শের ছাচে গড়িয়া 

তুলিতে ; অন্থদিকে কংগ্রেপপন্থীরা চায় সাহিত্যের মধ্যে. 
-অতিমামায় দেশপ্রেমের রং চড়াইতে। ইহাতে কবিতা, 
গল্প এবং সমাঁলোচন1---সব কিছুতেই আজকাল যেন কোঁন- 
না-কোন রাজনৈতিক মতবাদের ছাপ লাগিতে দেখা যায়। 

“ভারতীয় সাহিত্যে ভারতের পুরাতন বিষয়বস্তসমূহ 
বর্ন করিয়া তৎপরিবর্তে এলিয়ট, প্রাউ& এবং ভয়েস, 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের অনুকরণ প্রচেষ্টায় 
মাঝে মাঝে যে বাধার হৃষ্ট হয় তাঁহা নেহাতই একটা 
সাময়িক ব্যাপার । 

“আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক 
মতবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ । অদূর ভবিষ্যতে এমন' এক 
দিন আসিবে -যখন আর এইরূপ ঘটবে না এবং. যখন 
ভারতীয় এবং পাশ্চাত্যের সাহিত্যিক এতিহাুলি সবই ' 
এক ছাচে ঢালাই হইয়! পারম্পরিক সংগঠনের কাছে 
নিযুক্ত হইবে !” - 
এই “এক ছাঁচে ঢালাই” সাহিত্য কি বস্তু হইবে, তাহা 

দেখিবার বিষয় ৷ বিশ্ব-বোধের নুতন অঙ্ভূতি ভারতীয় মনের 
উপর কিছাঁপ ফেলিবে, এবং তার প্রতিক্রিয়ার ভারতীয় 
সাহিত্য কি কূপ ধারণ করিবে, তংসম্বন্ধে কল্পনা কর! কঠিন । 
.ভিযেটনামে যুদ্ধ 

ইন্দোনেশিয়ার . স্বাবীনতা-সংগরামের একটা. “গতি” 
হইতেছে । ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তার সঙ্গে ভাচ সাত্রাজ্যবাদের 
যুদ্ধ প্রায় ২৮ মাঁদ চলার পর সম্মিলিত জাঁতি-সঙ্ঘ এই সমস্তার 
গুরুত্ব উপলদ্ধি করে, এবং ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্রের সভা 


858 - 


শ্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু ইন্দো-চায়নায় ফরাসী সাত্রাজ্য- 
বাঁদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম ১৯৪৫ সালের আগষ্ট হইতে আজ 
পর্ধাস্ত চলিতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টি দিবার প্রধ্ত্তি কাহারও 
হইল না দেখিয়া আমরা! আশ্পর্ধ্যান্বিত হুইয়াছি। রাঁধ্রনাযরক 
হো-চি-মিন্হ-এর নেতৃত্বে এই যুদ্ধ 'চলিতেছে। ফরাসী 


গবম্মেণ্ট কোটি.কোটি টাক] ব্যয় করিয়াও, লক্ষ লক্ষ ফরাসী - 


সৈ্ত নিযুক্ত করিয়াঁও অবস্থা আয়ত্তাধীনে আঁনিতে পারিতেছে 
না। গত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাদে কাশ্োডিয়্ার ভূতপূর্ব্ব সত্াট্‌ 
বাও-ডাই, অনেক ধন্তাধকির পর ফরাপীর পক্ষ হইয়| ' শেষ 
চেষ্টা করিতে স্বীক্কত হন । সেই চেষ্ঠা বিফল হুইতেছে। সাঁইগন 


প্রভৃতি কয়েকটি শহর ছাড়া কোথাও ফরাসী শাসন-যন্তের 


সাক্ষাৎ পাওয়া যায় .ন!। মার্কিন মুলুকের প্রতিষ্ঠাবান সংবাদ 
পত্রসমূহ পর্য্যন্ত বাঁও-ডাই-এর উপস্থিতির সার্থকতা সম্বন্ধে 
সন্দেহ ও বিরুদ্ধ মত-পোঁষণ করে দেখিতেছি। তবুও সম্মলিত 
KE জাতি-সজ্বের নেতৃত্বন্দ নীরব, নিস্পন্দ হইয়! ধসিয়। আছেন | এই 
নিশেষ্টতা! জাঁতি-সঙ্ঘের মুখে কলর্ক-কালিমা লেপন করিতেছে । 


চীনের অদূর ভবিষ্যৎ 

চীনের বিপর্ধ্যয়ের পর এশিয়াখণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মাঁকিনী 
সংবাদপজে অনেক আলোচনা হইতেছে। এটা স্বাভাবিক, 
কারণ প্রায় গত সাত বৎসর হইতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের 
সাহায্যের জন্থ তার কুবেরের ভাঙার খুলিয়] দিয়াছে । এত 

" সাহায্যের পরও চীনের জীতীয়তাঁবাদী শাসক-সপ্পরদায় াহাদের 
শাদন-ব্যবস্থা অটুট রাখিতে পারিলেন না। ইহার ফলে 
মাকিনের সম্মুখে কর্তব্য গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। 


জেনারেলিসিযে! চিয়াং-কাই-৫শখকে দোষী সাব্যস্ত করিলেও ' 


সাত! পাওয়া যাইতেছে ন|। ওয়াশ্রিংটনস্থ “ওয়াশিংটন ার” 
পত্রিকায় মাকিন মনোভাবের একট! পরিচয় পাওয়া! যায় £ 


বর্তমানে পরিস্থিতি যেক্সপ দীড়াইয়াছে তাহাঁতে মনে ' 


. হ্য় যে বছ বংসর ধরিয়া সমরনায়কবৃন্দ, জাপানী এবং 


- কয়্যুনিদের সহিত যুঝষিবার পর চীন আজ অন্ততঃ 


সাময়িকভাবেও-আভ্যস্তরীণ শাস্তি, এক্য এবং স্বাধীনতা 
লাভের সুয়ৌগ হারাইয়াছে। এখন এই বিরাট দেশটির 
ভাগ্যে বোধ হয় ক্রেমধিনের ভাবেদার: ব্রাষ্ট্রে পরিণত 
হওয়া ছাড়া উপায় নাই! আর ইহার ফলে আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতি যাহ! দড়াইতেছে তাহা এইরূপ £ ভাঁতিসজ্বে 
হুয়তো এখন হইতে চীনদেশ রাশিয়ার পক্ষ সমর্থন করিবে; 


হয়তো! বা চীনের প্রতিবেশী দেশগুলিতে রজ্পতাঁকা- 


বাহীদেল্ন অত্যাচার সুরু হইতে পারে ; হয়তো প্রশান্ত 
“- মহাসাগরের কোন. কোন এলাকায় একট] অনিশ্চিত 
. অবস্থার স্থানটি হইতে পারে ; সেখানকার ইতি ভার- 
« সাম্য পরিবর্তিত হইতে পারে । - 

এই অবস্থার ভারতরাষ্ট্রের, মনোভাব- সম্বন্ধে কোতুতলের 


প্রবাসী 


১৩৫৬- 





অস্ত নাই; এন্সপ আলোচনাও মাঁকিনে দেখ! যাইতেছে । 
একজন মাফিনী সাংবাদিক শ্রীমতী বিজ্রয়লক্মী পঞ্ডিতকে প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন-_-চীনের বিপর্ধ্যয়ের পর ভাঁরতরাষ্ট্রের উপরই কি 
এশিরয়াথণ্ডের নেতৃত্বের ভার আসিয়া পড়িবে না? ভারতরাষ্ট্রের 
দূত অতি সাবধানে উত্তরটি এড়াইয়। গেলেন । চীনের বিপর্যয়ে 


ভারতবাষ্ট্রের নীতির সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন হয় নাই। কর্্ঘ-এ 


ক্ষেত্রে কি করিতে হইবে বা না করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে 


স্থির করিয়া কেহই কিছু বলিতে পারে 'ন|। কারণ ৪৫ কোটি 


লোকের চিন্তা ও কর্মের প্রভাব দুনিয়ার রাষ্ট্রিক ব্যাপারে 
অঘটন ঘটাইতে পারে | - 

শ্রীমতী বিজ্রয়লন্মী পণ্ডিতের উত্তর সাবধানী হইতে পারে। 
কিন্ত আমাদের ব্রাষ্ট্রের তেঞ্জিশ কোটি নর-নারীর মনোভাব এই 
বিষয়ে সজাগ করিয়া তুলিতে ন! পারিলে, আমর] শাঁ্ধিতে 
থাকিতে পারিব ন1। বহুদিন পূর্বে মার্কিনরাষে শিক্ষিত শ্রীকফ- 
লাল শ্রীধরধী একট! উক্তি .করিয়াছিলেন ; 
স্মরণীয় । 
ভাঁরতরর্ধের নয়. কোটি যুদলমানের অশ1-আকাঁজ্ষা তাকে 
মধ্য-প্রাচ্যের কর্মধারার সঙ্গে জড়াইয়া ফেজিতেছে ; অপর 
দিকে তাঁর ভ্রিশ কোটি নর-নারীর হিন্দু-বৌন্ধ ধঁতিহ তাকে 
প্রাচ্যের দিকে টানিয়া লইতেছে। 


বর্তমানে তাঁহা . 
ভারতবর্ষের মন দোটানায় পড়িয়াছে--এক দিকে 


“পাকিস্থান” প্রতিষ্ঠার পর ভারতরাধ্রে মুসলমানের প্রভাব রি 


কমিয়াছে ইহা সত্য ৷ কিন্ত ধর্ম ও সংস্কৃতির আকর্ষণ বর্তমান 
ভ্বগতে কতটা! দুর্বল, তাহ! স্ুবিদিত। প্রাচ্য দেশসমূহের 
অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোঁধ প্রবল হুইয়! উঠিয়াছে। এই 
কথ! মনে রাখিয়া ডারতরা্রকে চলিতে হইবে। 
এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে ইতিমধ্যেই প্রচার আঁরস্ত হইয়াছে যে, 
ভারতরাধর এশিয়ার নেতৃত্ব পদের জন্য কাঙ্গাল; পাকিস্থানীরাও 
ইহাতে গোঁ! ধরিয়াছে । 


সোভিষেটরাষ্্রে দাসত্ব প্রথা” 
সন্প্রতি আমেরিকার দুইটি বৃহত্তম শরমিকসংগঠন-_আষে- 
রিকাঁন ফেডারেশন অব্‌ লেবার এবং কংখেস অব্‌ ইঙা্রিয়াল 
অর্গানিজেশনৃস্‌-__পৃথক পৃথক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জাতি- 
সজ্বের নিকট অনুরোধ জ্বানাইয়াছে, তাহারা যেন অবিলম্বে 


রাশিয়ার দাদ-শ্রমিক প্রথ| সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধানের ব্যবস্থা. 


করেন। এ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবন্েন্টের পক্ষ হইতে যে তথ্যপূর্ণ 
ঘলিলটি প্রকাশ কর] হইয়াছে তাহার দ্বারাই এই শ্রমিক 


প্রতিষ্ঠান ছুইটি জাতিসজ্বের নিকট উপরোক্ত অহুরোধ ' 


পোপ 


জানাইতে উদ্ধ দ্ধ হুইয়াছেন। 
উভয় সংগঠন হইতেই বলা হইয়াছে ‘যে, কোনও দেশে 


যদি শ্রমিকদের উপর এই ধরণের অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তবে 
ইহাতে 


সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিকরাই তাহার দ্বার! আঁহত হন । 
মনুষ্যত্বের যে অবমাননা! হয় তাহাতে জগতের সমস্ত উনি 
শ্রেণীই নিজদিগকে অপমানিত বোধ করেন । 


বিলাঁতের 








চা 


আশ্বিন 





পত্র “আমেরিকান ফেডারেশনি”-এর চলতি সংখ্যায় ইহার 


- আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্পর্ক কমিটির সন্ত ম্যাথু ওল-এর. একটি 


বিরৃতি প্রকাশিত হুইয়াছে। এই বিবৃতিতে মিঃ ওল বলেন £ ' 
যত দিন পর্য্যন্ত রুশ সাম্রাজ্যের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, বিংশ- 
শতাব্দীর নয়! দাস-শ্রমিক প্রথার পাষাণ প্রাচীরের 
অন্তরালে তাহাদের ছুর্বহ জীবনভা'র বছিয়! চলিতে বাধ্য 
থাকিবেন তত দিন পর্য্যন্ত মানবসমাদ্ধ নিকেকে স্বাধীন 
ভাবিতে পারিবে না । 
রাশিয়ার দাসশ্রমিক প্রথার ইতিহাঁস প্রকাশিত হইবার 
পর কংগ্রেস অব্‌ ইণ্ডাষ্িয়াল অর্গাণিজ্বেশন্স্-এর কৰ্ম্মদচিব 
ও কোষাধ্যক্ষ জ্রেম্‌স্‌ বি, ক্যারী বলেন ঃ 


আজিকা'র ছুনিয়ায় দাঁস-প্রথা অচল। কিন্তু যদি কোথাও. 


সত্য সত্যই সামস্ততাপ্ত্রিক আমলের এই কু-প্রথার অগ্ডিত্ব 
এখনও বর্তমান থাকিয়া থাকে তবে সে সম্বন্ধে পুঙ্থাহ্‌পুঙ্থ- 
কূপে অনুসন্ধান হৃওয়1 অত্যাবশ্যক । আমর! জানি এবং 
বিশ্বাস করি যে, জগতের কোন অংশে যদি দাঁস-প্রথার 


অন্তিত্ব বর্তমান থাকে, তবে তাহার ফলে সমগ্র জগতের 


স্বাধীনতা ব্যাহত হওয়া! খুবই স্বাভাবিক ৷ 

এই অভিযোগের উত্তরে সৌভিয়েটের *প্রাঁভদ1” বলেন £ 
এই সকল সংশোধনী. শিবিরে যে সকল নাগরিক 

অদ্তরীগ হুইয়া থাকে তাঁহার! এক্সপ অধিকার ভোগ করিয়া 

থাকে যাহাতে পুঁজিবাদী দেশসমূহের তথাকধিত স্বাধীন 

নাঁগরিকগণ ঈর্ধ্যাপ্বিত হইরা উঠিতে পারে । 

জেনেভায় জাতিসঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক 


পরিষদ সম্মুখে দাঁস-শ্রমিক শিবির সম্পর্কিত বিষয়টি প্রথম 


উপস্থিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে ব্রিটেনের প্রতিনিধি 
রাশিয়ার এই বাধ্যতামূলক শ্রম আইন সম্পর্কিত ড় প্রামাণ্য 
দলিল দাঁখিল করেন। 

এই বিতর্কে যোগদান না করিয়াও এ কথা বলা যায় 
আনুষ্ঠীনিক ভাবে দাপ-শ্রমিক প্রথ! প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রে বাতিল 
হইলেও অভীবের তাড়নায় বাধ্যতামুলক শ্রমকেও বর্তমান 
জগতের মনোভাব দাসত্ব-প্রথার সমপর্ধ্যায়ে ফেলিয়াছে ৷ এমন 
কোন দেশ নাই, যেখানে এই অভাঁর নাই ; অভাঁবের তাড়নায়" 
পরিশ্রম নাই । স্থভরাঁং সন্মিলিত জাতিসজ্ঘের অর্থনীতিক ও 
সামাজিক পরিষদে সোভিয়েটরাষ্টে “এক কোটি” দাস-শ্রমিক 
সম্বন্ধে যে অভিযোগ আনা হইয়াছে, তৎ-সন্বন্ধে অহুসগ্চান 
_ আরও ব্যাপক. হ্ওয়] প্রয়োজন ৷ 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ১১ ত্রন সভ্য লইয়া 
এরূপ একটা অনুসন্ধানের প্রস্তাব করা হইয়াছে । প্রায় 
অনুরূপ একটা প্রস্তাব সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে করা 
হইয়াছিল ; পার্থক্য কেবল যে শেষোক্ত প্রস্তাবাহুসারে 


কেবল “ট্রেড ইউনিয়ন”-সমূহ হইতে এই আন্তর্জাতিক অঙ্ু- 


বিবিধ প্রসদ-_পুলিনবিহারী দাস 


আমেরিকান ফেডাঁরেশন অব লেবার-এর সরকারী মুখ-. 


| Et 
সন্ধানের হন্ত সভ্য নির্বাচন ' করিতে দইবে। সোভিয়েট 
প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই । ছুই বিরোধী রাধ্রগোষ্ঠীর মধ্যে 
হয়ত কেবল গালাঁগালিই চলিতে থাকিবে। 


ইউরোপের সর্ববাপেক্ষা সভ্য জাতি 
এই মণ্দ্ের শিরোনাঘে একখানি ইংরেজী পুস্তক পাঠ করিতে- 
ছিলাম । প্রায় ৪৩ লক্ষ লোকের এই ক্ষুদ্র রাই শিল্প ও শিক্ষা 
সম্বন্ধে কি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহ! এ পুস্কে বিবৃত 
হ্ইয়াছে। ইউরোপের তিনটি ভাঁষাতাষী ফরাসী, দ্বার্্মান ও 
ইটালীয়ান লোক এই রাষ্ট্রে বাস করে। কিন্ত তাঁহাদের মধ্যে 
ভাষা লইয়া কোন বিরোধ নাই । তিনটি ভাঁষাই রাষ্রের 
ভাষা বলিয়া স্বীক্কত হুইয়াছে। এরূপ ওঁঁদার্য্য বর্তমান যুগে 
বিরল । এই. ওুঁদার্য্যের কল্যাণেই সুইজারল্যাও ' খও-বিখও 
ইউরোপের মধ্যে, আপনার সত্তা বজায় রাঁখিয়াছে ; বাস্তব 
জীবনে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রয়োগে এইরপ উচ্নতিলাভ করিতে 
সক্ষম হইয়াছে । এই কথাটাই বেগল কেমিক্যাল ওয়ার্কমের 
ডক্টর হুরগোপাঁল বিশ্বাস নুতন করিয়! আমাদের শুনাইয়া- 
ছেন। গত ৪ঠা ভাদের আনন্দবাজার পজিকায়__“শক্ষা 
ও শিল্পের নিলয়-=সুইজারল্যাও” এই শীর্ষক প্রবন্ধে বর্তমান. 
জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্ধ দেশের মাহাত্ম্য, 

কীর্তন করিয়া তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন ঃ 

কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংও জুরিখে খুব ভাল পড়ান. 
হ্য়। এই বিভাগের একটি ছেলের .সঙে আলাপ হ'ল। সে, 
কীরমেনটেশন বিষয়টি বিশেষভাবে শিক্ষা করছে। তাঁর, 
সঙ্গে আলাপে বুঝল[মি--তাঁদের এই শিক্ষা শিলপোনয়নে. 
বিশেষ উপকারী । আমাদের দেশের ছেলেরা যদি 
জুরিখে এই বিষয় শিক্ষা করতে যাঁয় তবে তার] দেশে 
ফিরে তাঁদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা দেশের প্রভূত মঞ্ল 
করতে পারবে বলে আমায় দৃঢ় ধারণ] । আমাদের 
কেন্দ্রীয় সরকার আমেরিকার সব ছাত্র না পাঠিয়ে জুরিখে 
কয়েকজনকে পাঠালে ভাল হয়| তবে শিক্ষার্থীদের এখন 
থেকেই জ্বার্দান ভাষার প্রাথমকৃ-ভ্ঞানলানভ করে যাওয়া 
উচিত। আশা করি দেশের শিঞ্পোন্রতিকামী কেন্ত্রীয় 
সরকার ও. উচ্চাভিলাষী ছাজ্গণ এ বিষয়ে অবহিত হবেন । 
এতদিন বিলাত যাইবার হুজুগ ছিল; বর্তমানে মার্কিন 
দেশে যাওয়া ফ্যাশন হইয়াছে । আমাদের নুতন শাপকণত্রনী 


" ক্ষুদ্ৰ কুত্ৰ দেশে ছাত্র পাঠাইলে অধিক লাভবান হইবেন । 


পুলিনবিহারী দাস 
স্বদেশী যুগের স্থৃতিপুত আঁর একজন লোক-নেতার 
তিরোভাব হইল ; ঢাকা অনুশীলন সমিতির সংগঠক, বাংলা 
দেশে ক্ষাত্রববত্তির পুনরুন্ধারক দুলিনবিহারী দাস গত ৩২শে 
চা বণ ধেহত্যাগ করিয়াছেন-। 
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প্রবাসী ' 


১৩৫৬ 





পুলিনবিহাতী যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেন সেই সময়ে 
আমাদের পূর্ববর্তিগণ পাশ্চাঙ্য সভ্যতা সাধনার মোহ হইতে 
মুদ্তিলাভ করিতে আন্ত করিয়াছেন। তাহ! রামকৃষ্ণ- 
কেশব সেনের যুগ ; বঞ্চিমচঞ্জ, দয়ানন্দ সরস্বতী, থ্যিয়ো- 
সোফিকাল সোঁসাঁইট ও সার সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে 
মুসলিম জাগরণের কাল ।- 

পুলিনবিহারীর যৌবনে ভাঁবরাজ্্য হইতে বর্্বরাজ্যে আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা লাডের চেষ্টা আরন্ত হইয়াছে; রাজ্রনীতিক্ষেত্রে আবেদন- 
নিবেদনের ভাঁলী বহিবাঁর হীনতাবোধ জ্ঞাত হুইয়াছে। 


খবদ্ধর! পর্য্যন্ত বলিতে আরস্ত করিয়াছেন £ ইংরেজ আমাদের 


তাড়া করিয়া মাঁরিবে ইঁছুরের মত; তা! সহ করিব না] 
ভাব-ন্্গতের এই বিপ্লব কর্ণ্থজ্গতে মূর্তি গ্রহণ করিতে 
বিলম্ব হইল না। এক বাঙালী খ্রীষ্টান, প্রমথ মিত্র (ব্যারি- 


“ধার পি. মিত্র ) এই বিপ্লবের একজন ধারকরূপে দেখা দিলেন, . 


অন্থদিকে আঁসিলেন শ্রীঅরবিদ্দ ঘোষ । এই ছুই জনের প্রেরণায় 
বাঙালী যুবকবৃন্দ বিপ্রব-ধন্মী হুইয়| উঠিল। পুলিনবিহাঁরী 
ইহাদের অগ্রগণ্য একজন ; ঢাঁকা নগরী তাহার কর্মক্ষেত্র 
ছিল; কলিকাতায় ৬সতীশ বসুর উপর অন্থশীলন সমিতি 
সংগঠনের ভার পড়িয়াছিল। পুলিনবিহাঁরীর নেতৃত্বে অঙ্গু- 
গীলন সমিতির ৫০০1৬০০টি শাখা বাংলাদেশ ও আসামে, 
বিস্তার লাভ করে। ব্রিটিশ নীতি এই সংগঠন সহ করিল না; 
তাঁহাদের রাঁজ্য যে ধ্বংস করিবে তাহাকে বাড়িতে দেওয়! 
রাজনীতি নর। সুতরাং পুলিনবিহারী অখ্বিনীক্ম+র দন্ত, কৃষ 
কুমার মিত্র, সুবোধচজ্জ মল্লিক, শ্কামনন্দর চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন 
গুহ-ঠাকুরতা প্রভৃতির সঙ্গে অস্তরিত হইলেন । 

ডাহার! ১৯০৯ সালে এই বন্দী অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ 
করেন। কিন্তু পরে পুলিনবিহারী ঢাক] ষড়যন্ত্র মামলায় জড়াইয়| 
পড়িলেন। সাঁত বৎসর আন্দামান দ্বীপে থাকিয়া ১৯২১ সালে 
দেশে ফিরিয়া আঁসিলেন । তখন গাঁন্ধী-যুগের আরস্ত ; দেশের 
গণ-মন উৎসাহ্‌-উদ্বীপনীয় উচ্ছসিত। গান্ষীজীর অহুপ্রেরণায় 
জাতীয় মহাসমিতি রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় কূপে 
অহ্িংসা-ব্রত এহণ করিয়াছে। পুলিনবিহারী কথনও 
কৎখেশী রাজনীতি গ্রহণ করেন নাই; এখনও গ্রহণ করিতে 
পাঁরিলেন না। গান্ধীবাদ ও গান্ধী নীতির বিরোধিতা 
করিলেন। এই বিরোধিতা দেশের মন সহজে গ্রহণ করিবে না 
. বুধিয়| তিনি ফিরিয়| গেলেন তাঁহার যৌবনের ব্রতে-_দেশের 
মধ্যে ক্ষত্রিয় ভাবের ও বৃত্তির পুনরুজ্জীবনে | ১৯৪৬-৪৭ 
সালে, কলিকাতায় মাস্তষ্ায়ের প্রলরের মধ্যে এ শিক্ষার ফল 
দেখা যাঁয়। তিনি শিষ্টের পালন ও ছুষ্টের দমন-_-এই ব্রত 
জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত উদ্যাপন করিয়াছেন। বাঙালীর 
দুর্ভাগ্য যে দেশের নুতন শাপক-শ্রেষ্টী তাহার শক্তি. ও 
সাধনার সদ্যবহাঁর করিতে পারিল না। -. 


Lb 
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নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
স্বদেশী যুগের আবহাওয়ার যাহ্ষ, কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ক্কৃতী ছাত্র, “ডন সোসাইটির” প্রতিষ্ঠাতা] ৬সতীশ- " 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাহ্চর্ষ্ে নুতন ভাঁবে অন্থপ্রাণিত হইয়া 
হৃপেন্দ্রচন্দ্র জীবনের যাঁআজাপথ আঁরস্ত করবেন! বাংলাদেশের 
সরকারী কলেন্জে জীবিবান্ধনের ভন্ড অধ্যাপনা অবলম্বন ১ 
করিলেও স্বদেশী যুগের প্রভাব তাহার দৈনন্দিন জীবনে 
_ নানাভাবে পরিস্ফুট হইত | সেইজ্রয় মনে হয় যে তিনি ইংরেজ 
আমলাতপ্রের নিকট অনেকট| হেঁয়ালি থাকিয়। গিয়াছিলেন । 
এই ভ্রম ভাঞিতে কিন্ত বেশী দিন লাগিল ন! । ১৯২০ সালে 
ব্ান্বনীতিক্ষেত্রে গাহ্বী্দীর প্রাধান্ত চুপ্রতিঠিত হয়, তাহার 
ভাকে দেশের লোক নুতন শক্তি ও প্রেরণ লাভ করিয়াঁছে। 
, নৃপেন্ত্রচন্্র তখন চট্টগ্রাম কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ । তিনি সেই 
পদত্যাগ করিতে দ্বিধা! করিলেন না। দ্রারিপ্র্য ও অনিশ্চয়তার ' 
পথে পা দিলেন; আর কথনও ফিরিতে পারিলেন না। 
গতাছগতিক রাজনীতি তাঁহার ধাতে আসিভ না। সাংবারিক- 
রূপে লোক-শিক্ষকের কাঁজ তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল ।"সার্ভেণ্ট” 
ও “রেঙ্গুন মেল” পত্রিকার সম্পাদকরূপে তিনি কাক করেন। 
' স্বরাজ পার্টির রাজনীতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারেন, 
নাই বলিয়া তিনি রাঞ্জনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। 


_.. কৌন্ড। ভেম্কটপ্রিয়া 

তেলুগু ভাঁষা-ভাঁষী অঞ্চলের একভ্রন নেত! দেহত্যাগ 
করিলেন। ৮৩ বৎসর বয়সে অন্ধ্র মহাঁপভাঁর এককন প্রতিষ্ঠাতা 
কোন্ড| ভেঞ্কটপ্রিয়া ৫০ বৎসর- পুর্বে অন্ধ প্রদেশের স্বতন্ত্র 
সত্তা স্বীকৃতির যে সাধনা আরস্ত করিয়াছিলেন তাহা অপূর্ণ ' 
রাখিয়াই তাহার প্রাধিত লোকে চলিয়! গেলেন | ! 

নীরব কর্ম্দী ছিলেন তিনি; রাজনীতির নান! কোঁলাহুল. 
ও কৌশল হইতে দূরে থাকিয়া তিনি দেশসেব! করিয়া 
গিয়াছেন। গান্ধী-যুগেই ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশের 
লোকেরা তাহার নাম প্রথমে শুনিতে পাইল। তিনি এই 
ভাব ও কর্ণের মধ্যে যে অনুপ্রেরণা পাইলেন, ত]হ! ১৯২১ সন 
হইতে আজীবন তাঁহাকে চালিত করিয়াছে । সাত্বিক 
প্রকৃতির লোক রাজনীতির রাজ্সিকতাঁর মধ্যে - আনন্দ, 
পাইতেন ন! বলিয়াই তিনি দেশের লোকের নিকট বিশেষ, 
পরিচয় লাভ করেন নাঁই। তিনি সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক ও আইন-অমান্ আন্দোলনের সময়: 
কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হুইয়াছিলেন | মান্দ্রাজ্ ব্যবস্থাপক 
পরিষদের সভ্যপদও তিনি লাভ করেন। কিন্ত যে গুণের 
অধিকারী' হইলে রাজনীতি ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ কর! যায় তাহা 
তাহার ছিল ন! ; অবস্থা বুবিয়! ব্যবস্থা মানির। লইবার কৌশল 
তাঁহার অজানা ছিল। সেইজগ্ভ তিনি শেষ জীবনে কংখ্েপী 
দলের মধ্যে অসাধুতার বিস্তারে মনোবেদন] পাইয়া গিয়াছেন। 


৯ 


1 


ক্র 


মান্থষৈর জীবন 


শ্রীবিমলাঁচরণ দেব 


- আজ সংক্রান্তি। মাঁসের আযু ফুরাইল। 


মানুষের আমর কথ! মনে হইল। প্রতীচ্যে বলে তিন 
কুড়ি দশ । এ দেখে “শতাযুর্বে পুরুষঃ” খুব জানা কথা । 
আমানের জ্যোতিষে বলে অষ্টোত্তরী, বিংশোত্তরী-_অর্থাৎ 
মানুষের পূর্ণ আমু এক মতে ১০৮, অপর মতে ১২০ বৎসর । 
এ দেশে চল্তি কথাতেও বলে “নরা গজা বিশে শয়”- 
অর্থাৎ মান্য ও হাঁতীর পূর্ণ আয়ু ১২০ বৎসর । 
, বাৎস্তায়নের কামস্থত্রের জয়মঙ্গল টাকাতেও পাই-_ ষোল 
বৎসর পর্য্যন্ত “বাল”, তাহার পর সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত 
“মধ্যম” সত্তরের পর “বৃদ্ধ” | ' | 
এই সমস্ততে “বৎসর-সংখ্যা” মাত্র না ৷ সমগ্র 
জীবন বা তাহার কোনও অংশের স্বরূপবর্ণন-পাইতেছি না। 
জীবনের স্বরূপবর্ণন আমি প্রথম পাই পুরাতন শিশু- 
পাঠ্য মাসিকপত্র “সখা খন সাথী”তে শিশুপাঠ্য জার্মান 
“গ্রন্থ হইতে নঙ্কলিত “হুঁরাকাঙ্জার পরিণাম” শীর্ষক একটি গল্প 


এ তাহীতে পড়ি । গল্পটি মোটামুটি এই--হষ্টির পর স্থষ্ট জীব- 


গণের নিজ নিজ আয়ু ভগবানের নিকট জানিবার কৌতুহল 
হইল ।প্রথমে গাধা গেল ভগবানের নিকট । ভগবান বলি- 


' লেন, “তোমার আয়ু ত্রিশ বৎসর? | গাধা কান্নাকাটি করিল 


যে, তাহার কষ্টের জীবন যেন অত দীর্ঘ না হয়। . ভগবান 


" দয়া করিয়! কমাইয়া দিয়া বলিলেন, “১৮ বৎসর” | তাহার 


~~ 


কী 


পর গেল কুকুর। ভগৃবান তাহাঁকেও বলিলেন, ত্রিশ বসর। 
সেও কষ্টের জীবন কমাইবার প্রার্থনা- করিলে ভগবান 
বলিলেন, “আচ্ছা, ১২.বৎ্সর”। . তাহার পর গেল বাদর। 


' তাহার আয়ু এরূপে ত্রিশ হইতে কমিয়া ১০ বৎসর হইল। 
. তাহার পর গেল মান্য 


তাহাকে ভগবান চত্রিশ বৎসর” 
বলায় সে অত্যস্ত.অ-খুশী--বড় কম হইল-বলিয়া। তখন 
ভগবান তাহাকে আরও ১৮ বৎসর 'দিলেন। 


দিলেন। মোট হইল ৬০ ব্সর। তখনও মানুষ .অসন্তষ্ট ৷ 
তখন ভগবান তাহাকে আরও .১০ বৎসর, দিয়া বলিলেন, 


“যাও, আর চাহিও না” । মোট হ্ইল' ৭০ বৎসর Three . 


. Score & ten, 
এইরূপে জীবন চারি ভাগে Ge ৷ - ভগবানের নি 
ইঃ দেওয়| প্রথম ৩০ বৎসর। বেশ জোরের সঙ্গে, 


আনন্দে কাটে । তাহার পরই গোলমাল আরন্ত। “বল 


বুদ্ধি ভরসা, তিন দশকে ফর্সা” । ' ইহার পরই. গাধার ১৮ 


৩ 


বৎসর । 


“কুকুরের অবস্থা, 


কিন 


তাহাতেও সে খুশী নয়। -তখন ভগবান আরও ১২ বৎসর. 


সংসারের জন্য গাঁধাঁর খাঁটুনি, all kioks & 1d 
hall-pénce ১-তাহীর পর কুকুরের ১২ বৎসর । একেবারে 
ংসারের গলগ্রহ, পর-প্রদাদাকাঙ্ষী । 
তাহারু পর বদরের ১০ বৎনর--সকলের তামাসার পাত্র। 
গল্পটি সুন্দর বটে, কিন্তু তেমন তৃপ্ত হইতে পারি নাই। 
পরে যখন ছাঁন্দোগ্য উপনিষৎ পড়িলাম, তখন নিজ মনের - 
অনুকুল একটি দৃষ্টিকোণ পাইলাম । সেখানে (৩:১৬,১-৭) ' 
সমগ্র জীবনকে একটি “যজ্ঞ” বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং 


তাহাকে তিন অংশে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম অংশ, 


“প্রাতঃসবন*, জীবনের প্রথম.২৪ বৎসর। দ্বিতীয় অংশ, 
“মাধ্যন্দিন বন”, প্রথম অংশের অব্যবহিত পরবর্তী ৪৪ 
বৎসর । 'তৃতীয় ও শেষ অংশ, “তৃতীয় সবন”, জীবনের 
শেষ ৪৮ বৎসর । - মোট ১১৬ বৎসর মানুষের পূর্ণ আয়ু। 
সমগ্র জীবনের দেবতা “প্রাণগণ”। কিন্তু তাঁহারা সমগ্র 


"জীবন একই রূপে থাকেন না। জীবনের প্রথম অংশে 


“বন্থুগণ”-এর রূপে, দ্বিতীয় অংশে “রুদ্রগণ”-এর রূপে, এবং 
তৃতীয় অংশে “আদিত্যগণ”-এব রূপে তাঁহাদের প্রকাশ ৷ 

ওঁ রূপেই জীবনের তিন' অংশে ‘তিনটি ছন্দ প্রথম 
অংশে “গায়ত্রী” (২৪. অক্ষর), দ্বিতীয় অংশে “ত্রিষ্টভ 
(৪৪ অক্ষর); এবং তৃতীয় অংশে "জগতী? (৪৮. অক্ষর)। 
ছন্দের অক্ষর-সংখ্যা ও সবনের 'বত্সর-সংখ্যায় মিল 1" 

স্বভাবতঃ প্রথমেই লক্ষ্য করিবার জিনিষ--জীবনের 
প্রথম ২৪ বৎসর'। সাধারণ অভিজ্ঞতা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, 
উভয়েই বলে যে; এই প্রথম ২৪'বৎসব সরাঙ্গীণভাঁবে জীবনের . 
আরোহণী দশা, অর্থাৎ এই সময়েই মানুষের সমস্ত সত্তা, 
শারীরিক ও মানসিক শক্তির উন্নতি, বৃদ্ধি, স্ফুরণ ক্রম- 
বর্ধমান ভাবে হইয়া থাকে। ৃ 

পূর্বেই বলিয়াছি, এই সময়ে দেবতা “প্রাণগণ” "বস্থগণ” 
রূপে: প্রকাশ হন। জীবনের প্রারম্ভে অর্থাৎ শৈশবে 
মাগ্ষের সমস্ত শক্তি, বৃত্তি প্রভৃতি অনবস্থিত, অপরিস্ফুট- 


' ভাবে থাকে। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত স্থিতভাব ধারণ, 


করে। স্থিতভাঁব না আসিলে উন্নতি অসম্ভব" গ্রাণগণ' এই 


সময়ে সকলকে “বাঁসয়স্তি” অর্থাৎ এই স্থিতভাব আনিয়! . 
' দেন ও তন্বারা : সর্বাীণ উন্নতি সম্ভব করেন। তাই 
তাহার! এই সময়ে “বস্থু”। | 


এই সময়ের ছন্দ হইতেছে গায়ত্রী । নিশ্চিতভাবে স্থিত 
হইলেই টনি এই ছন্দ আসে । প্গায়তি'চ ত্রায়তে ৮” 


৪৯৮ - 





(ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৩, ১২. ১)। গান ও ত্রাণ যুগপৎ্। 
এখানে শাঙ্কর ভাষ্য বলিতেছেন “গানা' ত্রাণাচ্চ গায়ত্রা 
গায়ন্্রীত্বমচ। এই সময়ে সত্যই জীবন গানে ভরপুর, অতি 
সাধারণ কথাও গানের মত সাবলীল ও মধুর। শুধু তাই 
নয়, তাহার সর্বসাফল্যের স্ফৃত্তি এরূপ যে, ভয় ভয়ে. তাহার 
কাছে আসিতে পারে না। “বাল্যাদ্‌ দর্পাচ্চ নির্ভয়”। 
এখনও সংসারে ধাক্কা খায় নাই, তাই “দর্প”, অর্থাৎ গভীর 
আত্মবিশ্বাস, আত্মসভ্ভাবিত ভাব (superiority ০০০০ 
Pex ) পূর্ণমাত্রায়। মনে এরূপ বিশ্বাস যে, “যমের জাঙ্গাল” 
হইতে দূরতম তারকা উপড়াইয়া লইয়া আসিতে পারে। 
শত বাধাবিপত্তি তাহাকে ঘিরিলেও শ্যেনের ন্যায় সাবলীল 
বেগে সে সমস্ত ভেদ করিয়া নিজেকে ত্রাণ করে। এই 
“দর্প’ই তাহাকে ত্রাণ করে ও আনন্দ দেয়। এই আনন 
গানে মূর্ত হয়। 

- - গায়ত্রীর এই গায়ত্রীত্ব সম্বন্ধে সুন্দর. গল্প পাই তৈতিরীয 
সংহিতা ৬.১.৬-এ, কদ্্র-স্থপর্ণী উপাখ্যানে । এই উপাখ্যান 
পড়িয়া বেশ মনে হুইল যে, এইটি মহাভারতের. কদ্র-বিনতা 
উপাখ্যানের মূল রূপ। মোটামুটি গল্পটি এই--কন্ধ ও 

'স্ুপর্ণীর মধ্যে খুব রেষারেষি--কে বেশী সুন্দরী । [ কন্রকি 

"_brinetta, তাহার রং-এর অহঙ্কার? স্থপর্ণার কি “পর্ণ” 

(কেশ ) খুব সুন্দর, ঘন ও লম্বা ছিল? তাহার কি কেশের 

অহঙ্কার ? ] শেষে বাজি রাখা হইল । মধ্যস্থ বলিলেন, 

“কদর বেশী সুন্দরী”। কাজেই সুপণী হইয়া গেলেন কদর 

দাদী. তাহার পর দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবার কথায় 

কদর বলিলেন, “তুমি যদি সোম আনিয়া দিতে পার, মুক্তি. 
এপাইবেগ। এখন, স্থপণীর তিন ছেলে, তিন ছন্দ, জোষ্ঠান্্- 
ক্রমে জগতী, ত্রিষ্ট ভ.ও গায়ত্রী । পর্ণীর পুত্র, এইজন্য 
ইহাদের নাম *মৌপর্ণেয়াঃ" ৷ 
- স্থপণী তাহার পুত্রদের বটি “তোমরা যদ্দি, সোম 
আনিয়া দিতে পার, আমি দাসত্ব হইতে মুক্তি পাই ।” তখন 

_ অর্বজ্যেষ্ঠ জগতী গেলেন সোম আনিতে। 

হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর মধ্যম পুত্র ত্রিষ্ট ভ্‌ 

: গেলেন। তিনিও নিক্ষল হইয়া ফিরিয়া আদিলেন। এবারে 

কনিষ্ঠ পুত্র গায়ত্রীর পালা। গায়ত্রী শ্েনরূপ ধারণ করিয়া 

" গেলেন এবং সোম আহরণ:করিয়া আনিলেন। এই কারণে 

গায়ত্রী ছন্দগণের মধ্যে শ্রেষ্ট হইলেন। 


এখন, গায়ত্রী মোট তিন খণ্ড সোম আনিয়াছিলেন, ' 


ছুই পায়ে ছুই খণ্ড ও মুখে এক খণ্ড ধরিয়া । মুখে যে খণ্ড 
ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা চুষিতে চুষিতে আসিয়াছিলেন। 
যখন আসিয়া পৌছিলেন, তখন এই' খণ্ড “ছোবড়া” হইয়া 


রবার্সী 


 গিয়াছে। 


বেশ দিয়া আসে। 


তিনি নিষ্ষল, 
; “আদিত্য”। “প্ৰাণা .বাবাহহদিত্যা এতে হীদং 
মাদদতে” 1 


Fc 


S৪৫৬ 








রর 


প্রাঃ সবন ও মাধ্ন্দিন সবনে পাদ্ধৃত খণ্ড, 
দুইটি-এবং তৃতীয় সবনে মুখবৃত খণ্ডটি ব্যবহার. হয়, অর্থাৎ, 
প্রথম ছুই সবনে সরস সোমলতা ও তৃতীয় সবনে “ছোবড়া”। ». 

এই জয়ী গায়ত্রী জীবনের গ্রাতঃসবনের ছন্দঃ) - 
তাহাতে ব্যবহার হয় দরদ সোমলতার রস আনন্দ, স্ফপতি 


। ' পূৰ্ণমাত্রায়। স্বপ্নে পর্য্যন্ত জয়ের উল্লাস । জাগ্রত, স্বপ্ন, ” 


সুষুপধি, সর্বাবস্থায় "মানুষ জিতকাশী। জীবনের, শ্রেষ্ঠতম, ' 


সর্বপাফল্যের, সর্ব আনন্দের. সময়। 


ইহার পরই জীবনের মাধ্যন্দিন সবন, ২৫ হইতে ৬৮ 
বৎসর পর্যন্ত । এই» সবনেও সরস সোমলতার, রস। 
মাদকতা এখনও বেশ আছে। কিন্তু এখনকার ছন্দঃ 
রি্টভ.। অ্হীন, “হেরো”, কাজেই মাদকতার ভাবটা 
'প্রাণগণ”এরও রূপ ব্দলাইয়াছে। 


এখন তাঁহারা “রুদ্রগ। “প্রাণা বাব রুদ্রা এতে হীদং 
সৰ্বং রোদয়স্তি”। সংসারের 'গুরুভার ও তজ্জন্ত খাটুনি, 


এই সময়ের বিশেষত্ব । কত অভাঁব-অভিধোগ, সংসারের 


জন্ত, হয় ত নিজের জন্য, কত মাথা নীচু, 'কত লাঞ্ছনা, 


নাকের জলে চোখের জলে ফঁদাইয়া ছাড়ে। ঢা | 


. চলে ৬৮ বত্নর পর্যন্ত । 


ইহার পরই জীবনের তৃতীয় সবন বা অংশ।. ইহার 
ব্যাপ্তি ৪৮ বসর। জীবনের . এই শেষ, ৪৮ বৎসর 
সাজ্বাতিক। এখন ভোগ্য হইল সরস সোমলতা নহে, . 
“ছোবড়া”। জীবন হইতে সৰ . রস নিঙড়াইয়! চুষিয়া : 
খাইয়া লইয়াছে। জীবনে আর “রদকস” নাই। বাকি. 
আছে “ছোবড়া”। এখনকার ছন্দঃও অন্গহীন, “হেরো”, 


'জগতী। এই ছুই কারণে ভাবটা আরও দিয়া যায়। 


আত্মপরাভূত মনোভাব (inferiority complex) উ'কি- 
ঝুঁকি মারিয়াছিল মাধ্যন্দিন সবনে। এখন জখকিয়! 
বসে। কোণায় ০৮ হয় প্রীতঃসবনের আত্মসভাবিত ' 


'ভাব। 


প্রাণগণের রূপ আবার ব্দলাইয়াছে। এখন তাহারা 
সর্ব- 
প্রাণগণ এখন "আদিত্য হইয়া সবকিছু 
নিজেদের.মধ্যে গুটাইয়া লইতেছেন | কাজেই চোখ বত- 


দূর দেখিত, এখন আর ততদূর, দেখে না। কাণ যতদুর. 


শুনিত, এখন আর তত দূর শুনে না। “সমস্তই এইরূপ “ 
গুটাইয়া আসে। সেদিন যাহাকে দরিগন্তপ্রসারী দেখিয়াছি, 
আজ তাহা গটাইয়া গুটাইয়া ৮ কু নিশ্চিহ্ন হইয়! 
গেল। 

এই জীবনের শেষ । 





-€ 


শিক্ষা ও সাহিত্য 


প্রীনারায়ণচন্্র চন্দ : 


স্মরণের অতীত | যুগ থেকে মানুষ দেহের সৌনদর্বৃ্ধি- 


মানসে অলঙ্কার ব্যবহার আবস্ত করেছে। যুগে যুগে এই 


অলঙ্কারের উপাদান এবং আকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। 


আদিম মানব ব্যবহার করেছে পাখীর রঙিন পালক কিন্বা 


পণ্ু-পক্ষীর হাঁড়। সভ্যতার পথে এগিয়ে আসতে অন্যেরা 
হয়তে] অন্য প্রকার অলঙ্কার-তৈরি করে নিয়েছে । রঙিন 
পাথর, তামা রূপা, সোনা লোহা এই. ভাবে ক্রমে মানুষের 
রূপচর্চার উপকরণ হিসাবে. ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 


প্রকৃতির কাননে রূপসজ্জার যে উপকরণ বৈচিত্র্যময় প্রাচূর্ষে 
উপচে পড়ে, সেই ফুলপল্নব্দল মীন্থষের স্বাভাবিক রূপ- 
স্পৃহাকে প্রবল করে তুলেছে, গ্রসাঁধনে সহায়তা করেছে ।: 
এই . 


সুন্দরের আবাঁধনা মানুষের চিরস্তন প্রবৃত্তি। 
প্রবৃত্তির চরিতার্থতা শুধু নিজের এবং-প্রিয়জনের- সৌন্দর্- 
বিধানেই সীমাবদ্ধ নয়; রূপন্থষ্টিতেও তার আনন্দ। মানব- 
মনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ, নবস্থষ্ি বাসনা নানা পথে আত্ম- 


3 প্রকাশ করেছে। গুহাঁবাসী মানুষও অবসরকালে তাঁর হথষ্টি- 


ধর্মী প্রতিভাকে শিল্পকর্ম নিযুক্ত করেছে; তাঁর পরিচয় 


গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ জীবজন্তর ছবি ।- চিত্র, ভাস্কর্য, সাহিত্য, 


ললিতকলা! মানুষের অন্তরের স্জনশীল, সুন্দরের আরাধনা 
উন্মুখ মনের এবং শক্তিরই পরিচয় বহন করে। 


.জীবধাত্রী বস্ুন্ধরার কোলে মানুষের আগমন সকল 
প্রাণীর পরে। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব কৰে দেখেছেন, পৃথিবীর 


জন্ম থেকে বর্তমাঁনকাঁল পর্যন্ত সময়কে ২৪ ঘণ্টা কল্পনা করে 
নিয়ে এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর. বুকে যে সব নৈসগ্সিক 


ঘটনা ঘটেছে, যত সব প্রাণীর উৎপত্তি-বিলয় ঘটেছে এবং 


সর্বশেষে জীবস্থষ্টির লীলায় একমাত্র মানুষই টিকে রয়েছে 
এ কাহিনী সারাদিনব্যাগী, একটি চলচ্চিত্রে দেখাতে গেলে 
ছবির পর্দায় মানুষের আবির্ভাব দেখা যাবে চিত্র শেষ হবার 


-. মাত্র কয়েক সেকেও পূর্বে । পৃথিবীর বয়সের" অহ্থপাঁতে 


দেখতে গেলে মানুষের বয়স বেশী নয়, কিন্তু এরই মধ্যে. সে 
প্রাণীজগতে একাধিপত্য স্থাপন করেছে ।: এর কারণ তার 


প্রধান সহায় স্বতিশক্তি, তার হৃদয়, তার উদ্যমশীল মন। 


a 


মানুষই একমাত্র প্রাণী যে তার পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতা! থেকে 
শিক্ষা গ্রহণ করে, পূর্বপুরুষের আরন্ধ কর্মপ্রবাঁহকে 
সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, অন্তর দিয়ে অতীতকে 


০ উপলব্ধি করে আবার ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি তার, 
৮. প্রসারিত হয়। মানুষই একমাত্র গা যে আত্মোন্নতির | 


Ll 


জন্য, জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার জন্য, টির নিমিত্ত শিক্ষা" - 
গ্রণালীর ব্যবস্থা করেছে। 

শিক্ষার সঙ্গে এবং সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের সত্যি- 
কারের কি সম্বন্ধ সেই কথাঁটিই বলতে চাই। দেহ্সজ্জায় 
বহিরদ্দের উপকরণ যেমন: অলঙ্কার, শিক্ষাকে তেমন ভাবে 
মানুষের অলঙ্কার বলে গ্রহণ করা চলে না। শিক্ষা মানুষের 
আত্মবিকাঁশের পক্ষে অপরিহার্য । শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ 


হচ্ছে শিশুর অন্তনিহিত শক্তি ও হৃদয়-মনের বৃত্তিগুলির 


পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে-তাঁকে মানসিক সম্পদে সমৃদ্ধ করে 
তোলা। জাগতিক জীবনের উপযোগী করে: শিশুকে 
ভবিষ্যতে  অর্থোপার্জনকারী যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে, 
তোলাও শিক্ষার একটি অন্গ। সাধারণতঃ শিক্ষার ছুটি 
দিক আমাদের নজরে গড়ে--একটি অর্থকরী, উপর্জিন- 
ক্ষমতা বৃদ্ধি করার দিক, অন্যটি জ্ঞানকরী অর্থাৎ শিশুকে ' 


_ ভাবরাজো বিচরণের ক্ষমতা দান, করার দিক। এই ছুই, 
দিকের সামগ্রস্ত বিধানে শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হয়, একুটির 


উপর গুরুত্ব আরোপ করে অন্যটিকে. অবহ্লো- করলে . 
সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হয় না। 
' আমাদের দেশে ইংরেজ আমলে যে শিক্ষাব্যবস্থা 
প্রবতিত হয়েছিল তা এ ছুটির' কোনটির উপরই বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করে নি। ফলৈ-_-অর্থকরী বিদ্যার সাহায্যে 
ধনোৎ্পাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে দেশকে ধনধান্যে সমৃদ্ধ করে 
তোল! সম্ভব হয়.নি। আবার তেমনি মানুষের 'হৃদয়-মন- 


মস্তিষ্কের অন্তনিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশ সাধন করে জ্ঞানী, 


গুণী, চিন্তানায়ক*তৈরি করে দেশের ভাব-সম্পদ অতিরিক্ত . 


মাত্রায় বৃদ্ধি করতেও এই শিক্ষা-প্রণালী সহায়তা 


করে নি। ব্যতিক্রম অবশ্য ঘটেছে; পরাধীন দেশে, 
প্রতিকূল পরিবেশ থাকা সত্বেও প্রতিভার শ্ফুরণ হয়েছে 


. এবং তীদের অব্দানে দেশ ধন্য হয়েছে । কিন্তু সাধারণের , 


অবস্থা,বিচার করতে গেলে বলতে হয়, জাতীয় শিক্ষার - 
আঁদর্শবিহীন, আড়ষ্ট পরিবেশে জুনসাঁধারণের মননশক্তির ' 
উপযুক্ত বিকাশ হয় নি। বাংলাদেশে শাশ্বতের পর্যায়ে পড়ে 
এমন সাহিত্যও স্বষ্ট হয়েছে--যদিও পরিমাণে তা কম 
কিন্ত তার রসৌপলব্ধির আনন্দে পরিপ্নুত পাঠকের সংখ্যা 


. আশানুরূপ বাঁড়ে নি। সাহিত্যস্থষ্টি বিশেষ শক্তি ও 


সাধনাসাপেক্ষ ; সকলের জন্য ইহা নয়--এ কথা অবশ্য- 
স্বীকার, কিন্তু সাহিত্যপাঠে আনন্দলাভে. সমর্থ পাঠকের 


৫০৬৪ 





ংখ্যা এত কম কেন? নদীর উৎপত্তিস্থান উচ্চ 
গিরিশিখরের নিভৃত কোন উৎসে কিন্তু স্থশীতল 
বারিপ্রবাহ কেবল গিরিগীত্রই সিক্ত করে না, সমগ্র দেশ 
করে স্রিন্ধ, শস্তশ্ঠামল। নাহিত্যশিল্পের রসধারা তেমনি 
সমগ্র ভাবে আমাদের, জীবনকে . অন্থভূৃতির আনন্দে 
অন্ুরঞ্কিত করে নি কেন? এর কারণ অনুসন্ধান করা 
প্রয়োজন। 


শিক্ষাব্যবস্থার ক্রটির মধ্যে এর প্রধান কারণ খুঁজে পাওয়া 
যাবে। মাতৃভাষাকে অবহেলার ভিতর দিয়ে যে: শিক্ষা- 
গ্রণালীর কুত্রপাত.তার পরিবেশ জাতীয় সাহিত্যের এবং 
সাহিত্যান্থরাগ ' স্থষ্টির অনুকুল নয়। বিদেশী ভাষাকে 
বাহন করে বিদেশী পদ্ধতিতে শিক্ষাবিস্তারের যে চেষ্টা 
চলেছিল আমাদের দেশে, ত! সার্থক হয় নি কারণ 


তা অস্বাভাবিক । এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ ' 


' বলেছেন, “দেশী খাপে বিলাতী তলোয়ার ভরার কসরৎ।” 
মাতৃভীষা যেখানে বিদ্যামন্দিরে; বাষ্ট্রপরিচালনা ক্ষেত্রে, পূর্ণ 


'ম্ধাদা পায় না, মাতৃভাষাকে আশ্রয় করে যেখানে মানুষের 


মন জ্ঞানে; এশ্ব্ে,পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে না সেখানে সর্বলাধা- 


রণের, মধ্যে -সাহিত্যান্থরাগ আশা করা যায় না। শিক্ষা 


সাহিত্য, শিল্প আমাদের জীবনের পক্ষে ,অপরিহার্য 
বলে গণ্য হয় নি, তাই দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তকৃমা- 
‘ধারী অনেক শিক্ষিত লোকও এর আস্বাদে বঞ্চিত । 
পাঠ্য পুস্তকের বুলি মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায়, উদগীরণ 
করে দিয়ে পাস করে এসেছেন, কিন্তু স্জীব মনের 


খোরাক যোগাবার উপযুক্ত অভ্যাস বা শিক্ষা হয় নি। , 


মাঙ্গষের মনের স্জন-ক্ষমতা এবং রসোপলন্ধির শিক্ষাই 
যদি ন! হ’ল, তবে সে শিক্ষায় একটা মস্ত বড় ফাকি 
থেকে যাঁয়। আমাদেরও হয়েছে তাই, ফলে আমাদের 
অধিকাংশ তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরই নিকট সাহিত্য- 





গুবাজী 
' পরিচায়ক ; 


. প্রতি শিক্ষিত সাধারণের . অন্থরাগের অভাব। 


গু 
ড় 8২1) ॥ 
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চর্চা করা নিছক বিলাদ। এর জন্য অর্থব্যয় করাকে 
মনে করে অপব্যয়। সাহিত্যই জাতির প্রাণশক্তির 
যে জাতি যত উন্নত তার সাহিত্য তত * 
সমৃদ্ধ । 
অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে সত্য ২, 
সাহিত্যের পাঁঠকসংখ্য! নগণ্য ৷ এর প্রধান কারণ সাহিত্যের 
পরীক্ষার 
দায় না থাকলেও ইতিহাঁস-পুস্তক আনন্দের সর্দে পড়েন 
এমন লোক আমাদের দেশে খুব কম, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশে 
পাঠযোগ্য পুস্তকমাত্রেরই উপযুক্ত সমাদর । গিবন, মেকলে, 
গ্রীন, ট্রেভেলিয়ান ইংলণ্ডের শুধু বিখ্যাত এঁতিহাসিক নন, 
সাহিত্যিকও। জার্মান এঁতিহাপিক মমসেন রোমের 
ইতিহাস লিখে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। 
পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি বিশেষ উল্লেখ- ' 
যোগ্য ঘটনা । সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-হিংসা, আশা- 
আঁকাজ্কা-নৈরাশ্ত, মানুষের জীবনে অহনিশ যে আলো- 
ছায়ার .জাল বুনে চলেছে সাহিত্যে তাকেই. প্রতিকলিত 
করেন শিল্পী। সাহিত্যিক তাই জীবনশিল্পী 1. 

এতদিন শিক্ষার সঙ্গে আমাদের প্রাণের সং যোগ _ 
ছিল না। হৃদয়-মনেরে' উৎ্কর্ষদাধন স্কুল কলৈজের ' পাঠ্য- 
তালিকার মধ্যে পড়ে নি, “তাই শিক্ষা হয়েছে অসম্পূর্ণ 
স্বাধীন দেশে, নব্জীবনের প্রভাতে আমাদের . এই 
ক্রুট সংশোধনে অগ্রণী হতে হবে মনের উৎকর্ষ - 
সাধন, সুরুচিবোধ,, সাহিত্যশিক্পে অঙ্গরাগ সঞ্চার, মানুষের 
প্রতি দরদ ব্যতীত কোন শিক্ষার্থীর শিক্ষাই সম্পূর্ণ হতে - 
পারে না। এ কথা শিক্ষক এবং অভিভাবক সকলেরই, 
মনে রাখতে হবে। সুরুচি ও সাহিত্যানগরাগের অনুকুল 
গৃহের পরিবেশ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন উপযুক্ত 
বিদ্যায়তনে মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর আবহীওয়া ৷. 
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- আমার দিদিমা--নিস্তারিণী বন্ু 


(রাজনারায়ণ বস্তু মহাশয়ের পতনী ) 


শত্রীবাসত্তী চক্রবস্তাঁ 


ূ আমার দাদামহাশয় তাহার কৰ্মস্থান মেদিনীপুর হইতে বিদায় 


_--সেই জাহাজটি বেশী দাম দিয়া.কিনিতে চাহিলেন। 
ভিনি আবার ' 


লইয়া ভগ্ন স্বাস্থ্যের উন্নতির ভ্রন্ প্রথমে কলিকাতায় ও পরে 
দেওঘরে নিজ বাড়ীতে স্থায়ী ভাবে বাস করিতেন । 

প্রতি বৎসর পুজার ছুটির সময় আমরা দেওঘরে দিদিমা ও 
ঘাঁধামহাশয়ের কাছে .যাইতাম। কলিকাতায় মাসের পর 


মাস এক বাড়ীতে বন্ধ হইয়! থাকার পর খোলা! স্বাস্থ্যকর ও 


পাহাড়ে ঘেরা প্রক্কতির রম্য নিকেতন দেওঘরে যাইতে 
আমাদের যে কি আনন্দ হইত | 

ফেওঘর সহরের পুরন্দহ অঞ্চলের বাঁড়ীর বারান্দায় ্াডাইয়া 
একটু দুরে রেলগাঁড়ী যাইতেছে দেখিয়া আমাদের যেকি 
উৎসাঁহ হইত |" পাহাড়ে নদী দাড়োয়ারের স্বচ্ছ শীতল জলের 
ধাঁরে ঘাঁরে ঘুরিয়! বেড়াইতে কি তৃপ্তিই লাগিত | আর সারা- 


দিন নানারকম সুগন্ধি ফুলে ভরা বাগানে খেলাধুলা ও বেড়ানোর: 


পর সন্ধ্যার সময় আরা, ভাইবোনের! দক্ষিণের লম্ব বারান্দায় 
বপিতাম-_বারান্দার হুই পাশে গোঁলাপকুলের গাছ, সন্মুখে 


ই “উঠানেও কত ফুলের গাছ-্নাঁর.. দিধিমা " “আমাদের মাঝখানে 


বপিতেন। তিনি আমাদের-গান শুনিতেন, পরে তাহার বাপের 
বাড়ীর গল্প, বলিতেন-_আমরা . সে নব কাহিনী অবাক 'হ্ইয়! 
গুনিতাম I | 


দিদিমা হাটখোঁলার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী দত্তবংশের কা । 
ডাহার বাঁবার নাম অভয়চরণ:দণ্ত'। দণ্ডদের সমুদ্রগামী জাহান. 


ছিল। তাঁহার] ইংলণ্ড ও আমেরিকায় নাঁনাপ্রকার ভারতীয় 
পণ্যন্্রব্য চালান দিতেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার! বুৰ ধনী 
ছিলেন। দিদিমার ঠাকুরদাঁদার কর্মচারী বিখ্যাত দানখীল 
রামছুলাল সরকারের সততার কথা ছোটবেলা হইতে আমর] 
পাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছি। 

একবার দিদিমার ঠাকুরদাঁদা খবর পাইলেন যে একটা 
জাহাজ্ব ছলে ডুবিয়া গিয়াছে; উহা! নীলামে.-বিক্তী হইবে । 
তখন তিনি রামছুলাল সরকারকে সেই জাহাজটি কিনিতে 
পাঠাইলেন। সরকার মহাশয় সেটি ১৪,০০০ হাজার টাকায় 
কিনিলেন। তাহার কিছুক্ষণ পরেই একজন ইংরেজ আবার 
সরকার 
মহাশয় দেখিলেন ইহাতে রেশ লাভ হুইবে । 
সেটি ইংরেজের নিকট বিক্রয় করিলেন । ০ 
* বাড়ী কিরিয়া আঁপিয়া তিনি তাহার মনিবকে জাহাজ 


_ বিক্রয়ের টাকা দিয়া দিলেন। যে টাকাটা লাভ হইয়াছিল সে 


সাঁমান্ত ছু'চার টাঁকা নয়, কয়েক হাজার টাকা_তিনি নিজে 


সে সব রাখিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহা করেন নাই । 
মনিব তাছা'র সততায় যুগ্ধ হইয়া গেলেন.। যে কয়েক হাঁজার 
টাকা লাভ হইয়াছিল সে ‘সব ভিনি রাঁমভুলালকে পুরস্কার- 
স্বক্ূপ দিজ্লেন। সেই.-টাকাঁর সাহায্যে ব্যবসা, করিয়া রাঁম- 
ছলাল পর্রে লক্ষপতি হুইয়াছিলেন, কিন্ত মনিব-বাঁড়ীতে সব 
সময়েই খালি পায়ে ঢুকিতেন এবং সর্বদা বলিতেন, “আমি 
আপনাদের সেই পুচ টাকা, মাহিনার চাকর ।” তাহার বিনয়ও 
কম ছিল না । ধনী হইয়াও তিনি গরীবের ছুঃখ কষ্টের কথ! 
ভূলেন নাই। প্রতি মাসে অনেক টাকা গরীবদের দান 
করিতেন 1: এ ছাড়া কৃত সংকার্খ্যে.ষে দান করিয়া গিয়াছেন 
তা বলিয়| শেষ করা যায় না। 

দিদ্দিমা বলিতেন--ঠাহার বাবার জমিদীরীর টাকা থলে 
ভরিয়া গাড়ী বোঝাই হইয়া আসিত। তোঁশাখানায় টাকা 
ভুলিবার আগে তাঁহার বাবা বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের 


' ডাকিয়া বলিতেন--“তোঁদের যত ইচ্ছা টাক আগে নে, 


তারপরে টাকা তোশাখানার যাবে” 
বিশেষ স্নেহ করিতেন। 
.. দ্বিদিমাঁদের প্রত্যেক বোনের সঙ্গে একটি করিয়া ঝি 
থাকিত। দিদিমা তাঁহার বাবার ডাকে গাড়ী হইতে ছোট 
মুঠি ভরিয়া চকচকে সিকি, দু’আঁনি তুলিয়া জইতেন । বড় 
বড় টাকাগুলি তাঁহাদের পছন্দ হইত লাঁ। আ্'যাহা লইতেন 
সে সব বিদের দিয়! দ্রিতেন। ঝর] বলিত-_“তোমরা বড় 
বড় চকচকেগুলি নিতে পার না। ছোটগুলি নাও কেন।” 
দিদিমার হাতে ছু'গাঁছা হীরার বালা ছিল। তাঁহার গহন! 

ভাল লাগিত না--বিরজ্ঞত হুইয়া এক এক সময় সেই হীরার 
বাল] তিনি ছ'ড়িয়। ফেলিয়া দিতেন। তীঁহার মনে বাল্যকাল 
হইতে সাজপক্জার লপৃহ! ছিল ন! এইজগই কি যে তিনি 
ভবিষ্যতে একট্পন দরিক্র সাধুর সহ্বপ্মিণী হইবেন 

দিদিম! সুন্দরী ছিলেন ও বলিতেন তাহার ভাইয়েরা দীর্ঘকাঁয়, 


তিনি মেয়েদের 


সুস্থ, সবুল স্থপুরুষ ছিলেন। এখন সে রকম বাঙ্গালী যুবক 


কদাচিৎ দেখা যাঁয়। সিপাহী-বিদ্রোহ্র সময় যখন চারিদিকে 
আতঙ্ক সে সময়ে দিদিম] যদি কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে 
যাইতেন তখন তাহার সঙ্গে ' ছুই ভাই থাকিতেন--তাহার! 
কোন ভয় করিতেন ন|। তখন পাঁন্ষির চলন ছিল, এ-বাঁড়ী 


" ও-বাঁড়ী পাঁন্ধি করিয়] যাতায়াত করিতে হইত | 


বড় বড় ধনীর ঘরে দিদিমার বড় বোনদের বিবাহ 


হইয়াছিল, কিন্তু-ভাহারা সুখী হন নাই। দিদিমার দাদা 


; i 





দিদিমাকে খুবই. কেহ করিতেন । তিনি রঃ একজন 
ধাঁন্মিক ও রিদ্বান বর-ধু'জিতে লাগিলেন। 


দিদিমার সেই দাঁদার, একটি পুঁজ অঙ্গ বয়সে মৃত্যুযুখে 
পতিত হয়। - “পিতা” "সেই সুকোমল সরলপ্রাণ সুন্দর 
কিশোরকে হাঁরাইয়া:- শোকে. পাগলের মত হৃন। তিনি 
কোথাও সাস্ববন! বুজিয়া পাইলেন না--বলিতেন, “মৃত্যুর সঙ্গ 
সঙ্গেই ভ সব শেষ, সব অন্ধকার--আর ত প্রাণের গোপালের 


সঙ্গে দেখা হইবে নাঁ--জন্বের মত্‌ ত তাঁকে হারাইলাঁম ৷ | 


ভাঁবিয়] ভাবিয়া তাঁহার চক্ষেএঘুম নাই, কেবল বলিতেন--% সে 
যে অন্ধকারে মিশে গেল_কোথায় ওগো, সে কোথীয় 1৮. 


একদিন তিনি খবর পাইলেন, রাছনারায়ণ বঙ্তু নামে 
কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক. যুবক. বর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা - দিবেন । 
তিমি সে বক্তৃতা! শুনিতে গেলেন। তিনি -যখন শুনিলেন 
যুবকটি দৃঢ়তার সঙ্গে * বিশ্বীসভরা- কণ্ঠে বলিতেছেন যে, 


মানবাস্ত| অবিনাশী, মৃত্যুর পরও তাঁর বিনাশ নাই। আত্মা, 
"__ অমর, অজর, ইহলোঁকেও: ভগবান যেমন আমাদের লাঁলন.. 


পালনকর্তা, পরলোকেও তিনি সকলের সঙ্গেই থাঁকেন-_ 
সেই অমরলোকে' আত্মায় আত্ময়ি আবার মিলন হয়--বিদ্েহী 


আত্ম! দেহী আত্মাকে ভূলেন না স্নেহ, প্রেম চিরকাল অটুট. 
থাকে__এই - অমৃতবাধী ভাহার.শৌক-দগ্ধ প্রাণে কি যে শান্তি 
ও সাত্তার প্রলেপ আনিয়া দিল | 
 . মশায়ের সঙ্গে, আলাপ পরিচয় করিলেন এবং তাহার ধর্ম্মভাব 


বক্তৃতার পর তিনি দাদা 


নি 


ও পাঁত্তিত্যে মুগ্ধ হৃইয়].গেজেন।, | 
বাড়ীতে আতিয়া বলিলেন যে, & সচ্চরিত্র ধান্মিক ও 


. বিদ্বান যুবকের সঙ্গে তাহার ছোট বোন. নিস্তারিণীর বিবাহ 


- দিবেন |" 
২ বিদ্বান রাজ্রনারায়ণ বন্গর সহিত নিস্তারিমীর বিবাহ হইল। . 
রী দিদিমা বিবাহের পর তাঁহার. শ্বশুরালয় বোড়াল গ্রামে 
.আঁসিলেন। বোঁড়াল গ্রাম কলিকাতাঁর নিকটে, দক্ষিণ দিকে । 


ধনীদের'উপর তাহার আর শ্রদ্ধা নাই I ধার্মিক ও 


পাঁড়াগী তিনি কখনও দেখেন নাই__এই . তাঁহার . গ্রাম্য 
জীবনের 'প্রথম.অভিজ্ঞতা। কলিকাতায় তাঁহার বাবার বাড়ী 
কি বিরাট | সে বাড়ীর ছুই মহল--অন্দর ও বাহির--কত 
দালান কত ঘর_-আর এ তো ছোট্ট বাড়ী,। ১ 


চি 


নতুন বউ আসিয়াছে, সঙ্গে বাপের বাড়ীর দাঁপীও . 


আসিয়াছে । : দিদিমাকে তাঁহার শ্বাঞুড়ীঠাকুরাণী সকালে” জল 
খাবার খাইতে দিয়াছেন, মুড়ি ও নারিকেলের নাড়, । কিছু-. 


ক্ষণ পরে শীশুড়ীঠাক্রামী দাঁসীকে. জিজ্ঞাসা করিলেন--রউমা - 


খেয়েছে? দ্রাসী বলিল, না দিদ্বিমণি কীদছে। মুড়ি ও 


১৬ 


নারিকেলনাড় খেতে চায় নাবাঁপের বাঁড়ীভে ত মুড়ি. 
খেত না-সে বলে “লুচি আঁর রাঁভিব সন্দেশ কই ?” 


বাদী 


*ভাবিতে পাঁরিতেন না । 


ভীম নাঁগের সন্দেশ যেমন এয়ুগে: কলিকাতায় প্রসি্ধ--. 


পাপা 


তখনকার কাঁলে-রাঁতিব সন্দেশ সর্বোৎকৃষ্ট ছিল। দিদিয়। 


সাহার বাপের বাড়ীতে জলপান করিতেন-_লুচির উপরের 
ফুলকা ও রাঁতিব সন্দেশ ৷৷ তাঁহাদের বাড়ীতে বাঁযুনঠাকুর = 
ছাড়াও ডিয়াঁন ঠাকুর ছিল রো মিটি তৈয়ারী-কত্িবাঁর অন্ভ।. 


. ভিনি বলিতেন__ছোঁটবেলায় যুড়ি দেখিলে কানা পাইত, 


‘এখন আমি সব রকম খাবারই খাইতে পাকি । 


আমর! দেখিয়াছি তিনি সত চিত্তে তাছার সংসার চালাই 
তেন। 


প্রত্যেককে খাঁবার' ভাগ: করিয়া: দিতেন" এমন ধনীর ছুলালী .. 
হইয়া! কি'করিয়া এগ কাজকর্ম শিখিলেন ? নিজের ঘর-হুয়ারি 


নিজেই ধুইয়া. যুছিয়া পরিষ্কার করিতেন--কোন কাঁজে তাহার 


আলগ্ত ছিল না। ডেল Bn 

j “তাহার স্তইবার বরগ্জামি একটা প্রকাণ্ড হল ছিল। তাঁছার . 
যেঝেট] চক্‌চক্‌ বক্‌বক্‌ করিত । আমাদের কাহারও সে ঘরে 
যাইবার হুকুম ছিল-ন1। কিন্তু সেই সুসজ্জিত পরিষার-পরিচ্ছন্্_ 


.তকৃতকে ঘরে চুকিতে আযাবের 'এত লোভ হইত। যখন 
-দেখিতাম দিদিমা কোন কোজে-:অন্তজ ব্যনত আছেন, তখন 


১৩৫৬ 


এ 


আমাদের জগ নিজ হ্ডে কি সুন্দর সুস্বাছু সব খাঁবার 
তৈরি করিয়া দিতেন। তাঁর খাবারের বাসটি বুলিয়. ঘখন 
আমাদের ভাঁকিতেন,: আমরা ছুটিয়! যাইতাম "আন: তিনি" 


আমর] এক ছুটে সে: ঘরটা পার “হইয়া ৰোইতাষ--ভাতেই কি" 


- আঁনন্দ |. 


দেখিয়াছি ধু দাদামশায় রানে -সে ঘরে সইতে 


- যাইতে পাঁরিতেন। সে ঘরে- 'চুকিবার ও আগে বেশ করিয়া পা 


ধুইয়া মুছিয়া লইতে.হইত.। হায় | পরে সে শু ঘর ধুলিতে 
মজিন ও অপরিষার দেখিয়। আগের কথা মনে করিয়া রি? 
£খ হইত | 
আমার চারি "মাসিমা ও তি শন মামা ছিলেন। বড়, 
মাসিমা শ্বর্ণনতা--ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয়ের পত্নী ছিলেন | 
তাহাদেরই পুঅ--বিনয়ভ্ষন, মনমোহন, অরবিন্দ, বারীক্ ও 


কন্তা সরোজিনী | জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুস্র--বিনয় *ও যনমোধন | 


পর্পলোকে | .: 
বিনয়, মনমোহন ও অরবিন্দ তা বয়স হইতে. 
২০1২১ বৎসর বয়স পৰ্যন্ত ) ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করেন। 
আমার বড় মাসিমা. পু্রকগস্রহ বিলাতে গিয়াছিলেন। 


সেখানে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র বারীন্দ্রের জন্ম হয়। তখনকার ' 


কালে কোন. বঙ্গ মহিলার বিলাত যাওয়ার কথা কেহ -- 


' আজকলি যেয়ের! বিলাতে সাঁড়ী: 
পরিয়া থাকেন, তখন কিন্ত ইংরেজদের পোশাঁকই কি নারী. 


‘কি পুরুষ সকলেই পরিতেন ৷. ৃ 
:৪ তখন ধনীর. এমন ইংরেজী ভাবাপন্ন হৃইয়াছিলেন যে - 
বালী নি পরিচ্ছদকে তাহারা উপযুক্ত মৰ্য্যাদ! দিতেন... 


শক 


he 


" আশ্বিন 


পপি 


। বাঁহিরে ইডেন উদ্যানে বেড়াতে যাইবার সময় বড় 
" মাদিমা ইংরেজ রমণীর সকল পোশাক-পরিচ্ছদ পযনিভেন। 


বড় মেপোমধাঁশয় যখন রংপুরে সিভিল সার্ল্দন ছিলেন 
তখন ইংরাঁঞ্জ রমণীঘের মত বড় মাসিমা ঘোড়ায় চড়িয়। 
বেড়াইতেন। তাঁর রং খুব ফপণ ছিল, সেখানকার ইংরেজের! 


স্টপ তাহাকে *Rose 011১0080০70” বলিতেন। 


সক 


a 


বড় মেসোঁমহাশয় বিন] পয়সায় গরীবদের চিকিৎস! 
করিভেন। তার মনটি খুব কোমল এবং মায়া, মমতা ও 
দয়ায় পূর্ণ ছিল। সেদেশের লোকেরা সকলে তাহাকে খুব 
অন্ধা ভক্তি করিভ ও ভাঁলবাঁপিত। রংপুরে অলাঁভাঁবের জন্য 
একটি ক্যানাল কাঁটা হয়, 
ক্যানাল। সে খালটি এখনও আছে। সকলের শ্রদ্ধা ও ভাল- 
বাসার চিহ্নধর্ূপ ক্যানীলটির এ নাম রাখ হয়-__খাঁলটি 
এখনও এ নামেই পরিচিত 

সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষের পত্নীর সহিত 
বড় মাসিমার বিশেষ হদ্যতা ছিল । তাঁহার] নিজেদের এক 
পরিবারভুক্ত মনে করিতেন। . ছুজনে “গোলাঁপ”' পাতাইয়া 
ছিলেন। একে অপরকে গোলাপ বলিয়া ডাকিতেন । বিকালে 
ছু'জনে নিজেদের খোল! ব্ৰহাম থোঁড়ার গাঁড়ী করিয়া, বিলাতী 
পরিচ্ছদ পরিয়! গড়ের মাঠে : বেড়াইঁতে যাইভেন। বড় 
“মেসোমহাশক় ইংরেজদের ছাঁয় খাওয়া-পর1 ও তাঁদের ঘাল- 
চাল পছন্দ করিতেন। তখন ধনীদের মধ্যে পাঁচ্চাত্য ভাঁবই 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। 


বড় মাসিমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনয় বিলাত হইতে শিক্ষালাভ 
করিয়া কুচবিহারের রাজার ছেলেদের শিক্ষক নিয়ুন্ত ছন । 
পরে তিনি রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী হুইক্সাছিলেন। দ্বিতীয় 
পুত্ৰ মনমোহন প্রেলিডেন্সী কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক ছন ৷ 
তিনি ইংরেজীতে কবিত| লিখিতেন। তাঁহার কবিতার বই 
বিলাভে প্রশংসিত হয় এবং এখনও তাঁহার কবিত! বিশ্ববিস্ঠা- 
লয়ের পাঠা-ভালিকাঁভুব্ত । তাহার পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ অধ্যাপনায় 
ছাঁতের! তাঁহাকে শ্রন্ধা করিত, ও তীহার প্রশংসা ফরিত। 
তৃতীয় পু পণ্ডিচারী আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা অগ্রিযুগের শ্ীঅরবিদ্দ ও 


১. কনিষ্ঠ পুত্র বোমার যুগের বারীন্র। ইহার কথা আপনারা 


জানেন । 
অরঘাদা ১৯ বৎসর বয়সে বিলাতে সিবিল সারি পরীক্ষা 
পাস করেন। কিন্তু ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষান্ন পাঁস না করাতে 


তিনি দিবিল সাধিসভুক্ত হইতে পারেন নাই। বিলাঁতে 


বরোদার মহারাজার সহিভ তাহার আলাপ হুয়। তিনি 
তাহার বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া আকৃষ্ট হন এবং বরোদায় নিজ 
কলেজে তাহাকে অধ্যাপক নিয়ুগ্ত করেন । 
মহারাঁজার প্রাইভেট.সেক্রেটারীরও কাঁজ করেন। বরোদায় 
আসিয়া! তিনি সংস্কৃত ও বাংলা ভাষ| শিখিতে আরম্ভ করেন। 


নিন? দিদিমা নিসতারিণী বন্ধ 


- ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন না । 
সেটির নাম রাখ| হয়, কে, ডি, 


পরে তিনি 


€৬৩ 


তখন তাঁহার বয়স ২১ বৎসর । তিনি যেধন- ইংরেজীতে সুন্দর 
কবিতা পিখিতে পারিতেন, পরে বাংলাতেও সেইরূপ 
পারিতেন | ' 

' আমান মেজ মাপিমার বিবাঁছ্‌ হয়, সিটি কলেজের পূৰ্বতন 
অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতা 'দীননাথ দণ্ত মহাশয়ের 
সহিত ।- 

বিখ্যাত উকিল রাসবিহারী ঘোষের হি আমার 
সেদ্ মাসিমার বিবাহ-স্বন্ধ হয়, কিন্ত দাঁদামহাশর সে প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করেন, কেননা রাসবিহারী ঘোষ মছাশয় তখন 
পরে -বীহাঁর সঙ্গে সেজ মাসিমার 
বিবাহ হয় তাঁর শ্বভাঁব-চরিআ ভাল ছিল৷ নাঁ। সেক মাসিমা 
একটি পুত্র ও কন্ধ! লইয়া বিধবা! অবস্থায় দাঁদামহাশয়ের 
কাছেই থারঁকতেন__বছুকাল ধরিয়া তিনি রোগে কষ্ট 
পাঁইয়াছিলেন। বিবাহের পুর্ব্বে সে মেসোমহাশয় যখন দাঁদা- 
মশাঁয়ের সঙ্গে উপাঁপনায় বনিতেন তখন ভার চক্ষু দিয়! 
জ্বল পড়িত। দাঁদামশাঁয় তাহা! দেখিয়া ভাঁবিলেন যে, এ 
যুবকটি ইশ্বরপ্রেমে ব্যাকুল হুইয়া, তার: ' দর্শনলাভের জস্ত 
চোখের জল ফেলিতেছে। পে যে সত্য নয় কে জানিত? - 

আমার মা লীলাবতী মিঅ দাঁদামহাশুয়ের চতুর্থ কু! । 
তিনি বালিক! বয়সে সেন্ড মাসিমার দুঃখের জীবন দেখিয়! 
ভগবানের কাছে নিয়ত এই প্রার্থন] করিতেন যে, তাহার স্বামী 
যেন প্রক্কুত ধার্টিক- ও সচ্চরিআ হন। সরল! বাঁপিফার 
অন্তরের আকুল প্রার্থনা ভগবান শুনিয়াছিলেন। আমার 
পিতৃদেব কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় নির্ভাক, ধর্মপ্রাণ, ঈগ্বরভগ্ | 
ছিলেন এবং সংকাধ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 


আমার ছোট মাসিমা লজ্জাবতী বঙ্গ বিবাহ করেন নাই । 
চিরকুমারী থাকিয়া আম্বত্যু লেখাপড়া লইয়া দিন কাটাইর।' 
গিয়াছেন। দাদামহাশয়ের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া 
তিনি সেক্সপিরাঁরের “টেম্পেঠ* নামক নাটক ও ছে'মারের 
ইলিয়ভ বাংল! প্যে তৰ্জমা করেন। গার লেখা স্বগীয় - 
উমেশচন্ দত্ত মহাশয় পরিচালিত বামাবোধিনীতে ছাপা 
হুইত। তিনি কবি.ছিলেন। তাহার কবিতা! মাঝে মাঝে 
প্রবাপীতেও বাহির হইত। “মভার্ণ রিভিয়ু’তে তার ইংরেজী 
প্রবন্ধও-প্রকাঁশিভ হইয়াছিল | " 

আঁমার .বড় মামা যোদন্রনাথ বহ খুব সুন্দর ইংরেজী 
লিখিতে পায়িতেন। তিনি বিলাতের বিভিন্ন পত্রিকায় 
প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি ঘাম্মিক, সচ্চরিত্র, ছিতেক্জিয়, 
সেবাপরায়ণ ও সদালাগী ছিলেন। তাহার মনাট শিশুর মত 
সরল ও নির্মল ছিল।. আমর! কত ছোট ছিলাম ; কিন্ত 
আমাদের সর্দে তিনি এমন ভাবে মিশিতেন যে, তাহার সদ 
আমরা ছাড়িতে চাঁহিতাঁঘ ন। কত যে হাদি গল্প তাঁহার. 
সঙ্গে হুইত-_কে রলিবে যে তিনি আমাদের চেয়ে এত বড়। 
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হাঁসি ও গন্ধে ঘর যেন ফাটিয়া, যাইত |" এন দেওঘর 
আমাদের এত প্রিয় ছিল। বড় মামা বিবাহ করেন নাই। 
এক ধনীর একমাত্র কণ্তার সহিত তাহার বিবাহ্‌-প্রস্তাব আঁপে। 
কন্তার পিতা! সমস্ত খরচ দিয়া তাঁহাকে বিলাত পাঁঠাইতে 
ইচ্ছুক । একথা! শুনিয়া তখন বড় মামা বলিয়া উঠিলেন__ 
“ছিঃ, শ্বশুর মশীয়ের টাক! নিয়ে বিলাঁত যাব? শুধু এই 
লোভের অন্ত তাঁর কন্যাকে বিয়ে করব | এ কখনও হবে না। 
আমি নিজের টাকায় যা পারি করব। তীব্র কাছ থেকে 
টাক! নেব কেন? আমি কি পুরুষ নই?” 
দেওঘর হইতে তিনি আমেরিকা ও বিলাঁতের কাগজে 


ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নান! প্রবন্ধ লিখিয়। মাসে মাঁসে ২০০ হইতে ' 


৬০০ শত পর্্যস্ত টাক! উপার্জন করিতেন । 
" দাদামহাশয় অনেক দিন পক্ষাঘাত রোগগ্রত্ত হুইয়! শখ্য1- 

শায়ী ছিলেন, তখন বড় মামা তাঁহার খুব সেবা-যত্ব করিতেন । 
বড় মামা তাহাকে খাঁওয়াইয়া দিতেন, কাপড় পরাইয়! দিতেন, 
তাহার ময়লা! কাঁপড়চোপুড়ও দরকার হইলে পরিষ্কার করিয়া 
দিতেন। তাঁহার পিতৃ-মাঁতৃ-সেবা দেখিয়া মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর বলিতেন--“ভুমি যে ভীম্মের মত পিতৃ-মাতৃভক্তিপরায়ণ 
সংপুত্ৰ দেখছি ।” ঠি 

তিনি আত্মীয়স্বজন সকলকেই স্সেহ করিতেন । “অবদাঁদা” 
তাহাকে খুব ভাঁলবাঁসিতেন, তার কত কথ! বড় মামাকে 
বলিতেন ও তাহার কাছে জীবনের ছোটখাটে| ঘটনা চিঠিতে 
লিখিতেন। 

বড়মামা তাঁহার মাকে ছাড়িয়া কোথাও বেশী দিন থাকিতে 
চাহিতেন না। ডাঃ রাজ্জেন্রলাল মিত্র (রাজা) মহাশয় 
বড় মামীকে খুব স্নেহ করিতেন । তিনি দাঁদামহাশয়ের কাছে 
বলিতেন__“আপনার বড় ছেলে রাঁমচন্দ্রের মত অটলচিত্ত 
সন্দেহ নাই৷” দ্াদামশায়ের বন্ধুরা বলিতেন-_-যোগীনের 
মত এমন বিলাঁসহীন, সচ্চরিন্র ও কর্তব্যনিষ্ঠ যুবক খুব কমই 
দেখেছি । *যুবাঁকাঁলে ধর্ম্মশীল হইবে”--এই শাঁল্তবাঁক্য বড় 
মামার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল । 

হাঁয় ! মাঁজ ৪৫ বৎসর 'বয়সেই তাহার জীবন শেষ হুয়_- 
ন্নেহশীল! বৃগ্ক! মাতাঁকে শোঁকসাগরে ছা | দিয়া তিনি 
পরলোকে চলিয়া, খাঁন । 

যে পুজ্জ মাঁতাকে সুখে রাখিবাঁর অন্ত সর্ব ত্যাগ 
করিয়াছিলেন সেই প্রাণাধিক পুত্র যোগীল্র যেদিন তাঁহাকে 
রাঁধিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন তখন সকলে চিন্তাকুল 
হইলেন কি করিয়া দিদিমা এ তীব্র শোক সহ করিবেন। 


প্রবালী 


পাম্পি 


১৩৫৬ 


লাল 





কিন্ত কি আঁম্চর্ধ্য { দেখা গেল মঙ্গলময় ভগবানের বিধানের 
উপর দিদিমার কি দৃঢ় বিশ্বাস । অমন সেহশীল কর্তব্যপরায়ণ 
পুত্রের মৃত্যুদিনে তাহার মৃতদেহের পাপে বপিয়া কি আকুল _ 
প্রার্থনাই করিলেন--“একি যোগীন্ররের মৃত্যু, ন! যোগসাঁধন! । 
হে মঙ্গলময়, ভূমি তোমার প্রিয় সন্তানকে নিয়ে গেলে, আনি 
আর কি বলব। আঁমরি এই একমাত্র সান্ত্বনা যে, আমি১এ 
যেন দেখতে পাচ্ছি আমার যোগীন তোমার চরণতলে বসে 
যোগীর মত ধ্যানে মগ্ন হয়ে রয়েছে।” ধর্মপ্রাণ ডগবস্তুক্ত 
রাঁজনারায়ণ বন্ধুর সঙ্গে থেকে ' তিনিও এমনই ইঈশ্বরভণ্তি- 
পরায়ণ। ও ধার্ল্মিকা হইয়াছিলেন। 

দেওঘরে পূজ্জার ছুটিতে আমরা সব আত্মীয়-স্বজন একত্র 
হইতাঁম। কত আনন্দে দ্বিন কাঁটিত।. অরদাঁদা তাহার ' 
কর্মস্থল বরোঁদা হইতে আঁসিতেন ছুই ট্রাঙ্ক ভরা বই লইয়া. 
আর যনদাঁদাও ( মনমোহন ঘোষ ) তাঁর কর্মস্থল হুইতে 
আপিতেন-_বাঁড়ীতে আনন্দস্রোত বহিয়] যাইত । 

দিদিমা আমাদের আহারের তত্বাববারণ ও যোগাঁড় করি- 
ভেন্__-সরুলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিতেন। 
সব সময়ে তিনি নান! কাদে ব্যস্ত থাকিতেন। সেই সব 
কথ মনে হ্য়। 

তিনি ৮০ বংসর অবধি জীবিত! ছিলেন । স্াহাকে আরও 
কত শোক সহ করিতৈ হইয়াছিল। তাহার প্রিয় নাতি নাতনী 


-সেজ মাসিমার একমাত্র পুত্র ও কণার মৃত্যুতে প্রাণে ব্যথ! 


পাইয়্াছিলেন। তাহার দ্বিতীয় পুন্্ ও ছোট পুঅবধূ ('ঢ'কাঁর 
নবকাস্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চতুর্থ কন্ঠ) একটি পুর 
রাখিয়া পরলোকগমন করেন। শেষ-জীবনে কত শোকের 
ঝড় তাহার উপর দিয়] বহিয়! গেল। 

* ছোটবেলায় এঁধর্য্য ও সুখথ-শ্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত- 
পালিত হ্ইয়াও দিদিমা দরিদ্র স্বামীর ঘরে আসিয়া হাসিমুখে 
নিষ্ঠার সঙ্গে সংসারের সমস্ত কর্তব্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর রাথিয়! 
করিয়া গিয়াছেন। সে কথ! ভাবির! অবাক হই। ভগবানের 
মঙ্গল বিধান্ধে বিশ্বাস থাকাতে শোকের তীব্র জ্বালা অবিচল 
ধৈর্যের সঙ্গে সহ করিক্পা গিয়াছেন। - 

* ভার জীবনের কথা যেন কবিগুরুত্র এই ছুইটি ছজে ব্যস্ত 
ক্ইয়াঁছে-_ 

“এই সংসার পথ সঙ্চট অভি কণ্টকময় হে, 
আমি নীরবে যাঁব হৃদয়ে লয়ে প্রেম 
যুরতি তব. 
আমি কি আর কব।” 


পশ্চিম হিমালয়ের পথে 
শ্রীপরিমল গোস্বামী 


যুক্তপ্রদ্দেশ ও পঞ্জাবের লোকের! বাংলাদেশ থেকে বহু 
* টাক] উপার্জন করে নিয়ে যায়, কিন্ত বাঙালীর! তাদের দেশ 
থেকে কিছুই আনতে পারে না, এই বেদনাদায়ক ক্ষতি কি 
ভাবে পূরণ কর! যায় সে ভাবনা হুয় ত বাঙালী মাত্রেরই মনে 
আছে। আমার মনেও ছিল, এবং একটু উগ্রভাবেই ছিল। 
হঠাৎ মনে হ’ল আমার পক্ষে একটিমাত্র উপায় আছে। আমি 
ওদের দেশে গিয়ে ওদের সম্পর্কে আমার ধারণ! নিয়ে ফিরে 
আসব । পশ্চিম অঞ্চল থেকে এই একটি বিনিসও যদি নিয়ে 
আসতে পারি তা হলেও হুয় ত কতকট| সান্ত্বনা পাওয়! যাবে। 
আটলান্টিক পারের এক লেখক ইংরেজদের সম্পর্কে তার 
ধারণ! বিক্রি করেছিলেন আমেরিকায়, আমি তারই পদ্া্ক 
অস্থসরণ করব বলে স্থির করলাম । 

উক্ত লেখকের ভাষায় এই ধারণ! হচ্ছে ইন্প্রেশন। 
তেবে দেখ! গেল কথাটি তুচ্ছ নয়। চকিতে চোখে দেখ! জিনিস 
মনের পাকগ্থলীতে হুজম হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যা, 
তাকে ইন্প্রেশন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এই ইন্প্রেশনই 
ইউরোপীয় চিত্রশিপ্মজগতে এক বিরাট বিপ্লব ঘটিয়েছিল। 
শিজী মোনে, মানে, দেগা, র'নোয়া প্রভৃতি ইন্প্রেশনিষ্ঠের 
ইঙিতে উত্তর-ইস্প্রেশনি্ দেখা দিলেন আরও মারাত্বক 
আকারে । গখ, গোগ্যা, সেজান প্রভৃতি এই বিপ্লবকে আরও 
এক ধাপ এগিয়ে দিলেন, শিলপক্গগতে এ'দের আসন স্থায়ী হু'ল। 
চিগ্তাপথে সাহিত্যের সঙ্গে ইন্স্রেশনিজমের কথ! মনে এল। 
প্রসঙ্গত সে কথাটাও বলে নিই । আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথকে 
ইন্প্রেশনি&্ বলা চলে। ইন্প্রেশনিষ্টদের মতে একট! দৃশ্য, 
বিশেষ একটা! মুহুর্তে যে ভাবে আলোকিত হ’ল, সেই বিশেষ 
আলোকিত মহত টিকেই বিশেষ রঙে ফুটিয়ে তুলতে হুবে। 
সেই দৃশ্য আসলে কেমন সে প্রশ্ন তারা তোলেন না, সেই 
দৃশ্য, বিশেষ আঁলোকপাতে কি রূপ ধরল সেটাই তাদের 
কাছে বড়। চিত্রকরের সঙ্গে কবির পার্থক্য এই যে, কবির 
দৃষ্টি বাইরের চোখের নয়, মনের চোখের চকিত দৃষ্টি । তাই 
রবীজ্ঞনাথকে ইন্স্রেশনিষ্ নন মনে করে অনেকে ভুল করেন। 
বলেন তিনি আরণ্যক সভ্যতার কবি, কারণ কোনো 
কবিতায় তিনি বলেছেন, ফিরে দাও সে অরণ্য। এই যুক্তি 
অছুসারে বল! যায় রবীন্দ্রনাথ আরব বেছুইনের জীবনকেই 
আদর্শ জীবন মনে করেন, অথব! মাতাল হয়ে পাতালপানে 
ধাওয়াই একমাত্র সত্য বলে মনে করেন। একজন বলবেন 
কবি সন্ধ্যাকে অন্তন্বর্ণাঞল] দীপশিখাধারিণীরূপে দেখেন, আর 
একজন বলবেন ত! নয় স্বর্ণস্বপ্নদর্শনকারিণী পশ্চিম দিধুন্ধপে 


দেখেন, আর একজন বলবেন তিনি সন্ধ্যাকে নদীব্পে দেখেন 
যে নদীর কুলে মৃত দিনের চিতা জ্বলছে । 





ল্যান্সডাউন বাজারের একটি দৃশ্য 


সবই আংশিক সত্য। তাই আংশিক সত্যই আমাদের 
পক্ষে পরম সত্য, পূর্ণ সত্য কি তা একমাত্র ভগবানই জানেন। 
যার! মনে করেন পূর্ণ সত্যের সঙ্গে কারবার চালাচ্ছেন তারা 
বিভ্রান্ত । সুতরাং পনের দিন ধরে আমি যদি আড়াই হাজার 
মাইল ভ্রমণ শেষ করে এসে আমার ধারণাসমূহ বিবৃত করি 
তা হলে তার মধ্যে পাঠকের! কিছু পান বা! না পান আমার 
এই সান্তনা থাকবে যে আমি ইন্প্রেশনিষ্ঈদের কেউ না হলেও 
একজন উত্তর-ইন্প্রেশনিষ্ট তো বটেই । তা না হলে খোর 
খরীষ্মে__১৫ জুন ১৯৪৯--যখন পশ্চিম অঞ্চলের উত্তাপ ১১২ 
ডিগ্রীর উপরে সে সময় কেউ ইউ পি বা পঞ্জাব ভ্রমণে 
যায় না। 

শিল্পীবন্ধু কালীকিঞ্করের সঙ্গে যাত্রা, সুতরাং এর মধ্যে 
যে একটু অনিশ্চয়তার অংশ ছিল সে কেবল তার জগ্ভেই। 
তার প্রমাণ প্রথম যেদিন যাবার তারিখ ঠিক কর! গেল সে 
তারিখটি তারই হাতে উন্টে গেল। পরবতাঁ তারিখে 
একেবারে টিকিট কিনে তাকে খবর দেওয়া হ'ল। 

আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ল্যান্সডাউন। কিন্তু সেখানে 
যেতে হলে ডেরাডুনের পথে নঞ্জিবাবাদ ষ্টেশনে নামতে হুয়। 
হাবড়া থেকে ডুন এক্সপ্রেস ছাড়ে ৭টায়। কথা হ’ল 
কালীকিক্কর সন্ধ্যা ৫টায় আমাদের বাড়িতে আসবে, আমরা 
একসঙ্গে হাওড়া যাব। কিন্তু ৫ট! বেঞ্জে গেল, ক্রমে ৫।ট! 
বান্ধল, তখনও তার দেখ! নেই। হঠাৎ পৌনে ছটায় অন্বাত 
অভুক্ত অবস্থার কালীকিক্কর এসে নিশ্চিন্ত সুরে বলল, আজই 
যাবেন ? 





০৬ 





আমি তখন সব বেধেছেঁদে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি। 
কালীকিঙ্কর বলল, আন্ধ বড দেরি হয়ে গেল এক জায়গা 
থেকে ফিরতে, হঠাৎ শুনলাম প্রিলিপ্যাল ( দেবীপ্রসাদ রায়- 
চৌধুরী ) এসেছেন, তাঁর কাঁছে গিয়েছিলাম । 





বারে! বছরের জানসিং | তিন দিনের পথ একা হেঁটে 
এসেছিল ল্যান্দডাউনে চাকরির খোজে । অসাধারণ 
পরিশ্রমী__সর্বদ| কাজ করে হাসিমুখে 


বললাম এখুনি বাড়ি গিয়ে &েঁশনে রওনা হও, আমি 
তোমার জন্তে অপেক্ষা করব। অগত্যা] তাই ঠিক হু'ল। 
&্েঁশনে গিয়ে অপেক্ষা করছি আমি, কিন্ত কোথায় কালী- 
কিঙ্কর ? গাড়ি ছাড়তে তখন আর মাত্র সাত মিনিট আছে, 
আমি ফিরে আসব বলে প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময় খবর পাওয়া 
গেল শিল্পী অপেক্ষা করছে প্র্যাটফর্মের মুখে । শোনামাজ 
কুলিসহ্‌ ছুটতে ছুটতে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম । আমাদের 
বসার আসন এবং ঘুমোবার বার্থ রিজার্ভ কর! ছিল, সুতরাং 
গাড়িতে উঠতে কোন রকম অন্বিধ! হ’ল নাঁ। তখন মনে 
পড়ল শিল্পীকে বল! হয়েছিল &্েঁশনে গিয়ে অপেক্ষা করব, 
কিন্ত কোথায় তা বল! হয় নি, তাই এইবিভ্রাট। এই 
সম্পর্কে মনে পড়ল আরও একটি মজ্ধার খটন] | বহুদিন আগে 
‘বনফুল’ যখন কলকাত] মেডিক্যাল কলেন্বের ছান্জ তখন তার 
সঙ্গে হিন্দুস্থান বিন্ডিঙে অবস্থিত ওরিয়েন্টাল সোসাইটির 


প্রবাণী 





১৩৫৬ 


প্রদর্শনী দেখতে যাঁওয়! ঠিক হয়। কথ! হয়েছিল দে গেটে 
অপেক্ষা করবে আমার জন্তে। আমি গিয়ে দেখি কেউ নেই, 








সুতরাং আমিই ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা] করলাম তাঁর জন্তে। 


তার পর রাছে দেখ! হলে শুনলাম সেও এক ঘণ্টা গেটে 
অপেক্ষা করেছিল। পরস্পর সত্য গোপন করছি ধারণায় 
তর্ক প্রায় বেধে ওঠে এমন সময় আঁবিদ্ধার করা গেল সে 
অপেক্ষা করছিল মেডিক্যাল কলেজের গেটে আর আমি 
ওরিয়েন্টাল সোসাইটির গেটে । প্রথম-প্রশ্তাব সময়ে অপেক্ষা- 
করার জায়গা ঠিক করে না নিলে পরে এই রকম অদ্বস্ভিকর 
পরিস্থিতির উদ্ভব হুয়। 

হাবড়ার গাড়িতে যথেষ্ট ভিড় হ’ল, কারণ ঘুমের গাড়ি 
হলেও দুমের “অফিশিয়াল টাইম’ এর পূর্ব পর্ধস্ত তাতে অন্ত 
যাজীকে স্থান দিতে হবে । তার পর ঘুষের নির্দিষ্ট সময়ের 
পূর্বে, যার! ঘুমের মাশুল দেয় নি, তাঁদের নেমে যেতে হয়, 
অর্থাৎ রেলওয়ের কর্মচারী এসে তাদের নামিয়ে দেন । আমা- 
দের কামর বত'মানে প্রায় খালি হয়ে গেল, তখন হিসেব 
করে দেখলাম উপর নীচে দিয়ে মোট ২৮টি শোবার জায়গ! 
আছে সে কামরায়, কিন্ধু ঘুমের যাত্রী আমরা! মোট আট 
জন। এই আট জনের মধ্যে আমর! ছু'জন তিন্ন আরও ছু'জন 
বাঙালী সহযাঙ্জী পাওয়া গেল এবং সৌভাগাবশতঃ তাদের 
আসনও আমাদের সঙ্গেই সংলগ্র। তারা ছু'জনেই ডেরাডুন 
যাচ্ছেন এবং সেখান থেকে ছু'্গনেই মুঙ্ুরীতে যাবেন। যিনি 
আমাদের মধ্যে বয়োজোষ্ঠ তিনি আমাদের পরস্পর পরিচিত 
হবার পূর্বেই আলাপ শুরু করে দিলেন। প্রথম কথা পাঁড়লেন 
রেলওয়ের বিরুদ্ধে। ঘুমের জপ্তে অতিরিস্ত মাশুল নেওয়া 
অত্যন্ত অগ্ভায়, একে তো! ইন্টার ক্লাসকে সেকেও ক্লাস নাম 
দিয়ে মাণুল বৃদ্ধি কর! হয়েছে, তার উপর আবার ঘুমের 
মাশুল কেন? আমাদের সমর্থন পেয়ে তিনি প্রায় উত্তেজিত 
হুয়ে উঠলেন । 

অথচ অবিলম্বে এ বিষয়ে আমাদের কিছুই করবার নেই, 
কিছু করতে হলে রেলওয়ের অনেকগুলে! সূলনীতি পরিবর্তন 
কর! আবশ্যক । কিন্ধ অবিলম্বে কিছু করবার নেই বলেই 
সকল বিষয়েরই মূলনীতি সম্পর্কে আলোচন! জমে ভাঁল। এক 
জায়গায় ঠায় বপে উত্ভেক্ধিত হওয়! চলে, এক পা কোথায়ও 
যেতে হয় না, দৈহিক পরিশ্রম কিছুযাত্র নেই। কিন্তু যদি 
এমন হ'ত যে আমর! চার জন তংক্ষণাৎ গার্ডের কাছে গিয়ে 
অভিযোগ করলেই গার্ড আমাদের ঘুমের দরুন অতিরিক্ত 
মাশুল ফেরত দিতে বাধ্য হবেন, তা হলে আমর! আমাদের 
স্ুখশযা! ছেড়ে অতট! কষ্ট স্বীকার করতাম কি না সন্দেহ । 

£পর আলোচনা শুরু হ’ল সরকারী হালচাল সম্পর্কে । 

আলোচন! অস্তে দেখা গেল, ব্রিটিশ আমলে যেমন, দেশী 
আমলেও তেমনি ‘লালফিত!’ রীতি সমান চলছে, সরকারী 


আশ্বিন 


সনাতন শৈধিল্ায সকল আঁপিদে একই ভাবে প্রভাব বিস্তার 
করে আছে, এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ নেই। 
যাই হোক, রেলওয়ের অতিরিক্ত ঘুমের মাশুল আদায়ের 
বিরুদ্ধে আমাদের মনে যে ক্ষোভ জাগিয়ে দেওয়! হয়েছিল 
[তাঁর মধো কিছু স্কায্যত! ছিল, কারণ উত্তেজনা পূর্ণ আলোচনায় 
রাত বারোটার আগে কেউ শুতে পারিনি, সুতরাং সাড়ে দশ 
টাকার মধ্যে পাঁচ টাকা চার আনা যে বৃথা! গেল এ বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। তা ভিন্ন আমার নিজ্ষের বিষয়ে আরও কিছু 
স্বাতন্ত্রা ছিল, কারণ সামান্ত অহবিধ| হলেও আমি ভাল করে 
ঘুমোতে পারি না। একটু একটু ঘুমের আভাস চোখ ছুটি 
ইয়ে যাচ্ছিল এবং প্রতি পনের মিনিট অন্তর জেগে উঠ- 
ছিলাম। আমাদের গাড়িখানা যেমন অন্ধকার ভেদ করে 
ছুটে চলছিল, তেমনি ভাবে আমার সঙ্গীরাও ঘুমের অন্ধকার 
ভে করে চলছিলেন বাধাহীন নিশ্চিস্ততার সঙ্গে। 
দিনের আলে! বোধ করি গয়! থেকেই শুরু হ'ল । আমি 
আগেই জেগে বসে ছু'চোখ ভরে বাইরের দৃপ্ত দেখছিলাম। 
এই ভাবে চুপচাপ বসে থাকতে আমার ভাল লাগে। সমস্ত 
অন্তর দিয়ে নুন দেশকে অহ্থভব করতে না পারলে মনে হয় 
বাইরের ভ্রমণ অনেকথানি বৃথ| হয়ে গেল। যাবার অবন্ধ 
ল্লক্ষ্য থাকে একটি বিশেষ জায়গা, কিন্তু সমণ্ত পথ এবং আশ- 
পাশের সমস্ত মিলিয়ে তবে সেই বিশেষ লক্ষ্যস্থলটি সম্পূর্ণ 
হয়ে ওঠে, তাই আপাতশুগ্ভ পথ আমার কাছে লক্ষ্যে 
অপরিহার্ধ অঙ্গ, উপলক্ষ্য মাত্র নয়। 
তার পর সঙ্গীর] যখন জাগলেন তখন দেখ! গেল 
রাত্রের প্রথমাধধে, আমরা বহু উত্তেজনাপূর্ণ আলাপে, 
অপরিচিত হওয়া সত্বেও যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে- 
ছিলাম, দিনের আলোতে সেই অন্তরঙ্গ ভাঁবটি আর 
নেই। দিনের আলোয় কেউ কাট্টকে যেন আর চিনি না 
এই রকম ভাব। কোনে! একটা ষ্টেশনে চা ইত্যাদি যে যার 
মত নীরবেই খেলাম, এবং সবাই আত্মস্থ ভাবে চুপচাপ বসে 
রইলাম । প্রথম কথ! শুরু হ’ল বারাণপীর আগে গঙ্গ| পার হবার 
সময়। দূর থেকে বারাণসীর রূপ দেখার যে সুযোগ পাওয়া 
যায় ট্রেনের মধ্যে বসে, অন্ত কোনে! বড় শহরের রূপ 
সেভাবে দেখার সুযোগ নেই, সেই রূপও অন্ত কোনে! শহরের 
নেই। 


গঙ্গার জল তখনও সবুঞ্ধ আভাবিশিষ্ট, অন্তত সেতুর উপর 
থেকে সেই রকমই মনে হুচ্ছিল। বর্ষার জল তখনও এসে 
পৌঁছয় নি। এই সব উপলক্ষ্য করে আমাদের দিনের 
আলোয় নতুন করে পরিচয় শুরু হ’ল, এবং হঠাৎ আলাপ 
এত জমে উঠল যে শেষে খাওয়াদাওয়| পালা করে এক 
এক জনের খরচে চলতে লাগল । অবশ্য বয়;কনিষ্ঠের উৎসাহ 
এবং খরচই বেশি হ'ল । বঙ্ষিমবাবু দ্বারবঞ্জের কাছে ক্রয়েক 





পশ্চিম হিমালয়ের পথে 
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লক্ষ টাক! বায় করে ডেয়ারি করেছেন, দুধ ও দুধের থেকে . 
উৎপন্ন নানা জিনিষের কারবার চালাবেন এই তার টদ্ধেশ্য। 








কালকা ষেশনের পাঞ্জাবী ভিখারিমী। রেল যাত্রীদের 
কাঁছ থেকে ভিক্ষান্বার| জীবিকা চালায় 


ডাক্তার ভাঁছুড়ী তংক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে কাজের কথ! আলোচনা 
গুরু করলেন। গ্াশনাল ইনফার্মারির রোগীদের জন্যে 
সুবিধায় ছুধ পাওয়া! যেতে পারে কিন! তার মাথায় ঘুরছে 
এই ভাবন]। ভ্াশনাল ইনফার্মারি যে কয়টি যন্মারোগীকে 
আশ্রয় দিয়েছে তাঁদের জন্যে তিনি খুবই চিন্তিত বোঝা গেল 
তার কথায়। হাঁসপাতালটি উঠে যেতে পারে এমন আশঙ্ক| 
নাকি দেখ! দিয়েছে । এ বিষয়ে আমাদের অনেক আলোচন! 
হ’ল এবং কি করে এই পুরাতন অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
হাসপাতালটি সম্বন্ধে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! যায় 
সে সম্পর্কেও অনেক আলোচন। হ'ল। 

গাড়ির ভিতরেই স্বান খাওয়! শেষ করে নিলাম সাড়ে 
এগারোটার মধ্যে । ছুপুরের পরে গরম ক্রমশঃ বাড়তে 
লাগল এবং এর পর আর জানাল! খুলে রাখার উপায় 
রইল ন!। বাইরের হাওয়া আগুন হয়ে উঠেছে, কাচের 
ভিতর দিয়ে দেখতে লাগলাম দিগন্ভব্যাপী মাঠ__অথচ সবুজের 
চিহ্নমাত্র নেই, সব যেন পুড়ে গেছে, গরমে বাইরের রোদ 
যেন কাপছে, আর মাঠের মাঝে মাঝে চক্রাকারে ধূলো উড়ে 
উড়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে, বহু দুরের গাছপালা সে 
ধুলোয় মাঝে মাঝে অদৃষ্ত হয়ে গেছে। ট্রেনের ছু-পাশে : 
মাটিতে ছোট ছোট কাশগুচ্ছ সেট শুকনো ঘাঁটি ভেদ করে 
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একটু করে সবুজ চিহ্ন একে গেছে। আর মাঝে মাঝে 
আসছে আঁমগাছের সারি। প্রকাণ্ড এক একটা গাছ, 





সিমলা &েঁশনের রিকশাওয়াল! 


ভডালগুলে| হাজার হাজার হুলুদ রঙের ছোট ছোট আমের 
ভারে যেন কাতর হয়ে পড়েছে। এই অতিক্ষুন্র দেশী আম 
এমন অজস্র ফলে’ আছে, অথচ মনে হ’ল সেগুলে! খাবার 
লোক নেই । জআমঞ্জলে! প্রায় সবই পেকে উঠেছে, তখনও 
জানি না এ আম স্ুখান্ড কিনা, কিন্ত যাই হোক অধাড 
যে নয় তা বোঝা যায় গাছের সংখ্যা দেখে । অখাদ্য হলে 
এত বড় বড় গাছ এরকম সারিবদ্ধভাবে এতগুলো! কেট পালন 
করত কি না সন্দেহ । 


মাঝে মাঝে এক একটা গ্রাম দেখ! যাঁচ্ছে। প্রত্যেকখানি 
মাটির ঘর একই রকমের, বাইরের দিকে কোনে! দরজ! বা 
জানাল| নেই এবং গ্রামের মধ্যে যতগুলি বাড়ি আছে তা 
একসঙ্গে একটি গুচ্ছের মতো! ঘনসন্থিবি& ভাবে সান্ধানে|। 
দূর থেকে একএকটি গ্রাম এক একটি দুর্গের মত দেখায় । কোন 
কোন গ্রামের কাছে ছোট ছু-একট!| জলাশয় দেখা গেল, 
আর যেখানেই এরকম জলাশয় অথবা অন্ত কোন কৃজিম 
উপায়ে জলসেচের ব্যবস্থা আছে সেখানেই সামান্ত কিছু চাষের 
ব্যবস্থাও আছে, এবং দু-এক খণ্ড জমিতে সবুক্ত শন্তেরও চিহ্ন 
দেখা গেল । কিন্ত ছু-ধারের সেই দিকচক্ররেখ| ব্যাপী পতিত 
ক্ষেতের মধ্যে তার পরিমাণ মরুভূমির এক এক বিন্দু 
ওয়েসিসের মত | এমন বিরাট প্রান্তর জলের অভাবে যেন 
হাহাকার করছে। অল্প কিছুদ্দিত আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, 
মাটির দিকে তাকালে বোঝ যায় কিন্তু সে বৃষ্টিতে কোথায়ও 
জল জমে নি, ফাটা মাটি যেমন ছিল তেমনি আছে, ধুলে! 


গ্রবালী 


১৩৫৬ 





যেমন ছিল তেমনি আছে, বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের তৃষ্ণার্ত 
মাটি সব জল শুষে নিয়েছে। 

ভাবছিলাম খাগ্চবিষয়ে ছ-এক বছরের মধ্যেই আমাদের 
দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এরকম কথা শোনা যাচ্ছে, কিন্ত 
সমস্তার বিরাটত্বের দিকে চেয়ে সমস্ত ব্যাপারটাই অসম্ভব মনে 
হচ্ছিল। কলের লাঙল দিয়ে এই বিস্তীর্ণ মরুভূমির মতো 
জায়াগার সমস্ত খণ্ড জমি একসঙ্গে চাষ না করলে এবং 
জলের যথেষ্ঠ বন্দোবস্ত ন! করলে ফসল ফলবে কি করে? 
এ রকম পরিবর্তন সাধন করতে পারলে সে হবে এক বৈপ্লবিক 
পরিবতনের সমান। কনগ্লিটউশনাল উপায়ে বা্রনৈতিক 
আন্দোলন চলতে পারে, কিন্ত কনষ্টিষ্টিউশনাল উপায়ে ফসল 
ফলানে! এ অবস্থায় সম্ভব মনে হল না। অবশ্য ভারতবর্ষে 
যত জমি পতিত পড়ে আছে তাঁর হয় তো সামান্ধ একটা 
অংশ চাষের উপযোগী করতে পারলেই ভারতীয় খাদ্যসমস্তা 
মিটে যেতে পারে, জমির পরিমাণের দিকে চেয়ে দেখলে 
সেটা কজ্সন| কর! যায়। 

ট্রেন মাঠের পর মাঠ পার হয়ে ছুটে চলেছে। শিল্পী 
তীক্ষু দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে স্থলদ্বশোর বর্ণের দিকে-_সবুদ্ধহীন 
এমন মাঠের দৃশ্য বাংলাদেশে আমর! দেখতে পাই না। 
অন্ত সঙ্গীর! গরমের খায়ে একেবারে শুয়ে পড়েছেন । 
যে রাজিটি বিহারের সীমানায় কাটিয়েছি সে রাজ্িতে এমন ঠ1গ1 
হাওয়! ছিল যে শীতে ছু'একটি জানাল! বন্ধ করে দিতে হয়ে- 
ছিল, তাঁর পরেই যে যুক্তপ্রদেশে এসে এমন আগুনের মধ্যে 
পড়তে হবে কল্পনা! কর! যায় নি। আমর! যে উত্তাপ অনুভব 
করছিলাম ত1 ১১২ ডিগ্রী ফাঁরেনহাইটের নীচে নয়। বিকেল 
হয়ে এল তবু গরম হাওয়! কিছুমাত্র ঠা! হ’ল না। 

একট! &্েশনে প্র্যাটফর্মের উল্টো দিকে ছোট ছোট 
ছেলেমেয়ের! ট্রেন যাত্রীদের কাছে সেই দেশী আম বিক্রি 
করতে এনেছে দেখে কিছু আম কেনা গেল-__পরীক্ষা] করে 
দেখার জন্তে। কৌতুহল ছিল এই আমের স্বাদ কেমন 
জানতে, কারণ এই ঘাটতি খাদ্যের দিনেও কেন এত পাকা 
আম গাছে ঝুলে আছে, পেড়ে নেবার লোক নেই, তা জান! 
দরকার । আম ছ’টির দাম চার পয়স| নিল এবং এ সঙ্গে 
কালে! জ্ামও কেন] গেল কিছু, স্বাদ পরীক্ষার জন্তে নয়, 
খাওয়ার জন্তে। জামগুলি অত্যন্ত সুস্বাদু, কিন্ত আমঞগ্চলি 


নিতান্তই সাধারণ, তবে টক নয়, অথচ খুব মিষ্টিও নয়, আশ-- 


হীন নিরেট সার-_-লোভনীয় নয়, নিতান্ত অখাদাও নয়। 
জাম কুড়িটি করে এক এক ঠোঙা ছু'পয়সা, এতই ভাল লাগল 
যে সবাই প্রায় কাড়াকাড়ি করে খেলাম, আরও পাওয়| গেলে 
আরও কেন! যেত । 

সন্ধ্যার পূর্বে রোদের তেজ কমে এলেও হাওয়ার তাপ 
খুব বেশী কমেছে বলে মনে হ’ল না। রেলের ধারের একটি 


এ 


আমর! -4€ 


িিশ 


আশ্বিন 


জলাশয়ে দূর থেকে মনে হ’ল অনেকগুলে! 
ছোট ছেলে খেলা করছে, কিন্ত কাছে 
আসতেই দেখি সেখুলে! নর নয়, বানর । 
সে এক অদ্ভূত খেলা । তার! তিন-চারটি 
দলে বিভক্ত হয়েছে, এক এক দলে চার- 
পাঁচটি করে । তার! ঠিক মানুষের মতে। 
এক জন আর একজনকে টেনে চিৎ করে 
ফেলছে জলের মধ্যে আবার সে উঠে 
আক্রমণ চালাচ্ছে, কখন ক্রমাগত জল 
ছিটিয়ে দিচ্ছে এক দল আঁর এক দলের 
গায়ে । দেখে মনে হ'ল রাম রাজত্বে 
এসে পড়েছি । 

সন্ধ্যায় এসে পৌঁছলাম লক্ষৌতে । 
সেখানে দিনের যাঙ্জীর! সব নেমে গেলেন 
এবং শোবার যাত্রী ছু-এক জন নতুন 
উঠলেন । আমর! ছিলাম মাঝামাঝি 
জায়গায় । আমার সন্মুখের প্রান্তসীমায় 


এক বৃদ্ধ! মহিল! বহু জিনিষপঞ্ নিয়ে উঠেছিলেন হাওড়া 
থেকে, ভার ভারসাম্য রক্ষার জন্যে লক্ষৌ থেকে উঠলেন 
এক বৃদ্ধা এংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলা, ছু'জনে দুই চরম 
প্রান্তে শুয়ে আছেন, আমর! মধ্যপস্থীর! মধ্যরাত্রি পর্খ্যস্ত 
কখনও একটু শুয়ে কখনও একটু বসে আলাপ আলোচনায় 
কাটাচ্ছি। আমর! লক্ষে! থেকে নৈশাঁহারের অ্ার দিয়ে 
ছিলাম, হৰ্দ্দোয়| ষ্টেশনে খাবার দিতে । এই খাবারের কথা 
মনে থাকবে । অত্যন্ত বাজে ভাত ও মাংসের ঝোল, ঝালের 
শ্রাদ্ধ । তার আগে ফয়জাবাদ &্েঁশনে চা ও সামান্য কিছু 
খাবার খেয়ে অত্যন্ত অন্থত্তিকর বোধ হুচ্ছিল, কারণ 'খাস্তা' 
নামক কলকাতায় প্রাপ্তব্য ছু'পয়স| দামের কচুরি প্রত্যেকখানা 
চার আন। করে এবং পচ! অখাদ্য কেক তিন আন] করে। 
কেক ফেলে দিতে হ'ল, কিন্ত দাম দিতে গিয়ে দেখলাম গল! 
কাটার ব্যবস্থা। খুব ভালই এখানে । শুধু এখানে নয়, রেলের 
প্রায় সর্বত্রই বহু বিষয়ে অমনে+যোগিতা এবং শৈথিল্যের 
রাজত্ব । ট্রেন-যাভ্রীর| দলে দলে প্ল্যাটফর্মের বিপরীত দিক 
দিয়ে নেমে চলে যাচ্ছে, টিকিট দেওয়া বা রেলের লোকের 
টিকিট আদায় কর! যে একটা প্রয়োজনীয় জিনিষ তা মনে হ’ল 
না সব দেখে শুনে। যাত্রীদের জন্তে খাদ্য সরবরাহ ভার 
যাদের উপর, তার! সামাপ্ত জিনিষ দিয়ে য! দাম, নেয় এ 
ছুমল্যের বাজারেও তা দৃট্টিকটু। তদুপরি খাদ্যবন্ত প্রকৃতই 
খাদ্য কিন! ত পরীক্ষার হয় তো! কোন ব্যবস্থাই নেই। 
অনেক সময় তার চেহারাই অরুচিকর। অথচ এই সব 
অসাধু ব্যবসায়ীকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োক্জশীয় 
ভ্রব্যের সরবরাহ ভার দেওয়। হয়েছে, এ ব্যাপারটি অত্যন্ত 
প্লানিকর, লক্জাকর এবং দেশবাসীর পক্ষে অপমানকর । 





পশ্চিম হিমালয়ের পথে 
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সিমলার চারদিকে যত পাহাঁড়__সর্বহ লোকের বসতি 


রাঁজে সবাই শুয়ে আছি। গাড়ির পাখাগুলি শেষ শক্তি 
দিয়ে দুরে চলেছে কিন্ত আবহাওয়া এতই গরম যে তাতে 
কোন ফল হচ্ছে না। দ্বিতীয় রাত্রির শোয়াট! তাই খুব 
আরামপ্রদ বোধ হ'ল নাঁ। তবু প্রথম অবস্থায় কিছু ঘুমিয়ে 
নেবার চেষ্ঠা করলাম, সামান্ত একটু নিদ্রার আবেশ এসেও 
ছিল, এমন সময় কোন্‌ একট! &্েঁশনে গাড়ি ছাঁড়বার পর 
(গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছাড়াবার আগে ) একটা শব্দ শুনে হঠাৎ 
জেগে দেখি ছুটি সন্দেহজনক চেহারার লোক জানালা দিয়ে 
আমাদের কাঁমরায় চুকছে। এক জনের হাতে ছোট্ট একট! 
টিনের সুটকেস্‌, অপর জনের মুখে বিডি, খালি পা এবং ছু'- 
জনেরই পোশাক খুব ভদ্র নয়। কামরার অনেকগ্জলে 
আসনই খালি ছিল, তার! নিশ্চিন্ত মনে একটায় বসে পড়ল। 
আমার মন দেশের বৃহত্তর স্বার্থের বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠল । 
আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম তোমর! কোথায় যাবে? 
তোমাদের টিকিট আছে তো? আমার কথায় তাদের 
একজন চট্‌ করে উঠে এল আমার কাছে তার টিকিটখান! 
নিয়ে । দেখি ফা ক্লাসের টিকিট। সে নিজেই বলল, 
অল্প দূরের যাত্রী তারা, যে ষ্টেশন থেকে উঠেছে সেখানে কোন 
টিকিটই ছিল না ফাষ্ট ক্লাস টিকিট ছাঁড়া,বাধ্য হয়ে তাই কিনতে 
হয়েছে এবং এ টিকিট নিয়ে তার! ফাষ্ট ক্লাসে ওঠার চেষ্টা 
করেও উঠতে পারে নি, দরজ্জা জানালা সব বন্ধ ছিল, তাই 
শেষ মুহুর্তে সেকেও ক্লাসের জানাল] দিয়ে উঠে পড়েছে এই 
কামরায় । প্রথম শ্রেণীর টিকিট দেখে এবং ওদের কথা 
শুনে ওদের প্রতি সহাভুতি জাগল, তাই ঘুমের গাড়িতে উঠে 
অপরাধ করলেও, আমার আর তাতে কিছু মনে করবার 
ছিল না । তার! মোরাদাবাঁদ ষ্টেশনে নেমে গেল। 





ল্যাব্সডাউন পাহাড়ী মোটর পথ-_দরের পাহাড় কুয়াসায় ঢাকা 


আমার আর ঘুম হ'ল না, প্রথমতঃ চোরের ভয়ে, কারণ 
গাড়িতে সবাই ঘুমে অর্ধম্ৃত, এবং জানাল! খোলা। দ্বিতীয়তঃ 
নজিবাবাদে ভোর পাঁচটা নামতে হবে, এবং ৮০০ মাইল 
পশ্চিমে ভোর পাচটায় বেশ অন্ধকার থাকবে, সুতরাং 
ঘুমিয়ে বেশী দূর চলে যাওয়ার ভয় ছিল। তাই আমি সেই 
গভীর ্যুপ্তির পরিবেশে একা বেগে বপে রইলাম জানালার 
ধারে। হাওয়া এতক্ষণে কিছু ঠা হয়েছে, বাইরে পশ্চিম 
আকাশে একটুখানি চাদ দবিগন্তবিস্তত মাঠকে রহস্তময় করে 
হুলেছে। হঠাৎ চেয়ে দেখি আমি এক! জাগ্রত নই। 
কর্মচঞ্চল পৃথিবী জেগে উঠেছে আমারই সঙ্গে। রাত তখন 
প্রায় চারটে হবে, তখন দেখি কুষকের! মাঠে চাষ শুরু করে 
দিয়েছে । রেলের ধারে ছোট ছোট গ্রাম পার হয়ে চলেছি, 
তার প্রত্যেকটি বাড়িতে সবাই জেগেছে। শ্্রীপুরুষ ছেলে- 
মেয়ে বাইরে খাটয়ার উপর বসে আছে। মনে হ' ল, দিনের 
ছুর্দান্ত গরমে এর! যে কাঞ্জ করতে কষ্ঠবোঁধ করে, সে কান্ধ 
এর] রাতে শুরু করে দেয়। 


নজিবাবাদ &েঁশনটি ছোট হলেও এখানে বহু যাত্রী 
ওঠানাম] করে, কারণ এটি একটি জংশন। এখানে সকালে 
এসেই আমর! কোটদ্বার যাবার গাড়ি পেয়ে গেলাম । ট্রেনে 
মাজ প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণী। ষোল মাইল পথ যেতে ঘণ্টা- 
খানেক লাগল, গাড়ি খুবই আস্তে চলছিল । আমরা আটটা! 
আন্দাজ সময়ে কোটন্বারে পৌছে গবন্মেন্ট রোডওয়েজ-এর 
টিকিট কিনে বাপ-এ উঠে বদলাম। এখান থেকে তিনখান! 
বাস পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে পর পর ছাড়ে। হিমালয়ের 
দৃশ্য এইথান থেকে বেশ দেখা যায়। 





১৩৫৬ 

আমরা চলছি শেষ বাসখানিতে | 
ল্যান্দডাউন এখান থেকে ছাব্বিশ মাইল, 
এই ছাব্বিশ মাইল যেতে বাস প্রায় 
৬০০০ ফুট উপরে উঠে যাবে। পাহাড়ের 
পাশ কেটে কেটে ক্রমাগত পাক খেয়ে 
খেয়ে রাস্তা উধ্বযুখে যাজ্] করেছে, 
সব পাহাড় পথেরই চেহার! প্রায় এক । 
প্রথম ঘণ্টাখানেক বেশ প্রশস্ত পথ পাওয়া 
গেল, একটা প্রকাও পাহাড়ী নদীর 
প্রায়-শুকনো উঁচু তীরভূমির পাশ দিয়ে 
চলেছি, নদীর বুকে প্রকাণ্ড বড় বড 
প্রস্তরথণ্ড বর্ধায় পাহাড় থেকে নেমে 
এসে আটকা পড়েছে। ওপারে শাল 
গাছ এবং অঙ্কাঙ্ত গাছের ঝোপ ৷ শুকনে! 
নদীটির দৃশ্য এমনই চমৎকার যে শিল্পী 
বার বার বলছিল এইখানেই নাহ! যাক । 
আমি আশ্বাস দিচ্ছিলাম যেখানে যাচ্ছি 
সেখানেও অবশা অনেক ভাল ভাল দৃশ্য 
পাঁওয়! যাবে । 


দোগান্ধা নামক একটি ছু "পথের সঙ্গমে এসে বাস থেমে 
গেল ! আমাদের পূর্বগামী বাঁসগুলোও এখানে থেমে আছে 
দেখা গেল। আরও অন্তান্ত পথের অনেকগুলো বাদ। 
পূর্বগামীরা একে একে ছেড়ে গেল, তারপর মিনিট পনেরো 
পরে আমরাও চলতে শুরু করলাম । ল্যাক্সডাউনের পথে 
সরকারী বাস ছাড়া অন্ত কোন বাস বা গাড়ি চলে না। 
শোনা গেল প্রাইভেট সার্ভিস থাকাকালীন পর পর ছুখান! 
যাত্রী বাস পাহাড় থেকে নিচে পড়ে যাত্রী অনেক মার! 
পড়েছে, তাই এই নতুন ব্যবস্থ।। পাহাড়পথ সত্যই ধুব 
বিপজ্জনক বোধ হ’ল বাস-এর পক্ষে । পথ ক্রমাগত ঘুরপাক 
খেয়ে চলেছে'। যেখানে মোড় ঘুরবে সেখানে অবস্থা এমনি 
হয় যে ছু’ তিন ইঞ্চি একটু বেশি গেলেই অধঃপতন অনিবার্ধ। 
যদিও মোড় ঘোরার কোণগুলে| বৈজ্ঞানিক ছিসাব মতে! এমন 
ভাবে একদিকে হেলিয়ে তৈরি যাতে পথ যেন আপন! 
থেকেই গাড়িগুলোকে ঘূরিয়ে দেয়, কিন্তু তবু সে সময় গাড়িকে 
পথের এক পাশে এত বেশি যেতে হয় যে আত্মরক্ষার জন্ত 
উদ্ধত জমি ছু’ ইঞ্চিও থাকে কি ন! সন্দেহ । এমনি অবস্থায় 
ঠিক মুহুর্তে ষ্টিয়ারিং খোরাতে না পারলে গাড়ির পক্ষে 
পতনের হাত থেকে রক্ষা! পাওয়া অসম্ভব । পথও এমন 
এলোমেলো যে ডান দ্বিকের মোড় ঘুরতে না ঘুরতে তৎক্ষণাৎ 
কা দিকে ঘুরতে হয়, আবার সে দিক থেকেও সঙ্গে সঙ্গে ডান 
দিকে, সে সময় বাস প্রায় লাফাতে থাকে । কিন্ত তবু ভরসার 
কথা এই যে আমর! ত জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই ঠিক এমনি 
করেই বেঁচে আছি, এক চুল এদিক ওদিক হলে কুমায়ুন 


২ নট 


আশ্বিন 


পর্বতমালার চক্রপথেই হোক অথবা 
কলকাতার সমতল রাজপথেই হোক 
জর্বজই এ একই পরিণাম | 

স্থলদৃষ্য ক্রমশ বদলে যাচ্ছে যত 
উপরের দিকে উঠছি । ছোট ছোট শাল 
গাঁছ যা পিছনে ফেলে এসেছি তা আর 
নেই, এখন পাহাড়ী গাছের মধ্যে চিড় 
পাইন বা চিরপাইনের আতিশযাই বেশি। 
পাহাড়ের চেহারা] অভিনব, কারণ চার 
হাজার সাড়ে চার ভাজ'র ফুট একএকট! 
পাহাড় মাথা থেকে তলদেশ পর্যন্ত 
চতুদ্ধিকে শত সহস্র সিঁড়ির বেষ্নীতে 
ঘেরা । চাষের জন্ধে এইভাবে পাহাঁডের 
গায়ে ক্ষেত তৈরি হয়েছে, ইংরেজীতে 
&েপ বা টেরাস কালটিভেশন বলে। 
কতদিনের কত পরিশ্রমে এক একটা 
আস্ত পাহাঁড়কেটে কেটে এইভাবে চাষের জমি তৈরি কর! 
সম্ভব হয়েছে ত| ভাবতে বিস্ময় বোধ হয়। উপত্যকা'গুলি 
সবই পাতল! কুয়াসার আবরণে ছাগয়]। দুরের পাঁছাড় 
কুয়াসায় প্রায় অদৃশ্য । 

প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টাব্যাপী দ্ৃশ্যসযুদ্র পার হুয়ে আমর] 
পৌঁছলাম অরণাগর্ভের ল্যান্গভাউন শহরে । এট একটি 
ক্যান্টনমেন্ট বা “ছাউনি” । ছোট্ট জায়গাটি যেন কেবলমাত্র 
গঢ়বালি রেজিমেন্টের জন্তেই তৈরি, সুতরাং সেনানিবাসের 
জায়োজনটাই সেখানে সব চেয়ে বেশি। ওখানকার 
বাসিন্দারাও সেনানিবাস সংক্রান্ত চাকরি উপলক্ষে সেখানে 
আছেন--সুতরাং ছোটখাটো একটি বান্ধারও আছে। 
বাইরের কোনো লোক এখানকার দৃশ্য উপভোগের জন্তে 
আসে না, বোধ হয় এ বিষয়ে আমরাই প্রথম। তাই হয় তো 
সবার দৃষ্টি জাকর্ধণ করে থাকব । 

এখানে চাকরি উপলক্ষ্যে কয়েক ঘর বাঙালী আছেন। 
হৃরিধন মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার অফিসের কমাঁ, তার বাড়িতেই 
আমরা উঠেছি। এই উপলক্ষে এই দূর দেশের বাঙালী 
গৃহস্থালীর চেহারাটাও কিছু দেখ! গেল। র্রান্্া ঘরের ব্যাপারটি 
অনেকট1 সরল, কেন না এখানে মাছ হূর্লভ এবং মাংস যা 
পাওয়া যায় ত! প্রায় অখাদ্য । সুতরাং ভিম ও ডাল এবং কিছু 
তরকারী এখানকার দৈনন্দিন আহার। তবু এই সরল 
ব্যাপারেও শ্রীমতী ইলা, শ্রীমতী ছাঁয়া ও বালক জ্ঞান সিং প্রতি 
বেল! তিন চার ঘণ্টা প্রাণান্ত পরিশ্রম কেন করছে কৌতুহল 
বশতঃ তার সন্ধান নেওয়া গেল । দেখলাম আস্ত কাঠ দ্বালান 
হচ্ছে উদ্ধনে, একট! পুভতে ন! পুতে আর একটা দিতে হচ্ছে 
»তছপরি যাদের উপর মূল বিষয়ের দায়িত্ব তার] ছু'ক্বনেই সন্ত 
কলেজ উত্তীর্ণ, মনে হ’ল শেখা এবং কাজ একই সঙ্গে চলছে। 





ut 


পশ্চিম হিমালয়ের পথে 


১৯ স্পা সর 








ল্যান্সডাউনের আর একট দৃষ্ঠ 


এই বাড়ির সম্মুখে একটি পাছা কুচকাওয়াঁজের মাঠ। 
এইখানে দরবান সিং দেগি নামক গড়বাল সিপাই নায়কের 
স্বতিফলক আছে। যে সকল ভারতীয় পিপাই প্রথম মহা- 
যুদ্ধে সর্ব প্রথম ভিক্টোরিয়া ক্রস্‌ পায় তার মধ্যে দে একজন, 
সুতরাং দরবান্‌ পিং নেগি গঢ়বালদের কাছে বিশেষ 
সম্মানীয় । 

পথে আসতে সিড়ি পথের যে মনোমুগ্ধকর দৃষ্ট কাছ!- 
কাছি দেখেছিলাম এবং যাঁ দেখে আমার অনেকবার মনে 
হয়েছিল সেখানেই নেমে পড়ি-ছ’ হাজার ফুট উপরে এসে 
সে সব দৃষ্ঠ অনেক নীচে পড়ে গেছে। মন বড় খারাপ হয়ে 
গেল। দূর থেকে ছবি নেওয়ার অন্থবিধা, কারণ সর্বদ| 
পাহাঢ়ের গায়ে গায়ে যে কুয়াসার আবরণ আছে ত! যত দূরে 
যাওয়া যায় ততই গভীর দেখায় এবং তা ভেদ করে দর 
পাছাঢের দৃশ্য দেখা যায় না। তাই ল্য'ন্দডাউনের উচ্চতা 
থেকে, সন্মুধস্থ একটি পাহাড় সীম! পর্যন্ত, ছুই এবং তিন নম্বর 
হলুদ ফিলটারের সাহাযো ছবিতে তোলা গেছে, কিন্ত তারও 
পিছনে যে সব বড পাহাড় আছে তার চিহ্ৃমাজ ছবিতে নেই। 
একমাত্র লাল ফিলটার বা ইনফ্র/-রেড ব্যবস্থা থাকলে তবেই 
সেই কুয়াসা ভেদ করা চলত । 

শহরের পথ ঘাট নির্জন, চারদিকে বড় বড় গাছ,. তার 
ভিতরের পাহাড়ী উচু নীচু পথগুলিকে ধিরে একটা গভীর 
প্রশাস্তি। ঘন ডালপালার ফাকে ফাকে পথের উপর এখানে- 
সেখানে রোদের খেল]। শিল্পী বেরিয়ে গেছে রং তুলি 
কাগজের ব্যাগ ঘাড়ে নিয়ে। এক এক বেলা এক এক- 
খানি রডীন ছবি আকা শেষ করে ফিরছে। আকাশে 
এক বিন্দু মেঘ নেই, দিনে অপ্ধাভাবিক গরম, পাহাড় পথ 
অত্যন্ত উচু নীচু, একটু হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়ি_-অথচ সে 
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পরিশ্রমের সার্থকতা নেই ক্যামেরার কাছে। তদুপরি পথে 
পথে পৈষ্থদের কৃতিম যুদ্ধ মহড়া চলছে, নির্জন মনে করে 
যেখানেই যাই সেইখানেই দেখি সৈজদের অতর্কিত আক্রমণের 
খেল] । শিল্পী এখানে বেমানান, ক্যামেরা! ঘাঁড়ে এদের মধ্যে 
খোর! সন্দেহজনক, নিজেরই কাছে অস্বস্তিকর মনে হয়। 
তদুপরি প্রবাসী প্রবাসিনীরা ছ'ন বাঙালী অতিথি পেয়ে 
আতিথেয়তা যেমন উচ্ছ্বাসের সঙ্গে শুরু করে দিলেন তাও 
আমাদের পক্ষে সঞ্চোচের কারণ হয়ে ষ্টাড়াল। বাইরের 
প্রকৃতি প্রতিকূল, ঘরে যত্রের আতিশয্য, এ ছই-ই আমাদের 
মত ছুই ঘরছাঁড়ার পক্ষে লজ্জাকর । ছু'জন গোপনে পরামর্শ 
করলাম এবারে বিদাঁয় হওয়া দরকার । ঠিক হ’ল এখান 
থেকে হুরিদ্বার ও হৃষিকেশ যাব এবং সেখান থেকে সোজা 
কলকাতা ফিরব । 

এমন সময় সিমলা থেকে হঠাৎ এল এক পোষ্টকার্ড-__ 
“বর্ধার মেঘ অপুর্র্ব শোভা নিয়ে তোমার ক্যামেরার অপেক্ষা 
করছে--সমপ্ত সিমলা-প্রক্কতি বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত হয়েছে 
কালীকিক্করের জন্থে |” 

কলকাতা ছাঁড়বার আগে বন্ধু কিরণকৃমার রায়কে ল্যান্দ- 
ভাউনের ঠিকানা দিয়ে একখানা চিঠি দিয়েছিলাষ-_তারই 
জবাব ওটা । এর পর কি করে কি হয়ে গেল ঠিক মনে নেই, 
যখন অবস্থাটা প্রথম উপলব্ধি করলাঁম তখন দেখি আমরা 
নদ্ধিবাবাদ ধেঁশনের “ওয়েটিং রুমে বসে আছি। সিমলা 
যাবার ট্রেন কখন জানি না, কি পরিমাণ ছুঃখভোগ অনৃষ্টে 
আছে তাঁও জানি না, কিন্তু আমরা ছ' হাজার ফুট নেমে 
এসেছি সমতল ক্ষেত্রে । ল্যান্দডাউনে থাকতে যত রকমে সম্ভব 
সিমল! যাবার সুবিধাজনক সমর-তাঁলিকার সন্ধান নিয়েছিলাম, 
কিন্তু কেউ দিতে পারেন নি। পা্তাবী- শিখ, পাঞ্জাবী হিন্দু, 
যুক্ত প্রদেশের লোক, বাঙালী; কেউ, জানেন না কোন্‌ গাড়িতে 
কোথায় গিয়ে প্রথম নামতে হবে । তবে একটা বিষয়ে সবাই 
একমত হয়েছিলেন এই যে আস্বালায় গিয়ে সকাল থেকে 
রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, কালকা যাবার 
গাড়ির জন্তে । 
নজিবাবাদে এসে শুনলাম রাত প্রায় ১১টাঁয় এক- 

গাড়ি আছে, জাহারানপুরে গিয়ে গাড়ি: বদল 

কিন্ত চিন্ক1! করে দেখা গেল সে গাঁড়িতে গিয়ে 








থানা 
করতে ছবে। 


লাভ কি? . অপেক্ষা যদি. করতেই হুয় তবে নজিবাবাদেই 
ভাল। অতএব রাত প্রায় ১টার গাড়িতে যেতে হুবে। 


টিকিট করতে গিয়ে জানা গেল ১২টার পর তারিখ বদল হুবে, 
অতএব টিকিটও ১২টার পরেই পাওয়া যাঁবে। কিন্ত রেল- 
ওয়ের যে লোকটি ১২টার পূর্বে একথা বলেছিলেন তিনি 
১২টার পর মত পরিবত'ন করলেন । অর্থাৎ পুনরায় টিকিট 
কিনতে গেলে তিনি বললেন অল্প দুরের টিকিট এ গাড়িতে 


প্রবালী 
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বিক্রি করা হয় না। দেখা গেল রেলওয়ের লোকদের গাড়ির 
সময়-তালিকা এবং কোন্‌ গাড়িতে কোথার যাওয়া সুবিধা সে 
বিষয়ে প্রত্যেকেরই একটি করে বিশেষ মত আছে এবং এই 
ব্যাপারটিতে তারা কেউ কাউকে প্রভাবাস্বিত করতে পারেন 
নি। তাদের যখন যা বারণা, হয় তো তাই বলে দেন, হয় তো 
তারাও ইন্প্রেশনিধ । ট্রেনের সময়-তালিক! ইত্যাদি খুটি- 
নাট তথ্য একমাত্র কুলিরাই ঠিক বলতে পারে । কুলির! প্রি- 
র্যাফেলাইট । 

অতএব পরদিন সকাল পর্থস্ত নঞ্জিবাবাদ ওয়েটিং রুমেই 
কাটিয়ে সকাল সাতটা! আন্দাজ সময়ে সাহারানপুরগামী এক- 
খান! গাড়িতে চেপে বসা গেল । সকাল বেলা গরম বেশি 
ছিল না, গাড়িও প্রায় খালি ছিল। কিন্ত দশ-বারেো| বছরের 
ছুটি নোংরা ছেলে ক্রমাগত আম খেয়ে খেয়ে গাড়ির একটা 
ধার জগ্রালে পূর্ণ করতে লাগল । তারা বিনা ভাড়ায় সেকেও 
ক্লাসে যাচ্ছে নিশ্চিন্ত মনে । তারা বলল পুলিদে ধরুক এই 
তার] চায়, তা হলে খেতে পাবে। অত্যন্ত অকালপক্ষ 
চালিয়াত বস্তির ছোকর|। কিন্তু পুলিসে তাদের ধরল না, 
কেউ তাদের কিছু বলল না, কারোই এ বিষয়ে কোন গর্ব 
নেই । আমাদেরও টিকিট হাবড়| থেকে ছাঁড়বার পর কাউকে 
কোথাও দিতে হয় নি। টিকিট কেনাই অর্থহীন বলে মনে 
হয়েছে অনেক সময়। বিনা টিকিটে ভ্রমণের এমন সুযোগ 
চোখে না দেখলে কল্পনা করাও. অসম্ভব ছিল। এ সুযোগ 
দেশের অধিকাংশ লোক এহণ করছে নির্বিকার ভাবে । 

রুড়কির পথে সাহারানপুর এসে পৌছুলাম কয়েক ঘণ্টার 
মধ্যে । আবার ওয়েটিং রুম, আবার অনির্দিষ্কাঁল অপেক্ষা । 
এখানে কুলিদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখ! গেল সন্ধ্যার 
পূর্বে একটা গাড়ি ছাড়ে সেটাতেই আম্বালা! গেলে তার কিছু 
পরেই কালকার গাড়ি পাওয়া যায় । সুতরাং পূর্বের ফোনে! 
গাড়িতে না যাওয়াই স্থির করলাম । এখানে: অসহ গরম, 
কিন্তু সব বন্ধ করে ওয়েটিং রুমে থাকতে ততটা কষ্ট নেই। 
ছপুরে স্বান করে ওখানে বসেই ভাত, মাছের কাটলেট : এবং 
ডাল খাওয়া গেল। ট্রেনে বা ওয়েটিং রুমে এর চেয়ে ভাল 
খাওয়া আর কোথাও ভোটে নি। রুচিকর ডিশ প্লেট, উৎকষ্ঠ 
চালের ভাত, সুমিষ্ট ডাল ও মাঁছ এবং পরিবেশনের পারিপাট্য 
--সব মিলিয়ে অত্যন্ত তৃপ্তিকর | এ রকম বিশেষ যত্ব পেলাম 
তার একটি কারণ অনুমান করি এই যে ওয়েটিং রুমের রক্ষক 
ফকির চাদের জুনজরে পড়েছিলাম আমরা. আগেই'। বৃদ্ধ 
ফকির চাদের চেহারাটি ছিল লোভনীয়, আমি তার ছবি তুলে 


নিয়েছিলাম এবং কালীকিস্কর ব্রাউন পেন্দিলে তার একখানি ' 
আকা! ছবিখানা তাঁকে 


চমৎকার প্রতিকৃতি একেছিল। 
তখনই দিয়ে দেওয়া হ'ল, এবং তাতে তার কৃতজ্ঞতার অস্ত 


ছিল না। বোধ হয় এই কারণেই ফকির চাদ আমাদের : 


ৰ 
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আশ্বিন" 
আহারের তত্ত্বাবধান করেছিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল 
নজিবাবাঁদের একটি কাহিনী। দ্যাল্ডাউন থেকে ফিরে 
. আমর! ও ষেঁশনের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করার সময়ে শিল্পী, 
শহর দেখতে বেরিয়ে যায় । ঘন্টাখানেক পরে ফিরে এসে 


₹০থে কাহিনীটি বলল তা এই ৷ -সে'একটি বাঁড়িতে মসজিদ 


: দেখে তাঁর স্কেচ এঁকে নিচ্ছিল, 'পেন্সিনের লাহাযো, :সেই 
বাড়ির. মালিক তা দেখে শিল্পীর প্রতি এমন সম্রদ্ধ হয়ে উঠলেন 
যে তাঁকে বাড়িতে 'নিয়ে খাইয়ে “তবে ছাড়লেন, এবং শুধু 


তাই নয় ভবিষ্ততে এদিকে একে তীর “বাড়িতে অতিথি হতেই 
বছর আগে, সেই শক্তি'কি নিষ্ঠার -সঙ্গে-আজ. ছুটি বাঙালী 


হবে, অত্যন্ত আস্তরিকতার সঙ্গে এই কথা 'তিমি বার বার 
তাকে বললেন। শিল্পী "বিস্মিত" হয়েছিল তার সৌভন্ত 
দেখে । ইত বির এ 


সম্যার পরে আম্বাল! ' পৌঁছলাম সেখানে রাতের ' 
আহারের সন্ধানে গিয়ে দেখি ভাত কোথাও নেই। ধেঁশনের ' 
খাবার ঘরে ভাত ছাড়া আর সবই' আছে। বোঝা গেল - 


থাঁটি পঞ্জাবে এসে পড়েছি ।: ‘ঘণ্টা ছুই পরেই কালকাঁর গাড়ি 
পাওয়া গেল। গাড়িতে ভিড়: ছিল না আদৌ, আর! ছু'জন 
আ'র এক জন হুট 'পর] পাঞ্জাবী হিন্দু যুবক । 'বেশ স্বাস্থ্যবান । 


' কিন্তু সে তাঁর কথায়' এরং' ভাবভঙ্গীতে যে অশিক্ষা এবং 
অমার্জিত ভাবের- পরিচয় দিল তাতে ভত্তিত হৃতে হয় ।-বাংলায় 


গোবর গণেশ বলতে যা বোঝায়' তাই, কিন্ত'পে যে কোনো 
সরকারী বড়কতর্ণর 'আত্বীয় সে কথাটি বার বার উচ্চারণ 
না করে থাকতে পারল না । বাংলাদেশের কোনো ভদ্র যুবক 
সম্পর্কে কিন্ত এতখামি "অজ্ঞতা! ও কুচিহীনতা কল্পনা কর! যায় 
না, কিন্তু পরে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে; ওদেশে আমরা যাকে 
সংস্কৃতি বলে ভানি, তা তথাকথিত 'শিক্ষিত্‌ যুবকদের মধ্যে. 
নেই, তাঁ যে থাকা উচিত দে ধারণাও বোধ: করি কারও 
নেই । OU FU আও ০ 


আমাদের দ্বিতীয় রাঁজিবাঁস-হ'ল- কালকার ওয়েটিং কুমে 


পর দিন সকালে পিমলার গাড়ি 1 গাড়িতে দিয়ে. উঠতে না 
উঠতে এমন ভিড়: হতে লাগল 'যে- শেষ” পর্যন্ত অনেকেই 
দাড়িয়ে বা নীচে বসে'ব্দে চললেন । “বারো জনের জায়গায় 
প্রায় দ্রিণ জন: যাত্রী, “তবে সুবিধা! ' এই "যে ' রেলওয়ের ওতে 
আয় বেশি হয়, যাত্রীদের অঙ্বিধা' যেটুকু: হয়,. ভা স্বদেশী 


রেলওয়ের জন্তে আত্মত্যাগ হিসাবে -ধরে নিলে যনে আর. 


এ. কোনো নানি থাকে না। ++". 
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কিত্ত আমাদের য়নের -ধ্রানি আঁরও “সহজে দূর হ’ল। 
ie নি 


৯ ১৮ 


পন্চিম হিমালয়ের পথে 


৫১৩ 





পাহাড়ের এলোযেলো পথের, ছ'বারে প্রতিযুহুর্তে“ নতুন দু, 


' প্রতি পাকে এক একখানা নিবুৎ ছবি, ছবির পর ছবি বদল 
হচ্ছে: চলচ্চিত্রের মত'। 


একই জায়গায় বসে এক একটা * 
পাঁহাড় বেষ্টন করে চলেছি চারদিকের অপরূপ শোঁভার ভিতর . 
দিয়ে । কখনো উপরে উঠতে এপ্রিন হাঁপিয়ে উঠছে, কখনো 
দ্রুত গতিতে কিছু নীচে নেমে" যাচ্ছে, “কিছু সোছা! পথে, 
বহু বাক পথে, বহু টাঁনেলের অন্ধকার পথে ছুটে চলেছি 
আঁট হাজার মাইলের উচ্চ লক্ষ্যে! ।: £--%) : 

জেমস্‌ ওয়াট বাশপশত্তি” নিবে পরীক্ষা করেছিলেন দু'শ 


সন্তানকে 'সৌন্দর্ঘের "স্বর্গে টেনে নিয়ে চলেছে সে কথাটি 
হঠাৎ মনে এল আর এ/সক্ষে- মনে এল বন্ধুর পোষ্টকার্ডের 
ছটি লাইন-__তার: ক্ষমতাও এই ;বাঁ্পীয় , শকটের অপেক্ষা 
কিছুমাজ কম নয়। / এক’ শক্তি: দেহকে...টনিছে, আর এক 
শক্তি মনকে । একই কথা” বহু-বিস্তারিত করে মুখে উচ্চারণ 
করলে কথার শক্তি “অনেক: কর্মে যয়ি।-- কিন্ত সংক্ষেপে 


' সেই কথাটি লেখ! হলে তাঁর শক্তি তখন“অসম্ভব রকমে বেড়ে 


যায়৷ উচ্চারিত কথার ইঞ্ছিত বাঁ হতিয়য়িং মিলিয়ে, কিন্ত 
লিখিত কথা; রেডিয়ামের মত তেজ বির্লিরণ করতে থাকে । 

কিন্ত কিছুক্ষণ, পরেই “পাহাড়ের “ট্য- একটি নতুন রূপ 
দেখলাম তা হিমালয় পর্বত: শ্রেণীতে কল্পনার’ অতীত ছিল। 
কোথায়ও এ রকম উলঙ্গ পর্বতের অপূর্ব শোঁভা দেখি মি। 
আমর] তখন তাঁর উপর. দিয়ে চলছিলমি।- নীচের দিকে 
অন্ততঃ পাঁচ হাজার ফুট:-পর্যস্ত' একটি.:উদ্ভিদ্দের চিহ্ন নেই। 
সেই সব” পাহাড়ের ব্রাউন রঙের 'ঢেউ-থেলানো'' ঢালু গাঁয়ের 
উপর রোদ পড়ে সমস্ত" পাহাড়" আর- তলভূমি - আশ্চর্য শোভা] 
ধারণ করেছে। শিল্পী: বলে, অরি এগিয়ে কাক নেই, 
এইখানেই নামা যাঁক৷। ‘বুঝতে পারছিলাম এর অপেক্ষা 
অভিনব সুন্দর দৃষ্-এ:পথে 'আর- পাঁব "না 1: কারণ এ রকম 
অভিজ্ঞতা সর্বত্রই হয়েছে: ।-: সুন্দরতম:-্রায়গ সব সময়েই 
লক্ষ্যন্থলের মাঝপথে.ফেলে: যেতে হয়: । ::.:: 

সিমলায় পৌছলাম আমরা প্রায় আড়াইটার সময়। ষ্টেশন . 
থেকে উপরে উঠেই শহরের 'বিরাটত্বং উপলব্ধি করলাম। : 
এখানে চারদিকে যত -লোকালক্জেরচিহ দেখলাম, কাছের . 
দুরের সমস্ত পাহাড়ের “মাধাক্স মাথার” যত বাঁড়ি' দেখলাম, 
তাতে দার্জিলিং শহর এর কাছে.শিশু। 

< ৪১১: আগামী বারে সমাপ্য) . 


> 


শত বর্ষের আশ! 
অগংবাঁপীর বরমীয় হুবে 
আমার বহ্রভাঁষা ৷ 
কি উন্মাদনা { তোর আঁরাধনা 
শ্রেষ্ঠ সাধনা গণি” 
কাননে পুষ্প চয়ন করেছি 
| খনিতে খুঁজেছি মণি, 
সপ্ত সাগরে মুক্তা তুলিতে 
ডুবেছি অতল তলে, 
এনেছি দহের সলিল মধিয়! 
সুবর্ণ শতদলে, 
তোমার প্রতিম! সাঁজ।ব বলিয়া 
শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারে 
যুগ যুগ ধরি আহ্রণ করি 
রত্বের সন্তারে। 
হে মোর বাঁধা, 
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ব্যর্থ হবে কি এত ভক্তের 


এত দিবসের আঁশ1? 


হবালিল যজ্ঞানল 

. কৃত খষি, আর কত কবি,আন্র 
কত খত্বিকদল । 

উঠিল গগনে কত ন! মন্ত 
আগুনে ঢালিল হবি | 

এল কি নূতন যাজ্ঞবস্ধ্য 

_ এল কি বাচক্ষবী? 

সহ্ম্র প্রাণে জাগিল প্রেরণা, 
পৃথিবীর বিস্ময়, 

শত প্রতিভার দীপ্ত আলোকে 
সে রাক্‌ জ্যোতি | 


সে বাণী একদা! শুনেছি বাঁজিতে 


ছন্দ মন্ত্র ঘিরে 
উষা অধ্যায় তপোবনভূমে 
সরস্বতীর তীরে । 
, পড়েনি পড়েনি ছেঘ, 
গার কুলে উচ্চারিত সে 
নবজীবনের বেদ । 


বঈ্গভাষা 
গ্রীশৈলেন্দ্রকৃ্চ লাহ। 


শুনেছি সে আহ্বান, . 
যা-কিছু পেয়েছি, যা-কিনু- চেয়েছি 
শ্রেষ্ঠ তোমার দান । 


. অতীতে তাহারা অমর হুইল 


তোমার প্রসাদ লভি । 
শুনি সেই ডাক ঘরে ফিরে এল 
শ্রীমধুস্দন কবি । 
খষি বঙ্কিম গাহিয়া উঠিল 
"মার বন্দনা-গাঁন, 
দেশের বক্ষ প্রাবিয়া বহিল 
দেশপ্রেমের বান । 
তারপর হ’ল বিশ্ব ধঞ্ত 
পেয়ে তব পরিচয়, 


৷ তব ক্লেহাশিস্‌ লভিয়া রবি যে . 


জগৎ করিল ভ্রয়। . 
জননী বঙ্গবাধী, ৷ 

এই ভারতের ভাত্রতীর মাঝে 
তুমি যে রাজ্রেন্সাণী । 


তোমার তুলনা নাই, 


দয় আকৃতি ব্যক্ত করিতে 


যার কাছে ফিরে যাই। 
শ্রেষ্ঠ বলিতে কুঠাঁ যে করে 
সে তোমারে নাঁছি জালে 


. শ্রদ্ধা দিয়! সে পূজেনি তোমারে, 


ক্ষম সেই অজ্ঞানে। 
দেখেনি তোমার অপূর্ব রূপ, 
ই সে ভক্তি, তারা 
সকল ভুলিয়| তোমার মাঝারে 
হয়নি আত্মহার]। 
প্রচারে মুখর আকাশ-বাতাস, 
কোথা বিচারের স্থান ! 
চক্ষানিনাঁদে ঢাকা পড়ে গেল . 
বীণাযন্রের গান। ' 
হে দেবী ব্দভাষা, 
জানি জানি জানি ব্যর্থ হবে না 
শৃত বর্ষের আঁশা। 


৮ 


2 দুর্ঘটন! 
স্্ররামপদ মুখোপাধ্যায় 
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স্ব অনন্ত দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে । বয়স তাঁর চব্বিশ । শোঁকট! 


 অঙ্গৃবিব! হল না। মতি তাঁকে কোলে নিয়ে চুমুতে চুমুতে. 
আচ্ছন্ন করে দেয়--কোল থেকে এক দণ্ডের জন্ত, নামাতে . 


৯ 


bl 


এ বয়সে কাঁলবৈশাঁখীর ঝড়ের মতই বৃত্বিগুলিকে নাঁড়া দেয় ।. 


মনের মাটি শক্ত না হজে সব কিছুকে উপড়ে নিশ্চিহ্ করে 
মানুষটাকে সংসারের বাইরে টেনে. আঁনে--সেই "টানে 
সন্্যাদীও হন কেউ কেউ। কিন্ত শোককে জয় করলে 
অনস্ত-_আঁবার সংসার পাঁতলে । আঠারো বছরের শ্যামা্দিনী 
মতি সংসারে এলে অনস্তের যনে হ’ল পুরাতনই নুতন রূপে 
ও সজ্জায় ফিরে এসেছে। তাদের প্রণয়গগ্রনে দোতলার ঘর- 
খাঁনি আবার মুখরিত হস্ল-_মতির সঙ্গে অনস্তও মেতে উঠল 
প্রথম প্রণয়-শ্বাদ-লোঁলুপ ভরুণের মৃত । 


প্রথম পক্ষেবর-**বছরখানেকের: ছেলোটকে নিয়ে একটুও 


চার না-_পোশাক-পরিচ্ছদের নুতন ফ্যাশান চোখে পড়লেই 


অনভ্তকে তাগিদ দেয় তৈরি করে দিতে-_ভাঁল ভাল খাবার ' 


নিজে না খেয়ে খোকার হাতে তুলে দেয়। অন্ত ভাড়াটের! 
ভেবে. পায় ন] কি করে এমনটা] সম্ভব হয়। চিন্রপ্রচলিত 
প্রবাদটি মিথ্যা প্রমাণিত ' করে মতি দিন দিন তাঁদের চোখে 
উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 

অনন্তর মনও জল দিয়ে মোছা শ্রেটের যভ পুরাতন 
লেখার অস্পষ্ট চিহ্ৃও কারো চোখে পড়ে ন1। 

কিছু দিন ভাল ভাবেই কাঁটল । 
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কিন্তু অভ্যাসের দোষে অনস্তর জীবনে সমস্ত) আর 
অশাত্তি দেখ! দিল । 

প্রথম পক্ষের স্ত্রী মার! যাওয়ার ইতিহা'সটুক্থ সংগ্রহ করেই 
দ্বিতীয় পক্ষের আগমনে কোন বাঁধা ঘটে নি। প্রসবাস্তে 
রক্তহীন হয়ে প্রথম পক্ষ দেছ রাখে হাসপাতালে । তেমন 
ব্যাপার প্রায়ই ঘটে। এতে অনন্তের দায় দোষ কিছু ছিল 
ন!" কিন্ত দ্বিতীয় পক্ষ এক সময়ে আবিষ্কার করলে-_প্রথম 
পক্ষের মৃত্যুর জন্ত প্রত্যক্ষে না হোক -পরোক্ষে অনভ্তই দায়ী । 
অনস্তের অভ্যাসের দোর্ষটুকু সে এক দিন ধরে ফেললে । 

বললে, তোমার মুখে গন্ধ কিসের ? 

অনন্ত মাথা চুলকে উত্তর দিল, আন বড্ড খাঁটুনি হয়েছে, 
শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে তাই ডাঁক্জার বললে 

কি খেয়েছ_ঠিক করে বল ? 


একটু ক্র্যাতি। এতে ঘাঁবড়াঁচ্ছ কেন-_ওষযুধের সঙ্গে 
ডাক্গাররা.দেয়__জাঁন না? 

জানি। মুখখানা গম্ভীর করে মতি মেঝেতে মাঁছুর পেতে 
নিলে ।. 

ওকি-»খাঁটে শোবে না? 

না_ওসব গন্ধ আমি সইতে পারি না, বমি আলে I 

অনস্ত তাঁর একখানি হাঁত ধরে নরম গলায় বললে, ছিঃ 
মতি--আমি কষ্ট. পাই এইটাই তুমি চাঁও। আমার গায়ে 
হাতে ব্যথা 

তা আমায় বল নি কেন__টিপে দিতাম । 

অনস্ত হাসলে, এ কি ধাঁটুনির ব্যথা-_এযে রোগের ব্যথা, 
ওষুধ না খেলে যায় কখনও | 

অনেক কষ্টে বিরাগ দমন করলে মতি । মাছরটা মেঝে 
থেকে উঠিয়ে নিতে নিভে বললে, বাবা চিরটাঁকাল 
ভ্বালিয়েছেন--ভাইয়েদের নিয়ে ছলছেন মা । আবার তুমিও 
যদ্দি-- 

মতি কেঁদে ফেলতেই তাঁকে সঙ্গেহে কাছে টেনে নিয়ে 
অনস্ত বললে, তোকে ছুয়ে বলছি মাইরি আঁর যদি কোন 
দিন এ জিনিষ ছুই ৰ 

৩ 

ক্রমে মতিও বুঝলে--বাপের সংসারের অভিশাপ এ 
সংসারেও ছাঁয়! ফেলছে । এই ভবিতব্যকে রোধ করা 
মতির সাধ্য নয়। যারা নাকি কারথানাঁয় কাজ করে 
লোহা লকন্তড হাতুড়ি আগুন নিয়ে যুদ্ধ করে আঁট ন'ঘণ্টা__ 
তাঁদের দেহকে সক্রিয় ও মনকে তাজা রাখতে ডাক্তারের 
বিধান না মেনে উপায় নাই। কর্্-ব্লাস্তিতে ও জিনিষকে 
সুর! না বলে সুধা বলাই ঠিক। অনস্ত তো মানস বাড়িয়ে 
হৈ-হল্লা করে পয়সা উড়োচ্ছে না! 

মতি অভিযোগ করে--চোঁথের জল ফেলে না আর । 
চোখের জলে যে মাটি নরম হয় সে বুঝি তাঁর ভাগ্যের পাওনা 
নয়} ছোট ছেলেটাকে নিয়ে সে মনের ক্ষোভ দূর করতে 
চায়। লে প্রার্থনা করে, ও যেন বাপের মত না হয়--ও 
যেন কারখানার মিন্পিও না হুয়। যেন লেখাপড়া শিখে 


- বাবুদের মত দশট! পাঁচটায় আঁপিস করে। ফরসা কাপড় 


জামা পরে খবরের কাগজে মোড়া খাবারের কোঁটো ও পানের 
ডিবে নিয়ে মা-কীঁলীর পটে মাথা ঠেকিয়ে সওয়া ন’টায় ট্রাম- 
বাস ধরবার অন্ত ছুটে ছুটেই বার হয়ে যায় বাড়ি থেকে । ছণটার 
সময় ঝাঁড়নে আনাজপাতি, কোন দিন বা আম, আনারস, 


৫১৬ 





কোন দিন বা বিশ্ুট সন্দেশ বেধে ধীর মন্থর গতিতে ফিরে 
আসে । পাঁশের ঘরের স্ুরপতি বাঁবুর মতই সাতচড়ে কথা! 
বার ন! হওয় নিরীছ মাঁদুষ তাঁর মনের আয়নায় দিন দিন 


উদ্দভ্বল হতে থাকে । 
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ভাগ্যের কাছে খণের বোবাটা মতির ভারীই ছিল-_ 
এক দিন তা প্রকাশ পেল। 

শনিবাঁর--আঁধ| খাটুনির দিন। সকাল সকাল ছুটি হয়, 
থাটুনিও যথাসম্ভব কম। সেই দিনই কিন্তু ভাক্ঞ)নী দাওয়াই- 
এর প্রয়োগট| বেশী মানায় চলে। কৈফিয়তটা| এই রকম £ 
হপ্তায় একটি দিন একটু আমোদ-ফুত্তি না করলে দেহের 
খোরাক. যেমন তেমনম--মনের খোরাক না দিয়েছ কি ব্যস 

অবশ্য দেহের খোরাক এ দিনে ভাল. মত জোগাড় হয়। 
খানিকটা মাংস, কখনও একট! ইলিন কখনও বাঁ ঠোঁদ! ভর্তি 
খাঁবার। অনপ্ডের পাতে মতিও প্রনাদ পাঁয়__কিন্ত প্রদাদ 
পেয়ে ধন্য হওয়ার ক্কতজ্ঞত| তার চোখের তারা লে ন|। 

সে শনিবারেও মতি বদে আছে অনস্তের প্রতীক্ষায় । 


মাংস কিংবা মাছ যাই আঁসুক--আঁয়োজনটা তাঁকেই করতে ' 


হবে। দু'দিন থেকে বর্ষা পড়াতে ঘরে ঘুটের টানাটানি 
কোনমতে কাঠছুট। কাগন্র যোগাঁড় করে- দু'বেলার' উহ্নন 
ভ্বলছে। এবেল! যে ছুধামি ঘুঁটে আছে তা শেষ হয়ে 
গেলে. কাল কি দিয়ে উন্ন ধরাবে এই ভাবনাঁও ভাবছে 
মতি। তবে আশ্বীসের কথ! কাল ছুটির দিন অনস্ত বাজার 
- থেকে ছুটে কিনে. আনতে পারবে আর দেরিতে উন 
 জ্বললেও ক্ষতি হবে না। 
আকাশের ঘোরটা কাটে নি-_ মাঝে মাঝে ফিমৃফিদামি 
বৃষ্টি হচ্ছে। আনব মাংস ন! এনে কি ছাড়বে অনস্ত ? 
৷ কিন্ত এত দেরি হচ্ছে কেন? এমন তো কোন দিন 
হয়না] 
সাঝের পিদীম ছেলে মতি খোকাকে বললে, হাঁরে- 
বাপি আসছে ন! কেন? 
দেড় বছরের শিশু মায়ের নাক ধরবার চেষ্টা করে উত্তর 
দিলে, হায--বা--বাব্বা 
কই তোর বাবা ?. 
উ--উ--, খোকা আঙুল দিয়ে কাদে বসা শালি 
পাখীটাকে দেখিয়ে দিলে । jj 
. এমনি করে মায়ে ছেলের যখন অন্থপস্থিত মাহষটির 
'আলোচন। চলছে তখন বাইরের কড়া নেড়ে এক জন বললে, 
একখানা চিঠি আছে--মতিবাঁল! ঘোষ সাঁত লক্বর বাড়ি। 
মতি লেখাপড়া জানে না । পাশের ঘরের সুরপতি বাবুল 
স্ত্রী বললে, অনন্ত আত্ম আদবে না। কোথায় তার বন্ধুর“ 


বিয়েতে হঠাৎ বরযাত্রী যেতে হ*ল__বন্ধু ছাড়লে না, তাই ' 


প্রবাসী 


- গল্পটা যতি শুনলে । 


১৩৫৬ 

মতি উনুনের পাঁড় থেকে ঘুঁটে ক’খান! কয়লার পেতেয় 
তুলে কেরোসিনের ' কুপিটা হাত দিয়ে নিভেয়ে দিলে । 
বিয়ের পর এ রকমের ঘটন1 এই প্রথম । মদের গন্ধ সে 
সইতে পারে না সত্য কিন্ত একলা সঙ্গীহীন হয়ে রাত কাটাবে 
কি করে।ৎ বাঁড়িতে উপর নীচেয় অনেক লোঁক রয়েছে: 
কিন্ত ঘরের মধ্যে ছুয়োর বন্ধ করে একটা দেড় বছরের '- 
অবোধ ঘুমন্ত শিশুকে নিয়ে একলা রাত কাটানোর ভয়েতে 
মতি যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠল । না-ঘুমে না-জ্বাগরণে সে রাত 
অবশ্য কাটল, কিন্ত তেমন দুঃসহ রাত যতির "জীবনে ইতি-' 








পুর্বে আসে মি । 


৫ 
রবিবারের সন্ধ্যায় অনস্ত ফিরল । তাঁর সহ্‌স! অস্তরদ্ধানের 
সেনাকি শহরের প্রান্তে কোন্‌ অজ 
পাড়া গাঁ । সেখানে যেমন মশা তেমনি বিয়ের গোলমাল । 
সারারাত ঘুমোতে পারে নি অনন্ত । চোখ মুখ বসা--চুল 
উক্ষোধুক্ষো কাপড়ে আমায় কোলের হলদে দাগ__মুখে 
মদের গন্ধ ।. কি করবে__বন্ধুর! ছাড়লে না| আসবার 
সময় সে খাবে না--ওৱাও ছাড়বে না, বললে,. এ অনুরোধ 
না. রাখিস তো মাইরি-_ভোঁর জঙ্গে চি্জীবনের মত" 


" থপ করে মতির হাত ধরে অনস্ত কেঁদে ফেললে, ভোর, 


দ্বিব্যি--মাঁইরি বলছি__আর যদি বেচাল দেখিস | 
" কাঁরগ্ড কাহা সইতে পারে না মতি । বললে, ঘরে এস । 
পরের খনিবারেও অনুন্ূপ ঘটনা! ঘটল । যথাসময়ে কড়া 
নড়ে উঠল । একখান! চিরকূটে নাঁ-আদাঁর কৈফিয়তট1 সুর- 


. পতি বাবুর স্ত্রীর মারফত জাঁনতে পারলে মতি । এবার বন্ধুর 


বিয়ে নয়- কারখানার কে প্রকজ্বন হিট তি দেহ রেখেছে 
তাকে দাহ করবার ভ্রষ্য-- 


রবিবার বিকেলে হি অনস্ত বললে, নি দাহ করেই : 
রেহাই পেলাম-_আমর] ছু'্জনে মিলে গেলাম তাঁর বাড়ি।. 
.বউটার সে কি কাম্ী। বলে, আমাকে ওর চিতেয় তুলে দিয়ে 
এলেন না কেন--কেউ যে নেই আমার। সব জ্ঞাত শতুর। 
আপনার] পাচ জন ভক্কর লোক থেকে একটা বিলিব্যবস্থা 
য’দ.না করেন__এই কচি-কীঁচাগুলো নিয়ে পথে বসব । সেই 
ব্যবস্থা করতেই... - 

মতি কঠিন স্বরে বদল, আঁবার মদ খেয়েছ তে1 ? 

অনস্ত একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বললে, মদ না খেয়ে 
কোন্‌ শালা সারারাত জেগে মড়া পোড়াতে পারে-_পারুক 
দিকি | -একে এই গুমোটে মাহষ 12) হয়ে যাচ্ছে-তার 
ওপর চিলুর গন্গনে আগুন-__ 

গম্ভীর হয়ে মতি বললে, ছু । 

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অনস্ভ একটু ঘাবড়ে গেল--কিন্ত 
সেই. সঙ্গে সুরার ক্রিয়া তাঁর পৌরুষকে- উদ্দীপ্ত করে তুললে । ' 


চর 


আশ্বিন | 

কর্কশস্ক্ঠে সে বললে-_এ্যাইও-_যাঁস কোথায়? ছ'--বলে 
যাস কোথায় ? সারাদিন যে না খেয়ে এলাম , 

মতি বিদ্যুৎ গতিতে ফিরে ফাঁড়াল। স্বরে শ্লেষ মিশিয়ে 
বললে, থাঁও নি? এক পেট মদ গিলে আবার ক্ষিদে। 
লঙ্যাও করে না? 

তবে রে হাঁরাঁষজাদী--তোঁর বাবার পয়সায় গিলেছি 
মদ? অনন্ত উগ্র হয়ে উঠল। রোজগার করি-_খাই--কোন 
মিঞার তোয়াক্কা রাখি! 

সুরপতি বাবু বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। শান্ত গম্ভীর 
গলায় বললেন, নিজের পয়সায় যা খুশী করুন গে পাঁচ জনের 
সঙ্গে বাস করতে গেলে বেলেল্লাপিরি চলবে না । - 

_ অনস্ত রুকে উঠল, আপনার ঘরে গিয়ে তে 

পাট আপ_। চীৎকার করে উঠলেন সুরপতি বাবু ।' অঙ্গে 
সঙ্গে উপন্ন নীচ থেকে আরও পীঁচ-সাঁতি জন বেরিয়ে এসে 
স্ুরপতি বাবুর দল পুষ্ট করলেন । - 

নিরীহ সুরপতি বাবু সতেঞ্জে বললেন, এ বাঁড়িতে 
বেলেল্লাগিরী করেছ ' কি--ঘাঁড় ধরে বিদেয় করে দেব। 
এটি ভদ্রলোকের বাঁড়ি__তাঁড়িখান। নয় । 

মতির ক্রোধ অভিমান অকস্মাৎ আঁশঙ্কায় রূপান্তরিত হ’ল । 





. সে তাড়াতাড়ি অনন্তর হাঁত ধরে টানতে টানতে নিজের 


ঘরে এসে পৌঁছল । ঘরের মধ্যে আসতেই ছু'চোথ ছাপিয়ে 
জল নেমে এল ছছু করে। বললে, তোমার জন্তে আমি কি 
গলায় দড়ি দেব! 
বাড়িও না। 
অনম্ত অনেকক্ষণ ঘরে আস্ফালন করে আন্ত হয়ে বিছানা 


_নিলে। 


দেওয়ালে টাঁঙানে। মা-কালীর পটের সামনে দাড়িয়ে 
মতি করডোড়ে প্রার্থন! করলে, ছে মা ইসিরতি ঘাও-_ 
সুমতি দাও. । 

| ৬ 

ঘটন!| অনিবার্ধ্য গতিতে বয়ে চলল । আজকাল শনি- 
বারে না আপার কৈফিয়ত পাঠায় না অনন্ত । মদ খাওয়ার 
কৈফিয়ত তো নাই | পৃথিবীতে এইটাই যেন নিয়ম__এর 
চেয়ে ধ্রুব সত্য মতির জীবনে বুঝি আর নহি। এমনি করে 
কখনও -অভাঁব, কখনও প্ৰাচুৰ্য্য কখনও অপর্ধ্যাপ্ত আঁদর-- 
কখনও ব1 লজ্জাকর লাঁহুনার অব্য দিয়ে তার দিন কাটতে 
লীগল। যে ঘর সে মনের সাধে গড়তে চায়-_উচ্ছখ্লতার 
দমকা বাঁতাসে তা গুছিয়ে রাখা বুঝি সম্ভব নয়। নীতির 
মানদও থেকে শ্বলিত হয়ে পড়লেই গভীর লজ্জাবোধে 
মানুষের কাছে মানুষ খাটো! হয়ে যাঁয়। মতি মুখ তুলে 
কারও সঙ্গে কথা কইতে পারে 'না। ওর শিক্ষাহীন মনে 
এই সংস্কার দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে-_ভক্র জীবন: যাপনের 


তোমার পায়ে পড়ি, আর ল্য 


৫১৭ 


আশ! বুঝি শেষ হয়ে গেল । তাঁর প্রতিবেশীদের করুণা-দৃষ্টি- 
তলে হেঁট হয়ে তাঁকে দিন যাঁপন করতে হবে । দিন যাঁপনের 
এই প্রানি-_এমন ছুধ্বিষহ__এ ধারণা তাঁর পিতৃগৃহে তো 
ছিল না । 

বাইরের জ্বাল! যতই বাঁড়তে লাগল ততই মতি আশ্রয় 
করলে-_ছু বছরের অবোধ শিশুটির উপর । তাঁকে নিয়ে ও 
নতুন সংসা্ গড়ে তুলবে--নতুন ভাবে শিক্ষা ' দেবে__নতুন 
আশায় অপেক্ষা! করবে দীর্ঘ দিন । 

আর যাঁই করুক, ছেলের ওপর অনপ্তর বেশ টান আছে। 
সকালে উঠেই ছুটে! রসগোল্লা ওর বরাদ্ধ, ফলের সময় 
আম লিচু কমল! লেবু। লঙেঞ্জ বিস্কুট পাউরুটি--এ সব 

তে! যখন ভখন আসচেই। .ছুধের বরাঁদ্বও ঠিকমত চলছে । 

আর সবে টানাটানি চললেও ছেলের খাওয়ায় বা পোশক- 
পরিচ্ছদে অনস্তর কার্পণ্য নাই। উপার্জ্জনে আর আয়ে সমত! 
না থাকায় একটু একটু করে অমছে খপণের দায়, কিদ্ত সে. 
কথা মতির ভ্বাঁনবার নয়-__মতি জানেও ন! সব-। 

: এক দিন এক বন্ধু এসে দোরগোড়ায় দাড়িয়ে চড়া কথা 
বলেছিল। এক দিন এফ কাবুলী এসে লাঠি ঠুকে জানতে 
চেয়েছিল__এ বাড়িতে অনত্ত-বলে কেউ বাঁস করে কিনা? 

- স্থুরপতি বাবুর স্ত্রী বলেন, মতি, একটু শক্ত হ’। এসব 
তো! ভাল লক্ষণ নয়__শেষ পরে কি ডুববি?  .. ৭. 

মতি আন হেসে উত্তর দেয়, কপাঁলে যা আছে--কে 
“খগ্ডাবে দিদি | 
৬ ন্ুরপন্তি বাবুর স্ত্রী বলেন, তোঁর কথা না হয় ছেড়েই 
দিই---ওই একটি সতীনপো রয়েছে আর. তোর নিঘ্ের পেটে 
যেটা! 'আ'সছে-_- 

মতি মাথা নাধিয়ে বলে, না দিদি__আশীর্ববাদ কর যেন 

আমার ছেলে না হয়। 
স্ুরপতিবাবুর স্ত্রী হেসে বলেন, সবই ভগবানের দয় । 
তিনি যদি দেন --সে তো তোর জন্ম-জন্ান্তরের ভাঁগ্যি । 


১ “ ৭- 

এ সৌভাগ্যে মতি রোমাঞ্চিত হ'ল+মা । মা-কালীর পটের 
‘সামনে দ্রড়িয়ে হাতজোড় করে. রেঁদে বললে, মাগো, আমি 
চাই-নি--ভবু তুমি কেন ক্কপাঞকরলে__ : 

কিন্ত ওর ভয়কে ছাপিয়ে কি যেন মধুর আঁবেশে ভরে 
উঠছে দেহ। এঁখর্য্য কোন কালে কারও পক্ষে অবাধ্জিত নয় 
বলেই মতির সারা দেহের ভুষমায় মনের বুশী বাঁধ পড়ল । 
পৃথিবী ঘন বর্ষার দিনে সুনীল আকাশের স্বপ্ন দেখে কিনা 
মণি জানে নাঃ দুঃখ লাহন! ক্রমশঃ সয়ে আসার জ্রন্থই হউক 
কিংবা সম্পদ পাওয়ার পুলকে দারিদ্র্যকে বিস্মৃত হওয়ার 
আঁশাতেই হউক-_মতি.ভাঁবলে এমন দিন তার থাকবে না। ' 


bd 


ভার 


1৫১৮, Ne 





চিরদিন ছুঃখে যায় না কারও--এক দিন সুখের মুখ সে 


দেখবেই। ন . 

অনত্বকে একদিন বললে কথাটা । 

গুনে অনস্তের মুখ গম্ভীর হ’ল । বললে, পুষ্যি বাড়লে 
সংসারের কঠ । একে দিন চলছে না 

ত! বলে ভগবানের দেওয়া 

অনন্ত হাসলে, ই]--ভগবানই দ্বেয় বটে | 

মতি ব্লাগ করে মুখ ফেরাঁলে। - 

অনস্ত নরম সুরে বললে, শোন-_ভগবাঁনের হাঁভ কিছুতে 
নেই, মানুষ ইচ্ছে করলে সব পারে । 

কি পারে?. 

কি না পারে | মুখের কাছে. মুখ নামিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে 
অনস্ত যা বলে গেল তাতে মতির মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু 
হয়ে গেল। আর্তস্বরে সে বললে,'না__না এমন কথা বদ না 

শুধু আমি কি'বলি__বড় বড় সাঁয়েব মেয্রা পর্য্যন্ত এই 
কাঁজ করছে | তাঁদের কিসের অভাব তবু এক পাল, ছেলে- 
মেয়ে নিয়ে তাঁর] জড়িয়ে পড়তে চায় না । তাঁর! বলে গরীব 
হওয়া না হওয়া মাছুষের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে । 

বড় বড় দৃষ্টাস্তেও মতি আখ্বস্ত হয় না-_অনস্তর কাছ থেকে 
সরে হেঁসেলে গিয়ে বসে । তাঁদের দু'জনের মাঝখানে আঁ : 
আড়ালের দরকার হয়েছে । এ রকম অর্বলেশে আলোচনা 
ও বেশীক্ষণ সহ. করতে পাঁরে না_ওর দয ফুরিয়ে আসে । 

পরেরদিন অনস্ত আবার সেই প্রস্দ তোঁলে। বলে, 


‘তোর ভাবনা কি? সোনার চাঁদের মনত ছেলে রয়েছে তাঁকে . 


বুকে জড়িয়ে আদ্রর সোহাগ কর, বুক জুড়িয়ে যাবে । ভাল- 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


লা লোপ 





৮ 0 
ব্যর্থ আক্রোশে অনন্ত আরও উচ্ছুঙ্খল হয়ে উঠল । শুধু 
শনিবার নয় সপ্তাহের প্রায় সব কট দিনই সে কারখানা- 
ফেরত অন্ত চলে যাঁয়-_-কোঁন দিন গভীর রাশিতে ফিরে 


আসে, কোন দিন আসে না। কৈফিয়ত দেওয়ার চক্ষুলজ্জা সে 


রাখে না, বাঁড়ীর কাউকে গ্রাহও করে না সে। তার ছুন্ণম ন্ট 


যা রানি রটে গেছে_কাঁকেই বা আর ভয় ! 
স্থপতি বাবুর শ্রী বলেন, শুনি তো] আজকাল ওর বাঁর- 
টান হয়েছে । উনি বলছিলেন, একটা মাগীর সঙ্গে নাঁকি-__ 
চুপ কর দিদি। মতি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে 
তোর যেমন কপাল ! আহা__পেঁটে একটি এল প্রথম 
সন্তান কত সাধ-আহ্নাদেন্র জিনিষ'**ত1 ভাঁবিসনে বোন 
ভালই হুবে তোর-_-ভগবাঁন ভালই করবেন | 
_ আশ্বাসে মন প্রবোধ মানে না। ' যে নিষ্ঠুর সংসারের 
বাধন কাঁটবার জন্ত তীক্ষধার অস্ত্রের সন্ধান করছে--তারই 
জন্ত দোতলার বারান্দায় গভীর রাত্রি পর্ধ্যস্ত জেগে বসে' থাকে 
মতি৷ সে কখন আপে ঠিকঠিকানা নাই। নিদ্ৰামগ্ন এতঞ্চলি 
লোক কেনই বা তার হয়ে সদর দরজা খুলতে যাঁবে। আর 
যে ছুট্‌- বেছুট বার ছয় অনন্তর মুখ থেকে, তাঁও সামলে নেবার 


/ 


.ভার না নিলে চলে না। সবাই দিনের বেলায় পরিশ্রম করে। ক 


রাত্রির বিশ্রামে খ্যাঁঘাত পেলে ওরা যদি হিংস্র হয়ে ওঠে__. 
সে দোষ তো! ওদের নয়। মতির অদৃষ্টের সক্ষে জড়িয়ে ওরা 
কেন কষ্ট ভোগ করবে । . 

সদর দরজার কড়া নড়লেই ওপর থেকে ছুটে নেমে আসে 
মতি ৷, সদর দরজার খিল খুলে এক পাশে সরে দীড়ায়। 


বাঁসাঁর ভাগাভাগি ভাঁজ নয়। একজনকে সবটা দিলে যা সুখ অনস্ত গুন্‌ গুন্‌ করে গানের কলি ভাঁজ্তে ভাজতে উপরে 


সেদিনও কাজের অছিলায় মতি সরে যায়'। পরের দিন 
আবার সেই কথা। ও কথা ছাড়া অনস্ভ বুঝি আর কোন 
কথাই বলবে না | পৃথিবীতে গল্প করার আর বস্ত-নাই। অনন্ত 
কেন বুঝতে চায় না, মতির জীবনে যে সম্ভাঁবন। দেখা. দিয়েছে 
ত! শুধু স্নেহের এঁখ্ব্য্যে বড় নয়? প্রেমের ব্যাঁপকতায় সর্বগ্রাসী 
নয়, তার কোন একটি বৃত্তিকে সজাগ করে অপন্থপ আনন্দে 
তা বিকশিত হয়ে উঠছে ন] । দে যা লাভ করছে তা সমস্ত বৃত্ত 
থেকে আহত হয়ে পরিপূর্ণ একটি শৃতদলের মহিমায় অপরূপ 
হয়ে উঠবে । তার আবেশমত্ত বৃত্তির দলে আঁলোকসুপ্ত ফুলের 
ঝুঁড়ির মতই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সে ডিনিষ__তার 
মহ্মাতেই জীবন । সে মহিম| নষ্ট ছলে জীবনের অর্থও 
অস্পৃষ্ট হয়ে উঠবে যে! 

ক্রমে অনস্তের অনুরোধ কঠিন ভিদে পরিণত হন | 
অসহায় মতি তাঁর আঘাতে অল্প অল্প করে ভেঙ্গে পদতে 
লাগল । তবুসে স্থির করলে জীবন যায় সেও স্বীকার এ 
আদেশ কিছুতেই মানবে না । জীবন.পণ-_দে বিদ্রোহ করবে । 


উঠে যায়, মতি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে না এত দেরী হ’ল কেন? 
. ক্রমে শ্রাবণ মা এল ৷ সারা দ্বিম ধরে ববি পড়ছে 
সেদিন। খানিক চেপে আসে--খানিক বা রিমিঝিমি ধারা 


ঘুমিয়ে পড়েছে । ছুধ ধেয়ে খোঁকাটাও বিছান] নিয়েছে অনেক- 
ক্ষণ। বাইরে লোক চলাচল বিরল ৷ বৃগ্টির শব্দ আর - ব্যাঙের 
ডাক ছাঁড়া পৃথিবীর ভাষা যেন ফুরিয়েছে। আকাশে বিহ্যৎ 


আঁর মেঘের ডাকের সঙ্গে অবিশ্রাত্ত ভাঁবে ঝরে পড়ছে জলের . 


ধারা । / মতির বুকে জ্রমা-কর] দুঃখের মতই সে যেন লক্ষ লক্ষ 
ফোঁটায় অবিরল ধারা রচন] করে চলেছে । পথে গ্যাঁপের' 
আলোটা নিবে গেছে--দত্তবাড়ির আম গাছের ছায়াঁটা 
ঘন ‘হয়ে এ বাড়ির বারান্দায় পড়েছে। পৃথিবী থমথমে 
গাঁস্তীর্ঘ্যে বুকের কাঁপন বাড়িয়ে ভুলছে--তবু বারান্দা থেকে 
সরে যেতে পারে নি মতি। এ ছুধ্যোগে অনন্ত আসবে না 
সে জীনে-_তবু যদি আসে ! শুন্ত ঘরে আজব একলা থাকতে 
ভয় করছে কেমুন একলা থাকার বেদনা বুকের মাঝে চেপে 


‘বর্ষণের বিরাম নাই। রাত গভীর না হলেও বাঁড়ীর লোকেরা, 


* 


আশ্বিন 
বসছে তেমনি । সব কোলাহল থেকে সরিয়ে রাখা মূহূর্তগুলি 
বাদল রাজিব নির্ধনতায় যুখোণুখি এসে ফীঁড়িয়েছে__এদের 
ফিরিয়ে দেবার শৃক্তি নাই মতির। : বুক ওর ফেটে যাচ্ছে। 
বহুদিন: আগে শোন! পদকীর্থনের একটা! কলি শূগ্ভ বুকের 
ঝে বেজে উঠছে বারে বারে £ 

কৈসে গোঁডাঁইবি হরি বিন! দিন রাঁতিয়া। 

এমন বাদল দিনে তার হল্লি যদি না আসেন--সে বাঁচবে 
কোন্‌ আঁশাঁয় । 





কড়া নাড়ার শব্দ ন! ঃ হাঁ--একথানা মোটরের আওয়াজ ৷ 


মোটরের জোরালো আলে] বর্ষার চিক ভেদ করে গলিটার 
বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছে । ছুটে নেমে এল মতি । 

ছুয়ার খুলে একপাশে দাঁড়ান সে। কিছুক্ষণ গেল। 
কেউ তাঁকে অতিক্রম করে উপরে উঠল না I “মতি অবাক 
হয়ে বাঁইরের দিকে চাইলে । | 

এই শোন-_আঁমার শালধান| এনে দে তো.। 

তুমি আসবেন? 

না। এনে দে শালখান]।. 


কেন আঁদবে না? ব্যধিত স্বরে প্রশ্ন করে মতি। ওর 


চোঁখে মেঘমেদুর আকাশের লহ পনির আলোয় স্পষ্ট - 


“হয়ে উঠল । 


৮৭ 


৪ 


আমার খুশী। কর্কশ রর অনস্ত হেসে ওঠে 

না না-তুমি এস--ওগো তোমার পায়ে পড়ি । 

ওর বুকফাট্‌! আর্িতে নেশাগ্রস্ত অনস্তও চমকে ওঠে। 
বর্ধণবিদ্ধ আলোটা মতির মুখে" এসে পড়েছে! আচ্চর্ধ্য 


আশা নাই ঃ 
পূব ভট্টাচাৰ্য্য 


শোঁকাতুর শিশুসম কেঁদে কেঁদে দিন চলে যায় 
অবসন্ন গ্রীম্যপথে ছায়াচ্ছন্ন ঘনবীঘি. মাঝে ঃ 
অতীতের চিতাঁভম্মে এঁতিহের অস্থিথও রানে 
শৈবাল দীঘির কোলে জীর্ণভগ্ন মন্দির সোঁপানে । 
স্বৃতির কঙ্কালে ঘের! বৃদ্ধ বট পান্থপানে চায়, 
মরণ মুচ্ছার, মত পরিবেশে তৃণ-গুল্-লত! 
লোকালয় সমাহিত ভগ্নন্ত পে-_ইতিত্বত কথা 
মুতিকা বন্ধনে মৃত $ শভাঁবীনন কেহ নাহি জানে | 


আশ। নাই $ আছে ক্ষোভ 


ঙ a) 


৫১৯ 





কোমল নে মুখ- আশ্চর্য্য উজ্বল সে চোখের দৃষ্টি । কামনা- 
বিহ্বল মুহুর্তে এমনই উচ্ছল দীপ্তি দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে ।-*. 
৷ মোটর থেকে নেমে এল অননস্ত.। মতির. কাছে এসে 
নরম গলায় বললে, আদতে পারি যদি bl আমার কথ! 
রাঁখিস। j 
কি কথা? মতি হু’চোখে' আগ্রহ ঢেলে ওধাল। . 
যা বলেছি ভোকে কত বার 
ওগো _নাঁ_নাঁ_এ কথা তুমি বলে! না। মতি সম 
আবেগ দিয়ে অনন্তর একখানা হাত চেপে ধরে । 
অনভ কঠিন হয়ে ওঠে যুহুর্ভে। 
ইঃ একটা * কথ! শোনবার সুরোদ নেই-_আখার 


গাকাপন] তোর ঢং আমি বুঝি নাঁ_ন1? নচ্ছার মেয়ে- 


মাঙ্ছষ কোথাকার ? ভারপর যে ইতর গালিগালাজ স্থুকু করলে 


তারই প্রহারে মতি ব্রজ্বাহত হয়ে রইল । 


শব্দ করে মোটরটা! কখন চলে গেছে-_বৃির ছাঁটে ওর 


" স্বাদ ভিজ্জে গেছে--চুল থেকে টস্‌ টদ্‌ করে জলের ফোটা 


ঝরছে--অন্ধকার মাখা রাজপথের মুখোমুখি কতক্ষণ ও 
ধাড়িয়ে আছে 'একলা--এ খেয়ালই ওর নেই। একট! 


দমকা বাতাসে সীত শীত করতেই' মতির চৈতন্য ফিরে এল | '- 


ও বুঝলে-_যে আশায় মাহ্ষ জগতের ছুঃখক্ট ঝঞ্ধীকেও জর 
করে সে আশার আলে! এইমাত্র নিবে গেল, আর অ্বল্লাবে 
'না। এ ভ্রগৎ আর কোনমতেই মতিকে তির. দিতে 


| পারবে না। 


লো? বন্ধ করে ও নিজের ঘরে রে বিয়ে ও এল le 


আছে ক্ষোভ 


বিহুদের আজ শ্বর ওঠে শীর্ণাবক্ত নদীকৃলে 
. তন্্ালস প্রান্তরের পারে শোঁভে পর্ণাব্বত এষ $ 
সে গ্রাম ঘুয়ায়ে কেন যু্িমেয ক্ষষিজ্জীবী সাথে। 
" সভ্যতার ছুঃস্বপ্রের .বেদনার সংঘাতের শুলে 
বিদ্ধ আঙ্জ দৈভাহত ছুঃস্বযাদ্রী, অশ্রু অবিরাম 
“করিতেছে । আশা নাই, আছে ক্ষোভ নিরানন্দ প্রাতে।, 


প্‌ 


ব্ৰন্মপ্রবাগী ভারতীয় 


" গ্ীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 


ভারতবর্ষ এবং ভ্রহ্মদেশের মধ্যে সম্পর্ক,অতি প্রাচীন । শোন 
এবং উত্তর নামক দুইজন শ্রমণকে ,সআট্‌ অশোক প্রিয়দরশীর 
কপিলাবস্তর সর্বত্যাগী রাজপুত্র প্রেম ও মৈছীর বাণী 
প্রচার ব্যপদেশে 'ব্রন্মদেশে প্রেরণ করিবার কথা দঘ্বীপবংশ 
এবং 'মহাবংশে উল্লিখিত হুইয়াছে। শোন এবং উত্তরের 


ব্রহ্মদেশে গমন সম্বন্ধে পণ্ডিতসমান্জ একমত না হুইলেও' 


সকলেই শ্বীকার করেন যে, গ্রীষ্রোত্তর যুগের গোড়ার দিকেই 
ভারতীয় ধর্প্রচারকগণ ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। . 

যদি সম্রাট অশোক-প্রেরিভ ধণ্মপ্রচারকগণ ব্রক্মদেশে 
গমন না করিয়া থাকেন তাহা! হইলে দক্ষিণ-ভারতভ হইতেই 
বৌদ্ধধর্ম প্রথম ত্রহ্মদেশে প্রচারিত হইয়াছিল । এপ্ীয় তৃতীয় 
শতকের পূর্বেই ্রহ্মদেশের কোন কোন অঞ্চলে বৌত্বর্টের 
প্রচার হইয়াছিল । একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজা অনরত 
(১০৪৪-৭৭ ) যখন নিয়ব্রক্ষের তাঁটনের “মন*রাজ্য অধিকার 
করেন, তখন তাঁটনে থেরবাদ ( হীনযান ) বৌদ্ধমত অতিশয় 
ঘনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল । থেরবাদ ব্যতীত সর্ব্বান্তিবাদ 
( হীনযান ), মহাযান ' বৌদ্ধমতবাদ এবং ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্ম্মও এক 
সময় ব্ৰহ্মদেশের সর্ব না হইলেও কোন কোন অঞ্চলে 
প্রচলিত হইয়াছিল । বাঁদর অনরত সর্বপ্রথম উত্তর ব্রহ্ষে 
হীনযান বৌন্ববর্ম প্রবর্তিত করেন। বর্তমানে ইহাই ব্রহ্ম- 
দেশবাসীর জাতীয় ধর্ম্ম ৷ রা 

ব্রহ্ম-পভ্যতা এবং সংস্কৃতিও ভারতীয় প্রভাবে প্রভাবিত ৷ 
তবে সেখানে এই সভ্যতার ভারতীয় বৈশিষ্ঠ্যসমুহের এমন 
ক্মপাস্তর ঘটয়াছে যে আছ তাহাদের চেনাঁই দাঁয়। 

খষ্টোস্তর যুগের প্রারস্ত হইতে আজ পর্য্যন্ত ব্ৰহ্মদেশ এবং 
ভারতবর্ষের মধ্যে যোগাযোগ কোনদিনই বিচ্ছিন্ন হুয় নাই। 
পূর্বে ভারতীয়গণ প্রধান মাদ্রাজ উপকূল হইতেই ব্রহ্ম- 
দেশে যাতায়াত করিত । 
হয় নাই । সুতরাং দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব মৌস্গমী বানু 
প্রবাহের অন্য মান্রান্ হইতে ব্রহ্মদেশে যাতায়াত অপেক্ষাক্কত 
| নিরাপদ এবং  সহঅ্রসাধ্য.ছিল । বঙ্গদেশ হইতে আরাকানের 
পথে ব্ৰহ্মহেশে গমনাগমনের রাস্তা থাকিলেও ভারত-ত্রহ্ম 
সীমান্তে অবস্থিত পর্ববতমালার জন্য এই পথে যাঁতায়তি 
অতিশয় কণ্ঠকর, বিপৎসন্কুদ এবং সময়সাঁপেক্ ছিল । 

১৮২৬ সালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্ৰহ্মদেশ অভিযান 
আরস্ত করিবার পর হইতে ভাঁরতীয়গণ ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় 
সেদেশে যাইতে আঁরস্ত করে। ১৮৫২ সালে নিম্নব্রত্মের 
যৌলমিনেনর অধিবাদীদিগের মধ্যে প্রায় ২৫০০০ ছিল 


Cd 


'বাস করিত। 


এ করিয়া উদরান্ের সংস্থান করিত। 
তখনও বাম্পীয় পোত আবিষ্কৃত 


ভারতীয় । ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ-ত্রন্মের পুলিস কনেটবলদিগের .. 


মধ্যে বেশীর ভাগই ভারতবর্ষায় ছিল । ১৮৬১ সাদ হইতে 
»৭২ সালের মধ্যে ভ্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়গণের সংখ্যা প্রায় 
দ্বিগুণ হইয়া ১৩১,০০০ জনে দ্বাড়ায়। এই শেষোক্ত 
বৎসরে ব্রহ্ষদেশের মোট অধিবাসীর শতকর] ৫৫ জন 
বহিরাগত ছিল। এই অন্থপাঁত ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া, উনবিংশ 
শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে ৬১৭ জন এবং 
১৯৩১ সালে ৯:৭৪ জন অর্থাৎ প্রায় এক-দশমাঁংশ হইয়া 
ছিল। এই সমস্ত বহিরাগত প্রধানত; শহর অঞ্চলেই 


‘দিগের মধ্যে শৃতকর! ৪০ জন ছিল ভারতীয় । কয়েক বৎসর 
পুর্বে সমথ দেশের বাণিজ্যিক এবং শ্রম-শিল্পগত অর্থনৈতিক 
ভীবন বিদেশীয় ভাগ্যাদেমীর ইরিনা পরিচালিত 
হইত । 

. ব্ৰহ্মদেশে বহ্রাগতদিগের মধ্যে ভারতীয়গণই সংখ্যায় 
সর্বাপেক্ষা অধিক । 
বিশেষতঃ মৌলমিন এবং আকিয়াবের অধিকাংশ বাসিন্দাই 
ভারতবর্ষায় ছিল । সেয়ুগে ব্ৰহ্মদেশীয় অমিকও ভারতীয় 
শ্রমিকের পাশার্পাশি বিবিধ -শ্রমসাধ্য কর্ণ নিযুক্ত ছিল। 


কিন্ত 'ভারতীক্- শ্রমিকের স্তি প্রতিযোগিতায় ব্ৰহ্মদেশীয় . 


শ্রমিক ক্রমশঃই হটিয়া যাঁইতে থাকে এবং শীত্রই অবস্থার 
আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ১৮৮৪-৮৫ সালের সরকারী 
বিবরণীতে দেখা যায় যে, ডাঁরভীয় শ্রমিক কর্তৃক ত্রহ্মদেণীয় 
শ্রমিক প্রায় সর্বপ্রকার লাভজনক কিছ শ্রমের ক্ষেঅ হইতে 
বিদুরিত হুইয়াছে। 

পুর্বে ব্ৰহ্মদেশীয় বছ শ্রমিক জাহাজের ররর কাজ 


কাঠের বন হইতে জাহাজ নির্মাণের . উপযোগী কাষ্ঠ 
সরবরাহ বন্ধ হইয়া! যাওয়ার পর এবং কলের ভ্রাহাের 


ইহার ফলে বহু ব্রহ্মদেণীয় শ্রমিক জীবিকার উপায় হইতে 
বঞ্চিত হ্য়। ১৮৫২ সালেও মৌলমিনের চুতারদের রেছুনে 


সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইবার কথা শোনা যায়। কিন্তু 


ইহার পর তাঁহাঁর| ব্ৃতিহীন হুইয়া পড়ে । 
১৮৬১ সালে ভ্রহ্মদেশে প্রথম চালের কল স্থাপিত হয়। 


. ১৮৬৭ এবং ১৮৭২ সালে পেখাঁনে যথাক্রমে তিনটি এবং - 


ইট চালের কল ছিল। এই সমত কলের অমিকগণ সকলেই 


ছিল ভারতীয় । যেখানে যেখানে চাদের কল স্থাপিত হুইল 


বিগত 


১৯৩১ সালে ব্র্মদেশে শহরের অধিবাঁসী- 


১৮৭২ সালেও ব্ৰহ্মদেশীয় বন্দরসমূহ্র ২. 


টেনাসেরিমের সেগুন 


K 
|) ্ঁ, 


. প্রচলনের ফলে. ত্রন্মদেশে জাহাজ নির্মাণ লোপ পাঁইয়!| যায়। . 
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প্রবাসী ভারতীয় 
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সেই সেই স্থানে বাঁপস্থানের.সমন্ত1 উৎকট হইয়! দ্াড়াইল । এই 
সমস্ত অঞ্চলে দিনের - পর দিন জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অবনতি 
ঘটতে লাঁগিল।' এদিকে বাণিজ্য বিস্তারের! সঙ্গে খঙে 
শ্রমিকের চাহ্দি! বাড়িয়া যাওয়ার ফলে ক্রমেই অধিক- 
সংখ্যক ভারতীয় শ্রমিক 'ব্রন্মদেশের প্রতি আক্বষ্ট হইতে. 
লাগিল। ১৯১৮ সাল এবং তাঁহার পরবর্তী কয়েক বৎসর 


গড়ে ৩০০,০০০ ভারতীয় শ্রমিক প্রতিবৎসর- ব্রহ্মদেখে গমন 
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করিয়াছিল । ভারতীয় সমাজের যে-স্তর হইতে শ্রমিক 
সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে তাহার স্বাস্থ্য এবং নৈতিক 
চরিত্রের মাম কোনদিনই খুব উচ্চাদের নহে । - যদি -ভারত 
(এবং পাকিস্তান ) সরকার এই বিষয়ে অবহিত ন! হন, 
তবে বিপত্তি অবস্ঠস্তাবী। . অধিকসংখ্যক ভারতীয় শ্রমিকের 
বরক্ষদেশে গমনের সঙ্গে সঙ্গে সে দেশে মৃত্যুর হার এবং ব্যাধির 
প্রকোপ পূর্বের তুলনায় বাঁড়িয়া গেল। ভারতীয় শ্রমিকের - 
সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত ব্রহ্মাদেশীয়, শ্রমিক শহর "হইতে 
গ্রামে গিয়| আত্রয্-গ্রহ্ণ করিতে বাধ্য হইল । ‘ফলে আধুনিক 
শ্রমশিল্পের সহিত ব্রচ্মদেশীগ শ্রমিকের যোগন্ছ্জ বিচ্ছিন্ন হুইয়া! 
গেল। ব্রহ্মদেশীয় শ্রমিকগণের গ্াঁয় বণিকগণও দিনের 
পর দিন কোণঠাস! হইয়| পড়িতে লাগিলেন . 

সাঁভাদ্্যবাদী ইংরেজ এবং তাঁহার অর্থনৈতিক শোষণের 
সহকারী ও সহযোগীরপেই বর্তমান যুগে ভারতীয়গণ প্রধাঁনতঃ 
ব্রহ্মদেশে গমন করিয়াছে । আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের সহিত কি 
করিয়া লেনদেন করিতে হয় ভারতীয়গণ অনেক দিন হইতেই - 
তাহা 'জানিতেন। ব্রন্মদেশস্থ . ভারতীয় - 'ব্যবসায়ীগণই- 
ইউরোপীয় বণিকদের দালালের কার্ষ্য করিয়াছেন | ' ভারতীয় 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সহযোগিত| ব্যতীত ব্রন্মদেশে ইংরেজ- 
রাজ্জের নোৌকরশাহী শাসনব্যবস্থা সক্রিয় থাকিত কিনা সন্দেহ । , 
ইংরেজদের ব্রহ্মদেশে আগমনের বছ পূর্বেই ভারতীয় 
বণিকগণ ইউরোপীয় -বণিকদিগের সহিত বাণিজ্য করিতে - 
আঁরস্ত কক্িয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশীয়গণের এসন্বছ্ধে কোন 
অভিজ্ঞতাই ছিল-না। তাঁহার! ইউৱোপীয়গণের ব্যবসায়ের 
বীতি-প্রক্কৃতি এবং তাঁহাদের ভাষা সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ. 
ছি্লি।- ভাৱতীয়গণের জীবনযাত্রার. মানের আপেক্ষিক 
নিয্নতাপ দগ্ধ ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ অপেক্ষাকৃত অল্পযুল্যে-হ্ব-থ 
পণ্য বিক্রয়করিতে পাঁরিতেন | এই সমণ্ড নানাবিধ কারণে 
্রহ্মদেশীক্পগণ বাণিত্যক্ষে্জে ক্রমেই পিছনে পড়িয়া যাইতে 
= সীগিল । 

বিলাতী কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতার বহ্মদেশীয় বন্ত্র-' 
শিল্প ধ্বংস হুইয়] যাওয়ার পর বস্ত্রব্যবপায় প্রধানতঃ ভারতীয়- 
গণের হাঁতে গি্লা পড়িল। ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ বিলাতী 
কাঁপড় আমদানি করিয়! " ভ্রহ্মদেশের 'রস্ত্রশিল্প ধ্বংশ 
করিতে সহায়তা করিয়াছেন। কেবল বন্র-ব্যবসাঁয়ে নহে, 

ia 


দেশের সমগ্র বাঁণিজ্যক্ষেত্রেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্ধ্যন্ত 
ভারতীয় -ব্যবসাম্মীদের প্রাধান্ বিশেষ ভাবে চোখে পড়িত। 
১৯৪০ সাল পর্যন্ত মোটামুট ভাবে বলিতে গেলে বোদ্াই 
প্রদেশের পারসী, মাদ্দরাঞ্ছের চেগ্ীয়ার, মালয়ালমের 'কাঁক্কা 
মৃসলমান, গুজরাটের তেমন, খোজ! এবং বোর! মুসলমান, 
মাদ্রানের চুলিয়া মুসলমান এবং উত্তর-ভারতের হিন্দু স্বর্ণফাঁর ও 
রত্বব্যবসায়ীগণ ব্রহ্মদেশের বাণিজ্যক্ষেত্রে আধিপত্য করিতেন |; 
মাগ্াজ প্রদেশ হইতে আগত তেলুগ্ড এবং তাঁমিলগণকে 
করুঙ্গি বল! হ্য়__ ইহারা শ্রমিকের কার্ধ্য বহুদিন পর্য্যন্ত প্রায় 
একচেটিয়া! করিয়া রাখিয়াছিল।- ১৯৩১ সালে রাঁঅধানী 
রে্কুনের বিভিন্ন জাতীর অধিবাপসিগণ কর্তৃক কর্পোরেশনকে 
প্রদভ্ভ করের অন্থপাঁত মিয়লিখিত প্রকার ছিল। | 


সম্প্রদায় প্রদ্ভ করের শতকর! অঙ্ণুপাত 
ভারতীয় | ৫৫৪৯ 
ইউরোপীয়, ইঙ্ব্রন্ম, এবং ইগারভীম ১৫৩৪ 
ব্ৰহ্মদেশীয় ১১২৭ 
চীন! এবং অঙ্ঠান্ত vs ১৭৯০ 


্ৰহ্ম-ইউরোপীয় বাণিজ্য+সম্পর্ক * স্থাপিত হইবার পূর্বেই 
- ইউরোপীয় বণিকগণ চীন এবং ভারতবর্ষের সৃহ্তি বাণিজ্য 
করিতে আঁরস্ত করিয়াছিলেন । চীনা এবং ভারতীয় কর্ণ্চারী- 
গণের "ইউরোপীয় প্রণালীতে হিসাবপন্স রাঁখিবার এবং সওদীগন্ধী 
দপ্তরের অন্ঠান্ কাঁজকর্ম্ম চালাইবাঁর অভিজ্ঞত] ছি | এইজন্ত 
ইউরোপীয় বণিকগণ স্বভাবতঃ ত্রক্মদেশীয় ভাষা শিক্ষ! করিবার 
এবং অধিবাসীদ্গিকে কাজকর্ম শ্রিথাইবার কষ্ট স্বীকার 
করিতে চাঁহিতেন না। সুতরাঁৎ তাঁহার] নিজেদের প্রয়োজনে 
প্রবানতঃ চীনা এবং ভারতীয় কর্মচারী নিযুস্ত করিতেন । 
ইহাতে কাজের সুবিধা হইত এবং চীনা ও.ভারতীয় কর্ম, 
" চারিগণ অল্প রেতনে সম্তঃ থাঁকিতেন বলিয়া ব্যয়েরও লাঘব 
হইত । অনেকে বলেন যে, ত্রহ্মবাঁপীর যোগ্যতার অভাব ও 
ওদাশীন্ডের. অন্তই তাঁহারা জীবিকাঁর- এই ক্ষেত্র হইতে - 


অরিয়া পড়িয়াছে | জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমের উ্ৃবর্তনের- 


( survival of the fittest ) -স্বাভাবিক নিয়ম অন্থপারেই - 
ইহা ঘটিয়াছে। কিন্ত ব্ৰহ্মদেশীয়গণের অযোগ্যতা ও অমনো- 
যোগের দোহাই যাহারা দেন ভাঁহার! ভুলিয়! যান যে, ব্রহ্ম- 
দেশে উৎপন্ন সমস্ত পণ্যন্ত্রব্যের পাঁইকা রী --এবং খুচরা ব্যবসায় 
আজ পর্য্যন্ত প্রায় পুরাপুরি ব্রন্মদেশীয়গণের হণ্ডেই রহিয়াঁছে:। 


- এই প্রসঙ্গে ইহাঁও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্রহ্মদেশীয়গণের 
. জীবন্-সংখরীঁমে হটিয়া যাওয়ার মধ্যে ভারতীয়দের কোন পুর্ব. 


পরিকল্পনা নাই। শ্রমেত্র ক্ষেত্রে সুলভতমের উদ্বর্তন (Survival 
of the Cheapest) এবং জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তন - 
এই ছই-স্বাভাবিক নিয়মের জুই ব্রচ্মবাসীদের জীবিকার 
প্রায় সমুদয় ক্ষেত্র হইতে .হটিয়া যাইতে হইয়াছিল: কিন্ত. 


৫২২ " আধার, 


যাহার! “শ্বেতাঙ্জের বোঝা” ( Whiteman’s: burden ) 
বহন করিবার জন্ত -সাঁতপমুদ্র তেরনদী পার হইয়| ভ্রহ্ম- 
দেশে 'আঁসিয়াছিল, তাহারা ভ্রন্মদেশ তথা ব্রন্মবাসীর স্বার্থ 
রক্ষার কি ব্যবস্থা করিয়াছিল? 

কেবলমাজ বাণিজ্যক্ষেত্রই নহে, চাকুরী এবং অর্থকরী 
অন্ঠান্ঠ যাবতীয় বৃত্তি হইতেও ব্রহ্মবাসী প্রায় সম্পূর্ণভাঁবে 
হটিয়! গিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয়. না। সরকারী 
চিকিৎসা বিভাঁগের-উচ্চতর পদগুলিতে খ্বেতাঁন্গ এবং নিয্নতর 
পদ্বপগুলিতে ভারতীয় চিকিংসকগণের প্রায় একচ্ছত্র অধিকার 
বলা! যাঁইতে পারে। ভারতবর্ষে ডাজ্জারি পড়িবার জম্ভ 


যে সমস্ত সরকাঁরী বৃত্তি দেওয়া হইত তাহার অধিকাংশই 


ভারতীয় এবং ইঙ্গ-ভাঁবতীয় ছাত্রগণ পাইত। ব্রহ্মদেশীয় 
ছাত্রগণের ভাগ্যে এই বৃত্তি কাঁল্েডদ্রে জুটিত। ১৯০৭ সালে 
রেস্কুন “মেডিকেল স্থুল” স্থাপিত হইবার পর হইতে ব্রন্মদেণীয় 
ছাত্রগণের পক্ষে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিবার পথ অধিকতর 
সুগম হুয়। কিন্তু ইহার পরও বছ বংসয় পর্য্যন্ত সরকারী 
চিকিৎসাবিভাঁগে নিম্নতম পদেও ব্ৰহ্মদেশীয় প্রার্থীর নিয়োগ 
সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম.ছিল ।'এদিকে সরকারী অবহেলার 


দরুন দিনের পর দিন দেশীয় চিকিৎসা-শা্ের দ্রুত অবনতি 


ঘটিতেছিল। | 

চিকিৎসা বিভাগের চাকুরির মত অন্তান্ধ চাকুরিতেও ব্রন্থা- 
দেপীয় প্রার্থীদের ঘোরতর প্রত্তিকূলতা, এবং পক্ষপাতিত্বের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইত । 

ভাঁক এবং তার বিভাগের .কর্মচারিগণের অধিকাংশই 
ভারতীয় ছিলেন। অথচ রাজ] মিওনের -রাজত্বকাল হইতে 
ব্রক্মদেশে তাপে যোগ্যতাসম্পন্ন সংবাদপ্রেরক ও আ্াহ্‌কের, 
অভাব ছিল না। তবে ইঘারা কেবলমাত্র ত্রহ্মভাষাক় 
তাঁর প্রেরণ এবং গ্রহণ করিতে পীরিতেন | ১৯৩০ সালে, 
. এমন কি তাহার পরেও রেঙ্কুনেয় টেলিফোন. বিভাগের 


ভারতীয় কর্মচারীর সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, . ছিন্দগ্থানী- 


না জানিলে টেলিফোঁন বাবহার কর! প্রায় অসঞ্চব ছিল। 
সরকারী এধ্ীনিয়ারিং এবং .পুর্ভ বিভাগেও ভারতীরগণেরই 
প্রাধান্ড ছিল। অল্প খরচে এবং বিনা' ঝঞ্চাটে .'ভারতীয় 
কর্মচারী আর শ্রমিকের দ্বারা 
কর্মচারীর তুলনায় জনের বেশী কাজ পাওয়া যাইত। . ব্রহ্ম- 
দেশে প্লেলপথ নিন্মিত হুইবার পর ভারতবর্ষে অবস্থিত রেলের 
কারখানাসমূহে হাতেকলয়ে কাঁজ সিখিবার ভজন্ত সরকারী 
ব্যয়ে শিক্ষানবীশ পাঠাইবার ব্যবস্থা! কর! ' হুইয়াছিল।. কিন্ত 
অতি অন্পসংখ্যক ত্রহ্মবাঁসপীই এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ 
করিয়াছে । ১৮৯৫ সালে সর্বপ্রথম ব্রহ্মদেশে এন্রীনিয়ারিং 
বিদ্যালয় স্থাপিত হুয়। প্রথম প্রথম ভারতীয় অথবা ইদ্- 
. ভাঁরতীয় ছাঁঞগণই প্রধানতঃ এই বিদ্যালয়ে পড়িতে আঁসিত ৷ 


' কঠোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইতে ছুইত। 


সম্প্রদায় ভারতীয় বিতেষ প্রচার করিতে লাঁগিল। 


্হ্মপেশীয় শ্রমিক এবং 


১৩৫৬ 








ইংরেজ শাসনের একেবারে শেষভাগেও ব্রহ্মদেশীয় যন্ত্রশিঙী- 
দিগের অন্বিধার অন্ত ছিল না । অথচ বার্মা রেলওয়েজ” 
ইরাবভী ফ্লোটলা কোম্পানীর কারখানা, জাঁহান্দ মেরামতের 
কারখানা, ট্রাম কোম্পানী প্রভৃতিতে কাঁত্ষ শিখিবার জন্ত 


ইউরোপীয় এবং ইঙ্গ-ভাঁরতীয় সম্প্রদায়ের শিক্ষানবীশদিগের 


জন্ত সরকারী ব্বপ্তির ব্যবস্থা ছিল । সরকার মুখে ব্রচ্মদেশীয়- - 
দিগের প্রতি দরদ দেখাইলেও কাজে কিছুই করেন নাঁই। 
ইংরেজ আমলে ব্রহ্মদেশীয়দিগের আবিকার ক্ষেত্র 
এইভাঁবে প্রায় সকল দ্বিকেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। 
ইহার উপর ১৯২৯-৩০ সাল হইতে সমগ্র জগতের বাঁণিজ্য- 
ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় সুরু হুইল, তাঁহার ফলে ব্রহ্মদেশের 
প্রধান সম্পদ ধানের বাজার একেবারে নামিয় গেল। ফলে 


‘অনেক ক্কষকই মহাঁজনের খঁণ পরিশোধ করিতে. অসমর্থ 


হওয়ায় তাহাদিগের ভ্রমি হস্তা্ডরিত হইয়া যাইতে লাগিল । 


বহু কৃষকের .জমি চেটিয়ার মহাঁজনদিগের হস্তগত হুইল। 


এদিকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই ব্রন্মদেশে জীতীয়তা- 
বোধের উশ্মেষ ঘটিয়াছিল। এই জাগরণ প্রধানতঃ শিক্ষিত- 
সমাজেন্ন মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । 


ব্রহ্মদেশের সর্ধবন্্র জীকিয়। 'বসিয়াছে। 
সম্প্রদায়কে জীবিকার ক্ষেত্রে শিক্ষিত. ভাব্রতীয়দেন্র সহিত 
এই প্রতিদ্বন্িতায় 
অনেক সময়ই ত্রহ্মদেশীর প্রতিঘন্ধীর পরায় ঘটত । - ইহারই 
ফলে তাহার মনে ভারতীয় বিবেষের বীজ উপ্ত হইয়াছিল । 
স্বার্থে আঘাত লাগিলে মানুষের সভ্যতার মুখোদ বলিয়া" 
পড়ে এবং সত্যমিধ্যা বোধ লোপ পাঁয়। প্রবাসী ভারতীয়দের 
সছিত প্রতিযোগিতায় পরাজিত ব্রন্মদেশীয় শিক্ষিত মধ্যবিভত 
সেই 
প্রচারে সভ্য অপেক্ষা মিথ্যার পরিমাণ কম ছিল না । সকল 
অনিষ্টের মূল ইংরেজ তথন অলক্ষ্যে মুখ টিপিয়| হাসিল । 
প্রবাসী ভারভীপ্গণ যে .শ্বেতকায় প্রভুদের করখুত- 
পুভ্তলিক! মাত্র একথা, ভাবিয়| দেখিবার মত ধৈর্য্য ভারতীয়- 
বিদ্বেষ মন্ত্রের উদগাঁতা এই যুগের জাতীয়তাবাদী ব্রহ্মন 
নেতৃত্বন্দের ছিল ন! । তখন পর্য্যন্ত ইংরেছ এত শক্তিশালী 
এবং তাহার মর্ধযাদ এত অধিক যে, ত্রন্মনেতৃব্বন্দ তাছার 
বিরোধিতা করিবার কল্পনা করিতেও সাহস পাইতেন 
কিনা সন্দেহ । অপেক্ষাক্কৃত ছুর্ববল প্রবাপী ভাব্রভীয় সম্প্রদায়কে 
জব্দ. করা সহজ । ন্থতরাঁং ভাপ্পতীয় বিদ্বেষ সহন্দ্েই 
নমাঁজদেছের পর্বন্তরে পরিবাযাপ্ত হুইল। প্রবাসী ভারতীয়- 
গণের- প্রতি বিক্মপ মনোভাব মূলভঃ শোঁষকের বিরুদ্ধে 


-শোঁধিতের বিক্ষোভ । ইংরেজ শাসকের কুটকৌশলে গণ- 


মানসের উদ্ভত রোষ বিপথে ০2 হইয়াছিল । ভারতীয়-: 


নবচেভনা য় উদ্ধ দ্ধ শিক্ষিত-. : 
সম্প্রদায়ের প্রথমেই চোখে পড়িল যে, প্রবাসী ভান্রতীয়গণ 
শিক্ষিত মধ্যবিস্ত . 


) 


> 


এত রি 
টি 
রি 


আশ্বিন 


ভ্ৰহ্মপ্রবাসী ভারতীয় 


৫২৩ 





গণ সম্পূর্ণ দৌয়যুন্ত' একথা কেছ বলে না প্রবাসী ভারতীয় 
সম্প্রদায়ের কোন কোন শ্রেণী নির্মম ভাবে ব্রক্ষঘেশের রক্ত 
শোঁষণ করিয়াছে । কেহ কেহ বা আবার ইংরেজ প্রভুর 
উচ্ছিষ্ট কুড়াইয়া নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিয়াছে । ইহা- 

ক দিগের পাপে বহু নিরীহ ভারতীয় নরনারী এবং শিশুকে 

টু “উদ্ধত ত্রহ্মজ্বনতাঁর রোষার্দিতে প্রাণ আহুতি দিতে হইয়াছে। 
আজ ইহারাই ব্ৰহ্মদেশ তথ ভ্রহ্মবাসীর নিন্দায় পঞ্চমুখ এবং 
অতুযু্র স্বদেশপ্রেমিক ৷ ইহাঁদিগকে দেখিলে স্বভঃই ভাঁরত- 
বর্ষের কথা মনে পড়ে। সেদিন পর্ধ্যস্তও যাহার! ইংরেজ 
প্রভুর মনস্তষ্টির জন্ত জর্ধপ্রকারে জ্বাতীয় আদ্দোলনের 
বিরোধিতা করিয়াছে, খদ্ছরের কাপড় ও গান্ধী টুপীর ভোল 
এবং “জয় হিন্দ: বোলের জোরে তাঁহারাই আঁজ দেশপ্রেম 
এবং দেশসেবার প্রধান ধ্বজ্জাধারী ৷ 


১৯৩১ সালের আদমপ্তমারি অঙ্থ্যায়ী্ দেশে ভারতীয়ের 
- সংখ্যা ছিল ১,০১৭,৮২৫। ইহার মধ্যে 
হিন্দু এবং ৩৯৬,৫৯৪ জন মুসলমান ; অগ্ভের! খ্রীষ্টান, শিখ 
প্রভৃতি বর্াবজন্বী। ১৯৩৭ সালে ভ্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর প্রবাসী. ভারতীয়গণের ভবিষ্তং 
অনিশ্চিত . হইয়া. পড়িল। অনেকেই ত্রক্মদেশে তীহাঁদের 
যে ভু-সম্পত্তি ছিল, ভাঁহা বিক্রয় ' করিতে আঁরস্ত 
করিলেন। এই সমস্ত সম্পত্তির বিক্রয়লন্ধ অর্থের বেশীর 
ভাঁগই ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছিল । ১৯৩৭-৩৮ জালে এক- 
-মাআ মনিঅর্ডার যোগেই ্রহ্মাদেশ হইতে ভারতবর্ষে ৩২, 
. ৫০০১০০০২ টাকা প্রেরিত হইয়াছিল । ব্যাঞ্ুগুলির সহায়তায় 
কত টাক! প্রেরিত হইয়াছিল জানা যায় না। ১৯২৮ সাঙ্গে 
মোট ৩২৪,০০০ ভ্রম ভারতীয় ব্রহ্মদেশে গমন করিয়াছিল । 


১৯৩৭ সালে এই সংখ্যা কমিয়! ১৯৯,০০০ জনে দীড়াইয়াঁছিল । 


১৯৩৮ সালে বর্ম্মী-মুসলিম দাঁদার পর এই সংখ্যা, আরও 
কমিয়] যায়। 
পর অভি অল্পসংখ্যক ভাঁরতবাসীই সেদেশে গিয়াছে। 


ভারতীয় পুঁজি এবং শ্রম যে '্রক্মদেশের উন্নতির সহায়ক 


হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কত্ত সত্যের 
খাতিরে ভুলিলে চলিবে না যে, ভারতীয়গণ জীবিকার সন্ধানে 
এবং প্রধানতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 


সহায়করূপেই ব্রন্মদেশে গিয়াছে ।, উদ্ধত পুঁজির নিয়োগ এবং . 
এ. বৃত্তিহীন শ্রমিকের জীবিকার ক্ষেত্রর্ূপেই আধুনিক যুগে ্রহ্মদেশ 


ভারতীয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল । প্রবাসী ভারতীয় 


রসম্দ্রদায় খুব কম ক্ষেত্রেই ব্ৰহ্মবাসীর সহিত সামাজিক ভাবে, 





* বর্তমানে ব্রন্মদেশে প্রায় ৭০০, ০০০ ভাঁরতীয় আছে। 
ইহাঁদিগের মধ্যে প্রায় ২০০,০০০ জন রাজধানী রেঙুনে বাস 
ক্ররে। - 


খাছারা 


' বিদ্বেষের ভাব পোঁষণ করেন। হার! 
' শিক্ষিত সন্তরান্ত ব্যক্তি । 


৫৬৫,৬০৯ জন ” 


১৯৪৮ সালে ব্রন্মদেশ স্বাধীনতা! লাভ করিবার : 


মেলামেশ! করিয়াছে । ভার্তীয়গণ প্রথমাবধি সম্পূর্ণ স্বতন্ত 
একটি সম্প্রদায় হিসাবে রহিয়া গিয়াছে । বর্তমান লেখক 
এমন কোনো কোনো .. প্রবাঁপী- ভারতীয়কে দেখিয়াছেন 
প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বংসর যাবৎ ব্রক্ষদেশে বাঁ 
করিতেছেন অথচ সে দেশবাসীর প্রতি দারুণ ম্বণা এবং 
{ সকলেই উচ্চ- 
বলা বাহল্য, এই মনোভাব ত্রহ্ম- 
দেশীয় এবং প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে এক দুর্লজ্য ব্যব- 
ধানের হত করিয়াছে। ফলে হারা একে অন্তকে বিশ্বাস 
করিত্তে পারে না। লেখকের একাধিক ছাত্র ভারতীয়. 
অধ্যাপকগণ তাহাদের সহিত প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করিবার 


কোন চেষ্টাই করেন না বলিয়া ছুঃখ করিয়াছে। এই অভিযোগ 


সত্য হইলে আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত | 

সাধারণ কাজকর্শোর পক্ষে যতটা প্রয়োজন বন্মীভাষাঁয় ' 
তাঁহার অধিক জ্ঞান অতি অগ্পসংখ্যক প্রবাসী ভারতীয়েরই 
আছে । রেঙ্কুন বিশ্ববিগ্ঠালয়ে এমন ভারতীয় অধ্যাপক জাছেন 
যিনি এখান হুইতে ডিগ্রী লাভ করিবার পর উক্ত বিশ্ব- 


বিদ্যালয়ের চাকুরীতে মাথার চুল . পাঁকাইয়াঁছেন অথচ বন্মা- 


ভাষা| মোটেই জানেন নাঁ। বীহাঁদিগের পক্ষে ব্রন্মাদেগীয় ভাষা 
শিক্ষা করা বাধ্যতামূলক, যেমন উকিল, সরকারী চাকুরে 
প্রভৃতি, াহারাও প্রায় সকলেই 'নিজ্ নিজ বিভাগীয় পরীক্ষা 
পাঁস করিবার ডন টুক প্রয়োজন তদতিরিত্ত শিখেন নাই । 


"ভারতীয় শ্রমিকগণ সাধারণতঃ বন্মীভাষাঁর কয়েকটি কথা মাঁঅ 


জানে । কয়েক বৎসর পূর্বেও বড় বড় শহরের প্রায় প্রত্যেক 


_ত্রহ্মদেশীয় অধিবাসীই অল্পবিস্তর হিম্স্থানী জানিভ। 


্রন্মপ্রবাঁসী ভারতীয়গণের মধ্যে মারা প্রদেশাগত চেটিয়ার 
সম্প্রদায়ের কথা অর্ধাণ্ে উল্লেখযোগ্য । মহাজ্রনী ব্যবসায় 
করিতে ইঁহার! প্রথম ত্রদ্মদেশে গমন করিয়াছিলেন। আজ 
ব্রহ্মদেশের যাবতীয় আবাদী অমির একটা বড় অংশ' ইহাদের 
দখলে । 

ভ্ৰহ্মদেশের উন্নতির জন ET ক্রোড়পতি ডাঁঃ রা 

রেডিডয়ার কর্তৃক রেঙ্গুন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পুস্তকাগাঁরের জম 
২০০১০০০২এবং চেটিয়াঁর সম্প্রার কর্তৃক রেঙ্গুন বিভাঁলয়ের জন্ত 
১৫২,০০০ দান চেটিয়ার সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য | 
ব্যক্তিগত ভাবে সংকাঁৰ্ণ্যের অন্ত চেটিয়ারদিগের আঁরও ছোট- 
খাঁটে! দানের দৃষ্টান্ত না আছে এমন নহে । ব্েছুনের রামকৃষ্ণ 
মিশন হাসপাতাল প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের আর একটি 
প্রধান কীন্তি। ভারতীয় সম্প্রদায় কর্তৃক রেছুনে একাধিক উচ্চ 
ইংরেজী বিষ্ভালয় পরিচালিত - হয়৷ কিন্ত ভারতীয় ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায় এবং অনান্য ভাঁরতীয়গণ ত্রন্মদেশে যে কোটি কোটি: 
-টাঁকা উপার্জন করিয়াছে, তাঁহার কতট! সেদেশের মঙ্গলের 
অন্ত-ব্যয়£করিয়ীছেও? 


স্পা 


৫২৪ 





উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণের মধ্যে কোনদিনই . প্রীতির সম্পর্ক 
স্থাপিত হয় ন]। 
বলিতে গেলে ভারতীয় £েটিয়ার সম্প্রদায় উত্তমর্ণ এবং ত্রহ্ম- 
দেশীয়গণ অধমর্ণ ছিল ।. চেটিয়াঁর সম্প্রদায়ের প্রতি কৃষক্কুলের 
" রিরূপ মূনোভাঁবের ন্থযোগ গ্রহণ করিয়াই জুযোগস্ধানী 
তৃতীয় পক্ষ এবং সুবিধাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনকারিগণ 
ভারতীয় বিদ্বেষ প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,। 

১৯২৫ হইতে ১৯৩৩ সালের মধ্যে যাহার] ব্ৰহ্মদেশীয় 
আইন-সভায় 'মন্ত্িত্বের গদি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁছাদের 


কেহই নির্বাচিত সাধারণ সদগ্তরন্দের আঁস্থাভাঁজন ছিলেন 


না। সরকাঁর-মনোনীত স্স্ত এবং কাঁরেন, ভারতীয়, ইল্র- 
ব্রন্ম এবং ইউরোপীয় দদস্তগণের সহায়তায় মন্ত্রিগণ চাকুরী 
বন্জায় রাখিতে সমর্থ হুইক্স(ছিলেন। ফলে আঁইন-সভাঁত্র 
সংখ্যাগন্িষ্ঠ দলগুলি এই সমস্ত প্রতিনিধির উপর অত্যস্ত 


জুদ্ধ হইয়াছিল । এই সদস্তগণ যে যে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, 


ক্রমে ইহাদের আক্রোশ তাঁহাদের উপর পড়িল। শাঁসক- 
গণের পরোক্ষ প্রশ্রয় এবং নিজেদের হুর্বলতাঁহেতু প্রবাসী 
 ভারতীরগণকেই ইহার জন্ত সর্বাপেক্ষা বেদী ভূগিতে হইয়াছে 1 
আদ্মও ইহার জের মেটে. নাই । 
যেমন ভাঁরতবর্ধে তেমনই ত্রহ্মদেশে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 
পৃথক নির্ববাচন-প্রথা প্রবর্তিত করিয়! চতুর ইংরেজ সাঁম্রদায়িক 
বিদ্বেষ কায়েম রাখবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। প্রবাসী 
ভারতীয় সম্প্রদায়ের দুর্ভাগ্যক্রমে ভৎকর্তৃক নির্বাচিত আঁইন- 


সভার সদন্তগণ নিজেদের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর স্বার্থরক্ষার অভ ' 


প্রায় কিছুই করেন নাই । ১৯৩০ এবং ১৯৩৮-এর দাঙ্গার 


ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয়দিগের জন্য, তাহার] কিছু করিয়া 


ছিলেন কি? সরকারী নীতির বিরুদ্ধে একটি কথা বলিবার মত 
সংসাহসও তাহাদিগের হয় নাই। | | 
ভারতীয় পুরুষকর্তৃক ব্রহ্ম-রযধীর পাণিগ্রহণ এবং পরে 
তাহাকে পরিত্যাগ করিবার ফলেও ব্রহ্মদেশে ভারতীয় 
বিরোধী মনোভাব বদ্ধমূল হইয়াছে। প্রবাসী ভারতীয়গণ 
অনেকে বৎসরের পর বৎসর ব্রহ্ম-নারীর সহিত. ঘর করি- 
স্বাছে, সন্তান উৎপাদন করিয়াছে কিন্ত পরে তাঁহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়] আসিয়াছে । ইহার ফলে উদ্ভূত 
সমস্তাসমূহ্‌ সম্বন্ধে সমাজ খুব সচেতন ছিল্প না । . তবে. কোন 
কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি. যে এই ' সমস্ত সমস্যার প্রতি 
আক্ক& না হইয়াছিল এমন নহে । কোন হিন্দু যখন ব্রহ্মদেশীয় 
পত্নী গ্রহণ করে, তখনই অধিক জটিলতার সুষ্টি হয়। আইনের 
দৃষ্টিতে হিচ্দু পত্ির অ-হিন্দুপত্রী ঠিক ধর্ণ্মপত্রীর মধ্যাদালাভ 
করে না। হিন্দু ্বামীর সম্পত্তিতে ভাছাত্ব অ-চিন্দু স্ত্রী বা 
তাঁহার গর্ভভ্রাত সন্ধানগণের কোন অধিকার নাই |. মুসজ- 
মানের ত্রহ্মদেশীয়া পত্বী সহজেই তাহার স্বামীর বর্ম অবলম্বন 


সি 


গবাজী 


জাপ আক্রমণের পুর্ব পর্য্যন্ত সাধারণভাবে ' 


১৩৫৬ 


ললো লোলা লোলা 


করিতে পাঁরে। স্বামী. আঁইনতঃ তাহার এবং তাহার 
সন্তানগণের ভরণপোষণ করিতে বাঁব্য। দেশের লোক- 
সঙ্গীত সমাঞ্জ-মনের আলেখ্য-স্বদ্ধপ। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব 
ভ্ৰহ্মদেশে লোকের মুখে মুখে রন গান শোন! যাইত । তাঁছার 
একটি: কলি এই, ঁ 

*আমিয়োতা কোঁয়েকো মায়চা-পা নে, মিয়ান্মা মেইন্যা 
ভোয়ে”__অর্থাৎ“হে ব্ৰহ্ম-রমণীগণ | বিদেশীকে পতিত্বে বরণ 
করিও না । 

ভ্ৰহ্মদেশে ভারতীয় বিদ্বেষের অন্ত শ্বেতাঙ্গ শাসক এবং 
প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের দাঁযত্ব অবশ্যই আছে, কিন্ত , 
্রহ্মবাসী' নিজেও ইহার ষ্ঠ, কম দোষী নহে। ব্রন্মবাসী- 
পিগের মধ্যে আঁবাঁর ব্রহ্ম-জাতীয়গণের দারিত্বই সর্বাপেক্ষা 
অধিক। ইহারা উদ্ধত প্রকৃতির । অনেক সময় ইহারা 
অকারণে বৈদেশিকগণের প্রতি অনুচিত উদ্ধত আঁচরণ করিয়া . 
থাকে । স্বদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রতিও ব্রহ্ম, 
জাতীয়গণ চিরকাল অসদ্যবহার করিয়াছে । কাঁরেনগণের 
এই সম্বন্ধে বিশেষ তিক্ত অভিজ্ঞত] আছে । বর্তমানে কাঁরেন, 
বিদ্রোহের পশ্চাতে হয়ত তৃতীয় পক্ষের উস্কানি আছে, 
কিন্ত একথা সত্য .যে ব্রহ্মরাজ্গণের সময় হইতে আঁজ 
পর্ধ্যন্ত প্রহ্ম-জাঁতীয়গণ কর্তৃক ক্রমাগত অবজ্ঞা এবং উৎপীড়নের 
ফলে কাঁরেনগণ আজ আর কিছুতেই তাহাদিগকে বিশ্বাস 
করিতে পারিতেছে ন]। | 

ব্ৰহ্মদেশ এবং ভারতবর্ষ পরস্পরের প্রতিবেশী । ইহা- 
দিগের পারস্পরিক সম্পর্কও বহু প্রাচীন । স্ব-স্ব স্বার্থের 
ধাতিরেই ইহাদিগকে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রাতি রক্ষা করিয়া 
চলিতে হইবে । একের সহায়তা ব্যতীত অপরের অর্থনৈতিক 
জীবনে বিপর্ধ্যয় অব্ঠপ্তাবী। ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ধ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইবার পর তৃতীয় বংসর অর্থাৎ ১৯৩৯-৪০ সালেও 
ভাঁরতবর্ষই ভ্রন্মদেশে উৎপন্ন পণ্যের প্রধান ক্রেতা ছিল। এওঁ 
বৎসর ব্রন্মপেশ হইতে মোঁট রপ্তানী দ্রব্যের শতকরা ৬০*৫ 
একা ভারতবর্ষ ক্রয় করিয়াছিল । এই ১৯৩৯-৪০- সালেই 
্রহ্মদেশে মোট যত পণ্য আমদানী হইয়াছিল, তাহার শতকরা 
৫৫৬ ভাগ ভারতবর্ষ সরবরাহ করিয়াছিল । | 

ভাঁগ্যচক্রের আবর্তনে ইংরেজ. . ব্ৰহ্মদেশ এবং ভারতবর্ষ 
ভ্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে । .উভয় দেশেই আজ বিজ্রাতীয় 
শাসনের অবসান. ঘটিয়াছে। . উভয়ের ইতিহাঁসেই ইহার ফলে _ 
এক নূতন অধ্যায়ের স্থচন] হইয়াছে। শ্রন্ম-ভ্রননায়ক এবং 
প্রবাদী ভারতীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে আত্ম ব্রহ্ম-জনসাবারণ, 
এবং প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে অপত্রিচয়নের দুরত্ব আঁর 
অবিশ্বাস দূর করিয়া প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করিবার গুরু 
কর্তব্য-ভার এহণ করিতে হইবে । বিগত যুগের অগ্রীতিকর 
বেদনাদায়ক শ্বৃতি বিস্মৃত হইয়া নতুন করিয়া! পথ চলা সুরু 


৯ 


০ 


টি 


~ 


আশ্বিন 





করিতে হইবে | ব্ৰহ্মদেশ স্বাধীন সত্য ; কিন্তু সম্বদ্ধ এবং ং শি- 
মান স্বাধীন ব্রন্মরাই গঠন করিবার অন্ত বহুদিন পর্য্যন্ত জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে তাহার বাঁছিরের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে, | 
্রহ্ম-নেতৃত্বন্দের মনে রাখা উচিত যে, একমাঁজ ভারতবর্ষই 
নিঃস্বার্ঘভাবে ব্রন্মদেশকে সাহাধ্য- করিতে প্রস্তত। পররাজ্য 


এ শাঁস এবং তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শোষণ ভারতীয় 





বিরহী বাউল | - 


টি এবং 


প্রতিবন্ধক । 
- হইবে । 


৫২৫ 





এরতিহবিরুদ্ধ। ' ব্রহ্মদেশকে ' প্রয়োজনীয় 
সাঁহায্য দান করিবার মত সামধ্যও ভারতবর্ষের আছে। 
কিন্তু পরস্পরের প্রতি 'সন্দেহ, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস 
এই সাহায্য দিবার এবং পাইবার পথে সর্বাপেক্ষা প্রবল 
যেভাবেই হউক, এই বাঁধা দুর করিতে 


বিরহী বাউল .. 


শ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় 


কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাঁব্যে আমর! দেখিতে পাই যে, 
এক জীবনদেবত] নটরাজ্ররূপে মানুষের চিত্তের ভাঁবধারাঁর 
বিচিজ্ঞ ছন্দে ও প্রকৃতির নানা খতৃবিহাঁরের বিচিত্র সৌন্দরয্য- 
লীলার মধ্যে চঞ্চল পদক্ষেপে নৃত্য করিয়া ফিরিতেছেন। 


. মানুষের মধ্যে যে লীল। প্রকৃতির মধ্যেও সেই লীলা । উভয়ের 


মধ্য দিয়া এক চৈতন্ধময় পুরুষ আপনাকে সার্থক করিয়] 
তুলিয়াছেন, তাই প্রকৃতির মধ্যে সুন্দর বা ভয়াল যা? কিছুর 
অহিত আমাদের সংস্পর্শ ঘটে ভাঁহাঁতেই আমন] আঁমাঁদের 
অস্ত্রের অস্তস্তলে সেই পরম দেবতা বাঁ 'বাঁউলের ভাষায় 


. সীইফেরই স্পর্শ পাই এবং তাহারই আম্বাদে' স্পন্দিত হইয়া! 


' লইয়াই -দ্বগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত । 
যেমন মান্ছষের মনকে দর্শন ও বিজ্ঞানের চিন্তায় নিয়োজিত 


আমাদের চিত্ত তাঁহাকে পাইবার ত্বন্ত বিরহে ব্যাকুল হইয়া 
উঠে, 

আব্ধি বড়ের রাতে তোমার অভিসার, 

পরাণ সখা হে বন্ধু আমার । 

আকাশ কাদে হতাশ সম, 

নাই যে ঘুম নয়নে মম 

দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম 

চাই যে বারে বার; 

পরাণ সখা হে বন্ধ আমার । 


টিন দিত গভীর মিলনে বাঁউল-চিত্তে যেন নিত্যই 
নবতর বিরহের আঁতপ্তি জাঁগিয়া উঠে। 
জন্ম ও মৃত্যুর রহস্ত 


৮৫ করিয়াছে তেমনই: প্রেম ও বিরহ মাচ্ছষকে দিয়াছে সাহিত্য- 


সির প্রেরণাঁ। লয়লা-মজস্কুর কথা কিংবা মেঘদূতের বিরহী 
যক্ষের কাহিনী প্রেম ও বিরহের পটভূমিতে রূচিত বলিয়াই 
চিরন্তন ও চির নুতন | নাঁস্থষের মনের এই'ছুইটি ভাব লইয়াই 
সুফী, 
কবিতা ও গান রচন! করিয়া গিয়াছেন সেগুলি অনায়াসে 
মানব-হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। 


এই প্রেম ও বিরহ - 


বাউল অর্থাৎ ভাবোন্মাদ - বৈরাগীসন্প্রদধায় যে সমস্ত. 


রবীন্দ্রনাথের অপর একটি বাউল গানে মানব-ভদয়ের 
আশা-নিরাশার কথা সুষ্ঠুভাবে কুটিয়া উটিয়াছে । তাহার 
কিয়দংশ উদ্ধত করা! গেল £ 

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, 

তা বলে ভাবনা কর] চলবে না । 
আঁশালত! পড়বে ছিড়ে, 
হয়তো রে ফল ফলবে না; * 
ভাবন! কর! চলবে না। 


তোর 
ত বলে 


- আঁসবে পথে আঁধার নেমে, 
তাই বলে কি রইবি থেমে ? 
বারে বারে ভ্বালখি বাঁতি 
' হয়তো] 'বাঁতি জ্বলবে নাঃ , 
তা বলে ভাবনা কর] চলবে না! | 
শরৎ চত্ত্রের পথ-নির্দ্েশ গল্পটির, উপসংহারে খুনী হেমকে 
বলিলেন, “অতৃপ্ত বাপনাই' মহৎ প্রেমের প্রাণ, ইহার দ্বারাই সে 
অমরত্ব লাভ করিয়া যুগ যুগ কত কাব্য, কত আনন্দরপ, কত 


ও তুই 


অমুল্য: অশ্রু সঞ্চিত করিয়! রাঁখিয়! যায়***রাঁধাঁর শতবর্ধব্যাণী 


বিরহ" বাউলের প্রাণে সাড়া জাগায়, সে প্রেম মিলনের 
অভাবেও স্ুসপ্পুর্ণ, ব্যথাতেই মধুর ।” 


শরৎ চন্সের অমর লেখনীতে বিরহের নিগুঢ় তাংপর্য্যটি যেন 


মূর্ত হইয়! উঠিয়াছে। বিরহ না থাকিলে প্রেম সার্থক ও 
সুসম্পূর্ণ হুইয়] উঠিতে পারে না । বিরহ আছে বলিয়াই সত্য- 


কারের প্রেমিকের বা ভজ্জের প্রেমান্পদের সহিত . মিলনে এত 


আনন্দ। তাঁই বৈষ্ণব কবি গাঁছিয়াছেন, “শতেক বরয পরে 
বধুয়া মিলল ঘরে রাধিকার অন্তরে. উল্লাদ।” যাহাঁকে মন- 


প্রাণ সবই সমর্পণ করা যায়, যাঁছা “সঙ্গে বাঁটল হিয়া” _ 


তাহার ক্ষণিক অদর্শনেই.মনে বিরহ্ব্যাকুলতা জাঁগিয়] উঠে । 
যে জন পরম বন্ধু সে যদি চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যায় তবেই 
হৃদয় ভরিয়া উঠে গভীর বেদনায়। প্রেম যেখানে ক্ষণিকের 
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মোহ, যে প্রেমে গভীরতা নাই বিরহের অশ্ভূতিও সেখানে - 


জাগে না “লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখহু”_=তবুও যে 
হিয়া জুড়াইল না; যুগ যুগ ধৰ্রিয়া সেই পরম দয়িতের রূপ 
নিরীক্ষণ করিয়াঁও যে নয়ন অতৃপ্ত রহিয়! গেল-_এই অঙ্থভূতভির 
নামই তে বিরহ। 
গ্রৌয়ায়ন্থ রোহ’-_প্রিয়ের পথ চাহিয়! চাহিয়া নয়ন আমার 
অন্ধ হইল, তাঁহার জন্ত কীদিয়া জনম গেল, তবুও. তাঁহার অন্ত 


ব্যাকুল প্রতীক্ষার অবসান হইল' নাঁ_এ কি সহজসাধ্য ? এখনি : 


ভাবে প্রিয়তমের পথ চাহিয়া বসিয়] থাকা, এইরূপ" প্রতীক্ষার 
অন্ত যে বৈর্ষ্যের প্রয়োজন অনাবিল, অকৃত্িম প্রেমই তাঁর 

উৎস। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইহাকেই ' বলিয়াছেন, 
“প্রেমের অপরাজেয় শক্তি 1” ্‌ 


সাঁধকশ্রেষ্ঠ বাউল লালন ফকিরের .বছ সদীতে বিরহের 
স্ুরটি যুগপৎ কাঁরুণ্যে এবং যমাধূর্খ্যে মণ্ডিত হুইস্না ফুটিয়! 
উঠিয়াছে। এ বিরহ পার্থিব ভালবাসা হইতে উদ্ভূত নহে; 
ভক্তহদয়ের অতলমস্পর্শ ভগবৎপ্রেমের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা. 
তাঁই লালন গাঁহিয়াছেন, 

“আমি একদিনও না দেখিলাম তাঁরে 
আমার দেহের মাঝে আঁশিনগর 

i তাঁতে এক পড়দী বসত করে ।” 

বাউলের সাঁধনায় দেহের একটি বিশেষ মর্্যাদা আছে | 
দেহতত্ব আলোচনার স্থান ইহা নহে । তবে দেহের মধ্যে যে 
পড়ণীটি বাস করেন বলিয়] উল্লিখিত ছইয়াছে, তিনি . স্বয়ং 
ভগবান। তাঁহাকে না-দেখার, না-পাওয়ার যে ছঃখ তাহা 


বাউলের ভ্বদয়তঙ্ত্রীতে অন্ুরণিত হুইয়! উঠিয়াছে। অহন্ধপ . 


" আকৃতি তাঁহার আরও অনেক গানে ব্যক্ত হইয়াছে, 
“আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে . 
আমি জ্বনম ভরে একদিন দেখলাম নারে ।” 


এ ঘরথান? বলিতে লালন আপন দেহথানাঁকেই বুঝাইয়া- 


ছেন এবং সেখানে যিনি বিশ্বার্ঘ করেন তিনিই পরম গুরু, 
" সাঁই বা পরমেশ্বর | যেষন-__ 
“কে কথা কয় ব্েদেখাদেয়না * | 
নড়ে-চড়ে হাতের কাঁছে, কি 
খু'জলে জনম ভোঁর মেলে না ।” 
. ভাহাকে সারা জনম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, প্রাণপণ 
চেষ্টা করিয়াঁও ধর] যায় না, তাঁই তো তিনি অধর চাদ 


বৈষ্ণবের যেমন কালাচীদ, যে “অধর কালাটাদ রয়েছে 


তোমার হৃদয়ে আগিয়া” £ 
“আমি আর সে.অচিন একজন, 
"এ জগতে থাকি দু'জন, . 
এ ফাঁক লক্ষ যোজন চাইলে বরিতে 1” 


৯ 


প্রবাসী 


‘নয়ন অন্ধায়ন্ পিয়া পথ পেখি, “জনম . 
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তিনি এইখানেই আছেন, ভক্তের “মনের কাঁনের কাছে’ 


ণনিয়তই ভার বাঁশী বাজে’ তবু তিনি নাগালের বাইরে। এ 


যেন লুকোচুরি থেলা ৷ . তাই লালন বলিতেছেন, 
“সাই, 
খেলচ আমার লাথে পলান-টুক্টুক্‌, 
“থেকে থেকে দিচ্ছ যে টুক, 
শুধু দেখতে পাইনে তোমার ও মুখ, 
ভাই দেলে ব্যথ| বাজে |” 
গ্রাম্য. কবি যাঁহাকে বলিয়াছেন পলান-টুক্টুকু তাহার 


অর্থই লুকোচুরি খেলা, আর টুক, দেওয়ার মানে হইল সঞ্চেত- . 


স্থচক শব করিয়া আপন অস্তিত্ব সন্বন্ধে জানান দেওয়] | ভগবান 
যে ভক্তের অঙ্গে লুকোচুরি থেলিয়া তাঁহাকে “নিরবধি বিরহ- 
পয়োনিধি'তে ফেলিয়া রাখেন এ ভাবের কথ! যেমন আমাদের 
বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে ও বাউল সঙ্গীতে পাওয়া যায় তেমনি 
পারস্ের হাফেজ, রুমী প্রযুখ সুফী কবিদের কাঁব্যেও দেখিতে 
পাওয়া যায় । 


গীরামক্ফণ-শতবার্ধিকী উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সংস্কৃতি 


এতিসথবিষয়ক র্রচন!-সংএহে অধ্যক্ষ নারায়ণ বালটাদ বুতানী 


সুফী কবিদের সম্বন্ধে সরস ও সারগর্ভ আলোচনা করিয়া- 


ছেন--সুফী'ও বাঁটলদের বিষয়-বস্ত একই .কেন্দ্রাভিযুখী । 
' সারাজীবন বিরহের অনলে দগ্ধ হইয়াও শেষ পর্ধ্যস্ত মিলন 


bel 


চাই, .কাঁরণ ভাঁধার সহিত মিলন না হইলে যুক্তির আশ] 


নাই_-- 
__ এপাপীকে তরাইতে পৃতিতপাবন নাম, 

তাঁইতে| তোমায় ডাঁকি গুণধাম, 

তুমি আমার বেলায় কেন হলে বাম, ' 

আমি আর কত কাল ভাব হঃখের সায়রে ? 

তি * * 
আমায় যদি না তরাও গোঁসাই, | 
. " তোমার দয়াল নামের দ্ৈদ্ক রবে সংসারে 1”: 
লালন আবার গাছিলেন, 

“পাপী যদি তুমি ন! তরাইবে 
অধম-তারণ নাম কে নিবে? 
জীবের দ্বার! কলঙ্ক বে 


নামের ভরম যাবে তোমারি |. শু 
ক $+. bed 
লালন বলে এ সংসারে বু 


আমি কি তোমার কেহই নই?” J 
বিদ্যাপত্তির কবিতায় দেখি অভিমানিনী রাধা এইরূপ 


_ উক্তিই করিয়াছেন, 


E 








আশ্বিন . - বিরহী বাউল . ৫২৭ 
“আদি অনাঁদিক নাথ কথাঁয়সি . ২১, এই বাউল গানটি ভক্ত গাঁয়কের, কণ্ঠে শুনিতে শুনিতে 
অবতারণ ভার ভোঁহারা। - এক অপুর্ব. অন্তুভুতিতে হৃদয় ভরিয়া উঠে। এই গানটি 

* 7৬ * কল্পনাকে উদ্ধন্ত করিয়া এমন এক লোকে লইয়া যায় যে, সব 


তু'ছ জগন্নাথ ভ্রগতে কহায়সি 
জগ বাঁহির নহি ুক্রি হার |” 
মী কাতর প্রার্থনা, জানাইয়াছেন, 
*তুয়াপদপল্লব করি অবলম্বন 
তিল এক দেহ দীনবন্ধু” , : 
লালনের আকাঁজ্াও প্রেমাম্পদ্দের পদতলে .আঁশ্রয়লাভ-_ 


এর বেশী আর কিছু তিনি চান না, কোন পাঁধিব সম্পদ bl 
কাম্য নয়। 


তিনি বলিতেছেন,__ + 
“চরণ ধনের যাঁর আশা, অন্ত ধনের নাই লাঁলস11” 
বৈষ্ণব কবির মত তিনিও উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
“যেছন বিরহ হো তেহন জিন্হে।” 
. লালনের নৈরাগ্ঠ নাই। তাঁহার ভক্তি ছিল প্রগাঢ়, ‘প্রেম- 


পরশমণি'র ছোঁয়াচ লাগিক্াছিদ তাঁহার অন্তরে, বিরহ. 


অবসানে মিলন সম্বন্ধে তিমি ছিলেন নিঃসংশয়, কাছেই স্বত্যু- 


কালে শিষাদের ডাকিয়া তিনি হাশিয়খে বলিয়াছিলেন, 


1 


Le 


“ওরে, 
আমি চলিলাম ভাহারই কাছে, 
আমার মনের মানুষ যেখানে আঁছে।” 
সেই মানুষটিকে পাইবার জ্ন্ত বিরহী বাউলের মনের যে 


" ব্যাহত! তাহারই অভিব্যস্তি নিয্বোদ্ধত বাউল গানটিতে__ 


“এ যে কোন্‌ কর্খনাশা, 
এ যে কোন্‌ কর্ম্মনাশ! গানের ভ্রমর 
মৰ্দ্দেতে মোর বাঁধল বাস! 
সে যে গে! দিনে রাঁতে সকাল-সাঝে 
গান করে আঁর আমায় গাওয়ায় 
থামায় না গান থামে না যে। 
তারি সেই সুর শুনে মোর মন বসে ন! 
এ সংসারের কোনই কাঁজে। 
বুঝি ব| বিফল হবে, 
বুঝি বা বিফল হবে এই তোমাদের 
কাজের ভবে 
আমার এ গান গাইতে আসা | 
করি না বেচাকেনা, . | 
করি ন! বেচা-কেনা কোন হাঁটে 
"কোন বাটে কাল কাটে না। 
শুনি না কারে] কথা, শুধু শুনি 
অন্তরে গুন গুন করে গে] 
কোন্‌ উদাসী, কোন্‌ সে গুম { « 
তারি সেই গুঞ্জনে মোর জীবন হলো 
তারি সুরের সুরধুনী। : 


. কিছুই এক অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত বলির প্রতীয়মান হয়, 


পরমতত্বের প্রতিচ্ছায়ী ভ্বদয়ে প্রতিফলিত হয় এবং যেন মহান্‌ 
ও সুন্দর এক সুত্রে গ্রথিত হুইয়া যাঁয়। ০০ 

বাঁউলদের হৃদয় শরদভ্রের ন্যায় নির্মল ও শরৎ 
শেফালির ভাঁয়. পবিশ্র) প্রকৃতির হ্র্ষময় লী'লামাধুরী 
আছাদের প্রীতি উৎপাদন করিয়া ধাকে। এই নির্মল ও 
পবিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশে ভাহাদের. সর ভক্তি কিরূপ 
অনায়াসে ফুটিয়া উঠে তাঁহারই প্রকাশ তাঁহাদের ভাবমধুর 
গাঁনের মধ্যে । | 3 


এই ষে অনিত্য সংসার--ইহার বন্ধন_মায়াপাশ ছেদন 
করাতেই মাল্ুষের মঙুস্যত্বের প্রন্কত পরিচর। কোন্‌ দূর 
অতীতে মানব-জীবনের ' এই ছুঃ খের স্বরূপ, সংসারের এই 
অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক. হিন্দুর চোঁথে - পড়িয়াছে। অষ্টাদশ 
শতাবীতে ভক্ত রামপ্রসাদ এই হুঃখের সুরটি পুনরায় জ্বাগরিত - 
করিলেন, তাঁহার নুরে স্র মিলাইয়! অসংখ্য ফকির, বাউল 
আবার এই ছুঃখবাদের সুরে বঙ্গসমাঁণ্কে সংসার-বিযুখ 
করিয়া তুলিল । অষ্টাদশ শতাব্দীর . স্বামপ্রসাদের সুর 
অঙ্ুরণিত হইয়া উঠিল উনবিংশ শভাবীতে বাউল ফিকির . 
চাদের গানে £ 
“বাশের দোলাতে চড়ে কে হে বটে শরশানধাটে টি চলে 
ঘুরে যে ঢাকার শহ্র, দিলী লাহোর, টাক]-মোছর নিয়ে এলে, 


‘খেলে ন! পরনল! সিকি, কওনা দেখি, তার কি কিছু সঙ্গে 


নিলে 1” 
বাউলের গানে ছুঃখবাদ ও রামপ্রসাদের গানে ছুঃখবাদে 
প্রভেদ এই যে, বাউল মাছ্ছষকে জীবনের প্রতিপদে শত হুঃখের 


চিত্র দেখাইয়। শ্মশানে নির্বাণকে শেষ আত্রম্ম্বক্পপ মনে 


করিয়াছে আর রামপ্রসাদের ছুঃখবাঁদে সংসারের শত দুঃখের 
প্রতি ইঙ্গিত থাকিলেও ভাঁহ| যে মাতৃপাঁদপন্ে. শরণ লইলে 
দুর হয় তাহা. জোরের সহিতবলা হুইয়াছে। কিন্ত বাউলের 
মধ্যে ষে"মনের মাঁছুযটি বিদ্যমান তাঁহা সত্য, শিব ও সুন্দর | 
এইরূপ ভাবোনাদনাময় সঙ্গীত এককালে সমস্ত বদে এক 
মহা প্লাবন আনিয়! দিয়াছিল। আশ্বিন মাসের শিউলি 
ফুলের উপর .ঝারিযক়া-পড়া শিশির-কণার মত এই যে পরম 
মিলনের প্রত্যাশার বাউল কবিদের চক্ষু-ভ্বল দিনরাম্সি করিত 
তাহাই বাউলদের মনে সদীত রচনার প্রেরণ! দ্রোগাইয়াছিল। 
এই সকল ভাবোন্মাৰ বৈরাগীসম্প্রদায়ের মনোহারী সঙ্গীত 
যে অশ্রুরচিত হার; এগুলি ভাঁংকালিক বঙ্গ-্বীবনের 
জীবনরসে পু । এ সঙ্গীত-রচয়িতারা মানবের- হৃদয়ে 
চিরকাল অমর হইয়া জাগিয়া থাকিবেন। . 


চাক্‌্মা জাতির ধর্ম্বকাম 


‘_" ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএইচ-ডি. 


প্রবাঁসীর বিগত আঁষাঁঢ় সংখ্যায় আখি “প্রাচীন বঙ্গে বর্ম্ম- 


পুঁজ!” শীৰ্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াঁছিলাম'। উহার উপসংহারে 


লেখা হইয়াছিল, “বর্তমান প্রবন্ধে আমর! যে মতামত ব্যজ 
করিলাম, সে সম্বন্ধে প্রবাঁপীর পাঠকগণেন্ন মধ্যে কাহারও 
কোন বজ্ঞব্য থাকিলে তিনি দয়া করিয়। লেখককে তাহ! 
জাঁনাইবেন।” সুখের বিষয়, এই আবেদনের ফল ফলিয়াছে। 
সম্প্রতি ত্রিপুরা রাঁন্দ্যের অন্তর্গত ফটিকরায় 'ডাঁকঘরের অধীন 
ময়নামা কমলাবাগান গ্রামের শ্ীযুজ্ঞ মাধবচন্দ্র চাক্‌মা মাষ্টার 
মহাশয়, একখানি' পত্রে ধর্ম্মপূদ্া সম্পর্কে তদীয় মতামত 
আমাকে জানাইয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধে ডাঁহার চিঠির মুল 
অংশ উদ্ধৃত করিয়া পরে তদ্বিষয়ে আমার বন্তব্য প্রকাশ করিব। 


মার মহাপয় লিখিয়াছেন, “আমাদের চাক্মা সম্প্রদায়ের 


মধ্যেও ধর্ম্মপুজার বিধান ব্লহিয়াছে। বিভিন্ন গ্রন্থে ধর্ঘপুজার 
যেরূপ বিভিন্ন বিধান রহিয়াছে, ধর্ম্পপু্জার উৎপত্তি সম্বন্ধেও 
সেইরূপ পণ্ডিতগণের ভিন্ন ভিন্ন মতামত দৃষ্ট হুয়। মহামহো- 
পাধ্যায় হ্রপ্রপাঁদ শাঁন্দীর অভিমত এই যে, ধর্ম্পুন্জা বৌদ্ধ 


ধরণের শেষ পরিণতি । এই মত যে একবারে অমূলক, তাহা. 


নহে। বরং অনার্ধ্য জাতিবিদেষের মধ্যে প্রচলিত কুর্ণ্মপুজ্জার 
প্রাচীন অনুষ্ঠান হইতে ধর্মপুজার উত্তব হইয়াছে, ইহ! বলিলে 


একটু অস্গত বোধ হুয়। ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধ সম্প্রদারের. 
ক্ষীণাবশেষ বর্তমান চাঁকৃম] জাতির মধ্যে বর্ম্মপুদ্ার যে বিধান. 


' রহিয়াছে তদ্ুষ্টে বুঝা যাইবে যে, কেবল অনার্ধ্যজাতির 
অনুষ্ঠান হইতে এই পুজার উদ্ভব হয় নাই, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম 
হইতে অর্থাৎ উন্নত আৰ্য্য সংস্কৃতি হইতেই ইহার উৎপত্তি | .. 
“এই অনুষ্ঠানকে চাকৃম! ভাষায় ধর্ম্মকাম বলে। ইহার 
অন্ত নাম সিদ্ধি পুজা, শিবপুজা বা জাদি পুজা । চাক্মা 
সম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক সকল পুজার মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ । ইহা 
বন্ুব্যয়সাঁধ্য বলিয়া বিওবান্‌ গৃহী-ব্যতীত'অন্তের সাধ্য নহে । : 
এই ধৰ্ম্মপুঞ্জা প্রাচীনকালে চাক্মা বৌদ্ধ" মাত্রেরই কর্তব্য বলিয়। 
নির্দিষ্ট ছিল। 'ব্লাজা; দেওয়ানি, তাঁদুকদাঁর প্রভৃতি সমাজের 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ প্রতিবংসর হিন্দুর্দিগের ছুর্গোৎসবের কায় 
মহাঁমারোহে এই পূজ্জা সম্পন্ন করিতেন। ইহার অনুষ্ঠান 
এহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের কারণ বলিয়! লোকের দৃঢ় বিশ্বাস 
ছিল। অনেকে বিপদে পতিত হইয়া! ইহা মানত করিত। 
বর্তমানে চাক্মা সমাজে আধুনিক শিক্ষার বিস্তারে বর্ম্মবিশ্বাস 
শিথিল হইয়াছে ।, 
দেখা যাঁয়। "ভবিষ্যতে বোধ হয় ইহা সম্পূর্ণই বিলুপ্ত হুইবে ৷ 
“শ্রদ্ধাবান্‌ গৃহী সমস্ত ঘর-দ্বার পরিষ্কার করিয়া! সন্ত্রীক স্বাত 
শুচি হুইয়া পূর্বান্ছে আত্মীয়্বজবনকে নিমন্ত্রণ করেন এবং বৌদ্ধ 
পুরোহিতগণকে অর্থাৎ. রাউলি শ্রামণের ও ভিক্ষুগণকে 
আহ্বান করেন। পুজার উপকরণ সমস্ত সংগ্রহ করিয়া একটি 


এখন কচিৎ কোথাও ইছা অন্ুষিত.হইতে 


পৃথক নুতন গৃহ প্রস্তুত করা হয়, এবং উহার পশ্চিম কোণে 


আর একটি ছোট ঘর তৈরী কর! হয়। তথায় উচ্চ মঞ্চ নির্শ্মাণ- 
পূর্বক তছুপরি চন্্রাতপতলে বুগবমৃত্তি স্থাপন করিতে হুয়। 
খৈকালে ধূপ, দীপ, পুষ্প প্রভৃতি দ্বার! ঘণ্টাত্ঘণি সহকারে - 


. অন্ত্রীক গৃহী আত্মীয়বন্ধুণসহ বুদ্ধের অর্চনা করেন | কতকগুলি 


আনুষ্ঠানিক কাৰ্য্য সমাঁপনের পর বৌদ্ধ পুরোহিতকে স্নান 
করাইয়। পুজার পৌরোঁহিত্যে বরণ করা হয়। অতঃপত্ন 
বিকৃত পালি ভাষায় লিখিত চাঁকৃম] বৌদ্ধ শান্তর ‘সাহসপুলুতারা’ 
এবং 'মালেমতাঁরা,-পাঠ করা হুয়। মংপ্রমীত “াঁকৃমা জাতির 
ইতিহাস’ পৃ. ৬৪ এবং সতীশচন্্র ঘোষ প্রণীত ‘চাকমা! জাতি! 
পৃ. ২০০ দ্রব্য । রাতে নিমন্্িত ব্যক্তিগণকে নান! প্রকার 
পিক দিয়] পরিতৃপ্ত করা হয়” 

“বৈকালে কোন নির্জন অঙ্গলে পুজার স্থান পরিকর 
করিয়! রাখিতে হয়। প্রত্যুষে তথায় সমন্ত পুজোঁপকরণ 
লইয়া মুখ বাঁধিয়া ভাত, তরকারী ও মিষ্টান্ন .পাক 
করিতে হয়, যেন কোন, দ্রব্য উচ্ছিষ্ট না হয়। পাক শেষ 
হইলে পুজ্জাস্থানে জল ছিটাইয়া ক্ৃূলীপ্র স্থাপনপুর্ববক তদুপরি 
দ্যত্ত-ভাত ঢাঁলিতে হয়। তারপর ভাত মর্দনপুর্বক প্রথমে : 
দুচযণ্র বৃহৎ ভাতের পি স্থাপন করিয়া চতুিকে ভাত বিস্তার ২২ 
করিতে হয় এবং চুদ রবিশিষ্ঠ একটি চক্রমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
শৃঙ্গযু্ত ভাতের পিণ্ড সাঁজ্জাইতে হয়।' উহার সহিত যথাক্রমে 
কদলী, 'পিষ্টক, বাঁতাসা, ঘ্বৃত, চিনি, মিশ্রী, গুড় ও মিষ্টান্ন 
দিতে হয়। বিশেষভাবে. নির্মিত একাট পতাকা বংশদণ্ডের 
সাহায্যে পশ্চিম দিকে টাঁগাইয়া পুরোহিত তথায় আঁসন 
গ্রহণ করেন। ইহার পর ধূপ পোড়াইয় ও প্রদীপ জ্বালিয়া 
গৃহী সন্ত্রীক.আরতি করিবার পর পুরোহিত -“দশপারমিন্থ' 
পাঠ করিতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে: গৃহী পূজা প্রদক্ষিণ এবং 
: অনবরত ঘন্টাধ্বনি করিতে থাঁকেন। ভিন বার পুজাপ্রদক্ষিণ 
শেষ হইলে পুরোহিত বর্মরা বুদ্ধকে জান্বান করেন। 
আহ্বান-মন্ত্র যথা 

‘ওং সিদ্ধং বুদ্ধং ভিগুণং নাথং 

নায়ক জিনং গুরুং জ্বিন গুরুং 

ঘোরৎ ঘোরং কিস স ঘোঁরং কর্ম্মঘোরং 
সব্ব পুদগলা সব্বন্গ অপগ পুঞঞ খেঁওং 
আগচ্ছ আঁগচ্ছ ॥ ( তিন বার পঠিতব্য ) 

“তারপর পুজার জীবনদাঁন কর! হ্য়। ইহার মন্ত্র বিন্মপদ’ 
জরাবগগের অষ্টম ও নবম স্লৌক (তিন বার পঠিতব্য )। 
পু্ধাকে জীবনদান কর! হইলে যেন অভীষ্ট দেবতার আবির্ভাব 
হয়। এই সময়ে অকণ্মাৎ একটি মাঁকড়স। আসিয়া পুজার 
স্থানে জাল বিস্তার করিতে ধাকে। ওঁ জালের অবস্থান 
হইতে গৃহস্থ ও পুরোহিতের মঙ্রলামঙ্গল এবং পুজার 









সাফল্য জাম! যায় । আঁশ্চর্ষ্যে বিষয়, পুন্দ৷ সফল হইলে পুজার 
কোন ভ্রব্য কাক, কুকুর ইত্যাদি কখনও, স্পর্শ করে না। 
পুজার পর গৃহে প্রত্যাবৃদ্ত হইয়া গৃহী নিমস্ত্রিতগণকে ভোজন 
করান এবং পুরোহিতকে খাঁদ্য ও দক্ষিণ দান করেন। 
হিত পুনরায় “মাঁজেমতাঁরাঁর? শেষভাগ পাঠ করেন এবং 
1ধ্য আইাঙ্গিকমা্গের ব্যাখ্যা শেষ করেন। গৃছী বু্ধমুপতির 
প্রদীপ ভ্বালাইয়| সবান্ধবে মনক্কামনার পূর্ণতাঁজাপন 
বং বলিতে থাকেন, 
_ ‘মিিপুজা পার গেল 
2 সিদ্ধিপুক্ধা পার গেল 
| | সিণিপুঞ্জা পার গেল ।”, 
j ্ “বিৰ্দ্ুপ্রাণ ভারতীয়গণ . আর্ধ্য হউক, অনার্ধ্য হউক, হিন্দু 
বৌদ্ধ দৈন নির্বিশেষে এক মহতী সংস্কৃতির ধারায় সন্ধীবিত, 
)  অঙথপ্রাণিত ও পরিচালিত। আদে হিন্দু আধ্যগণ ধর্শ্মের 
পুজা যেকোন প্রতীক লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন; পরে 
দ্গণের দ্বার] অনুষ্ঠিত হইয়াছে । বৌদ্ধ জিরত্ু যেরূপ 
পুরীধামে সুভ্প্রা, বলরাম ও জগমাধরূপে পুজিত 
১ সেইরূপ ..বর্ঠাকুর নিরঞ্জন ও অঙান্ আকারে 
ইয়াছেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দু- 
কে চতুরঙ্গহিসাবে চতুষ্পদ গোরূপে, কখনও বা 
কারী কৃর্মরূপে কঞ্জনা করা হইয়াছে। তজ্জন্ত অনার্ধ্য 
[তির স্ব দ্ধ-বৰ্ম্বপূজ্জার উৎপত্তি চালাইবার কারণ নাই। ভগবান 
তাহার ধৰ্ম্মকায় স্বীকার করিয়াছেন। ধর্মচক্ত প্রবর্তন- 
হুলারে ধৰ্ম্ম চক্চাকার |: আবার, সপ্তমিংশং বোধিপাক্ষিক 
 বর্ধাঙ্থদারে সগ্তসোঁপানবিশিষ্ট মঞ্চ বর্ছের প্রতীক, । এ সম্বন্ধে 
| আরও বলিবার আছে; বাছুল্য ভয়ে নিরপ্ত হইলাম ।” 
পরে উদ্ধত চাকৃম! বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রচলিত ধর্মমকাম 
 সংজক, অনুষ্ঠানের বিবরণ, এবং তৎসম্পর্কে যুক্ত মাধবচজ্জ 
. চাক্দা মহাশয়ের মন্তব্য সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে কেবল- 
রত মান ছইট কথা বলিতে চাই। প্রথম কথ! এই যে, চাক্‌্ষাদিগের 
: ধৰ্্মকাম প্রকৃতপক্ষে বর্মঠাকুরের পুরা! নছে। বন্দরকাম শব্দটি 
| ধৰ্মমকাৰ্্যবোধক সংস্কত বর্ধক শঙ্খ হইতে উদ্ভৃত হুইয়াছে। 
ইহার সহিত ধর্দঠাকৃরের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় 
|| তাহা থাকিলে, অবস্তই পুজার মন্ত্রীদিতে “ধর্ম নামটির 
খ থাকিত। প্রকৃতপক্ষে ইহা বুদ্ধ পূজ্জাব্যতীত অপর কিছু 
ক্মাঁদিগের পর্বপ্রধান ধর্ধক্রিয়া বলিয়া এই অনুষ্ঠানের 
হুইয়াছে। ইহার উপর প্রাচীন ধর্ধঠাকুর পুজার 
 পড়িয়াছে কিনা, তাহা নির্ণর করা সম্ভব নহে। 
নে কচ্ছপের ব! উদ্ধার মূর্তির কোন স্থান দেখা ' 
'ধ্যবাংলায় ধৰ্মঠাকুর গোধাক্কুতি পাটঠাকুর 
স্ব চাকুমাজাতির বর্দকাঁমে গোধারও 
কামের উপলক্ষ একট মাকড়সার 























































পি পাপপপিসুপেপতুপোপপপসাপপাপপে 


আদিম জাঁতির পুজিত কতিপয় দেবদেবীকে পরবন্ধাকালে 
রি পৌরাণিক দে দেবদেবীর সহিত সির করন! কর] হইয়াছ্ছে। 























জালবিস্তারের বিষয় উল্লিবিত হইয়াছে। ফিন উহ 
অনুষ্ঠানের কোন ধনিষ্ঠ বন্ধ নাই। মাকড়সা 
প্রতীক হইলে বর্কাম অনুষ্ঠানের ২ কেনি অঙ্গে ইহ 
স্থান থাকিত। F 


আমার ধিতীয় বক্তব্য att যে, আবির যর অ 
আঁ্য্য এবং অনার্্য সংস্কৃতি সম্পর্কে ভরা বারণ! পোষণ করি 
আসিতেছেন। তাহারা মনে করেন, অনার্য সংস্কৃতত 
অসভ্যতা বাতীত আবু কিছু নহে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই ৷ 
প্রাচীন ভারতের সমুদয় অনার্ধ্যন্কাতি অসভ্য: ছিল না। 
দেশের অন্তর্গত মোহেন্‌-জে।-দড়ো। এবং পঞ্জাবের অন্তঃ 
হুরগা ইত্যাদি স্থানে ইতিহাপপূর্ধব যুগের যে সকল সা 
নিদর্শন আবিক্কৃত হইয়াছে উহ! হইতে জান! যায় যে, সু 
সিন্ধ-উপত্যকাবাঁসী অনার্ধ্য নাগরিকগণ আদি বৈৱিক যু 

-যাযাবরপ্রক্কৃতি আধ্যগণ অপেক্ষ। অধিকতর সভা ছিলেন 
বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার স্থান ইহ! নহে। সংক্ষেপে ব্‌! 
পারি যে, ভারতীয় সংস্কৃতিকে অবিমিশ্র আধ্য সংস্কৃতি ব 
চলে না। ইহা আধ্যানার্ধ্যের মিশ্র সংস্কৃতি । অনেক আঁ 
পণ্ডিত মনে করেন যে, যোগাভ্যাঁস, ভক্সিবাদ, শি 
জগন্মাতার উপাসনা, উপনিষদের ্রহ্মবাঁদ, জাতিভের ও 
বিষয়ের জন্ত ভারতীয় সংস্কৃতি অনার্ধগণের নিকট খমী 
এমন কি ভাগবত, বোৰ ও শন ধর্মকে প্রকৃতপক্ষে আর্য 
বলা চলে ন|। যাহার! মনে করেন যে ভগবান্‌ বুগ্ধ ক্জনা 
যোঙ্ষোলজাতীয় ছিলেন, আমি তাহাদের সিদ্ধান্ত. সমর্থনযোগ্য 
মনে করি। জৈনধর্শ্ব প্রবর্তক মহাবীর ও মোঁঙ্গোল, জাতীর ছিলে 
বলিয়া বোধ হুয়। ভারতবাসীর ধমনীতে প্রধানতঃ অনার্ষ্য 
শোণিত প্রবাহিত এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে অনার্য নাত 
দান অপরিমেয় ; ইহা আমাদের অগৌরবের বিষয় নহে। 

প্রসঙ্গক্রমে আর দুই-একট বিষয়ের উল্লেখ কর! | যাইতে 
পারে। হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মনে করিতেন যে, ধর্ম্ম- 
ঠাকুরের পুক্কা বাংলায় বৌদ্ধবর্ট্ধের শেষ পরিণতি । চাকমা 
মহাশয় শান্তী মহাশয়ের সমর্থক । কিন্তু বৌদ্ধশাপ্র এবং 
মুণ্ডিবিভা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বৌদ্ধ জিরত্বে 
অন্তৰ্গত ধৰ্ম্ম মন্যামৃণ্তিতে পুর্জিত হুইতেন, কুর্্াদির তে: 
নছে। আবার কক্ছপ-টোটেন-পুর্ধক, অনেক জাতি এখনও 
ভারতে রহিয়াছে । এ অবস্থায় শান্তী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত কিরপে 
সমর্থন করা যাইতে পারে? পুরীবামের স্থভপ্রা, বলরাম ও তা 
জগন্াথকে পুরে কেহ কেহ বৌন্ধ জিরত্ব অর্থাৎ বুদ, ধর্দ ও... 
সঙ্ঘের সহিত অভিনব মনে করিতেন । আধুনিক পণ্ডিতের! এই... 
সি্ধান্তটকেও ভ্রান্ত মনে করেন । মাহুরার মীনাক্ষী, তিরপতির 
বালাজী, বিদ্ধ্যাচলের বিদ্ধাবাসিনী প্রভৃতির ভ্ভায় এখানেও... 













বৈশাখের বনুন্ধর] 


চিুশিপ্পী ইন্দ্র দুগার 
জ্রবিপ্ররাজ মিত্র 


একথা সত্য যে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শিল্পকলা একটা বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করে আছে। নিত্যনুতন ভাবধারায় ও 
মতবাদে রসিকচিত্ত আঞ্গ আন্দোলিত ও সময়বিশেষে 
বিভ্রান্ত--তার আভাস দেখ! যাচ্ছে আমাদের দেশেরও 
শিল্পীদের শিল্পকর্ট্দে। সান্প্রতিক শিল্পকলায় তার প্রমাণ 
পাঁওয়!| যাচ্ছে। 


এই অস্থিরতার মধ্যেও যখন দেখি কোন শিল্পী সহজ 
রপোপলব্ধি ও স্বকীয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেই উপজীব্য করে 
শিল্পরচন! করে চলেছেন তখন বিস্মিত হুতে হয়। শিল্পী 
ইন্দ ছুগার এই সহজ্জ রূপবোধের শিজী। অর্থাৎ তাঁর শিল্প- 
রচন! র্ূপতত্ত্রের নূতন মতবাদ সুজন করে কোথাও আমাদের 
চমক লাগিয়ে দিতে চায় নি । তিনি শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে যতখানি 
দেখেছেন ও মন দিয়ে যতখানি উপলব্ধি করেছেন তাঁকে 
র্ূপদান করে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। চোখ 
খুলে তিনি শিল্পের উপকরণ আহরণ করেছেন বলেই তার 
শিল্প দৃষ্টিখাহী। ভার শিল্পের স্বকীয়তার এবং উৎকর্ধের মূল 
কারণও এইখানে । 


ইন্দৰ ছগারের বাল্যকাল কাটে শাঞ্তিনিকেতনে এবং তিনি 
শিল্পশিক্ষা লাভ করেন একান্ত ভাবে তার পিত! বিখ্যাত শিল্পী 
হীরাচাদের কাছে । হীরাচাদের নাম এ যুগের শিল্প-রসিকদের 
অজ্ঞাত, কিন্ত তার শিল্পপ্রতিভা ছিল উচুদরের। শিল্পাচার্ধ্য 
নন্দলালের প্রথম যুগের ছাঁজদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্ততম । 
শৈশবে এই আওতায় বেড়ে ওঠায় ইন্দ্র ছুগারের শিল্পেও 
শাস্তিনিকেতনের প্রচ্ছন্ন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্ত সেটি 
তার শিল্পের একটি দিক মাআজ। শাস্তিনিকেতনের প্রভাব 
তাকে ডুইং ও বর্ণপ্রয়োগ বিষয়ে সতর্ক করেছে। শিল্পের 
জগতে অতি-মাধুনিক শিল্পীদের উন্থার্গগামিতার প্রথম লক্ষণ 


প্রকাশ পায় ডুইং-এ অপটুত1 ও বর্ণপ্রয়োগের যথেচ্ছাচ!রে | গার 


অতি-আধুনিক শিল্পে এই লক্ষণটি প্রায় সর্ববত্ত এত স্ুপরিক্ষুট যে, 
শিল্পকলার ও শিল্পশিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তা এক জটিল সমস্তার 
সৃষ্টি করেছে । নিতানুতন শিল্পপঞ্জতির আমদানীর ফলে শিল্প- 
কলার চিরস্তন পঞ্চতিগুলি, এমন কি ক্লাসিক আট বা শাশ্বত 
শিল্পকল! পর্ধান্ত আজ নিরর্থক ও মূলাহীন বলে গণ্য হচ্ছে। 
Artists’ International Association's Bulletin 
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স্থান পায় নি। ভাবপ্রকাশের 
পরিপূর্ণতা আনতে দিয়ে তার 
শিল্পে অজ্ঞাতদারেই বিভিন্ন 
রীতির ছাপ পড়েছে-- এটা 
হ’ল শিল্পীর অবচেতন মনের 
লীল1 | কিন্ত তা নিছক ছায়'- 
মা, কোন ক্ষেত্রেই কোন 
রীতিবিশেষ. একান্তভাবে এই 
শিল্পীকে আচ্ছন্ব করতে পারে 
নি। কোন কোন সমালোচক 
ছগারের আকা ছবিতে 
ইউরোপীয় ইম্প্রেসনিষ্ পস্থা ও 
চীনা চিত্রের রচনাশৈলীর 
প্রভাব কজনা করে টদ্পসিত 
. হয়েছেন। কিন্ত এ কনা 
অজ্ঞতাপ্রন্থুত নিছক কষ্টকল্পন1। 
কারণ ইম্প্রেপনি্ রাঁতির 
বর্ণ-প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পূর্ণ 
| রাজপুত রমণী স্বতপ্ত ৷ ইন্দ কোথাও পে পন্ধতি 
( No. 90 fot August 1946 ) থেকে অংশবিশেষ উদ্ভত অনুসরণ করেন নি। আর চীন! শৈলীর কলমের বাবহার, 
করছি, ডাঁতে এই সমন্তার ব্যাপকতা! কথফ্িৎ উপলব্ধি কর! ভারসামা স্ন্ধন ও বর্ণপ্রলেপের বৈশিষ্ট ইন্দের চিত্রে লক্ষ্য 
৮ যাবে। করা যায় না। 
“Among students today there is some uncertainty কিন্ত শিল্পী হিসাবে ইন্দ্রের আসল কৃতিত্ব অন্ত দিকে। 


about the relationship between objective study from বাংলাদেশে তার শিল্পের মধ্যেই বিশেষ ভাবে প্রকৃতিকে 
nature or from ‘the life’ and "ৰ 

subjective expression, a failure 
to appreciate that the most 
imaginative ideas require for 
their expression a concrete basis 
of knowledge and craftsmanship. 
‘This may be due to the fact 
that in recent art-teaching there 
has been too much emphasis on 
aesthetics and not enough on 
good workmanship and that the 
relationship between form and 
content in art has not always 
been clearly explained.” 


বাংলাদেশের আধুনিক যুগের 
“শিল্পী হওয়া সত্বেও ইন্দ্ৰ দুগার 
আধুনিকতার এ দিকটা গ্রহণ 
করেন নি। 

" ইন্দ ছগারের শিল্প সম্বন্ধে 
একটি কথ! প্রথমেই বলে রাখা 
প্রয়োজন যে, শিল্পের রীতি ও 
পদ্ধতিগত প্রশ্ন কোন সময়েই এই 
শিল্পীকে দ্বিধাএস্ত করে নি। 
অর্থাৎ পাশ্চাত্য কি প্রাচ্য কোন্‌ 
শিল্পরীতিতে প্রকাশিত হলে 
শিল্পের শুদ্ধ রূপের সাক্ষাৎ পাওয়] 
ঘাঁয় এ সমস্ত! তাঁর মনে বিন্দুমাত্র তীখ্যান্ীর বিশ্রাম 


নু 
১ 


যা 
177 
77121 
২ 
: 

SE 

| 

7 

| 

! 

| 

: 

1 








৫৩২ প্ৰানী ১৩৫৬ 


পপ”, 


A" 








চিত্রশিল্পের ভাঁগার একান্ত 
ভাবে দেবদেবী ও মানবদেছের 
ক্ধপে ভারাক্রান্ত হয়েছে । 
প্রকৃতির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সন্ত] 
চিরদিনই জামাদের শিল্পীদের 
দৃষ্টির বাইরে থেকে গিয়েছে। 
আমাদের প্রাচীন শিল্পে তার 
পরিচয় যতটুকু তা সম্পূর্ণরূপে 
ভাবপ্রকাশের পটতভূমিক! 
হিসাবে-_-তা স্বকীয় সভার 
গৌরবে সমুজ্ছল নয়। নিসর্গের 
এই স্বকীয়তা দেখা গেল 
শিক্পাচাধ্য অবনীন্দনাথ ও 
গগনেন্রনাথের রচনায়। কিন্ত 
সেখানেও প্রক্কতিকে প্রধানতঃ 
ভাঁবকল্পনার আধার হয়েই 
বাক্ত হতে হয়েছে । আধুনিক 
কালে একমাত্র নন্দলাঁলই 
প্রকৃতিকে শিজীর এই ভাবদৃষ্টি 
থেকে মুক্ত করে তার আসল 
শ্বরূপে আমাদের চোখের 
সামনে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্ট! 
করেছেন । 


শিল্পী ছুগারের নিসর্গ-চিজের 
মুলা এই দ্বিক থেকে অপরি- 
সীম। তাঁর ছবি দেখলে 
একথাই মনে হয়, শিল্পীর মন 
শিল্পীর দৃষ্টিকে কোথাও আঁচ্ছন্ 
করে নি। অথচ সে দৃষ্টি বাস্তব- 
বাদীর দৃরি নয়__যা রাক্ষিনের 
মতবাদে প্রভাবিত-_“£০ 0 
Nature in all 51001010659 
of heart,*“-rejecting 
/ nothing, selecting 
য় p ৰ ৰ nothing and scorning 

) nothing.” শিলীর দৃষ্টির 

পল্লীপ্রান্তে মধ্যে যে সামগ্রিক বোধ 

আছে, সেই চেতনাই তাকে 

আপন এঁখবর্য্য ও মহিমায় উদ্বাটিত হতে দেখা গেল। নিপর্গ- বাস্তববাদের প্রলোভন থেকে মুক্ত করে সাদৃষ্তবাদীর 
শোভা কোনদিনই আমাদের শিল্পীদের মনকে তেমন ভাবে পর্ধ্যায়ে উত্তীর্ণ করেছে। সাধারণতঃ বাস্তববাদী 
আকর্ষণ করে নি। যে আদর্শবাদের প্রতি অনুরাগ ও জাজাত্যা (081811500) ও সাদৃষ্ঠবাদী ( representational ) 
ভিমানের ফলে বর্ধমান যুগে প্রাচ্য শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন কথা ছুটিতে যে ছুইটি বিভিন্ন পিক্পরীতির নির্দেশ দেয় তার 
হয়েছিল এবং শিল্পীদের মনে প্রাচ্য শিল্পকলার প্রতি অন্ুরাগের পার্থক্য আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। বস্তরূপের হুবহু অন্থু- 
সঞ্ান্ঞ্হয়েছিল তারই সহজ পরিণতি হিসাবে আমাদের কৃতিই হচ্ছে বাস্তববাদী শিল্প, যার বিপুল প্রভাব দেখা যায় 
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উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় 
* শিল্পে । সাঁদৃষ্তবাদী আঙ্গিকে 
শিল্পীর বস্তুর অঙুভূতিসপ্জাত 
রসকল্পনার স্বরূপটি প্রকাশিত 
হতে দেখি। এই কারণেই 
? সাদৃ্তবাদী শিল্প কতকট! 
রূপকধদ্মা। হগারের শিল্পে 
প্রকৃতির হুবহু প্রতিচ্ছবি পাই 
না, ত! নিছক ফটোগ্রাফি 
নয়। আসলে শিল্পী প্রকৃতির 
- ব্ধপদর্শনসপ্তাত স্বীয় অনুভূতিকে 
চিত্রে র্লপায়িত করেছেন, তার 
ফলে তার ছবিতে প্রক্কৃতি 
অনেকাংশে মাজ্জিত হয়ে 
প্রকাশিত। আকবার সময় 
তাকে প্রক্কতির অনেক কিছু 
বজ্জনও করতে হয়েছে । সেই: 
বর্জনের মধ্যে একদিকে যেমন যাত্রী 
শিল্পীমনের আনন্দাঙ্থভূতি ব্যক্ত হয়েছে, অগ্জদিকে তেমনি রাজপুত মেয়েদের সাঁজ্-সজ্জা, বিশেষ করে তাঁর বর্ণ-বৈচি্র্য 
₹ প্রক্তৃত্রি সামগ্রিক রূপের রূপক আভাদও প্রতিফলিত ও সুষম] শিল্পীর তুলিতে নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে। হয়তো? 
হয়েছে । রাজগীরের দৃষ্তচিহাবলীতে শিল্পীর মানপলোকের তবিয়তে রাজপুতানীর এই দেহসজ্জ| পরিবর্তিত হবে মিলের 
| এই রহস্ত বিশেষভাবে উদঘাঁটিত হয়েছে। সাদ! ও মোট রঙের বস্ত্রে। সেই রূপান্বরের আগে শিল্পীর 
উপসংহারে শিল্পীর অক্কিত স্কেচগ্ডলির কথ! বলতে চাই। তুলিতে ত| রূপাশ্রিত হ’ল । এটাই পরম লাভ। « 4 








পুষ্পহীন তরু 


শ্রীকালিদাস রায় 

ফুলের আশায় চাপাগাছ এক রোপিলাম আঙিনায় প্রাণ ভ'রে দেখি উদার অবাধ জীবনের উৎসার। ৪ 
দোতলা সমান উচু হ’ল তবু ফুল ন! ফুটিল তায়। মম ত্রিয়মাণ জীবনে সে করে মববল সঞ্চার । - 
বন্ধু বলিল-_“বাঁড়ীর উঠানে চাপ! কি কখনো রাখে? ছায়াট তাঁহার ছুপুরবেলায় চরণের *পরে পড়ে । . ' 
ত! ছাড় এখনে! ফুল যে দিল ন1 কি হবে বাঁচায়ে তাকে ? ছায়ার মায়ায় নীরবে আমায় কি যে নিবেদন করে। 
ওগাঁছ অপয়া কেটে ফেল ওরে কি হবে অমন গাছে?” ফুল ফুটাইতে পারে নাই বলি’ যে বেদন] প্রাণে রয় | - 
শিহুরি উঠিহ্থ, সাতটি বছর বেড়েছে বুকের কাছে, ছায়ার ভাষায় সে কথাই সে কি মিনতি করিয়া কয়? 

সেযে দ্দিনে দিনে সন্ধানসম করেছে হৃদয় জয়। ফুল ফুটাতে সে পারে নাই বলি তিনটি বছর ধরি* 

২. আমার আশিস্‌ স্যামায়িত যেন উহার অঙ্গময় । মউঠাকখানি রচেছে পরের ফুলমধু ধার করি'। 
ফুলের কথাট! ভুলে গেছি কবে । কি তাহার প্রয়োজন ? সার! দিনটি সে কলগুঞ্জনে কি মন্ত্র করে জপ? 
হ্যামনুন্দর গৃতেজ রূপটি ভুলায় আমার মন । কিসের লাগিয়। তপনের পানে চেয়ে চেয়ে করে তপ | 
ঘনপল্পব আবরণে তাঁর হৃদয় স্পন্দমান। সাধনা তাহার সার্থক হবে একদ! ফুটিবে ফুল, 
বঞ্ডায় করে টলমল, মোর ছুরু-ছুরু করে প্রাণ । হেষ গৌরবে ভরিবে অঙ্গ সৌরতে সমাকুল । 


তারে দেখা মোর ফুরায় না, রূপে জুড়ায় আমার আখি হয়ত তখন রহ্িব না আমি, নাই ক্ষতি, নাই ক্ষোভ, 
হাতে কাজ যবে থাকে না কিছুই তার পাঁনে চেয়ে থাকি। স্তাঘরপে মোর ছুড়ায়েছে আঁখি, হেমরূপে নাই লোড । 


































থম অরণাসফুল পাহাড়ের পাশ, দিয়া একট সঙ্ধীণ উপলময় 
নদী বহিয়া গিয়াছে, নদীর ওপারে আবার অরণ্য ৷ এ যেন 
পক: স্বাধীন অরণালোক। ইহার মধ্যে নদীর. এপারে 
ডর কোল খেঁধিয়া একখানি মাত্র ছোট মাটির ঘর__ 
সামনে পরিভ্ৃত একটুখানি 9 বাশের উ'চু বেড়া দিয় 
১ খেরা। 
তখন সবেমাত্র ভোর হইয়াছে, শালগাছের মাথায় মাথায় 
পাখীরা ডাকাডাকি নুরুকরিয়াছে, সেই ছোট ঘরের ঝাপের 
জা খুলিয়া মিটকা মাঝি আঙ্গিনায় আনিয়া ইাড়ায়। 
মটক | নাওতাল, কালে| রং, মাথায় বীকড়া চুল, শালগাছের 
লিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ । বড় বড় চুলগুপ! চোখের উপর হইতে 
য় মিটকা ভাল করিয়া চারি দিক দেখিয়া লয়, তার 
ডাকে ‘কৈলী, ও কৈলী? | ঘরের ভিতর হইতে সারা 
(কি+--এবং একটু পরে বাছিরে আসে একটি যুবতী 
র রং কষ্টপাথরের মত কালো! হইলে কি হয়, অপূর্ব 
্যু এবং নবীন যৌবনছী তাহার প্রত্যেকটি অঙ্গে টলমল: 
1 তাহার পরনের মোটা শাড়ী নীচের পিকে হাটু 
আর বেশী দূর নামিতে পারে নাই, উপরের দিকে 
নমতে বুক ঢাকিয়| কাধের কাছেই শেষ হুইয়| পিয়াছে, 
এই সঙ্বীণ ও সংক্ষিপ্ত আবরু তাহার শালীনতার একটুও 
ঘটাইতে পারে নাই।: কৈলী বাহিরে আসিয়া কৌকড়া 
খোপাটা আট করিয়া বাধিতে বাঁধিতে বলে ‘কি 
ডাকছিস্‌ কেন? মিটক1 বলে “আনব একলা জল আনতে 
যান নে। কৈলী প্রথমট! ভুরু কুঁচকাইয়| যিটকার দিকে 
ই, প্রশ্ন করে “কেন, কি হয়েছে_-গেলামই বা জলের 
একা” । তার পরে হাসিয়া আবার কহে-_“তিলকী বুঝি 
রাতে খুব হাঁকডাক করেছে মিটকা বলে হ্যা, যেদিন 

জজ টিক ছকে দা; সেদিন. বেজায় ইারাহাডি করে, 





ios সরু অৱশ্যপথ ববি তাহার! নদীর দিকে যায় সেট! 
মর লোকের সৱকারী পথ. এই পথ ধরিয়া রাত্রে এবং 
সময় দিনেও, অঙ্গলের ছোট-বড় জরিবাহীর রেহাই 








_তিলকীর খোকা 
শ্রীকূমারলাল দাশগুপ্ত 









ঘরে কিরে গেছে? । পথের বসি উপর ছোট ফা 
পায়ের মত কতিপয় ছাপ নদীর দিকে চলিয়া গিয়াছে । 





সেটা লক্ষ্য করিয়া কৈলা জবাব দেয়, “ছা, হয়তো নধীতেই 


দেখতে পাব” বুমরারা হইতেছে ভালুক দম্পতি, ইহাদের 
প্রতিবেশী, নদীর ওপারে পাহাড়ের গাঁয়ে বড় বড় খানকয়েক < 
পাথরের আড়ালে বহুকাল হইতে বসবাস করে। সরু পট! * 
বনের মধ্য দিয়! /আকিঘ়া-বাকিয়া নদীতে গির! নমিয়াছে। 
দ্যৈধ মাসের শেষ, বালুকাময় শুফ নদী, কেবল বাকের মুখে 
একটুখানি জল চিক চিক করিতেছে। নদীতে নামিয়া ছই 
জনে বালির উপর দিয়া সেই দিকে অগ্রসর হুয়। ওপারে ৃ 
পাহাড়ের কোল হুইতে বহুবিচিত্র গাছপাল| নদীর মধ্যে 
বু'কিয়া পড়িয়াছে, তাহারই একটা গাছে গোছ| গোঁছ! সাদ! 
ফুল ফুটিতে দেখিয়া কৈলী আনন্দে চেঁচাইয়| বলে, দেখ, 
কেমন ফুল ফুটে আছে নিয়ে আয়না আমার জঙ্জে তুলে» 
মিটক! টাঙ্গীগাছা কাধে ফেলিয়া কুল তুলিতে নদীর ওপারে 





ঢা 


২ যায়, কৈলী যায় জলের দিকে । ফুল তুলিয়া ফিরিয়া আসিতে ঢা 


আসিতে মিটকা দেখে কৈলী জলের ধারে কলসী নামাইয়া 
রাখিয়া দাড়াইয়া নিজ্ধের মনে হাসিতেছে। মিটকাকে 
আসিতে দেখিয়া কৈলীর হাসি বাড়িয়া যায়। মিটকা ব্যাপার 


বুঝিতে না পারিয়া ডাকিয়া বলে ‘অত হাসছিস্‌ কেন, হয়েছে 


কি?” কৈলী জবাব দেয় ন|--হাঁসিতেই থাকে। এবার 
মিটকা চটির! যায়, বলে ‘ভূতে পেয়েছে নাকি তোকে? কি. 
হয়েছে বল না ।' তবুও কৈলী কথ] কয় না, হাসিও থামে না 
তার। মিটকা বলে ‘দাড়া, এসে এক ঘ! পিঠে কাঁষয়ে না .. 
দিলে তুই কথা কবি নে।” শুনিয়া কৈলীর খুশীর মাত্রা যেন LL 
আরও বাড়িয়] যায়। ছোট আচলটুকু কোমরে জড়াইয়া এক 
পাক নাচিয়া লয় । ইতিমধ্যে মিটকা কাছে আসিয়া পড়ে, 
বলে ‘কি হয়েছে? কৈলী বাক্যব্যয় না করিয়] জলের ধারে 
ভিজ্ঞা বালির দিকে আঙুল দিয়! দেখাইয়| দেয়। নীচের 
দিকে তাকাইয়া মুহূর্তে মিটক! অতাপ্ত উৎসাহিত হুইয়! উঠে, 

হাসিয়া বলে, “ওরে তাই তো, বড় মন্জা হয়েছে তো, আমি 
বলছি এক মাসের. হয়েছে নিশ্চয় হই জনে মিলিয় 
পরমোৎসাহে ঘুরিয়! ঘুরিয়া দেখে, [ভিজ বালির উপরে বড় 
বড় বাঘের পায়ের ছাপের আশেপাশে ছোট ছোট, পায়ের... 
দাগ । মিটকা বলে ‘আগে তো দেখি নি, আজকেই প্রথম 

সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে” কৈলা হিটকার হাতখান] ধরিয়া বলে 
‘কত বড় হয়েছে বলনা ? মিটকা একটু ভাবিয়া বলে 

























j বুঝিতে পার নি রহ কাশির আগমন 
হারা কিছুদিন হইতে, প্রতীক্ষা করিতেছিল i 


1. জা আছ -বিকেলবেলা তিলকীর খোকাকে 
টু মিউকারও উৎসাহ তাহাতে কম নয় 
বলে ‘দেখতে তো! আঁসবি, কিন্ত জল খেতে আজ নাও ; 
| আসতে পারে। কৈলী আগ্রক্ষের আরিকোয কথাট। উড়াইয়া 
দক, বলে, “আসবে নিশ্চয় আসবে, আমি বলছি আসবে ।” 
ঘরে আসিয়া কৈলী জলভরা কলসী রাখিয়া দিয়া ঘর ও 
| আঁছিন। বাট দিয়া পরিষ্কার করে, তারপরে পাস্তাভাত সমেত 
i | ড়ি ও দুখানা মাটির শরা আনিয়া হাক দেয়_-কোথায়, 
_ জলপান খেয়ে য] 1 মিটকা এক টুকরা ধন্ছকের বাশ পরীক্ষা 
 করিতেছিল, হাক শুনিয়া আসিয়া খাইতে বসে। কিঞ্িং 
মুন ও গোটাকয়েক কাঁচামরিচ সংযোগে স্বামিস্ত্রীতে হাসি- 
গল্পের মধ্য দিয়া জলযোগ করিতে থাকে। বেলা তখন 
খানি বাড়িয়াছে, শালের খন ডাঁলপালার ভিতর দিয়া 
লে এখানে ওখানে বিচিত্র চফল নব্স| কাটিতে সুরু 
পলাশ গাছের ডালে. অনেকগুল1 শালিক একযোগে 
7, ঘন বনাস্তৱাল হইতে মাঝে মাঝে হুই-একটা 
তির বা ময়ূরের মত বড় পাখীর উড়িয়া যাওয়া-আসাঁর 
আওয়াদ আসিতেছে। 
কাষে এক বোকা খের! (২) ধরিবার জাল ও হাতে 
ধনুক জর (৩) লইয়া মিটক। শিকারে যাইবার জন্য প্রস্তুত 
ন প আটিয়! কৈলীও একট! বুড়ি লইয়া 
্‌ আবার, বনপথ ধরিয়া চলে । এবার তাঁহার! 
র বপরীত, দিকে অএসর হয়, নিবিড় বনের মধ্য 
দিয়া সতর্ক ভাবে চলিতে থাকে । এখানে পথ বলিয়া কিছু 
নাই, তবে অরণ্যলোকের অচিহ্নিত অলিগলির সঙ্গে বাঘ, 
: ভালুক, হায়না, হরিণের মতই ইহাদের পরিচয়। অনেকক্ষণ 
__ চলিবার পর বন হালকা হইয়া আসে, তার পরে সুরু হয় 
_ পলাশফুলের ছোট ছোট বোপবাড়, উচু নীচু কাাকরময় 
মাঠ আর প্রকনে! নাল! । ইহারই মধ্যে এমন এক একটা নীচু 
গ] আছে যেখানে সামান্ত বৃষ্টি হইলেই জল জমে, দারুণ 
্ীক্মেও যেখানে ছুই-চারিটা কচি সবুজ ঘাস চোখে পড়ে। 
কট। নীচু জায়গায় আপিয়া ছুই জনে দীড়া য়, তৃণময় 
; ভাল করিয়া লক্ষ্য করে, তার পরে বাক্যবায় না 
রি পাতিতে সুরু করে। ছুই প্রান্তে দুইটি মজবুত 
য়া হাতদেড়েক চওড়া, লঙ্কা জালখান! টানাইয়া দেয়, 
প্রান্তে কৈলী কোন একটা ঝোপের আড়ালে 
রি বসে, মিটকা আশপাশের ঝৌপের 

















































ভিতর চিল মারিয়া মুখ দিয়া এক রকম অন্ত 


শোনা ষায় না। 


পড়ে, সেই শীতল ছায়ায় বসিয়! ছুই জনে হুন দিয়া! মাড় 










করিতে থাকে। একটু বাদেই দুইটা বড় বড় খরগোস 
বাহির হয়, কিন্তু কি জানি কি. ভাঁবিয়! সামনের দিকে না 
গিয়| পাশ কাটাইয়া স্ুত সরিয়া পড়ে। কৈলী ভ্রত্গী করি 
উঠিয়া দাড়ায়, মিট ক]. পলাতক খরগোসকে সম্বোধন করিয়া 
বাছ! বাছা গালিবর্ধণ করে। জাল গুটাইরা আবার আর 
এক, জায়গায় যায়, আবার জাল পাতে, মিটকা পুনরায় 
ঝোপের ভিতর ঢিল মারিয়া খরগোস-বহিক্ষরণ মন্ত্র আওড়ায়। 
এব'রেও একন্জোডা খরগোল বাহির হয়, বোকাট! ভয়ে 
থতমত খাইয়া ইতস্তত: করে, বুদ্ধিমানটা বেগে ছুটিয়া গিয়া. 
একেবারে জালে জড়াইয়। পড়ে । কৈলী মিটক! দৌড়াইয়। 
গিয়া জালসমেত সেটাকে চাপিয় ধরে, তার পরে অত সময়ে 
মধ্যেই বন্দীদশায় সেটি কৈলীর ঝুড়িতে স্থান পার ।: এইবা 
তাঁর! বাড়ীর দিকে ফেরে । পথে ছুই একট! হরতকীগাতে 
হুরতকী দেখয়! কৈলী তাহ] সংগ্রহ করিয়া লয় । 

ঘরে ফিরতে দুপুর পার হুইয়! যায়। আঙিনার : 
পাশে একট চুলা, কৈলা তাহাতে ভাত চাপাইয়! দে ৃ 
ধারে বসিয়। মিট ক মৃহ্স্বরে গান ধরে, মাঝে মাঝে 
তাহাতে যোগ দেয়। ক্লান্ত ঘুুর ডাক ছাড়। আর 



































একট! বড় মহয়াগাছের ছাঁয়া আলিয়া আঙিনা ছু 


খায়। ডোঁজনাপ্তে কিছু ভাত সমেত হাঁড়িট! ঘরে তুলিয়া 
কেন না তাহাদের চুলায় আর আচ পড়িবে না, এ ৭ 
ভাতেই বিয়ারী (৪) এবং সকলের জলপান হুইবে। 
ঘরের ভিতে ঠেপ দিয়া বসিয়া মিটকা ধনুকের জঙ্ক ট 
দিয়াএকবণ্ড বাশ টাচে, কৈলী বাশের মোট! কাকইয়া (৫) 
দিয়া তাহার কৌকড়ানো চুল আচড়ায়। গাছের দীর্ঘ ছায়া 
দীর্ঘতর হয়, কৈলী বলে বেলা পড়ে এল । মিটকা কোন উত্তর 
করে না, বাশ চাচতে থাকে। খানিক পরে কৈণী আবার 
বলে, “বেল যে পড়ে এল-__হাতের কাজ রেখে দে” মিটব 
বলে, “কেন, কি হবে ?” কৈলা বলে,“কি আর হবে__জলের 
ধারে যেতে হবে ।” মুখ তুলিয়া মিটক! কৈলীর দিকে তাকায়, 
তার পরে হানিয়া বলে, “তোর কেন একট! ছেলে হয় না, 
বাঘ ভালুকের ছাঁন! দেখে কি হবে?” শুনিয় কৈলীর মুখখানা 
ভারী হুইয়! ওঠে, .তার পরে হঠাৎ বড় বড় চোখ ছুইটি লে 
ভরিয়| যায়। হিটকা কেমন অধস্তত হইয়া পড়ে, তার পরে 
হাতের বাশ ফেলিয়া দিয়া কৈলীকে কাছে টানি লয়, ব। 
“এই দেখ, আবার কাঁদে । ছেলে হয় নি, হবে-তাঁর, 
আবার কান্না কেন?” কৈলী করুণ ভাবে বলে, * 
জানি, আমার ছেলে হয় ন বলে তুই আর আআ? 














দস তীর 





(8) রাজের খাওয়া (৫) চিরুনি 


৫ 
নত 

















২ “তবে চল, বেলা সত্যিই পড়ে এল 1 


হই জনে নদীর দিকে: যায়, জলের কাছাকাছি নদীর উচু 
পাড়ের উপর গাহুপালার আড়ালে উভয়ে চুপ করিয়া বসে। 
ব্য অস্ত যাইতে তখনও দেরী আছে, কিন্তু নদী ও বনের 
কাংশ ছুডিয়া পাহাড়ের নিবিড় ছায়া পড়িয়াছে। পাখীর 
ডাক ছাড়া আর কোন শব নাই। ক্র্মেছায়া নিবিড়তর হ্য়, 
একটা ঝিরঝিরে বাতাস বহিতে সুরু করে, বনের মধ্যে মাঝে 
মাঝে মন্থর ডাঁকিতে থাকে | ছুই-একটা! বন-যুরগী নিঃশঝে 
‘আসিয়া জল খায় | এমন সময় পাহাড়ের ঢালু গায়ে একটু যেন 
আওয়াজ হুয়, যেন শুকনো পাতা খস্থস্‌ করিয়া উঠে, ছুই জনে 
সেই দিকে উদ্‌খীব হইয়া তাকাইয়া থাকে। একটু পরে 
পাহাড়ের গা বাহিয়া ধীরে ধীরে অতি সাবধানে কি যেন 
. নামিয়া আসে। ক্রমে সেটা কাছে আসিয়া পড়ে, নদীর 
ধারের পাতল! জঙ্গলে এইবার তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়। 
খায়-বিরাটকায় এক বাধিনী, সঙ্গে তাহার নধরকাস্তি একটি 
_্বাচ্চা। কৈলী মিটকার গা টিপিয়! দেয় । বাঁধিনী বাচ্চা সঙ্গে 
লইয়া সন্ধর্পণে জলের ধারে নামিয়া আসে, সাবলীল তঙ্গীতে 
| উচু করিয়া চারি দিকে তাকায়, তাহার চিক্ণ দেহের 
উপর ফ্ল্দে-কালে| ভোরাঁগুলি বক্‌ষক্‌ করিয়া উঠে। চঞ্চল 
.. বাচ্চাটা বালির উপর এদিক ওদিক লাফালাফি করে---কৈলী 
উৎসাহে মিটকাঁর হাত চাপিয়া ধরে। বাধিনী জল খায় আর 
_ যাঁড় ফিরাইয়| বাচ্চাটাকে দেখে, অন্তরালে বসিয়। কৈলী আর 
মিটক! সেই দৃষ্ঠ উপভোগ করে। 
'_ হঠাৎ পাহাড়ের দিক হইতে একটা বুমুর বুযুর আওয়াক 
ৃ পাওয়া যায়, “মনে হয় কে একজন নুপুর পরিয়| বনের পথ 
৷ ধরিয়া চলিয়া আপে । বাধিনী চঞ্চল হইরা উঠে, মিটকা 
কলীর কানে কানে বলে, 'বুমরার! আসছে । অদূরে ভালুক- 
. দম্পতিকে দেখিতে, পাওয়া যায়, বাধিনী মন্থর গতিতে নদী 

ছাড়িয়া পাড়ের জঙ্গলে গিয়া উঠে, বাচ্চাটি পিছনে পিছনে 
ইয়া লাফাইয়! চলে, অবিলক্ষে টড বনের আড়ালে 
ঠ হইয়া! যায় । 

 মিটকা উঠিয়া বলে, ‘এইবার ঘরে সন তো! 
| তিলকীর খোক| ৷৷ কৈলীর আনন্দ আর ধরে না, মিটকার 
হাত ধরিয়। চলিতে চলিতে বলে, “আহা, কৃত বড়, কি সুন্দর। 
ছাড় নড়িয়া সায় দেয়) কৈলী হাসিতে হাসিতে বলে, 
লাক দিয়ে দিয়ে পড়ছিল, ভারি হই, ভারি হুঃ, 
বলে ঠ হোটৰেলা সবাই ছ্, থাকে ৷ শুনিয়া কৈলী 
























































- জিরা দিঠক] বু হয, বলে 


আসিয়া বলে ‘ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল |, 


স্যার J কার বনের মধ্যে গাড়তর হইয়া আসে, হুই জনে 






ছলে না তাই ও 
অন্ধকা হারা রাজের খাওয়াটা! ্ 
শেষ করিয়! লয়। একটি শরাঁতে কিছু ভাতের মাড় লইয়া 
আঙিনার প্রান্তে আসিয়া কৈলী চেঁচাইয়া ডাকে “আয় বুধনা 
আয়--আয়, আয় বনের অন্ধকার হইতে একটা ছায়ামূৰ্তি 
আগাইয়া আসে--কৈলী আবার ডাকে 'আঁয়-আঁয় 1, ছারা" ৃ 
মুটি কাছে আদিয়! ধড়ায়__ছয় ডালের শিংওয়াল| সে. এক... 
মন্তবড় হরিণ। কৈলী শরাটা আঁগাইয়া ধরে, হরিণ মাডটুকু "২ 
চায়া খাইয়া ফেলে। কোন এক বুধবার জঙ্গলের মধ্যে 
মাতৃহার! এই হরিণটিকে শিশু অবস্থায় কুড়াইয়| পাইয়া কৈলী 
ইহাকে পালন করে এবং মাম দেয় 'বুধনা+। ইদানীং বুধন| 
বড় হইয়া জঙ্গল আশ্রয় করিলেও সব্যযাবেলা কৈলীর হাত হইতে 
এই মাড়টুকু খাইবার জঙ প্রতিদিনই আসে । কৈলী তাহার 
গলা জড়াইয়| ধরিয়া আদর করে, সারাগায়ে হাত বুলাইয়া 
দেয়__বুধনা চুপ করিয়া দাড়াইয়। থাঁকে। হঠাৎ শিংলমেত ৷ 
মাথাটায় ঝাকানি দিয়া বুধনা ছুই পা পিছনে সরিয়া যায়-_ 
বার ছুই বাতাস আত্রাণ করে, তারপরে বিছ্বা্থেগে লাফ 
মারিয়া মূহুর্তে উধাও হইয়া যায়। কৈলী পিছনে হুয়া 
মিটকা পাশেই 
ধড়াইয়াছিল, বনের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলে 
দেখ কৈলী দেখে ঘনবুনের অন্ধকারে, ড় বড় ছুইট f 
অল বল করিয়া ভ্লিতেছে। বিরজ্ত হইয়া বলে, “ওটা আবার 
কে?’ মিটকা বলে ‘লাকড়াট] (৬) ।: একটা ঢিল তুলিয়া 
মিটকা সেই দিকে নিক্ষেপ করে, চোখ দুইটা অনৃষ্ঠ হইয়া! যায়। রি 

রাছির নিবিড় অন্ধকার বনের মধ্যে নিবিড়তর হয়--কৈলী- ‘ Sl 
মিটকার ঘরে ঝাপের দরজা পড়ে। বাহিরে অরণ্যলোক 
বিপৎসঙ্কুল হুইয়! উঠে। 


আজ রবিবার, তিন ক্রোশ দূরে একটা হাট বসে, কৈলী- 
মিটকা হাটে যাইবার আন্ত তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়। আশ- 
পাশের অরণ্যবাশী যত সাওতাল এই হাটটিতে সপ্তাহে এক 
দিন কেনা-বেচা করিতে আসে। কেহ একটা ধরগোস, 
এক জোড়া তিতির, কেহ এক বুড়ি হরিতকী, বা বনজাঁত 
ফলমূল বেচিয়া প্রয়োজনীয় চাল ডাল মারুয়া মকাই (৭), 
কাপড়-চোপড় কিনিয়ালয়। এই সুযোগে পরস্পরের সঙ্গে 
ঘেখাসাক্ষাৎও হইয়া যায়। কৈলী-মিটক! সপ্তাহের সংগৃহীত 
বেসাত--একটা খরগোস, এক কুড়ি হরিতকী লইয়া সকাল... 
সকাল হাটের দিনে রওনা হ্র। পথ চলিতে চলিতে 


| মিটকা-কৈলীর সংসারে রারে: জা 


































বনফুল তুলিয়া কৈলী তাহার যতে বাধা খোপ 


৬) ফায়না খে ধা 





: না-বেচ] গালগজের মাঝে মাঝে কৈলী মিটকাকে 
তাড়ি ধরে কিরবার কথা হনে করাইয়া দেয়। মিটকা 
তোর মন পড়ে আছে কোথায় বল তো? কৈলী সে 
জবাব দেয় মা--কেবল হাঁসে। দেখা যায় ঘরে 
তারিক একা কৈলীর নয়--ছুপুরের মধ্যেই পওষা- 
লন্ভর কৃরিয়া হুই জনে ঘরের পথ ধরে। 

অনেকটা বেলা ধাকিতেই তাহার] ঘরে পৌঁছায়। 
ধ্নিষপ্ গুছাইয়া রাখিয়! আঙিনায় বলিয়া ছুই জনে বিশ্রাম 
৷ করে। বেলা ক্রমে পড়িয়া আপে, কৈলী উস্বুদ করে, তার 
পরে কলসীট। তুলিয়া লইয়া বলে ‘জল নাই এক ফৌটাও-_ 
আল আনতে হবে 7 মিটকাঁও উঠিয়া পড়ে, বলে, “সেই সঙ্গে 
.. তিলকীর খোকাঁটিকেও দেখতে হবে ॥ 
গত দিনের মত আজকেও তাঁহারা জলের ধারে লুকাইয়া 
বসে, সন্ধার প্রাক্কালে বাচ্চাটাকে সঙ্গে লইয়া তিলকী পাহাড়ের 
ঢালু গা বাহিয়া নদীতে নামিয়া আসে, নিশ্চিন্ত মনে জল খায়, 
বাচ্চাট| বালির উপর ছুটাছুটি করে, এক একবার তাহাদের 
কাছে আনিয়া পড়ে । কৈলী আর মনের আবেগ চাপিয়া 
তে পারে না, মিটকার কানে কানে বলে ‘আমার ইচ্ছে 
টে গিয়ে ওটাকে কোলে নি।' মিটক! কৈলীর 
ক্ষোরে একট! চিমটি কাটে। 
বাচ্চা লইয়| তিলকী চলিয়! গেলে কলপীতে জল ভরিয়া 
কৈলী আর মিটক| ঘরে ফেরে। 
এযনি করিয়া... প্রতিদিন সন্ধ্যাবেল! তাহার! তিলকীর 
এ ক দেখিতে যায়-_-একদিন না দেখিলে কৈলীর 







































চে 





রান্িরে কৈলী ঠেলিয়া মিটকাকে জাগাইয়া দেয়, 
নছিস ?' মিটক। উঠিয়া বসে, বলে 'কি?' কৈলী 
ও শোন্। মিটকা এবার শুনিতে পায় তিলকী 
তেছে। কিন্ত এডাক তো তিলকীর স্বাভাবিক ডাক 
বব] তিলকীর ডাকহাক দিনে রাত্রে তাহারা শুনিতে 
__ অভ্যন্ত ; ডাক শুনিলেই তিলকীর মেন্ধাজ তাহারা বুঝিতে 
পারে । মিটকা কান পাতিয়া বহুক্ষণ তিলকীর অুচ্চ কঠের 
__ গৰ্জন শোনে, তারপরে কৈলীকে বলে, কাতরাচ্ছে--চোট 
খেয়েছে মনে হচ্ছে। কৈলী চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করে, “চোট 
বে কেমন করে? মিটকা বলে 'না খেলে কি তিলকী 
বে কাতরায় রে। মাকে মাঝে সাহেব লোক একে 
লতে আসে-=হয় তো কেউ কাঁড়রু(৮) বেধেছিল, 
1ভ সামলাতে পারে নি-৮ কৈলা নে বলে, 
ট্‌কা বলে ‘বোধ হয় ৷” 
L তাহারা আর ঘুষাইতে পারে না. আগিয়া 
কন ক? গঁ্ক্জন শোনে । 














- ঘোরাফেরা করিয়াই বুঝিতে পারে রাত্রে তিলকী 


উঠে-_কৈলী ব্যগ্ৰকণ্ঠে ডাকিতে থাকে 'জায়--আর! 







ভোর দিন তাহারা তাড়াত ডি ন্‌ 
ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখে, কিন্তু সন্দে। 
পায় না। মিটকা নদীর ওপারে যায়, যেধানে 
বহু জানোয়ারের আসা-যাওয়ায় নদীর ঢালু পাড়ে 
অন্পঃ পথের দাগ পড়িয়াছে সেখানে আলিয়া খমকিয়া ধা 
কৈলীকে ইশারা! করিয়া ডাকে । কৈলী চুটিয়া পির 
বালি ও কাকরের উপর জায়গায় ক্বারগার রক্ত অমির! 
মিটক! ঘাড় নাড়িয়া বলে, ‘চোট ঢারেছে খণি ও 
শুনেই বুঝেছিলাম ।+ 


‘সারাদিন আর তাহারা. তিলকীর কোন সাড়া, টা 
সন্ধ্যাবেলার় জলের ধারে গিয়া ছুই জনে অনেকক্ষণ ব 
থাকে, কিন্তু তিলকীর দেখা পায় না । হই ক্ষনের : 
একট! সন্দেহ খনাইয়া আসে । 

রাতেও তিলকীর কোন সাড়া আসে না--কৈলী বলে 
‘কেমন যেন লাগছে আধার, কিছুকি বুঝতে পার 
মিটক1 বলে, “হয় ডের! ছেড়ে পালিয়ে গেছে, নয় 
কৈলী বাধা দিয় বলে, ‘খাম--অমন কথ! বলিস নে 1 সঃ 
বেলা মিটকা তার ধারালো! টাঙ্গীখাল! কাবে লয়, ত 
কৈলীকে সঙ্গে লইয়া নদীর দিকে যায়। জলের বারে 






































আসে নাই। পাহাড়ের ঢালু গা বাছিয়া তাহার! স 
উপরে উঠতে থাকে, মাঝে মাঝে থামিয়] কান 
শোনে । এমনি ভাবে খানিকট! পথ গেলে তার! 
পায় প্রকাণ্ড একখান! পাথর পাহাড়ের গায়ে আঁ 
পড়িয়া আছে, তাহার নীচে! খোশ! । দেইখানে ও 
নিঃশব্দে দাড়ায়, কিছু একটা শুনিবে বলিয়া আশ! করে 
কিছুই শুনিতে পায় না। মিটকা একখঙ পাথর তু 
সেই দিকে ফেলে, তবুও কোন সাড়া আসে ন1। তাং 
আবার আর একটু আগাইয়া খায়, আবার একটা চিল ম 
কিন্ত তাহাতেও কোন কল হয় না। এইবার তাহার! 
বারে পাথরের গায়ে গায়ে আসিয়া দাড়ায়, মিটকা ছেঁট 
উঁকি মারিয়া দেখে, তারপরে কৈলীকে বলে “যা ভেবে 
তাই__চেয়ে দেখ ৮ কৈলী রুদ্ধনিঃশ্বাসে হেঁট হইয়া Cc 
গর্ভের এখানে-ওখানে রক্ত আর তিলকী সামনের ছুই খাব 
মধ্যে তার প্রকাও মাথাট! গু'জিয়! নিশ্চল হইয়া পা 
আছে। ছুই জনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে, হঠাৎ কৈ? 
টেচাইয়! উঠে ‘ওর বাচ্চা, ওর বাচ্চাটা কোথায় ? পাড়া পা 
তিলকীর বিরাট দেহটার অগ্তরাল হইতে কি যেন ৫ 





শুনিয়া একট নবরকান্থি ব্যাজরশিশু লাঁফাইয়া ' 
তাহাদের সামনে পড়ে, কৈলী ছোঁ মারিয়া তাহাকে 
লইয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরে । কা রর 
কটা তুর 57 : 








' ঝাড়গ্রাম কৃষি মহাবিদ্যালয় 


শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র 


ঝাড়গ্রামের রাজ! শরীনরসিংহ মল্ল দেও মহোদয়ের বদাক্জতাঁয় 
এবং তীাঁছার প্রধান সচিব দেবেভ্তমোহুন ভট্রাচার্ধ্য মহাশয়ের 
উৎসাহে ও আগ্রহে কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিধান জঙ্গু- 
সারে ঝাঁড়গ্রামে যে কৃষি মহাবিস্ভালয় স্থাপিত হইবে তাঁহার 
উল্লেখ ইতিপূর্বে “ক্রযি-শিক্ষা” শীর্ষক প্রবন্ধে করিয়াছি। 
বর্তমান প্রবন্ধে উক্ত প্রতিষ্ঠানের টউদ্ধবেশ্ঠ, শিক্ষা-প্রণালী, 
কর্পধার1, পরিচালনা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 
করিব । 





ঝাড়গ্রামের রাজপ্রাসাদ 


ঝাড়গ্রাম কৃষি মহ্থাবিষ্কালয়ের তিস্ভিপ্রপ্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে 
কলিকাতা] বিশ্ববিষ্ঞালয়ের উপাখাক্ষ ভীগ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় যে "ভাষণ দিয়াছেন তাহার মধ্যে ইহার শিক্ষা 
প্রণালী, পরিচালন! প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকট! আভাদ পাওয়া 
যায়। তাহার ভাষণের এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, “কৃষি- 
পদ্ধতির কিরূপ সংস্কারসাধন বাঞ্ছনীয়, এতটুকু সঙ্ধীর্ণ স্থানের 
মধ্যে এতগ্চলি মানুষের জন্্-সংস্থানের সহজ উপায় কি, 
ভারতবর্ষ তথ! দবক্ষিণ-পূর্বব এশিয়ার শিল্প-বাণিজ্যের স্নায়ুকেন্দ 
এই কলিকাতা মহানগরীর রক্ষণ ও পরিচালনার সন্ত কি কি 
ব্যবস্থা! অবলম্বন কর! আবপ্তক এইরূপ বহুতর লমন্তার 
সন্মুখীন হইয়া আমরা নিয়ত বিভ্রান্ত হইতেছি ; কিন্তু পথ 
খুঁজিয়৷ পাইতেছি ন|। বস্তুতঃ প্রদেশে কৃষি-বিগ্ভার যথোচিত 
অনুশীলনের দিকে দৃষ্টি না দিলে এ সফল সমগ্জার সমাধান 
অসম্ভব ।” তীক্ছার ভাষণের জার এক স্থানে আছে £ “ধাত 


হইবে ; দেশবাপীর অন্তরে প্রেরণ] জাগাইয়! তুলিতে হইবে । 
কেবলমাত্র কৃষি-প্রদর্শনী বিষয়ক প্রচার-কার্ধ্যের দ্বারা সে 
উদ্দেশ্য সাধিত হইবার নয়। সকঙ্ষীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উন্নততর 
গবেষণার দ্বারাও বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাইবে না ।” সুতরাং 
ইহা বলা যাইতে পারে যে, কৃষি মহ্াবিষ্ভালয়গুলির উদ্বেষ্ত 
হইতেছে £ 

১। দেশে কৃষি-বিগ্ার ষথোচিত অনুশীলনে সাহায্য 
করা। 

২। স্কৃষির প্রতি দেশবাসীর উৎসাহ 
ও উত্তম বৃদ্ধি করা। এ 
উদ্ধত কৃষিপ্রণালী প্রচলনের 
দ্বারা অধিকতর খাঁত্ত উৎপাঁদনে সাহায্য 
কর1। 

৪ | উচ্নততর গবেষণার ফল 
ব্যাপকভাবে কৃষির উৎকর্ষবিধানে প্রয়োগ 
কর । 

অর্থাৎ, ক্কষি মহাবিগ্ঠালয়সমুহে এমন " 
কষিশিক্ষার প্রবর্তন করা উচিত যাহার 
ফলে কার্ধ্যকরাভা'বে কুষিশিক্ষার ব্যাপক 
প্রচার হইবে, কৃষিশিক্ষাপ্রীপ্ত যুবকগণ 
স্কষিকে প্রধান ব্রত্তিক্পে গ্রহণ করিবে 
এবং উন্নত কৃষিপ্রণালী অবলম্বন করিয়। 
দেশের কৃষির উন্নতিসাধনে বিশেষতঃ অধি- 
কতর খাস্ভ উৎপাদনে সহায়ত! করিবে । 

বাড়গ্রাম ক্ষ মহাবিগ্তালয়ের পরিচালনা, কর্স্স ধারা, 
শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে উপাধ্যক্ষ মহাশয় বলিয়াছেন, 
“কৃষিশিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে উন্নীত করিতে হুইবে। 
কলা, বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎলা এবং ইঞ্চনীয়ারিং বিষয়ে 
অনুমোদিত অঞ্তান্ত ইন্টারমিডিয়েট কলেজের স্তায় প্রস্তাবিত 
কলেজ্টিও একট অনুমোদিত ইন্টারমিডিয়েট কলেন্দের মধ্যাদ! 
লাভ করিবে । যে সকল ছাত্র ভবিষ্কতে কৃষিবিদ্যায় উচ্চতর 
শিক্ষালাভ করিয়। উপাধি পাইতে চায় তাহাদের জন্ত এই 
কলেজে কৃষি-বিষয়ক শিক্ষাদানের যথোচিত ব্যাবস্থা কর! 
হুইবে। কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ( Post- 
£40999) শিক্ষা ও গবেষণার সার্থকতার পথে ঝাড়গ্রাম 
স্কঘি কলেন্কে একটি অত্যাবশ্যক সোপান বলিয়] স্বীকার 
করিতে হইবে ।” 

আমাদের দেশের কৃষিশিক্ষাকে বিশ্ববিপ্তালয়ের স্তরে উন্নীত 


৩। 


সম্বভ্ধেঞসেশকে স্বতঃসম্পূর্ণ করিবার জন দেশকে প্রস্তুত করিতে করা নুতন প্রস্তাব বা কজন! নহে। অবিভক্ত বাংলায় ঢাকা 


৬৬ . 


+ 


৮ 


আশ্বিন 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুসারে একটি 
কৃষি মহাবিতালয় পরিচালিত হইত । 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত ভারতবর্ষের 
প্রায় প্রতোক প্রদেশেই বিশ্ববিভালয়ের 
নিয়মতন্ত্র অনুসারে ও পরিচালনায় কষি .. 
যছাবিগ্কালয় পরিচালিত হইতেছে । কিন্ত 
এই সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা 
করিয়া দেখা আবস্তক যে, বিশ্ববিজ্ঞালয়ের 
নিয়মতন্ত্র অনুসারে প'রচালিত ক্কষি মহা'- 
বিঞ্ঞালয়গুলি উপরে বর্ণিত উদ্ধেস্টসমুহ 
সাধনে কতদূর সফলকাম হুইয়াছে। 
উপাধ্যক্ষ মহাশয় বলিয়াছেন, . 
*যুক্ষপ্রদেশে কৃষিশিক্ষ| বিশেষ প্রপার- 
লাভ করিয়াছে । সেখানে পাঁচটি প্রথম 
শ্রেণীর কুষি-কলেন্বে ডিগ্রি কোর্স 





-পর্ধাস্ত কৃষি-বিষয়ক শিক্ষাদান কর! 


ছুইতেছে। এই সমস্ত কলেজ হইতে যে সকল স্থযোগ্য 
স্বাতক (£4008663) বাহির হৃইতেছেন তাহাদের 
সাহায্যে যুক্ত প্রদেশের কৃষি বিভাগ আধুনিক কমিশাল! এবং 
গো-শালাসযৃহ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। তাহাদের উদ্ধোগে 
কষিন্ধাত ভরব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় সহ্জরপাধ্া করিবার জন্ত অনেক 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হুইয়াছে। ইহা ছাড়! তাহার! ফলমূল 
সংরক্ষণ ও অন্তাপ্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ি! তোলার দিকেও 
মনোযোগী হইয়াছেন” এই উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝ! যায় না 
প্রধানত: কি কারণে যুক্তপ্রদেশে কৃষিশিক্ষা বিশেষ প্রসার 
লাভ করিয়াছে। মনে হয়, যুক্তপ্রদেশের কৃষ-বিভাগের 
সম্প্রসারণ হেতু বিশ্ববিগ্তালয়ের শিক্ষ। ও উপাধিপ্রাপ্ত যুবকগণের 
চাকুরীর অভাব হুইতেছে ন|। যাহা হুউক, ক্রযি-উপাধিপ্রাপ্ত 
যুবকগণের মধো শতকর! কত জ্রন সরকারী ও বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন, শতকরা কত জন আসল 
কৃষিকে (8201001607৩ 1):07)9 ) প্রধান বৃত্তি বা পেশান্ূপে 
এন্‌ণ করিয়| উন্নততর প্রণালীতে কত পরিমাণ জমিতে কৃষি- 
কারোর প্রবর্তন করিয়াছেন এবং শতকর!| কত জন কৃষির 
সহিত সম্পর্কিত কোন-না-কোন কান্ধ ( যথ| ফলোংৎপাদন, 
গোঁ-পালন, যুৱগী-পালন, ইত্যাদি ) প্রধান বা আনুষঙ্গিক 
বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইত্যাদি তথ্য সঠিকভাবে জানিতে 
পারিলে প্রধানত: কি কি কারণে যুক্তপ্রদেশে কষি-শিক্ষার 
এরূপ প্রসার হইয়াছে তাহা বুঝ] যাইবে এবং তাহা হইতে 
যুক্তপ্রদেশের পাঁচটি কৃষি কলেজের দ্বার] কৃষিশিক্ষা-দানের ও 
ক!ব-গবেষণার আপল উষ্ছেন্ত কি পরিমাণ সাধিত হইয়াছে 
তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইবে । 

এ সম্বন্ধে আমার নিজের সঠিক জ্ঞান নাই। তবে 
অন্প্রতি যুক্তপ্রধেশের ক্কষি বিভাগের জনৈক অবসরপ্রাপ্ত 








ঝাড়গরামের রান্ধার অতিধিশালা 


উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সহিত কথাপ্রসঙ্ষে জানিতে পারিয়াছি 
যে, তথাকার কৃষি কলেজ্রসযূহ হইতে উত্তীর্ণ ও উপাধি- 
প্রান্ত ছাত্রগণের অধিকাংশই সরকারী ও বেসরকারী 
নান] প্রতিষ্ঠানের নান! বিভাগে চাকুরীতে স্থান পাইতেছেন। 
অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র ক্ষিবিষয়ক কোন পেশাকে প্রধান 
বৃস্তিন্তপে গ্রহণ করিয়! জীবিক! অর্জন করিতেছেন। তবে 
ফলোংপাদনকে কেহ কেহ আহ্যঙ্গিক পেশারূপে গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। তাহার নিকট হইতে ইহাও শুনিয়াছি যে, অকা 
বিষয়ের (কল'-বিজ্ঞান প্রষ্ঠতি) স্লাতকগণের ভায় কৃষি স্বাতক- 
গণের মধ্যেও অনেকে “বেকার” অবস্থায় আছেন। সুতরাং 
বলিতে পার! যায় যে, প্রধানত; চাকুরী পাইবার প্ুবিধা হয় 
বলিয়াই যুক্ত প্রদেশের পাচটি কৃষি-কলেজে এখন পর্য্যন্ত ছাজের 
অভাব দেখ! যায় নাই এবং চাকুরী পাইবার ক্ুবিধ! কমিয়! 
গেলেই ছাত্র-সংখ্যাও হ্াসপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। 
শ্ঘুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষণ হইতে 
স্প&ই বুঝ] যায় যে, তিনিও কৃষি-উপাধিপ্রাপ্ত যুবকদের 
চাকুরীলাভের ও অন্তাপ্ত পেশ! অবলম্বনের স্ুবিধা-দানের পক্ষ- 
পাতী। তিনি বলিয়াছেন, “কৃষি-বিদ্তার স্থাতকগণও যাহাতে 
কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎস] এবং ইঞ্রিনীয়ারিং-এর সমান 
মর্ধ্যাদা লাভ করিতে পারেন এমন ব্যবস্থা করিতে 
হইবে ।” এই মর্ধ্যাদার অর্থ এই যে, একজন 'বি-এ বা বি- 
এস্‌-সি বা বি-কম্‌ যে সকল সরকারী ব| বেসরকারী চাকুরীর 
জন উপযুক্ত বিবেচিত হুন একজন কৃষি-ন্লাতকও সেই সকল 
চাকুরী পাইবার যোগ্য বিবেচিত হুইবেন এবং একজন বি-এ বা 
বি-এস্সি বা বি-কম্‌ যে সকল বিষয় অধ্যয়ন করিবার সুবিধা 
পান একজন কৃষি-ন্বাতককেও সেই সকল বিষয় অধ্যয়ন 
করিবার সুবিধা দিতে হুইবে । যদি এই সকল সুবিধা দেয়! 


১৩৫৬ 








বাম দিক হইতে_্রীদেবেজ্জমৌহুন ভট্টাচার্য্য, ডাঃ পবিজ্ঞক্মার সেন, 


প্রীদেবেজনাথ মিত্র, রা] নরসিংহ মল্ল দেব, 
ডাঃ বিনোদবিহারী দত উ্যতীজ নাথ চক্রবস্তী 


হয় তাঁহ| হইলে একজন কৃষি-ন্াতক আইন অধায়ন করিয়া 
আইন ব্যবসায়ী হইতে পারেন; অপর একজন চিকিৎসাশাঞ্ 
অধায়ন করিয়া চিকিৎসক হুইতে পারেন । অর্থাৎ ইহার 
দরুন সব রকম পেশার দ্বার একজন ক্ৃষি-স্নাতকের নিকট 
উন্মুক্ত থাকিবে । ফলে ক্বষি-স্থাতকগণের মধ্যাদা অবস্তাই 
স্বাড়িবে এবং কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক কলেন্গ- 
গুলির ন্যায় ক্ৃষি-কলেজগ্ুলিও চালু অবস্থায় থাকিবে, কিন্তু 
ইহার দ্বার] কৃষি মছাবিভালয়ের, আসল উদ্ছেস্ট সাধিত হইবে 
কিন! সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। 

আসাম কৃষি-বিভাগের ভুতপূর্ব্ব ডিরেক্টর রায় বাহাছুর 
যতীষ্রনাথ চক্রবস্তাঁ মহাশয় বাড়ঞাম কৃষি মহাবিষ্ঞালয় সম্বন্ধে 
কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয়ের নিকট যে মন্তব্য পাঠাইয়াছেন 
তাহাতে লিখিয়াছেন,_ 


“There is absolutely no reason why agricultural 
graduates should not be employed in any capacity 


where other graduates are employed. . . . If a Science 
graduate proves an efficient administrator there is no 


reason why an agricultural graduate should not prove” 


equally so, if. not more. . . . Provided the students are 
drawn from rural environments there will be few 


agricultural graduates who will not have a few bighas 


of land where he could grow some fruits or vegetables 
or maintain a cow to the advantage of his own family 
and perhaps that of some of his neighbours. His hard 
earned knowledge will not be all thrown away.” 

অন্তান্ত বিষয়ের স্থাতকগণের ন্যায় কৃষি-স্নাতকগণ সরকারী ব! 


বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মান! বিভাগে চাকুরিতে নিযুক্ত হইবার 


সুবিধা লাভ করুন বা তাহারা শাসন- 
বিভাগে কর্টে নিযুক্ত হউন - সে বিষয়ে 
তাহার স্বিত আমার কোন মতভেদ 
মাই, কিন্ত ইহার ফলে কৃষি মহাবি্া- 
লয়ের উদ্েস্ট কতদূর সিদ্ধ হইবে সে 
সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 
যাই হোঁক্‌ তাঁহার ইচ্ছা কবে কার্ধ্যে 
পরিণত হুইবে তাহা বল! খুবই কঠিন। 
কারণ ইংরেজ আমলের ছাঁয় এখনও অন্ত 
বিভাগের কথা দূরে থাকুক, শিক্ষাপ্রাপ্ত 
বা কুষি-উপাবিযুক্ত বাক্তিগণের উপর 
কৃষি বিভাগের পরিচালনার ভার 
কস্ত. কর! হয় নাই। কুধি বিভাগের 
সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি, এসিষ্টান্ট 
সেক্ষেটারি প্রভৃতির পদে এখনও আই- 
সি-এস ; বি-সি-এস প্রভৃতি নিযুক্ত 
'আছেম। পশ্চিমবঙ্গ এ বিষয়ে ইংরেজ 
শাসনের নীতিকেও হার যানাইয়াছে। 
ইংরেজ আমলে কষি শিক্ষার্াপ্ত বাক্তিই 
কষি-বিভাগের সর্ব্বাধনায়কের (1)176019") পদে অধিষ্ঠিত 


থাকিতেন। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঞ্রের কুষি বিভাগের 


ডিরেক্টর হুইতেছেন জেল! মাঞ্ছিক্টেটের পদে উন্নীত একজন 
ডেপুটি মানি্েট । ভবিস্কাতে এইরূপ বিদদূশ ব্যবস্থার পরিবর্তন 
ছুওয়। আবস্তক । 

শ্রীযুক্ত চক্রবন্তাঁ মহাশয় মনে করেন যে, কৃষি-শিক্ষাপ্রাপ্ত 
যুবকগণ অন্ত কান্ধে বা চাকুরিতে নিযুক্ত থাকিলেও তাহার! 
গ্রামের সন্ধিত সম্পর্ক ছিন্ত করিবেন না, গ্রামের ২1৪ বিধা 
জমিতে ফলমূল বা শাকসন্জী উৎপাদন করিবেন কিন্ব। ২১টা 
গরু রাখিবেন, সুতরাং তাহাদের কষ্টাজ্জিত ক্রর্য-বিষয়ক জ্ঞান 
একেবারে বিলুপ্ত হইবে নাঁ। এ ক্ষেত্রে চক্রবর্া মহাশয় 
বাস্তব অভিজ্ঞত| ও প্রকৃত তথ্যকে একেবারে উপেক্ষা! করিয়া- 
ছেন বলিয়াই মনে হৃয়। অতীতে এ দেশের ও বিদেশের 
বিশ্ববিগ্তালয়ের বহিভূর্ত ও অগ্তভূক্ত কৃষি-শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু 
ব্যক্তি কৃষি ও অঞ্জান্ত বিভাগে ছোট বড় অনেক পদে কাজ 
করিয়াছেন। অক্লান্ত বিভাগে যাহার! কান্ধ করিয়াছেন 
ভাহাদের কথ! ছাড়িয়া দিলাম | কৃষি বিভাগে যাহারা দীর্ঘ- 
কাল কর্ণ নিযুক্ত ছিলেন তাহাদের কথাই বলিব। তাহার! 
কাজে নিযুক্ত থাকাকালীন দেশের কুষির উন্নতিম্ূলক অনেক 
পরিকল্পন! প্রস্তুত করিয়াছেন, শতঘুখে কৃষির জয়গান গাছিয়া- 
ছেন, দেশের যুবক-সপ্প্রদায়কে ক্র'্যকার্ধ্যে ব্রতী হইবার জন্ত 
আহ্বান করিয়াছেন এবং আরও অনেক কিছু কর্রয়াছেন। 
কিন্ত এমন কোন দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে ন! যে, তাহাদের মধ্যে 
একজনও চাকরিতে নিযুক্ত থাকাকালীন, কিৎব! অবসর গ্রহণের 


+ 


. তাহাঁদের সহিত পল্লীগ্রামের বা কৃষির কোন সম্পর্ক নাই। ' 


শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মাইভে পারে নাই। 


আশ্বিন 


পর নিজের বু টিতে উন্নত’ ক্কুষি-বিষয়ক কোন প্রকার, রর 
যোগ্য কার্য হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । বাহার উচ্চপদে নিযুক্ত 
ছিলেন তাহার] অবসর গ্রহণের পর শহরেই বাঁস করিতেছেন । 


বীহার্দিগকে বাধ্য হইয় প্লীথাঁমে থাকিতে হইতেছে তাহার! 
অন্ত সকলের ন্যায় কিছু কিছু শ্রাঁকসজী, ফলযূল উৎপাদন 
করিয়া থাঁকেন। অনেকের আবার এ'সব বালাই নাই। 
* এই প্রসঙ্গে অতি দুঃখের সহিত ইহাও উল্লেখ করিতেছি 
যে, আমাদের দেশে ছোট বড় যে কয়েকটি ক্ৃষি-প্রতিষ্ঠান, 
নার্শারি প্রভৃতি আছে তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা ও কল্মিগণ তেমন 
কোন বিখ্যাত কৃষি কলেছে শিক্ষা পান নাই। তাহার] 
হাতে-কলমে কৃষি-শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা! অর্জন করিয়াছেন । 
স্থানীয় কৃষকেরাই তাঁহাদের শিক্ষা্দাতা । 
সুতরাং ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পার! যায় যে, আমাদের 
এতদিনকার কৃষিশিক্ষা-পদ্থতি ( বিশ্ববিতালয়ের অভুক্ত 
বা বহিভূ্ত ) আমাদের মনে কৃষির প্রতি আত্তরিক অনুরাগ, 
সেই শিক্ষা আমা- 
দিগকে চাকরির উপযোগী করিয়াছে, কৃষিকার্ধ্য' গ্রহণের 
উপযোগী করে নাই। এখন আর ভাবালুতান্ব "দ্বার! 
প্রভাবিত হইয়া বা বিদেশী কৃষিশিক্ষার “কুলীনত্বের” মোহে 
আচ্ছন্ন থাকিয়া বিদেশী ক্্ষশিক্ষার ছাচে কোন পরিকল্পনা 
প্রস্তুত কর] দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। যাছার! ক্ষি- 
কলেজে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা বাঁ গবেষণা করিয়া! 
দীর্ঘদিন কষিবিভাগে কৃষির উতিমূলক নানাবিধ কাজে নিযুক্ত 
ছিলেন ভাছারাই তাহাদের স্ব স্ব অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে 
পারিবেন কি কি কারণে বা শিক্ষার কি কি গলদ ও ত্রুটির 
ভজন্ত কৃষির প্রতি াহাদের স্থায়ী ও আস্তরিক অনুরাগ জন্মায় 
নাই, ক্ৃষিকে তাহারা অর্থকরী পেশারূপে গণ্য করিতে পারেন 


* নাই। অভিজ্ঞতার. মূল্য খুবই বেশী এবং নিঃসঙ্কোচে 


তাহাঁদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত--তাঁহা বর্তমান 
কৃষিশিক্ষা-পদ্ধতির বা পরিকল্পনার যতই বিরোধী 
না কেন। আঁশ] করি কৃষিশিক্ষা ও গবেষণার নুতন 
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পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবার পুর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষগণ এই সকল ব্যক্তির মতাঁযত সংগ করিতে চেষ্টা 
করিবেন । | 

, অনেক কৃষি-বিশেষজ্ঞ এই মত. পোষণ * করেন যে, ব্যাপক 
কষি কার্ষ্যের 0289-50819 18170109) প্রবর্তন ব্যতীত ক্ষষি 
লাভজনক হইতে পারে না।' এইরূপ কৃষি-কার্ধ্যের জন্য বিশ্ীর্ণ 


. যি, প্রচুর মূলধন প্রভৃতির দরকার এবং এইরূপ কৃষিকার্ধ্য- 


পরিচালনার জন্ত উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকাও দরকার ৷: 
এইরূপ বৃহদায়তন কৃষিক্ষেত্র যৌথ বা সমবায় প্রথায় স্থাপন 
করাই বাঞ্ছনীয় । আমাদের মনে হয় আমাদের প্রথম লক্ষ্য 
হওয়া উচিত এইন্ুপ কৃষিশিক্ষান্ন ব্যবস্থা করা যাহাতে, 
আমাদের দেশের যুবকেরা অল্প জমিতে, অল্প যুলঘনে কৃষি- 
বিষয়ক কোন কান্ধ পেশাঁব্ষপে এ্রহণ করিয়া মোটামুটি সচ্ছল 
অবস্থায় দিনাতিপাঁত করিতে পারেন। প্রথানতঃ.ফলোঁৎপাদন, 
শাকসজী উৎপাদন, কৃষির আন্ষগ্গিক ছাগল, হাঁস, মুরগী 
প্রভৃতি পালন, ছৃষ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত প্রভৃতি পেশা! আমাদের 
দেশের যুবকেরা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন | ইহার 
সহিত উন্নত প্রণালীতে মংস্য-চাঁষের শিক্ষা! দেওয়াও বাছশীয়। 
এই সকল পেশ! যে লাভজনক শিক্ষাকালীন অবস্থায় তাহ! 
ছাত্রদের হাঁতেকলমে দেখান আবশ্যক । 

. সুতরাং ইহা বিশেষ বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত যে, 
ঝাড়গ্রাম কৃষি মহাবিদ্যালয়ে কি উদ্দেস্কেকি কি বিষয়ের 
শিক্ষা দেওয়া হইবে | উদ্দেশ্য ও বিষয় স্থির করিয়াই ততুপযুক্ত 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন 
করিতে হইবে ।  ঝাঁড়এম রাজার কর্ম্মদচিব শ্রীদেবেন্দরমোঁহন ' 


ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত এ সম্বন্ধে যাহা আলোচন! হইয়াছে 
ভাঁহাতে জানিতে পারিয়াছি যে, দেশের যুবকগণকে কৃষি: 
কাৰ্য্যে উৎসাহিত ও ব্রতী কণ্রবাঁর উপযোগী ক্ুষিশিক্ষা দানই 

ভাঘাদের উদ্বেশ্য, চাকুরির উপযোগী পু'ধিগত বিদ্যাদান করা 
তাহাদের অভিপ্রায় নহে। এই উদ্দে্ট কার্যে পরিণত হইলে 
ঝাড়গ্রাম বাজার দানে প্রতিষ্ঠিত এই কলেত্ব দেশের অশেষ 
কল্যাণ সাধন করিবে। 






প্রবানী বাঙালীর কয়েকটি সমস্ত! 


গ্রীঅবিনাশচন্দ্ৰ বন্ধু 


0; 


“্রবাগী বাঙালী” সংজ্ঞাটা হুই অর্থে ব্যবহার করতে হয়। 


প্রথম অর্থে “প্রবাসী বাঙালী” বলতে বুঝি যে সফল বাঙালী - 


কার্যোপলক্ষে,,বিশেষতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরি নিয়ে, 
বাংলার বাইরে বাস করছেন। তারা স্বাদের কাঁধ্যকাল 
ফুরিয়ে গেলে বাংলায় ফিরে যাবেন। তাদের যে সমস্ত! 
তাদের সহকন্মা অন্ত প্রদেশীর লোকেদেরও তাই-__ইংরেজের 
ভাঁরত-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে. ভাষাবিভ্রাট । 
সর্বভারতের এবং ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের সরকারী ও 
উচ্চশিক্ষার ভাষা ছিল, তার সাহাধ্যে ডাদের ছেলেরা 
নিজেদের প্রদেশের বাইরে যে শিক্ষা পেত সে শিক্ষা দ্বারা 
তপ্রদেশেও সরকারী এবং বে-সরকাঁরী চাকরি করবরি 
যোগ্যত| অঞ্জন করত । কিন্ত বর্তঘানে ইংরেতী উঠে গিয়ে 
প্রার্দেশিক ভাঁষাগুলি সরকারী ভাষা হয়ে যাচ্ছে। কিন্ত 
প্রদেশের বাইরে থেকে প্রাদেশিক ভাষায় উপযুক্ত শিক্ষালীভেন্ব 
সুযোগ ধুব কম। ফলে একটি সম্পূর্ণ নুতন পরিস্থিতির হুট 
হচ্ছে। যারা কেন্ত্রীর সরকারের চাকরি নিয়ে দীর্ঘকাল সুদুর 
: প্রবামে বাস করবেন তাঁদের ছেলেদের হয়ত স্থায়ী ভাবে 
প্রবাপী হয়েই জীবর্মযাপন করতে হবে। কারণ শ্বপ্রদেশের 
ভাষার সঙ্গে যথাযোগ্য সংযোগের অভাবে তারা তাদের 
অভিভাবকদের কাঁধ্যবিরতি ও স্বস্থানে প্রত্যাবর্তনের পর 
নিজেদের মাতৃভূঘিতে সহ্ে স্থান করে নিতে পারবে না। 
ছুচার জন বড় চারে হয়ত নিজ্র প্রদেশে বোভিৎ গুলৈ বা 


অনত্র কোনও ব্যবস্থা করে. ছেলেদের মাতৃভাষায় শিক্ষা]. 


দিলেন, কিন্ত সাধারণের পক্ষে ত! সম্ভব হবে না। 

" বাঙালীর! যদি এ সমস্তার সমাধান না করেন তবে ভাদের 

ভবিষাৎ খুবই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে ।- হয়ত সে - অনি্চয়তার 

‘কথা ভেবে ভবিষ্যতে তারা কেন্দীয়-সরকারের চাকরির প্রতি 
আকৃষ্ট হবেন না, নয়ত কাঁলশ্রোতের উপর নিদ্েদের এবং 
বংশধরদের ছেড়ে দ্বিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন। যদি এই 

ছুই পথ ছেড়ে একটা তৃতীয় পন্থা, খুঁজে নিতে হয় এবং এ 
সমস্ভার একটা সমাধান করতে হয়, ভবে বাঙালীদের 
সমবেত ভাবে এমন কোন. ব্যবস্থ| করতে হবে যার ফলে 
বাংলার বাইরে কর়েরুটি উচ্চ শুরের বাংলা শিক্ষাকেন্তর গড়ে 
ওঠে। সে কেন্দ্রগ্ুলিতে ভারতের ব্রাষট্রভাষার সঙ্গে সঙ্গে 
বাংলাভাষা পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা! দেওয়া হবে, যেন সেখানকার 

 ছাজেরা কেজ্জীয় সরকার এবং বাংলা-দরকার উভয়ের, কানের 
ভষ্ঠই যোগ্যতা অর্জন ই পাবে । 


"এতকাল ইংরেজী. 


"অনুযায়ী হয়ে থাকে । 


অগ্ত প্রদেশের লোকেদেরও এভাবে ভাঁষা-সমস্তার সমাধান 
করতে হবে । এতে যেটুকু প্রাদেশিকতা আছে তা প্রদেশ এবং 4 
কে উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলজ্রনক। কারণ প্রদেশ থেকে 
বিচ্ছিন্ন কত লোকের ব্যবস্থা কেন্দ্র করতে পারবে? যেখানে 
কেন্দ্রের সরকারী ভাষা এবং প্রদেশের সরকারী ভাষা বিভিন্ন, 
সেখানে এরূপ ব্যবস্থা! ছাঁড়া গত্যন্তর কি? 

(২) 

এবার অন্ত শ্রেণীর “প্রবাসী বাঙালীর” কথা বিবেচনা করা 
যাক। এখানে আমরা সেই শ্রেনীর প্রবাসী বাঙালীদের 
কথা বলছি. যাঁরা বাংলার বাইরে চলে এসেছেন এবং 
সেখানেই স্থায়ীভাবে রয়ে গেছেন। তাদের ঠিক “প্রবাসী” 
বলা চলে না, কেননা তাঁরা অন্য প্রদেশে স্থায়ী বাসিন্দা 
(ডোধিসাইজ্ড) হয়ে গেছেন, রাষ্ট্রীয় ভাবে সে প্রদেশবাপীর 
সমস্ত নাগরিক অবিকারই তাদের প্রাপ্য । কিন্ত ভারতবর্ষে 
দেখা যায়, এক প্রদেশের লোক অপর প্রদেশে রাষ্ট্রীয় ভাবে 
ডোমিসাইন্ড হলেও তাদের আমাছিক ভাবে, মিলিত হবার 
পথে কতকগুলি বাধা থেকে ঘায়। এতকাল দেখ! গিয়েছে 
ভাষীর বৈষম্য ও কভকটা কষ্টগত পার্থক্যের দরুন প্রবাসী 
বাঙালীর! সর্বত্র স্থানীয় সমার্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন 
করতে পারেন নি। বর্তমান যুগে প্রাদেশিক ভাষ! অবশ্ক- 
শিক্ষমীয় হওয়াতে ভাষার বিভিন্নভার দরুন যে বৈষম্যের সৃষ্টি 
হ'ত তার অবসান হয়েছে এবং সামাজিক মেলামেশার" দিক 
দিয়ে একটা বড় অন্তরায় দুর হয়েছে। কিন্তু অন্থবিধ 
অগ্তরায়ের কথ! ভুললে চলবে না। সামাজিক সম্বন্ধের মধ্যে 
যেটা সর্ববাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সেট! হ’ল বৈবাহিক সন্বদ্ধ। $কিড 
ভারতের হিন্দুদের মধ্যে বিবাহের ব্যাপারট! জাত পর্য্যায় 
এ পর্যন্ত তাতে অতি সামাপ্তই 
ব্যত্যয় দেখ! গিয়েছে। আমেরিকায় দেখা যায়, এক 
ষ্রেটের লোক অপর গ্রেটে গিয়ে বসবাস করছে এবং 
পরিপূর্ণ ভাবে সে ্টেটেরই বাসিন্দা হয়ে পড়ছে। কিন্ত 
ভাবতবর্ধে তা হয় না। ভারতের এক প্রদেশের লোক অপর 
প্রদেশে গিয়ে যত দীর্ঘকালই বাস করুন, বিবাঁহসংক্রীস্ত ব্যাপারে 
নিজের নিজের স্থানে ফিরে যেতে হয়! যে মাড়ওয়ারী রি 
কয়েক পুরুষ যাবৎ বাংলায় বাস করছেন, . ছেলেমেয়ের 
বিবাহের ব্যাপারে দেখা যায় ভাকে আবার মাড়োয়ারের সঙ্গে 
সন্বহ স্থাপন করতে হয়। দে. রকম বাঙালী যদিও অন্ত 
প্রদেশে পুরুষীহ্ক্রমে বাস করেন, তথাপি বিবাহ ব্যাপারে 
বাংলাদেশ থেকে বোঁ আনতে ছয় এবং বাংলাদেশে মেয়ের 


৮ 


আশ্বিন 


বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করতে হয় এ পর্য্যত্ত ভারতবর্ষে জাতিবর্ধ- 
নিধিবিশেষে বিবাহ খুব সাযান্ই হয়েছে । শতন্তর1 হার ধরলে 
দে সংখ্যা অতি অকিফিৎকর মনে হবে। সুতরাং বিবাহ 
ব্যাপারে যে ব্যবস্থা চলে এসেছে, তাতে. কোনো খ্ুরতর 
পরিবর্তন সত্বর হতে পারবে বলে মনে হয় ন| ৷. 

"*_ অবাঙাঁলীর সঙ্গে বাঙালীর বৈবাহিক সম্বন্ধ, স্থাপন তে] 
দূরের ফথা, প্ররাসী বাঙালীর! নিজেদের মধ্যেও ভাতিপর্্যায়- 
গত ভেদবুত্তি দূর করতে পারেন নি। তাদের প্রায় সকলেই 
উচ্চশিক্ষিত । শুধু তাই নয়, সকলেই উচ্চবর্ণের ভদ্রলোক 
শ্রেণীর । কিন্ত তাঁদের মধ্যে সামান্ষিক ও কৃটিমূলক গভীর 
"সাম্য বিপ্চমান থাকা সত্বেও তারা বর্ণভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে 
বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেন নি। যেমন--বাংলা 
থেকে হান্ধার যাইল দুরে কোন শহরে যুযুজ্জে ও যি 
পরিবার বাস করছে, বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁদের আরেক বা 
রাজনৈতিক সম্বপ্ধ নেই। তাদের ভাষা, সাঘান্িক রীতি- 
নীতি, ধর্ম, ক্ুটি-__সব এক । কিন্তু, বিবাহের বেলা দেখা 





যাবে, মুধুজ্দের উপযুক্ত পুত্রের সঙ্গে মিত্রের যোগ্য কার 


বিবাহ্‌-হতে' পারছে না; যুখুক্ধে বধূ আনছেন সুদূর, 
বাংলার সমান্দের চাটুন্দে বংশ থেকে, আঁর মিত্র মেয়ের বিয়ে 
৮ দিচ্ছেন যে বাংল! তার নিকট প্রায় অপরিচিত সেখানকার 
গুহ বংশে |" এর ফল এই দ্রীড়াচ্ছে যে, প্রবাসী বাঙালীদের 
মধ্যে ২ংশাহুক্রমে যে কতকগ্জলি বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল 
বিবাহ-ব্যাপারে তা সব ভেঙেচুব্রে যাঁচ্ছে। যেমন, 
স্বাধীনতা । যে মেয়ে লক্ষৌ বা দিল্লী অথবা পুনাতে মুক্ত ভাবে 
" চল্লাফের! করে অভ্যস্ত হ’ল পে বিবাহের ফলে সুদূর বাংলায় 
ফিরে হয়ত এমন সামাঞ্জিক পরিবেশের মধ্যে পড়ল যেখানে 


পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি তার মনের উপর বিশেষ প্রতিক্রিয়ার | 


হুষ্টি করবে। 
এক্ষে্ধে সংস্কারবর্জিত হয়ে পিতামাতার পক্ষে প্রবাসে 

ভিন্নন্গাতির উপযুক্ত বরের হন্তে কাকে ' রি করাই 
সমীচীন |. 

অমেকে বলে থাকেন বাডালীর মধ্যে জাতিভেদ উঠে যাচ্ছে। 
বিবাহ-ব্যাপারে সেটা কত দূর -সত্য পে বিষয়ে, অনুসন্ধান 
হওয়া প্রয়ো্ষম । আমর! য1 দেখছি, তাঁতে যনে হয়, জাতি- 
ভেদ লোপ পাওয়! দুরে থাক, কোন কোন ক্ষেত্রে তা 
উপ বেড়ে যাচ্ছে। যেমন ূর্ববন্লের কতকগুলি জেলায় বৈদ্ত 
কায়স্থে বিন! বাধায় বৈবাহিক সম্বন্ধ হয়ে থাকে ; "কিন্তু তারা 
যখন নিজ স্থান ছেড়ে বাইরে আসেন তখন দেখা যায় 
নিজের জাতের ক্ষুদ্র গভীর ভেতরেই আবদ্ধ হয়ে পড়েন । 
ব্রাহ্মপমাজ্জের -সাঁহায্যে বিশেষ করে উচ্চবর্ণের বাঙালীদের 
মধ্যে অসবর্ণ বৈবাহিক সন্বদ্ধ হু'ত, কিন্ত এখন তাও খুব 
সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে । 


প্রধাদী বাঙালীর কয়েকটি গণস্যা 


'আন্দামাঁনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 


পর্য্যন্ত হিন্দুরা জাতিভেদ, ত্যাগ ন! করছে, 


৫৪৩ 





- এই বিবাহ-ব্যাপার দিরে বাঙালীর বিশেষ সমস্তার টি 


হয়েছে । অবস্থানুযায়ী বাবস্থা করতে না পারলে ভবিষাতে 


প্রবাসী বাঙালীর বিবাহিত জীবনের সমন্তা অধিকতর অটিল. 
হয়ে উঠবে এবং ত নিয়ে -উদ্িগ্ন হবার কারণ ঘটবে । যে সকল 
প্রবাসী বাঙালীর মেয়েদের বাংলাদেশে বিয়ে দেওয়] হবে 
তাঁরা যদি বাংল! মোটেই না শেখে অথবা! যংসামাপ্ত শেখে, 
তবে বাংলার বধূ হবার পরিপূর্ণ যোগ্যন্ত অঞ্জন করতে 
পারবে না ৷ সে রকম প্রবাসী বাঙালী যদি পুত্রবধূ বাংলাদেশ 
থোকে আনেন অথচ তিনি কিংবা .তাঁর পুত্রকন্ধার] বাংল! 
ভাষা ও কৃষ্টির.সঙ্গে সুপরিচিত ন! ধাকেন,, তবে ভার ঘরে: 
মেয়ে দেওয়ায় নানারকম জটিলতার উদ্ভব হবে এবং এরূপ. 
স্থলে বিবাহ্‌ দেওয়া বাংলার বাঙালীরা ভবিষ্যতে অবাঞ্নীয় 
মনে করবেন । ৃ 
সুতরাং দেখ! যাচ্ছে যে ক্ষেত্রে মেয়েকে বধু ছয়ে বাংলা 
দেশে যেতে হবে এবং পুত্রবধূ বাংলাদেশ থেকে আসবে, সে- 
ক্ষেত্রে বাংল] ভাষা ও ক্রষ্টির সহিত যোগ রক্ষা একান্ত 
আবশ্যক । সে ভাষা ও কৃষ্টি প্রচারের অন্ত উপয়্ঞ শিক্ষায়তন 
চাই। ' -- 
: (৩). | 
বাঙ/লীকে নূতন করে উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশো 
এ প্রলঙ্তে সমাজ ও ধর্ধগত 
সমস্তাঞুলি সব্তত্ধে কতকগুলি কথ! বলতে চাই।- যে 
সে পর্ধ্যস্ত 
যদি নিজেদের সমাজের বাঁইরে এমন কোনো! স্থানে. তাঁদের 
বসানো হর যেখানে তাঁদের খজাতি, স্বভাঁষা ও জাতিগত কৃষ্টি 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে; তবে তাঁদের মধ্যে 
বহু জাতের লোক ন! নিয়ে এক জ্বাতের রহুসংখ্যক শ্্ী-পুরুষ 
নেওয়া উচিত । ' তা না হলে বর্তমান প্রবাদী বাঁডালী- 
দের যে সমস্ত! তাদেরও সে সমস্যার সন্মুখীন হতে হ্বে। 
দৃঠান্ত- রূপ বল) যায়, পীচছশে| লোকের মধ্যে যদি 
ছু'ঘর নাপিত নেওয়া হয় আর তারা নাপিত সম্প্রদায় 
ছাড়া অন্য কোনে! জাতের লোকেদের সঙ্গে বিবাঁহ-দম্বন্ধ 
স্থাপন করতে নারাজ হয় বা দেশের সঙ্গে যোগ রাখতে 
না পারে ভবে তাদের বংশলোপ ব! শ্বধন্মত্যাগ অনিবার্ষা । 


. সুতরাং ভারতের. হিন্দুদের জীবনের বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি 


রেখে নুতন সমাজব্যবস্থার স্প্রি করতে হবে, শুধু অথনৈতিক 
ব্যবস্থা করলে ‘চলবে নাঁ। যুগোপযোগী ব্যবস্থা না করলে 
কল হবে চুড়ান্ত রকম শোচনীয় । তাতে জাতির অবনতি ঘটবে 
ও কৃষ্টির দিক দিয়ে হবে তাঁর চরম ছুর্গতি। যে সকল ভারত 
বাসী প্রাচীন যুগে ভারতের বাইরে উপনিবেশ স্থাপন করে- 
ছিলেন, তাদের সকলেই উন্নতির পথে চলেন নি, অনেকেই 
শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন । যারা বোরো! বুছুরের 


888. টড. +. প্রবাসী ০০ ১৩৫৬ 


বিরাট মন্দির রচনা করেছিলেন গাঁদের অধস্তন পুরুষের] বাশের করতে পারেন যার ফলে বাঁঙালীতে বাঁঙালীতে ও 'বাঙালীতে 
ঘর ভিন্ন অন্ত প্রকার গৃহনির্াণের কৌশল জানেন না। শুধু : অবাঙালীতে সর্কপ্রকার সামাজিক পার্থকা দুর হয়ে অবাধে, 

. তাই নয়, নিজেদের ধর্ম ও কৃষ্টি রক্ষার. সুব্যবস্থা না থাকাতে বিবাহ-সন্বন্ধ স্থাপিত হতে পারবে, তবেই প্রবাসী বাঙালীদের 
তাদের প্রায় সকলেই পরধণ্ট্ে আশ্রয় নিয়েছেন ।. আধুনিক যথার্থ কল্যাণ "হবে এবং অবাঙালীদের সঙ্গে রাঙালীদের 
যুগেও দেখা যায়, মররশাস্‌, ওয়েট ইণ্ডিন্ প্রভৃতি স্থানে যে সব প্রক্কত প্রীতির সম্পর্ক গড়ে, উঠবে । কিন্ত তা যতদিন শী 
ছিন্দু গিয়েছিল তাদের অনেকে ধর্মমত্যাগ করেছে ও করছে। . হচ্ছে; তত দিন তাদের বিশেষ নিষ্ঠা ও তৎপরতার সহিত 
প্রবাসে হিন্দ সংস্কৃতি রক্ষার অব্যবস্থাই তার দল কারণ।. নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে, যেন প্রবাঁস- 

(৮1 বাসের কারণে তাঁদের বংশধরদের মধ্যে জীবনযুদ্ধে অক্ষমতা" 
চিত বা হোন আর স্বদেশবাসী হোন-_যদি না আসে, বাঁ পারিবারিক জীবনে অনাবন্ক বাধার সৃষ্টি - 
সামাজিক ও ধৰ্মীয় আন্দোলন দ্বারা এমন মনোভাবের সি ' না হয়। 





ররর Hl 


ভালোবেসেছিই 


ওগো, ভালে?বেসেছি্থ. - দিথধু হায় ; মু'খানি লুকায় 
শুধু এই কথা বিদায়ের ব্যথা রে ভৈরবী আল! বিছ্যৎ বাল! 
সাথে মিশাইয়া] ' আকাশে সপিয়] নৃত্য চুল! সান্তি। : ১৮ টে 
তোমা তরে রেখে দিস্থা।  : " ওগে নীচে পৃথীরে  . কে যেন মধি'রে : 
* ওগো,.ডালোবেসেছিন্ন। * ১০ ,  ঝঞ্চা স্বননে | বস্তার সনে 
: bie. tides ভগ্নতরীর প্রায় ; 
ওগো, . দখিন পবনে অলস স্বপনে + মাটি অক্ষম] নাহি নাহি ক্ষমা! 
রামধহ রাঙা সুখে ঘুমে ভাঙ্গ|]  . .. তলহীন নীরে . আবর্তে ঘিরে. 
. নহে ত জীবন মোর, টি 2৯ বক yt করিতে চার । 
উত্তাল ঝড়ে নভ ডেকে পড়ে, | 2 
আছাঁড়ি পিছাঁড়ি” হুহু হুঙ্কারি’ ওগো, তিমির রাত্রি ._' অকুলে যাত্ৰী 
বিমান নাচয়ে ঘোর । বহয় যাতে পরাণ নিশাতে 
| উল্লসি’ উঠিয়াছি ; 
ওগো, বদর লক্ষ্মী, . এ নহে পক্ষী বন্ধের মাঝে: লক্ষ-ৰিরাজে 
বায়ু স্চারে : আন ভারে উৎসাহ গাথা, নাহি ভয় ব্যথা 
অনস্ে ভাগমান ; তুমি আমি কাছাকাছি । 
মৃত্যু বরণ . সাথে মহারণ, ". ওগো,  প্রলয়ের তীরে অসীমের নীড়ে 
টানে অহরহ ' মাটির বিরহ, ০... উত্তাল প্রাণে শিবের বিষাণে 
উন্মাদ ব্যোমযাঁন । . Tl . আত্মা বিকশি’ দিহু ৬ 
. SC | টা 2, উপ লভতে বধুরে বিপদ মধূরে, ত 
ওগো, বজ্র নিনাদে গুরু পরমাদে মি জানান্থ তোমারে ঝড়ের মাঝারে" ; 
| বায়ু পশ্চিম] | রক্তিম ভীমা ‘১. শুধু ভালোবেসেছিহ্থ রঃ 


প্রলয় ভাকিঘে আজি ; ' ূ [ ঝড়ের মধ্যে বিমানপথে রচিত । 


"পতঙ্গ 


| Ee He দৃক ভট্টাচাৰ্য্য 


খ্যাতি জিজিষটা যে সৰ্বদাই ললাভদ্রনক নয় এ কথ মাহুয 
সাধারণ্তঃ বুঝতে চায় না । শচীনবাবুর ঘীবনকাছিনী সম্বন্ধে 
বাহার! অবহিত তাহারা এ কথা. স্বীকার করিবেন-_খ্যাতি 
একদিকে যেমন কতকগুলি লোকের অন্কজিম স্নেহ ও 
সহায়তায় অন্তর পরিপূর্ণ করিয়! দেয় অন্ভদিকে আর কতক- 
গুলি লোকের অকারণ অস্থুয়াও জীবনকে প্রতি ক্ষেত্রে 
কণ্টকিত করিয়া তুলে। 


- শচীনবাবু সামাপ্ত মাষ্টার | বিভা; বুড়ি, কৰ্মশক্তি, সাছিত্য- 


প্রতিভা প্রভৃতি অনেক কিছুই ভাহার মধ্যে ছিল, কিন্তু তবুও ' 


কেন যে তাহার জীবনে সামান্চ ৭০২ টাকার মাগ্রারী ব্যতীত 


আর কিছুই ভুটিল না এ বড়ই বিস্ময়কর । সকলেই একবাক্যে : 


বলে, শচীনবাঁবুর মত লোকের পক্ষে এ চাকুরী আত্মহত্যার 
নাঁমাস্তর মাত্র । তাহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি সহাস্যে বলেন, 
গুণ আমাঁর- অনেকই ছিল. সত্য. সেটা আমিও বুঝি, কিন্ত 
একটা দোষে সবকিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। 

সেটা কি? 

--অপ্ডায়কৈ অগ্তায় বলতে আমার মুখে আটকায় না, 
আর দেনে শুনে কোন নির্কবোধকে বুন্ধিমান্‌ বলতে বাধে- 
এই দোষেই জীবনে উন্নতি হয় নি_। 

বর্তমানে এ ছুটি ভয়াবহ দোষ-_এ কথা স্বীকার ন! করিয়া 
উপায় নাই | শচীনবাবুর কথার তাই জবাব মিলে না 


বড় রাপ্তার পাশে, ছোট গলির মধ্যে তাহার বাপ] । 
ধাঁধায় তাহার ভ্তরী ও একটি পুত্রমাত্র । 
চলিয়া! যায়, ৭০২ টাঁকার উপরেও ছেলে পড়াইয়া কিছু - 


সংসার এককপ 


ত্বোটে। বয়স ভাহার তিরিশ_যদিও চাকুরীর ধর্মমগুণে 
প্রৌঢ় বলিয়াই মনে হয়। টার বছরের পুত্র লা, যথেচ্ছ 
থেলিয়! বেড়ায়, পতিতব্রত1 পত্নী মীরা! সেবাযদ্রে স্বামীকে খুশী 
করিয়াছে বলা চলে । ছোট গৃহে শান্তিপ্রিয় প্রাণীগুলি পাখার 
মত আনন্দে দিন কাটাই] দ্বেয়-__কিন্ত জগতের নিয়ম 
যে নীড় ঝড়ে ছিহুভিন্ন হয়, পক্ষী, পক্ষীশীবক মাটিতে পড়িয়া 


= যন্ত্রণার ডান! বাঁপটায় দিগন্ত: বেদনাত করিয়া দেয়--বড়ের 


ধু 


মূখে নীড়ের কুটা ছিন্নভিন্ন হুইয়| যায়। এ বড় কখন কোন্‌. 


দিক দিয়া কেমন করিয়া! আসে তাহা সার হাত; কিন্ত তবু 
তাহা আসে অশিবার্ধ্য ভাবে। 

ভারতের ভাগ্যাকাশেও এমনি ঝড় উঠিয়াছে-_মস্তরাঁির 
উদ্গাঁরে কত গৃহ কত প্রাণ দ্ধ হইয়া গিয়াছে__নীরবে নিভৃতে 


লোকচক্ষুর অগোচরে কত অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছে তাহার 


= 


ইতিহাস - কে জানে, 'কে বা জানিতে পারে। কিন্তু 
নিৰ্ম্মম বিধাতার রুপ্ররোষ শান্ত হয় নাই_-আরও কত প্রাণ 
আহুতি পাইলে সে রোধাগ্নি নির্বাপিত হইবে কে জানে | 
শচীনবাবু বিশ্বাস করিতেন, ত্যাগ সহিফুতাই সফলতার 
পর্িপোষফ-_-তাই নীরবে এই আত্মাহুতি দেখিয়া অশ্রু 
বিসঙ্ন করিরাছেন মাত্র, কিন্তু এই অগ্নিতে- খাপাইয়া 
পড়িবার যত সাহস তাহার. মধ্যে আর অবাশ& ছিল না। 
তাহার ছাত্র নয় এরূপ অনেকেই শচীনবাঁবুকে শিক্ষকরূপে 
সমীহ ও শ্রদ্ধা করিত, এই ক্ষুত্র মছকুম| শহরেও তাহার সংখ্যা 
নেহাত কম নয়। সত্যদাঁস তাঁহাদেরই একজন, অত্যন্ত 
বিনয়ী, গৌবেচারী-যাঁহাঁকে আধুনিক ভাষায় নেহাত ভাল 
মাহুষ বলা যায় । ~ 

ন্ববিবারে ঘুম হইতে উঠতে কত বিলম্ব হয়। 
শচীনবাবু তাই দেরী করিয়| উঠিয়া দেরী করিয়াই চা 
খাইতেছিলেন। সত্য প্রণাম করিয়া দাড়াইল । শচীন 
বাবু বলিনে, বসো! সত্য । একটু চা থাবে-ত? 

থাকে দিন। তৈরী করবার - দরকার নেই সার। 
এই মাত্ৰ খেয়েই বেরিয়েছি আপনাকে সংবাদট| দিতে । 

_কি?' | 

-_আমি পাশ করেছি, ভিগ্টিংসন পেয়েছি। এমন হবে 
কল্পনাও করি নি। শচীনবাবু পরিধাস করিলেন, এমন 
সংবাদটি খালি হাতে আনতে হয়। যাক গানঃ মিষ্রিযুৰ্খ 
করাই । 

অন্দর হইতে কয়েকটি মিটি ও সিঙ্গার! সহ চা আপিল। 
সত্য ধাইতে খাইতে প্রশ্ন করিল, এখন কি করব সার ? 

চাকুরী | বিবাহ এবং সংসার করা. 

-_সে ত, সকলেই করে। 'চাঁকুরী করতে ইচ্ছে করে 
নু : . 

তবে ব্যবসা.কর। এ সব উপদেশ রোজই ছু’দশবাঁর 
দিয়ে থাকি, ওসব মুখস্থই আছে । ব্যবসা কিসের তাঁও বলতে 
হর ১ .. 

না সার। সত্য একটু হাসিয়া! কহিল,-আমার এমন ত 
অভাব নেই, ৭০২ টাকার জন্ত কেন বৃথা শ্রম করব? 

শচীন্বাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, বিয়ে করবে না, 
চাকুরি করবে না, ব্যবস করবে না, টাকা রোজগার করবে 
না, তবে করবে কি বলতে চাও ? 

সত্য একটু ইতস্তত কৃরিয়া কহিল, একটু লিখতে চাই, 
আপনি যি আমাকে একটু দেখিয়ে দেন। 


৫৪৬ 


শচীনবাবু হো হোঁ করিয়া হাঁসিয়া কহিলেন, সাহিত্যিক 
- হতে চাও? বেশ, বড় চমৎকার পথ বাংলেছ, অর্থাৎ 
পেট ভরে খেয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা] একেবারেই নেই। 


না থাক-কিস্ত আর যাই কর অমন ছুর্দততি যেন, ' 
না হয়। নেহাত ওটা! বায়ুভুকের ব্যবসা, তবে [সখ করে ছু "দিন 


লিখলে-__-সে ভাল। 

সত্য বলিবাঁর একট] কিছু পাঁইয়াছে এমনি ভাবে বলিল, 
তা ছাড়া কি জার? শরৎ চন্্রকি রবীন্দ্রনাথ হতে চাওয়ার 
ধৃষ্টতা নেই ।. 

শচীনবাঁবু বলিলেন, , বেশ তা লেখে|, দেখে 'দেবে । 
যখন অবসর আছে 

সত্য একটু চিন্তা করিয়া কহিল, ঠিক তা বলছিনে সার। 
যদ্দি একট! সাঁহিত্য-সমিতি কর! যায় তবে সেখানকার 
আলাঁপ-আঁলোচন] শুনে আমর] শিখব। ধরুন আমাদের 
শিক্ষকগণ আছেন, গার্লস্কুলের ওঁরা আছেন, উকিলদের 
অনেকে আছেন. এবং অফিসাঁরদেরও অনেকে আছেন । 
সাঁহিত্যসেবী না হলেও সাঁহিত্যরসিক লোকের অভাব নেই। 
আপনি যদি একদিন ডাকেন তবে একটা সমিতি গঠিত, 
হতে পাবে । 

--আমি ডাকলে গার] আসবেন কেন ? 

-_আসবেন। আপনাকে সকলেই মনে মনে শ্রদ্ধা 
করেন। Ee : ং 

যদি না আসেন তবে অপমানটা তে] হবে ৷. 


-_হুয় হবে | চুরি ত করেন নি-_ এটুকু আপনি ন! করলে 


কে করবে? 
১. শচীনবাবু হাঁসিলেন, 
আর কে সয়ে নেবে? | | 

সত্য বিড়ম্বিত হুইয়া চুপ করিল। শেষে সাহস 
সঞ্চয় করিয়! কহিল, তা নয় সাঁর, যদি কেউ এ সমিতি . গঠন 
করতে পারে ত আপনিই পারবেন, অতএব আপনাকেই মান 
অপমান যা হয় মাথা পেতে নিতে হবে_ 

- যদি ন! করি। 

--_কারও কোন ক্ষতি নেই, কেবল আমাদের মত কয়েক 

জন লোক আপনার! থাকতেও বঞ্চিত হুব । 

__অর্থাৎ তোমাদের সুবিধার তে আমাকে অপমানিত 
হতে হবে। 

সত্য হাঁসিয়া কহিল, নিজের জন্তে ত নয়, পরের জন্তে | 
- ওরূপ ত আপনি বহুবারই জীবনে হয়েছেন । : 

শচীনবাবু প্রশংসাবাদে একটু বিচলিত হইয়া বলিলেন, 
এটা একট! কথার মত কথা বলেছ । পরের জন্তে অপমানিত 


অর্থাৎ অপমানটুকু আমি ছাড়া 


হওয়া চলে । যাক, ভেবে দেখি, আমাদের মহলে কথাটা 


ফেলে দেখি কি বলেন সকলে, যদি সম্ভব হ্য় তবে করবই। 


. করেছি। 


১৩৪৬ 





-_ হা, এর জন্তে আমর] ছেলেদের একটা পাঠাগারও 
সেখানে কিন্তু আপনাকে মাঝে মাঝে যেতে হবে 
কিছু বলতে । * 

শচীনবাবু একটু হাদিয়! বলিলেন, অর্থাৎ বি-এ পাশ 
করার পর তোমার খেয়াল হয়েছে যে আমাকে দুস্থ চিত্তে 
আর থাকতে দেবে না এই ত1 রবিবারট? বিশ্রাম ছিল 


॥ সেটা যাতে আর না থাকে এর জন্ভে উঠে পড়ে লেগেছ। 


__সত্যি তাই। আপনার অনেক কাঁদ্র আছে, আপনার 
ঘুমোবার পর্য্যন্ত সময় নেই।. 

শরচীনবাবু স্বভাঁবনুলভ হাসিতে কথাটার গুরুত্ব কমাইয়া 
দিয়া কহিলেন, হ্যা, বিশ্বত্রক্ষাণ্ড সকলেই ঘুমোবে, আর 
আমাকে রেসের ঘোড়ার মত ছুটিতে হবে। 

সত্য হাঁসিল।, একটু চিন্তা করিয়া কহিল, ত! হলে 
কবে সভ! ডাকছেন ? | 

_-ডাঁকব, দেখি ভেবে চিত্তে । 

: সবাইকে ডাকবেন কিছু হাকিম মহল, উিল মহল, 
গাৰ্ল স্ুল__ 

.শচীনবাবু কছিলেন, শেষেরটা ডাকতে পারব না, ভারা 
আসবেনও.নাঁ। তা ছাড়! শুনেছি হেড মিষ্রেস বড্ড বদরাগী। 
না এলে খামকা অপমান, দরকার কি? 

সত্য কহিল, না সার । আপনি ডাকলে আঁগবেনই । 

তোমরা যে চোথে দেখ, সে চোখে তিনি ত দেখেন 
না ।. বিশেষতঃ আমি সামান্ত মাষ্টারমাদ্র, তিনি ছেড মিষ্রেস, 
আমার আক্বাঁনট] কি স্পরদ্ধা বলে বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা 
নেই। " 


শচীনবাবু তবুও ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, অকারণ একটি | 


বঞ্চাট ঘাড়ে করিয়া! লাভ কি? জগতেরই বাকি উপকারে 
“আসিবে ? 

* কিন্তু সত্য ফেউয়ের মত পিছনে লাগিয়া আছে, 
অবশেষে এক দিন নিরুপায় ॥ হইয়াই শচীনবাবু একট! 


বিজ্ঞপ্তি দিলেন এবং ইঞ্ছুলে দপ্তরী মারফত তাহা! প্রচারিতও | 


হুইল । সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু শচীনবাঁধুর মনটা শঙ্কাকুল 
হইয়া উঠিল, অন্ধ কেহ আনক আর নাই আসুক গার্ল 
স্কুলের কেহ যদি না আপে তবে এ প্রত্যাখ্যানের কত 
কদর্থ অপব্যাখ্যা , হইবে কে জানে | মাষ্টারী জীবনের 
একঘেয়ে গড্ভলিকা ধারার মাঝে তাঁহার মনট! যেন শুকাইয়া 
উঠিস্বাছিল, অস্তঃ কয়েক ভ্রন*আধুনিক শিক্ষিত তরুণীর 
সঙ্গে আলাপ হইতে পারে এ আঁশাটাও অন্তরকে অকস্মাৎ 
যেন রঙীন. করিয়া! তুলিয়াছিল। 
হাঁস্ডোচ্ছল দিনগুলির ভূলে যাওয়! স্বাদ হয়ত আর একবার 
পাওয়া যাইতে পারে। 


অতীত যৌবন, সেই 


ক, 


আশ্বিন 


সেদিন সভার দিন । 
শচীনবাবু শুন্য সুলের একখান] চেয়ারে র বিয়া সভাস্থলের 


চেহারাটি পর্যবেক্ষণ করিয়! দেখিলেন, বিপদ তেমন কিছু. 
নয় তথাপি ভ্রস্থ বলা যাইতে পারে । টেবিলে বনাত দেওয়া. 


চেয়ারগুলিও কুশান চেয়ার | হেড ঘিষ্রেস্‌ মিস্‌ রায় যদিই 
আসেন তবে-__ 
শচীনবাবু সন্দেহে বার বার দোঁহলামান চিন্তে রাস্তার 
দিকে চাহিতেছিলেন। একখানি লাজ শাঁড়ীতে ঢাকা শুভ্র 
একধানি দেহ ধীরে ধীরে সেই দিকেই আসিতেছে--- 
শচীনবাবু উঠিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া নমস্কার করিলেন, 
আনুন । 


নি?. রর 
, সান, বাঙালীর ‘সভা ত? আববন্টা বাড়তি যে 
রাখাই হয়। 

মিদ্‌ রায় বসিয়া দপ্তরীকে বলিলেন, তুমি যেয়ো না 
কোথায়ও | 

শচীনবাবু কহিলেন, ধন্ডবাদ আপনাকে । আমার মত 
ব্যক্তির আমন্ত্রণে আপনি এসেছেন এটাকে সৌভাগ্য বং বলে মনে 


+ করি | 


-_ আপনার বিনয় প্রশংসাযোগ্য, তবে আসব না মনে 
করে যদি নিমন্ত্রণ করে থাকেন সেটাও ত ভাল নয়। 
শচীনবাবু "পরিহাস করিলেন, সে ত সত্যিই, আঁসবেন 
ভাঁবলেও ভাল হ'ত না, আসবেন'ন| ভাবলেও ভাল হয় না। 
মিস্‌ রায় হাঁসিলেন, অতিথিগণ, একে একে আসিতেছিলেন । 


শচীনবাবু বারান্দায় দীড়াইয়া। অভর্থনার- জন্য প্রস্তুত হইয়া 


ছিলেন। এক বার ভাল করিয় চাহিয়! দেখেন, মিস্‌ রায়ের 


বর্ণট! জাপানী মেয়েদের মত ফর্স{। কিন্ত দুর হইতে যেমন : 


সুন্দর দেখায় কাছে যেন ততটা নয় । নাক, মুখ, চোখ সবগুলি 
যেন ঠিক মানানসই নয়, তবুও সুন্দর তম্বী ক্ষীণ দেহ। শাড়ীর 


আভায মুখখান! গোলাপী হুইয়া উঠিয়াছে, অভ্ানা একটা 


সৌরভ হুড়াইয়া পড়িয়াছে। ' 

একে একে সভাস্থল পূর্ণ হইয়া উঠিল 

তিন জন মহিলা, এক জন অফিসার অর্থাৎ ডেপুটি ম্যাদিষ্েট, 

কর়েকজ্বন উকিল, বাকী সবই মাষ্টার । আর এক জন উৎসাহী 
স্কুল ইনস্পেক্টরও আসিয়াছেন। বৃদ্ধ উকীল বরদাঁবাবু কা 
পতির আসন এহ্‌ণ করিিলেন'। 

সত্যও তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে সভায় উপস্থিত 
ছিল, কিন্ত কোন আলোচনায় যোগ দেয় নাই। 

সমিতির উদ্বেস্ প্রভৃতি লইয়া আলোচনা, চলিতেছিল। 
বররদাবাঁবু হঠাৎ বলিলেন, যিনি আমাদের ডেকেছেন তাঁর 


নিশ্চয়ই একটা পরিকল্পনা আছে, তাঁর পরিকল্পনাটি শুনে 


তার আলোচন! করলেই বোধ হয় ভাল হয়: 


“পতঙ্গ 


-”অনেক আগে এপে পড়েছি নাকি, আন্ু্কিউ আসেন . 


৫৪৭ : 
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সকদের অহবর্রোধে শচীর্নবাবু.কহিলেন- হ্যা, আমি একটু 
ভেবে রেখেছি । . আদর্শ হবে-__আমরা সকলেই কিছু কিছু 
হয়ত জানি, সভায় পরস্পর সেই জ্ঞানবিনিময় হবে.। এক জন 
কোন বিষয় সম্বন্ধে লিখলেন বা বললেন তাই নিয়ে আলোচনা 
হা'ল--শেষে চা ও:জলযোগান্তে সভা ভঙ্গ হ'ল। এছাড়া 
মাঝে মাঝে উৎসব হবে সেদিন একটু গান বাজনা 
আবৃতি হ'ল । তবে আমার মতে সভ্য-সংখ্যা বিশের বেশী 
হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ যা উচ্চাঙ্গের তা কোন দিন সকলের 
অন্ত নয়। তা ছাড়া সমিতির অধিবেশন কেউ. নিজের 
বাসায়ও আমন্ত্রণ করতে পারেন, সেখানে বিশের বেশী, 
সভ্য হলে নিমন্ত্রণ. কর] সন্তব হবে নাঁ। সমিতির একটা 
খরচা আঁছে--পিওন ও অলযোগের । আট আনা চাদ! 
হলেই চলতে পারে আশ] করা যায়। এই মোটামুটি আমার 
পরিকল্পনা! । 
আলোচনা চলিতেছিল-_সভ্য কাহার! হুটতে পারে ? 

' শচীনবাবু বলিজেন-_সমবেত সকলের মতে যারা 
উপযুক্ত তারাই হবেন। . 

. যাহাই হউক, সমিতি প্রতিষ্ঠা হইল এবং শচীনবাবুকেই 
সম্পাদকত! গ্রহণ করিতে হুইল । স্থির হইল-__-আগামী শনি- 
বারেই প্রথম অধিবেশন হইবে । - স্থুল ইনন্পেক্টর হরেনবাবু 
প্রথম প্রবন্ধপাঠের-ভার গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে ইচ্ছুক 
সভ্য ও সভ্যাদের নাম সম্পাদককে তানাইতে হইবে যাহাতে 
শনিবারে তিনি সকলকেই সংবাদ দিতে পারেন। প্রাথমিক 
" ব্যয়ের জন্ত সভাক্ষেত্রেই দশ টাকা চাদ উঠিয়া গেল। . 


শচীনবাঁবু এক! একাই .বাঁড়ী ফিরিতেছিলেন-__ 

মনটা আনন্দে ভরপুর হইয়! উঠিয়াছিল- প্রথমতঃ তিনি 
অন্তকার্য হন নাই, দ্বিতীয়তঃ জীবনের কোন, অতীতের 
একটি রোমাঞ্চকর অধ্যায় যেন আবার ফিরিয়া আসিতে 
চাঁহিতেছে অন্মান করিলেন। মিস্‌ রায় তাহার আমন্ত্রণ 
প্রত্যাখ্যান করেন নাই, অধিকন্ত তিনি যথেষ্ঠ উৎসাহ 
দেখাইয়াছেন | মাধারীর জীর্ণতার মাঝে যৌবনঞ্রীর :পর্শ 
' স্তাহাকে জাগাইয়। তুলিয়াছিল, মনে হুইতেছিল স্বৃত প্রাণে 
যেন স্পন্দন ফিরিয়া আসিতেছে। যষ্টিভারাক্রাস্ত জীর্ণ বৃদ্ধ 
তরুণ-তরুণীর প্রগল্ভ ক্রীড়া সত্ফ নয়নে দেখিয়া যেমন একটা 
অব্যক্ত আনন্দ পায় শচীনবাবুর মনও .যেন তেমনি একটা 
অনুভূতি লাভ করিয়া পুলকিত হইয়া! উঠিয়াছিল। 

- বাদায় ফিরিয়! শচীনবাবু স্ত্রী মীরার উদ্দেশ্যে কহিলেন 
একটু চা দাও ত গো? 

--_এখন খাবে নাঃ 

না), 


৫৪৮ 


প্রবান্দী 


১৩৫৬ 





মীর! চা লইয়! উপস্থিত হুল |. শচীন বাব বলিলেন _ 
বাদো। 


চা পাঁন করিতে করিতে শলীনবাবু মীরাকে দেখিতে- . 


ছিলেন-_সে যৌবনের শ্রী যেন চলিয়া গিয়াছে । দেহের. সে 
সুঠাম সৌন্ঠব নাই, মাতৃত্বে দেহ যেন যৌবনকে হাঁরাইয়াছে। 
যৌবনের প্রসাঁধনের রেশও আঁজ নাঁই। সংসারের মাঝে 
মীরা! যেন আপনাকে হারায়! ফেলিয়াছে। 

মীর! কহিল--অমন করে কি দেখছ? 

শচীনবাবু হাসিয়া কহিলেন__ তোমার কি হয়েছে বল ত? 
চুল বাধ! নেই, একটু ডাল কাপড় পরা নেই, মুখে একটু 

পাউডার দেওয়া নেই 

থাক, বুড়ে| বয়সে তোমায় আর রঙ্গ করতে হবে ন1। 

-_বুড়ে! হয়ে গেছ নাকি ? 

--তা ছাড়া কি? এখন সেজে গুজে বেড়ালে লোকে 
হাসবে না? 


শচীনবাবু পরিহাসের জুরে সার মনটা ও ত 
বুড়ো! হয় নি। তোমাকে যে তেমনি করেই দেখতে ইচ্ছে 
করে . 

মীর] হাসিল ৷ হয়ত ভা রয়া থাকিবে তাহার স্বামীর 
ছেলেমানুষি যাঁয়-নাঁই। -কহিল-_টুল কি বাঁধবার যো আছে, 
তোমার ছেলে অমনি বায়ন! ধরবে বেড়াতে চল। 
বাঁধলেই ভাঁবে বেড়াতে যাবে । 

--লাউ,কে ফাঁকি দিতে গিয়ে আমাকেও দিচ্ছ যে. 

মীরা সহান্তে উঠিয়া ষ্টাড়াইয়া কছিল-_ভীমরতি- হয়েছে 
তোমার । হঠাৎ এমন হ'ল কেন? কোথায় গিয়েছিলে আদ্র ? 

উত্তরের অপেক্ষা ন! করিয়াই মীরা চলিয়া গেল । 


শচীনবাবু একট] সিগারেট ধরাঁইয়| বসিয়া রহিলেন_ . 


চোখের সাম্নে যেন স্বপ্নের রঙীন ছবি ভাঁসিয়া উঠে। সন্ধ্যার 
পূর্বে, ড্যোৎস্স| রাত্রে নদীর ধার দিয়া তরুণীর] বেড়াইয়া 
বেড়ায়--ওপাৱের দিগন্তে পাুর. চাঁদ আখি মেলিয়্া চাহিয়া 
থাকে । মিস্‌ রায়ও মাঝে. মাঝে বেড়াইতে যান-_প্রশাস্ত 
নদীতীরে চত্রালৌকে বসির! কেহ .বা গান ধরে- স্থদূরের 
আক্লাশপটে ভাঁজিয়া উঠে কত্ত স্বপ্র। 
মীরা ডাক দিজ__খেতে এস, ভাত ঠাঁগা হয়ে যাঁচ্ছে। 
শচীনবাঁবু উঠিয়া গেলেন | খাইতে বসিয়া! দেখিলেন উঠানে 
চাদের আলে! পড়িয়াছে |. কহিলেন-__মীরা, বর্ষায় নদী থৈ 
থৈ করছে, চল আঁমর] বেড়িয়ে আঁসি। 
মীরা হাসিয়া কহিল-_লাউ, যদি ওঠে 
" , ও দুমূলে ত আর সহদ্দে- ওঠে না। 
মীরা পুনরায় কহিল-_যদি তোমার ছাত্রের! দেখে ফেলে। 
-শাফেলুক | কি হবে তাঁতে। | 
৮৬ কি কিছু খেষেছ আজকে. ? তোমার হ'ল, কি ? 


Ce 


E 


_ সাহিত্যের উপকরণ” 


চুল 


পচীনবাবু হাঁসিলেন। কোন জবাব দিলেন নাকে 
যেন আঁজ যৌবনের রসনম্্ধা তাঁছাকে আঁকঠ পান করাইয়া 
দিয়াছে । - 


শনিবার । শচীনবাঁবু পূর্বেই সত্যকে লইয়া সভাস্থলে 
অপেক্ষা করিতেছিলেন। একে একে সকলেই আঁলিলেন । 
মিস্‌ রায় দ্বারদেশে দাড়াইয়|। কহিলেন, নমস্কার শচীনবাঁবু। 
দেরী হয়েছে বলে আগেই মাপ চাচ্ছি 
"_ প্রাথমিক পরিচয় ও আলাপ-আঁলোঁচন] হুইবাঁর পর 
সভার কার্য আরম্ত হুইল । হুরেনবাবুর লিখিত “শরৎ, 
প্রবন্ধ পঠিত হইবার পরে সেই প্রস্ে 
আলোচনা ক্রু হইল-_ | 
' মিস্‌ রায় সহসা বলিলেন, আমাদের সম্পাদক মহাশয়ের 
নিকট থেকে এ সম্বন্ধে আমরা কিছু শুনতে চাই | 
শচীনবাবু পরিহাস করিলেন, আপনার! চাইবেন তা 
জানি, কিন্ত আমার শক্তিতে কুলোবে কি? 
যাহা হউক, শচীনবাবু সংক্ষিপ্ত একটু আলোচন! করিলেন, 
কিন্তু উপস্থিত সকলেই তাহার দৃষ্টির গভীরতা ও তীক্ষ সাধিত্য- 
বোধের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইল, লোকটি কেন ঘাগ্ারী 
করিয়! জীবনটার অপচয় করিতেছে ! পন ও 
মিঃ সেন তারিফ করিবার জঙ্াই ব্যঙ্গ করিলেন, শচীন- 
বাবুর কথ! শুনে এইটুকু বুঝলাম নিরিহ অমর] 
বুঝি, নি। . | 
শচীমবাৰু জবাব. দিলেন, অর্থাৎ আমার জ্রবানের দোষে 
সোধা জিনিষ কঠিন হয়ে' গেল, এই ত] মাষ্টারীট] আর 
থাকবে নাঁ দেখছি। মিঃ সেনকে সেজন্ত দায়ী করা চলবে, 
অন্ততঃ আঁংশিক ভাবে ত বটেই । 
চা আসিল । সভাঁন্তে ভ্রদযোগপর্ব্ আরন্ত হইতেই শচীন- 
বাবু উঠিয়া বলিলেন, রবীজ্র-মৃত্যুবাঁধিকী আগতপ্রায়। 
সামনের অধিবেশনে আমরা কবিগুরুর মৃত্যুবাধিকী পালন 
করতে চাই। এ সম্বন্ধে সকলে অবহিত হোন, আমার প্রস্তাব - 
সেদিন রবীন্্-সঙ্গীত, কবিত1-আবৃত্তি ও কাব্যালোচন! 
হবে । 
আমাদের সভ্য ও সপ্যাদের অনেকেরই বদাস্ততা ও 
অতিধিবাংসল্যের খ্যাতি আছে । এফথা সকলেই জানেন, 


তার মধ্যে বিশেষ করে মিষ্রার ,সেনের বৈঠকখানায় ও মিস্‌. 


রায়ের স্কুলে অতিধিবাঁৎসল্য দেখাবার মত যথেষ্ঠ স্থান আঁছে। 
অতএব আমরা আঁশা করি তাঁদের দাঁনগীলত1 ও মহাঙ্ুঙবতার' 
উচ্ছল দৃষ্ঠাস্ত বার! দা সভাস্থ অন্ত সকলকে হন টু 


' করবেন । 


মিস্‌ রায় ভাসিয়া কহিলেন, প্রথমেই আমাকে । 
.ল্গৃতে বহুলোক আছে যায়| প্রথম স্থান অধিকার . 


টি 





আশ্বিন ১" প্ৰত্জ - রা, 





করবার জরন্তেই প্রাণপাঁভ করছে, কিন্ত সেচ্ছায় সে লো 
হাতছাড়া করাটা! = 
টু উচিত হবে না। হ্যা, নিশ্চয়ই নয়। 
রে অনেকেই হাঁপিয়! উঠিলেন ৷ 
AL মিস্‌ রায় কহিলেন, ব্যাপারট! বায়দাঁপেক্ষ বলেই ভয়। 
যা হোক আমাকে সাঁহায্য করতে হবে কিন্ত শচীনবাঁবু। . 
শচীনবাবু কহিলেন, সর্ধবিধ উপায়ে সাহায্য করতে 
প্রস্তুত, কেবল ব্যয়সাপেক্ষতা ব্যতিরেকে । 
হবেনবাবু কহিলেন, বল! বাহুল্য মাত্র । অতএব আগামী 
অধিবেশন মিস্‌ রায়ের ওখানে. হইবে, স্থির রইল । | 
দেদিনের মত সভাভঙ্গ হইল । সভাঁর আবহাওয়ায় 
. সকলে সত্তষ্ট মনেই ফিরিয়া আসিলেন । 


পরের শনিবার সন্ধ্যায় গাল হলের বেয়ার! আসিয়া: 


একথানা পত্র দরিয়া গেল-_ 
প্রিয় শচীনবাঁবু 

জানি আপনি আটটায় ঘুম থেকে ওঠেন, বিশেষতঃ 
রবিবারে, কিন্ত রবীন্দ্র মৃত্যুবাধিকী পালন করতে হলে 
+ রবিবার সকাঁলে আমার এখানে সাতটার সময় আপ! দরকার । 
সত্যর মুখে শুনলাম আঁপনাঁর নাকি আমাদের গেট-ভীতি 
আছে, যাহা হউক" রবিবারে গেট উন্মুক্ত থাকবে । নির্ভয়ে 
আঁসবেন। নমস্কার ইতি-_- বিনীত 

| এ ্রীজণিমা.বাঁয় 

শচীনবাবু কয়েকবার চিঠিখাঁন] পড়িলেন- তাঁহার আটটায় 
ঘুম হইতে উঠিবাঁর সংবাঁদট যেমন করিয়াই হউক হেড মিষ্রেদ 
অবগত আছেন । গেট-ভীতিট] সত্যই তাঁহার আছে। গেটের 
সামনে অপেক্ষা করাঁট] তাঁহার যেন বড় হীনতা! ও অপমানকর 
বলিয়া মনে হয়। মিস্‌ রায় তাহা সম্বন্ধে এ সমপ্ত সংবাদ 
সংগ্রহ করিয়াছেন এ একটু গৌরবেরই। 0০ মনে. 
মনে বুশী হুইয়াছিলেন । 


রবিবাঁরে সকালে উঠিবেন যনস্থ করিয়াই শঁচীনবাবু ' 


শুইয়াছিলেন, কিন্ত উঠিয়। দেখেন আটট! বাজ্জিয়া গিয়াছে। 
তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়! বাঁহির হইয়া পড়িলেন_ 
মীরা বদিল--বেশ, দুখের ঘট মাছের খাঁলুই নিলে না। 


২৮ _এসে বাদার করব । *যাচ্ছি মিস্‌ রায়ের সঙ্গে দেখা. - 


করতে, তাঁর ঘট-খাঁলুই নিয়ে কি করব? 

তবে বাজার আনব হবে না! ' 
. . _হবে, ফিরে এসে-__ 

শচীনবাবু রওন! হইলেন । গেট-দরজ| সত্যই খোল! 1 ছিল, 
মিস রায় আপিস ঘরেই ছিলেন । শচীনবাঁু তাহার ঘরে 
প্রবেশ. করিয়া কহিজেন__নমক্কার । - 


a 


মিষ্ঠার সেন বাক্যের শেষাংশ পূরণ করিলেন, কোনক্রমেই 


"__নমস্ধার | মিস্‌ রায় মণিবন্ধের ক্ুপ্রতম ঘড়িট। দেখিয়া 
কহিলেন-_সাঁড়ে আটটা .বেজেছে। আপনার জময়ন্ঞানের 
প্রশংসা করি । এক ঘণ্টা বসে আছি হাঁ করে__ 

---অপরাধ ক্ষমাযোগ্য । তবে ওরকম কথাটা আপনার 
না বলাই'ভাল_- 7; 

যাক, আসন পরিগ্রহ করুন। একটু চা খাধেন : ত’ 
দ্রাড়ান বলে আসি। | 

মিস্‌ রায় চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ বাঁদে ফিরিয়! 
আসিয়া বলিলেন__-আপনার ছেলেটিকে নিয়ে এলেন না 
কেন? 


সে রকম আদেশ ছিল ন1।** 
একটি হোঁষ্টেলের মেয়ে চা ও কিছ 'জলখাবার লইয়া 


_আঁসিতেছিল। মিস্‌ রায় কহিলেন-_এই ঘরটায় আমাদের 


সভ'' হবে ত ? 
_ হ্যা, এতে কুড়িখাঁন! চেয়ার পড়বেই। ত! ছাঁড়া ওঁ 
ঘরের টেবিলটা জুড়ে দিলেই হবে । : দু 
_ চা খেয়ে নিন, ঠাঁও! হয়ে যাচ্ছে। খাবার বাজারের 
নয় এখানেই তৈরী ্ 
শচীনবাবু খাইতে খাইতে কহিলেন--যাঁক সমিতির 
সম্পাদকতা! একেবারে আঁপখোঁরাকী নয় তা হলে । রি 
মেয়েটি চলিয়! গেল। . ৮ 
কিছুক্ষণ কথাবার্ডায় হাস্তাপরিহাসে কাটিয়া গেল । স্কুলের 
ঘড়িতে ৯০টা বাজিয়া গেল । শচীনবাঁবু বলিলেন--যথাসম্ভব 
উপদেশ বোধ হয় দেওয়| হয়েছে এখন উঠি 
_বঙ্গন না, এত তাড়াতাড়ি কি? . 
- -7বাক্ষার করতে হবে যে | | ক 
মিস রান বলিলেন_ত| হোক, বই পরে 'বাঁজারে 
গেলেও চলবে | 
-__-তা চলবে, তবে.অহেতুক একট] রা হি হ্য়। 
হোক, অত ভীতু হলে সংসাঁর চলে.না। 
" শচীনবাবু স্ব হাঁসিয়া নমস্কারাস্তে উঠিয়া দীড়াইজেন। 
ফিরিবাঁর পথে ভাবিলেন . এই প্রসন্ন মেয়েটির রুক্ষ- 
ভাষী, বদমেন্দাজী প্রভৃতি বদনাম রাষ্ট্র হইল কেমন করিয়া-। 
তাঁহার সঙ্গে যেটুকু পরিচয় তাহার কোঁথাও আড়ষ্টতা নেই, 
জড়তা নেই, সাবলীল. স্বচ্ছন্দ গতির্‌' মত আঠু সংযত_ 
মানুষের দেখিবার শক্তি, .বুঝিবাঁর বুদ্ধি কি এতই কম! 
শিক্ষিত অনেক মহিলার সঙ্গেই তাহার পরিচয় হইয়াছে, কিন্ত 
এমন উদার মন ও স্বচ্ছন্দগতি মেয়ে সত্যই দুর্লভ--অকাঁরণ 
সপর্ধ! নাই অথচ আঁভিজাত্যবোধ আছে, অবান্তর কথায় 
সম্মোহন নাই_-অথচ কথা বলিবার ভঙ্গীতে রুচিভ্ঞান ও . 
তীক্ষৃত] আছে । অন্তরের স্বাঁধীনত1 আছে, অস্তর রুদ্ধ কামনার 
বিকারে মূঢ় নয় |. 


(৫০ 


শচীনবাবু মনে মনে 'তাঁহার প্রশংসাই করিলেন। 
সাধারণের মতটা যে ক বড় ভুল তাঁহা দেখিয়! হাসিলেনও ৷ 
সত্য আসিয়| প্রণাম করিয়া কহিল, সভার সমস্ত ব্যবস্থা 
করে এলাম। আপনি কেবল একটু আগে গিয়ে সব দেখে 


নেবেন। - 


শচীনবাবু কহিলেন, ব’স । এমনি হলে সম্পাঙ্দকতা করতে 
পাঁরি। সত্যকথা বলতে কি সত্য মাঝে মাঝে মনে হয় 
তোমর! আমাকে বাঁদর নাচাচ্ছ এবং তোমাদের প্রতি দুর্বলতা 
বশতঃ আমিও অকৃঠঠচিত্তে নাচ.ছি'। - 

সত্য চোখ মেলিয়া ঘুরিয়া কহিল, সে কি মাষারমনশায় ? 

--শহরের লোকে ত অব্যাতি রটনা করতে পারে, তার! 
ত এটা ভাল চোঁখে নাও দেখতে পারে । 

সবই হতে পারে কিন্ত হয় নি। কতজন সমিতির সভ্য 

হবাঁর জন্যে ব্যাকুল, আঁমাকে বলেছে, 9 আমি আপনার 
অন্ে রাজী হইনি । 

আমার জন্যে? 

হ্যা, আপনি বলেছেন যোগ্যতা থাকা চাই, তা ছাড়া 
কুড়ির বেশী সভা-সংখ্যা হবে না । কিছুক্ষণ অবান্তর আলাপের 
পর সত্য বলিল, রবিবার বৈকালে ছেজেদের একটা সভায় 
সাহিত্য সম্বন্ধে আপনাকে একট! বস্তৃত| দিতে হবে | 

বক্তৃতা? 

হ্যা, শহরে আর কে বলবে বলুন । 
চায়. ~ 

-আমিই তা হলে শহরের একমাত্র বজ্ঞ|। 


ছেলের শুনতে 


কিন্তু সত্য 


তোমার মুখ চেয়ে অনেক করেছি এসব ত আমার সাধ্যাতীত | 


. শযাই বলেন, আপনাকে যেতেই হবে ।- 

শচীনবাবু সত্যত্র এই আব্দারে হাঁসিলেন, এমন জোর 
করিয়া! অক্কত্রিম দাবি ত কেহ জানাইতে পারে নাই। শচীন- 
থাঁবু সত্যর মুখের পানে চাহিয়া তাহাই ভাবিতেছিলেন । সত্য 
তাঁহাকে বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করে 

সত্য আবেদনের সুরে কহিল, আমাদের যু চেয়ে অনেক 
করেছেন এবং আরও অনেক করতে হবে| বিপদে-আপদ্দে 
আপনার! বুদ্ধি দেবেন, আদেশ দেবেন তবেই ভ আমরা! চলতে 
পারব--আপনার শিক্ষা ও চালনা! ব্যতীত আমরা নিরুপায় । 

»-বিপদ-আপদ ত হচ্ছে না । 

সত্য হাসিয়া কহিল, বিপদ হতে কতক্ষণ ।, 

-সাহিত্যের বন্তৃতাঁয় তার আর কি হবে? 

--হবে | আমন] যা জনিতে চাই তা জানতে দেবেন, 
ন? শহরের খবর জানেন ? আজ দশ অন গ্রেপ্তার হয়েছে। 
কংগ্রেসের কাজে বাঁ বিপ্লবাত্মক কাজে যাদের পুর্কে জেল 
হয়েছে একে একে তাঁদের সকলকেই বন্দী করা হু'ল। এই 


নিরুপূরাধ লোকেদের কেন ধরেছে ? সত্যি বড় কষ্ট হয়-- 


প্রবানী 


করে দিন কাটাবে । 


১৩৫৬ 





.ভখটুপা দশ বছর জেলখেটে এসে দোকান করে খাচ্ছিল, তাঁকে 


নিয়ে গেল । তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে তাকিয়ে রইল, তার! কি 
দোকান দেখবার কে আছে? আর 
ভাটুদাত কোন কাজেই ছিলেন না, পাকা সংসারী তবুও 
তাকে ছাড়লে না__কিন্ত ভণটুদা হাসছে, যাবার সময় হি 
বললে জানেন ? 

_-কি? 

ভগবান আছেন, তিনিই দেখবেন, আমি নিমিত্ত 
মান্র। তোমাদের ভয় নেই । গার স্ত্রী চোখে আঁচল দিলেন। 
ভাঁটুদা আবার হেসে বললেন, কোন ভয় নেই, ভগবান ক্ষ] 
করবেন । নিজেই পুলিশকে বললেন, চলুন আর দেরী নয়। 

শচীনবাঁবু একটু উদ্মনা হুইয়] গিয়াছিলেন। সত্যই এরা 
দেশের জজ জীবনকে তুচ্ছ করিয়াছেন, কিন্ত বিনিময়ে পাইয়- 
ছেন লাঞ্চন। এই অসহায় পরিবারটি কেমন করিয়। উদরান্নের 
সংস্থান করিবে ? 

অকম্মাৎ তাকাইয়া দেখেন সত্য তাহার মুখের দিকে 
তাকাইয়] হাসিতেছে। ন্মিতহ!স্যে বলিল, দুঃখ পেলেন সার? 
শুধু কি ভশাটুদাঁসমথ ভারতে এমনি কত সহ ভাঁটুদা যে 
সানন্দে জেলে যাচ্ছে তার লেখাদ্রোখ| নেই । সকলেই নিঃস্ব ' 


' ভগবানের করুণার উপরেই ছেড়ে দিয়েছে জী, পুত্র, কণ্াঁকে। ১ 


তাদের. বাচিয়ে রাখা কি. আমাদের ধৰ্ম্ম নয় | 
. -অবশ্তই | কিন্ত আজ আমর যে নিজেরাই বাচতে 

অক্ষম! 

সত্য হাপিয়া! কহিল, সেও ত সত্যি । 

সত্য চলিয়া গেল । শচীনবাঁবু বসিয়| ভাবিতে লাগিলেন, 
ত্য কি বলিতে চায়? সেকি বলিতে আসিয়া কি বলিয়। ' 
গেল ? কি যেন একটা কথা সে বলিতে চায়, কিন্তু ' বলিতে 
পারে না, নানা কথার ছলে কথাটাকে চাপা দিতে চায় । 
শচীনবাবু বুঝিতে পারেন না, সত্য তাটুদার কথা বলিতে 


বলিতে এমন করিয়া হাসিল কেন? তাহার বিদায়-মুতুর্ভটিও 


হাস্তকর নয়, শুনিলে কাঁয্ন| পায়। 


কাল মহাসমারোহে রবীন্দ্র ম্বত্যু-বাধিকী প্রতিপালিত 
হইয়াছে__ 
সকালবেলা শচীনবাঁবু একট! সিগারেটের ধূমপান করিতে 


> করিতে গত রাত্রির উৎসবের *নানন্দটাকে স্বপ্রলোকে নূতন? 


করিয়া ভোগ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। একট] কথা 
বার বার তাহার কানে প্রতিধ্বনিত হুইতেছিল। কথা প্রসঙ্গে 
মিস্‌ রায় বলিয়াছিলেন, বসে বসে করেন কি? মাঝে মাঝে 
এলেও ত পারেন, গল্প করা যায় । bcd বন্দীজীবন যাপন 
করি । : 

অকারণ অনির্ধি একটা আকর্ষণ বার বার তাহার 


পতগী. 
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মনটাকে প্রীমতী অণিমার দিকে দুর্বার বেগে টানিতেছিল এবং. 


b 


- মীর! চলিয়া গেল । শচীনবাবু যেন একটু স্বস্তি বোধ করিলেন, 


তিনি মনে মনে যাইবার একটা অজুহাত বু'জিতেছিলেন কিন্ত 
বার বারই. মনে হইতেছিল-- লাভ নাই ।-**হয়ত তাঁহার 
দুর্বলতা আছে, হয়ত নেই তবুও " 


ফরছে? গো? 
- সুন্দরী বিছুষীদের ধ্যান করছি। 
মীরা শ্মিতহান্তে কহিল, ব্যান করো, উদ্ধনে তেল রয়েছে 


সত্য কথ] বলিয়া এমনি একট! পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়। মীর! 
হয়ত মনে করিয়াছে তাহাকে উত্ত্যক্ত করিবার জন্তই একথা 
বল! হইয়াছে। ৪ 

শচীনবাবু আবার আঁহপূর্বিক ভাবিয়া সভার রসাস্বাদন 
করিতেছিলেন--সৃত্য আঁসিয়! নমস্কার করিল-_- | 


শচীনবাবু কহিলেন, বসো। কাঁলকার জট বেশ 


মীর] চা লইয়া 'আসিয়া টিপ্লনী ফাযিল, কার ব্যান 


দেশ তৈরী করে তবে বিপ্লব করতে হয়--এ দেশ জড়ের 
দেশ, মূঢ়ের দেশ তা জানো না 


সত্য হাদিল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, আপনি বড় 
নিরাশাবাদী। ভাল কথা, আপনি কি দিদ্িমণির ওখানে 
যাবেন ? 

যেতে পারি। 

ভবে এই টাকা হুটো তাঁকে দেবেন । ধার নিয়েছিলাম, 
আর বলবেন তাঁর টাকা যখন দরকার 'হুবে তখন চেয়ে 
পাঠাব, এখন টাক! ছুটে! তাঁকে নিতেই হবে। - 

- শচীনবাবু কহিলেন, বলব'। 

_ আসি সার; নমস্কার । জরুরী কান্ধ আছে, রবিবারে 
বন্তৃতাটা দিতেই হবে-বাইরে অনেক স্কুল ও ৷; কলেছের 
ছাঁত্র আসবে । " : 

সত্য চপিয়া গেলে শচীনবাবুর সহসা! "মনে হইল সে 
ছুইট টাক! সম্বন্ধে যাঁহা বলিম্বা গেল তাহা! যেন: রহনস্তপুর্ণ । 


জমেছিল, না ? কিন্তু কি রহস্য থাকিতে পারে তাহা ভাবিয়| পাইলেন না, 
হ্যা, সাঁর খুব জ্রমেছিল। খবরের কাগজ পড়েছেন সার? তবে মনে মনে শ্রীমতী রায়ের ওখানে যাইবার মত একটা 
_নিশ্চয়ই। অভুহাত--পাইয়ছেন দেখিয়া খুশীই হইলেন। বৈকাঁলে যে 

চু কি মনে হয়? অবন্ঠই যাওয়া দরকার bik মনে মনে স্থির করিয়া 
boy . _নেতৃ্ববন্দ ভেলে যাবেন, দেশে একটা বিক্ষোভ হবে, ফেলিলেন।. a se 


ৰ্ঞ্ 


অনেকে জেলে যাবে। অনেকে বন্দুকের গুলিতে প্রাণ 


দেবে, তাঁর পর আবার যেমনটি ছিল তেমনিই হবে. 


সন সার । এবার স্বাধীনতা আঁপবে, এখন ক্ষমত] 
হস্তান্তর ছাড়! ওদের গত্যন্থর নেই । 
শচীনবাবু কহিলেন, যন্সারোগীও স্তানাটোরিয়ামে যায় 
অথচ জানে যে সে বাঁচবে না । তাই ক্ষমতা যতক্ষণ রাখা যায় 
ততক্ষণ সঙ্গীন দিয়েই হোক, ব্রেণ গান দিয়েই হোক তা 
তাঁরা রাখবেই । 
“_কিন্ত আমাদের কি কোন কর্তব্যই নেই । 
কিছু না। যে দেশের লোক ভাইকে ধরিয়ে দিয়ে 


চাঁক্রীর উন্নতি করে, দশট! টাকা! দিলে গোপন তথ্য প্রকাশ ' 


করে, পঁচিশ টাকায় মত বদলাতে পারে সেদেশে কোনও 
কর্তব্য নেই। প্লোজগাঁর কর, খাঁও,--- 
-সকলেরই-_ 


_ আপনার-ছাঁত্ীই। 


ছুইটি-মহিলা অকুঠ পদক্ষেপে ডাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া . 
প্রণাম করিল।, শচীনবাঁবু একটু বিশ্মিত হুইয়! প্রশ্ন করিলেন, ' 
আপনার! ? | 


এক জন হাসিয়| কহল, আপনাদা নয় তোমরা । আমর] 
আমার নাম গীতা জার ওর নাম অগ্তলি। 
আমর] এবার বি-এ পরীক্ষা দিয়েছিলাম । আঁপনাঁর নাম 
শুনে আলাপ করতে এলাম-_- 
-আমার নাম? 
_হ্যা,. আপনার কথ! শুনে, শুনেছি, আপনার লেখ! 


পড়েছি। বৌদি কোথায়। 


উত্তরের অপেক্ষা ন! করিয়াই গীত] অন্দরে প্রবেশ করিল । 
অঞ্জলি কহিল, সত্যদার মুখে আপনার এত প্রশংসা শুনেছি 
যে না এসে আর থাক! গেল না। রর 


শচীনবাবু কহিলেন, সত্য মিথ্যাবাদীও বটে। আমারও 


প্রশংসা করে-_সেটা নিশ্চয়ই মিথ্যাভাষণ। : 
_- না মাষ্টীরমশার । অত্যদা মিথ্যা বলে না__আমরা 
সাহিত্য. সমিতির স্ভ্যও হতে. চাই, অব্য যদি ধাত] 
থাকে। . | 
- যোগ্যতার অভাব কি জাহ । আপনাদের মত” 
সভ্য পাওয়া 
‘আপনি’ বলছেন কেন ?- 


ক. হ্যা শীপুরুষ নির্বিশেষে। 
কিন্ত ভারত এবার ওদের ছাঁড়তেই হবে যে। 
_ প্রাথ থাকতে ছাড়বে না।' হাঁত পা. সবল, থাকতে 
কেউ বুকে চুরি মারতে দেয় ? hs 
সত্য হাঁসিয়া বলিল, আমাদেরও কি কিছুই ব করধয় নেই! ? 
5 কি করবে। ডুঃখ-লাঁ্ছনা সহ করতে পাঁর তবে 
তা সবই নিক্ষল হবে-_দেশ তৈরি'ন! হলে বিপ্লব হয়: ন! ৷. - 
৮ . - 
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- হয, তোমরা আসবে সে ত ডাল কথা । 

কিছুক্ষণ কথ! বলিতে বলিতে গীতা ও য় তিন কাপ 
চা লইয়া ফিরিল। 

তা বলিল, আমিই চা করে আনবুম.। বৌদি ত 
ইক্ুলের ভাত রাতেই ব্যস্ত । ক 

মীরা চলিয়া যাইতেছিল, গীতা কহিল? ধাড়ান নহি 
আপনাকে সাহিত্য সমিতির সভ্য হতে হবে! . 

মীরা কহিল, সে কি আমি যে ও ছাই. পাঁশ কিছু বুঝি না। 

--বুবরার দরকার কি? এমনিই: -বপে বসে শুনবেন । 

-না না সে হয় না।. আমি সভাসমিতিতে যেতে 
পারব না_রধবে কে? উহুনে মাছ রয়েছে, আসি 

মীর! চলিয়া গেল । ' কিছুক্ষণ অত্যন্ত প্রগল্ভ ও অবাস্তর 
আলাপ্রে পর গীতা এবং অগ্তলি চলিয়া! গেল । 

শচীনবাঁবু বিস্মিত হইলেন, মেয়ে ঢুইটির অকুণ্ঠ ব্যবহার 
দেখিয়া । ইহাদের পিছনে সত্যর অবস্থিতি অনুমান করিয়া 
একটু যেন অস্বস্তি বোধ করিজেন। 'সত্যর কর্ম্মপদ্ধতি ও প্রচার 
বাস্ডবিকই রহস্যময় মনে হইতে লাঁগল-_সত্য কি বিপ্লবী? 

বৈকাঁলের দিকে একট] অদম্য আকর্ষণ ও সত্যর হুইটি 
টাকার অনুাত শচীনবাঝুকে মিস্‌ রায়ের বাসার দিকে 
॥ টানিতেছিল। কিন্তু কেন এই আকর্ষণ, কেন এই প্রলোভন ' 
. তাহা! বিচার করিবার সময় টি হয় নাই, মিণ্‌ রায়ের 
সান্নিধ্য তাহার ভাল লাগে** 

- শ্রীমতী অণিমা আৰিত সহিতই আলাপ ভিলেন । 
শচীনবাবু বহু হাস্তপরিহাস ও কথাবার্ত। কহিয়া যখন 
বাছির হুইয়া আসিলেন তখন সন্ধ্যা হুইয়াছে। মিস্‌ রায়ের 
কথাই ভাঁবিতেছিলেন, বাশুবিকই তিনি ছুর্ব্বোধ্য। অধুনা 


যে কয়টি মেয়ের সঙ্গে তাহার আলাপ হুইল সবই যেন | 


- অগ্নিক্থুলিদ |. কবল লজ্জা, ভয়, নমনীয়তা নাই, এত স্প্- 
বাঁদী, এমন নির্ভয়, যে. মুহূর্তে পরতে আপনার করিয়! 
লয় । মনেহয় যেন জন্মজন্মান্তরের পরিচয়-_ঈতা ও অঞ্জলি 
আসিয়া কেমন মুহুর্তে তাহাকে আপনার করিয়া লইল। 

* ব্রার পাশে একটা দোকানে ভিড় অমিয়াছিল। শচীন- 
" বাবু শুনিলেন, উচ্চকঠে এক ভ্রন সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন, 
অন্ত সকলে শুনিতেছে। সংবাদ গুরুতর, ভারতের নেতৃবৃন্দ 
একসঙ্গে থ্রেপ্তার হুইয়াছেন। কংগ্রেস-পরিকল্পিত 
সুরু হইবার..পুর্ববেই তাহা দমনের জগ এই প্রয়াস । শচীনবাবু 
ব্যথিত হইলেন, কেন তাঁহা বলা যায় না। নেতৃবৃন্দ ত 
জীবনের অর্ধেকই কারাগারে কাটাইয়াছেন, কোন দিনও 
সেন্রন্ত তিনি বেদনাবোঁধ করেন নাই । আঁ কেন যেন রহিয়। 
রহিয়া অন্তরট]. কীদিয়] উঠিতেছে-_কোন, অনাগত ভবিষ্যতের 
ইঙ্গিতে । 


_ ছিলেন। 


বিপ্লব: 


পরদিন সকালবেল! শচীনবাবু বিষণ্ন মনেই বসিয়াছিলেন, 

সংবাদপঞ্ঞট বার বার পড়িয়! ক্রমেই অধিকতর বিষণ হুইতে- 
যারা দেশপ্রেমের অপরাধে এদের বন্দী করিয়াছে 
তাঁহারাই ত দেশপ্রেমের জলন্ত ভিক্টোলিয় ক্রস দেয়, তাহার] 
কি এই ত্যাগের মুল্য জানে ন1? এই নীরব নির্ভীক বীর ৰ্‌ 
কোন পুরস্কার দিবে না 

সত্য আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, আশর্কাদ করুন, 
সাঁর। 

__সে ত, সব রং করছি। 
ৃঁ হ্যা, আশীর্বাদ করুন, যদ্দি বেঁচে থাকি, স্বাধীন ভারতে 
আবার দেখা হবে| শচীনবাবু অবাক বিস্ময়ে সত্যর 
মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে দৃঢ় সংকল্পের 
দীপ্তি, কুটিয়া উঠিয়াঁছে, শক্তিদীপ্ত অন্তরের তেজ ফুটিয়া. 
উঠিয়াছে। সরল অন্দর নিরীহ মুগচ্ছবির মাঝে আঁজ এ দুর্জয় 
সঙ্কল্লের ছবি কেমন, করিয়! ভাঁসিয়া উঠিল । 

সত্য হাদিয়া কহিল, আপনার আশীৰ্ব্বাদে আমর! জয়ী ' 
হ্ব। 


শচীনবাবু কথা বলিতে পারিলেন ন]। বার বার সত্যকে 
দেখিতে লীগিলেন--নিরীহ এই ছেলেটির অন্তরে এমনি 
দুৰ্জ্জয় সাহস কোথায় লুকাইয়! ছিল । 
সত্য বলিল, আপনি কিছু বলছেন না? : 
-_কি' বলব তাই ভাবছি। বি তোঁমার বাবার কাঁছে 
শুনেছ ? . 
 শীপ্ধনেছি। তিনি বললেন, তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, 
এখন .তোঁমর! যদি এই পথ বেছে নাও তবে আমার কি 
বলবার আছে 1] আপনার আশীর্বাদ চাই আমর! 
শচীনবাবু বিষ অন্তরে কহিলেন, আশীবাদ করি তোমরা 
জয়ী হও, কিন্তু তবুও কেন যেন মমে হয় সবই নিষ্ধল। 
নেতৃর্ন্দ কি চেয়েছিলেন ত] তোমরা জান না, বিপ্লব কোন. 
পথে চলবে তা আন না, তোমরা কি.করবে ? 
সত্য কহিল, তার] বন্দী, তাদের করুক, কিন্তু আমাদের ত 
একট! কিছু করতে হবে ।. নেতৃত্বন্দ বন্দী হলেন সমগ্র দেশ 
নির্বাক ভাবে দেখলে, এতে কি গৌরব বৃদ্ধি হবে আমাদের ?. 
যা হয় কিছু করতে হবে |", 
তুমি করবে? - 
কার] করবে? শংরেরু ত.সকলেই জেলে; কে করবে - 
বলুন? আমার জ্ঞানবুদ্ধি মত যা পারি করব, কিন্ত বি 
আপনাদের আশীর্বাদ ও বুদ্ধি পেতাম, হয়ত কিছু কান্ত হতে: 
পারত। আপনি জানেন সার, শহরের সকলেই আপনাকে 
শ্রদ্ধা করে, আঁপনার ইঙ্গিত পেলে অনেকেই আন্ত কাত করতে 
পান্ত__ 
শচীনবাবু ম্লান হাসিয়া কহিলেন, আমার, ইঙ্গিত? আৰ 


ছি 


ঘলবিশেষের দ্বার! ঘরে বাইরে এই সংগ্রাম লক 
চালাবে? সব ছুঃখকষ্ নিস্ষল হয়ে যাবে যে-* 

_ যায় যাঁক্‌, তবুও জাতির জীবনের এই টি কিরূপে 
ঘরে বসে থাকতে পারি? আপনি রইলেন, আশীর্বাদ 
করবেন। ভগবানের নাম স্বরণ করে আঁ চলেছি, রি 
ক আমাদের যেন ব্যর্থ না হয়। 

-আঁশীর্রবাদ করি, তোমাদের অয় হোক । তবে আমরা 
গতবিক্রম, নখদস্তহীন, আঁমূর! দেখব ঘরে বসে আর দীর্ঘশ্বাস 
ফেলব । | 

আর সময় নেই আপি সার । সত্য শচীনবাবুর পদধূলি 
লইয়া চলিয়া গেল__ 

'_ শঙীনবাবুর মনট! বিষণ্ন ছিল ; সত্যর প্রন্থানের সঙ্গে 

সঙ্গে আও বিষণ হুইয়া উঠিল। সত্যদাসকে সহসা যেন 


বড় আপনার মনে হইল---তরুণ জীবনের সমস্ত স্বপ্নকে পিছনে : 


ফেলিয়। আঁব্ধ ও চলিয়াছে অপরিসীম লাঞ্জনাকে বরণ করিতে । 
মনে মনে তিনি তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন 
অকস্মাৎ তাহার" মনে হইল সত্য কি এই কথাটাই 
' জানাইবার ভ্রগ্য এত দিন এমনি ভাবে নানা কথায় তাহাকে 
আমন্ত্রণ জানাইয়াছে। 
জানে? হয়ত ফিরিবে, নয়ত ফিরিবে না 
" আজি তাঁহার মনে পড়ে অতীতের একটি কাধিনী__বহু 
দিন আগে +৩০ সালের কথ|। গ্রামের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের 
অক্লান্ত কৰ্মী পাঠকদা’র বিদার-দৃষ্ঠটি চোখের উপরে যেন 
ভাঁসিত্ছে । লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের শেষভাগ--দলে 
দলে থ্েচ্ছাদেবক প্রেপ্তার হইয়াছে, নিপীড়ন ও রাজ্জরোষে 
কত লোক কৃত পরিবার নিঃসশ্বল হইয়াছে। পাঠকদা 
এক দিন স্নান হাঁসিয়| কহিলেন, আর ত বাইরে থাকা চলে 
না। যারা ছিল সব চলে গেছে, আর ভ কম্মী মেলে না, 
এখন আমার পাল! । কাল সকালেই যাব । 
প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেনঃ শহরে, সেখানে গিয়ে গ্রেপ্তার 
হঁতে হবে। আঁমার কর্তব্য আঁমি করেছি এই সান্তনা ত 
আমার থাকবে । এন চেয়ে বেশী পুরস্কার আর কি আশ! 
করা যাঁয়। স্বাধীন ভারতে যদি বেঁচে থাকি তবে মনে হবে, 
আমি সংগম করেছিলাম, আমি জয়ী হয়েছি। পাঠিকদ! 
বিপত্নীক, সংসারে ছুই পুত্র ছাড়া কেহ নাই 
পর দিন সকালে সন্ধ্যা-আঁহিক শেষ করিয়া চাঁদ-জল মুখে 
দিয়া তাঁহার ছোট দুট ছেলেকে , ডাকলেন, তাঁহারা সামনে 
আসিয়! দীড়াইন্গে কহিজেন, পয়স! কি কিছু আছে রে.? 
পুত্রদ্বয় নীরবে একটি ছোট হাঁড়ি আনিয়া ধরিল ! পাঠকদ] 
মাড়িয়! চাড়িয়া দেখিলেন, ছুইটি পয়স! আছে । 
-ঘত্রে চাল আছে রে? 


-_এ বেলার চাল আছে, তুমি যে তিন সের কাকে দিলে-- 
Sa 


পতঙ্গ. 


সত্য ত চলিরাছে-__কোথাঁয় কে 


“কোথায় এই 


তু 


৫৫৩. 








পাঠকদ! ভীহাঁর ফতুয়! গাঁয়ে দিয়া উঠিয়া: দাড়াইলেন, 
ছেলেদের মাথায় হাঁত বুলাইয়া বলিলেন, চান ক’ট! এবেল! 
ফেনা-ভাঁত রে'ধে খেয়ে. আর আমি একটি পয়সা! নিয়ে গেলাম 
ঘাট পার হতে হবে'। এই একটি পয়পা, আঁর উপরে ভগবানকে 
রেখে গেলাম, ভেরি] বেঁচে থাকিস | যদি ফিরি দেখা হবে 

- পাঠকদ] স্মিহান্তে, শচীনবাঁবু ও পুক্রদ্ধয়ের মুখের দিকে 
চাঁহিরা রওনা হইলেন? |. ছেলে দুইটি একটি পয়সা সন্বল সেই 


হাঁড়িটা কোলে করিয়া বসিয়। রহিল--যেন পৃথিবীর সমস্ত 


কালিমা কে তাহাদের মুখে মাখাইয়! দিয়াছে । 


শচীনবাবুর চোঁখের সামনে আজও ভাঁসিয়া উঠে, 


" জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম্য পথে পাঠকদ1 চলিয়া যাইতেছেন, একবারও 
. বান্তভিটার দিকে, পুত্রদ্বয়ের পানে ফিরিয়া! চাঁহিলেন ন1। 


শচীনবাবুর অন্তর কাদিয় উঠিল/১এই ত্যাগ, এই সহিষ্ণুতা 
সবই ত ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে । পাঁঠকদার সে বিদায়ের রঃ 
মনে পড়িলে আজও চোখে জল আসে-- 
কিন্ত তাহার ছেলের] বাচিয়া ছিল, পাঠকদা| ছুই বংসর 
পরে ফিরিয়|। আসিয়াছিলেন । যে ভগবানের হাঁতে পু 
ধিগকে দিয়] গিয়াছিলেন তিনি তাহাদের রক্ষা করিয়াছেন । 
পাঁঠকদাঁও ফিরিয়াঁছিলেন, শচীনবাধু মনে মনে প্রার্থন। 
করিলেন, যে ভগবান এ সাত বৎসরের নিরুপায় শিশু দুটিকে : 
রক্ষা করিয়াছিলেন তিনিই যেন সত্যকেও রক্ষা করেন। সত্য 
জয়ী ছোঁক্‌, সত্য বেঁচে থাক্‌। ] 


মীর! চা! লইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, সত্য কি বলে গেল ? 

কিছু না। 

মীরা কাওরকঠে কফিল, না, আমাঁর কাছে কিছু গোপন 
করো ন! । আমার মন বলছে কি. যেন একট! অমঙ্গল হবে? 
সত্যি করে বল-_ k 

সত্য স্বদেশী করতে যাচ্ছে; তাই প্রণাম করে গেল 

তোমাকে কেন? এতেই বুঝি তোমাদের হি 
হয়েছে ? 

শন, সমিতি সাহিত্য আঁলোঁচনার জে । 

ভয় নেই-_ 

মীর! মিনতি করিয়া কহিল, না রঃ ওসবের যাবে যেও 
না। আমি কেমন করে একা লাটুকে নিয়ে থাকব? সত্যি 
করে, বল তুমি ওদের দলে নেই--: 

শচীনবাঁবু হাসিয়া বলিলেন, সত্যিই নেই l তোমাকে 
ছয়ে বলতে পারি | 

--মীর! চলিয়া গেল, কিছু শচীনবাবুর কথা বিশ্বাস 


টির 


_ - করিয়াছে এমন মনে হইল না। 


. পরদিন শহুরে হরতাল-__-সমত্ত হিন্দু ও অন্তান্ভ সম্প্রদশয়ের 


৫8. 








কতক দোকানপাট বন্ধ। স্থল বন্ধ, ছাজছাত্রী কেহ স্কুলে যায় 
নাই।. শচীনবাবু সকাল সকাল স্থুল হইতে চলিয়া আসিয়া- 
ছিলেন । 

তাঁহার পরদিনও নি ছাঁআজভাঁব, কর্তৃপক্ষ-সাঁত দিন 


ছুটি দেওয়া স্থির করিয়া সেই মন্ত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন। শহরের, 


সর্বজই একট! উত্তেজনা চলিয়াঁছে, স্কুলের ছাত্র ও কয়েকজন 
যুবক নাকি পুলিশের মুখ হইতে সিগারেট কাঁড়িয়া ফেলিয়া 
দিয়াছে, জনৈক দাঁরোগার বিদেশী . টুণী কাঁড়িয়া লইয়া 
চৌমাঁথা রাস্তার উপর বহ্য্যুংসব কর! হইয়াছে। পুলিশই নাকি 
তাঁহাদের মতে দেশদ্রোহী, তাহাদের দেখিলে বিশ্বাসঘাতক, 


মীরজাফরের দল প্রভৃতি নানা বিশেষণে তাঁছাদিগকে নিরস্তর ' 


আপ্যাযিত কর] হইতেছে। 
. স্কুল যখন হইলই নাতুখন কিছু CE EEE বাকী 


কাঁজগুলি সমাপ্ত করিয়াই যাঁইবেন স্থির. করিয়] শচীনবাঁবু 


কাজে বলিয়া গেলেন। হিমাব মিলাইতে মিলাইতে বেল! 
' প্রায় বারট| হইয়া] গেল।-_স্কুলের নয় অথচ মুখচেনা একটি 
মুবক আঁলিয়] প্রণাম করিল. শচীনবা বু. কছিলেন, কি বাবা? 
ফোম দরকার আছে... 
না, আপনাকে প্রণাম করতে পরলাম 1 

-আমাঁকে কেন হঠাৎ | 

-_আঁমর] সত্যাগ্রহ করতে যাঁচ্ছি। যুম্সেফ বাবুকে 
কাপড় পরে আদালতে যাঁবার কথ! বলেছিলাঁগ্ন তিনি শুনলেন 
না, তাই বানায় সত্যাগ্রহ করা স্থির হয়েছে। লাঠি চার্জ হবে 
মনে হয়--তাই। আশীর্বাদ করবেন, যেন সব সহ করতে 
পারি। 

শচীনবাবু মুখ তুলিয়া চাঙিলেন, কিছুক্ষণ, চাহি কয়া 
বলিলেন, কে কে ?. 

--সত্যদ] জাঁর আমরা নয় জন। 

শচীনবাবু কছিলেন, আশীর্বাদ করি জয়ী হও ৷ 


ছেলেটির মাম নরেন, লে পুনরায় প্রণাম করিয়া চলিয়া 


গেল। 
| শচীনবাবু বিষনা. অবস্থায় পুনরায় কাছে মন টন fs 
সময় বাহিরে সহগা, কাহারা হাকিল-_বন্দে মীতরমূ। 


- শচীনবাঁবু কলম রাখিয়া বাহিরে আঁসিলেন এবং টংদ্তক 


ভাঁবে মোড়ের নিকটে পোষ্টাপিসের বারান্দার গিয়া দীড়াই- 

লেন। অদুরে যুনসেফবাবু আদিভেছেন, মোড়ের উপরে 

জনৈক. দারোগা কয়েকজন কনেষ্টবল লইয়া! দাড়াইয়| আঁছে'।- 
' যুবকগণ ভয়হারী ধ্বনি করিতেছে_-বন্দে মাতরমূ।' 


গ্রবালী 





১৩৫৬ 


মুনসেফ বাবু আসিয়া পড়িলেন-_-এক জন কি যেন বলিল, 
তিনি না শুনিয়াঁই অগ্রসর হইলেন । সঙ্গে সঙ্গে দশ জন সত্য।- 
গ্রহী রাস্তার উপর শুইয়া পড়িল। মুনসেফবাঁবু বিপদ গণিয়া 


' ফীড়াইয়া গেলেন_ « 


দেখিতে দেখিতে দাঁরোগাঁর ' আদেশে, পুলিশ লাঠি 
চালন!.করিল। অসহায় নিরপ্র প্রতিবাদহীন দেহের উপর 
তীত্রবেগে লাঠি আপিয়া পড়িতেছে- সত্যগ্রহীর দেহ তীব্র- 


‘তর, অসহনীয় বেদনায় কীপিয়া কীপিম্বা উঠিডেছে- সঙ্গে 


সঙ্গে চলিতেছে বুটের লাথি । আঘাঁত সহনাঁতীত হুইয়] উঠিল, 
দেহগুলি যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া! বুটের আঘাতে ছুই ধারের 
নয়নজুলির সঞ্চিত জলের মধ্যে গিয়! পড়িল । 
. রাস্তা পরিস্কার হুইয়াছে-_যুনপেফবাঁবু অন্ত পথে চলিয়া 

গেলেন ৷ বর্ম্মসযাপনাস্তে পুলিশবাহিনীও একটু সরিয়| গেল 

সভ্য তাঁহার সহচরগণসহ রক্ঞাপ্ন ত কৰ্ণমাক্ত দেহে 
উঠিয়া! দাঁড়াই! হীকিল-_বন্দে মাতরম্‌। 

সকলে হাকিল--বন্দে মাতরম্‌। 

শচীনবাঁবু অশ্রুপুরিত চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে- 
ছিলেন--কেমন করিয়! তরুণ প্রাণগুলি, এই অত্যাচারকে 


“মাধ! পাতিয়া গ্রহণ কহিল । 


সামনে যাইতেছে সত্য । তাঁহার কপাল বাঁহিয়া তখনও, fl 

ফৌটায় ফৌটায় রক্ত পড়িতেছে, পিছনের কয়েকজনের জাম! 
কাদায় ও রক্তে রাও! হুইয়া উঠিয়াছে। 

সত্য হাকিল--স্বাধীন ভারতে অত্যাচারীর...* 

সকলে ই'কিল-_বিচার হবে। বিশ্বাসঘাতকের...বিচার 
হ্ববে। দেশস্রোহীর-.-বিচার বেদম বন্দে - 
মাতর্‌। 

শহরের রাস্তা বাহিয়া ডাঁছারা উচ্চকণ্ডে ধ্বনি করিতে 
করিতে চলিয়া. গেল । 

শচীনবাবুত্র অন্তর থাঁকিয়! থাকিয়া] কাঁদিয়া উঠিতেছিল-_ ' 
সত্য ভোমার এই রক্তক্ষরণ এ কি ব্যর্থ হইবে ] ন! জানি কত 
বেদনায় উহারা হাঁকিতেছে,'বন্দে মাতরম্চ এই ছঃখ, এই 
লাঞ্ছনা এর কি কোন পুরস্কার নেই--সমধজজীবন কারাবাস 
ব্যতীত? 

শচীনবাবুর চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছিল, অশ্রু মুছিয়া' 
তিনি পথ চলিতে লাগিলেন .কিন্তু বার বার মনে পড়িতেছিল 
সত্যর রজ্জান্ন ভ মুখখানি, আর Se ধ্বনি ‘বন্দে মাতম ন্ট 
__দেশক্রোহীর বিচার.হবে'ঃ 


ক্রমশঃ 


সি 


পুলিনবিহারী দাস 


প্রীসুন্দরীমোহন দাস 


যং যং বাপি স্বরন্‌ ভাঁবং ত্যজ্বতাস্তে কলেবরম্‌। 
তং তমেবৈতি কোৌঁস্তেয় সদ! তড্ডাব-ভাবিতঃ ॥ 
অদ্বিতীয় যষ্টি-পরিচালনদক্ষ বীর পুলিনবিহারী দাস গত 
২র! ভান্র অপরাহ্ধে ছাত্মদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দিবার অভি- 
প্রায়ে ব্ীয় ব্যায়াম শিক্ষাগারের দিকে যাচ্ছিলেন ; অকস্মাৎ 
ডাঁর হৃংপিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত হয় । 


গমন করলেন । এতদিন যে শিষ্যদের আন্বগত্য ও বন্ধুত্বের 
উপর নির্ভর করে স্থশৃত্খলায় কার্ধ্যনির্ববাহ করতে সমর্থ হয়ে- 
ছিলেন, তাদের পরিত্যাগ করে লোকান্তরিত দেশমাতৃকাঁর 
সেবকদের পার্শ্বে গিয়ে যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করলেন | 


জীবের জীবনের পরিণতি মৃত্যুতে__এ বিশ্বাস আমার নাই। 
বীরাগ্গণ্য পুলিনবিহারী নিশ্চয়ই নব প্রেরণা দেবার জন্ত 


অশরীরী মৃত্তিতে ঘুরে বেড়াবেন তার বদ্ধুবাদ্ধবদ্দের কাছে। 
দুঃখের বিষয় আমার দর্শন হ’ল ন| ভার সজীব মৃ্তি। তিনি 


' বিদেহ মুর্ঠিতে উপস্থিত আছেন জেনে নিমতল! শ্মশানে 


গিয়েছিলাম । | 
“প্রেমের বন্ধন রহে চিরস্তন, এ দেহ হোলেও ভন্মসাঁৎ। ' 
নবীন প্রেরণ] দিবার বানা, তাই রহিবে ছে সাথ সাথ ॥* 
পুলিন দাস একদিনে হন নাই বীর পুলিন দাস; দেশ- 
মাতৃকার সেবকদের প্রেরণা ছিল তাঁর অন্তরে । তিনি নিজে 
লিখেছেন £ “যেদিন শ্রদ্ধেয় অখিনীকুমাঁর দত্ত মহাশয়ের ব্রজ- 
মোহন ইনট্রিটিউশন প্রথম স্থাপিত হয়, সেই দিনই আমি বঙ্ল- 
বিদ্যালয় হইতে নাম কাটাইয়! সর্ধবনিষ্ শ্রেণীতে ভরি হই ।**: 
লোকের মুখে ‘সিপাহী বিদ্রোহের’ কথা শুনিয়া মন উতলা 
হইত ।.** 
“বঙ্কিমবাবুর ‘অহুশীলন’ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ রুরিয়াই আমি 


- অনুশীলন সমিতি নামকরণ করিয়াছি-।” 
তার, বিশেষ শিক্ষা ও দীক্ষ] বিপ্লবী ব্যারিষ্টার পি. মিছের . 


নিকট । মিঙ্ের বিশেষ প্রভাব ছিল যুবসমাজে | -ইংরেজের 
নিন্দনীয় নীতির প্ররোচনায় যখন পূর্বববন্তে রমনীদ্রের উপর 


রড অত্যাচার আরম্ভ হয়, তখন আমি লিখি ঃ - 


ze 


“এই শোন কোঁলাহল্ড অতীব ভীষণ 
কিশ্বা শত শত জুদ্ধ ফর গর্ভন | 
অথব] লাছিত সভীর সরোষ ক্রন্দন ৷ 
ছিল দেশে ওঁ এক সতীত্ব রতন 
তাঁও আঁততায়ীচয় দিবসে কাঁড়িয়া লয় 
তবু কি বৈর্ধ্যের সীম! ন! হয় লঙ্ঘন ? 


ব্যায়াম-শিক্ষাদানের কথা| 
' ভাবতে ভাবতে, আঁততায়ীদদিগের হাঁত থেকে জনগণকে রক্ষার 
ক্ষত্রিয়োচিত ভাঁব-ভাঁবিত হয়ে বীর পুলিনবিহাঁরী পরলোক-- 


. ভাঁড়িৎ ব্যজন-তলে বদি অতি কুতৃহলে 
| প্রমিসারী নোটমুল্য গোঁণ বারবার 

, অথবা দিবস শেষে চাতাঁল উপরে বসে 

উঠাও সেতাঁর-তারে -মধুর বঙ্কার ॥ j 

ছেঁড় সেতারের তার আলস কর পরিহার 
বক্ষ কর সতীদেরে করি প্রাণপণ | 

বীর হরে একবার স্বর্গেতে করে বিহাঁর। 
ভয়ে কাপুরুষ, মরে ক্ষণে শ্রণ-ক্ষণ ॥ 





পুলিনবিহ্বারী দাস 


আততায়ীদের বিনাশের ব্যবস্থা করতে হবে-_পি. মিত্র 
মশায় বললেন টাক এনে দিতে | -টাঁক1 এনে দিই। 

আততা বীর! লুঠনে প্রবৃত্ত হবে কল্য প্রভাতে । কুমিল্লার 
রমণীবৃদ্দ জড়ো হয়েছেন এক বাঁড়ীতে বটি-দ প্রদ্থৃতি অস্ত্র 
সম্বল নিয়ে । প্রভাতে আরস্ত হয় লুঠন। এক. দ্বি-তলের 
উপর হুতে শব্দ হয়_গুড়ম ৷ -লুষ্ঠনকারীর সশব্দে পতন; 


. লুঠঁনকারীদের পলায়ন । সকলেই জানে কে গুলি করেছে; 


কেহই আদালতে সাক্ষ্য দেয় না! সেসন জজ পাঠান 
মোকদ্ধমার কাঁগদ্রপত্র কলিকাতাঁর হাইকোর্টে। হত্যাকারী 


৫৫৬ 


পাস 





হাইকোর্টে উপস্থিত ; যদি নির্দোষের শান্তি হয়, আত্মসমর্পণ. 


০ 


করবে । কিন্ত সাক্ষীর অভাঁবে বেকম্নুর খালাস. . 
আমাদের মন্ুণাগৃহ ছিল স্ুুকিয়া .প্রাটের এক নিভৃত 
কক্ষে । পুলিশ কমিশনার সর্বদাই খোদ, নিত আমার__ 
“How. is that terrorist doctor ?*-সন্্রীসবাদী 
ভাক্ারের বাড়ী ঘিরে, থাকত ১০।১২ জ্রন গোয়েন্দা । বাহির 
. থেকে শুনত তাঁরা কেবল কীর্তন ও .ভোদ্বের, কোলাহ্ল। 
সেই বাড়ীতে যেতেন রাত্রে -বিপিনচন্র, ভ্রন্মবান্ধব উপাধ্যায় 
প্রভৃতি! দেশবন্ধুও মাঝে মাঝে যেতেন। বিপিনচন্দ্রের 
উপর ভার ছিল এসব ঘটন] গুছিয়ে প্রকাশ করবার। 
একদিন আমার. বাড়ীট! কেঁপে উঠে ভীষণ শব্দে। দৌতল| 
থেকে নীচে গিয়ে দেখি শ্রাহুটবাী রাধাকিশোর সিংহকে । 
জিজ্ঞেস করি কিসের এ ভীষণ শব্দ । রাঁধাকিশোর বলে, 
দেশলাই- প্রস্তত করার সময় এই শব্দ হয়েছে। নিকটে 
ছিল শিবনারায়ণ দাসের গলিতে “সন্ধা” পঞ্জিকার অপিল। 


প্রবাসী 





ন ১৩৫৬ 


লো পাপত 





এলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাব্যায় 
আর রাঁধাকিশোরের মন্তকমুগনপুর্বক বৈষ্ণব সাধ্তিয়ে তাকে 
পাঠিয়ে দেন শ্ীবন্দাবনে । 


এটাই ছিল যুগধৰ্ম্ম । সেই যুগের এক্কপ বছ ঘটনা 


স্থতিপথে উদয় হচ্ছে।. সেই যুগেই পুলিনবিহাঁরীর মত 


বিপ্লবী বীরের জন্ম সম্ভব হয়েছিল । যুগের প্রয়োত্বনে তিনি 
নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন : দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে, 
ছুষ্টের দমনে, শিষ্টের পালন-ব্রতে। আজীবন তিনি সেই 
ব্রত পালন করে গিয়েছেন । ঢাঁকাঁয় ছিলেন তিনি বিপ্লবী 
নেতা ; কলিকাতায় ছিলেন তিনি অনেকটা অজ্ঞাতবাঁসে। 
তাঁর ব্রতের সফলতা তিনি দেখে গিয়েছেন আংশিক |, তার 
দেশবাসী তা সম্পূর্ণ করবে ৬. 





* বিগত ২৪শে আগষ্ট কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউট হলে 
পরলোকগত পুলিনবিহাঁরী দাসের স্থৃতি-সভায় সভাঁপতির-বন্ৃতা। 


বাংলার লোকসংস্কৃতি_ত্রত ও তিতা 
8 প্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


সমর বীর মধ্যে বাংলার সংস্কৃতির একট! নিজস্ব ধারা, 


একটা বিশিষ্ট রূপ আছে। বাংলার তান্ত্রিকতা, বাংলার নব্য-. 


ভাঁয়, বাংলার পটচি্র, বাংলার" কীর্ভন-পান সবকিছুর মধ্যে 
এমনি একট! লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্ধ্র বিরল। সারা 
ভারতে বাংলাদেশই যে সাহিত্য সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে 
অগ্রধী হয়ে আছে সেটা একটা আকন্মিক ঘটনা নয়। এর 
পেছনে রয়েছে একটা জাতির যুগয়ুগীন্তরের সাধন! । . বাংলা- 
দেশের উর্বর মাটিতে ভাবের ফসল অল্লায়াসেই ফলে। 
এখানকার জলে-স্থলে আকাঁশে-বাতাপে মিশে রয়েছে উচ্চ 
ভাব ও উন্নত আদর্শের বান্ধ । ইতিহাসের খাঁর! অহ্সরণ 
করলে আমর! দেখব, এখানকার পলিমাঁটিতে ম্মরণাঁতীত কাল 
থেকে চলছে ভাবের চাঁষ। বাংলার নিরক্ষর লোক-সাধারণ 
সুদুর অতীতকাল থেকে গড়ে তুলেছে এক উচ্াঙ্গের 
লোক-সংস্কৃতি। বাংলার এই বিশিষ্ট সংস্কৃতিরই প্রকাশ তার 
লোক-সাহিত্যে, যাঁন্রাগানে, কথকতাঁয়, কবিগানে, তার 
. ছড়া-পাঁচালীতে, -রায়বেঁশে প্রভৃতি লোক-নৃত্যে আর বারে! 
মাসের তেরো! পার্ধবণে, বিবিধ ত্রত-উৎসবে | 

বাজার লোক-সংস্কৃতি যে কি 'অপরিষেয় ভাঁব-সম্পদে 
সম্বন্ধ রবীন্জনাথ তার “লোক-সাহিত্যে” সে বিষয়ে আঁমাঁদের 
অচেতন করবার প্রয়াস পেয়েছেন । বাংলার অশিক্ষিত আঁউল- 
বাউলের গানে দেহ্তত্বব আর আত্মতত্বের কথা কেমন সহজ 


সরল সাবলীল ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে সে A তিনি 
আমাদের চোঁথ ফুটিয়ে গেছেন। বস্তুতঃ বাংলার লোক- 
সাহিত্য বাঙালীর একান্ত নিজন্ব ও পরম গৌরব জিনিষ । 


_ বাংলার খাঁটি প্রাণধর্ম্মের পরিচয় পাওয়! যাবে না শিক্ষিত 


সম্প্রদায়ের রচিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে । এমন কি পঞ্চদশ 
ও ষোড়শ শতাব্দীর সংগ্কত-প্রভাঁবিত বাংল! সাঁহিত্যেও 
বাংলার সেই প্রাণসত্তাকে সন্ধান করতে গেলে আমরা বার্ধ- 
মনোরথ হব। বাংলার প্রকৃত স্বর্ূপকে জাঁনতে হুলে, তাঁর 
আত্মার পরিচয় পেতে হলে আমাদের জাতীয়" জীবন-প্রবাহের 
আঁৰি উৎসের সন্ধান করতে হুবে। বাংলাদেশের লোক- 
সাহিত্যের ধারাটি অঙ্গসরণ.করে আমাদের পেছন ফিরে চলে 
যেতে হবে দশম থেকে দাঁদশ শতাব্দীর মধ্যে যখন সংস্কতের 


. প্রভাবয়ুস্ত অগ্পশিক্ষিত কবিগণ রচনা করেছিলেন ময়নাঁমতীর 


গান, গোরক্ষবিদ্বয়, শূন্তপুরাঁণ, চণ্ডী ও মনপাঁদেবীর আদিগাঁন, 
রূপকথা, .ডাফ ও খনার বচন । * এই সমস্ত গাঁন গাঁথা এবং 
ছড়ার ভাঁষার সঙ্ষে আজকের বাঁংলা সাহিত্যের ভাষার 
আকাশ-পাতাল পার্থক্য দরীড়িয়ে গেছে সত্য, কিন্তু এই 


লোঁক-সাঁহিত্য তো! ঘাঁর কর! জিনিষ নয়। জাতির প্রাণকেন্র. 


সব ' যন্ত্র-পন্ধ নিয়ে গেলেন 3 - 


থেকে স্বতঃ উৎসারিত এই সাহিত্য-রঘধাঁরা আঁজও দেশের ' 


মাটির বুকে অস্তঃসলিলা ফন্তর মত প্রবহুমাণ। 
বাংলার লোৌক-সংস্কৃতির আর একটি বিশিষ্ট ধারার বিকাশ 


আশ্বল 





দেখতে পাঁই তাঁর ব্রত-উৎসবে | বাংলার ত্রত-উংসব এক 
দিকে যেমন বাঙালীর জীবনকে আনন্দে মাঁধুর্খ্যে , পরিপূর্ণ 


২২ করে তুলেছে অন্তদিকে তেমনি বাংলা লেো!ক-সাহিত্যকেও 


ut 


বিশেষভাবে, সম্বদ্ধ করেছে। লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, চণ্ডী, পুণ্যিপুকুর, 
) যমপুকুর, সেঁুতি, তৃষু, ইতু. প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রতকে উপলক্ষ্য 


১ করে লোকের মুখে মুখে রচিত হয়েছে কত সুন্দর সুন্দর 


ব্রতকথ!, কত বিচিশ্রমধুর ছড়া ] এই ব্রতেরই অঙ্গ, হিসাবে 
বাংলার খেয়েদের নিপুণ হাত দিয়ে, বেরিয়েছে লোকশিল্পের 
অন্যতম নিদর্শন আঁলপনা-শিল্প। ব্রতকথার অঙ্গীভূত ছড়াগুলোন্প 
মধ্যে আমরা শুনতে পাই বাংলার মেয়েদের অন্তরের নিগুঢ 

কথ! । যেমন পুণ্যিপুকুর ব্রতে আছে £ 

- এ পুজলে কি হয়, 

নির্ধনীর' ধন হয়, 
= " সাবিদ্ৰী সমান হয়। 
স্বামী আঁদরিণী হয়; 

পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে 
মরণ যেন গঙ্গাজলে। _ 
সাবিত্রীত্ল্য সতীলক্মী আঁ স্বাধীপোহাগিনী হওয়! এবং স্বামী- 
পুত্র রেখে সধবা! অবস্থায় মৃত্যুর চেয়ে বড় কাম্য যে. বাংলার 


১3 বহর আর কিছুই নেই তারই জি অভিব্যক্তি এই. 


ছড়াঁটিতে । 

বর্দকে কেন্ত্র. কেই যুগে যুগে উর সভ্যতা ও 
সংস্কতি নব নব রূপে অভিব্যজ হয়েছে । ভারতবর্ষের প্রাণ 
আধ্যাত্মিকতা । এদেশের লোক-মানস চিরকাল ধর্দের 


আহ্বানে যে ভাঁবে দাঁড়া দিয়াছে, তেমনটি আর কিছুতেই, 


. দেয় নি। পরম তত্বের-সন্ধানে ধরা জীবন উৎসর্গ করেছেন 
সেই সব মহাঁপুরুষের অমরবামীই এদেশের আঁপামর সাধারণের 
মনকে বিচিত্র ভাবে আন্দোলিত করেছে। একথা তুললে 
চলবে না যে, ভারতের জ্বাভীয় জীবনের মাহাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব 
নিহিত তাঁর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে। . 

এই ভারতীয় আঁধ্যাত্মিকতাই এক অভিনব রূপে, অপূর্ব 
বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়েছে বাংলাদেশে । এই আব্যাত্মিকতাই 
কথনো তঙ্ত্রোপাদনাকে আশ্রয় করে, কখনো ব! বৈষ্ণব ধর্মের 
ভেতর দিয়ে, আর সহতিয়া! ধর্মকে অবলম্বন করে বিচিত্রভাঁবে 
আত্মপ্রকাশ-করে সার্থকতালাভের প্রয়াস পেয়েছে । ' বাংলার 
প্রায় সমস্ত উৎসব ধর্মানু্ঠানেরই অপরিহার্য অঙ্গ । ধর্মকে 
ম্দযূলে প্রতিষ্ঠিত না করলে এখানকার লোক-সাধারণ কোনে! 
উৎসবকেই সার্ক বলে মনে করে ন1। উৎসবের আনুষঙ্গিক 

. অন্থষ্ঠানাদির ভেতর দিয়ে উন্নত আধ্যাত্মিক আদর্শ, সমাজের 
সর্ব সঞ্চারিত, হয়ে সমান্-জীবনকে বিশোধিত এবং বাংলার 
লোক-সংস্কৃতিকে পুষ্ট করে আসছে! 


আধুনিক নাগরিক. জীবনেন্র ক্ৃত্রিমতাঁর মধ্যে বাংলার 


, বাংলার লোকসংস্কৃতি_ব্রত ও.উৎসব 


ভাঁব। 


৫৫৭ 


জাতীয় জীবনের মর্ম্মকোযে সঞ্চিত মধুর সন্ধান পাওয়! যাঁবে 
না । সভ্যতাঁভিমানী, শহ্রবাঁপী আমাদের অনেকের মনে 
চিরাচরিত বর্ম্মানুষ্ঠান আর ব্রত-উৎসবকে কুসংস্কার বলে 
অবজ্ঞা করবার প্রবণতা. বিদ্ধমান। কিন্তু শহরের দুষিত 


আবহাওয়ায় তে! জ্বাতীয় সত্তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে 


না। জাতির ক্ষীণ হৃংপিও আও ধুকপুক করছে বাংলার 
স্তামল পল্লীতে যেখানে গৃহ্স্থ-পরিবারে নিত্য অঙ্ুঠিত হয় গৃহ্‌- 


- দেবতার পুর্জা-অচ্চনা, বিভিন্ন ব্রত-উৎসব উপলক্ষ্যে যেখাঁনকার 


আকাঁশ-বাঁতাস আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে । 

বঙ্গপন্দীর সম্পন্ন পরিবারে এই প্রাত্যহিক পুক্াহষ্ঠানে 
সাত্বিকতার - সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে 'আছে একটা! রাজ্সিক 
সেখানে . ঠাকুরঘরে শ্বর্ণ-অথবা-রোপ্য-পিংহাঁপনে 
অধিঠিত থাকেন প্রস্তর কিংবা ধাতুনিন্মিত দেব-বিখহ | 
মাথার উপরে তার হে্মহুত্, পার্লীঠে'পুপ্পপান্র আর. 
পঞ্চপ্রদীপ । কুল-পুরোহিত নিত্য সকাল-সন্ধ্যায়.এসে দেবতার 


পুদ্ধা করেন_-চাঁল, কলা, ফলমূল, মিষ্টদ্রব্য, ছুপ্ধ ইত্যাদি 
দেবতাকে নৈবেছ্য ঘর্ধপ দেওয়া হুয়। 


শঙ বাজে, বাঁজে থণ্টা- 
কাপর, সঙ্গে সঙ্গে করতালের মধুর নিক্ষণে- পূ্জামওপ মুখরিত 
হয়ে ওঠে । সেই মিশ্র ধ্বনিতে ভঙ্পযণ্ডলীর হৃংপিও দ্রুত তালে 
স্পন্দিত হতে থাকে। এই প্রাত্যহিক পুঞ্ধারতি মন্য্ত-জীবনের 
চ্রম সার্থকতা যে বর্মাহুঠানে সে কথাই গৃহস্থকে স্মরণ করিয়ে 
দেয়। 

গৃহৃদেবতাঁর এই রাহি অঞ্জন! ছাড়া হিন্দু-সমাজে 
দুর্গাপূন্ধা, কালীপুজজা, লক্ষ্মীপুদ্জা, অগদ্ধাত্ীপুজা,. সরতীপুজা, 


-কাণ্িকপূজা, জন্মাধমী, দোলযাআ!, রাসযাআ, ঝুলনযাআ প্রভৃতি 


কত যে পুঞ্ধা-পার্বণ এবং ব্রত-উৎসব প্রচলিত আছে তাঁর আর 
অস্ত নেই। শেষোক্ত চাঁরিটি বৈষ্ণব পর্ব-__কৃষণলীলার সহিত 
বিজড়িত আর ছুর্গ। এবং কালীর উপাসকের! হচ্ছেন শাজ | 
“বার মাসে তের পার্বণ” বালী হিন্দুর সমাজ-জীবনের 
বৈশিষ্ট্য । সার] বৎসর ব্রত-উৎসব বাংলাদেশে লেগেই আছে. 
বাংলার পল্লীর আব ছুঃখহর্দশার অস্ত নেই, তা! সত্বেও কিন্ত 
বাংলার.লোক-সাধারণ তাদের জড্রাতীয় জীবনের পরম সম্পদ 
ত্রত-উৎসবসমুূহকে আঁকড়ে ধরে আঁছে। বাংলার পল্লীতে 
পীতে আজও বিপুল সমারোহে বিভিন্ন উৎসব উদ্‌যাপিত 
হয়।, উৎসবাঁদি উপলক্ষ্যে পল্লীলক্মীর মান মুখখানি, দিন 
কয়েকের জত্ে প্রসন্ন হান্তে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শহরেও 


উৎসবের অঙ্থষ্ঠান আমরা করি বটে, কিন্ত এহ্‌ বাহ’ ভাতে 
থাকে ন! স্বতঃক্র্ত আনন্দের অভিব্যক্তি আর -আস্তরিকতার . 


স্পর্শ । বাহিক জীকক্ষমক প্রদর্ণনই সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে । 
বৈশাখে শুভ বর্ধারভ্তের সঙ্গে সঙ্গে সুর্ধ্য যখন মেষরাশিতে 

প্রবেশ করেন তখন থেকেই শুধু বাংলাদেশে নয়, সম 

ভারতবর্ষ জুড়েই সুরু হয় বিবিধ পুণ্যকর্ম, পৃজা-পার্ধণ আর 
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শিলতো ললো 


ব্রত-উৎসবের.অসুষ্ঠীন। বছ পুণ্যকৃত্যের স্থৃতিবিজ্রড়িত গঙ্গ!- 
যমন] সরস্বতী গোদাবরী, ব্রহ্মপুত্র করুতোয়| প্রভৃতি, নদীতে 
পুণ্যকামীদের তীর্ঘশ্লানের ধুম পড়ে যায়। বাংলাদেশের 
কোঁনে। কোনো অঞ্চলে পল্লীবধূর] বৈশাখের শেষভাগে দেবতা- 


স্থান বলে পূজিত বটবৃক্ষতলে সমবেত হয়ে কতকগুলো ক্রিয়- ' 


কর্ণের অনুষ্ঠান করেন. এবং বৈধব্যের হাত থেকে রক্ষা পাবার 
জন্তে উক্ত বৃক্ষের অধিষ্ঠাতা দেবতার রি আন্তরিকতার 
সহিত প্রার্থনা করেন। 

আত্মীয়-কুটুস্বদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ়তর করবার 
উচ্ছেহ্যে বাংলাদেশে এমন কতকগ্জলো -উৎসব অন্ঠিত 
হয় যার সঙ্গে পুরোহিত-সন্প্রদীয়ের কোনে! সম্বন্ধ নেই__ 
যার মূলে নেই কোনে ধর্মগত সংস্কার। ভ্বামাই যন্তী 
স্েখলোয় অন্থতম। দ্যেষ্ঠ মাসে শুর্লপক্ষের যগ্ী তিথিতে 
এই উৎসব প্রতিপালিত হুয়। 
বাগিতে- জাঁমাতার আগমন প্রতীক্ষা 


ফরেন। বাঙালী 


শাঁশুড়ীর কাছে জামাইয়ের চেয়ে নিকটতর এবং প্রিয়তর 


আর কোন্‌ আত্মীয় আছে? জামাই ষ্ঠ উপলক্ষে জামাতা 
যখন শ্বপুরালয়ে আগমন করেন তখন সে পরিবারে আনন্দের 
ফোয়ার! যেন সহ্অধারাঁয় উৎসারিত হয়ে ওঠে। 


- আষাঢ় মাসের প্রধান উৎসব হ’ল রথযাঞ্জা। রধোপরি 


কৃষ্ণ বলরাম আর হুভন্রার প্রতিমূর্তি স্থাপন করে শোভাযাত্র! 


সহকারে রথ টেনে নেওয়] হ্য়। 

আবণ মাসের প্রধান উৎসব হচ্ছে নাগপফমী বা মনসা- 
পুজা । মনসার কোপে চাদ সওদাগরের ভাগ্যবিপর্ধ্যয়, 
সর্পাঘাতে চাদের পুত্র লক্ষীন্দরের ম্বত্যু এবং সভীসাধবী- 
বেহুলান চেষ্টায় তাঁর পুনজ্জীবন লাভ, এই আশয় নিয়ে দ্বিদ 
বংশীদাস, বিদ্রয় গুপ্ত প্রমুখ কবিদের রচিত পদ্মপুরাণ গোট! 
আবণ মাস জুড়ে পূর্ববঙ্গের ঘরে ঘরে বাগঘন্ত্র সহযোগে 
সুর-তান-লয়ে গীত হুয়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মনসাঁর 
ভাপান উপলক্ষে-বাচথেলাক্ ধুম পড়ে যায় 

ভান্্রমাসের অঃমী তিথি ভগবান আীকৃষ্ণের আবির্ভাব 
ধিবস। অন্মাধমী পরব. উপলক্ষে বহু ভক্তিমত! বাঙালী নারী 
সাঁরাদ্বিনব্যাপী উপবাস করেন। দ্রেবমন্দিরে বালগোপালের 
সুপ্তির সামনে দাড়িয়ে বাংলার মায়ের! সেদিন: স্মরণ করেন 
মাভ1 যশোমতীর মাতৃহদয়ের স্নেহ-ব্যাঞুলতার কথ! । কত 
নিঃসন্তান বাঙালী নাগীর . সঙ্তান-বাঁৎসল্য বাঁগগোপালের 
মুন্তিকে আশ্রয় করে সাথকতালাভের প্রয়াস পায়! 


গোপালের প্রতি যশোদার স্মেহকে উপলক্ষ্য করে ব্রচিত- 


পলীকবিদের কত গান বাংল] লোক-সাহিত্যকে সম্ব্ধ করেছে। 


' বাংলার বৈষ্ণবী যখন খগ্রণী বায়ে মধুর কে গান ধরে--” . 


"শুন ত্ৰজরাজ্র শ্পনেতে আন্-_ 
দেখা দিয়ে গোপাল কোথায় লুকালে ? 


প্ৰাণী 


শাশুড়ীরা সেদিন নিজ- 
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তখন বাংলার মায়েদের মর্ম্মস্থল যেন গভীর ব্যথায় মোচড় 
দিয়ে ওঠে--চোখে নামে তাদের অশ্রুর প্লাবন । 

আধিন মানে অঙ্নষ্িত হয় শুধু বাঙালীর নয়, সমগ্র ' 
ভারতের হিন্ুজ্জাতির সর্বপ্রধান উৎসব ছূর্গাপুন্ধা । , দেবীপক্ষে 
সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিনটি তিথিতে পূজা হয়। আনন্দ- { 
ময়ীর . আগমনে দেশ আনন্দে ছেয়ে যায়। সারা বাংলার 
নরনারী এই তিন দিন আনন্দ-সায়রে অবগাহন করে ধর্ভ 
হয়। বিজয়] দশমীতে বিসর্জনের-পর বিষাদের কৃষ্ণ মেঘে. 
বঙ্গপন্লীর সুনীল আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। পূর্ববঙ্গের 
পল্লী-গ্রামে প্রতিমা বিসর্জনান্ডে-“মাকে ভাঁসাইয়।: জলে 
কি লইয়া বঞ্চিব ঘরে, ‘ছাইড! যাইতে বিদরে পরাণ গে! 
অভয়া_” এই করুণ সঙ্গীত গাইতে গাইতে সবাই ঘরে 
ফিরে আসে। - ie 

দশমীতে দেবীর বিসর্ল্জনের পর বাংলার ঘরে ঘরে 
যে বিষাদের ছায়া পড়ে তা কেটে যায় ঘখন সমাগত হয় 
কোঁজ্ধাগরী লক্ষ্মীপুণিমা তিথি । পুর্ণচন্জরের বিমল কিরণে' ' 
দশদিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । পল্গীথামে আবালবৃদ্ধবনিত] 
সেদিন পুণ্যপঞ্য়ের আশায় সার! রাত জেগে কাটায়।. ঘরে 
ঘরে হয় লক্ষ্মীদেবীর আবাহনের আযোজন । গৃহের অন্দর- 
অঙ্গন বতিত হয়ে ওঠে গৃহলক্মীদের সঘত্র-রচিত আল্পলায়। 
বর. কোনো কোনো অঞ্চলে কোজাগরী লক্মীপুর্ণিম। 
পলক্ষ্যে প্রতিবেশীর বাগান থেকে ফলযুল, ক্ষেত থেকে ' 
তরিতরকারি এবং বাঁড়ী থেকে হীঁন্পায়র! ইত্যাদি 








'চুরি করে এনে সকলে মিলে বেধে খাওয়ার রেওয়াজ আছে । 


এক দল ছেলে মুখোশ পরে সং সেজে বাড়ী বাড়ী রংতামাস] 
দেখিয়ে বেড়ায় । অগ্ের] নদীতীরে বা পদ্লীপ্রাস্তরে সমবেত . 
হয়ে হৈ-হল্লায় জ্যোৎস্নঁপুলকিত নৈশ আকাশকে মুখরিত 
করে তোলে । বৃক্ষনিবিড় স্তন্ধবিজন গ্রামপথে পড়ে পল্লী- 
লক্ষ্মীর স্বহস্তে আক! আল্লনার মত গাছপালার বিচিত্র 
রেখায়িত ছায়। ৷ এই ছায়াঙ্কিত পল্লীপথ দিয়ে লক্ষ্মীদেবী নাকি 
বাংলার গৃহলক্মীদের কুটিরপ্রাঙ্গণে গিয়ে হাজির হুন । 

কার্তিক মাপ উৎসবের মাস । দুগাপুজ্ার ' পর অমাবষ্ঠা 
তিথিতে হয় কালীপৃ্াী। এর সঙ্গেই আসে দীপালি উৎসব । 
রাণ্জিবেলা মেয়েরা কলাগাছের খোলায় করে নদ অথবা 
পুকুরের জলে ভাসিয়ে দেয় হবলত্ত যাঁটিয় প্রদীপ। ঘোর 
অন্ধকারের বুকে. এ সকল ভাসমান দীপশিখা এক অপূর্ব 
শোভার সৃষ্টি করে। 

দীপাল উৎসবের পরবর্তী দ্বিতীয়! তিথিতে হয় ভাইফোটা 
বা ভ্ৰাতৃদ্বিতীয়া উৎসবের আয়োজন | মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ছার! 
ভাইবোনের সেহবদ্ধনকে দৃঢ়তর করা এই উৎসবের উদেশ্য । 
হিন্দুদের বিশ্বাস যে, যমের বোন্‌ যমুনা যমকে এই 


" তিথিতে কৌটা দিয়েছিলেন। পূর্বববঙ্গে ভাইফৌটার.অমেক- 


পারা 


bh 


আশ্বিন 








গুলো সুন্দর সুন্দর ছড়া প্রচলিত আছে। পিড়িতে উপবিষ্ট 


ভাইয়ের কপালে ফোট! দিয়ে বোন যখন বলে 

ধ্বৰ্গে হুলুতুল মঞ্চে ( মর্ত্যে ) জোকার ( হুলুধ্বনি) 

না যাইও ভাই যমছুয়ার, চিনে 

যমহয়ারে দিয়া কাটা 

বোঁনে দেয় ভাইয়েরে ফৌট11”-_-তখন কি গভীর 
আন্তরিকতার স্থরই না: তাঁর কণ্ঠে বেজ্জে ওঠে। বাঙালীর 


উৎসব তে শুধু মর্ভ্যের উৎসব নয়। স্বর্গে মর্ত্যে যে মিগুঢ় 


_ সকলের মনে বদ্ধমূল ।- 


সম্বন্ধ বিদ্যমান সেকথা স্ত্রী-পুকুষ নির্বিশেষে বাংলাদেশের 
সেপ্টে বাঙালীর ঘরে যখন উৎসবের 
সাড়া পড়ে । তখন শুধু যে মণ্ত্যে ছলুধবমি হয় র্‌ নয়, স্বর্গেও 


'ছুলসুল পড়ে যায় । ০" 


বাংলাদেশের আর একটি সর্ধন্রনীন প্রধান চর হচ্ছে 
পৌষ মাসে অনুষিত পৌষ পার্বণ বা মকর সংক্রান্তি । এ 
উৎসব দুর্গপুন্ছার মত _ব্যয়সাপেক্ষ নয়।' চাষাভুমে! যুটে 
মন্ত্ুর থেকে লক্ষপতি পর্যান্ত সকল বাঙালীই এ উৎসব প্রতি- 
পালন করে। আসলে এট! হচ্ছে ক্ৃষিকর্ট্দের সহিত সম্পর্কিত 
উৎসব । মনে হুয়' চাষীরাই- প্রথম এ উৎসবের প্রবর্তন 


-করেছিল, ক্রমে এটা সর্ধপরনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে । 


পৌষের শেষে চাষীদের ফপল কাট! শেষ হয়ে যাঁয়। 
তাই পৌঁষের ‘শেষ দিন এবং পরের মাসের ছু'একটা দিনকে 


তারা উৎসবানন্দ উপভেনগ 'দ্বার| মধুময় করে তোলে । সেদিন 


হুরেকরকমের পিঠে খাওয়ার ধুম পড়ে যাঁয়। এই উৎসবেও 


পুরোহিতের প্রয্ণেদর্ণ হয় না। . 
. পুর্রব্র্গেঞই উৎসবের আনুষঙ্গিক হিসাবে হয় “ভেড়া ঘর 


গোড়া? নামক অনুষ্ঠান । পলীর .ছেলের] মাঠের মধ্যে খড় 
দিয়ে একটি ঘর (ভেড়াথর) বানিয়ে সেখানে সার! রাত কাটায়। 


এই রাতে 





৫৫৯ 


পালালো 


ক্ষেত থেকে আঁটি আটি শুকনো! খড় সংগ্রহ করে সেই ঘরে 





"এনে গাঁদা করে রাখে । মেয়ের! রাত জেগে. তৈরি করেন 


হরেকরকমের পিঠে। পরদিন সর্ধ্যোদয়ের' পুর্বে পল্লীর 
ছেলেবুড়ো সকলে স্নান করে মাঠের মধ্যে ভেড়াঁঘরের নিকটে 
এনে অমায়েং হলে পর তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। 
পৌষের প্রচণ্ড শীতে সদ্যস্বাতদের পক্ষে সেই অগ্নিসেবন 
বিশেষ আরামদায়ক । ভেড়াঁঘর ভগ্মে পরিণত হলে পর সবাই: 
নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যায়-_তখন সুরু হয় ঘরে ঘরে পিঠে 
থাওয়ার পাল] | ' এ | 
পিষ্ঠক ভোঁজনের পর গ্রাঁমবাঁপীরা খোল-করতাল সহ- 
যোগে কীর্তন গাইতে গাইতে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। 
" মাঘ মসে হয় সরশ্বতী পুজা, ফান্তুনে দোল পূর্ণিমা 
উপলক্ষ্যে ছেলেবুড়ো সবাই. মেতে উঠে রঙের খেলায়, ঠৈজে 
চড়কপুজায় বাংলার পল্লী নৃত্যগীভে আর আঁনন্দ-কলরবে 
মুখরিত হয়ে ওঠে--শিব আর পার্বতীর নৃত্যে ফুটে ওঠে 


বাংলার লোঁকনৃত্যের একটি বিশিষ্ট ্বপ। 


'বাংলাদেশের অধিকাংশ ব্রত্র-উৎসবই হিন্দুর ধর্ম্াহষ্ঠানের 
সঙ্গে অঙ্গা্গিভাঁবে বিজড়িত। বাংলার লোক-সংস্কতির একট! 
প্রধান দিক গড়ে উঠেছে আহ্ষ্ঠানিক: বর্্থকে আশ্রয় করে । 
কুসংস্কার মনে করে আমরা যদি আমাদের জাতীয় জীবনের 
প্রাণকেন্দ্র থেকে শ্বতঃউৎসারিত এই সমস্ত ব্রত-উৎসবের 
উপর বিরূপ ছুয়ে উঠি তা হলে জাতির জীবন থেকে আনন্দের 
একটি অনাবিল ধারা হবে অবলুপ্ত এবং আমাদের জাতীয় 
জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে এই অবজ্ঞা ও উপেক্ষা 


“যে কত বড় অস্তরায়-্বক্পপ হয়ে দাড়াবে তা বলে শেষ করা 


যায় না ঙা 





* অল ইণ্ডিয়| রেডি য়া, কলিকাতা কেন্দ্রে কথিত এবং বেতার- 
রাত্রে তারা নিজেদের গাঁয়ের এবং লিকটবর্তাঁ গ্রামপমূহের | কর্তৃপক্ষের মৌজন্যে প্রকাশিত 1 
এই রাতে | | 
শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায় 2: A 


আজও মাক নামে নিক্ষল চোখে রাতের বাতাঁসে ভেসে, 
* দেবদাঁরু রয় কঠিন প্রহরী, স্বপ্নের দ্বারে দ্বারে, 

আজও দেখি আমি কালো আ্াখিতার নির্জন পরিবেশে 

আপন জ্যোতিতে জলে বলে ওঠে কুণ্ঠিত অভিসারে | 


দিনের পৃথিবী বোবা হয়ে যায় রাঁতের নিশ্পেষণে 
পাধকহলীর আঁবেদন ফোটে বুকের বেদনা হয়ে ; 


লোঁজুপ কণ্ঠে জর বেজে ওঠে মর্শর-গুঞ্জনে 
, স্বাযুতর শ্রাত্তি বিহ্বল রসে অলক্ষ্যে আগে ক্ষয়ে | 


মনে পড়ে যায় আজও বেঁচে আছি, আমি আর তুমি প্রিয়, 
বৃদ্ধ সুৰ্য্য যতই পোড়াক দিনের কদর্ধ্যতাঁয়-_. ' 

- আজও" আসে রাত শিধিল বসনে অভ্র উত্তরীয়ে 

_ আঁজও আঁছে প্রেম, ঘুমের বিলাস স্তব্ধ নির্জনতা ॥ 


.... খুদ্ধোত্তর জার্শান চিন্তাধারার একটি দিক 


বির ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস 


দ্বিতীয় মহাযুন্ধে জার্মানীর যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাঁর সঠিক 
বিবরণ কখনও প্রকাশিত হবে কিনী ত! বলা কঠিন। 
আমি সম্প্রতি ব্রিটিশ এবং মাঁক্চিন অধিকৃত জার্মানীর 
কয়েকটি মাত শহরেই যে ধ্বংসলীলার নিদর্শন দেখেছি 
তাতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, ওঁ ক্ষতির পরিমাণ 


অঞ্চ কষে বার করা স্বয়ং আইনষ্টাইনের পক্ষেও সম্ভবপর . 


নয়। ওঁ ধ্বংসকাণ্ডে লোক যে কভ মরেছিল তাঁর ইয়া 
নাই।: ১৯৪৩ সনের জুলাই মাপের শেষ ভাগে এক- 
মান হামবুর্গ শহরেই প্রায় সপ্তাহব্যাপী যে অবিশ্রাম বোমা- 
. বৰ্ষণ হয়েছিল তাঁতে ওঁ শহরের হাজার হান্দার বাড়ী 
ভেঙে পড়ে এবং ৪১ হাজারেরও অধিক লোক প্রাণ হারাঁয়। 


অটো! ক্রকনার নামক হামবুর্ণের একজন জাৰ্শ্বান রাসায়নিক 


রব্য-ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার ঘুব তত! জন্মে। তিনি বললেন 
যে, তথন ২০ মাইল দুরে অবস্থিত তার পল্লীভবনে শ্রীগ্মকালের 
আলোকোজ্ছল দ্বিপ্রহূরেও আলে! হেলে তাঁদের ঘরকন্নার 
কান্ত করতে হ'ত। কারণ শহর ও শহরতলীর ছাঁই ও 
ধোয়াতে সারা আঁকাঁশ অনেকদিন যাঁবৎ অমাবন্তার রাঞ্জির 
মত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে ছিল। অটো! ক্রকনারের কুড়ি-বাইশ 
বৎসয়-বয়ন্ধ পুত্র হাঁণস পিতার আপিসেই কা্জ.করে। সেও 
আমার খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল। লে বলত স্কুলে পড়ার 
সময়েই তাকে যুদ্ধে যেতে হয়। 
অন্থান্ত নাংসী নেতার! হামবুর্গে এসে গরম গরম বক্তৃতা 
দিতেন ।..- হানস সে.সব সভায় উপস্থিত থাকত । তাঁর-কাঁছে 
শুনলাম যে, হাঁমবুর্গের ২০1২২ মাইলের মধ্যেই একটি “কন- 
সেনট্রেশন ক্যাম্প ছিল, কিন্ত যুদ্ধ শেষ হবার আগে 
তারা আদৌ তার অস্তিত্বের কথা ' জানত না। শুধু 
ইছদীদেরই নয়, যে সব জার্মান যুদ্ধের বিপক্ষে বা 
হিটলারের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলত, নাৎসী ুণ্ত- 
চরেরা টের পেলেই তাঁদের এঁ সব ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে 
আঁটক রাখত! এসব ক্যাম্পের বীভৎস নির্ধাতন-কাঁছিনী 
অনেকেই শুনেছেন। যুদ্ধ শেষ হুবার সময়ে অধ্যাপক 
লেভির এক আত্মীয় এঁর্প একটি ক্যাম্প থেকে প্রাণে 
বেঁচে এসে এর যে বর্ণনা পাঠিয়েছিলেন শ্রীযুক্তা লেভি সে 
চিঠির প্রতিজিপি আমাকে দিয়েছিলেন । সেই বর্ণনা এত 


মর্ঘস্প্শী এবং হৃদয়বিদারক যে তা পড়তে পড়তে অশ্রু . 


সংবরণ করা ছুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এঁদের একজন আত্মীয় ডক্টর 
শুঠার.বড় কেমি&। এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল: 


কন্সেনট্রশন ক্যাম্পে বহু নির্যাতন সহ করে এ'র স্ত্রী 


মাঝে মাঝে হিটলার ও. 


মবৃত্যুযুখে পতিত হ্য়েছেন । ভদ্রলোক খুব মন-মর1 অবস্থায় { 
দিন কাটাচ্ছেন দেখলাম । ওদ্দেশে বড় বড় শহরের শতকরা : 
৫০ থেকে ৮০খাঁনা বাঁড়ীই নষ্ট হয়ে যাওয়াতে শহরবাপীপের. 
বাসুস্থা-সমন্ত চরমে উঠেছে। বাঁডহোমবুর্গ থেকে ট্ামে ক্রান্ক- 
ফুর্ট যাবার সময় পথে এক দিন একজন জার্্মানের সক্ষে 
আলাপ হু'ল.| তিনি বললেন, শহরে তাঁর বাড়ী ভেঙে 
যাওয়াতে বছদুরের এক গ্রাম থেকে এসে তিনি আঁপিস 
করছেন। হাঁনবুগের ক্রকনার নামক, যে ভদ্রলোকের কথা 
বললাম--তিনি তার মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন) কিন্ত কোথাও 
ঘর ভাড়া না পাওয়ায় জামাতা তার বাঁড়ীতেই এক- 
খানি ঘর নিয়ে কায়ক্লেশে মাথ! গুজে আছেন। - অনেক 
স্থলে ভাঙা! বাড়ীর নীচের তলায় ফাঁটল ধর! দেয়াল ও ভাঙা 
দরজা-ঘানালামুক্ত একখানি মাত্র ঘরেই লোক রয়েছে দেখা 
গেল । . আধ মাইলের মধ্যে একথাঁনি -বাঁড়ীও হয়ত নাই ; - 
সবই ধুলিসাং। হামবুর্গের শহ্রতলী, মানহাইম প্রভৃতি শহরে 
এরূপ দৃশ্য দেখেছি । বাড়ীঘর সারানোর চেষ্টা বিশেষ. দেখা 
গেল না । বরং' বড় রাস্ত| ও ব্রিজ মেরামতের দির্কে ব্রিটিশ এবং 
মার্কিন সরকারের অধিকতর তৎপরতা, লক্ষিত হ’ল । খাঁওয়া-- 
দাওয়ার কষ্ট ভীষণ । সবই রেশন। মাথাপিছু মাসিক এক 
পাউণ্ড মাত্র মাংস বরাদ্ধ। অবশ্য কাঁলোবাজার আছে! 


-মুস্্ার কালোবাঁজারও উল্লেখযোগ্য । মাঁফিন সন্নকার ৩ মার্কে 


১৬ ডলার দেন, কিন্ত চোরাবাক্রারে ১ ডলারের পরিবর্তে 
১৫।২০ মার্ক মেলে । ব্রিটিশ এলাকায় মিলিটারী সরকার ১ 


. পাঁউগ্ডের বদলে দেন ১৩ মার্ক, কিন্তু চোরাবান্জারে ১ পাঁউগডের 
বিনিময়ে ৪০ মার্ক পাওয়া যায় । 


লোকেদের সর্বত্রই রুক্ষ দীন বেশ । জার্মান ট্রেনগুলিও 
দীনতার প্রতিচ্ছবি । কাঠের বেঞ্--না আছে আলো, না 
আছে কোনও সৌষ্ঠব। সর্ববআই ষ্টেশন গেছে ভেঙে । কারও 
মুখে সিগারেট নেই, মেয়েদের “ঠোঁটেও সিছুর” নেই। কেবল 
যে সব যেয়ে ব্রিটিশ বা! মার্কিন মিলিটারী আপিলে বা তাঁদের 
হোটেলে কাঁজ করে তাদের মধ্যেই বেশ সজীবত| দেখা যাঁয়। 

- জাতির এই চরম দুর্দশার অবনত হিটলারই দায়ী, জাপ্মানর! 
এখন একথাই . ভাবছে এবং তাঁকে দানব আখ্য] দিয়েছে। 
হামবুর্গে একটি ভাঙা বাড়ীর ঘধ্যে খাটি জার্মানদের পরিচালিত 
অনাড়স্বর একটি &েঁজে হানস ক্রকনাঁরের সঙ্গে একদিন একটি 
অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম | অভিনয়ের নাম--Des 1৩0- 
199 General—( দেল টয়ফেল্স জেনারল )--ব| দাঁণবের 
সেনাপতি । বলা বাহুন্ত্য, হিটলারের নাৎসী চরদের কষার্য্য- 
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 জাঁশ্দীন ভাষাতে অভিনয় হ'ল। 


আথ্বিন 


যুদ্ধোত্তর জার্মান চিন্তাধারার এক দিক 


৫৬১ 


২পাপাপাপাপাশাপাসাাপাশিশাশাশিপাশাশাতাশিপিপাসাশপিসাশাাপাপাশাপাপাাশা্পীপাপাসাশাাম্পাপাসম্পিাস্পিপা্পাশপির্পিপপপািস্পি্পিস্পিন্পিনপিিস্পিপিপি্পপিশি 


ফলাপ ও জনৈক সেনাপতি এবং বিমানপোত নিৰ্শ্মাতা প্রধান 
ইঞ্জিনিয়রের কাহিনী নিয়েই এই অভিনয় । বহু পৈভ-ও 
সেনাপতিই যে হিটলারের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং এ ইঞ্জিনিয়র 
ইচ্ছ| করেই যে বিমানপোত্ের ইগ্রিনে গলদ রাখতেন যাতে 
আকাশে ওঠবার সময়েই সেটা পড়ে ভেঙে যায় তাই 
অভিনয়ের প্রতিপান্ভ |. দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ফোনও ইংরেজ 
বা মাকিন ছিল না । বিদেশীর মধ্যে বোধ হয় আমিই এক|। 
আঁডাদে ইনিতে অনেকটা! 
বুঝ! গেল । পুস্তিকা পড়ে আগেই মোটা মুটি বুঝে গিয়েছিলাম । 
হানদও পথে যেতে যেতে ব্যাপারটি আমাকে বুঝিয়ে বলেছিল । 
দর্শকের] এই অভিনয় দেখে খুশীর ভাবই প্রদর্শন করছিল, মাঝে 
মাঝে তাঁরা খুব উচ্ছবাসও প্রকাশ করছিল । কালন্ত কুটিপা 
গতি ৷ যে হিটলারকে একদিন জার্শ্মানরা জাণকর্তা ভাবত, 


আঁ তারাই তাঁকে দানব ভাবতে দুরু করেছে। রাজনীতি. 


ক্ষেত্রে এরূপ উদ্দাহ্রণ বিরল নয়। 

কলিকাঁত| বিশ্ববিতচালয়ের গণিতশান্তের ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক 
ডক্টর এফ, ডব্লিউ, লেভির চিঠির কল্যাণে জাশ্মানীর মার্কিন 
এলাকায় হোয়েকস্ট শহরে অবস্থিত আঁই. জরি, ফাঁরবেন 
ইন্্‌ডাট্রির পেনিসিলিন বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর ওয়েপিঙ্গারের 
সহিত আমার পরিচয় হয় ও ক্রমে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। 
ফ্রাহ্চফু্ট থেকে ২০।২৫ মাইল দুরে হোফহাইম নামক পল্লীতে 


তার বাসায় আমি ছু-দিন গিয়েছিলাম । ওয়েপিঙ্গার-গৃহিণিও 


খুব শিক্ষিতাঁ মহিল1। ডক্টর ওয়েপিঙ্গার শুধু রপাক়নশান্ত্ে 
জুপঞ্চিতই নন, কাব্য দর্শন প্রভৃতিতেও তার যথে& অঙ্থ- 
রাগ। তার. পুভ্তকাগারে ডার্ম্মান ভাষায় অনুদিত গীতাঞ্জলি, 
শকুন্তল| এবং বৌদ্ধ এন্থাদি দেখে বিশ্মিত হলাম । 


যুদ্ধোভর জার্দ্মান সাহিত্যের বার] সন্বন্ধে জানতে চাঁওয়ায় ভার] 
বললেন, বার্গেনগ্রয়েনের (73679081090 ) ‘দেবতার রোষ’ 
(Dies Irae-লাটিন ) নামক ছোট্ট কবিতার বইয়ে এর 
অনেকটা! আভাঁদ মিলবে। বলা বাঁছুলা, আয়ুক্ত ওয়েপিঙ্গায়ের 
সাহায্যে ক্রাঙ্ফুর্টের একটি পুস্তকের দোকান থেকে ১৯৪৭ 
সালে মিউনিকে প্রকাশিত (১৯৪৪ সালে লিখিত) এ 
বইয়ের একথণ সংগ্রহ করে এনে মোটামুটি ভাবে এর 
তাৎপর্ধ্য উপলব্ধি করছি। এট! ইংরেজ বা মাকিন মিলিটারী 
সরকারের প্ররোচনায় লিখিত বলে মনে হয় না। পরস্ধ এই 


কবিতাগুলিতে অসহনীয় ছুঃখজর্জরিত জাতির মর্দস্থল থেকে . 


অপরিসীম ক্ষোভ, দুঃখ ও অঙহুশেচন! যেন গলিত লাভার মত 
উৎসাহিত হয়েছে । কবিতাঁগুলির বাংল! নাম ও প্রত্যেকটির 
অস্থনিহিত ভাবের আভাঁসমাজজ- এখানে দেওয়া হচ্ছে। 
পুস্তকের নিবেদনে মহাকবি গ্যেটের ফাউষ্ট দ্বিতীয় খণ্ড 
থেকে নিম্নলিখিত বাণীটি উদ্ধৃত কর] হয়েছে £-- 
১১ 


এগুলি ঘে 
তিনি মনোধোগ দিয়ে পড়েছেন তারও পরিচয় পেলাম । আমি : 


অরি.প্রেমময়ী শিখা হও জ্যোতির্দয় | 
চির সত্য পুনরায় লভুক বিজয়। পু 
" প্রথম কবিতার নাম “অসত্য” । কবি বলছেন--বৎসরের 
পর বৎসর প্রতিদিন জীবনের প্রতিট কাজে আমরা অসত্যের 
পুক্ধা করে এসেছি। চরমতম ধ্বংসের নারকীয় আলোতে 
আমর! সত্যকে চাপ! দিয়ে ফেলেছি । 
দ্বিতীয় কবিতার নাম, “শেষ আবির্ভাব ।” এই কবিতার 
মর্মবামী রবীন্দ্রনাথের "ভগবান তুমি যুগে যুগে দুত পাঠায়েছ 
বারে বারে, দয়াহীন সংসারে” এই বিখ্যাত পংক্িগুলির 
অন্থজপ ।.*"আঘি গ্রীষ্টন্ধপে আবিভূতি হয়ে নিগৃহীত হয়েছি। 
আমি প্রাচ্যের অপহারর পিতৃঘাতৃহীন বালকের . বেশে 
তোমাদের দ্বারে অন্ত্রের জনত এসে মাথা কুটে মরেছি। আমি 
নির্যাতিত বন্দী ও বুভূক্ষু শ্রমিকের বেশে এসে অশেষ কষ্ট 
বরণ করেছি। এবার কিন্ধ আমি বিচারকর্ূপে তোমাদের 
মধ্যে আবিস্ভূতি হুয়েছি_-তোমর| আমায় চিনবে কি?” 
তৃতীয় কবিতার নাম--“বহ্ি তুমি নেমে এস নীচে ।” 
ইহাতে কবি যুদ্ধের ধ্রংসলীলার সংক্ষিপ্ত অথচ মর্ধম্পশা চিত্র 
উদ্ঘাটিত করে শেষে .বলেছেন__যে অগ্নিতে শন্তশ্যামল মাঠ, 
ঘনগ্তায বনানী ও আুদৃষ্তয নগরী পুড়ে ছাই হয়েছে--সেই অগ্নি 
নীচে নেমে এসে আমাদের পুড়িয়ে খাঁটি করে তুলুক । 
চতুর্থ কবিত!-_“দাস্তের প্রতি”। এতে দান্তের জান্বাকে 


আহ্বান করে কবি বলছেন, “তোমার আদর্শে নুতন শাসন, 


নুতন পন্থার নির্দ্দেণ লাভ করে দেশ শুভ, ভবিষ্যতের সুচন! 
করুক ।” | 

পঞ্চম ও ষষ্ঠ কবিতায় বাইবেলের আবেদ ও কেনের 
নৃশংস কাহিনীর সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভাইয়ে ভাইয়ে হানা- 
হানি, শঠতা, মিথ্যাচার প্রভৃতির ররর চিত্র আকা 
হয়েছে । . 

সপ্তম কবিতা “এই সময়ে” তীর ভয়াবহতা ও 
সামাজিক বিপ্লবের বীভংসতা! প্রতিভাত হয়েছে । - 

“অফুরত্ত-রাছি”__অষ্টম কবিতা । হতাশার গভীর গহনে 
নিমগ্ন কবি _ কালিরাঁঞ্জির যে অবসান হবে সে ধারণাই করতে 
পারছেন না । চী 

পরবস্তাঁ কবিতা “প্রতীক্ষায়” রুদ্ধবাঁক, রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় 
কবি চরম দণ্ডের প্রতীক্ষা করছেন। 

ঘশম কবিত{---“কুদ্রের আবির্ভাব ।” 
ও ধ্বংসের ছবি । 

“গ্রষ্টের বা৯”__ একাদশ কবিতা] । কবি বলছেন “আমরা 
পুণ্যাত্বাদ্দের উপহাস করেছি-_-আমর1! তাঁদের বাণী উপেক্ষা 
করেছি--আমর! ইন্পাতের হৃদয় নিয়ে চলেছি- ভগবানের 
ক্কপাপ্রার্থী হই নি। আজ আমাদের লৌহসদৃশ দন্ত চূর্ণ হয়েছে 
শপ আজব ধুলিতে মিশেছে__ভীষণ অবসাদ জাতিকে 


যুদ্ধের তাঁওবলীল! 


৬২. +. প্রবাজী - - , ূ ১৩৫৬ 


অভিভূত করে ফেলেছে । এখন আমর! কোন্‌ মুখে তোমার এবং শেষ রক্তবিদ্দুর প্রায়শ্চিত্ত হবে, কে জানে? এই 
দয়! ভিক্ষা করব, হে ভগবান 1” - অঁহের কালের পরিমাপে আমাদের প্রায়ন্চিভ সম্ভবপর নয় ।' 
“দূরের আঁশ!”--সদ্বাদশ কবিত!--কবি বলছেন, আমাদের অনন্তকাল ধরে ভগবানের সমীপে হবে এ প্রায়শ্চিত্ত । কিন্ত 
ঘর-বাঁড়ী, আশা-উৎসাঁহ সবই গিয়েছে। প্রায়শ্চিত্ত করবারও গার কাছে আমাদের সময় ত পাখীর গতির মত। এক দিন 
কেউ নেই:। আঁজ ধ্বংসাবশেষ ডাঙা ঘরের কোণে যে শিশু" হাজার বছরের আর হাঁধ্ধার বছর এক দিনের সমান । এক ( 
ঘুমাচ্ছে আমর! যখন ধূলিতে মিশে বাব তখন সেই শিশকেই বার সহংস| ভুন্ধ হয়ে দাড়িয়ে ডাকে উপলব্ধি করতে পারলেই 


হয়ত প্রায়শ্চিত্ত শেষ করতে হবে। হয়ত আমর দেখব যে আমরা আরম্ত না করতেই প্রায়শ্চিত্তের . 
ত্রয়োদশ কবিতা--“পাপী ও নিষ্পাপদ্ের কে পৃথক সমাপ্তি হয়েছে। আমাদের জ্ঞানের পরিধি কতটুকুই বা! 
করবে ?” শস্তকর্তনের সময় তাঁর সঙ্গে আগাঁছাঁও যেমন বাদ সপ্তদশ তথা শেষ কবিতা হচ্ছে--“পৃথিবীর দ্রনগণের 


পড়ে না, এবারও সেরূপ হয়েছে। সকলের দ্রজাতেই প্রতি ।” এই কবিতায় কবি গত বার বংসরের (১৯৪৪ সালে 
প্রতিহিংসা! যেন মূর্তি ধরে দাড়িয়েছে এবং এই গরল সকলেই” লিখিত) অবর্ণনীয় নৃশংস কার্যকলাপের জীবন্ত চিত্র উপস্থাপিত 
আঁক পান করেছে। .কবি প্রবল ক্ষোভে বলছেন__“হে করেছেন এবং মানবতার এই চরম লক্াকর অধোগতির জর্ভ 
কুশ, আমাকে বিদ্ধ কর-_নচেৎ আত্মার সদ্গতি নেই ।” : সমগ্র পৃথিবীই যে দায়ী তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। যখন 
“লবণ ও ভম্ম”্-_চতুদদর্শ কবিত|। লবণ ও ডন্ম আমাদের সামান্ত অগ্নি-শিখ! হলে উঠেছিল তখন সহজেই তাকে নির্র্বাপিত 
খাঁঘ এবং কাটার কবর আমাদের শেষ আশ্রয়, হরে । করা যেত। কিন্তু ছে পৃথিবীর লোক, তখন তোমরা অনেকেই 
আঙ্রের ক্ষেত আমর! ধ্বংস করেছি, খেতে হবে এখন শুধু দুরে সাঁগরপারে দাড়িয়ে শুধু কৌতুক- অনুভব করেছ-_তথন . 
বরণার জল । -বর্ের বেদী, গির্জা সব করেছি চুর্ণবিচূর্- তোমরা ভেবে দেখ নাই যে, যে আগুন একজনকে পোড়ায় সে 
ধোঁয়া ও ভস্মে আকাশ ফেলেছি ঢেকে লবণ ও ভন্মই আগুন. অপরকেও পোড়াতে ছাঁডে ন]। সুতরাং পৃথিবীর সকল 
আমাদের খেতে হবে--কাঁরণ এ দুটিই ঈসা নের নট জাতিই এর ডা দণ্ডাহ। ‘সকলেই বিশ্বব্যাপী বিশ্বাসঘাতকতা 
জিনিষ Le * ওঁ'ধ্বংসকাঙের জন্য পরস্পরের 'উপর দোষারোপ ক্ক্রছি। 1 ০২ 


0, 
পঞ্চদশ কবিতাঁর নাঁম__*প্রতিকার ।* 1” কবি বলছেন রা _ হেজুগতবাঁপি | এস সকলেই আঁমর! একত্রে” এখন, ভগবানের ূ 


'শেষ অভাব. কখনও মোচন করা যাবে নাঁ। এ নিজেই বাম শুনবার ও অধ্যাত্বদর্শনের মর্ম উপলব্ধি করবার জত তৎপর 


নিজেকে মুক্ত করবে ।- স্থরম্য হর্ম্যযরাজি যখন ভেঙে পড়ছে হ্‌ । শাস্তির দ্বিতীয় পথ নাই। 

তখন-তাঁর মধ্য থেকেই দুতন আলোক উকি দিচ্ছে। যদি. ":একে জার্মান ভাষার মত কঠিন ভাঁষা__তাঁরপর রা 

আমর] 'অধঃপতিত: . াতক-অস্থচরদের মধ্যে দেবদুতের , কবিতার ছুরছতা। সুতরাং সীমাবদ্ধ জার্মান ভাষার জ্ঞান নিয়ে 

আঁবিফার করতে পারি তবে সে-ই হবে আমাদের উদ্ধারকর্তী | বার্গেনএ্রয়েনের “দেবতার রোষ’ পুস্তকের কতটুকু পরিচয় দিতে 
- ষোড়শ কবিতা--“প্রারক্চিঙ” । কত কালে আবার উষন্ব পারলাম তা বলতে পারি নে। বর্তঘানে জাশ্মান ভাষায় 

ক্ষেত্র শস্-স্ঠামল হবে, অট্টালিকার ধ্বংপত্ত প অপসারিত হবে লিখিত"এই ধরণের পুস্তকের এদেশে আসবার সম্ভাবন! অল্প। 





হোমারের পেন 

ব্যবহার করুন, 

“সকল মনোহারী ন 
,দোকানে পাওয়া যায়। 
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্রস্ততকারক £ _ মাঁচভ্র. পেল, এণ্ড প্রযান্টিক হুগা্রীজ 
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কর্পোরেশন লিমিটেড 
- হিন্দুস্থান বিন্ডিংস্‌ ? * 
চিত্তরঞ্জন আ্যাভিনিউ, কলিকাতা! 





| ম্যানেজিং এজেণ্ট $ - টিনে পাওয়া যায় 
এন আর সরকার আযাণড কোং নি ৫ এও HDX 14 


 আরবী-হরফে বাংলা লিখন 
মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন, সাহিত্যরত্ব 


দিনে শিক্ষাসচিব ' সাহেবের নেতৃত্বে কেন শিক্ষা" 
. উপদেষ্টা বোর্ড পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ববপাকিত্তান তথা 
বাংলার বাংল! ভাষাকে “আরবী-হ্রফে' লিখিবার যে প্রস্তাব 
হণ করিয়াছেন, তাহ! নিতান্ত খাঁমথেয়ালী ও গণতন্ত্রবিরোধী 
বটে। ইহা! যেমন, মোটেই সমর্থন করা" যায় না, তেমনই 
এ প্রস্তাবের নিন্দা ন! করিয়াঁও পার] যায় না। 
উপদেষ্টা বোর্ডে যাহার] পশ্চিম পাঁকিস্তানবাসী, তাহারা যাহাই 
মনে করেন ন! কেন,.. গণতন্বরা্র পাকিস্তানে বাঙালীই 
সংখ্যাগরিষ্ঠ। পশ্চিম! স্দপ্ডের! খেয়ালবশে উর্দূ ও ফারসী 
অক্ষরের সহিত আঁরবী-অক্ষরের সামধ্রস্ত আছে বলিয়া এরূপ 
মত প্রকাশ করিয়া থাকিলেও বাংলার, সদন্ডেরা এরূপ খাম- 
খেয়ালী প্রস্তাবে সহযোগিতা ' করিয়া বাঙালী মুদলমানের 
বিরাগভাঁ্ন ও নিন্দার পান হইয়াছেন সন্দেহ নাই। 
পরিসরের দিক দিয়! বাংলা] আরবের চেয়ে ছোট 
হইলেও জ্বনসংখ্যায় বড়। আরবী আরব উপদীপের ভাষা। 
বাংলা বঙ্গপ্রদেশের ভাষ! । ভারতে পাঠান ও মুঘল শাঁসন- 
কালে যাহার! পশ্চিম হইতে বাংলায় আপিয়| বপবাস করিতে- 
ছিলেন, তাহারাঁও স্বেচ্ছায় বাঙালী বনিয়! গিয়াছিলেন । নবাব 
সুবাদার হইতে আরস্ত করিয়া যাহারা! স্বেচ্ছায় বাঙালী 
বনিয়াছিলেন, যাহারা বাংলা 


মত প্রকাশ করিবেন .তাঁহা কোন বাঙালীই আশ! করেন না । 
যেসব পশ্চিম! যুদলমাঁন বাংলায় আঁসিয়| বাঙালী বনিয়! দিয়া- 


ছিলেন, ভাঁহাদের.বংশধরগণও আঁন্ব, বাঙালী “নামে পরিচিত 


ও এই পরিচয়ে গৌরবান্বিত । বাঙালী ‘তথা, বাংলার 'ভাঁষা 
. বাংল! । বাঙালীর একটা মধ ভাষা ও সাহিত্য আছে, তাহ! 
আরও গৌরবের বিষয় । আছ আরবী হরফে বাংল! লিখন 

আরম্ভ হইলে একদিকে যেমন. জনপাঁধারণ বিষম ফাঁপরে 
পুড়িবে, তেমনই এক সহজ সবল অক্ষরের পরিবর্তে আবার 


এক জটল বৈদেশিক অক্ষরের ব্যবহার কিভুতকিমাকাঁর . 


.ঠেকিবে। এ ত গেল মুসলমানের কথ|। আর হিন্দু? বাংল! 
যে শুধু মুসলমানের জন্মস্থান ও বাসভূমি নছে হিন্দুরও, তাহাও 
খতাইয়! দেখিতে হইবে । আরবী-হরফে যর্ি বাংলা লিখন 
' আরম্ভ হয়, তাহ! হইলে মুসলমানেরা এককালে ঠেকায় ন! 
পড়িলেও হিন্দুর! বিষম, সঙ্কটে পড়িবেন। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার 
সাহিত্য, সংস্কৃতি সভ্যতাও বিপন্ন হইবে । আত্ম বাংল! 
সাহিত্য পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত । 
এনপ খেয়ালী পরিকল্পনায় এই বিরাট বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি 


সাহিত্যের সেবা ও উন্নতি ' 
করিয়াছিলেন. তাহাদের বংশধরদের কেহ এরূপ খাম্খেয়ালী_ 


হইবে এবং এ ক্ষতির উপর যে নুতন 'কাঠাষে। গড়িয়া উঠিবে 
মনে কর! যায়, তাহা! পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতেও বছ শতাব্দী 
কাটিয়া, যাইবে । অথচ সাহিত্য পূর্ব ক্বপ ফিরিয়া পাইবে না । 


"হিন্দুর পাকিস্তানের সংখ্যালঘু জাতি । সংখ্যালঘুদের উপর 
অত্যাচার কর! যেমন ইসলাম তথ! কোরান-হুদিদের নির্দেশ 
কেন্দ্রীয় 


নহে, তেমনই পাকিস্তান শীঁসনতন্ত্রের আঁদর্শও হইতে পারে 
না। জোর করিয়া আরবী-হরফে বাংলা লিখন প্রবর্তন 


'করিলে হিন্দুর উপর প্রকারান্তরে অত্যাচারই করা হইবে। 


তাঁহাদের বাধ্য হইয়া আরবী অক্ষর শিখিতে হইবে. নতুবা 
পাকিভান পরিত্যাগ করিতে হুইবে । 


আবার সমগ্র বাংলাঁও পাকিস্তানভূক্ত নহে, অর্দ্ধেকের কিছু - 


অধিক মাত্র পাকিস্তানভুক্ত হইয়াছে। বাংলার বাঙালী অধি- 
বাসীদের ভাষ। ও অক্ষর বাংলাঁ। আনব এনপ অবাহমীয় 
ব্যবস্থা প্রবর্তিত হুইলে, অর্ধ বাংল! বাঁডাঁলী থাকিবে, বাংল! 
ভাষা ও অক্ষর ব্যবহার করিবে ; আর অর্ধ বাংল! একট! 
জগাখিচুড়ি বনিয়! যাইবে । অথচ একার্দের লোকের সহিত 
অপরার্ধের লোকের গোষ্ঠী-কুটুিতা, ব্যবসা ও সংস্কতিগত 
সম্পর্ক অবশ্যই থাকিয়া যাইবে । এই অবস্থায় এই যে একটা 


অচিজ্যপূর্বব খিচুড়ি তৈয়ারের প্রয়াস, তাহার নিন্দা করিবার , 


ভাষা কৈ? কিন্তু আঁচ্চৰ্ৰ্যের বিষয় এই, যেখান হইতে কোটী- 
কণ্ঠের নিন্ব। ও আপত্তি উঠিবার কথা, সেই স্থান আজ পর্য্যন্ত 
একপ্রকার নীরব ; তাই-বাঙালী মুসলমানের উপঘুদ্ত। ক্ষেঞ্জেও 
নীরবতার অধ্যাতি আছে । কিন্তু পূর্ব বাংলার সমুদয় মুসলমান 
নীরব থাঁকিবেন.বলিয়| ত মনে হয় ন! | বরং এর পরিবর্তে 
কালে 'একটি ঝড়বঞ্ধার ব! ভূমিকম্পের  সষ্টি হইবে বলিয়! 


- আশঙ্| হইতেছে। কেননা পূর্র্বপাকিত্তানের ব্রাপ্রভাষ! লইয়া 


ইতিপূর্বে যে সব ঝড়বঞ। বাহিয়া গিয়াছে হি কাহারও 
অবিদিত নহে । . 

একদিন আরব, পারস্ত ও ূর্কিগানের লোকের! আসিয়াই 
'ভারতে ও বাংলায় ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন, রাজ্য 
প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । বর্দপ্রচার ও রাজ্যপ্রতিষ্ঠাকালে 


. তাহারা! আরবী হরফে বাংল! লিখন কেন, বাংল! ভাষাকে 


উচ্ছেদ করিয়া আরবী ভাষারই প্রবর্তন করিতে পারিতেন ৪ 
কিন্ত দেশকালের, অবস্থা বিবেচনায় তাহ! মোটেই সম্ভব হইবে 
না বলিয়াই তাহারা! তাহ! 'করিতে যান নাই । ভাঁহারা রাজ্য- 


প্রতিষ্ঠা ও ধর্মপ্রচারের দিক দিয়! সমগ্র দেশকে বা তাঁহার এক 


বিশাল অংশকে অধিকার করিয়া লইলেও স্থানীয় ভাষাকে 
্রাস্‌ করিতে পারেন নাই ব্যনৎ স্থানীয় ভাষ! ও সভ্যতাই 
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“কুমাঢরম্ণ” লিভার ও পেটের পীড়া -. 
নিশ্চিতরূপে আরোগ্য করে। তাহা ছাড়া 
রক্তকণিকা গঠন, খান্ত পরিপাক, রোগ 
প্রতিরোধ প্রভৃতি লিভারের দৈনন্দিন 


কার্যেও সহায়তা করে। . “ক্ুমাতরশ” 
লিভার ও পেটের-পীড়ার অমোঁধ উধধমাত্র 7? ৃ 


নহে--ইহা একটি অদ্বিতীয় লিভার ? 


টনিক এবং স্থাস্থ্যরক্ষার বিশেষ | 


সহায়। 
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হাওড়া 


ৰ এণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিমিটেড 
সালকির়। এ 
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তাহাদিগকে খাস করিয়া লইয়াছিল, বীছাঁর ফলে বাংলার নাই। ১২। আল্লাহের কিতাবের (কোরান) ভাষ! আরবী 
মুসলমান নিজেদের বাঁঙাঁলী মনে করিয়া! আজ গৌরবান্বিত। হুরফে লিখিত ও. আরবী ভাষায় অবতীর্ণ এবং আল্লাহু কোরানে 
ভারতে বা বাংলায় মুসলমান-শীসন ছিল-_রাজঙন্র আরবী ভাষার প্রশংসা করিয়াছেন । ১৩! হজরত রচুল * 
শাঁসন। আর আন্ হইতেছে গণতন্রযূলক শাসনের প্রতিষ্ঠা। করিম (দঃ) ; তিনি নিন্ধে আরব, কোরানের ভাষা আরবী, ও 
রা্গতন্্ বা শ্বেচ্ছাতন্তরে যাহা ৭৮ শত বংসরেও স্তব হয় নাই, সি ভাষা আবী, এইজ্জন্ত আরবী ভাষা ভালবাসেন 
আক গণতন্ত্রে তাহা প্রবর্তনের যে চেষ্টা ও কল্পনা তাঁহাকে বলিয়া ফরমাঁইয়াছেন। ১৪ । বাংল! ছাড়া ইরান, আঁফগানী- 
বাতুলতা ও আকাঁশকুন্ধম ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? স্থান, মালয়, জাভা, চীন, পাঞ্ধাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশ 
কিন্ত ব্যক্তিবিশেষ বাঁ ব্যক্তিকয়েকের অবান্তর. অযৌক্তিক প্রভৃতি মুসলিম জাহানের সর্বত্র আরবী হরফ প্রচলিত। 
খেয়াল যে গোটা দেশ গ্রহ্ণ করে না, করিতে পারে না বা ১৫। কবি আঁলাঁওলের .পঘ্মাবতী” কাব্য আরবী হরফে 
করা সম্ভব নয় তাঁহাও এঁতিহাসিক সত্য। পাকিস্তান স্বাধীন লিখিত হয়। ১৬। চট্টগ্রাম, নোয়াখাজিতে দলিল ও পুথি 
রাঃ LC সুতরাং তথাকার অধিবাসীরা সর্বপ্রকারের স্বাধীনতা আরবী হরফে লিখিত হইত । পুঁথির ভাষ] সহজে আরবী 
ভোগ করিবে ইহাই বাঞ্ছনীয় ও স্বাভাবিক । এমতাবস্থায় হরফে লিখা যায় । ১৭ । মুসলমানদের পারিবারিক জীবনে 
বাঙালী: নিজের মাতৃভাষা লিখিতে যাইয়! বর্ণ বা হরফের ব্যবহাঁধ্য আরবী ফাঁরদী শব্দগুলি উর্দূ নিকট-প্রতিবেশী 
পরাধীনত1 অযথ! মানিয়া! লইবে ক্রেন ? আরবী হরফে লিখিত হুইয়! একটু অদলবদল করিলেই বেশ 
লেখকের পরমবন্ধু বাংল! সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক সুন্দর উ্দ, হইয়া যায় () 5৮। টট্টগ্রামের ম্লান 
সুবিখ্যাত সাহিত্যিক গরীংট্ট--সুনামগন্ত নিবাসী দেওয়ান 'জুলফেকার 'আলী আরবী হরফে বাংলাভাষায় “আলকো রথ 
মোহাম্মদ আহবাঁব চৌধুরী বি, এ, বিগ্কাবিনোদ হট হইতে নামক এক সাপ্তাহিক এ বাহির মনি |, ইত্যাদি 
প্রকাশিত ‘আলফারুক’ ( সাবেকী যুগভেরী) পঞ্জিকার ইত্যাদি। 
২০শ বর্ষের ৩৮শ ও ৩৯শ সংখ্যায় ও সম্পর্কে যে মতামত : পূর্বেই লিখিয়াছি লেখক আমার পরম স্থহদ। কি . 
প্রকাশ করিয়াছেন কর্তব্যের খাতিরে তাঁহার উত্তরে কিছু. সৌহভ, আত্মীয়তা খাঁতেরদারী অপেক্ষা কর্তব্যই আঁ্থষের- : 
আলোচনা না করিয়! পাঁর! যায় ন! । তিনি'বলিয়াছেন :-- কাছে শ্রেষ্ঠ । সুতরাং কর্ভব্যের খাতিরে তাঁহার উল্লিখিত 
(১) 'উদ্জিরে তাঁলিমকে মোবারকবাদ ও শিক্ষা বোর্ডের মতামতের আলোচন! কর! আমার পক্ষে রি? হইয়া 
প্রচেষ্ঠাকে সমর্থন করিতেছেন । (২) সংস্কৃত ও দেবনাঁগরীর পড়িয়াছে । 
যযজ্র ভগিনী বংলা! বর্ণঘাল। | (৩) ইহা হিন্দু সভ্যতার ১। এবিষয়ে “উদ্দিরে তালিম” নৰ ব্যক্তিগত গোড়া 
প্রতীক (৪) ইহাকে দেবনাগরীর বাঁংলা সংস্কার (সংস্করণ?) মনোভাবের মোবারকবাদ পাইলেও সমষ্টির মোবারকবাদ 
বলা যাইতে পারে । (৫) বাংলা বর্ণমালায় লিখিত হিন্দ" পাইতে পারেন না। কমিটির প্রস্তাব সমর্থন সম্পর্কেও এই 
রানী বাংলা ভাঁষা বা সাহিত্যই বাংলার মুসলমানেন্র মত।২। সংস্কৃত হিন্দুভাষা! ও দেবনাগগী হিন্দুলিপি হইলেও সে 
তাঁমদ্ধছ নিক পতনের একমাত্র প্রধান কারণ। (৬) এই ' কেচারী মুসলমানের কাছে, এমন কোন অপরাধ করে নাই, 
হিন্দুয়ানী : 01৮0]. 0০008086 মুললমানের ' পরাজ্রয়. যে কারণে তাঁহার যমজ ভগিনীকে অপরাধী হইতে হইবে । 
ঘোষণা করিতেছে । -(৭) এই গয়ের ইসলামী ও চিন্তাধারা - সংস্কৃত ভাষা বা অক্ষর জোর করিয়া ত কাহারও ঘাড়ে চাপে 
সাহিত্য ও” কালচারের মধ্যে মুসলমানেরা একেবারে আত্ম নাই বরং কেহ কেহ সখ করিয়া বা! এলেম বৃদ্ধির জড 
সমর্পণ' করিয়া ফেলিয়াছেন। এই তাঁমদ্ধ নিক পরাধীনতা শিখিয়াছেন। আর বাংলা! অক্ষর তাহার যমজ ভগিনী বলিয়া 
. হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র পন্থা! আরবী হুরফের প্রচলন-। . কল্পনা করা হইলেও বাংলার একটি নিজ ভাষা আছে, বিরাট 
৮ বাংলার তরুণ মোসলেম সমাজের ‘গয়ের ইসলামীয়তের সাহিত্য আছে, যাহার জন্ত হিন্দু ও মুসলমান সকল বাঙালী 
অন্ত দায়ী এই হিন্দুয়ানী সাঁহিভ্য । ৯। দেড় বৎসরের স্বাধীনতার নিজেদের গৌরবাধিত মনে করিয়া থাকেন।. আুভরাং 
মধ্যেও উচ্চ ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ ইংরেছী বোলচাল, হাট, “মাছ ফেলিয়া সুরুয়া রাখাঁ”র মত ভাষা রাখিয়| তাহার হ্রফ 
কোট, নেকটাই-এর মোহ্‌ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। ৩। বাংলা বর্ণমালা 
১০। তরুণ সমাজ যাহার! পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ নেতা ও হিন্দুপভ্যতার প্রতীক সত্য ;* কিন্ত মুসলমানেরা শ্বেচ্ছায়ই ' 
চালক হুইবেন তাহারা হিন্দুয়াষী লেবাস পোশাক ত্যাগ ১ তাহাকে নিজেদের সংস্কৃতির অগ্ুতম প্রতীকরূপে গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই। ১১। ছুই শতাব্দীর পরে ইংরেজের করিয়াছেন; অক্ষরগুলি তোর করিয়া! কাহারও সংস্কৃতি 
রাজনৈতিক পরাধীনত! হইতে মুক্তিলাভ করিলেও হিন্দুয়ানী গ্রাস করিতে যাঁর নাই। সুতরাং মিরপরাধ। ৪। ইহা 
কালচার শির্ক ভাবাপন্ন সাহিত্যের ০ পারেন দেবনাগরীন বাংল! সংস্করণ হইলেও যুগমুগাত্তর ধরিয়! 


র্ 


মুসলমানের অদ্থিমজ্জীগত হইয়া গিয়াছে, বর্ভাবও 
$ ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়| পড়িয়াছে। আরবী ভাষার 
" মুষ্টিমেয় পণ্ডিত লোকের কম উপকার করিলেও অল্পশিক্ষিত ও 
অশিক্ষিত গোটা মুসলমান সম্প্রদায়ের বর্ম, সমাজ ও সাহিত্য 
রক্ষায় এবং চচ্চায় সঞ্তীবনী-সুবা বিলাইয়া আসিয়াছে । কোন 
প্রকারেই কোন অনিষ্ঠ সাধন করে নাই। 
৫। নিজৰে স্থানে থাকিলে অন্ত কেহ তাঁছাকে 
৷ টলাঁইতে পারে না। সুতরাং বাংল! বর্ণমালায় লিখিত 
| হিন্দুয়ানী বাংলা 'ভাঁষা ও সাহিত্য মুসলমানের সাংস্কৃতিক 
অবনতির কারণ হইতে পারে না। বরং এই অবনতির কারণ 
| মুসলমানের! নিজেরাই নিজেরা বিদ্যাবুদ্ধির ধার ধারিলেন 
না, আর দোষ হইল হিন্দুয়ানীর যাহার দৌলতে বাঙালী 
মুসলমানের ভাষা! ও সাহিত্য-শিক্ষার হাঁতে খড়ি। মুপল- 
মানের! যদি নিজ্দেদের তমদুন গঠন ও রক্ষার অনুপাতে 
মুসলমানী বাংল! সাহিত্য গড়িয়া লইতে না পাঁরিয়া থাকেন, 
সেজন্ভ “নেকড়ে-মেষশাবক” নীতিতে হিন্দুয়ানী ভাষা দায়ী 
হইতে পাঁরে--বিচারে নহে'। কোন কথা বলিতে হইলে 
গৌড়ামি ছাড়িয়া নিজেদের দিক দেখিয়া বল! উচিত । 

৬। হিন্দুয়ানী ০ul৪॥৮৪! 9০00069$ মুসলমানের] এহুণ 
ন! করিলে তাহা তাহাদের পরাজয় ঘোষণা! করিবে কিন্সপে ? 
এই যে ‘নিজের দোষ 'পরকে দেওয়া, ইহা কি সঙ্গত. ও 
বিচারসহ.?“ “আর ষদিবা এঁ “কাল্চার” মারপ্যাচের ভিতর 
দিয়! মুসলমানের পরাজয়ের পন্থা করিয়া থাকে, সে ত মুসল- 
মানেরই অসাবধানতার দোষ । তজ্ঞন্ভ অন্তের! দায়ী নহেন। 

৭।' গয়ের ইসলামী আঁদর্শ ও চিন্তাধারা, সাহিত্য ও 
কাঁল্চারের মধ্যে - যুললমানের! যদ: আত্মদমর্পণ করিয়া 
থাকেন, তাঁহা হইলে সেই. আদর্শ, চিন্তা, সাহিত্য ও 
১. কালচারের দোষ কি? এই নিজের দোষ পরকে দেওয়া 
কেন? বাংলা ভাষায় আরবী হরফের প্রচলন তাঁমদ্দুনিক 










পরাধীনতা হইতে মুক্তিদাঁভের উপায় হুইবে কিরূপে? বরং. 


বাংলা ভাষা ও বাংলা হরফে ইসলামী তামন্দুনিক রূপ ফুটাইয়] 
তুলিলে এরূপ পরাঁধীনতা দূর হইতে পারে। আরবী হরফে 
+ বাংলাভাষায় তাঘদুনিক পরাধীনতা! দূর হইবে কি? তাহা 
বরং জাতির জম্ভ এক ধুতজ্রাল সুষ্টি করিবে মাঅ। অণকয়েক 
' আরবী-শিক্ষিত ব্যক্তি তাহ! কতকটা হদ্ধম করিতে পারিলেও 
»প্রক্কত জাতি বলিতে যাহাঁদের বুঝার তাঁহার] তাহ! হজম 


'না। ফলে সুষ্টিমের আরবী শিক্ষিত লোকের হাঁতে রাষ্ট্রে 
. সমুদয় শক্তি তুলিয়া দিয়! অপর সকলকে বিপন্ন হইতে হইবে । 
[৮ বাংলার তরুণ মুসলিমের গয়ের ইসলামীয়তের জন্ত 
বাংলাভাষা দায়ী না| হইয়া! তরুণ মুসলিঘের মুরুব্বীয়ানরা! ও 
তাহাদের অভ্যাস বা চরিজই দায়ী হইবে । কথায় বলে ? 


আরবী হরফে বাংলা লিখন 





(করিতে পারিবে না । স্থতরাং তামদুনিক পুষ্টিও সম্ভব হইবে 
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* “বাপ ভালা তাঁর বেটা ভালা , 

ৃ মা ভালা তার ঝি, . 

গাই ভালা তার বাছুর ভাল! 
ছুথ-ভাঁল] তাঁর ঘি।? 

নিঙ্ষে ভাল হইলে পরে কি তাহাকে মন্দ করিতে পারে? 
হিল্ুয়াণী সাহিত্য তরুণ মুসলিমের অন্ত শিক্ষা, জ্ঞান ও 
আঁনন্দরস পরিবেশন করিতে পারে ; কিন্ত ভোর করিয়া ত 
গয়ের মুসলিমীয়ত শিক্ষা দিতে পারে না, বদি তাহার! 
ইসলামীয়তের পথে চলিতে অভ্যন্ত হন। সুতরাং ইহাত 
“উদ্বোর পিগ্ডি বুধোর ঘাড়ে” চাপানো! মাত্র । " 

৯। স্বাধীনভাপ্রাপ্ত বাঙালী মুপলমান ইংরেজ্জী বোলচাল, 
হাট, কোট, নেকটাই-এর. মোহ ছাঁড়িতে. পারেন নাই বলিয়া 
বাংল! অক্ষর দোষী সাব্যস্ত হুইল কোন্‌ সাহিত্য-আদালতের 
বিচারে? যাহার! ও মোহ কাটাইতে পারেন নাই, তাহা 
তাহাদেরই অভ্যাসের দোষ | জেষ্জস্ত বাংল] অক্ষর বেচারীকে 
দায়ী করা যায় কোন্‌ যুক্তিতে? তাই ঘিজ্ঞাঁসা করিতে 
হ্র-লেখকের মোবারকবাদ প্রাপ্ত উদ্ভির সাহেব কি এ 
মোহ কাঁটাইয়া লেবাস পোশাক ও চুল দাড়িতে আদর্শ 
মুসলমান শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন ? 

:১০। পাকিস্থানের ভাবী পরিচালক ও সমা্রনেতা তরুণ- 
সমাজ হিন্দুয়ানী লেবাস পোশাক" ছাড়িরা ইসলামী লেবাস 
পোশাক এক্িয়ার করিতে পারেন নাই। সে ত তাহাদের 
যুরুব্বীদের দোষে ও নিজেদের খামখেয়ালী অহ্মিকাতে | 
এজগ্ বাংল! অক্ষরকে দায়ী করা হইবে কেন? 

১১। রাঁজটনতিক পরাধীনতা হইতে মুগ্ত হ্ইয়াও 
যেসব” মুসলযান আত্মছ্র্বপতাঁবশতঃ হিন্দুয়ানী কাল্চার 
ও শির্ক ভাবাপন্ন সাহিত্যের প্রভাবমুজ্ত হইতে পারেন না 
তাঁহাদের নিঞ্জেদের দোষের অ্বন্ভ বাংল! অক্ষরকে দায়ী" 
করার দৃঢ় যুক্তি থাকিতেই পারে না। 

১২। আল্লাহু কোরানে আরবী ভাষার প্রশংদা করিয়া- 
ছেন, কোরান আরবী. ভাষায় অবতীর্ণ ও আরবী অক্ষরে 
জিখিত। এক্গ্ভই আরবী ভাষা! ও অক্ষর. যুদলমানের দৃষ্টিতে 
তসলিম যোগ্য সন্দেহ নাই । আঁর সেজন্তই ছুনিয়ার বিভিন্ন 
দেশের মুসলমান আরবী ভাষা ও অক্ষরকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া 
তপলিম করেন। এমতাবস্থায় শুধু পূর্ববঙ্গের মুপলমাঁনের 
কথ! উঠিবে কেন? কোরানের মর্ম বুঝিবার অন্ত হিয়ার 
বিভিন্ন ভাষার কোরানের তর্ম। লিখিত হইলেও সকল 
দেশের মুসলমানই নেকির. জন্ত আরবী ভাষায় কোরান 
তেলাওত করিয়া থাকেন? এপ্স তাহাদের নিজ নিজ ভাষাকে 
আরবী অক্ষরে লিখার দরকার হয় নাই বা! সখ চাপে নাই। , 
তবে পূর্ববঙ্গের জঙ্থ এ অবাঞ্চিত কল্পনা কেন? 

, আল্লাছের কাছে ভাঁহার আরবী ও বাঙালী বান্দার প্রভেদ 


+ শা 


ন॥ 
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"কোরানের ভাষা নহে বরং তাহা! আরবেরই ভাষা। 


' করিতেছে নাঁ। 


kL 
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থাকিতে পারে ন|। এইরূপ চীনা, জাপানী, জার্মানী, সকল, 
মুসলমানই খোদার কাঁছে সমান; যদি তাহারা আল্লাহ্র - 


উপযুক্ত বান্দা হন ও বন্দেমী আদায় করেন। আল্লাহ, যদ্দি 
বাংলা দেশে ইসলামের পয়গাম পাঁঠাইতেন, তাঁহা হইলে 
কোরানের ভাষা হইত বাংলা । আবাঁর কোরান নাঁজেল 


. হওয়ার পূর্বেও ত আঁরবের পৌঁভলিকদের ভাষা আরবীই 


ছিল__বাংল! বা ভারতীয় কোন ভাঁষা নহে। সুতরাং শুধু 
বাংলাই পৌঁভলিকদের ভাঁষা নহে, এককালে আরবী ভাষাও 
ছিল পৌভলিকদের ভাঁষা। কাঁঞ্জেই আরবী ‘খাছ’ করিয়া 


আরব দেশে কোরান নাজেল হওয়ার দ্বরুনই তাহার ভাঁষা 
হইয়াছে আরবী । 
কোরান নাছ্েল হইবার পূর্বেকার আরবীয় টি 
নাম যেমন আরবী ভাষায় ছিল,কোরান নাঞ্জেল অর্থাৎ ইসলাম 
প্রবর্তিত হওয়ার পরেও মুসলমানদের নাম সেই আরবী ভাষায় 
রাখা হুইতেছে। যেহেতু আরবী মুসলমানের বর্ণ্মভাষা। 
কিন্ত কোরান-পুর্বব যুগেও তাহ] কোরানীয় বর্ম্মভাষা, ছিল ন1। 
সুতরাং বাংলা, চীন বা জাঁপানে কোরান নাঁজেল হইলে 
কোরানের ভাষা ও মুসলমানের নাম হইত সেই সেই ভাষায় । 
আল্লাহ্‌ মাঁনবমণ্ুলীকে স্টি করিয়া যার যার পারি-. 
পার্থিক অন্থযায়ী - 
ইমানদারগণকে মানিয়| লইতে হইবে সবই আঁলাহের সষ্ট 
ভাষা। আল্লাহ্‌ আরবীকে শ্রেষ্ঠ মনে করিলেও অগ্তান্ত ভাষাকে 
-.ছুনিয়ার বুক হইতে যুছিয়া ফেলিবার কোন আদেশ কোরান 
মারফতে দেন নাই, তেমনই কোন অক্ষরকেও নয়। বাহার! 
আরবে জন্মেন নাই, হুনিয়ার অগ্তান্ জায়গাঁয় সেই সব"মুসল- 
মান নি দেশের ভায়া ও অক্ষরে সাহিত্যচর্চা করেন 


বলিয়| কি নবীর শাকায়েখ খোদার দিদার ও নাজাত লাভে - 


বঞ্চিত হইবেন, যদি তাহার! প্রকৃত মুসলমান ও বন্দেগাঁন হন? 

১৩। নিজে আরবী বলিয়া হজরত নবিয়ে করিম 
(দঃ) কোরানের ভাষা ও বেছেশ তীগণের : ভাঁষ1” আরবী 
বলিয়| আরবী ভাঁষা. ভালবাপিবেন সন্দেহ নাই । আর সেই 
জন্যই ত মুসলমানেরাঁও ( ছনিয়ার যে দেশেরই হউক ) আরবী 
ভাঁষাকে শ্রদ্ধ। করিয়াই চলিয়াছেন। আবার বাংলা অক্ষর 
আরবী অক্ষরের সিংহাসন দখল করার ধুষ্টতাও প্রকাশ 
সে মাত্র নিজের দেশের ভাষাস্থ প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে ও থাকিতে চাঁয় ৷. 
যোগ্যতা রাখে নাই, তাঁহ! চাঁহিতেছেও ন! । 


এমতাবস্থায় এ 
সব বাছল্য যুক্তি কেন ? j 


১৪। লেখক শুধু বাংলাদেশ ব্যতীভ ইরাণ, আফগানিভান, - 


মালয়, জাভা, চীন, পঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্তে এবং “মুসলিম 


জাহানের সর্বত্র আরবী হরফ. প্রচলিত” বলিয়া দাবি 


্রধাসী 


‘থাকিলেও তাহা ফাঁসী নামে পরিচিত । 


আর. 


ভাষ! হুষ্টি করিয়া দিয়াছেন বলিয়া - 


সেকোরানের ভাষায় অক্ষরের 


১৩৪৫৭ 





করিয়াছেন। এ সম্পর্কে আমার কোন প্প$ ধারণা নাই 
তবে ছু*চার কথ! ন! বলিয়াও পারিতেছি ন]! ইরাঁণে 
ভাষা ফাঁসী ফার্সী ভাষায় বিরাট সাহিত্যসন্তাঁর 
রহিয়াছে। কাসাঁ অক্ষরের সহিত আরবী অক্ষরের সা 
আকফগাণিত্তাঁ 
পঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত সম্পর্কে হয়ত এ কথা খাটে। কি 
মালয়, জাভা, চীনে আরবী অক্ষর বা! তাঁহার সহিত সাঁদৃং 
পূর্ণ কোন অক্ষর প্রচলিত আছে কিনা তাহ! জানিতে হয় 
ইরাঁণ ইসলাম ধর্ম এহণ ও আরবীকে ধর্মভাঁষ! হিপাবে শ্র৷ 
করিলেও আঁজ পর্যন্ত নিজেদের অক্ষর ফাঁসী ছাড়ে নাই। 

১৫। কবি আলাওলের 'পদ্মাবতে'র ছুই-একথা। 
পুঁথি খেয়ালবশে আরবী অক্ষরে. লেখ] হইলেও তাহা স্থায়ি 
লাভ করে নাই বা সেই প্রচেষ্টা বাংল! পুঁথিরচনার ক্ষে। 
প্রসারিত হয় নাই। 

১৬।. চট্টগ্রাম, নোয়াথালিতে এককালে কোন দ্বপি 
বা পুথি আরবী হরফে লেখ। হইয়া থাকিলেও উপরো 
মন্তব্য প্রযোদ্য । 

১৭ । মুসলমানদের পারিবারিক জীবনের ব্যবহার্য আরঃ 
ফাসঁ শব .আরবীর নিকট-প্রতিবেশী বলিয়] আরবী হর 
লিখিত হইয়| একটু অদলবদল করিলে যদি উদ্ছ হইয়াই যা 
তাঁহা হইলে বাংলাভাষা আরবী হরফে লেখার. সার্থকতা ফি 

১৮। উল্লিখিত এই উজ্তিগুলি যেমন “বেঁয়াল-প্রস্থত 
চট্টগ্রামের মওলানা জুলফিকার আলীর রয়াসও ছিল ,তেমন 
তাই তাহ! ব্যর্থ হইয়াছিল। 

“বিদ্যাবিনোঁদ্ং উপাধিপ্রাপ্ত বাঙালী সাহিত্যিকের মনে বে 
যে এ ভাবের উদ্লেক হুইল তাহা ভাবনার কথা। এর 
খেয়ালী মনোবৃতি আরও কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে থাকি। 
পারে। কিন্ত আমাদের সান্ত্বনার কথ! যে এন্সপ লোকের সং 
আঙুলে গণা যাইবে । আরও সাত্বনা যে, ডাঃ শহীহল্লা। 
মওলবী আবছুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, ডাঃ এনামুল ধ 
প্রমুখ সাঁহিত্যিকগণ সজাগ আঁছেন। কাজেই ব্যক্তি-বিশেহে 
খাঁমধেয়ালীতে বিশেষ কিছু আপিয়! যাইবে না। জন 
শহীহ্জাহ্‌, সাহেবের মত ইতিমধ্যেই “প্রকাশ পাইরাছে 
সময় থাকিতে অন্যান্ত সাহিত্যিকের মতামত প্রকাশ পাও 
বাঁছুনীয়। তাঁহ! হইলেই অনর্থপাতের আশঙ্কা কমিয়! যাইবে 

আবার ওদিকে জনাব মীত্রান্ুর রহমান এম-এ. সা 
ইদলামীতে বাংলাভাষা সংস্কার করিতে যাইয়া তাহা 
আরবী লেবাস. পোশাক পধ্াইয়! খাঁস আরবীতে পরি 
করিতে অর্থাৎ প্রকারাস্করে বাংলাভাষাকে নির্বাপিত করিং 
রয়াসী |. এই সব হইতেছে ব্যজ্তিমনের খেয়ালী আচরণ 
কাজেই তাহা! সমর্ধনযোগ্য. নহে। অতএব এদিকে বঙ্গ 
মুসলমান সাহিত্যিকমগ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ কপ্সিতেছি:। 
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দের নি ্রীক্ষেত্রপাল দাদ ঘোষ, ' এম-এ., 
মুখার্জি এও ব্রাদীন? 
মূল্য ছয় টাকা । রা 
ল সভ্যদেশেই জীতিগঠনের একটি প্রধান উপায় হিসাবে 
দূত হইয়াঁছে। বন্ততঃ শিক্ষী ব্যতিরেকে জাতীয় সংস্কৃতি 
1র উৎকর্মসাধন, জাতীয় সম্পদের পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার 
শক্তির স্কুরণ সম্ভবপর নয়। এতদ্দিন নিজেদের, ভাগ্য-. 
' কার আমাদের ছিল না। "এখন ভীরতের ইতিহাসের নূতন 
' গর প্রারস্তে শিক্ষা! ব্যবস্থার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ 
| সিগাছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই যে, শিক্ষাসচেতনতা 
1 আশানুরণ হয় নাই। জনসাধারণ, এমন কি শিক্ষিত 
ও, শিক্ষাবিভাগ এবং শিক্ষকদিগের উপর বাঁলক,বাঁলিকাদের 
অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। এ বিষয়ে স্তাহাদেরও যে 
বং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রয়োজন রহিয়াছে 
টা কেহ ভাবেন না। দেশবাদীরশিক্ষামচেতনতা! বুদ্ধি কর! 
ক।- এবিষয়ে ডক্টর ঘোষের পুস্তক যথেষ্ট সহায়ত! করিবে । 

ঘর একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ।* আলোচ্য পুস্তকখীনিতে 
ও সাঁফলা, শিক্ষার সমস্তা, সহশিক্ষা, মেয়েদের উচ্চশিক্ষা, 
[নাখের দান, ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা, ওয়ার্থা, পরিকল্পনা, 
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তি ba CEE 


. জাতীয় শিক্ষার ইত পরিকল্পন। ), পশ্চিমবঙ্গ টা 


শিক্ষার পরিকল্পনা, স্বল্পবায়ী শিক্ষা, স্বাধীন বা রাংনায় ইংরেজীর স্থান, বয়স্ক 
শিক্ষা, নাসার শিক্ষা ও ইংলগ্ের শিক্ষা আইন (১৯৪৪ ) ও সমসাময়িক 
ব্বস্থা--সবহুদ্ধ এই চৌদ্দট অথায়ে গ্রন্থকার গভীর পাণ্ডিত্য, বিস্তৃত- 
অধ্যয়ন ও চিন্তাধীলতার পরিচয় দিয়াছেন । : শিক্ষাব্রতী এবং অভিভাবক 
সকলেই ইহাতে কার্যকরী পদ্থার নির্দেশ এবং চিন্তার খোরাক পাইবেন। 
শিল্পশিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা, এবং সামরিক শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি 
অধ্যায় সন্নিবেশিত হইলে পুস্তকখীনা অধিকতর -আকর্ষণীয় হইত। 
পরবর্তী সংস্করণে. এ বিষয়ে কিছু সংযোজন করিতে আমরা গ্রস্থকারকে, 


অনুরোধ করি। লেখক আদর্শবাদী এবং আশাবাদী; শিক্ষার 'ভিজ্র . 
দিয়া জাতির পুনরুজ্জীবন তাঁহার কামা। 


. আয়লণ্ডে হাসপাতাল 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যেমন ষ্টেট লটারী দ্বার! অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল তেমনি 
এদেশে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন করিতে যে টাকার প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ 
করার জঙ্ক তিনি ষ্টেট লটারী প্রবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন । . বিষয়টি, 
প্ৰণিধানযোগ্য । 


গ্রহ্ুকারের ভাষ! সরস. এবং প্রাঞ্জল; পুস্তকখানির বহুল প্রচার 
বাহনীয় । | 


শ্ৰীনারায়ণচন্দ্র চন্দ 





সত্তা রামায়। 


ধন্য ০ স্লাস্সানল্ল্‌ চ্ত্ীম্পাঞ্ধ্তান্স সম্পাদিত 


৷ - সুবিখ্যাত ‘কৃত্তিবাসী রামায়ণের সর্বোৎকৃষ্ট 
ES ' অষ্টম. সংস্করণ প্রকাশিত হইল 
লিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রক্ষিপ্ত অংশবজিত মূলগ্রন্থ অনুসারে ৫৮৬ পৃষ্ঠায় স্থসম্পূর্ণ | 
শ্ববিখচাত ভারতীয় চিত্রকরধিগের আকা রঙীন ষোলখানি এবং এক বর্ণের তেত্রিশখানি শ্রেষ্ঠ ছবি . 
রঙীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিত্রশাল! হইতে সংগৃহীত ছবির অঙ্থলিপি।. অন্যান্য ** 
কবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্রাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রবি বর্ষা, নন্দলাল বস্থ, সারদাচরণ উকীল, 
রায়চৌধুরী, - মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর, অসিতকুমার হালদার, হরেন গঙ্গোপাধ্যায়, 
দর প্রভৃতির স্থুনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত । 
[কেটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইগ্ডিং মূল্য ১০০, প্যাকিং ও ডাকব্যয় ১২ 
কগণ অগ্রিম মৃ্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস হইতে হাতে লইলে আট টাকাতে 
বন।. ইহা ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া হইবে না। গ্রাহক নম্বরসহ সত্বর 
আবেদন করুন ! এই স্থযোগ সর্বপ্রকার দু্মুল্যের দিনে বেশী দিন স্থারী থাকিবে না। 


প্ৰবাসী কাৰ্য্যালয়_>২- ৭২» আপার দারকুলার রোড, কলিকাতা | 









নি 







৫৭৩ ২ 


প্রথাদী রি ররর 





হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ- -্রীক্ষিতিমোহন সেন। বিশ্ববি্যা- 
সংগ্রহ । বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, ২, বন্ধিম চাঁটুজ্যে দ্ীট, কলিকাতা । মূল্য 


' আঁট আনা। 


আলোচ্য পুক্তিকাঁয় হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ধারণের উপায় নির্দেশ 
করা হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠানে ও আঁচারে 
যে বৈচিত্রা, যে এক্য ও অনৈক্য দেখ! যায় তাহাদের পুঙ্বানুপুঙ্খ 
আলোচনার ফলে অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পাঁরে। মেজন্ত 


গ্রন্থকার এই দিকে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন? প্রসঙ্গক্রমে 


তিনি বিভিন্ন প্রান্তিক অঞ্চলের আচারব্যবহীরের কিছু কিছু মিল ও অমিল 
দেখাইয়াছেন এবং বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ধর্মুশীস্্গ্রন্থের পরিচয় 
দিয়াছেন। বর্তমানে আমর! হিন্দুধর্দের গৌরব করিলেও, হিন্দুধর্ম বিশেষ 
করিয়! হিন্দু আচার ও বিভিন্ন প্রদেশের রীতিনীতি সম্বন্ধে শিক্ষিত 
ব্যক্তিবর্গেরও ধারণ! অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত। অথচ এমন কোন 
গ্রন্থ নাই যাঁহ! পাঠ করিয়া জনসাধারণ তৃপ্ত হইতে বা এ সম্বন্ধে প্রকৃত 


" জ্ঞানলাভ করিতে পাঁরেন। এই অভাব দুর করিবার জন্য চাই ব্যাপক 
ও সমবেত প্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রদেশের শাস্ত্রাভিজ্ঞ ও অনুসন্ধিৎস্থ পণ্ডিত- ' 


গণ কর্তৃক স্ব স্ব প্রদেশের তথ্য সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হইলে তাঁহা অবলম্বন 
করিয়া হিন্দুধর্ম্মের খাঁটি চিত্র অঞ্কিত হইতে পাঁরিবে। এই প্রসঙ্গে 
বর্তমান গ্রন্থের আলোচন। দিগর্শন মাত্র হইলেও সময়োপযোগী ও 
মুল্যবান | 


শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


শস্য বপন পঞ্জিক!--গ্রদেবেন্্রনাথ মি্। প্রাপ্তিস্থান 
১৭৫১ রাজা দীনেন্রনারায়ণ স্ত্রীট, কলিকাত|। ৮৬ পৃষ্ঠা মূল্য দেড় টাকা। 


ব্রা -হিন্দুস্থান 


Pers hoa HOG 
১২৪.১২৪/, বাজান টী কলিকাতা! ফোন ১৭৬১, 
০ 


ফলের চাষের ক, খ, গ-লশ্রীদেবেত,. 
প্রাপ্তিস্থান ১৭৫1১, রাজা দীনেক্রনারা়ণ ্্ট, কলিকাতা!” 
মূল্য এক টাঁকা। রি 
দেশে খাগ্যাভাবের সময় এই ছুইখাঁনি পুস্তক রর হত 
হইয়াছে। গ্রন্থকার বাংলাদেশের কৃষি-বিভাগে উচ্চপচ- 

ছিলেন; সেই কার্যের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি আমানের 


'বাড়াও” আন্দোলন সম্বন্ধে দিকৃ-ির্ণয় করিয়! দিতে পারেন। 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কল্যাণে “কত ধানে কত চাল হয়”! 
জ্ঞানলাঁভের জন্য দেশের লোকে আগ্ৰহান্বিত হইয়াছেন 
গুণাগুণ সম্বন্ধে বিচার করিতে আরন্ত করিয়াছেন ৷ এই দুই 
এই বিষয়ে পাঠককে সাহায্য করিবে। এই. পুস্তকদয়ে হী 


পরীক্ষা করিয়া যথাসময়ে উপযুক্ত বীজ বপন ইত্যাদি কৃষিং 


যাবতীয় জ্ঞানলাভ হইবে। 

কৃষি আজ অর্থকরী বৃত্তি হইয়া পড়িয়াছেঃ. ইহার ক: 
ও সম্পদলাত করা যায়। শিক্ষিত সমাজকে বীচিয়! থা 
এই বৃত্তি সম্বন্ধে উদাদীন থাকিলে চলিবে ন1। দেবেন্দ্র 
ছইখাঁনি এই বৃত্তির অলিগলির সন্ধান দিবে । 


অনাগত স্বদিনের তরে (১ম খও)-্ীহে 
১৫, বঙ্ধিম চাটার্জি দ্ীট, কলিকাতা। ২২৬ পৃষ্টা ।' মু 
পুস্তকের লেখক অরবিন্দ-যুগের বিপ্লবী ; বোমা নির্মাণ 


সানিকতলা বৌমার মামলায় দ্বীপান্তর দণ্ডলাভ করেন। 
তিনি বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে স্‌ 





ৰ ; পুস্তক-পরিচয় ‘ ৫৭১ 
নর পূর্বে এই সন্দেহের কারণসমূহ তিনি “বাংলায় বিন আত্মপ্রশংসা মৃত্যুর সমান। বৈদিক যুগে তৎকালিক বঙ্গদ্রেশবাসী 

চ পুস্তকে বিবৃত করেন। : "_ আধ্য*সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকাশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই; 

[স্তকের “নিবেদনে” তিনি তার মানসিক পরিবর্তন ও ভাবের নেতাী গাঁধীজীর নেতৃত্ব মনেপ্রাণে স্বীকার করিতে পাঁরেন নাই বলিয়া 

দ্ধ একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন । আন্দামান দ্বীপে বন্দী বাঙালী সদাই বিপ্লবী ছিল তাহা! প্রমাণ কর! সহজ নয়! 

সন ইংরেজ রক্ষীর নিকট হইতে সাম্যবাদের পুত্তকাদি ব্রিটিশ আমলে ভাবশ্রাজ্যের বিপ্লবে বাঁঙালা গথ-প্রদর্শক ছিল, কিন্ত 

[গুলি পাঠ করিয়া! সন্ত্রাসবাদের ব্যর্থতার কথ! বুঝিতে পারেন কর্ম্ম-জগতে, বিপ্পবী-কর্ম্মে, মারাঠি পথ দেখাইয়াছিলঁ, তাঁর প্রমাণ আছে। 

তন জ্ঞানের প্রেরণায় এই পুস্তকে সৌভিয়েট তন্ত্রের যে বৎসর বঞ্চিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন” প্রকাশিত হয় সেই বৎসরই বিষ্ঞশান্তী 

} কল্পিত রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছেন । হিন্দুর "নববৃন্দাবন", ' চিপনুর্নকারের “নিবন্ধমাল!? পুণানগরীতে প্রকাশিত হয়। মারাঠি 

বহেন্ত”, পাশ্চাত্য লেখকের “ইউটোঁপিয়া”(৷০Pi৪), “নিউ বন্ধুবর্গের নিকট গুনিয়াছি যে, বাঙালীর মধ্যে বঞ্ধিমচন্দ্র যে. ুগপ্রবর্তন 
প্রভৃতি কল্পলোক এই পুস্তকের আদর্শ । এই আদর্শের করেন, মারাঠিদের মধ্যে বিকুপীন্ত্রাও ঠিক তাহাই করিয়াছিলেন। 





ন্দ-দমাঁজের আদর্শ ও ব্যবস্থা ধিকত হইয়াছে। . উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসর এই ধুগপ্রবর্তীনের সময় । 
মন্ত তীর কল্পলোক ফুটাইতে পারেন নাই। ফলে পুস্তক- . আর্থা-দমাজ, থিয়োদৌফিক্যাল সোঁদাইট, স্যার, সৈয়দ আহমেদের 
প্রচারদর্ববঘ। কাধ্যার্দি এই শব জাগরণের সাক্ষী। দেশব্যাপী নেই জাগরণের মধো কে 


ন প্রথম, কে দ্বিতীয় ও কে সর্ধবনিপ্ন স্থান অধিকার করিবে এইরূপ দাবি- 
টী বাঙালী বা স্বাধীনতার ছইতিহায়ত. আজাব) আনা: বাছানীরা রা পর জাগৃতির 
আচার্য । ষ্ট ডেণ্টস' লাইব্রেরী, ৭২, হারিসন রোড, . ইতিহাস টিক ঠিক জানি না বলিয়াই আমাদের মধ্যে একটা অহমিকাঁর 
৫৩৬ পৃষ্ঠা মুলা ৫১) রি সৃষ্টি হইয়াছে এরূপ অহমিকা বাঞ্ছনীয় নয় বলিয়াই এই বইখানির * 
[ বল” প্রভৃতি গ্রন্থের প্রবীন লেখক যে বাৰ্ধক্য বিপ্লবী সমালোচনার উপলক্ষ্যে এত কথা'বলিতে হইল । 


চা অগ্রসর হইয়াছেন তাঁর জন্য বাঁডালী ভাহার চি প্রীস্থরেশচন্দ্র দেব 
পুস্তকে বাঙালীর বিপ্লব-চেষ্টার একশত পঁচিশ বৎসরের খণ্ড- সান্ত্বনা হোঁম-_ শ্রীমতিলাল দাশ । ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং 
[ছে। রামমোহন রায় হইতে সুভাষচন্দ্র পর্য্যন্ত বাঙালী হাঁউদ। ২১।১, কর্ণওয়ালিস ট্রাট, কলিকাতা । মুল্য তিন টাকা । 
কাহিনীর পরিচয় দিয়া গ্রন্থকার দাবি করিয়াছেন যে, আলোচ্য উপন্যাসটির বিষয়বস্তু নৃতন নহে, কিন্তু গল্প বলিবার ভঙ্গীতে 
বর্ষে আদি বিপ্লবী ইহা! বিচারসহ কিনা, সেই প্রশ্ন ঘতই অভিনবত্ব আছে। ভুল ঠিকানার একখানি পত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া তরুণ 
সুযুপ্ত জাতিকে ঘুম হইতে জাগাইতে হইলে এরূপ মনে যে তরঙ্গ উঠিযাছে তাহা সাবলীল গতিতে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত বহিয়া 
প্রয়োছ্ন থাকিতে পারে। কিন্তু ১৯৪৯ সালে এরূপ চলিরাছে। ভাষ! কাব্যধন্মা হইলেও পরিবেশটি অবাস্তব নহে । নিজ 


ললপপপশল পা পশলা! 















তিমিরঘন. নিশিথিনীর নীরন্্ অন্ধকারে দীপ- 
শিখাটি যেমন উজ্জল. হয়ে ওঠে, তেমনি ঘন 
- কালো কেশের ছায়াপটে সুন্দর. মুখখানিকে 
সমুজ্জল দেখায় । রূপচর্য্যায় কেশের উৎকর্ষ - 
এইজন্যই অপরিহর্্য্য। ক্যালকেমিকোর সুগন্ধি 
শর y¥ কেশ তৈলের [গুণগুলি আজ সর্বজনবিদিত ।”” 


ক্যাষ্টরুল * ভূঙ্গল 


কাকোনল ‘ত লল 
সুগন্ধি নারিকেল . সুবাসিত তিল 
তৈল - তৈল 




















-: অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে, 'চীরিপাঁশের চরিব্রগুলি সজীব হইয়া ফুটিয়াছে 
কাহিনীর সঙ্গে তাহাদের সংযোগ কষ্টকল্লিত নহে। আপন মনের মাধুরী 
মিশাইয়। সৌনধ্য সৃষ্টি করিয়াছেন ' নায়ক--সে. সৌন্দর্ধা প্রাত্যহিক 
- জীবনের তুচ্ছতার বহু উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত। নায়কের জীবনে আধিক 
ক্ষতি ও পরম লাভের ইঙ্গিতটি চমৎকাঁর। বইখানি ভাবুক মনে যথেষ্ট 
আনন্দদান করিবে। * lL 


' জ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


তাঁপিত-তাঁরণ (নাটক)-প্রীশেলে্রনাথ ঘোষ । ইউ, এন. 


ধর এণ্ড সন্দ লিমিটেড, : ১৫, বন্ধিম চ্যাটার্জি ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । মুল্য ছুই. 


টাকা । 
মহাপ্রভু শ্রীচেতন্যের আদর্শ ভক্ত যবন ্ীহরিদাদের জীবনের ঘটনা 
অবলম্বনে 'এই নাটকথানি রচিত হইয়াছে । কঠোর নির্ধাতন সহ 
.করিয়াও যবন হরিদাদ হরিনাম-গান হইতে নিবৃত্ত হন নাই ।. নাঁটাকাঁর 
অত্যন্ত কুশলতার সহিত যবন হরিদাসের আদর্শ মহিমা, ও নিষ্ঠার 
ছবি বিভিন্ন নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়! ফুটাইিয়া তুলিয়াছেন। 
» রসহৃষ্টি হিসাবে নাট্/কারের প্রচেষ্টা সার্থক হইয়াছে। ১৬৪ পৃষ্ঠার 


এই দীর্ঘ নাটক পড়িতে কৌতুহল বরারর উদ্দীপ্ত থাকে! নাট্যকারের 


পক্ষে তাহা কম কৃতিত্বের কথ! নয়। 


অধুনা বাংল রঙ্গমঞ্চে বহু 'অ-নাটক’ ও ‘কু-নাটক’ "অভিনীত 


হইতেছে। আমর! এই সার্থক জীবনী-নাটকের প্রতি মঞ্চ-প্রযৌজকদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি: 

পলাশীর পর (নাটক )- শ্রীঅজয় দাশগুপ্ত | ডি. এম. 
লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ািন সীট কলিকাতা । দ্বিতীয় সংস্করণ । মুল্য এক 
টাকা আট আনা 1 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লি 


(১৯৩০ সাহে স্থাপিত ) | 
হেড অফিস_৮নং নেতাজী হি রোড, কলিকাতা 


পোষ্ট বন্ম নং ২২৪৭ 


_ স্দল্বক্কাহ্ যানি কাৰ্য ক্ৰ 


সাউখ কলিকাতা, 
.কীৰ্ণাহার (বীরভূম ) আস 
. ঝাড়গুদা ( উড়িষ্তা ) 


লেকযার্কেট ( কলিকাতা ), 
মেমারী,, 


বাংলার শেষ স্বাধীন নথাব মীরকাঁশিমের জীবনের ' 
পলাশীর পর' নাটকখানি রচিত। প্রীরন্ত দৃপ্তে শ্রীযুক্ত শচী' 
সিরাজদ্দৌল্লা' নাটকের আঙ্গিক গ্রহণ করা হইয়াছে ন 
নাট্যকার দেশপ্রেম ও - পরাধীনতার জ্বাল! কুটাইয়! খু 
করিয়াছেন । ঘটনা-নিয়নত্রণ ও চরিত্র-বিন্যাসে তিনি ইতি 
ভাবে অনুসরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নাট্যরস বহু 
হইয়াছে। সংলাপের ভাষা ওজন্থিনী, কিন্তু বত্ৃৃতাধন্মী । 


শ্রমন্মথকুম! 


মৃত্যু গহ্বরে-রচনা-- “পল্লব” ও সম্পাদন 
যাদের করেছ অপমান £--্রবামাপদ ঘোষ] 
পাবলিশিং কোং। ২৬নং কর্ণওয়ালিশ ষ্টীট, কলিকাতা । মুল্য! 
আলোচা পুস্তক দুইখানি অতি কষ্টে পড়িয়া শেষ _ 


ভাল এবং মন্দ লেখাঁয় যেমন লেখকের একটা! দ্বায়িত্ব আঁছে, 
প্রকাশ করায় প্রকাশকের দায়িত্বও কিছুমাত্র কম আছে 


মনে করি না। 


প্রথম পুস্তক “মৃত্যু গহ্বরে” ক্রটিপূর্ণ ভাষায়, অসম্ভব 
ঘটন| পরিবেশে রচিত একখানি রহস্তোপন্তান । “যাদের কা 
একখানি সামাজিক উপন্তাঁস। পুশুকখানি আগাগোড়া সন্ত 
পূর্ণ। ছাঁপার-ভুল এবং শব্দের. অপপ্রয়োগ গড়া 
সুন্দর। 


ই, টি ০ কী বিভূতি 










- ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯১ 


রঃ 


Bs ts 





পথের গান-_প্রীঅমরকুমার দত্ত। ' বরন নাইরে, 

এ লিন ্রাট, কলিকাতা মূল্য র* 

নস মুক্তিমনতের পুজ্জীরী যে সকল সাধক, কন্দ ও তরুণের দল 
২০ তন, কারাদও ও মৃত্যু পর্যন্ত বরণ . করিয়া জাঁতির স্বাধীনতা 

&কে সফল করিয়া! তুলিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশে অভিনন্দন 
সঃ কবিতাগুলিতে কবি দেশবাসীর অন্তরে স্বাধীন জীবনের 


< বুথে প্রেরণা ও. চেতনা জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মাত্র দশটি ' 


১ পুষ্টি, কিন্তু প্রত্যেকটি কবিতায় যেন উদ্দীপন! ও উদ্বোধনের 


(জিতেছে। সুরে বঙ্কারে ভাবে ভাষায় অনুপম কবিতাগুলি' 


না ণত করিবে। 


টগাডার দেশে-_থামী ত্যাগশথরানন্দ। বীণা লাইব্রেরী, 
এর, কলিকাতা । মুল্য ৩৫০ । 
Ee যন দুই বৎসর আগেকার লেখা । তখনও ভারতে ব্রিটিশ 
পঁদান হয় নাই বা ভারত দ্বিধীবিভক্ত হয় নাই এবং ব্রহ্মদেশও 
্ ভ করে নাই, সুতরাং গ্রন্থকার এই গ্রন্থে 'ব্রঙ্গদেশ সম্বন্ধে যে 
(1 লিখিয়াছেন।” তাহা দেই সময়কার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝিতে 
ধা [মীজী রামকৃষ্ণ মিশনের বাণী প্রচার ব্যপদেশে ব্রন্ধের প্রায় 
ভিযোগ্য স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন । তিনি শিক্ষার্থী ও অনু- 
A লইয়| সে দেশবাসীদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা- 
"ই, ও সমাজ এবং বিভিন্ন গ্রাম-নগর প্রভৃতি পরিদর্শন ও 
২ "গিয়া ব্রহ্মবাসীর সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন 
১ 
ও 


, বলিয়া জানি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বন্মীদের মত' এমন 
৯. টি দ্বাধীনতীপ্রিয় জাতি বিরল | ইহার! স্ত্রীপুরুষে 
স্বাধীনতা .ভোগ করে, ধর্মের জন্য ইহারা সঞ্চয়ের শেষ 


পুতক-পরিচয় 


হন সাধারণতঃ ব্রন্মবাসীকে অত্যন্ত অলপ, আমৌদপ্রিয় 


৫৭৩ 








কপ্দিকটুক্‌ও ব্যয় করে। ইহাদের উৎসব পাঁজম্পার্ধণ, ক্রিয়াকর্্মাদি 
ভাবে আলোচনা করিলে এই মতই যথার্থ বলিয়া মনে হয় যে ইহাদের 
সম্বন্ধে বিদেশীয়দের ধারণ! একান্ত ভ্রান্ত ও একদেশদর্শা । বুদ্ধদেষের 
জনস্থান বলিয়া ইহার! ভারতবর্ষকে পুণ্যস্থান রূপে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। 
ইহাদের গ্রাঁম-নগ্নরে পর্ববত-কান্তারে প্যাগোড! বা! ও “মন্দিরের আধিক্য: 
দেখিয়! ইহাদের প্রতি শ্রদ্ধা'বা সন্ত্রমের উদ্রেক তবে সকল জাতির 
লোকেদের চরিত্রেই ভালমন্দ, দোষগুণের টি র আছে, যেমন 
ইহারা সময়ে সময়ে অত্যন্ত বদ্রাগী, উচ্ছ বল ও আমোদপ্রিয় হয়। 
কয়েকটি অধ্যায়ে ব্রদ্মদেশের বিখাত দর্শনীয় স্থানগুলি ও তত্রস্থ অধিৰাসী- 
গণের জীবনযাপন প্রণালী মনোজ্ঞ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কয়েকটি চিত্র 
বি অধিকতর আকর্ষণীয় করিয়াছে । 


শ্রীবিজয়েন্্রকুষণ শীল 


রর দ্লীপিতা_ -দম্পাদক শ্রীনেপাল শঙ্কর সরকাঁর। বিশ্ব- 
সংস্কৃতি প্রকাশনী 1.১-পি লাইম দ্রীট, কলিকাতি।--:১৫ | খুলা ছুই টকা । ' 
সংস্কৃতি বৈঠক বাংল! ভাষায় প্রথম ইয়ার বুক জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন। এখন প্রতি বংসরই নূতন নূতন বাংল! ইয়ার বুক প্রকাশিত - 
হইয়| বাংলা সাহিত্যের একটি দিককে সমৃদ্ধ করিতেছে । বর্ষ দীপিতা 
বর্তমান বৎসরেই প্রথম প্রকাশিত হইল । ইহার উপদেষ্টা মণ্ডলীর মধ্যে 


‘বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিগণ আছেন এবং সম্পাদক ইহাতে কিছু নুতনত্ব 


সম্পাদনেরও চেষ্টা করিয়াছেন । “প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয়' নামক 
তথ্যসমূদ্ধ এবং স্থলিখিত অধ্যায়টি এই পুস্তকের একটি .বৈশিষ্ট্য। 
ইহাতে প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত জ্যোতির্বিবা] 
ও ফলিত জ্যোতিষ, আযুর্ব্বদ ও রসাগনবিদা! প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে 
রচিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা 
পাঠকের মনে এ ও অধিকতর জাঁনিবার আগ্রহের স্থষ্টি করে। 





হু তল 


১:৭৯ ৩ 


{র সম্যক জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশ্ু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ্‌। বিবটন 
-আৃহিক স্বানদীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বি২র 
[বান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ 


টত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া! দস্তোদগমের সময় সেবন করান উচিত। 
নথিত রোগে বিশেষ উপকারী £- শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্ণতী, দুধ তোলা 
"জপ কো্ঠকাঁঠিঞ্, জশুষ্ততা, রত, র্কাইটিস, রিকেটস ইতযাদি। Le 
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গ্ৰীদ্বিজেন্দনাথ বহু লিখিত ‘প্রাচীন ভারতে ললিতকলা' নামক অধ্যায়টিও 
শিল্রসিকদের আনন্দ বিধান করিবে। ইহাতে প্রাচীন ভারতের ভাষা 
চিত্রকলা ও স্থাপত্য. সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ভারতের রসায়ন 
শির এবং কাষ্ঠ শিল্প সম্বন্ধে ছুই,জন বিশেষজ্ঞের লিখিত দুইটি প্রবন্ধ এই 


পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি কড়ি! সম্পাদক পুস্তকখানিকে নর্ববাছনদর , 


করিবার জন্ত চেষ্টার ক্রীট করেন নাই। 


শহীদ ক্ষুদিরাম-_প্রীঈশীনচন্্র মহাপাত্র । বিদাত পার্ি- 
কেশনদ। ৩৪ ভবানীপুর রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা মুল্য ২॥০। 
লেখক ক্ষুদিরামের ব্বীঁয়সী ভগিনী অপরূপ! দেবী এবং এখনো 
জীবিত আছেন ক্ষুদ্িরামের এমন কয়েকজন সহকর্মীর প্রমুখাৎ তাহার 
জীবনের ও বৈপ্লবিক .কাঁধ্যকলাঁপের যে সমস্ত বিবরণ শুনিয়াছেন 
তাহাই এই পুস্তকে প্রাঞ্জল ও হ্বাদ়গ্রীহী ভাষায় পরিবেশন করিয়া- 
ছেন। ক্ষুদিরাম জন্মগ্রহণ করেন মেদিনীপুর জেলার এক পদীগ্রামে । 


একেবারে নুতন ধরণের বই 


 সচন্ভাষক্ুমার বিশ্বাসের 







] 
টিসি 


শার্ট 
সান্বভ্কন্টীনন (যন) 81০ 
প্রাপ্তিস্থান--বিশ্বাস-ভবন 
৯।৭বি, প্যারীমোহন স্থর লেন, কলিকাতা-_-৬ 
এবং অন্তান্য পুস্তক বিক্রয়-কেন্দরে ৷ 





'ইত্থিয়ান্‌ মেডিক্যাল্‌ রেকর্ডে'র সম্পাদক, মনস্তববিদ্‌ . 
ডাঃ সস্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 


শ্ৰী সঙ 5 বললী ত 

আপনার জীবনের বর্তমান সমস্যায় নৃতন পথ দেখাবে । 
সহজ বাংলায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে লিখিত। 
গল্পের মতো চিত্তাকর্ষক । মন ইন্দ্রিয়াদি, কিভাবে কাজ 
করে ও অন্তান্ত চিত্র । প্রতি খণ্ড গ্রাহক হইলে ১1০ (মোট 
১২ খণ্ড হবে); লাইব্রেরী, বিদ্যালয়ে স্থবিধা মূল্য ১/০। 
সৰ্বত্ৰ গ্রাহক সংগ্রহের জন্য এজেন্ট চাই। 

৪৪ বাদ্ুভ়বাগান স্ট্রীট, কলিকাত৷-৯ + 





রাজনারায়ণ বহু মহাশয়ের কর্মক্ষেত্র ছিল এই মেদিনীপুর" - 
নারায়ণের ত্রাতুপ্পুর জানেন্্রনাথ বহুই মেদিনীপুরে ধৃঁ, 
সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভীহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সূ 

এই সমিতির প্রধান কর্মকর্তী হন। মেদিনীপুর শহরে আ 
সতোন্রনাথের নিকটেই ক্ষুদিরাম বৈপ্লীধিক আদর্শে দীক্ষা গ্রহণ-£ * 
১৯০৭ সনে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনে যে দক্ষষজ্ঞ হয় তাহা 
মেদ্রিনীপুরে চরমপন্থী নেতৃবর্গ জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের” অধির্টো/* * 
পন্থীদের তোঁবণ-নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন | স্তর ৮ 
বৈপ্লবিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে মেদিনীপুর যে একা 

স্থান অধিকার করিয়া আছে তাঁহী বলা বাহুল্য। এই মেধ,” 
মাটিই ক্ষুদিরমের মত বীর সন্তানের জন্মদান করিয়াছিল; ই), 
আন্দোলনে বীর রমণী মীতঙ্গিনী বিপ্লবের অনলে আত্মা” % 
মেদিনীপুরের গৌরবময় এঁতিহাকেই অক্ষু্ রাখিয়াছেন। মনু: ; 
ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে শিয়া ক্ষুদিরাম ও -- 
চাঁকি ভুলক্রমে মিসেস কেনেডি ও ভীহীর কন্যার উপর ০ 
নিক্ষেপ করেন। রাউলাট কমিটির বিবরণী অনুসারে, ভারতবর্ষে ই 
প্রথম রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত. হত্যাকীও এই ঘটনায় ' 
ভারতে দারুণ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল । লোকমান্য তিলক এই ঘটন 


উপলক্ষ্য করিয়! পুনার কেশরী. পত্রিকায় শাসক-সপ্প্রদায়ের সমানো 


মূলক প্রবন্ধ লিখিয়! রাঁজদ্রোহের অভিযোগে ছয় বংসরের জন্য দেশীং 
হন। 4; 


লেখক ক্ষুদিরামের বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনের সকল কাঁছিনীই 
করিয়াছেন। তাঁহার ভাষাটি অপূর্ব । পড়িতে পড়িতে জারা 
শ্রীর রোমাঞ্চিত হুইয়া উঠে। বইখানি জীবনবৃত্তান্ত হইলেও &. ' 
সোনৰ্ধ্য ভরপুর । | ৮ Vl ৬ iE! 
ডাঁক্তার কালিদাস নাগের যে ভুমিকাঁটি ইহাতে সমগিবিষ্ট , ২ 
তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও মূল্যবান্‌। Et 
বিপ্লবের সপ্তশিখা-_পদ্মনাভ । রীডাঁস কর্ণার", 
ঘোঁষ লেন। কলিকাঁতা---৬। দাম দেড় টাকা । টড. 
আজকাল বাংলা ভাষায় বাংলা তথা। ভারতের বিছ.. . 
সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে তন্মধ্যে প্রায় সা 
ছণচে ঢালা, কতকগুলি- ঘটনার ফিরিস্তি মাত্র। কিন্তু 7 .. 
“বিপ্লবের সপ্তশিখ!' সেগুলি হইতে স্বতন্ত্র ধরণের । বিপ্লব 3; , 
বাঁহিক ব্যর্থতার রূপটিই আমাদের নিকট স্থপরিস্ফুট, কিন্তু . 
পিছনে যে কত বড় সীর্থকতার বীজ -লুকাঁনো রহিয়াছে: ' 
আন্দোলনের সূত্রপাত হইতে বিপ্লবীদের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ £ 
পরিকল্পনা স্বাধীনতাকামী যুবমনে প্রেরণাসঞ্চারে এবং যাও - 
অহিংস আন্দোলনের পাশাপাশি পরোক্ষভীঢুব দেশেঠর ; 
উন্মেষে কতদূর কাঁধ্যকরী হইয়াছে তাহা বুঝিতে নাঁ- পারি. " 
স্বাধীনতা আন্দোলনকে যথাৰ্থ পরিপ্রেক্ষিতে দেখা সম্ভব হই... : 
এই পুস্তকের পূর্ববীভাষ অধ্যায়ে বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনের১ ্ রি 


টাহর্টি ২ 





[ভারতবর্ষের আত্মাকে দীর্ঘকাল ধরে সন্ধান করেছেন জওহরলাল । 

দি ৮ এই বই সেই তীর্ঘযাত্রীর আদ্যন্ত ইতিহাস। . 
৯5... ধৃপর অতীত থেকে রক্তিম বর্তমান পর্যন্ত সেই অবিচ্ছিন্ন 
শি পুর্ণপটে প্রসারিত। ভারতবর্ষের আত্মার সঙ্গে সমগ্র এশিয়ার 
১ কী নিবিড় যোগ, দূর ইওরোপের উপরেই বা কী তার প্রভাব, 
[রই প্রদীপ্ত বিশ্লেষণ । আর, একি শুধু সন্ধান? না, এ আবিষ্কার - 
দি. এ পরা প্রান্তি। আগামী পৃথিবীর জন্মদাত্রী এই ভারতবর্ষ । 
তাই এই বই শুধু জিজ্ঞাসা নয়, এ উত্তর-_শুধু যাত্রা নয়, উত্তরণ। 
শুধু ইতিহাসের ব্যাখ্যাতা নন জওহরলাল, তিনি ইতিহাসের 
7... নির্মাতা। তাই ভারতবর্ষের আত্মার সন্ধানের সদে সঙ্গে 
চলেছে তার নিজের আত্মার সন্ধান-_একটি বিচিত্র 

ব্যক্তিত্বের উদ্ঘাটন । আত্মসন্ধানের "এমন গভীর নিদর্শন তার | 

অন্ত কোন -বইএ প্রকাশিত হয়নি। অতীত বা বর্তমানের - | & সরি নে '5৮৯7 

.... ভারতবর্ষের চেয়েও ভবিষ্যমান ভারতবর্ষ যে মহত্তর, বিপুলতর, WM Be রর রি | 

L- তারই মর্মকথা এই বইএর প্রতি পৃষ্ঠায় স্পষ্ট হয়ে আছে। | "পম ৮ ) 









আয়ারল্যাণ্ড অনেকদিন ধরে ইংলগ্ডের Be ছিল। সেই অবমাননার 
শোধ সে নিয়েছে বুঝি বার্নার্ড শ'র ভিতর. দিয়ে সাহিত্যের চাবুকে 
ইংলণ্ডকে শায়েস্তা -করে। শ’ অবিশ্যি শুধু ইংরেজ সমাজকেই তার 
ব্য্নবিদ্রপের বেতের ডগায় তটস্থ করে রাখেননি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ 
থেকে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত মানবসমাজ ও সভ্যতার উপরই তীর ' 
বক্রোক্তির বেত্রদণ্ড মুহুমুহুঃ আস্ফালিত হয়েছে। 
মানবজীবনের যে-সমস্ত সমস্তায় সমস্ত বিশ্বসভ্যতা "আজ আলোড়িত, 

তারই প্রাঞ্জল সমাধানের পথ দেখিয়েছেন বান'র্ড শ’ তার নাটকে । তার 
. নাটক সমগ্র মানবজীবনের বিপুল বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে নিংড়ে নেওয়া 
সত্যের নির্যাস, সর্বরসের সমন্বয়ে অমৃতের মতো উপাদেয় । শ’র মতো. 
ভাষার যাদুকরের মুখে সত্যের বাণী' হাসির স্থর হয়ে উছলে পড়ে। তার 
কঠিনতম সমস্তামূলক নাটক তাই কৌতুককাহিনীর চেয়ে রসাল, তার 
0. . গভীরতম বক্তব্য চটুল পরিহাঁসের চেয়ে চমৎকার। . 

পানা £ প্রেমেন্র রি "প্রথম খণ্ডের নাটকগুলিকে শ’ নিজে নামকরণ ' করেছেন £ “বিরন 
নি নি নাটক’ | এই “বিরস নাটক” দিয়েই বর্তমান যুগের সবচেয়ে সরস নাট্যকারের 

সি রা তা সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় শুরু হোক । ভাবীধুগের মানুষ হয়ে বান'র্ড শ" 
রিট প্রেস : কলিকাতা ২০ যদি ভুল করে আমাদের. মাঝে এগিয়ে এসে থাকেন, তাঁর লেখা না-পড়লে 
je ঠ তেমনি তুল করে এ-যুগ থেকে তি থাকা হবে: | 
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প্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ অত্যন্ত নৈপুণোর ' সহিত করিয়াছেন। লেখক 
বাংলার বিপ্লব আন্দোলনকে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন এবং ইহা 
দের মর্ধয যে একট! অচ্ছেগ্চ যোগস্থত্র রহিয়াছে তাঁহাই দেখা ইবার প্রয়াস 
পাইয়াছেন। ক্ষুদিরাম বু, কানাইলাল দত্ত, যতীন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
যতীন দাস, বিনয় বঙ্ত গ্রীতিলত! ওয়াদ্দাদীর, সুৰ্য্য সেন এই সাত জন 
বিপ্লবী শহীদের জীবনবীহনী আদর্শনিষ্ঠা এবং কৃতির কথা! ইহাতে বর্ধিত 
হইয়াছে। যতীন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর বারীন্দরকুমার ঘোষের নেতৃত্বে 
বাংলার যে বিপ্পব-আন্দোলনের হুত্রপীত হয় তাহাতে আত্মাহুতি 
দিয়া উনিশ বৎদরের তরুণ ক্ষুদিরাম একদা- সমগ্র ভাঁরতবাসীর 
মনে চমক লাগায়, দিয়াছিলেন। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধিনায়ক যতীন্ত্রনাথ মুখোঁপাধ্যায়--যিনি বাঁলেশ্বরে 


বুড়া বালাঙের তীরে পরিখা খনন করিয়া সশস্ত্র পুলিশ-বাঁহিনীর 
সঙ্গে সন্মুখযুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। আর তৃতীয় অধ্যায়ের, 


নেত! চট্টগ্রামের সূর্য্য সেন বাঁ মাষ্টার-দ1-- অহিংস আইন অমান্ত 
আন্দোলনের যুগে. চট্টগ্রামে, যিনি বিপ্লবের রক্তগঙ্গা বহাইয়! দিয়া 
অত্যাচারী শানকজীতির হৃদয়ে নিদারুণ ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন। 
এই সমস্ত বিপ্লবীর আত্মদানের গৌরবময় কাহিনী লেখক প্রাণ 
ঢালিয়| লিখিয়াছেন। বাংলার বহু অখ্যাত বা খল্খ্যাত বিপ্লবী বীর 
শহীদের কাহিনী এখনও সাধারণের অজ্ঞাত। : এই পুস্তকে প্রসঙ্গক্রমে 
তাঁহাদের কাহারো কাহারো আত্মত্যাগের কথা বর্ণিত হইয়াছেন 
"পুস্তকের ভাঁষা প্রাঞ্জল, বর্ণন! আবেগে উচ্ছ সিত কিন্তু বহুবার “দাথে' 


" শব্দটির প্রয়োগ বিসদৃশ ঠেকিল, ‘আপ্রাণ চেষ্টাও একাধিকৃর্র আছে। .. 


লঘু পারাশরী রহস্ত-_এরীরাজেত্রনাথ শান্্ী। সত্য্রত 
লাইব্রেরী । ১৯৭ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা । মুল্য ৪২ চাঁরি টাকা । 


" জ্যোতিষ শাস্ত্রে উক্ত আছে “কলোঁ গরাশর  স্মৃতঃ” অর্থাৎ ভ্যোতিষ 
বিষয়ে কলিতে মহামুনি পরাশরের মতই গ্রাহা। পরাশর-রচিত পারাশরী 


ঠা দেশ বিদেশের কথা: 


শ্রীযুক্ত শরেন্রনাথ বিদ্যারত্বের সন্মান 


কলিকাতা সংস্কৃত কলেবের ভূতপূর্বব সংস্কতাঁধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত সুরেন্ত্রনীথ বিদ্যারতু, এম-এ, 


" , এসিয়াটিক সোসাইটি অব খেট ব্রিটেন এও আল্মর্লগ নামক 


প্রতিষ্ঠানের সভ্য মনোনীত হ্ইয়াছেন। 
শিক্ষার প্রসারকপ্পে বিস্ভারত্ব মহাশয় সর! জীবন. কঠোর 
সাধনায় রত আছেন। ১৯৩০ গ্রষ্টাব্দে সরকারী কর্ম 
হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরও তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্য 


অধ্যায়ে তিনি এমন কতকগুলি স্বকপোলকল্লিত শ্লোক জুড়ি! 7... 
' যাহা হইয়া পড়িয়াছে পরাশর সংহিতার সিদ্ধান্তের প্রতিকূল ১ ; 


মহাশয় সম্প্রতি রয়েল 


এদেশে সংস্কত- প্রকাশিত 


* হোরা হিন্দু জ্যোতিষ-শান্তরের এঁকথানি শ্রেষ্ঠ ্স্থ। এই গ্রন্থের: 


বৃদ্দাবনের জরোলা! নামক স্থানের পরাশরগৌত্র-সম্ভূত ভৈ৯*.. 

নামক জনৈক জ্যোতিষী লঘু পাঁরাশরী বা উড় য় এদীপ না মে, 
পুস্তক রচনা করেন। অনেক জ্যোতির্ধিবদ এই পস্তিকাখানিকে * নর 
হোঁরার শাখা্বরূপ মনে করিয়া -জ্যোতিধিক গণনাদির জন্য ই 5 


" নির্ভর করিয়া থাকেন, ফলে ইহা জ্যোতিষ. শান্তর একখানি. 


গ্রন্থরূপে পরিচিত । | মত 

কিন্তু শান্তী মহাশয়ের মতে, লঘু পারাশরীতে গ্রন্থকার পণ্য 
অধ্যায়ে খোদার উপর্‌ খোদকারি করিতে গিয়! অর্থাৎ পরাশরেকু 
আলোচনায় বিদ্যা ফলাইতে গিয়া ভ্ৰমে পতিত হইয়াছেন <" 






বহু যুক্তিতর্কের অবতা'রণ। করিয়া এবং শাস্তরবচন উদ্ধৃত হা রঃ 
দত্তের মতসমূহ খণ্ডন করিয়াছেন। অনেক বহুদরশী সুপণ্ডিত ধের, 
“দৃশা বিংশোত্তরী চাত্র গ্রাহা নাষ্টোত্তরী মতা” এই বচল, - 
অষ্টোত্তরী দশা বিচার. একেবারে পরিহার করিয়া থাকেন? টা 1 
ভৈরবদত্তের, মত, ম্হামুনি পরাশরের নহে। তিনি স্পষ্টই - 
“দশা বিংশৌত্তরী রীত্যা দশ! চাষ্টোত্তরী মতা” । কাজেই দেখা ইং. 
দশা-বিচারে পীরাশরী হোর! এবং লঘু পাঁরাশরীর মত মল /. 
আয়ু বিচার-প্রণালী সম্বদ্ধেও পারাশরী,হৌর! এবং লঘু পারা? বীর 
আকাশপাতাল - পার্থক্য বিদ্যমান । লঘু পীরাশরীর সিদ্ধ|.=" "5 
দোষযুক্ত এবং' “দূরতন্ত্যাজ্যমিতি বিষসংপৃত্তান্নবং” অর্থাৎ বিষ 
অন্নের মত দূরে পরিত্যাজা/ সুপণ্ডিত 'এন্থকার বহু প্রমাণ প্রয়োগ 
প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। জ্যোতিরিরদ্রমহূলে সা 
পুস্তকের বহুল প্রচলন হওয়া অত্যাবশ্যক । ০৫: 


2 b শ্্রীনলিনীকুমা'র: হী, 







ও . দর্শন-বিষয়ক গবেষণা! ব্যাহত হয় নাই 
সাঁহিত্যের বিভিন্ন. বিভাগ লইয়া তিনি কয়েকথাঁ? 
বান এন্থ রচনা করিয়াছেন। ঠজন-বর্দ ও দর্শন, 
তাহার আঁলোচন1 এবং গবেষণ] মুল্যবাঁনঠ তাছ? 
“জৈন ও হিন্দু” নামক এ্রন্থখানি 
ও ইউরোপীয় বিদঞ্ধমওলীর প্রশংসা অর্জন কও 
বিগ্ভারত্ব মহাশয়ের জন্ম ২৪ পরপণার জিডি? 
গ্রামে । ] গু 
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সুরার ও প্রকাশক--উনিবারণচজ দাস, সী প্রেস, ১২০২ আপার ০০০৮ রোড, কলিকাতা । : 
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